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শান্তশীল দাশ 

শ্রীমতী রেণুকণ! দেবী 
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স্বামী জগনাথানন্দ -শ" ৩১৩ 
শযতীন্ত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৫৯৯ 


স্বামী বিশ্বরূপানন্দ ৪৯২, ৫৪১১ ৬০৯, ৬৬৪ 


শ্রীমতী ক্ষেমস্করী রায় ... "৪৩৪ 
স্বামী পরশিবানন্দ '** ১৯২ 
বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় ... "২ ১২ 

রঃ পা এত 
শ্রীপিনাকিরঞ্জন কর্মকার, কবির ০. ৯৪ 
ব্রহ্মচারী অভয়চৈতন্ .** ১৫৮ 
স্বামী প্রভবানন্দ ***৪১৯ 
শীদিলীপকুমার রায় “৩৮১ 
স্বামী নিখিলানন্দ ৪৬৭ 
শ্রীশৈলেন্্রনাথ মজুমদার ***. ৪৬৩ 


অধ্যাপক শ্রীবীরেন্দ্কুমার রায়, এমএ *** ৩১৩ 
৫৬5 ১১২? ১৬৯১ ২২৮? ২৮৭১) ৩৪১৪ 

৩৯৬) 8৫৫9 ৫১১১ ৫৬৮১ ৬৭৫ 

অনরাধা দত্ত ১৫২ 
অধক্ষ শ্রাহরিপদ ঘোষাল, ব্তাবিনোছ, এ এম্‌-এ 
৬ ২৭৪ 


বিষয় 


বিশ্বাস ও ব্যাকুলতা 


বুদ্ধদেবের দর্শন 

বুদ্ধ-ধর্ম 

“বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা” ( কবিতা ) 
বেদ ও বর্তমান জীবন 


বেলুড় মঠ ( কবিতা ) 
বেলুড়মঠে প্রথম দুর্গোৎসব 
বৈরাগ্য 

বোধিসত্বের হন্তিজন্ম 
ব্যক্তির মুক্তি 

ব্যাকুলতা ও ত্যাগ 


ভক্তি 


ভয় নাই আর ভয় নাই ( কবিতা) 
ভারত ও আমেরিকা 

ভারত ও ইন্দোনেশিয়া 

ভারতীয় কার্প।স-শিল্পের এতিহ্ 
ভারতীয় নারীজাতি ও তাহার আদশ 
মহা-অখেষণে *** 
মহাপূজারী (কবিতা ) 

মহামানব শ্রীরামকৃষ্ণ 

মহামায়! 

মাতৃমন্ত্র (কবিতা ) 

মান্য ও ভগবান্‌ ৃ 
মালদহে শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী 
মুক্তি ( কবিতা ) 

মুক্তিসাধনার আরেক দিক 

যিনি আমাদের প্রকৃত মাত! ছিলেন 
ধুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ (কবিতা ) 


ব্র্মানন্দ কেশব সেনের ধর্মজীবনের ক্রমবিকাশ '** 


উদ্বোধন [ ৫৬তম বর্ষ 


লেখক-লেখিকা পুষ্ঠ। 
বিঞয়লাল চট্োপাধ্যায় "** ৩২০ 
ডন্টর শ্রীমতিলাল দাশ, এম্‌-এ, বি-এল, 
পি-এইচ-ডি ৪৩১ 
অধ্যাপক শ্রীহরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এমএ ১৮৯ 
ব্রহ্মচারী চিত্তরঞ্জন ২০৩ 
কবিশেখর শ্ীকালিদাস রায় ৪৬ 
ডক্টর শ্রীমতিলাল দাশ, এম্‌-এ, বি-এল্‌, 
পি-এইচংভি ৩৩০ 
শ্রযতীন্দ্রনাথ ঘোষ ৯৭ 
শ্রুকুমুদবন্ধু সেন ৫০৫ 
২৩৩ 
শ্রীবনমালী জানা তত ২০৮ 
অধ্যাপক শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ভটরাচার। এম্‌-এ '* ২৩ 
স্বামী বিশুদ্ধানন্ন ** ৫২৯ 
শ্রনবশঙ্কর রায় চৌধুরী ৮৮ ৩৭ 
স্বামী বিরজানন্দ, অন্ুবার্দিকা £ অধ্যাপিকা 
শ্রীমতী সাম্ত্না দাশগুপ্ত, এমএ "২৯৪ 
শঅক্ুরচন্ত্র ধর "২৬ 
শ্গগনবিহারী এল্‌ মেহতা ১... ১৫ 


ডক্টর শ্রীকালিদাম নাগ, এম্‌-এ, বি-এল্‌ *** ৪+৩ 
শীলক্ষীশ্বর সিংহ ( বিশ্বভারতী ) ২০৯) ২৪৯ 


শ্রীমতী সৌদামিনী মেহতা ২ ৩৮২ 
অধ্যাপক শ্রবিনয়েন্্রনাথ সেন, এমএ *** ৭৬ 
শ্রধীরেন্্রকুমার বস্তু ৮ ৭৫ 
শ্রীঅতুলানন্দ রা" “৬৯ 

৪৫৭ 
শ্রমতী আলোরাণী নাগ "০ ৩২৫ 
ত্বামী প্রভবানন্দ ১১৮ ৬১ 
শ্রীবিমলকুমার ভট্রাচাধ ২৮ ৩১৬১ 
পূর্ণেন্দু গুহরায়, কাব্যশ্র "৮১৮৪ 
অধ্যাপক শ্রুক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য এম্‌-এ *" ৫৫৬ 
শ্রাবীণাদেবী সেন, সাহিত্যসরত্বতী “৬১৬ 
শ্রীহবলাল মাহাতো, এম্-এ ১০০৯৯ 


| ৫৬তম বর্ধ] 


বিষয় 


যে ঈশ্বরের জন্য পাগল সেই ধন্য :*. 
যোগসিদ্ধা ভারতীয় নারী 

 রামকষ্জ (কবিতা ) 

রামকুষ্ণমিশন বন্ঠাসেবাকাধ্য 
রামপ্রসার্ণ-প্রসঙ্গে 

রামায়ণে সকার, প্রেতরুত্য এবং শ্রাদ্ধ 


রোহিণী 
লালন ফকির ও তাহার সঙ্গীত 
লীলাময়ী সারদ1 ( পাঁচালি) 
শান্তম্‌ শিবমদ্বৈতম 
শিক্ষার ভিত্তি 
শ্রমণ অহিংসক 
শকুঝ্প্রাতঃস্মরণত্োব্রম্‌ 
শ্রীম-গ্রসঙ্গে 
শ্রীরামকষ্ণ ( কবিতা ) 
শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভোগবাদ 
শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীসারদাদেবীর নারীততক্তদের 
সম্মেলন 
শীরামকৃষ্ণের কয়েকটি উপমা 
শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনাদর্শ 


শ্ীরামকুষ্চ-জীবন।দর্শ 


শ্রীরামকুষ্জ-জীবনায়নের এক অধ্যায় 
শীরামকৃষ্ধের বাণী 


শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


উশ্রীনারদমুনি 
শ্্ীবিঠ ঠলদেবজী 
শরশ্রীমা 


বর্ষহুচী- উদ্বোধন টি 


লেখক-লেখিকা পৃষ্টা 
শ্রীমাশুতোষ দাস "২৫৬ 
অধ্যক্ষ শ্রীঅক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ ১৭৮ 
“ভাস্কর *** ২৭৪ 
রঃ টন" 

শ্রীঅমিয়লাল মুখোপাধ্যায় "২ ১৪৬ 


ডক্টর শ্রীমাথনলাঁল রায়চৌধুরী, এম্‌-এ, 
ডি-লিট, শাদী -. ৪৯৮ 


শ্রপূরণচাদ শ্তামন্খা 7. ১২৪ 
শ্রীমতী মিনতী দেবী 1০8১১ 
শ্রীমতী নীহারবাল! বন্দোপাধ্যায় ৬৫৭ 
স্বামী আদিনাথানন্দ ৮... ১৩ 
“বনফুল' ৫২৫১ ৫৮৫১ ৩৩৮ 
শীজয়দেব রায়, “ম্‌এ, বি-কম্‌ ০০ ৬০৫ 
শ্রাদাননাথ ত্রিপাঠীঃ সগ্ততীর্থ তত 88৯ 
শ্রজিতেন্দ্রন।থ চট্টোপাধ্যায় ২৭৭ 
শ্রস্থ্ধীর চৌধুরী 7 ৬৫ 
বিজয়লাল চটৌাধ্যায় ৮৬ 
ডন্টর শ্রীরমা চৌধুরী ৩৩৪ 
শাঅরুণকুমার বিশ্বাস কর 1৮ 
শ্রীমতী বিজয়লক্মী পণ্ডিত, অধ্যাপক এম 
বেস্কটরমণ ও শ্রীচগুলাল রিবেদী ২৪০ 


(১) ড্র স্ুুদর্ণন (২) ডি, সেনানায়ক 
(৩) শ্রী এম পতঞ্গলি শাণী '"" 5৫৪ 
ব্রহ্মচারী অভয়চৈতন্য ৬৫ 
শ্রী বি, জি, থের, অনুবাদক £ শ্রা“মণীকুমার 
দত্তগুপ্ত :.. ৯৯ 
৫*) ১০৬, ১৬০১ ২২১৪ ২৮৪, 


৩৩৭, ৩৯৩, ৪৫৩১ ৫৬৩৪ ৬২০১ ৬৩৯ 


স্বামী ধর্মেশানন্দ *** ৩৭১ 
স্বামী দিব্যাত্মানন্ন ৪২৩ 
শ্রীমতী মীর! সিংহ, এম্-এ ** ২৪৩ 


বিষয় 


শ্রীপ্ীমায়ের করেকটি স্থৃতি 

শ্শ্রমায়ের পুণ্য স্থৃতি 

শখরামকষ্চ আ শ্রম-দর্শনে ( কবিতা ) 
প্াপ্রীরামকৃষণ ও শ্রস্বামীজী 
শীপ্ীসারদাষ্ক ম্‌ 


শ্রী্সারদা সরম্বতী ( কবিতা ) 
প্রশ্রসারদা-ম্বরূপ 

সব পেয়েছির স্বপ্ন 
সমন্বয়বিধানে শ্রীগ্রীরামরুষ 
সময় ও স্ুকৃতি 

সমালোচনা 


সাধ ও সাধন! ( কবিত। ) 
সাম্প্রদায়িক এক্যের গোড়ার কথা 
স্থখ কি এবং কোথায়? 


ম্বখের সন্ধানে 

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের পত্র 
ত্বামী অস্থিকানন্দজীর দেহত্যাগ *'" 
স্বামী আত্ম প্রকাশাননদজীর দেহত্যাগ 
স্বামীজীর স্মরণে (কবিতা ) 

ত্বামী তুরীয়ানন্দের স্থৃতি 


স্বামী প্রেমানন্দের স্বৃতি 

স্বামী বিবেকানন্দ ও কর্মযোগ 

স্বামী ব্রন্মানন্দের স্তবৃতি 

্বীশিক্ষার আদর্শ ও শ্বামী বিবেকানন্দ 
স্মরণে টুর 
অষ্টা ও সষি ( কবিতা ) 

হরিনাম টহলগান 

হারা গান ( কবিতা ) 

হে রামকৃ্ণ-__াথী (কবিত। ) *** 


উদ্বোধন [ ৫৬তম বর্ষ 


লেখক-লেখিকা পৃষ্ঠা 
স্বামী শাস্তানন্ন ০৫৭৪ 
প্রীনরেশচন্ত্র চক্রবর্তী, এম্-এ ৫৩৮? ৬৫৪ 
শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক ১৪০ ৬০৮ 
শ্রীপি শেষাত্রি আয়ার ১০৯৮ 
অধ্যাপক শ্রীছূর্গাদান গোস্বামী, এম্-এ 
সাহিত্যশান্ত্ী ৬২৫ 
শ্রীমতী স্ুধাময়ী দে, ভারতী, সাহিত্যশ। *** ১২০ 
শ্ীমহেন্ত্নাথ দাস, বিদ্যাবিনোদ ***:৫৫৯ 
কানাই সামন্ত ১০১৩৯ 
শশীলানন্দ ব্রহ্মচারী রি 
জ্যোতির্ময়ী দেবী ,*ত:৫৫১ 


১০২) ১৫৯১ ২১৮৪ ২৮০১ 

৩৯০, ৪৫০৪ ৫৬৩) ৬১৭, 
*বৈভৰ” ৪ এ 
অধ্যাপক রেজাউল করীম, এম-এ, বি-এল ৪৭৫ 
শ্রহবদশন চক্রবর্তী, শ্রীদীরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 


এম্‌-এ, বি-এস্‌-সি, এল এল্‌-বি "' ২১৬ 

বেলা দে ১ ১৩৫ 

৩০২ 

১০৬ 

৬৬৮ 

শ্ীশৈলেশ 7 
আইডা আন্সেল, অনুবাদক : শ্রীগণেশচন্্ 

বিশ্বাস ". ২৬১ 

স্বামী বান্থদেবানন্দ 29 2 

শ্রীনৃতযুগোপাল রায় চর. এ 


ত্বামী বাস্ুদেবানন্দ ও নির্মলকুমার ঘোষ *** ৪১ 
অধ্যাপক শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার, এম-এ ৩২৬ 


শ্রীভৃপেন্্রনাথ রায়, এম্-এ, বি-এলু "৪৪৬ 
শ্রীতারাকালী বন্ধ, এমএ ৮ ২০৩ 
শ্রীজয়দেব রায়, এম্‌-এ' বি-কম্‌ *** ২৬৯ 
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উপায় আছে 


মা ভৈষ্ট বিছ্ংস্তব নাস্তাপায়ঃ 
সংসারসিন্ষোস্তরণেইস্ত্যপায়ঃ। 

যেনৈব যাতা। যতয়োহস্ত পারং 
তমেব মার্গং তব নির্দিশামি ॥ 


শরদ্ধাভক্তিধ্যানযোগানুমক্ষো- 
মুক্তেহেতৃন্‌ বক্তি সাক্ষাচ্ছ তেরগঁঃ। 

যো৷ ৷ এতেঘেব তিষ্ঠত্যমুস্ত 
মোক্ষোহবিগ্াকল্পিতাদ্দেহবন্ধাৎ ॥ 


 শ্রীশঙ্করাচার্ধ, বিবেকচুডামণি-_-৪৩১৪৬ 


হে শ্রেযস্ক।মী সুধী, ভয় পাইও ন।, তোমার বিনাশ নাই ঃ সংসারপিন্ধু পার হইবার উপার রহিয়াছে । 
যে পথে চলিয়। নির্মলচিত্ত সাধকগণ উহ্ীকে অতিক্রম করিয়াছেন সেই পথেরই সন্ধান তোমায় বলিয়! দিব। 


বেদবাণী বলেন, মুমুক্ষু ব্যক্তির অজ্ঞান-মোহ হইতে মুক্তি লাভ করিবার প্রত্যক্ষ উপায় হইতেছে 
শরন্ধা--গুরু এবং সত্য্রষ্টা] খধিগণের বাক্যে (শাস্ত্রে) বিশ্বাস; তক্তি--জীবনের পরম আদর্শের উপর 
গভীর ভালবাস! আর ধ্যানযোগ-_-অন্তরতম চৈতন্ত-সন্তায় মন সমাধান করিয়! উহার সহিত তাদাত্থ্য" 
বোধের চেষ্টা । এই সাধনসমুহ ধিনি অবলম্বন করিয়া! চলেন অজ্ঞান-কল্িত দেহবন্ধন তাহাকে আর 


বাধিয়। রাখিতে পারে না। ( দেকে থাকিয়াও তিনি জন্মহীন, সৃত্যুহীন আত্মসত্যের জ্ঞান লাভ করেন । 
ইহারই নাম মোক্ষ। ) 


কথা প্রসঙ্গে 


পশ্চাঢত ও সম্মুখ 


উদ্বোধনের ৫৬ তম বর্ষ মারস্ত হইল | 


পঞ্জিকার এই নূতন বদরের প্রারস্তে সকল 
পাঠক-পাঠিকার মহিত আমরা শ্রীভগবানের মঙ্গল 
আশীবাদ ভিক্ষা করি। বাঁকোর মধ্য দিয়া, 
অবশেষে বাক্যকে অতিক্রম করিয়। আমাদের 
বচনাতীতকে ধরিবার সাধনা-মননকে সহান 
লইয়া, পরিশেষে উহাকে স্তম্ভিত করিয়। “সর্বচিন্ত।- 
সমুখিত' রর্শ অঙিগন্ভীর লামা, ১*রূপ পরমলক্ষ্যে 
পৌছিবার গ্রচেষ্ট। । বাক্য ও মনন উভয়েই উপায় 
মাত--উদ্দেশ্ত নয়। কিন্তু উদ্বেশ্তাকে যদি আমরা 
ঠিক ঠিক ধরিতে পারিয়! থাকি, লক্ষ্যের প্রতি 
আমাদের বিশ্বন্ততায় যদি কোন ফাকি ন! ঢুকিয়া 
থাকে, তাহা৷ হইলে কথ! ও পধালোচনার প্রচুর 
সার্থকত! আমর! দেখিতে পাইব | পুরাতন বিষয়ও 
আমরা নূতন করিয়! ভাবিতে শিখিব-ভাবিয়। 
নূতন শক্তি, উদ্দীপন! লাভ করিতে পারিব। 

ভানগুলিকে কর্মে রূপ দেওয়াই তে৷ 'মালল 
কথা। আদর্শকে জীবনে ফুটাইয়া তোলাই 
আমাদের গ্রয়োজন। বাঁল্যকা্গ হইতে কত কথাই 
তে! শুনিয়৷ মাসিয়াছি, বলিয়৷ চলিয়াছি-_-জীবন- 
ভোর কত চিন্ত। ও আবেগরাশির সহিত পরিচিত 
হইয়াছি-_কিন্ত কয়া বাণীকে মামরা আমাদের 
জীবন-বাণী করিতে পারিলাম ? কয়টি শুভ চিন্ত।কে 
রক্তগ্রবাহের সহিত মিশাইয়। দিতে সমর্থ হইলাম? 
ইহাই আমাদের দুর্বলত।, বার্থতা। বাকোর 
মর্মশক্তি আমাদিগকে নিদ্রিত দেখিয়া ফিরিয়া যায়, 
কল্পনার দুর-প্রসারী মঙ্গল সম্ভাবনা আমাদের 
আলম্ত ও ওঁদান্ত দেখিয়। বেদনায় মুখ টাকে । কৰে 
আমাদের ঘুম ভঙ্গিবে? কবে বাক্যকে সত্য 

১ গৌড়পাদ, মাওফাকারিকা--৩1১৭, ৪1১০? 


করিতে আদিবে চিত্তের একতানতা, কল্পনাকে 
বাস্তব মৃঠি দিতে উদদগ্র আগ্রহ, লক্ষ্যের গ্রতি 
অকু্ঠিত অনুর[গ, শ্রেয়ঃকে অন্গুরণ করিবার জন্ত 
নির্ভীক অধ্যবসায়? 


পরান বপর আগে এমনই এক দিনে ( ১ল। 
মঘ, ১০৫) আচার্ধ স্বামী বিবেকানন্দ আমাদিগকে 
পশ্চাতে ও সম্মুখে তাকাইবার ইঙ্গিত দিয়াছিলেন। 
আফশোধ করিয়া বলিয়াছিলেনৎ_ “ইউবে।প, 
আমেরিকা! যবন, প্রাচীন গ্রীক)-দ্িগের সমুন্নত 
মুখে।জ্জশনকারী মন্তান; আধুনিক ভারতবাঁসী 
'আধকুলের গৌরব নহেন।” কিন্তু তীহার 'এই 
বিশ্বামও 'অবিচলিত ছিল যে-_-“ভম্মাচ্ছাপিত বহ্ছির 
যায় এই মধুনিক ভারতবাঁসীতেও অন্তনিহিত 
পৈতৃক শক্তি বিগ্ভমান। বথাকালে মহাঁশক্তির 
কৃপা তাহার প্রঃস্ফুরণ হইবে |” 

এই “পৈতৃক শ্তির পুনগ্ফুতণের' জন্য পশ্চাতে 
দুষ্টিপা অপরিচার্থ। আাধসংস্কৃতির উপর অন্ধ 
অন্রাগ নর-_উঠাঁর মধ্যে যাগা বলিষ্ঠ, বাহা চিন্তন 
তাঠ| বিচার করিয়৷ অকুন্ঠিত চিন্তে সাহসের সহিত 
অনুশীলন । ইহা শুধু ভারতবাণীর নিজেনের 
জন্ুই যে গ্রয়োজগ তাহা নয়» সমস্ত পৃথিবীর জন্ত 
প্রযোজন। ভারতের এই “পৈতৃক শক্তি” সতাই 
এক মুল্য সম্পদ । অতীত কালে ভারতবর্ষের এই 
সম্পদের ভাগ ইন্চিহাসের বিভিন্ন সময়ে জগতের 
অন্তান্ত নরনাপীও কমবেশী পাইয়া আসিয়াছে। 
এখন 'মাবাঁর ব্যাপকভাবে সেই ভাগ দিবার সময় 
উপস্থিত। সার! বিশ্ব ভারতের দিকে চাহিয়। 
আছে। “এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ ।” 


২ নিম্নের এবং এই নিবন্ধের পরবর্তী উদ্ধতিগুলিও 
উদ্বোধনের প্রথমবর্ষের প্রথমসংখ্যার স্বামী রিবেকানন। লিখিও 
'প্ন্তাবনা' হইতে। 


মাঘ, ১৩৬০ ] 


কিন্ত “ভম্মাচ্ছাদিত বহ্ছি*র-__ভন্মকে সর্বাগ্রে 
অপসারণ করিতে হইবে । তবে তে “বহ্কি' সকলের 
কাজে লাগিবে। ভন্ম কি?--তামসিকতা!। 

পদেখিতেছ ন৷ যে, সত্বগুণের ধুয়া ধরিয়। ধীরে 
ধীরে দেশ তমোগুণসমুদ্রে ডূবিয়া গেল। যেথায় 
মহাঁজড়বুদ্ধি পরাবিগ্ধান্ুরাগের ছলনায় নিজ মুর্খত। 
আচ্ছাদিত করিতে চাহে; যেথায় জন্মালম 
বৈরাগ্যের আবরণ নিজের কর্মণাতার উপর 
নিক্ষেপ করিতে চাহে; যেখায় জুরকর্মী তপস্তাদ্দির 
ভান করিয়। নিঠুরতাকেও ধর্ম করিয়া তুলে; 
যেথায় নিজের সামর্থাহীনতার উপর দৃষ্টি কাহারও 
নাই_ কেবল অপরের উপর সমস্ত দোবনিক্ষেপ; 
বিগ্ভ। কেবল কতিপয় পুস্তক কথস্থে, প্রতিভা চধিত 
চর্বণে এবং সর্বোপরি গৌরব কেবল পিতৃপুরুষের 
নামকীতনে ;। সে দেশ তমোগুণে দিন দিণ 
ডুবিতেছে, তাহার কি প্রমাণান্তর চাই ?” 

পঞ্চ বৎসর পরে আল চিত্র কিছুটা বদলা ইয়াছে 
বটে, কিন্তু এখনও প্রচুর পরিবর্তন বাকী। এই 
পরিবর্তনের জন্ স্বামীশী আমাদিগকে “পশ্চাদৃষি 
কিঞ্চিৎ স্থগিত করিয়। অনন্ত সন্মুথ সম্প্রসারিত দৃষ্টি" 
আনিবার উপদেশ দিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য জাঁতি- 
সমুহের “উদ্ভম, স্বাধীনতাপ্রিকতা, আত্মনির্ভর, 
কার্ধকারিতা, একতাবন্ধন, উন্নতিতৃষ্ণ1” চরিত্রে 
সঞ্চার করিবার কথ বলিগাছিলেন। এই “সম্মুখে 
মাধনাই জাতিকে সবল করিবে-_সেই সবল জাতিই 
নিজন্ব উত্তরাধিকারকে পরিমাজিত, পরিরক্ষিত ও 
পরি প্রসারিত করিতে পারিবে। 

সম্মুখ ও পশ্চাতকে এই ভাবে সমন্বিত করিতে 
পারিলেই “এবার কেন্ত্রু ভারতবর্ষ শ্বামীজীর 
উক্তি সার্থক হইতে পারে । আমর। গত পঞ্চাধিক 
পঞ্চাশৎ বর্ষকাল ধরিয়া এই পশ্চাত ও সম্ুথের 
মিলনের চেষ্টাই করিয়া আসিয়াছি। নূতন বৎসরেও 
ইহাই থাঁকিবে আমাদের অকুঠিত ব্রত। সম্মুখের 
দিকে পরম উৎসাহে আমর। আগাইয়! যাইব কিন্তু 


কথা গ্রসঙ্গে ও 


পশ্চাতের গ্রুব প্রশান্তি সন্মুখের কর্মচাধল্যকে 
নিয়ন্ত্রিত করুক-_ইন্্িয় প্রতাক্ষ সংসারের দিকে 
আমরা! চোখ বুঞ্জিয়। থাকিব না কিন্তু অতীন্দিয় 
তত্বান্নভূতি ইন্দ্রিত্নগৌচরকে ধরিয়। রাখুক যাহা 
বাক্যমনাতীত তাহা আমাদের বাঁকা ও চিন্তা- 
রা(শকে পরমলক্ষ্যের দিকে চাঁলাইয়া লইয়া যাক। 


স্বামীজীর জন্মদিন 

আগামী মাঘ, (২৬শে জানুয়ারী, 
মঙ্গলবার ) পৌষ কৃষ্ণা সপ্তমী তিথিতে স্বামী 
বিবেকানন্দের ৯২ তম জন্মদিন। প্রতি বৎসর 
ভারতের নানাস্থানে এই সময়ে স্বামীজীর নামে 
উৎদব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। জনৈক লেখক 
একবার “ক্লাসিক্‌দ্ত শবউর সংদ্ঞ।, রহস্তজ্ছলে এই 
ভাবে দিরাছিলেন,-'ক্লাসিকৃন্‌ সেই জাতীর গ্রন্থ 
যাহার প্রতি লোকের শ্রদ্ধার অন্ত নাই, কিন্ত 
যাহা কেহ পড়ে না! মহাপুরুষদের সম্বন্ধেও 
বোধ করি এই কথা খাণিকটা খাটে। মহা 
পুরুষ তিনি ধাহাকে 'মামরা পুর্জা করি কিন্ত 
ধাহার কথার কর্ণপাত করি না! ম্বামীজীকেও 
যদ্দি' আমর! এই পর্যায়েরই মহাপুরুষের মধ্যে ফেলি 
তাহ। হইলে বড়ই পরিত।পের কথ । ম্বামীজীর 
গ্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ পাওয়া উচিত অতন্দ্রিত 
জনসেবায়-_পুষ্পমাল্যে, ধুপনীপে, স্ততি-বন্তৃতায় 
নয়। তিনি ভারতের সাধনার রূপ নির্ণয় 
করিয়াছিলেন ছুটি ছোট কথা দিয়া__ত্যাগ ও 
সেবা । দশের জন্য, দেশের জন্য হ্বার্থত্যাগ-_ 
নিজের ক্ষুব্ধ অভিমান, ভোগলিক্প। বন আর 
ভগবানের জীবন্ত বিগ্রহ জ্ঞানে আঠ, বুতুক্ষিত, 
অশিক্ষিত জনগণের নৈষয়িক ও পারমার্থিক 
অভাবমৌচনের চেষ্টা । এই কার্ধপদ্থাদ্বর রানীতি- 
নিরপেক্ষ, দল-মতবাদ-সম্প্রদায়-ধর্মের সহিত জড়িত 
নয়। ধর্সগ্রাণ ভারতবাসীকে স্বামীজী ইহাও 
তারম্বরে শুনাইয়াছিলেন যে, এই ছুটি কর্মরীতিই 


১২ই 


$ উদ্বোধন 


এ যুগের সর্বজনীন ধর্ষ' । গভীর বিশ্বাস লইয়া 
যাহারা এই ধর্মের অনুশীলন করিবে তাহাদের 
ভক্তিযোগ, ধ্যানযোগ, জ্ঞানযোগ সাধনার ফল লাভ 
হইয়! যাইবে । 

স্বামীজী ম্বাধীন ভারত দেখিয়া যাইতে 
পারেন নাই--কিস্তু পরাধীন ভারতের স্বাতন্ত্রা- 
লাভের সম্ভাবনাসম্বন্ধে তাহার অনুমাত্র সন্দেহ 
ছিল না। আরও সংশয় ছিল না ভারতের 
আগামী ভবিষ্যৎসন্থন্ধে। ইতঃপূর্বে ভারত বহু 
উত্থান-পতনের মধ্য দিয়! চলিয়া আসিয়াছে 
কিন্ত গত কয়েক শতাবীতে ভারতের যে পতন 
হইয়াছিল, শ্বামীন্গী বলিতেন, তাহ। 'অতি মর্মান্তিক | 
তবে আশার বিষয় এই যে, ভারতের ভগবান মুখ 
তুলিয়া! চাহিয়াছেন। অমানিশ! কাটিয়। যাইতেছে । 
ভারত আবার উঠিতেছে-_মাঁবার তাহ।র সম্মুখ- 
যাঁজা শুরু হইন্াছে। এই যাত্রা সহঙ্জে থামিনে 
না। অনাগত দূরবর্তী শতাব্দীগুলিকে প্রজ্ঞ।নেত্ে 
নিমেষে যেন সমীপাগত দেখিয়া শ্বামীজী ভবিষ্যদ্বাণী 
করিলেন__ 


“এই প্রবোধনের সমুজ্ত্বলতায় অন্য 
সমস্ত পুনবৌধন হুর্যালোকে তারকাবলীর 
হ্যায়; এই পুনরুখানের মহাবীর্ষের সমক্ষে 
পুনঃপুনর্লৰূ প্রাচীন বীর্য বাললীলাপ্রায় 
হইয়। যাইবে ।” 

(ভাববার কথ।_হিন্দুধর্স ও শ্রারামকৃষ্ণ) 

এই ভবিষাতকে সত্য করিয়া তুলিবার দাত্রিত্ব 
রহিয়াছে আমাদের বমানকালীনগণের উপরই । 
স্বাধীন ভারতে জনসেবার কী বিপুল ক্ষেত্র চারিদিকে 
পড়িয়।! কে সঙ্গে আসিল, ন। গাসিল সেদিকে 
ন। তাকাইয়া স্বামীজীর দেশাতআবোধ ও ভারতগ্রীতির 
মন্ত্রে উদ্ব্ধহইয়! শরীর মনের সানর্থযান্যারী যেকোন 
সেবার ক্ষেত্র বাছিয়। লই) যুনকগণ কাজে নামিয়। 
পড়িবেন, শ্বামীজীর অশরীরী প্রেরণ! ভাহারই ইিতত 


[ ৫৬তম বর্ধ--১ম সংখ্যা 


করিতেছে বত শীত্র ভারতের এঁহিক হুর্গতি, 
মস্বাস্থা, জশিক্ষার অবসান ঘটিবে ততশীত্র তাহার 
প্রকৃত জীবন--মাত্সিক জীবনের বিকাশ ও প্রচার 
সম্ভবপর হইবে। প্র জীবনের “সমুজ্জলতার' 
ইঙজিতই ন্বামীজী দিয়াছিলেন । 


নিরুপায় ? 

গত ১১ই পৌঁষ (২৬শে ডিসেম্বর, ১৯৫৩) 
ভারদরাবাদে ভারতীয় সমাজ-সেবা-সম্মেলনের এক 
অধিবেশনে ভারতসরকারের তপণীলী জাতি ও 
উপক্জীতি সংক্রান্ত কমিশনার শ্রী এল এম শ্রীকণ্ঠের 
ভাষণের শেষাংশ বিশেষ লক্ষণীয়। তিনি 
বলিতেছেন-_ 

“বিভিন্ন উপজাতির উপর খুষ্টান মিশনারীদের [করপ প্রভাব 
পড়িয়াছে, তাহার অনুশীলন করিতে হইবে। এবিষয়ে আসামই 
টপযূক্ত ক্ষেত্র । লুসাই পাহাড়ে শহকর! প্রায় ৮* জন উপজাতি 
ধর্মান্তরিত হইয়াছে ; (কত্ত খাসি ও জয়ভ্তিয়। পাহাড়ে শতকর! 
৩* জন খৃষ্টান ধর্ম গ্রইণ করিয়াছে । আসামের অন্াগ্ঠ স্থানে 
উপজাতিদিগকে খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করার কাজ এখনও 
চলিতেছে । (বিহীর ও মধ্য-প্রদেশের অবস্থাও অনুরূপ | % * 
আমের উপজাতির! তাহাদের সঙ্গীতে ইংরেনী শর মিশাইয্সাছে। 
তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ চার্চে যাওয়ার সময় নিয়ামত ভাবে 
বিদেশী পোষাক পরিতেছে। উপজাতির। যে ধর্ম পরিবর্তনের 
প্রতি গভীর আগ্রহহেতু ধর্মান্তরিত হইতেছে, তাহা! নহে। অথ, 
পদ, জীবন ধারণের উচ্চমান প্রভৃতির লেভ দেখাইয়াও 
তাহাদিগকে ধর্মান্তরিত করা হইতেছে। নৃতত্ববিদ ব| অন্যান্ঠ 
লোকে এহ ধরণের প্রচারকাধ পছন করুন বান! করুন, 
ভ[রতের মত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে এইরূপ প্রচারকার্ধ বন্ধ করা 
নস্ভব নয় |” 

শরীধুক্ত শরীক মহাশয়ের উক্তিতে যেন একট! 
নিরুপায়তার সুর বাজিয়। উঠিকাছে। বড় করুণ 
সুর! ধর্মবিশ্বাস ব্যক্তিগত জিনিস সন্দেহ নাই-- 
ভারতবাসী কেহ বর্দি আপন রুচি এবং বিশ্বাস 
অনুযারী ভারতের মাটির বাহির হইতে আমদানী 
কর কোন ধর্মকে স্বেচ্ছায় বরণ করে তাহাতে 
চিরকাল পরমতসহিফু হিন্দুদের ঘলিবায় কিছু নাই। 


মাধ, ১৩৬০ ] 


কিন্তু “অর্থ, পদ, জীবনধারণের উচ্চমান প্রভৃতির 
লোভ দেখাইয়া” ধর্মাস্তরিতকরণের সক্রিয় প্রতি- 
রোধ হিন্দুদের তো বটেই-_-শতকর! ৮৫ জন হিন্দু 
জনসংখ্যাযুক্ত ভারতের রা্রচালকগণেরও পরিহার 
কর্তব্য। রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ হউক ভাল কথা, কিন্তু রা 
ধর্মের রক্ষকত্বের দারিত্ব এড়াইবে কি করিয়। ? রাম 
মোহন রায় হইতে আরম্ভ করিরা স্বামী বিবেকানন্দ, 


ছান্দে উপাসন! ৫ 


শ্ীকজী উপসংহারে বলিয়াছেন-__ 

“আমার ইচ্ছা, আমাদের দেশের যুবকগণ যেন 
খৃষ্টান মিশনারীদের জনসেবার দৃষ্টান্ত অন্থুরণ করেন 
এবং ছূর্গম স্থানের অবহেলিত অধিবাসীদের নিকট 
আঁশ ও আননোর বাণী প্রচার করেন। আমার 
মনে হয়--এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগণ 
এবং দেশভক্ত ব্যক্তিগণ শর্বপ্রকার সাহাষ্য 


রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মাগান্ধী পর্যন্ত কেহই খীষ্টান গির্জার করিবেন ।” 
আনাহৃত অবাঞ্ছিত প্রভাবকে সমর্থন করেন নাই । খাটি কথা। 
ছন্দে উপাসনা 


কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায় 


কৈশোর হ'তে কবিত। লিখ.ছি. প্রভু এক তুমি ছাড়া 
যাহা কিছু ছিল বিষয়বস্তু সব করিয়াছি সারা । 
তাই বন্ধুরা কয়, 
এখন কেবল পুনরাবৃত্তি হয়। 
নিজেরে। আমার ভাল লাগে নাক আর 
একই কথ শুধু বলি আর কত বার? 
এক তুমি আছ বাকী, 
বন্ধুরা বলে তোমাকে লইয়া কবিতা হয় না নাকি! 
না হোক কবিতা, কারো কথা শুনিব না 
তোমার কথাই ছন্দে রচনা হোক মোর উপাসনা | 
ভক্তি কোথায় পাব? 
ভক্তিমন্ত্র লইতে কোথায় যাৰ? 
এক বাজিকর, বাজি ছাড়া৷ তার কিছুই ছিলন। পুজি, 
বাজি দেখাইয়া! জননী মেরীরে, মুক্তির পথ খুঁজি 
পেয়েছিল শুনি, সেই সরলত। তার 
কোথ। পাব আমি ? মোর চারিপাশে ঘিরে আছে সংসার । 
নাই মোর তপ, নাই মোর জপ, নাইক তন্বজ্ঞান, ৭. 
জানি না তোমার ধ্যান, 
ছন্দোরচনা আছে মোর সম্বল, 
আর শুধু আছে নয়নে অশ্রজল, 
ছন্দসৃতায় গাথিয়া অশ্রুকণ। 
উদ্দেশে তব নিবেদিৰ প্রত, তাই মোর উপাসন! | 


'জন্ম মৃত্যু মোর পদতলে 
স্বামী শ্রদ্ধানন্দ 


জন্ম-ৃতার প্রবাহ রূপ সংস|র হইতে মুক্তিলাভ 
করিব।র ইচ্ছ! মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনের একটি 
বড় কথ।। কত শাস্ত্রে কত মহাপুরুষের বাক্যে 
জন্মমৃত্যু-চক্রের দুরপ্রমারী বিপর্দনিচয়ের ভয়াবহ 
চিত্র ফুটিয়। উঠিয়াছে এবং ফলে এ চক্রের 
প্রতি নিঃশ্রেঃপকামীর চিত্তে দারুণ বিতৃষ্ণ অন্থভব 
করিবার প্রেরণা আপিয়াছে ! আলোঁকহীন 
আশাচীন সহায়হীন পথে যখনই অনিশ্চিততার 
সংশয় হৃদয়কে মাচ্ছন্ন করিয়াছে তখনই চোখের 
সনুখে নিত্যয-ঘটিয়-যাওয়া জন্মমৃতার শিষ্ঠুর 
পরিণতির কথ। স্মরণ করিয়। অঙ্গান। 'অপাঁওয়। 
আধাত্মিক লক্ষ্যের 'গ্রতি মানুমের ঘুম ইয়।-পড়। ক্গীণ 
উৎসাহ পুনরায় সতেজ হইয়। উঠিয়াছে__ পুনরায় 
অন্তরের মুমুচুটি দৃঢম্বরে জপ করিয়। চলিয়াছে_ 
'জন্ম হুঃখ, মৃত্যু ছুংখ, জীবন ছুঃখ-_সর্বং দুঃখম্‌।” 
নিরাশাবাদ!--কিন্তু ভালমন্দ বিচার যতদিন আছে, 
“জানি, জানি, আরও জানি, “যাই যাই, সত্যের পথে 
আরও আগাইয়৷ যাই'-_এই আবিষ্কার ও অগ্রগতির 
স্বপ্ন যতদিন রহিয়াছে ততধিন এই বাঁদের প্রভাব 
হইতে নিষ্কৃতি পাওয়। বোধ করি কঠিন। মানুষের 
ভিতর একটি নিদ্রাহীন বৈরাগী চিরদিনই বুঝি 
জাগিয়। আছে ! 

তবুও কিন্ত অধ্যাত্বমার্গের কোন পথচারীই 
একদিন বলিয়। উঠেন__-“জন্মমৃত্যু মোর পদ্তলে+*-_- 
চলিতেছি, কিন্ধ জন্মমৃত্যু-চক্র হইতে পার পাইবার 
জন্চ নয়--উহাদের বিভীষিষ1 চিত্তে আর মন্ত্রাস 


* “আছ তুমি পিছে দীড়াইয়ে, 
তাই ফিরে দোথ তব হাসিমুখ । 
ফিরে ফিরে গই, কারে ন। ডরাই, 
জগ্গ-ম্বহা মোর পদতলে ।” 
নামী বিবেকানন্দ, 'গাই গীত শুনাতে তোমায় 


জাগায় না-জন্মিতে ভন পাই না, মরিতেও 
নয়, প্রয়োজন হইলে বহুবার জন্মাইতে পারি, 
মরতে পারি। 

ইহ। একটি নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর উন্মেষ_যেখানে 
সংসারের ঝড়বিপদ ছুঃখক্টগুলি অন্তরের অপর এক 
বৃহৎ সংগ্রাপ্তির অনুভূতিতে একান্তই তুচ্ছ হইয়া 
যায়, মনে হয় এতবড় লাভ যখন অধিকারে 
অ|সিয়াছে তখন তাহার জন্ত সামান্য একটু ছুঃখ 
সহিতে পারিব না? আসিলই বা আধি ব্যাধি 
হতাশ! গ্রবঞ্চনা অপমান আঘাত ক্ষতি মৃত্যু। যে 
অক্ষয় ধন নিজের ভাওারে সঞ্চিত মাছে তাহার 
এক তিল দিয় এ দুঃখগুলিকে কিনিয়া লইতে 
পারি, যে অপরিসীম শক্তি সমস্ত আত্মাকে বেড়িয়া 
আছে উহার এককণা। দি! যতই কেন গ্রচ্ড 
অভিশাপ আন্ুক প্রতিরোধ করিতে পারি। 

এই দৃষ্টিভঙ্গী প্রেম'-এর দৃষ্টিভ্গী--ভগবান 
মানুষের ছুঃখকষ্টে বিচলিত হইয়া মানুষদেহ ধারণ 
করিয়াছেন, এই বিশ্বামের দৃষ্টিভঙ্গী । তাহাকে 
ভালবাসিয়াছি_-তাই তীহাঁর ব্রত আমারও জীবন- 
ব্রত; তিনি যদি জন্ম-মৃত্যুকে গ্রাহ্থ না করিতে 
পারেন আমিই বা] উহাদের ভয়ে মুযড়াইয়। থাকিব 
কেন ? তাহাকে যে আপনর জন বলিয়। 
পাইয়াছি, তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাহার কর্মভারের 
ংশ গ্রহণ করিবার সৌভাগ্য লাঁভ করিয়াছি-_ 
ইহাই তো অমূল্য সম্প?, অপরাজেয় সামর্থ্য | 

অধ্যাত্ব-রামায়ণের কিকিন্ধ্যাকাণ্ডে 
অধ্যায় 

স্গ্রীব বান্রগণকে সীতাছেষণে পাঠাইয়াছেন। 
দিকে দিকে বনে বনে তাহারা ঘুরিয়| ঘুরিয়! খু'জিয় 
বেড়াইতেছে | একমাস কাটিয়া গেল- কোন 


সপ্তম 


মাঘ, ১৩৬০ ) 


সন্ধান মিলিল না--শরীর ক্লান্ত, প্রাণ নিরুৎসাহ। 
তখন বানরদের একদল জল্লনা করিতে লাগিল, 
কেন আমরা এই বৃথ! পরিশ্রম করিয়৷ ফিরিতেছি? 
রাম আমাদের কে? ঘর সংসার স্থথ স্বাচ্ছন্দা 
ছাড়িয়া তাহার জন্ত এই খাটিয়। মরিয়া কোন্‌ 
পুরুষার্থ আমর! লাভ করব? নেত। মহাবীর 
হনুমান তখন বস্কার দিঝ! বুঝাইলেশ-_ 

মন্কদ্‌ গুহাতমং বক্ষ্যে রহস্তং শৃখু মে সুত। 

রামো ন মানুষে দেবঃ সাক্ষান।রায়ণোহবায়ঃ | 

সীত। ভগব্তী মায়! জনসন্মোহকারিণী ॥ 

শুন শুম অতি গুঢ় কথ। বণি। সাক্ষাৎ 
পরমপুরুষ নারারণ রামরূপে নরদেহ ধারণ করিয়। 
মাসিয়াছেন__মীত। তীহারই মহাঁশক্তি _মহামায়। | 

আর আমর? 

বযং বানররূপেণ জাতী স্যৈৰ মরয়।-- 

তাহারই মারায় আমরা বানর হইয়া! জন্ম গ্রহণ 
করিয়াছি। 

বয়স্থ তপন! পূর্বমরাঁধ্য জগত।ং পতিম্‌ । 

তেনৈবানুগৃহীতাঃ ম্মঃ পার্ষদত্বগুপাগতাঃ॥ 

পূর্বে জগৎ-পতিকে তগস্ত। দ্বার ভ্গনা করি 
ছিলাম। আমাদের আরাধনার গ্রীত হইয়। তিনি 
অমূল্য ধন দাঁন করিলেন-ঠাহার পার্ষদত্ব_ 
ঘুগকার্ধে তাগার সঙ্গে সঙ্গে রক্ত ও ম্বেদ মোক্ষণ 
করিবার ছুলভ 'অধিকাঁর | 

তাই তে] আসিয়াছি_তাহারই জন্ত কাট|র 
মুক্ট পরির।ছি। তাঁগার কাজ যতদিন ন। শেষ 
হইবে . ততদিন ছুটি নাই--অতন্দ্রিত অকুত্ঠিত 
কর্ম-ব্য।পৃতি--পক্কট ব্যথা বেদন।-মৃত্যু, হয়তে। 
বার বার মৃত্যু) তহাতেই বা ভয় কি? 

ইদ্দানীমপি তণ্তৈব সেবাং কৃত্বৈব মায়য়া। 

পুনর্বৈকু্ঠমাসাগ্য সুখং স্থাস্ত(মহে বয়ম্‌॥ 

তাহার সেবায় যর্দি দেহ যায় সে তো 
পরম ম্জল। নিত্য বৈকুঠে তাহার সাহচর্ধে 
নিত্য সুখে ভবিষৃৎ তো। সুস্থির রহিয়াছেই। 


জন্ম মৃত্যু মৌর পদ্দতলে' ৭ 


শতাবীর পর শতাব্দী ধরিয়৷ বৌদ্ধ শ্রমণগণ 
চিরথ ভিক্খবে চারিকং বহুজনহিতায় বহুজন- 
সুখায়”--এই উপদেশ সাধিতে পারিয়াছিলেন 
কোন্‌ সামখ্যে? ভগবান তথাগতের উপর 
ভালবাসার সামর্যে- তাহার জীবন-ব্রত উপলব্ধির 
গরিমাঁয় নয় কি? যীশুরীঈকে ধাহার মানব-দরদী 
ঈশ্বরের পুত্র বণিক! ভ।লবামিয়াছিলেন তাহাদেরও 
দেশ-দেশান্তরে ঘুরিস। মাঁনবসেবার কথ! মনে 
পড়ে। তীাহারাও কি গাহিত্েন না “জন্ম মৃত্যু 
মের পদতলে"? 

শীরামকৃষ্খের শিকট 'ভক্তি-ুক্তি ল।ভ করিবার 
উপদেশ লইতে যত ব্যক্তি | হ্ইয়/ছিলেন 
াহ'নের মধ্যে শবেন্দ্রের -ভাখী বিবেকাণনের 
মতো যোগা অধিকাধী মর কেহই [ছলেন না। ইহ 
শ্রীরামকৃষ্জই বহু ধার বু লে।ককে বপিয়। গিয়াছেন। 
তবুও সেই নরেন্দ্রেরই সমাধি-কক্ষের চাবিকাঠি 
ঠাকুর লুকাইয়! রাখিলেন। বণিপেন, মায়ের কাজ 
করিতে হইবে । কাজ শেষ হউক, তাহার পর থর 
খুশিগ্ব। দিব । শগামকঞ্জদেবের দেহহা।গের পর 
পরিব্ররজক বিবেকানন্দ সারা ভারত ঘুরিয়া এই 
মায়ের কাজের” স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারিলেন। 
অপর শ্রীরামষ্ণান্থগগণের কছে তিনি যখন উঠা 
ক্রমান্থযে ঘোষণা করিতে মারস্ত করিলেন তখন 
তাহাদের শিম্ময়ের সীমা রহিণ না। অশিগিত চ।ষ।- 
ভুষাদের, জেলে মীল।দেও ইন্ছুল করিব তে] নিজের 
ধর্ম কর্ম শিক্ষ। হইবে কখন ? মরণপণগাণা পীড়িতের 
মুখে জল সাগু ওদধ দিতে বশিব তো আপনর মৃত্যা- 
জয়ের সাধনা করিব কোন্‌ অবসরে? মাযার 
সংসারের দশটা ঝামেন। লইয়। মাথ! থামাইব তো 
চিত্রকে নিবাত-নিক্ষম্প দীপশিখ।র শ্ায় সুশান্ত 
করিব কোন্‌ ক্ষণে? স্বানীজীকে এ সকল সংশয়ের 
উত্তর দিতে অনেক কথ| বলিতে হইয়াছিল, অনেক 
তর্ক করিতে, অনেক গঞ্জন সহিতে হইয়াছিল, 
পরিশেষে ৩৯ বৎসর-পরিমিত অমূল্য জীবন খাটি! 


৮ উদ্বোধন 


শেষ করির। ধির! অবিশ্বাসীদের গ্রাত্যক্ষ উদাহরণ 
দেখাইতে হইস্াছিল। বেলুড় মঠের দ্বিতলে দক্ষিণ 
পূর্ব কোণের কক্ষটির মেঝেতে ১৯০২ গ্রীঃর ৪ঠ। 
জুগাই ভূমিশধ্যার শাগ্সিত প্রাণহীন শিশ্ন 
বিবেকানন্-দেহের মুখখ।নিতে যে শ্মিত প্রশান্তি 
অঙ্কিত ছিল তাহার মৌন ভাষায় কি এই গানই 
ঝন্কৃত হয় নাই-_“জন্ম মৃত্যু মোর পদতলে"? 

এঁ গীতিই এ যুগের শ্রেয়ঃকামীদের জীবন- 
গীতি। মাত্ম-মুক্তি নর-_বিশ্বমুক্তি, বন্ধনকে ভয় 
নয়-_প্রেমের ঘর! জয়। শ্রারামকৃষকে স্বামীজী 
ভারতের তেত্রিশ কোটি দেবতার উপর আর একটি 
নূতন ঠাকুর রূপে প্রচার করিতে চাঁহেন নাই-- 


| ৫৬তম বর্ষ--১ম সংখ]। 


তাহা যদি চাহিতেন তাহা হইলে ধাহাকে তিনি 
“অব্তার-বরিষ্ঠঠ বলিয্ন। বনগন। করিয়াছিলেন 
ত।হারই ঘটত মর্মান্তিক অপমান। স্বামীর্জীর ধ্যানে 
শ্রীরামকৃ্চ ছিলেন মানব-সভ্যতার আদি জননী 
ভারতবর্ষের ঘুগ যুগ সঞ্চিত আধ্যাত্মিক সত্যসমুহের 
ভাব-মুঠি-মাবার ভারতের আগামী কাপের 
স্বাঙ্গীণ অভ্যুত্থানের জীবন্ত প্রতীক । শ্রীরামরুষ্» 
জীবনের যাহা “মিশন+- উহাকে বদ্দি ভালবাসিয়া 
থাকি তে! মেই ভালবাসার পরিচয় দিব কি করিয়৷ 1 
শুধু আহা উহ করিয়1, 'ঠাকুর” 'ঠাকুর' বলিয়া-_না, 
জন্ম-মৃত্যুর প্রতি ভ্রক্ষেপ ন| করিয়া সেই মিশনঃ 
এর জন্ত নিঃশেষে আত্ম-বলিদান করিয়া? 


হে রামকুষ্ণ-সাথী 


শ্ীউমাপদ নাথ, বি-এ, সাহিতাভারতী 


মতের নরলোকে 

নরের শ্রেষ্ট নরেন্্রনাথ আসিলে বস-বুকে। 
ভগবান ভি মানব কেনে দেবতারে জয় করে, 
গুরু-গৌরবে লঘু কৈতব নিমেধে কেমনে হবে 
গুরু অন্ুসরি' লোক-মমন্ষে দ্েখাইলে তাই একে । 

হে বীর সাধক কৃতী, 
অভেদের দেশে ভারতে আবার গেয়ে গেলে গ্রেমশ্গীতি | 
শিব-জ্ঞীনে জীবে সেব। দিয়ে তুমি আধ-সামাধার। 
বহালে শু নীতি-মরুভূমে, দেখিল বিশ্ব সার। ঃ 
ভারত আজিকে গরবে বহিৰে তোমার পুণাম্মতি । 

তুমি অপূর্ব ন্তাসী ; 
ছিলে লোকালয়ে, ছিলে ন। ক তুমি গুহাবাসী সন্নাসা। 
আপন শোগণিত গণিতে সবার ধমনীর লোহধার, 
আপামর তাই ভাবিতে আপন £ মেথর চর্নকার-_ 
কেহ নহে পর, সকলেই তব ছিল অন্তরবাসী ৷ 

হে রামকষ্ণ-সাথী, 
যেথা দেখি যত আলো কপুঞ্ত, সে তোমারি অনুভাতি £ 
পৃথিবীর এই পান্থনিবাসে যতটুকু প্রেম আছে, 
মূলধন তার তোমারি সাধন, প্রাপ্ত তোমারি কাছে। 
তারত আজিকে করিবে গর্ব আমরা তোমার জাতি ॥ 


স্বামী বিবেকানন্দ ও কর্ম যোগ 
জ্রীনূতাগোপাল রায় 


কর্মযোগ সাধনমার্গের অন্যতম । কিন্ক কম 
বলিতে কি বুঝিব? কোন কাজ কর্ম, আর কেন 
কাজ কর্ম নয়_অর্থাৎ যোগ নয? এই প্রশ্নের 
উত্তর পাই গীতায় শ্রাভগবানের উক্তিতে--ম৷ 
ফলেষু কদাঁচন।” অর্থাৎ কর্ম করিতে হইবে, 
কিন্তু মাঁসক্তি থাকিবে না। কথাট। বলা খুব 
সহজ--শুনিতেও বেশ, কিন্তু মানুষের পক্ষে 
অন্যান কর|। অসাধ্য না) হইলেও ছুঃসাঁধা | 
তাই গাতার এই উক্তি যুগ বুগ ধরিয়া 
উপদেশের পর্যায়েই রহিয়! গিয়াছিল। আমাদের 
শাস্সের নিরেশিমত অল্ঞন্ত সাধনপগগুলি-জ্ঞাণ- 
যোগ, ভক্তিযোগ, রাঁজযেগ ইতাণদি বরং মাম 
অভ্য।/স ও অনুসরণ করিন্বাছে এবং এ পথে 
পরমাত্মার সঠিত যুক্ত হইয়া এ সব যোগের 
সার্থকতা প্রঠিপন্ধ করিয়াছে । কিন্তু কর্মযোগ সহস্র 
সহম্্র বংসর ধরিয়| শাপ্ধের বাণী ও ভগবানের উপ- 
দেশেই রহিয়া গিয়াহিল। পৃথিবীর বুকে নামির। 
আপিয়। পৃথিবীকে স্থজল। স্থুফলা শশ্শ্তামলা করিব।র 
পূর্বেও নাকি গঞ্গান্দার অস্তিত্ব ছিল-রক্গার 
কমণুলুতেই হক, বা স্বর্গের মন্দাকিশীতেই হউক, 
ণা হিমালয়ের পাঁষাণ-বক্ষের মধ্যে লুক্।গ্িত অবস্থায়ই 
হউক । তারপর ভগীরথ তীহ!কে নিয়া আসিলেন 
পৃথিবীর বুকে, মানুষ পাইল জীবনের সন্ধান-_- 
গঙ্গার পূত স্পর্শ, তৃষ্তার জল, আর গ্যা।মলশগ্তরূপ 
শাশীবাদ। অনাসক্ত কর্মযোগও তেমনি ছিল 
শাস্ত্রের কমগ্ডলুতে লুককািত । স্বামী নিবেকানন্দই 
সর্বপ্রথম তাঠাকে সেখান হইতে মুক্ত করিয়! বিশ্বময় 
ছড়াইক দ্িলেন। একথার মধ্যে একবিন্দু অতি- 
শয়োক্তি নাই। পুরাঁকাঁলে মুনি-খধিরা যাগযজ্ঞ 

২ 


করিতেন যখনি মানুষের কল্যাণের অন্ত, তার 
বেশী করিতেশ নিগের মুক্তির জন্ত | পরবর্তী কালে 
গ্রজাদের হিতের জন্য বাঁজা ও জমিদারগণ জলাশগ্স- 
খনন, ধেবাপর-গ্রতিষ্ঠ। ইতি জনঠিতকর কাজ 
করিতেন গ্রধানতঃ পরপ।রের গাথেয় সংগ্র-চর জন্ক। 
পাশ্চাণ্ডের মিশনাগীগা ধমপ্রচ।রের মধা দিরা অনেক 
পার্থিব উপকার করিতেন । কিন্ত তাগাদের উ/দগ্ঠ 
ছিল নিজেদের ধমমত-প্রচার, মানের কলাণ- 
স।ধণ একটা গৌণ ব্যাপার । তাহাদের কার্জ 
বিশেন উদ্দেগ্ত প্রণোদিত হওয়ার ফলে অনাসক্ত ব 
নিফাম কর্মের পায়ে উঠিতে পারে নাই। 
ক্নানুদ্ধিচাঁশিত হইয়|ও অনেকে সত্কর্ম করিতেশ। 
কিছ্ধ তথাকথিত কঠব্যপ।লনে কামনা নিহিত থকে 
বশিনা সে কাজও সকাম। ব্যক্তিগতভাবে হয়তো 
কেহ কেহ জীবনে মাঝে মাঝে দ্রইচারিট। নিক্ষ।ম কম 
করিয়াছেন । কিছ পুথিবীত স্বামী বিবেকাননাই 
স্ধপ্রথম কমযোগের সমঠিগত প্রয়োগ দেখা হলেন। 
কর্মের জন্য নিজেকে সম্পূর্ণ উত্সগীকৃত করান্ধপ 
অন|সক্ত ও নিষাম কমের গর্গা প্রবাহ আ।নিলেন 
স্বমমীভী। তিনি যে দিন কিয়া ধলিয়। উঠিংলন, 
_“মাঁমি চাই ন] মুক্তি, চাই শ। ভগবান, একটি 
কুকুরের মুক্তির জন্ত আমি স্অ্রব।র জন্মপরিগ্রহ 
করিতে প্রস্ত৩--সেধিন কি পৃথিণী নুতন কথ। 
শুনিণ শা? নিজের কিছু রাখিয়। টাকিয়া নয়, 
নিজের পার্থিব আর দশটা কাজের পাশাপাশি নয়, 
অন্তগুঢ কোন উদ্দেশ্যের জন্ত নয় -কর্মের জন্ত 
নিষ্কামভাবে সম্পূর্ণভাবে তিনি আত্মনিবেন 
করিলেন। তিনি বলিলেন_-“্যদি আমি মামার 
তমোহ্‌দে মজ্জমান স্বদেশবাশীকে কর্মযোগের দ্বার! 


৮০ উদ্বোধন 


অনুপ্রাণিত করে প্রকৃত মানুনের মত নিজের 
পানের উপর দাড় করিয়ে দিতে পারি, তাহলে 
আমি আনশোর সঙ্গে লাখ নরকে যাব |? 

স্বামীজী এইরূপ উক্তি করিয়াই ঙ্গান্ত হন নাই। 
তিনি পৃথিবীর বুকে ব্যাপকভাবে কর্মযোগের প্রবর্তন 
করিলেন । উননিংশ শতাব্দীর শেষে কলিকাতায় 
গোগ মহামাপীপ্পে দেখ। দিল । তিনি তখন সর্দল- 
বণে ঝাপাইয়। পড়িলেন রো[গাক্রাস্তদের সেবায় 
নবায়ণন্জানে সেবায়। ঘোষণ। করিএলন, 'এই 
বাজের জন্) প্রয়োজন হইলে ধেলুড়মঠ-গ্বাপনের জন্থ 
ক্রীত জমি বিক্রয় করিবেন । তীঁগণ বিদীর্ণ অয় 
হইতে উথ্িত এই ঘোষণা গভীগভাবে গ্রণিধাণ- 
খোগা। আপক্তিহীন কমপ্রেরণার এইরূপ দৃ্ান্ত 
ইহার পূর্বে আর কোথ।ও পায় যায় না। দেশে 
তিশি কমের বান 'আনিলেন ৷ মুশিদবাদে, আর 
অন্তান্ত ন।নাস্থ।নে দুঙিক্প্রপীড়িতদের সেবকাধ শুক 
হইল | সেবার পথে কর্ম, যুক্তির জঙ্গ নয়_নার।য়ণ- 
জ্ঞানে মানুমের সেনা । উচ্চারণ করিলেন নবমন্্, 
দুঃস্থিত জীবের থ্বপরিচিতি--“দরিদ্বনারায়ণ?। 

স্বানীঞ্জী যে কর্মযোগের প্রেরণ। দিয়া গিয়াছেন, 
তাহ।রই একমাঞ সেই গ্রেরণার ফলেই 
আজ দেশব্যাপী নানাগ্রকার জনহিকর কর্মের 
অভিযাঁন চলিতেছে । কিন্তু ছুভ।গ্যবশতঃ দেশ সেই 
তাগা সন্রযাশীর বাণীর প্রধান স্ুরটি যেন হারাইয়া 
ফেলিয়াছে। যন্্রধুগে যন্ত্র আসিয়া মানুষের স্থান 
দখল করিয়াছে । কম? ফলে হইয়া ঈ।ড়াইয়াছে 


ফলে, 


যাক্জিক। মানুষ ও যঙ্কের মধ্যে যেন কোন তফাত 
নাই। তাই জীবপ্রেমের মন্ত্র মানুষ ভুলিয়া 
গিয়াছে । আসিয়াছে দলের জন্য ব! দলাদলির জন্তু 


কাঁজ--মতবাদ-প্রচারের ন্ট কাজ এবং বাক্তিগত 
গতিপত্তির জন কাজ। এইরূপ উদ্দেশ্য গ্রণোদিত 
জনহিতকর কাজকে আর যাঁভাই ধল! যাঁক্‌, কর্ম- 
যোগ বল। যায় না। 

কেন এমন হইল ? অর্থাৎ সাধনার পথ ছাড়িয়া 


[ ৫৬৩ম ব্ষ--১ম সংথা। 


কর্মের ধারা কেন একটা যান্ত্রিক বা হুজুগের পথে 
প্রবাহিত হইল? ইঠার কারণ এই ে, সাধনার 
মুশকেন্ত্র মানুষ বা জীবের প্রকৃত সত্তা,-কি তাহাই 
ভুলিয়। গিয়া আঁমর! কর্ম করিতে মাতিয় উঠিয়াছি । 
অর্থাৎ মানবের প্রকৃত সঙ্ড। ব। পরিচয় কি তাহ। 
দ্রানিবার চে ন! করিয়! শুধু তাহার তথাকথিত 
( বৈষয়িক ) রূপটি দেখিয়াই সন্তুষ্ট হই) 
আছি | এই জন্ধ 50001121192) ( বৈষয়িকত। )- 
এব মোহ আমাদিগকে পাইয়া বসিয়াছে। তাই 
ট্টিও সমষ্টিকে আর দাঁশনিক দৃষ্টিতে না দেখিয়া 
আমরা দেখিতেছি বৈষয়িক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া, 
তথাকথিত 3৫০012] দুিতঙ্গী দ্বারা । তাহি'আমরা 
ভাবি শুধু মান্যের জঠরের বুতুক্ষার কথা-ভুপিয়া 
গিয়াছি তাহার শাধ্যাত্সিক ক্ষধীকে। অথ 
এই সুধা আছে বলিয়াই মানুষ অন্বন্ত প্রাণা 
হইতে বিশিষ্টতর। আত্মার বুভূগ্গ। জাগিরাছে 
বলিয়া মানুষ আজ ১ইতে পারিয়াছে শর্ট, 
পাইতেছে জ্ঞানের আলোক, দশনিক দুটি ও 
সচ্চোর মন্ধান। চখম বিশ্লেষণে বিবতনের পথে 
মানুষ হইয়া দীড়াইয়াছে 'অ।আ্মচেতন 
জীব। এই প্রকার উন্নততর জীব মানুষ লইয়।! 
যেখানে কারবার, সেখ।নে 8500191131))ই যদি 
স্কক্মর ভিত্তি হয় তাহ হইলে আমাদের কাজকে 
তলন। করা যায় শবব্যবচ্ছেদের সঙ্গে । অর্থাৎ 
সমগ্র মানুষটির সেবা না করিয়! করিতেছি তাহার 
শবদেহের সেবা । কিন্তু মানুষ বলিতে একদিকে 
যেমন বুঝায় রক্তমাংসের প্রাণী, তেমনি আবার 
বুঝায় চৈতন্তের এ্রতীক আত্মচেতন জীব । এইরূপ 
মানুমের সভাতা৷ বলিতে শুধু কলকঞ্জার আবিষ্কার 
এবং পৈহিক ও সামাজিক সমশ্তার তথাকথিত 
বৈজ্ঞানিক সমাধাঁনই বুঝায় না। স্বামীঞ্গী বলিতেন, 
জড়ের মধো তিলে তিলে চৈতন্টের আবিষ্ষারই 
মানবের সভ্যতার ইতিহাস। সতোর সন্ধান 
করিতে করিতে বিজ্ঞানও আজ বেখানে পৌঁছিয়াছে, 


৪০০101 
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সেখানেও কি এই ইসারাই স্প্ হইয়া উঠিঠেছে 
না? জড়ের চরম সত আবিষ্ষার করিতে করিতে 
বৈজ্ঞানিকগণ যে সত্যের 'আভাম পাইতেছেশ, 
তাহাকে আর তাহার! শিছক জড় বলিয়া সন্ত 
থাকিতে পারিতেছেন না। জড়ের মধ্যে চৈতন্যের 
আবিষ্ষারই যদি মানুষের ধম ভইরা থাকে, তবে 
সেই মানুষের যাবতীর সমস্তাগুলির সমাধানের চে 
নিরবচ্ছিন্ন $8০0191137)-এবর ভিত্তিতে হইতে পাবে 
না। মানুষকে সর্বতোভাবে 5৪৩011705])-এব 
নাগপাশে বীধিয়া তাহার অন্তপতম চৈতক্ের 
সন্ধ(নকে বাচত করিবার প্রয়াম পাইলে খাব 
ক্রমবিবতনের পথে প্রচণ্ড বাধা পাইবে । তাই 
তাগাকে এই নাগপাশের বন্ধন ১ইতে মুক্তি 
দিতে হহবে গড়ের মধ্যে চেতনের আধিঙ্গারের 
সাধণার পথে। মহত্ব পূর্ণতার যারাপথে 
'মাপন অন্তনিহিত দেবত্বের অঙ্াদয়ে তাহাকে 
সহাযা করিতে হইবে। ইহ কর্মবোগার শ্রে 
গাধন1। এই কম বাদ্ধিক কম নর, £হ। সাধন) 
এই সাধনার জন্তা সিকারের কর্মযোগার প্রয়েজন, 
যস্্েরে নয়। কিন্তু 90001017131)-এর শিক্ষা 
আমর যন্ত্রে পবসিত হইন্তে ধসিয়।ছি। ন্ব।মী্গী 
চ|হিরাছিলেন, এই সাধন|র জঙ্গ প্রকৃত কমঘোগা 
গঠন করিতে । এইরূপ কমীযোগা তৈরী করাকেই 
তিনি বলিতেন মানুষ তরী কা । 

স্বমীজী চাঠিয়াছিলেন_ দরটিষ্ঠ, বণিষ্ঠ, হ্যা, 
চরিববান কর্মী, য।তার। 'পবিএতার অগ্রিমান্্র দীক্ষিঠ 
হঈয়। দিংহবিক্রমে নুক বাধিয়। সমগ্র বেশ পরিব্রগণ 
করি! মুক্তি, সেবা, সামাজিক উন্নরন ও সাম্যের 
মঙ্গলময়ী বাত। দ্বারে দ্বারে প্রচার করিবে 
'উদ্ধারকঠাঁরূপে নে, সেবকন্ধপে অন্নবদ্ধ, বিদ্যা, 
জ্ঞান লইয়া জনসাধারণের মধ শ্রদ্ধার সহিত কর্ম 
করিবার জঙ্ দৃঢহৃদয় কর্মী।” 

শিক্ষাদ1নবত স্বামীজীর কর্মগ্রণালীর 'ন্গতম 
প্রধান ধার! । তিনি বলিয়াছিলেন "মানুষ গড়ে 


স্বামী বিবেকাণনা ও কমযোগ ১১ 


তোলাই আমাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্ত হো.ক্‌। 
মনে রেখো, এই আমাদের একমাত্র সাধন ।” 
স্বামীজী-গ্রবর্তিত কমযোগের তাঁৎপধ বুঝিতে হইলে 
ইহার এই সাধনার কথা সবোপরি মনে রাখিতে 
হইবে । ছুর্ভিক্ষ, মানবী প্রভৃতি বিপথয়ে মাগুষের 
সেবা করিবার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে এবং এইরূপ 
কর্মের তিনিই প্রবঙ্ন করিয়। গিয়াছেন, কিগ্ড এই 
সেবা কর।ই চরম পক্ষা হইতে পারে না। 
মানুষের মত মালুণ তৈরী করিতে পরিলে অনেক 
সমস্তারই আগন। হইতে মীমাংসা ১ইয়। যাইবে। 
তথন সর্বপ্রকার সামাজিক ব্যাধি ও বিপধয় 
দূরীভূত হইলে মান্য মহত্রম পূর্ণতার দিকে অগ্রদর 
হইতে পারে । মানবজাতির মগ্রগণ্ডিতে 
তাঁহাকে সায্য করিতে হইবে। গেহ জন্ত চাই 
যথার্থ কমী গঠন করা। ইহহ ছিল স্বামীদীর 
কর্মযোগ। 

পবিরতার মগ্রিনাগ্ধ দীক্ষিত ত্যাথা বীরগদয় 
আ[আব্লিদানে প্রস্তুত কমীর জন্ক শ্বমীদী যে 
মাহ্বান জানাইযাছিলেনশ, ধেশ মেই "আহ্বানে 
সড়। দিরাছিল। সেই সাড়ার কলে দেশে 
দেগ] দেয় নবগাগরণ । 'এইর্ধপে খ।মাণীর আহবানে 
সাগরণ মাগিকাছিল বশিএ|ই পরবতী কালের 
শেোতবু'ন্দর আন্দোলন সন্তব ১ইয়াছিল। মাছ সেই 
মান্দোলনের ফলে দেশে স্বাধীনতা আদিনাছে। 
গ্বাধীনত। শাসিঘাছে মহত সচন্স নিঙীক নরনারার 
তা1গ ও আাম্মবশিৰনের পথে। এইরূপ আদ্শ 
কর্মী গঠনের যাছ্মন্ত্র দ্রিরা গিয়ছেন ব্বানা 
নিৰেকানন্দ | কিছু ম|জন তৈরীর প্রয়োগণারতা 
এখনও শেষ হয় নাই ঠ বরং সঠমপ্তণে বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। ভারতের ম্বাধীণত।লাভ পুখিবীর 
ভনিষ্যৎ মহানিপ্নীৰের হৃচনানাএ। ইঠার ইঙ্গিত স্প£ 
হইয়া উঠিতেছে। জ্ঞানের জন্, আলোকে? জন্য, 
শান্তির পথনির্দেশের জন্ত অনেকেই আজ স্বাধীন 
ভারতের দ্রিকে চাহিতে সুরু করিয়াছেন । আজ 


এ 


১২ উদ্বোধন 


আমাদের কমক্ষেতর নিখনর় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। 
'অদুত ভবিষ্যদৃদষ্টিসায়ে এই কর্মযোগের গ্রব্ন 
করিয়। গিম়াছেন স্বামী বিবেকাণন্দ | 


পৃথিবীর ভাবরাজ্যে যে বিপ্রব হাঁসিবে, 
াঁভার পরিণতি হইবে ভ|বতীয় আদশের 
জঞাভিধেকে | সমগ্র মানবজাতির কলাণের 


জন্ব, ইহাকে মন্ত্রম পূর্ণতার পথে চালিত 
করিবার জন্ত ভারতের আধাত্মিক চিন্তাদ্বার। 
জগৎ জয় করিয়৷ ভারতকে আবার জগতের 
ন্তৃত্বে নুগ্রতিষ্টিত করিবে ইহাই ছিল শ্বীমীজীর 
কর্মষে।গের লঙঞ্গ্য। তিনি মানবজাতির 
পরমকল্য(ণকর কর্মযোগ খিশ্বে প্রবণ করিয়া 
গিয়াছেন।! কোন একটি বিশেষ ধমমত 
প্রচার তাহার উদ্দেশ্ত ছিল না; ভোগোলিক 
সীমানায় তাহার নিদেশিত কর্মযে।গের ক্ষেত্র 
সীমাবদ নয়। এই কর্মফোগের গ্রধতন করিয। 
পমগ্র বিশ্বকে চালিত করিবার গুরু দ।ানরত্থ স্ব।না 
বিবেকানন্দ ভারতের উপর দিয়! গিরাঁছেন। 
স্বাধীণতালাভেন পর ভারতের এই গুরু দাযিত্ব 


তাত 


| ৫৬তম বর্--১ম সংখা 


যেমন শতগুণ বাঁড়িপ়া গিয়াছে, তেমনই আবার 
এইদিকে তাহার সীমাহীন স্থযোগ ও সম্ভাবনার 
সষ্টি হইয়াছে । ইহার ইঙ্জিত স্পষ্ট হইতে স্প&তর 
হইয়া সউঠিতেছে । সমগ্র বিশ্বে অধ্যাত্মপিপাস। 
জাগিয়। উঠিতেছে; ইচ্গাকে মিটাইতে পারে 
একমাত্র ভারতবর্ষ | 

যাঞ্ত্রিক বুভুক্ষা। ও আত্মিক বুভুক্ষার মধ্যে সংঘর্ষ 
াসম্ন হইয়। উঠিতেছে। সেই সংঘ্ষে একদিকের 
কাগ্ারী »ইবে ভারতীয় আদর্শ, অপরদিকে পাশ্চান্তা 
জড়বাদ। মেই সংঘর্ষে মান্বকল্যাণকর ভারতীয় 
পতাকা বহন করিবার জন্য স্বামীজী 
সেই 


আদশের 
বারজদরয় কমিগণকে আহ্ব।ণ করিয়াছিলেন । 
আহ্বানে সাড়া দ্রিবার সময় আসিয়াছে । প্রয়োজন 
হইয়াছে একনিষ্ঠ কর্মযোগার যাগীরা জড় ও 
চৈতন্ের সংঘর্ষে &তন্থের বিক্য়-পতাক' উড়াইয় 
পৃথিবীতে শান্তি ও সাম্য গুতিষ্ঠা করিবে এবং সমগ্র 
মানবগাতির মঠত্বম পরিণতির যাঁঞপথে নেতৃত্ 
করিবে । "হই অভিযানে কর্মযে|গীর দায়িত্ব অসীম। 
পণ বন্ধুর, সংগ্রাম প্রচণ্ড । তাই কাণ্ডারী হুশিয়ার । 


প্রার্থন। 


বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় 


গ্রীপুর-সংসার ল'য়ে দিনগুলি যায় বয়ে, 
ছুঃখে স্থথে আলোর অধারে। 

এবার করুণ করে পথে নিয়ে ঘও মোরে, 
ছড়াবে। নিজেরে দুইধারে | 

আপণাবে বিপ্তারিয়। যে- আনন্দ গায় হিয়। 
সে আনন্দ অনির্বচনীয় ! 

নিজেরে একই গাই বেঁধে রাখা যাঁতনাই, 
মরণ সে_ জানিও, জানিও। 

গণ্ডী টানি চারিধারে কেন আছে। কারাগারে? 
কেন রঙো বুক্ষের সমান 


শিকড়ে অশাকড়ি মাটি? কামনার গুটি কাটি 
শীলাকাশে হও ধাবমান । 

পুঁধি পড়। হৌলে। ঢের! ল'ভিলে কি 'মমীমের 
অমুত-রসের আস্বাদন? 

পেলে কি শাশ্বত শান্তি? ঘুচিল মনের ক্লান্তি? 
মিটিল কি মর্সের কাদন? 

বুদ্ধিরে সারথি ক'রে কত দূর যাবি ওরে? 
বিচারের প্রান্তে অন্ধকার ! 

ও পথে গিয়েছে যারা-_ফিরে এসে বলে তারা; 
হালে, ভাই, পানি পাওয়া ভ।র | 


মীথ, ১৩৬০ ] 


শ্তাম্পেনে মোটরে হার, প্রাণের শুহ্ৃতা যায়? 
রূপসীর অধরের সুধা 

ক্ষণিকের ছায়। সে তে। ! ছায়। দিয়ে মেটে না তে। 
অন্তরের 'মনন্তের ক্ষুধা 1 

খ্যাতি সে তো মরীচিকা ! রঙ তার হয় ফিকা! 
জ্ঞানী তারে করে না কামন|। 

জালা যাঁয় মাল! দিয়ে? আচল আধুলি নিয়ে 
হাটে ফেরা-সে তো বিড়ম্বন। ! 

ভেঙে দাও, ভেঙে দাও খেলা-ঘর, নিয়ে যাও 
এ মুক্ত আকাশের তলে। 

মেঠো পথ আশাকা-বাক।, দিগন্ত স্বপন-মাখা।, 
নুরী চলে 'জলঙ্গী'র্ জলে। 

দিগন্তবিস্তারী মাঠ, কোথাও ব। খেয়াঘাট, 
কাদাখে|চ1 পুচ্ছটী নাচায়; 

গড়ে নীললকণ্ঠ পাখী, পল্লব-আড়াঁলে থাকে 
আরণাকপোত গান গায়। 

বন-মল্লিকর গন্ধ গ্র।ণে ঢালে কী আনন্দ! 
সমীরণে মধু, শুধু মধু ! 


*. নদীয়ার নদী; পদ্ম! হইতে বাহির হইয়। নবদ্বীপের কাছে 
৬গারথাতে মিশিয়।ছে। 


শান্তম শিবমদতম 


১৩ 


রাখাল বাজার বাঁশি, ঘটে শুনি মিট হাঁসি, 
ঘট ভরে কিষাণের বধূ। 

হাঁতে বই কবিতার, নিন নদীর ধার, 
দুরে দূরে চরিতেছে ধেন্ু । 

বসি সেথ। কিছুক্ষণ কাবাপাঠে দিই মন, 
মমে বাজে কি মধুর বেণু। 

এই ভালে, এই ভ।লে। * পথে চলো মর ঢালো 
আপনারে সকলের মাঝে! 

ঘণ|য়ে আসিছে রাতি, থরে ঘরে জলে বাতি, 
কুটারে কুটারে শঙ্ঘ বাজে । 

আদরে যে লয় ডাঁকি তার ঘরে মাথ! রাখি, 
ক্রমে আসে যত নর-মারী ; 

কথামূুত করি পাঠ, বসে আানন্দর হাট, 
পর নয়, সব।ই আমারই । 

শেষ রাতে উঠে পড়ি, যাঁণা ফের সুরু করি, 
দিগন্তে কাহার হাতছানি ? 

রামরুষ্ণপদ্বাশ্রিত কার ভয়ে তুই তীত? 
কে তোর ঠাকুরের বাণী। 


শান্তম শিবমদ্বৈতম্‌ 
স্বামী আদিনাথানন্দ 


জীব অসীম প্রত্যাশী । জীবের চিত্তবৃত্তিমাঁই 
মীম পিপসাফ তা হুতেব ম্ধ্য য। ভাকখকে 


ফুটাইয়া চলিয়াছে। আরও জানিতে, আরও 
ভালবাসিতে, আরও পাইতে, আরও ধর্নকর্মা 


»তাসন্ধ হইতে জীবের কি প্রয়াস চলিতেছে । যেন 
সে এক অব্যক্ত পূর্ণতাঁকে ব্যক্ত করিয়! এক বিরাট 
ভুমিকায় আবিভত হইবার জন্ত যাঁরা করিয়াছে । 
এই অব্যক্ত গ্রেরণাটি কি বসব? উপনিষদের খধি 
(আবিষ্কার করিলেন এই হাঁড়-মাংসের খাচার মধ্যে 


এক চিন্ময় সত।__যিনি উপদ্র্!, অনুমন্ত। হইয়। 'সদা 
জনাীনখ২ হদ্রয়ে সন্গিবি্১.- এই সত্তা জীবকে 
কোঁথাঁও সীমাকে স্বীকার করিতে দিতেছে না । এ 
যেন বহির্দেশে কুঞ্জাতিসারী করিবার জন বংণাব্দনের 
নিত্য বশীর আহ্বান। আগু।বহিল্‌ (0071521111) 
তাহার 'প্রসিদ্ধ গ্রন্থে ইহাকেই 
01706170000 07810 /10391010 ৪01011021 
( জীবের 
তাঁৎপর্ধ-অন্থভবের 


“1113 1710216 


*র্নিরপেক্গ অধ্যাত্মুস্ত!র 
এক শ্বতংস্ফুত আস্তর প্রয়াস ) 


৮/6191৮ 


১৪ উদ্বোধন 


বলিয়া! নির্দেশ ককিয়াছেন । এই চুড়ান্তলক্ষা 
গ্রত্যাশাই বিভিন্ন ক্ষেত্রে কব্রমবিবততন-সাধন 
করিততিছে। কবিগুক রবীন্দ্রনাথ বশিয়াছেন £ 
“সেই অভাবনীক্ধ পূর্ণকে দেখতে পাই ছ:খের 
দাপ্ডিতে, মুত্র গৌরবে । সেই আমাদের জ্ঞানকে 
ঘরছাড়া করে বড়ে। ক্ষেত্রে ঘুক্তি বির়েছে। নইলে 
পরমাণুতকের চেয়ে পাঁক প্রণালী মাচষের কাছে 
অধিক আদর পেতে! | সীমাব্দ্ধ স্যীতে মান্য 
গপিতাক্ষ দেখছে, তাঁকে বাচার করছে, কিন্কু তাঁর 
মন বলছে এই সমগ্ডেব সত্য রয়েছে সীমার অতীতে), 

জীবের মণ জ্জান-অন্তভব-ক্রিয়।রূপ ব্রিসুখী বুদ্ধি 
লইয়। আমদের কাছে প্রতাক্ষ | 'এন প্রিতরবুত্তিণাপ 
মন লঠয়াই মানুষ বিখ-সংপারকে ধরিতে, বুঝিতে, 
ধা|খা। করিতে, উপভ্ভোগ করিতে চহিতেছ | 
এই 1581 হইতেই জন্ম নিয়।ছে দর্শন, বিজ্ঞ।ন, 
কাবাসাধনা ও পৌন্দধ্চ। 

বিশ্বস্থ্টির আদি কারণকে 'এই মনাকু দিয়াই 
ধরিবার চে! কর। ১ইয়াছিল। তাার পরিচয় পাই 
ধণ্েদের খধিগণের গানে, স্ঘবে, গ বিভিন্ন সক্ত- 
গুলিতে । এ যুগে আধমনীমা কবিত্বান্থুরাগা 
ছিন । খধিগণ মানেগভরা 'মনুভৃতি লইয়। 
গ্রুকৃতির রভশ্ত উদ্ঘাটন করিতে চেষ্টিত ছিলেন। 

ক্রাম নিব এরকৃতির লীবাসন্দশণ করিয়া তাহার! 
সচজাঁত কার্ধকারণ-বদ্ধিদ্বাবা। চালিত হইয়া 
বৈচিত্র অন্তরাপে এক মহাশক্তির কল্পনা 
করিলেন । শুদ্ধির উঠ্স্তরে আর হইথা প্রজ্ঞা দৃষ্টিতে 
অনুভব করিলেন_-ভূঃ, ভুবঃ, স্বর্লোককে পরিব্যাপ্ত 
করিয়। এক পরম ছ্যতিময় সতত! বিরাজ করিতেছে । 
গায়রীমন্্র এই তত্বের গ্রকাখক। এই সর্বব্যাপক 
চিন্ময় সত্তাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন__ 

যো৷ দেবোহথো যো অপ. 
যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ। 
য ওষধীষু যে! বনম্পতিষু, 
তশ্মৈ দেবা নমো। নম: 


[ ৫৬তম বর্ষ-_-১ম সংখা 


ইতংপূর্বে যে সকল বিভিন্ন দেবদেবীর করন 
করিয়াছিলেন, তাহাদের স্বরূপ নির্দেশ করিয়। 
বাললেন --একই তত্ব বিভিন্ন দেবদেবীর শক্তিরূপে 
হ্ট্ি-তন্বে গ্রকটিত হইতেছে।  স্থষ্টিগ্রকটিত 
প্রাকৃতিক পসোন্দর্ধকে তাহার এক “ভাগন্ত 
সৌন্দ্ধের' পরি প্রকাশরূপে অনুভব করিলেন। 
পরবর্তী কলে শ্রাশ্বীণ্তীতে এই তত্ব “মহাদেবী* 
রূপে বাখ্যাত হইল এবং গৌড়ীয় বৈষ্ঃবাচার্ষগণ 
ইহাঁকেই চরম কৃষ্ণতত্বূপে উপস্থাপিত করিলেন। 
ইচার্দের মতে জড়দেহবাসী জীবের কোন বস্তর 
প্রতি আকর্ষণের অথই হইতেছে প্রকারান্তরে এই 
অপ্রাপ্ত প্রেমন্্ন্দরের টাশ। কারণ সেই অমুত- 
স্বরূপ রসঘন, জ্ঞান-ঘন পরমাত্ম।হ জীবজগতে 
জ্ঞাঁন, আনন্দ ও প্রেমজপে লীলামিত এবং কাব্যাঙ্ছ- 
ভূতির ন।ধামে রপতত্ররূপে একটিত হয়। 

কিন্ত আধমনীষ। এই “একেশ্বরনাদ” (4091)0- 
0)০50০)তত্ব আাবিষ্ষার করিয়। তৃপ্ত রহিল না। 
বঠিঃপ্রকৃতির বিশ্লেষণমূলক, কার্ধ-ক।রণ-বুদ্ধিদ্বার। 
উপস্থ।পিত দৃষ্টিভঙ্গী চরম বলিয়। প্রতিভাত হইল না। 
তাই দেখিতে পাই সংহিতোত্তর কলে দর্শণচিন্ত। 
আরও গহারভাবে অত্বাননপ্ধানে প্রবৃত্ত হইল! 
এখন শইতে শুরু হইল ন্তর্জগতের বিশ্রেনণ, জ্ঞান- 
ভূমির বিভিন্ন স্তর নিধ্ণারণ করিয়। জগৎ ও জীবনের 
রহন্তের কেন্দরানুসন্ধান। এই যুগে খাষগণ বিশ্ব 
প্রকৃতির সামনে ফ্রাড়াইয়। ভীত বা বিশ্মক্নবিহ্বল 
নহেন।  আদিকারণকে মানুষীকুত করিয়। 
সন্তু করিতে এবং 
'অভীষ্টলাভের জন্ত যক্গরত ব) প্রার্থনাপরায়ণ নহেন। 
ধানের গভীরতায় নিবিষ্ট বুদ্ধিসহায়ে স্থষ্টির তাৎপধ 
উদঘাটনে নিরত হইলেন। এখন হইতে পথ হইল 
( জ্ঞানবিশ্লেষণমূলক ) এবং 
31191০0৮০ (জ্ঞাতৃনিষ্ঠ)। এই নূতন ভঙ্গিমায় 
বিচার করিয়া এবং পরিশেষে ধ্যানযোগাঁৎ_ 
সুঙ্বুদ্ধি-সহায়ে স্ট্টির নিদান আত্ম-চৈতন্ত কেন্তে 


(9111)10101)0101)1917) 


€1130617)019£102] 


মাথ, ১৩৬০ 


অবস্থিত দেখিতে পাইলেন । ততদ্রষ্টাগণ ঘোষণ। 
করিলেন 'অয়মন্ম। বঙ্গ, নে? যদিদমুপাঁসতে' | 
কারণ, যাহ! জ্ঞেয়, বুদ্ধিগ্রাহ এবং কল্পনার বিষয় 
তাহা চিরন্তন সত্য নহে। তাহারা জীবের জ্ঞান- 


ক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করিয়। ছুইটী অবিসংবাদী পদার্থ 


পাইলেন_-একটা নিত্য স্থির অবাধিত জ্ঞান বা 
চেতনা, অপরটি “জ্ঞেয়'-_যুক্সতগ্রত্যয়-বিষ়যোগাত্ব 
যাহার ধর্ম। আমরা যাহাকে বিয়জ্ঞাঁন” বলিয়। 
অভিহিত করি উঠ চিত্তের মধ্য দিয় গ্রকটিত 
নিতাজ্ঞান। কিন্ত চিত্রমুশ বলিয়। বিনাখ-ধমী, মত্য 
এবং তদ্ধেতু হেয় । জওজগতের যাবতীয় বস্ চি 
স্পন্দনের মুধা দির। প্রমাত1 আমি" বিষয় হর - আন্ত 
হব।র “আমার চেতন1র লিখ ধৃহ্া হয়। 
চতপুত্তির বস্থানক।লীন দৃশ্তস্থ।ণীয় বস্থ সত 
লাভ করে এবং তদতাণে উহা মন্তভিত হয় । এই 
জনই দ্ড্েররপী জগৎ এবং চিত্র বৃদ্ধ য।ব্তীয় 
মন্ুভূতিই পরিবতনশীল বলি অবস্ত। নিতা সাক্গি- 
ভূতজ্ঞানই বস্তক।রণ। ইহার সন্ত অবাধিত। 
এই আগত বিবেকী পুরুষগণ বিভিন্ন অনভৃতির 
নধিষ্ঠানস্বরূগ জ্ঞানকে মাস্সন্বরূপ জানিয়। অবস্থান 
করেন।  উপনিষদের খধিগণ এই “ছ্ঞান'কেই 
গর্বব্যাপক ভূমা আথ্য। ধিলেন। কারণ 'এই 
ভিশের কোন পরিধি গ|কিতে পারে না। যে 
পত্ত। দেশ কাল ও নিমিত্তের স্বগ্রকাশ 'অবুবোদ্ধা, 
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উহা! সীমাতীত ভূমিতে অনন্ত কাল মর্ধাস্থত 
থাঁকিয়াই সব বস্তব 'অবভাসক হয় । আমর! দেখিতে 
পাই এ যুগে কতিণয় দাঁশনিক খধি বিভিন্ন 
চিন্তাধারা মবলদ্ধন কাঁরয়া এই মহান শাস্মতত্রে 
উপনীত হইলেন । বৃঙ্দারণ্যক ও মাও কোপনিষদে 
এই ঠিন্তাধারার পিচ আনব পাইয়া থাকি। 
জীবের প্রাতাহিক জীঝনর জাগরণ, স্বর ৪ সুযুপ্তির 
'অপস্থাত্রর পিখেধণ করিয়া তাহার বুঝলেন যে, 
আমাদের নন্তার এমন দিক আছে যাঁর বিস্তার 
আরও অন্তরের দিকে _বাহা হপ্দিরের স্পশ চিওের 
সপন ৪ শিশ্চয়াগ্রক। বুদ্ধি গণ্ডার অঠাতে যাহার 
স্থিতি। তাই ভাহ।র। বলিলেন দা পুদ্ধিন্) শ 
বিচেষ্টতৈ তম।5£ পগমাং গতিম্ত- অর্থাৎ বুদিব 
যাবতীর বিক্রিয়া উপশ।ন্থ হলে যে শিশ্প জ্ঞন, 
এই ভাব ও অশ্গাবের দঃ উাই জীবের খ্বকীয় 
সত্তা এবং এ শবস্থার হিতিণাভই পরম শান্তির 
উপায় । আমাদের ঠেতণ মন ৪ অবচেঙওন।র ওপারে 
স্বকীয় সত্ত।র মধ্যেই একটি পুসুক্ম নিহিত লেক 
আছে যাহাকে বলা যায তুরীয়। সেই তুৰীয় ভূমিতেই 
জীবের সত্যকাঁরের 'আাবাস। একট ভূমিকে পক্ষ্য 
করিয়া জগবরেণ্য খধি বলিলেন, “মহংগতাণন|বং 
প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবনছ্ৈ তম্‌।৮ তাহার। আরও 
বলিলেন, “এষান্ত পরম। গঠিবেষস্য পরমা মম্পহ | 
এমোহ্সা পরমে। লোকে! এষেহমা পরম আনন্দই ॥” 


ভারত ও আমেরিকাঙ্গ 
শ্বীগগনবিহারী এল্‌ মেহত। 


এক ভাবে_ সম্ভবতঃ বিপরীত ভাবে, বল। বায় 
যে, ভারত ও আমেরিকার মধ্য সম্পর্ক সুরু হর 
কলাদ্বাসের 'মাপিকফষার থেকে । ভারত 'আবিক্গার 
* আমেরিকায় ভারতের রাষ্ট্রদূত হীমেহত। কতৃকি নিউইয়ক 


রামকৃষ্ণ-বিবেকাণন্দ কেন্দ্রে ১৭1৫1৫৩ তারিখে গ্রদত বন্ভুত। 
হইতে সম্ধলিত। 


করতে বোঁরয়ে তিণি যেন দেণাৎ আমেরিকায় 
'এসে পড়লেন। অবশ্য বলতে পারা যায় যে, কলাঙগান 
ঘর্দি আামেরিকা মাবিক্ষার না করতেন তাহলে 
ন্ত কেউ করত, কিন্তু সে যাঠ হোক, তিনি 
থু'জছিলেন ন্তারত কোথায় । পরবর্তী বছ বছর ধরে 
ভারত বুটিশ, পতগাজ, ডাচ, ফরাসী পি 


১৬ উদ্বোধন 


পাশচান্ত্য শক্তিগুলির যুদ্ধক্ষেতে পরিণত হয়েছিল। 
অবশেষে তাকে ইংরেজ-শাসনাধীনে আসতে হল 
বলেই ইংলগ্ড বা সংযুক্তরাঞ্যের সঙ্গে তার রাজ- 
নৈতিক, বানিজ্যিক ও অনেক দিক দিয়ে সংস্কৃতিক 
সন্বন্ধও স্থাপিত হয়েছিল । আমেরিকা-দেশের 
সঙ্গে আমাদের সরাসরি যোগ খুব কমই ছিপ্গ। 
উনবিংশ শতীব্বীর প্রথম দিকে --১৮১০, ১৮৩০ 
ও এরই কাছাকাছি কোন পময়ে কয়েকজন 
আমেরিকান মিশনারী ভারত পরিদর্শনে আসেন 
এবং সেই থেকেই ভারতের বিভিন্ন অংশে 
আমেরিকান মিশন প্রতিষ্ঠিত হল। এদের কাজ 
ছিল জনসেব। ও বিশেষ করে যাদের ব্ল। ঘেতে 
পারে 'অধিকার-বঞ্চিত' হেয়, ও নগণ্য, তারের 
সামালিক অভাব পূরণ কর! । বনছু আমেরিকান 
পধটক মাঝে মাঝে ভারত ভ্রমণে 'এসেছিলেন এবং 
ভারত-সদ্বন্ধে নিভিন্ন ধারণ। নিয়ে ঘরে ফিরেছেন। 
কেউ বা ভারতের ধর্মভাবে, কেউ বা ভার ওাচীন 
ও মধ্যযুগীয় এশ্ব্যবিভবে মোহিত হয়েছেন; আবার 
অন্তে তার দারিদ্র্য, ছুঃখকষ্ট ও অন্তান্ত বিভিন্ন অবস্থা 
দেখে কিছুট! হতাশও হয়েছেন । 

এদেশে বহিরাগত ভারতীয়দের সংখ্যা ছিল 
অতি অল্প, কিন্ত সেই প্রথম ধ|র। এদেশে আসেন 
তাদের মধো একজন হচ্ছেন স্বামী বিবেকানন্দ । 
তাঁকে আমি যথা৫থই বলতে পারি ভারতের প্রথম 
সাংস্কৃতিক দূত। ১৮৯৩ শ্রীঃ অবে' তিনি চিকাগে। 
ধর্মমহাসভামম যৌগ দেন এবং তার কথা ও 
লোকেদের লঙ্গে মেলামেশীয় তিনি যে বাণী বহন 
করে এনেছিলেন তাঁর গভীর ছাপ রেখে যান। 
এর পরেই এই শহরে প্রথম একটি বেদান্তকেন্ত্র 
স্থাপিত হয়। ১৮৯৯ ত্রীঃ স্বামী বিবেকানন্দ আর 
একবার এদেশে আসেন। ভারত ও আমেরিকার 
মধ্যে সাক্ষাৎ-ভাঁবে সাংস্কৃতিক সংযোগ-স্থাপনের যত 
স্বষোগ এসেছিল এইটি তার মধ্যে প্রাচীনতম | 
অবপ্ত এ ছাড়াও কয়েক জন আমেরিকান 


[ ৫৬তম বর্ষ--১ম সংখ্যা 


মনীষী ভ।বতের অধ্যাতবিষ্ঠ। ও দর্শনশাস্ত-সম্থন্ধে 
জ্ঞ/নার্জন করছিলেন এবং ভারতীর চিন্তায় 
গ্রভাবিতও হয়েছিলেন ৷ এমাস'ন ও উ্ীনসেনডেন্- 
ট।লিষ্টর। এইভাবে হিন্দু চিন্তাধার।য় আকৃষ্ট হন। 
পক্ষান্তরে দেখ যায় যে, ভারতীয় শিক্ষিত সন্প্রদায়ও 
কয়েকটি আমেরিকান লেখক ও গ্রন্থকারের লেখা 
অন্ুদরণ করে চলতেন। এমার্সন তাদের মধ্যে 
একজন। এদের মধ্যে আরও পড়েন কবি 
হুইটমান ও লউ.ফেলো, কয়েকজন ওপন্তাসিক, 
মার্ক টোৌয়েনের মত হাশ্তরসিক। একথ। 
অনেকেই জানেন, যে সব গ্রন্থকাররা মহাত্। 
গান্ধীকে প্রভাবিত করেন, থোরো। (10101650 ) 
ভাদের মধ্যে থেরো 'একবার 
বলেছিলেন যে, অন্ঠায় যখগ প্রবল হয় তথন 
কয়েদখ।নাই হল স্ায়বানের প্রকৃত স্থান; গান্ধীজীর 
চিন্তার সঙ্গে এট| খুব মিলে যায়। 

এও সৃতি যে "আমাদের দেশের কয়েকজন 
বিখাত লোক এদেশে এসেছিলেন এবং এখানের 
লোকের) আগ্রহের সঙ্গে তাদের লেখাও পড়েছেন । 
সম্ভবতঃ অনেকেরই জানা অ|ছে যে, দু'জন ভারতীয় 
নোবল পুরস্কার পেয়েছেন ; একজন লাহিতো, অপরে 
পদার্থবিষ্ঠায়। তাদের মধ্যে একজন হলেন রবীন্্র- 
নাথ ঠাকুর। সাহিত্য-সন্বপ্ধে আমার জ্ঞান খুবই অল্প। 
তবুও মাহস করে এ বিষয়ে যদ্দি কিছু বলি তাহলে 
বলতে হবে যে আঞ্জ পর্বস্ত বিশ্বে যত শ্রেষ্ঠ কবি 
জন্ম শিয়েছেন, তিনি তাদের মধ্যে অন্ততম। তিনি 
এদেশে এসেছিলেন ও তার অনেক বই, কবিতা ও 
উপন্থ।স আজও এখানে পঠিত হয়। আর একজন 
মহিলা কবি তথ| ভারতের অন্ততম বিখ্যাত বক্ত। 
নরোজিনী নাইডু ধিনি গান্ধীজীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে 
মিশেছিলেন ও তার সঙ্গে কয়েকবার কারাবাসও 
করেছিলেন এবং যিনি একাধিকবার ভারতীয় 
জাতীয় কংগ্রেসের সভানেতৃত্ব করেন ও স্বাধীনত। 
লাভের পর ভারতের একটি রাজোর রাজ্যপাল 


অঙ্গতম। 


মাথ, ১৩৬০ .] 


হন--তিনিও এদেশে এসে নানাস্থানে বক্তৃত। দিয়ে 
গেছেন। এ ছাড়াও গান্বীজী, প্রধান মন্ত্রী নেহেরু ও 
ড্র রাধাকুষ্চনের লেখা এখানকার লোক আগ্রহ- 
ভরে পড়ে থাকেন। 

সম্প্রতি আমি পশ্চিম আমেরিকার মধ্যাংশে 
ভ্রমণ রুরে এগেছি। সাধারণতঃ এই অংশটিকে 
আমেরিকার এক বিচ্ছিন্ন অংশ বলেই ধর। হয়, 
কিন্ত সেথানে গিয়ে যতটুকু জেনেছি তাতে 
দেখেছি যে, এই অঞ্চলের অধিবামীদের মধ্যে শুধু 
অন্তর্জ।তীয় সমন্তা-সম্বন্ধে নর, ভারত ও দক্ষিণ 
এশির়া-সপ্বন্ধেও জানবার এক প্রবল আগ্রহ রয়েছে। 
আরও দেখলাম, কেবল বিশ্ববিদ্ভালয় ও কলেজের 
ছাত্রর। নয়, ব্যবসায়ীরা গান্ধীজী ও নেহেরুর 
লেখাগুপি পড়েছেন । এতেই প্রমাণিত হয় যে, 
ভারত ও আমেরিকার সাংস্কৃতিক সংযোগ সক্রিয় ও 
প্রাণবন্ত । আমেরিকায় রামকৃষ্খ মিশনের এগারটি 
শাখা অন্তরূপ কাধধারার় ভারতের সঙ্গে সাংস্কৃতিক 
সংযোগ রক্ষ! করে আমছেন। তা ছাড়। কয়েক 
বছর ধরে একদল ভারতীয় ছার আমেরিকায় থেকে 
পড়াশোনা করছে। 

এথম বিশ্বধুদ্ধের আগে খুব কম ভারতীয় ছাত্রই 
এদেশে এসেছিল । তার আংশিক কারণ এই যে, 
আমেরিকা 'মামার্দের দেশ থেকে অনেক দূরে-__ 
ভূমগুলের সেই অপর পুষ্ঠে। আমাদের প্রাচীন 
সাহিত্যে একে পাতাল বলেছে (অনুগ্রহ করে এ 
কথাটায় দোষ নেবেন না, কেননা যে অর্থে এ 
শব্ধটি আমব| ব্যবহার করি অন্তর তা নয়) এবং 
আমার এখানে আসার কথ যখন ঘোষিত হুল, 
তখন কেউ কেউ আমায় জিজ্জেদ করলেন, 
আমি পাতালে যাচ্ছি নাকি! যদি আপনার! 
একটি ভূমগুলের মানচিত্র নিয়ে তার মধ্য দিয়ে 
পেম্সিন চাঙগান তাহলে দেখবেন ভারতের ঠিক 
বিপরীত দিকে সম্ভবতঃ রয়েছে ফ্লোরিডা বা 
টেক্সাস্‌। এতট! দুরত্ব নিঃসন্দেহে একট! সমন্ত। 

০ 


ভারত ও আমেরিক! ১৭ 


হয়েছিল। ত। ছাড়া ইংলগ্ডের সঙ্গে আমাদের 
বাণিজাক ও রাজনৈতিক মন্বন্ধ থাকায় পরকারী 
চাকরী বা আইন বা চিকিংসা-বিষয়ে আমাদের 
দেশে ব্রিটিশের দেওয়। উপাধিই গ্রাহ হত, যন্ত্র-শিল্পে 
ও রানায়নিক বাবসায়ে ব্রিটিশ যে কর্মনান ও কর্মশ্চচী 
অবলম্বন করত আমাদের দেশে সেইটাই স্বীকৃত 
ইত। ফলে অর্থনৈতিক ব্যাপারে এদেশে আসার 
জন্তে খুব একট| তাগিদ ছিল না| প্রায় ১৯৩৯ 
শ্/ঃ থেকে শিল্পবিজ্ঞান, পুবিষ্ঞা ও বিভিন্ন 
রাসায়নিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমেরিকার সাফলোর 
কথা ক্রমশঃ বেশী বেণী করে জান! যেতে থাকে, 
আর তদবধি ভারতীয় ছাত্ররা দলে দলে এ 
দেশে আসতে লাগল। শিল্পবিজ্ঞান-ক্ষেত্রে এখান 
থেকে শিক্ষা পেয়ে বহু ভারতীয় ছাত্র যখন দেশে 
গিয়ে বেশ প্রসার লাভ করল, তখন স্বভাবতই 
তাদের উন্নতি দেখে আরও অনেকের উৎসাহ 
জাগল। ছিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যে ও পরে শিল্পক্ষেত্রে 
আমেরিকার উন্নতিতে শুধু যে ইউরোপ মুগ্ধ হয়েছিল 
তা নয়, সার! জগতে সাড়। পড়ে গিয়েছিল; 
সে জন্তেই দেখ! যায়, নানান বৃত্তির সাহায্য নিয়ে 
দলে দলে অধিক সংখ্যার ভ।রতীয় ছাএরা৷ এদেশে 
আসতে সুক্ করেছে। 

আজ আমেরিকান প্রায় ১৫৭০ জন ভারতীয় 
ছাএ আছে। তার! যন্ত্রবিষ্ঠা, শিল্পবিগ্কা, রসায়ন 
ও পনার্থবিজ্ঞান প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষালাভ 
করছে । এ ছাড়া এদের অনেকে আব|র সমাজ- 
বিজ্ঞান, অর্থশান্স, পৌরশাসন-বিজ্ঞান, ব্যবসা 
নিবাহ প্রভৃতি মান্বতান্ত্রিক বিষয়েও অধ্যরন 
করছে। এদের মধ্যে প্রায় এক শতের বেশী 
মঠিলাও আছেন। তারা চিকিৎস।, শিক্ষণরীতি, 
শিশুমনস্তত্ব ইত্যাদি বিষয়ে পড়াশোন! করছেন। 
দুর্ভাগ্যবশতঃ ভারতের 'মর্থ নৈতিক অবস্থা অনুন্ধত 
ও ডলারের সঞ্চয় কম থাকার দরুণ, ভারত 
সরকার বিদেশে ছাত্রদের বৃত্তি দেওয়! সংকোচ 


১৮ উদ্বোধন 


করতে বাধ্য হয়েছেন, কিন্ত এদেশের কয়েকটি বৃ্তি- 
ব্যবস্থার বদ!ন্ততায় বহু ছাত্র এখানে আসতে সমর্থ 
হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ ফোর্ড, রকফেলার, ফুলব্রাইট 
গ্রভৃতি বুত্তি উল্লেখযোগ্য । আমার বিশ্বাস, আজ 
পযন্ত যত ভারঠীয় ছার আমেরিকার এসেছে 
তার্দের সংখ্যার তুলনার এই ১৫৬০ কি ১৫৭ 
সংখ্যাই মর্বোচ্চ হবে। এদের মধ্যে অনেকে নিজের 
খরচায় এলেও বেণীর ভাগ মানতে পেরেছে 
শুধু এই মব বৃত্তি এবং অর্থ নৈতিক সাহায্য ছিল 
বলে। কয়েকটি বিশ্ববিগ্ঠালয় থেকে নির্দিষ্টসংখ্যক 
যোগ্য ছাত্রকে ব্যক্তিগত বৃত্তি দেওয়ার ফলে তাদের 
এখানে আস। ঘটছে। মত্যি এমনও উদাহরণ 
রয়েছে যে, আমেরিকার বিশেষ কোন কোন কলেজ, 
বিশ্ববিষ্ঠালয় ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ছাত্রের নিজেদের 
পকেট-খরচা বা একদিনের খাব|র বাচিয়ে ভারতীয় 
ছাঁতর্দের এখানে আনতে সক্ষম হয়েছে । 

যারা বিশ্বাস করেন যে, অন্থ্রজাতীয়তা এখন ও 
শুধু 'আশামার, বাস্তব কিছু নয়, তাদের এসব 
ঘটন। অবশ্তই লক্ষ্য কর উচিত। কারণ, গরুতিষ্ঠান ও 
সভাসমিতি যাই করুক না৷ কেন, অজ্ঞাত-পরিচয় 
নরনারীর।, যাগপ। অনগ্রসর ব! নগণ্য ও অপরিচিত 
ভারা এ সব ক্ষেত্রে সক্রিয় সহযোগিতা করছে। 
পক্ষান্তরে ফুলব্রাইট এাকট, ফোর্ড ফাউন্ডেশন 
প্রভৃতি নানাবিধ শিল্প-সংস্থার সাহাযো বহু আমে- 
রিকাঁন ছাত্র ও শিল্পী ভারতে যেতে সক্ষম হয়েছে। 
গত বছর ক্যালিফে।নিয়) বিশ্ববি্যালয় 'ইগডয়। 
প্রোজেই' নামে একটি কর্মী রচন। করেন। তার 
ফলে সাত আট জন আমেরিকান ছাত্র ভারতীয় 
পরিবেশে বান ও ভারতীয় ছাত্রদের সঙ্গে কাজ 
করবেন এবং হাতে নাতে ভারতের সমস্তা সম্বন্ধে 
অবহিত হবেন বলে ভারতে গিয়েছেন। এ বছর 
(১৯৫৩) মিনেসোটা (11101785919) ও সাইরাকিউস 
(99039) বিশ্ববিগ্ভালয়ও এ পথ অনুসরণ 
করেছেন। এই ছাএদের মধ্যে অনেকে কয়েকটি 


[ ৫৬তম বর্ষ--১ম লংখ্যা 


নির্দিষ্ট বিষয় জানবার জগ্কই যাঁন-- যেমন 
শ্রমিকদের অবস্থা, ভূমি-সংস্কার, প্রাথমিক শিক্ষা, 
নারী-আন্দোলন, শিশু-আন্দৌলন ইত্যাদি । এ সব 
প্রচেষ্ঠীকে খুবই প্রশংসা করতে হম, কারণ, এটাও 
সত্যি যে, সব ভারতীয় ছাত্রের পক্ষে এদেশে আসা 
নয় ব| সব সময় বাঞ্ছনীযও নয়। বিদেশে 
শিক্ষাপ্রাণ্ত হবার জন্ত আমর! বেশ কিছু টাকা 
থরচ করি ; এদেশে ১৬০০ ও ইংলণ্ডে ১৬** ছাত্রের 
শিক্ষ! নেবার বন্দোবস্ত আমাদের করতে হচ্ছে। 
জগতের খুব কম দেশই বিদেশে ৩০৯০1৪০*০ 
ছারের পড়ার জন্তে এতটা খরচ করে থাকে। 
আমার বিশ্বাস যে, যর্দি চীন ও কানাভার 
ছাঁরদের ধরা না যাঁর তবে আমেরিকায় সম্ভবতঃ 
ভারতীয় ছাদের সংখ্যাই সব চেয়ে বেশী হবে। 
তাই সংবাঁদপত্রের চমকপ্রদ শিরোনাম! বা 
অভিসন্ধিপূর্ণ উক্তির মাধ্যমে ভারতকে ন। জেনে 
আমেরিকার ছাত্র-ছাত্রী ও ঘুবক-যুবতীদ্দের উচিত্ত 
ভারত যথার্থতঃ যেমন, তেমন করে তাকে জান। শুধু 
তাঁর সম্বন্ধে সুখ্যাতি ও অতুযুক্তিটি দেখলেই চলবে 
ন1, মানুষ হিসেবে আমাদের দৌধক্রটি ও বাধ।- 
বিপত্তির দিকটাও দেখতে হবে । অতি বিনীতভাবে 
আমি বলতে চাই যে, আমর। গত ছ'বছর ধরে 
গণতান্ত্রিক উপায়ে আমাদের দেশকে গড়তে চেষ্টা 
করছি, জনসাধারণের জীবন-যাত্রার মান উন্নত 
করতে চেষ্টা করছি এবং বহু পুরানে। দোষ-ত্রটির 
সঙ্গে যুদ্ধ করে চলেছি। তা। সে দারিদ্র, নিরক্ষরতা 
ব। সামাজিক কুপ্রথ। যে বিষয়েই হোক না কেন। 
এ কথ! অস্বীকার কর! যায় ন। যে, ভারত 
একটা! বুহৎ দাঁহমিক কাজ ও পরীক্ষা গ্রহণ 
করেছে। বিদেশ থেকে লোকের যদি আমাদের 
দেশ দেখতে আসেন, সে আরও ভাল; কেনন৷ 
আমাদের লুকোবার কিছুই নেই, কিছুই গে!পন 
নেই। ভারতে বই ও পত্তিকার্দি প্রকাশ করার 
আগে সেগুলি গ্রকাশযোগ্য কিন। ত! সরকারী 


মাঘ, ১৩৬০ ] 


কর্মচারী দ্বারা অনুমোদন করিয়ে নিতে. হয় না, 
ছাপাখান! ব্যাপারেও কোন বাঁধানিষেধ নেই; 
লেকে সব জায়গায় ঘুরতে পাঁরে ও যা খুনী তাই 
দেখতে পারে, দেশকে জানতে পারে । ভারতের 
স্থপতি-বিদ্া, ভাস্কর্য ও শ্বৃতিসৌধ বা নানাবিধ রহস্ত- 
বি্যাসন্বন্ধেই যে শুধু যথেষ্ট জানবার আছে তা নয়, 
সেখানকার সাধারণ নরনারী কি ভাবে জীবন-যাপন 
করে তাও জানবার যোগ্য । 

এ সব সাংস্কৃতিক সংযোগের কথ। ছেড়ে দিলেও 
এই ছুই দেশের মধ্যে বহুদিন থেকে রাজনৈতিক ও 
অর্থনৈতিক সংযোগও রয়েছে। শিল্পক্ষেত্রে যে 
কতথানি 1শক্ষা ও সাংস্কৃতিক যোগ আছে একটু 
পরেই 'আমি ত। বলছি। স্বাধীনতা-সংগ্রামের দিনে 
ভারত এ দেশের বেশ বড় একটা জনমতের নৈতিক 
সমর্থন ও সহানুভূতি পেয়েছে ; তাদের মধ্যে শুধু 
যে বিশিষ্ট জননেতা ও পণ্ডিতের ছিলেন তা নয়, 
বাস্তব রাজনীতির সঙ্গে সম্পক্ত লোকেরাও ছিলেন? 
আর ছিলেন তারা, ধ|র। কংগ্রেদ ও দেশশামন- 
ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট । ছিতীয় মহীধুদ্ধের সময় আমাদের 
দেশের অগ্রগামী রাজনৈতিক দল যখন দখা করল 
যে, যে গণতন্ত্র 'ও স্বাধিকার-রক্ষার নীতিতে এই যুদ্ধ 
চালিত হচ্ছে, সে নীতি ব্রিটিশ ও অন্তান্য সাতার 
অধীন লোকদের প্রতিও যেন প্রযুক্ত হয়, তখন 
প্রেমিডেন্ট রুজভেপ্ট খুব জোর দিয়ে ব্রিটিশ 
সরকারকে বলেছিলেন_-ভারতের সঙ্গে যেন একট! 
রাজনৈতিক মিটমাট করে নেওয়া হয়, কারণ 
কোন দেশের জনসাধারণের সমর্থন ন। পেলে একটা 
সামগ্রক যুদ্ধ ঘোষণ! কর। চলে না । আমার মনে 
হয়, 'মআজ আবার যখন “নিক্রিয় যুদ্ধের মহড়] চলেছে 
তখনও সে কথ মনে রাখ। উচিত। ন্বাধীনতা- 
লাভের পর ভারত-সরকার বিদেশে প্রথমেই থে 
কয়টি দূতাবাস স্থাপন করেছেন, ওয়াশিংটনেরটি 
তার মধ্যে অন্ততম। এটা শুধু যে ওয়াশিংটনের 
আন্তর্জাতিক গুরুত্বকে সম্মান দেবার জন্ত 1 নয়, 
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বরং জাতীয় সংগ্রীমের দিনে আমেরিকার জনসাধারণ 
ভারতের জনগণের প্রতি যে সবদিচ্ছ। ও বন্ধুত্ব গ্রদর্শন 
করেছিল তারই সমাঁদরের জন্ত | 

গত পাচ বছরের মধ্যে বুর্দিক দিয়ে এই 
যোগ।যোগ সংরক্ষিত ও বধিত হয়েছে । আমেরিকা 
ও ভারতের গ্রতিশিধিগণ মিলেমিশে সম্মিলিত 
জাতিপুগ্রে এবং বিশেষ বিশেষ কর্মকেন্ত্রে কাজ করে 
আসছেন এবং আরও কয়েকটি দিকে এই ভাবে 
সংযোগের ফলে সহযে।গিভার ক্ষেত্র বিস্তৃত হয়েছে। 
বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ব্যাপারের প্রতোকটিতে যে 
সম্পূর্ণ এক এসেছে তা নম; বস্ততঃ স্বাধীন 
জাঁতিগুলোর মধ্যে এমনটি আঁশ| করাও ঠিক নয়। 
জগতের স্বাধীন জাতিগুণি ও য|দদের বল! হয় 
একনায়কচাবিত জাতি তাদের ভেতরে মুল পার্থক্য 
এই যে, প্রথমোক্ত জাতিগোষী নিজেদের মধ্যে 
সইজেই তাদের বিভেব-সম্ন্ধে আলে।চনা করতে 
পারে, হ্ায়তঃ এই মব পার্থকাগুলোর সম্মুখীন 
হতে পারে, আবার সাধারণ উদ্দেশ্তের জন্য সহ- 
যোগিতাও করতে পারে । উদ্দেশ্যের একোর জন্ত 
মতের মিলের প্রয়োজন নেই, কিন্তু টদ্দেশ্ত ঘকলের 
মে|টামুটি একই | ভারত ও আমেরিক! এই দুই 
দেশের লক্ষ্য ও যে সব দাধারণ প্রেরণায় তাদের 
কর্মধার। শিয়ন্ত্রিত, তা হল শান্তি, গণতাগ্রিক 
ভীবন ও ব্যক্তি-্বাধীনতা এবং এই ক'বছরে এই 
সব উদ্দেশ্তের সংস!ধনে ভারত-সরকার যথাসাধ্য 
চেষ্ট1! করে চলেছেন । 

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভারত ও আমেরিকার 
অভীত ঘনিষ্ঠতা আজকের মতছিল না| । তার 
আংশিক কারণ এহ যে, তখন ভ।রতীয় অর্থনীতির 
সার। কাঠামো ও ক্রিয়াকলাপ ব্রিটিশের সংযোগ 
দ্বারাই প্রভাবিত ছিল। আরও একটা কারণ এই যে, 
গত শতাবীতে আ।মেরিক! নিজেই ম্বকীর অর্থনীতি 
গড়তে ব্যস্ত ছিল । তাই সেলের মত বিশেষ মাল 
ছ।ড়| সে যে বিদেশে টাক! খ|টাতে পারে, এ কথ। 
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নিজের দেশেই সীমাবদ্ধ ছিল, অন্ত কেউ বড় বেশী 
জানত না। তা হলেও কিন্তু এট! বেশ লক্ষণীয় যে, 
আমেরিকার শিল্পবিদরা বেশ কিছু বছর ধরে 
ভারতীয় অনেকগুলি বৃহৎ শিল্পপ্রচেষ্টায় সাহাযা 
করে এসেছেন। আমাদের দেশের বেসরকারী 
প্রতিষ্ঠ।ন-পরিচালিত বৃহত্তম ইস্পাতের কারখাণাটির 
নাম হুল টাটা আম্বরন এাগু গ্টাল কোম্পানী । 
এটাকে শুধু প্রাচ্যের নয়, জগতের একটি 
অন্ততম শ্রেষ্ট কারখান। বলা যায়। এখান থেকে 
৭৫৯,০০০ টনেরও বেণী ইম্পত উৎপন্ন হয়। এক 
কালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে এই প্রতিষ্ঠান ছিল বৃন্তম ও 
আজও প্রাচ্যে তা বুহত্তম আছে। পেরিন মারশ্যাল 
গ্যাণ্ড কোম্পানী নামে এক আমেরিকাস্থ ব্যবস- 
প্রতিষ্ঠান স্থুরু থেকেই এই কারখানার পরামর্শ- 
দাত ছিলেন । তারাই এই কারখান। ও জীমসেদ- 
পুর নগরের পরিকল্পন! করে দিয়েছিলেন। 

আমি এই সেদিন জেনেছি যে, ১৯০৭ খুঃ 
হতে এই কারখানায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করে 'মাসছে 
জেনারেল ইলেকটিক কে|ং। বোম্বাইতে টাটার 
জল থেকে বিছ্যুৎ-উৎপাদশের একটা ব্যবম! 
আছে। প্রথমে এই দেশ থেকেই তার যন্ত্রপাতি- 
সম্পকীয় পরামর্শ গরাদত্ত ২য়। আমার যদি ভুল 
ন। হয়ে থাকে তাঠলে বলতে পারি যে, আরও একটি 
জল[বছ্যং-কেন্দ্র খাড়। করে তুলতে আমেরিক! 
থেকেই মুপধনের কিছু অংশও পাওয়া গিয়েছিল । 
এ কেন্ত্রথেকে বোথ।ইএর কাপড়ের কল ও শাখা- 
ট্রেনগুলি (আমেরিকায় যাকে কমিউটার” ট্রেন 
বলে ) তাদের বিছ্বাসরবরাহ পেয়ে থাকে । পরে 
অবশ্ত ভারতে আরও কয়েকটি আমেরিকান 
প্রতিষ্ঠ।ন স্থাপিত হয়েছে ; তবে আমি সে বিষয়ে বিশদ 
আলোচনায় যেতে ইচ্ছুক নই । আজ পর্যন্ত ভারতে 
নিয়োজিত আমেরিকার মে।ট মূলধনের পরিমাণ 
খুব বেশী নয়, মাত্র ৪৫ কোটি ডলার, কিন্তু বোগ্বাই 
ও ভারতের পুর্ব-উপকূল বিশাখাপত্তনম্‌এ ট্রাগুর্ড 
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ও ক্যালটেক্স নামে ছুই আমেরিকান তৈলব্যবসায়ী 
প্রতিষ্ঠান সম্প্রতি ছুটি তৈল-শোধনাগার স্থাপন 
করার ফলে এই টাকার পরিমাণ বেড়েছে । এদের 
টাকা ধরলে 'আম।দের দেশে নিয়োজিত আমেরিকান 
মূলধনের পরিমাণ হবে প্রায় ১০ কোটি ডলার। 

গত পাচ বছরের মধ্যে কয়েকটি আমেরিকান 
শিল্প-সংস্থা নিজের। ও ভারতীয় ব্যবসাদারদের সঙ্গে 
মিলে র|সায়নিক, যান্ত্রিক ও অন্তান্ত ক্ষেত্রে কাজ 
আরম্ভ করে দিয়েছেন। 

গত দ্রশ থেকে পনের বছরের মধ্যে ব্যবসা-ক্ষেত্রে 
আমেরিক! ও ভারতের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর হয়েছে। 
যুদ্ধের আগে, ভারতের মোট বৈদেশিক ব্যবসার 
শতকর। সাত ভাগ ছিল আমেরিকার সঙ্গে। 
আজ সেটা শতকর! ২৫ ভাগে দাড়িয়েছে । গত 
বৎসর 'মর্থাৎ ১৯৫২ খুঃ বিদেশে আমাদের মোট 
বপ্তানীর শতকরা ১৭ ভাগ হয়েছে এ দেশের জন্থ, 
তেমনি মাবার 'আমাদের মোট আমদানশীর শতকরা 
৩৫ ভাগ এদেশ থেকেই গেছে । আমেরিকার 
সঙ্গে ধ|তবদ্রব্য, যানবাহন প্রভৃতি, কলকজ|, তেল 
ইত]া্দি অনেক জিনিসের ব্যবসা বুদ্ধের মাগের 
চেরে গ্রার দশ গুণ বেড়ে গেছে । আমর। আশ। 
করি যে, এই সব ব্যবসায়িক সম্বন্ধ আরও বেড়ে 
যাবে এবং এখানের 'টি কাউনসিল” প্রভৃতি 
গ্রতিনিধি'দর মারফৎ যে সংযোগ রয়েছে তা 
আরও বিকাশ প্রাপ্ত হবে ও আমেরিকায় আজ 
পাটা্দির তৈরী মোট! চাদর আমদানী করার যে 
গ্রচেষ্টা৷ চলছে সেটাও ক্রমশঃ বেড়ে যাবে। 

এ ছাড়া একট প্রধান ক্ষেত্রে ভারত ও 
আমেরিকার মধ্যে আরও সহযোগিতা দেখতে 
পাওয়া গেছে । আমাদের দেশ তু বছর আগে যখন 
ভয়ানক ছুতিক্ষের সম্মুখীন, হয়েছিল, তখন এখান 
থেকে ১৫০ কোটি ডলার মূল্যের গম ধার দেওয়া 
হয়। সেই দুঃসময়ে যখন আমাদের গম ও বহি- 
বাণিজ্যের শক্তি সীমাবদ্ধ, তখন এই সাহায্যের ফলে 
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আমরা ভয়ংকর একটা সংকট এড়িয়ে গিয়েছি । এই 
গমের বিক্রয়লন্ধ অর্থের প্রতিটি পাই আমাদের 
দেশের উন্নতিবর্ধক কাজ, কষি ও জলসেচের জন্ত 
ব্যগ্িত হবে বলে আলাদ। করে রাখ। হয়েছে। 
পঞ্চবাঁষিক পরিকল্পন। ক1ধকরী করতে গিয়ে দেখতে 
পাওয়া গেল যে, আমাদের প্রধান অস্ুবিধ। হল 
অর্থের অভাব। ভারত ও দক্ষিণ এশিয়ার মত 
অনুন্নত দেশগুলির উন্নতির প্রধান বাধা এই যে, 
সেখানে যদিও গ্রচ্ছন্নদপে অনেক সঙ্গতি রয়েছে, 
কিন্ত তাকে কার্করী করতে গেলে প্রথমে হাভে- 
নাতে কিছু টাকার দরকার হয়। 

ভারত হল পরম্পরবিরুদ্ধ অবস্থার দেশ, তাও 
আবার বহুদিক হতে । ভৌগোলিক দৃষ্টিতে জগতের 
সর্বোচ্চ পর্বত এভারেষ্ট ভারতে অবস্থিত এবং এই 
পর্বতমালার পাদদেশে আছে বিস্তৃত সমতলভূমি ; 
ভারতের শু অঞ্চলে দুই থেকে চার ইঞ্চি বাঁরিপাত 
হয়, আবার চেরাপুঞ্জিতে হয় বার্ষিক ৪০০ ইঞ্চি । 
কিন্তু এগুলিই শুধু একমাত্র বিপরীত অবস্থ। নয়। 
ভ।রতের সবচেয়ে তীব্র ছন্দ এই যে, দেশটা সম্পৎ- 
শালী, কিন্ত দেশের লোকের। গরীব । যতর্দিন ন। 
আমর দেশের সম্পর্কে কাজে লাগাতে পারছি, 
এবং ঠিক ঠিক ভাঁবে জীবনে সমান ও কার্ধকরভাবে 
প্রয়োগ করতে পারছি, ততর্দিন আমাদের অর্থনীতি 
গড়তে পারব না। তাই প্রথমেই নির্দিষ্ট কিছু অর্থ 
চই। উদাাহরণ-স্বূপ বল! যাঁর, আন্তর্জাতিক 
ব্যাংক থেকে গত তিন চাঁর বছরের মধ্যে আমরা 
১*৯,০৯,০০০ ডলার ধার পেয়েছি এবং আমাদের 
৪.৩ বিলিয়ন ডলারের মত । পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পন। 
কার্করী হতে পারে না যদ্দি আমর। অন্যান্য দেশ 
থেকে কিছুট! ধার ন। করি । ১৯৫২থুঃ ভারত ও 
আমেরিকা! সরকারের মধ্যে ইণ্ডে-আমেরিক|ন 
টেকনিক্যাল করপোরেশন এ্রিমেন্ট নামে এক 
চুক্তি হয়েছে, বার ফলে কমিউনিটি ডেভালাপমেণ্ট 
প্রজেইইস্‌ নামে কথিত খাতে ও গ্রাম-সেবার আকারে 
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আীরত ও আমেরিকা 


১ 


আমেরিকা-সরকার প্রায় এক শত লক্ষ ডলারের মৃত 
খরচ করতে স্বীকৃত হয়েছেন। এখানেও আমি 
খুব বিশদ বিবরণ দিতে চাই না, কিন্তু এটুকু বলব যে 
কমিউনিটি ডেভালাপমেন্ট প্রজেক্টের প্রাথমিক 
উদ্দেম্ত হল আমাদের দেশের মূল ভিত্তি চাষের ক্ষে৫এ্ে 
অধিক ফপল ফনান, জলন্চে, মাছের চাধ, গ্রামের 
বাড়ী-ঘরদোরের উন্নতি, সংবাদ-আদান-প্রদান, 
স্বাস্থ্য ও শিক্ষা! এবং সঙ্গে সঙ্গে কুটীর শিল্পের উন্নতি- 
বিধান করা। আমাকে আরও বলতে হচ্ছে যে, 
এই মর্থভাগারের প্রতিটি ডলারের জন্যে ভারত- 
সরকারকে কোন কোন ক্ষেত্রে তিন বা মাত ডলার 
এবং মন্ত।ন্ট ব্যাপারে শন পা5গু পধন্ত খরচ করতে 
ইচ্ছে । এটা হওয়াই উচিত, কেন না কোন দেশ 
বাদ নিজে চেষ্টা না করে তাহলে কোন বিদেশী 
সাহাষ্য তা সে যত বেশীই হোক ন। কেন, তাকে 
রক্ষা করতে পারে না। “নিজে চেষ্টা করলে ভগবান 
সাহায্য করেন” এবং নিজের চেষ্া ব্যতীত কোন 
দেশও মুক্তি লাভ করতে পারে না। অতএব দেখ! 
যাচ্ছে যে, ভারতীমরাই এই ক। সুচী নির্ধারণ করেছে, 
তারাই 'একে কাজে লাগ।চ্ছে এবং প্রধ।নতঃ তারাই 
এতে টাঁকা যোগাচ্ছে ; তবে খুব 'একটা সংকট- 
সময়ে ভারত উপরোক্ত বহিঃসাহাযা নিয়েছিল । তা 
ছাঁড়! এই দেশ থেকে ক্রমাগত পরামশ ও শিল্প- 
সংক্রান্ত সহযোগিত। পাওয়। যাচ্ছে। পয়েণ্ট ফোর 
প্রোগ্রাম নামে আর একটা কাজ চলেছে। তার 
সব শেষ হিসাবে দেখ! ধান প্রায় ৭* জন শিল্পবিদ 
ভারতে গেছেন, 'আর এদেশে এসেছেন ৮* জণ 
এখানকার চাষবাস'ও জলসেচ ইত্য।দি সগ্থন্ধে শিক্ষা- 
গ্রহণ করবেন বলে । এইভাবে শিল্পক্ষেত্রে দুই দেশের 
মধ্যে একট! বিরাট সহযে৷গিতা চলছে। কিছু গোপন 
ন| করেই বলতে পারি যে, আজ পবস্ত ধর! ভারতে 
গিয়ে এই বর্মস্থচীকে কার্করী করছেন তাদের 
মধ্যে কোন সংঘর্ষ বা ভুল বোঝাবুঝি হয় নি। 

বক্তব্য শেষ করবার আগে আমাকে অবস্থাই 


হ্হ 


বলতে হবে যে, যদিও এই সব নানান দ্দিকের গুরুত্ব 
আছে, তবুও সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যা ত হল এই যে 
কি মনোভাব নিয়ে এই সব কাঁজ হচ্ছে। একদিকে 
যদি মতববরী করবার ভাব থাকে মার অন্য দিকে 
যদি অবিশ্বাস ও সন্দেহের ভাব জাগে, তা হলে শুধু 
আগিক সাহায্যে এ সব সমশ্।র সমাধান হতে পারে 
ন|। সতা, থাছ্ধ মাসুষের খুব প্রয়োজনীয়, কিন্ত 
মানুষ শুধু থাস্য পেয়েই বাঁচতে পারে না) তাই যে 
মনোভাব এই ছুই জাতির মধ্যে কাজ করছে তা৷ 
জান। সত্যিই খুব দরকারী । আমার দৃঢ় বিশ্বাস 
এই যে, দুই জাতির বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার পথে 
কোন মতবাদ বাধ। হয়ে ধাড়ায় না, কিন্তু কোন 
কোন ক্ষেত্রে বোঝার ভুল, একটু ধৈধের অভাব 
এবং পরমত-সহিষুতার অভাব বাধা স্যট্টি করে। 
জাবনযাত্রার পথ যেখানে এত বিভিন্ন, সেখানে 
পরস্পরকে পরম্পরের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে হবে, 
থাপ খাইয়ে নেওয়। দরকার। বক্তৃতা করার সময় 
এটাকে হয়ত আমর খুবই মহজ বলতে পাপ, কিন্তু 
বাস্তব ক্ষেত্রে এট ততট! সহজ নয়। আমি এদেশে 
থেকে বুঝেছি যে এখান থেকে যে একটি বিশেষ 
শিক্ষা গ্রহণীয় সেটা হল-_-হতাঁশ না হওয়ার শিক্ষা, 
'উদ্ধম, আশাবাদী ও সাহসী হবার শিক্ষা । এখানকার 
সীধারণ লোক মনে করেযে সুযোগ পেলে সে ন৷ 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ--১ম সংখ্যা 


করতে পারে এমন কিছুই নেই। এমন কোন সীমান্ত 
নেই, তা জ্ঞান বা কর্ম যে দিকেরই হোক, যা 
সে পার হতে পারে না। আর দ্বিতীয় প্রয়োজনীয় 
শিক্ষাটি হল মুল গণতন্ত্র রাঙ্গনীতিতে নেই, আছে 
মানুষ ও মানুষের সম্বন্ধে এবং বিশেষ করে শ্রমের 
মর্যাদা দেবার দৃষ্টিভজিতে। আমার মনে হয়, এই দুটি 
প্রধান শিক্ষা এদেশ থেকে আমাদের শিখতে হবে। 
ভারতীয় আমর। কাজের চেয়ে ধ্যানেই বেশী অন্রক্ত ; 
আমেরিকান আপনারা সম্ভবতঃ ধ্যানের চেয়ে 
কাজেই বেশী অনুরক্ত । এই ছুই মনোভাবের মধ্যে 
একট। বোঝাপড়া হওয়। সম্ভব । আমাদের ভগবদ্‌ 
গীতার শ্রারুষ্ণ বলেছেন-_ত্রিতুবনে আমার অপ্রাপ্য 
কিছু নেই, করণীয় কিছু নেই, আকাজঙ্ক। কিছু নেই, 
তবুও আমি অননরত কাজ করে থাকি । কেন? 
সৃঠির আননের জন্য । বিখ্যাত একজন বেজ্ঞানিক 
যখন কোন কিছু আবিষ্কার করেন বা কোন চিত্রকর 
কোন ছবি আকেন, তখন দে জন্ত যে টাকা তিনি 
পুরস্কার পান ব! যে সম্মান পান, সেটা তাকে আনন্দ 
দেয় না, কিন্ত তার স্যটির আনন্দে তিনি হন 
আনন্দিত এবং এটাই হল বৈজ্ঞানিক বাঁ চিত্রকরের 
যথার্থ পুরস্কার । আর কেবল জাগতিক স্থখস্থবিধার 
দিকটা না শিখে লোকে অন্ত দেশ থেকে এই 
অধ্যাত্মভাবটাও শিখতে পারে । 


স্বামীজীর স্মরণে 
প্রীশৈলেশ 


সফতনে সংগোপন করেছিলে তুমি 
তোমার আপনে 


ছাই চেপে আগুনের প্রভার ঝলক্‌ 
লুকাবে কেমনে? 


তোমারে বাধোনি তুমি গন্ধ-রাপ-রাগে 
এ জগৎ সনে, 


্রস্ফুটিত কুন্থমের রূপ-মধু-বাঁস 
ভ্রমর যে চিনে! 


তোমারে আকোনি তুমি রঙ্গিন রেখায় 
আলেখ্যের মত, 


রামধনু-সাত রংয়ে তবু আছ আকা 

তুমি অবিরত! 
কাহারে কহোনি তুমি রাঁখিবারে ধরে 

অনন্ত স্মরণে 
তবুও সকাল সাঝে অন্তরের গ্রীতি 

নিত্য জাল বোনে 
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ব্যক্তির মুক্তি 
অধাপক শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য, এমএ 


অদ্বৈতবাদের সঙ্গে সামঞ্জগ্ত রাখিয়া 'ব্যক্তির 
মুক্তি' কথাটির অর্থ কি দ্ীড়ায়? চূড়াস্ত 'অদ্বৈতমতে 
তো ব্যক্তি অঙ্ছানপ্রস্থুত ভ্রান্তিমাত্র-বাক্তির 
কোন অন্তিত্্ই নাই। ব্যক্তিরই যদি অস্তিত্ব ন! 
থাকে তবে মুক্তিই বা কি, বন্ধনই ব। কি-_মুক্তিই 
বা কার, বন্ধনই বা কার? চূড়ান্ত অদ্বৈতমত 
চিন্তার অতীত একটি মতমাত্র_ তাহা নিয়া কোন 
আলোচনাই চলে ন1। 

কিনব সাধারণ মানবমন আরেক অদ্বৈতের 
পিয়াসী --সমস্ত বৈচির্যের মধ্যে একটা সত্তাকে 
সে খু'জিয়া পাইতে চায় এবং সর্বব্যাপী এবং 
সর্বগ্রহী অদ্বৈতৈ সে একটা সমাধান ও শান্তি 
পায়। খধিকল্প ব্যক্তিদের উপলব্ধির কথ! বাদ 
দিলেও সাধারণ মানুষের এই চাঁওয়া হইতেই তাহার 
ঈশ্বর-সম্বদ্ধে একেশ্বরবাদের জন্ম, যে মতবদ ঈশ্বরকে 
এক সর্বব্যাপী, সর্বশক্তিমান এবং সমষ্টিচৈতন্তরূপে 
ভাবন। করে। 

মানুষের উপলব্ধি বা ধারণার এই অদ্বৈতকে 
স্বীকার করিয় ব্যক্তিমানুষের মুক্তির অর্থ কি দাড়ায় 
তাহাই চিন্ত। করা যাক। 

এই 'অদ্বৈতের ম্বূপ কি? তিনি “সর্ববাাপী”, 
. অর্থাৎ সর্দেশ ও সর্বকালব্যাপী-ত্ার এই 
সর্বগ্রাহিত| এবং সর্বগ্রাহিতার ভাবটিই ব্রহ্ষশবে 
ব্যক্ত হইয়াছে । ব্রহ্ম সর্বব্যাপী, সর্বগ্রাঠী”__ 
কথাটির অর্থ এই ্রাড়ায় যে, এই অনন্ত অচিন্ত্য 
বিরাট বিশ্বই তাঁর দেহ--আমাদের কল্পনায় এমন 
স্থান চিন্তিত হুইতে পারে না যাহ! তাহার সেই 
সর্বব্যাপী দেহের অংশ নয়-_-তাই তিনি “বিশ্বরূপ” | 

তাহার যে বিশ্বরূপ তাহ! শুধু আজকের ঝ! এ 


মুহূর্তের বিশ্বকে লইয়া গঠিত নয়__তাহার এই 
বিশ্বরূপ অচিন্ত্য অনাদি 'তীত, অন্তিত্-মনস্তিতে 
দোলায়মান বর্তমান এবং অনন্ত ভবিষ্যংকে লইয়।। 
তেমনি অন।দ্দি অনন্ত কালের মনঃসমটি ও বোধ লইয় 
তাহার মন ও বুদ্ধি, এই ভাবে স্থল হুষ্ষ্ম সর্বকালের 
সব অস্তিত্বের সমষ্টি লইয়া! সেই অদ্বৈত ব্রন্মের রূপ। 
এই বিরাট ব1 ব্রন্মের সঙ্গে ব্যক্তির সম্বন্ধ কি? 
তাহাকে যখন ব্রহ্ম ব1 সর্বব্যাপী বলিয়। হ্বীকার কর! 
হইয়াছে, তখন ব্যক্তি অংশ ছাড়া আর কি হইতে 
পারে, যে অংশ তাঁকে বাদ ধিয়। নয় এবং যাহ! তার 
একত্বকে অস্বীকার করিয়। নয়? 
কিন্ত “একই বদি থাকে, আর কিছু যদ্দি না 
থাকে, তবে অংশের কল্পনাই বা অ|সে কি করিয়? 
ংশ কখন কলিত পারে? অংশের 
কল্পনায় তিনটি অস্তিত্বকে স্বীকার করিতে হয়ঃ 
(১) যার অংশ, (২) যে অংশ, (৩) যে এই 
ংশের দ্রষ্ট] বা কল্পফিত। । এই তিনকে স্বীকার 
করিয়া ও অদ্বৈতকে স্বীকার করিতে হইলে বলিতে 
হয় যে, এ তিনব। এ তিনকে উপলক্ষ করিয়। 
বহুর কল্পনাও ও 'দ্বৈতের স্বরূপেই আছে। সেই 
অদ্বৈতই নিজেকে তিন এবং বছুরূপে প্রকাশ 
করিতেছেন-_এই তিন, এই বহু এবং এই সন 
লইয়াই সেই অদ্বৈত। 
একের এই বনুরূপে প্রকাশ বর্দি একটা ভ্রান্তি 
হয় তবে এই ভ্রাস্তিও তাহার স্বরূপেই অবস্থিত, 
ইহাঁও তাহাকে বাদ দিয়া নয়--তাই চণ্তীতে 
তিনি বিদ্যা ও অবিদ্যা। হুইই। তবে ব্যক্তির মুক্তি 
বলিতে কি বুঝায়? ব্যক্তি-অংশই হোক আর 
যাহাই হোক, ব্যক্তির যে দুঃখ আছে তাহা কে 


১ইতে 


২৪ উদ্বোধন 


অদ্বীকার করিবে? এই ছুঃখই ব্যক্তির বন্ধন-_ 
ইহার হাত হইতে মুক্তিই ব্যক্তির মুক্তি। কোন 
ব্যক্তিবিশেষ যদি ছুঃখবোধ হইতে মুক্ত হন তাহার 
মুক্তিই ব| কেমন এবং "অপর ব্যক্তিদের “মুক্তি” 
বা বন্ধনের সঙ্গে ইহার সম্বন্ধই বা কেমন? 

হুঃখবোধ হইতেই মুক্তির আকাজ্া-_জড়ের 
দুঃখবোধ নাই এবং মুক্তির আকাজ্কাও নাই। 
এই ছুঃখবে।ধেরও তারতম্য আছে। দুঃখ ব্যক্তিরই, 
কিন্তু অহংবোধসম্পন্প এই ব্যক্তি এই দুঃখবোধের 
সীমাকে সংকীর্ণ বা প্রসারিত করিতে পারে। এই 
দুঃখবোধ সংকীর্ণতম অর্থে সাড়ে তিন হাত পরিমিত 
দেহ-সম্পর্কে সীমাবদ্ধ হইতে পারে, আবার পরম 
উদ্দার অর্থে সমস্ত বিশ্বমানব বা বিশ্বজগতের সঙ্গে 
সম্বন্ধবোধে বা একত্ববোধে প্রসারিত হইতে পারে । 
কিন্তু যেরূপই হে।ক না কেন এই ছুঃখবোধ ব্ক্তিরই 
এবং ইহ! “অহংবুদ্ধি'র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট । গৌতমবুদ্ধ 
বিশ্বের জবাব্াাধির দুখকেই আপনার দুঃখ বলিধ। 
বোধ করিয়াছিলেন--তাই বুদ্ধের মুক্তির সাধন! 
ছিল খিশ্বমুক্তির সাধন!, বিভিন্ন ধর্মে বা শাস্ত্রে 
এই বাক্তির দুঃখবিমোচন বা! মুক্তিপথেরই সাধনার 
নির্দেশ। 

এই মুক্তির জন্ত ব্যক্তির দিক হইতে গ্রথম 
প্রয়োজন ছুঃথ বা বন্ধান-সম্থন্ধে চেতনা নতুবা 
মুক্তির আকাজ্াই বা আসিবে কেন? এই 
দুঃখবোধের যে তারতম্য আছে, তাহ। আমর1 পূর্বেই 
উল্লেখ করিয়াছি । জড়জগতে এই ছুঃখবোধ প্রায় 
নুগ্তু, গ্রাণিজগতেই এই দুঃখবোধের পরিচয় পাওয়া 
যায়, বিশ্ব এখানেও সর্ব দুঃখসম্পর্কে সমান চেতনা 
নাই, কারণ মনের বিকাশ নিয়স্তরের প্র।ণিজগতে 
অতান্ত ক্ষীণ। এই ছুঃখবোধ এবং ছুঃখের হাত 
হইতে অবাহতির আকাজ্ষ। মানবজগতেই সুস্পষ্ট | 
কিন্ধ মানুষের মধ্যেও এই চেতনার যথেষ্ট তারতম্য 
ব্যক্তিভেদে লক্ষিত হয়। ব্যক্তিমানুষের অহংবোধের 
ধারণা ও গণ্তী বিভিষ্ধ ধরনের, তাই দুঃখবে!ধের 


[ ৫৬তম বর্ষ--১ম সংখ 


প্রকৃতি ও পরিমাণের তারতম্য । প্রািজগতে 
একমাত্র মানুষেই এই ভহংবোধের পূর্ণচেতন সম্ভব । 

গ্রশ্ন এই-_ বিশ্বের যুক্তি বাদ দিয়া কি ব্যক্তির 
মুক্তি সম্ভব এবং উহ! কি একটি ভ্রান্তি বা আত্ম- 
প্রতারণ।মাতর নয়? মানুষ নিজের দুঃখ-সম্থন্ধে 
বর ভাল করিয। শলাইয়া দেখে তবে সে ছুঃখের 
পরিধি কি তাহার দেহাত্ববুদ্ধিতে সীমায়িত সংকীর্ণ 
ব্যক্তিকে অতিক্রম করিয়। যার না? নিজ আত্মীয় 
স্বজন, পরিবার, বন্ধু--তাহাদেরও ছুঃখবিমোচন 
বা মুক্তির আকাজ্ষা কি শ্বাভাবিক নয়? 
খ্দি না মানুষ তাহার মুক্তিসাধনার আরস্তেই 
কাপুরুষের মত আত্মগ্রতারণ৷ ও অবিশ্বাসের পথে 
চলে ?-_-অবিশ্বাস কি সে? - অবিশ্বাস অপরের 
মুক্তিতে, অপরের দুঃখবিমোচনের ক্ষমতায়, খুব 
উচ্চাঙ্গের সাধকও অন্ধেক সময় এই আত্ম- 
প্রতারণার পথেই চলেন। সংকীর্ণ অর্থে তার 
ব্ক্তিজীবনে এপং দুঃখজয়ে হয়ত তিনি অসাধারণ 
আত্মবিশ্বাস, সংযম, বীরত্ব এবং অবস্থার উপর 
আধিপত্য ও ছুঃখজযের পরিচয় দেন। কিন্তু 
তিনি মংকীর্ণ এবং তথ।কথিত ব্ক্তিগত সাম্য ও 
শান্তিতে মনকে বলপূর্বক একট। সাময়িক ও কৃত্রিম 
তৃণ্ডিদান করেন না কি? আপনার জন হইতে 
শিজেকে বিচ্ছিন্ন কল্পনা করিয়া মুক্তির চিন্ত। 
তাহাই নয় কি? এই “অসত্য কি ভবিষ্যতের 
অনন্ত জীবনের পথে তার কাছে কোন দিন 
প্রকাশিত হইবে না, এহ মিথ্যার ফাকিটুকু কি 
সত্যের চিরন্তনত্ব দাবী করিতে পারে? তাহ! 
মনে হয় না মিথ্যার ভুল সত্যের সাধকের নিকট 
জীবনে বা জীবনান্তরে কখনে। গ্রকীশিত হইবে, 
ইহাই অনুমান করা যায়। 

ব্যক্তির ছুঃখবোধ যেমন ব্যক্তিকে ছাড়াইন় 
ব্যক্তিরই আপনজনে পরিব্যাপ্ড হওয়া স্বাভাবিক, 
ব্যক্তির মুক্তিমাধনাও তাহাই এবং সেক্ষেত্রে সেই 
“আপনার সকলের মুক্তিতেই ব্যক্তির মুক্তি। 


মাঘ, ১৩৬৭ ] 


ব্যক্তির আপনবোধেরও তেমনি ছোটবড় আছে। 
এই পরিবার-বোধ, ব্যক্তিবোধের পূর্ণ এবং প্রকৃত 
অভিব্যক্তিতে শুধু বিশ্বমানব নয় বিশ্বঞ্জগংকে 
আপনার করিয়া লইবে, ইহাই স্বাভাবিক মনে 
হয়। “নারে ম্থথমন্তি--অল্পের মধ্যে ব্যক্তির 
তৃপ্তি খু'জি, কিন্ত সেই তৃণ্তি স্থায়ী হয় না__ব্যক্তির 
প্রসার হয়, তাহার আকাজ্ষার প্রমার হয় এবং 
ব্যক্তির আপনত্ববোঁধ সমস্ত বিশ্বকে আলিঙ্গন 
করিতে চায়। তাই সংকীর্ণতর মুক্তি একটা 
আত্মগ্রতারণার মুক্তি. হইতে পারে-ব্যক্তির 
নির্তাক দৃষ্টির কাছে তাহার সংকীর্ণতার প্রাচীর 
ভাঙিয়। যাইবে এবং প্রশস্ততর আকাজ্ষ৷ প্রশত্ততর 
মুক্তির দাবী করিবে, নূতন ও মহত্তর ছঃখের স্ষ্টি 
করিবে, নুতন ও বৃহত্তর মুক্তির পথ খু'জিবে। 
কিন্ত এই মুক্তি কি আদৌ সম্ভব? সংকীর্ণতর 
অর্থে আত্মপ্রতারিত ব্যক্তিত্বের সংকীর্ণ হঃথের 
কাল্পনিক অব্যাহতি তবু সাঁমপ্রিকভাবে সম্ভব, 
যতদিন ন। জ্ঞানচক্ষু উহার সংকীর্ণতাটুকু দেখাইয়! 
দিয় বৃহত্তর দুঃখ ও বৃহত্তর মুক্তির আকাজ্ক! 
জাগাইয়৷ তুলে । কিন্তু এই কাল্পনিক ও সাময়িক 
তথাকথিত ব্যক্তিমুক্তিতে ব্যক্তিমুক্তির মহত্তম 
আকাজ্ষ। কি করিয়। মিটিবে? বিশ্বমুক্তিই তবে 
ব্যক্তিমুক্তি। কিন্ত বিশ্বমুক্তি কি আদৌ সম্ভব? 
তবে এই অসম্ভবের সাধনায় সংকীর্ণতর অর্থে ষে 
ব্যক্তিমুক্তির সাধনা (যাহার ফল পরীক্ষিত), 
তাহাকে ছোট করায় লাভ কি? লাভ কি 
কে জানে? যাহ সত্য তাহাই বল! চলে। 
ংকীর্ণ অর্থে ব্যক্তিমুক্তির সাঁধন। যে অলীক তাহাই 
দেখান হইল-_-সেই উদার বা মহান অর্থে ব্যক্তি- 
সাধনার সিদ্ধি সম্ভবই হোক আর অসম্ভবই হোক 


ব্ক্তির মুক্তি ২৫ 


না কেন, উহাই প্রকৃত ব্যক্তিমুক্তির সাধন! । 
সম্ভব-অসম্ভবের প্রশ্ন স্বতন্ত্র, কিন্ত এ সাধনাই 
থে ব্যক্তির প্রকৃত অন্তরের সাধন। তাহাই দেখান 
হইল। বুদ্ধদেব সাধনার এই অন্তরের সত্যকে 
উপলব্ধি করিয়াই জ্ঞানের পরাকাষ্ঠায় পৌছিয়াও 
বলিয়াছিলেন £ যতদিন বিশ্বের একটি প্রাণীও 
অজ্ঞানজনিত দুঃখে পীড়িত হইবে ততর্দিন আমি 
আত্মমুক্তির শেষস্তরে পদীর্পণ করিব না, ইহাই 
আমার প্রতিজ্ঞা । হিন্দুর গায়ত্রীমন্ত্ের প্রার্থনায় 
দেখি, ব্যক্তিসাধক প্রার্থন! করিতেছেন বহুবচনে""" 
“ধীমহি ধিয়ে! যে। নঃ প্রচোদয়াৎ__বছর মুক্তির 
সাধন! সিদ্ধ হোক আর নাই হোক, বাক্তিহদয়ের 
উহাই অন্রতম প্রার্থনার সত্য। 

উপনিষদের খধিদের প্রতি মঙ্গলপাঠে দেখি 
এই বিশ্বমুক্তির উদ্ধার বাঁণী। হিন্দুর প্রাতঃ- 
স্বরণীয় প্রার্থন। ঃ 
সর্বে চ সুখিনঃ সন্ধ সর্বে সন্ত নিরাময়াঃ | 
সর্বে ভত্র।ণি পশ্তন্ত ন কশ্চিদ্হুঃখভাগ্‌ তবেৎ ॥ 

বিশ্বের জন্ত এই প্রার্থন। শুধু উপনিষদ বা 
হিন্দুর নয়, সমস্ত বাক্তিমানবেরই ইহা অন্তরতম 
অন্তরের প্রার্থনা ও সাধনা । এই মুক্তিসাধনায় 
কাম্যের বিশালতা উপনিষদের খষিকে সংশয়াদ্িত 
করিতে পারে নাই। অন্তর-দেবতাকে ঝি এই 
গ্রীর্থনা, অন্তরের এই সত্যকেই জানাইরাছেন-- 
ফল তাহারই হাতে রাখিয়াছেন, কারণ ফলদাত। 
তিনিই | “মা ফলেষু কদ্দাচন-_ফল-সন্ন্ধে সংশয় 
আর্ধঝধির মুক্তিসাধনাকে মিথ্যার স্পর্শে সংকীর্ণ 
করিতে পারে নাই । ব্যক্তির মুক্তিসাধনা বিশ্ব- 
মুক্তিরই সাধন1, সংকীর্ণতর সাধন। আত্মপ্রতারণ।- 
মাত্র, উহ! ব্যক্তির অন্তরের শেষ কথ নয়। 


ভয় নাই আর ভয় নাই 
জ্রীঅক্রুরচন্দ্র ধর 


ভয় নাই আর ভয় নাই ! 
আমার সঙ্গে আজিকে আমার হয়ে গেছে পরিচয় ভাই। 
দেখেছি আমার অতি অপরূপ 
সত্যিকার সে নিত্য স্বরূপ 
জেনেছি আমারে, চিনেছি আমারে, বুঝেছি আমার ক্ষয় নাই, 
ছুঃখে দহিতে ধু'কিতে জরায় 
জন্ম আমার হয়নি ধরায় 
ভাগো আমার লিখে নাই বিধি জয় ছাড়া পরাজয় ভাই । 
ভয় নাই আর ভয় নাই ! 


দিগন্তরের প্রান্ত ছুঁয়েছে আমার মহিমা-গৌরব, 

পবন-প্রবাহে উছলি ছুটেছে পুণ্যের সুধা-সৌরভ ; 
আকাশে ঠেকেছে উন্নত শির, 
পৃথিবীর চেয়ে আমি গম্ভীর, 

সূর্যের চেয়ে উজ্ত্বল আমি জ্ঞান-আনন্দময় ভাই ; 
"সত্য আমার অমর ভূষণ 
নুন্দর' মোরে করেন পোষণ 

শিয়রে 'শিবের' অভয় হস্ত নিত্য জাগিয়া রয় ভাই, 
ভয় নাই আর ভয় নাই ! 


আপনার প্রভূশক্তিতে আমি স্বরাট্‌, সদা শুভস্কর, 
চিত্ত আমার অধীন ভৃত্য ছয় রিপু চির-কিস্কর। 
. ইচ্ছা আমার অপ্রতিহত | 
শক্তি সাহস করতল-গত 
বিদ্ব বিপদ সভয়ে সতত পদতলে নত রয় ভাই ; 
সিন্ধু আমার করে সম্ভ্রম 
পথ ছেড়ে দেয় গিরি হূর্গম 
'অসম্ভব' এ কথাটি আমার অভিধানে লেখা হয় নাই ? 
ভয় নাই আর ভয় নাই | 
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হেলায় জিনিয়া নিতে পারি আমি বিশ্বের যত সম্পদ, 
সাধনা-মূল্যে কিনে নিতে পারি অমরাবতীর রাজপদ 
স্থমেরুশূঙ্গ চূর্ণ করিয়। 
রাখিতে পারি এ মুঠায় ভরিয়া 
লুটে নিতে পারি আমি চক্ষের নিমেষে কুবেরালয় ভাই; 
চন্দ্র, সুর্য, তারকা-নিকর 
আমার ভুবনে এনে দেয় কর 
গ্রহগণ মোর দৃষ্টিপ্রসাদ নিত্য মাগিয়া লয় ভাই ; 
ভয় নাই আর ভয় নাই ! 


'আমাতে বিরাজে ব্রহ্ম! বিঞু শিবাদি সকল গীবাণ 

ধরা দিতে আসে চতুর, শান্তি পরম নিবাণ__ 
সংহিতা গীত। বেদার্দি আমার 
ভাবে স্বরূপ লভে অনিবার 

তক্তি কর্ম জ্ঞান জীবনের চিরসাথী হয়ে রয় ভাই; 
আমি নির্ণল, আমি নির্দোষ 
স্থষ্ট জীবের শ্রেষ্ঠ মানুষ 

মানুষেরে আমি ভালবাসি সদ৷ মনুষ্যত্বের জয় গাই। 
ভয় নাই আর ভয় নাই ! 


কুস্ত্নান 
স্বামী দিব্যাত্বানন্দ 


পুরাণে আছে প্রাচীন কালে দেবত! ও অন্গুরগণ 
সমুদ্র মন্থন করিয়া অমৃতকুস্ত প্রাপ্ত হন। এ অমৃত 
অধিকার করিবার জন্ত দেবাস্ুরের মধ্যে বারদিন 
ঘোরতর যুদ্ধ হয়। উক্ত বারদিন অমুত-কলসটি 
ভূলোকে হরিম্বার, প্রয়াগ, নাসিক ও উজ্জয়িনী--এই 
চার স্থানে রাখ! হইয়াছিল। সেই সময়ে কলস 
হইতে কিছু অমৃত এ লব স্থানে পড়িয়া যায়। 
দেবতাদের বার দিন মানুষের বার বৎসর । এই 


কারণে এ চার স্থানে প্রত্যেক বারবৎসর পরে কুস্ত- 
মেল! ও ন্নান হইয়া আদিতেছে। যে তিথি, রাশি ও 
নক্ষত্রে অমুত-কলস রাখা হইয়াছিল ঠিক এ সময়েই 
কুস্তযোগের মুহূর্ত হইয়া থাকে। এ শুভক্ষণে সাধু- 
সন্ন্যাসী, গৃহস্থ 'ও বানপ্রস্থী--সকলেই স্নান করিয়। 
অমরত্ব লাভ করিতেছে। মহাবিষুব সংক্রান্তি 
অর্থাৎ চেত্রসংক্রান্তিতে হরিদ্বারের ব্রঙ্গকুণ্ে, 
মকর-সংক্রান্তি অর্থাৎ পৌধ-সংক্রান্তিতে প্রয়াগের 


৮ উদ্বোধন 


জরিবেণী-সঙগমে, চাতুর্মান্তে নাসিকের কুশাবত থাটে 
এবং বৈশাখী পূর্ণিমাতে উজ্জরিনীর শিগা নদীতে 
ন্লান হয়। এই উপলক্ষে দশনা'মী সঙ্প্যাসী, বৈরাগী 
ও উদ্(সী সম্প্রদায়ের মহাসম্মেলন হইয়া থাকে। 
প্রতি ছয় বৎসর পরেও এই স্নানের যোগ হয়, 
উহাকে অধকুস্ত ধোগ বলে। ইহা একমাত্র 
হরিাঁর ও প্রয়াগেই হয়| 

জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্ধ সন্ন্যামিগণকে সম্প্রদায়- 
ভুক্ত করিবার নিমিত্ত এবং তাহাদের দ্বার জগতের 
উন্নাতিসাধন হইবে ভাবিয়া ভারতের চারিদিকে 
চাঁরিটি সন্লযাসীদের মঠ স্থাপন করিয়াছিলেন । উত্তরে 
বদ্রিনারায়ণ ক্ষেত্রে জ্যোতি, দক্ষিণে শৃঙ্গেরী মঠ, 
পশ্চিমে দ্বারাবতী-ক্ষেত্রে সারদা মঠ এবং পূর্বে 
পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে গোবধন মঠ স্থাপন করিয়! 
তাহার প্রধান চারজন শিষ্যকে পরিচালকের পদে 
অধিষ্ঠিত করেন। আচার্য শঙ্করানুগ সন্গাসিবৃন্দকে 
দশটি সম্প্রদায়ে ভাগ করিয়া এ চার মঠের অন্তভূ-ক্ত 
কর। হয়। এ সময় হইতেই সঙ্ন্যাসিগণ চার মঠের 
অন্তর্গত দশনামী ২ম্প্রদায় বলিয়া পরিচয় দিয়া 
থাকেন। 


মুসলমান রাজত্ব কাল হইতে ইংরেজের সময়াবধি 
এই সন্গ্াসিবৃন্দ নানা! ভাবে আত্মনিয়োগ করিয়া 
দেশকে ও সমাজকে রক্ষা করিয়। আসিয়াছেন। 
ধর্মের রক্ষার জন্ত কথনও কখনও তাহাদিগকে 
বৈদেশিক অত্যাচারী রাজশক্তির সহিত যুদ্ধও 
করিতে হইয়াছে। মধ্যযুগে দেশীয় রাঁজগণ তাহাদের 
ভরণ-পৌষণের জন্ত “আস্তানা নির্মাণ করিয়া! কিছু 
জারগীরের ব্যবস্থা করিয়া! দ্িলেন। এ সব আস্তানাই 
এক একটি “আখড়া” নামে পরিচিত হুয়। বঠমানে 
এই সব আখড়াতে দশনামী সঙ্ন্যাসিগণের মধ্যে 
নাগ! ও পরমহংস এই দুইটি সংস্কারের প্রথা আছে। 
আবার পর্মহংসগণ পৃথক ভাবে মঠ বা আশ্রম 
করিয়া পুজার্চনা৷ ও শাস্ালোচনা করিতেছেন। 
এখনও আখড়াবাসিগণ দেশে দেশে ঘুরিয়া 


[ ৫৬তম বর্ষ-_-১ম সংখ্য। 


প্রচারকার্ধ করিয়া থাকেন। তাহাদের “রম্তাপঞ্চ' 
সন্ন্যাসীদেরই বল হয়। আখড়।-পরিচালনার জগ্ঠ 
কয়েকজন নিধুক্ত আছেন, তাহাদদেরও পঞ্চ বলে। 
এই পঞ্চের আদেশাম্যার়ী আখড়ার সমস্ত কার্ধ- 
পরিচালন। হয়। পঞ্চের যিনি প্রধান, তিনিই 
সংস্কারের সময় আচার্ধের কাজ করিতেন। কিন্তু 
আজকাল একজন ব্রহ্মবিদ শাস্ত্রজ্জ পরমহংস 
সন্ন্যাসীকে পৃথকভাবে মনোনীত করিয়। আচার্ধের 
পদে অধিঠিত করা হয়। তাহাকে মগুলীশ্বর বলে। 
তিনিই আখড়ার সন্দ্যাসিবুন্দকে শান্বাদি শিক্ষা 
দেন এবং সংস্কারের সময় আচারের কাজ করিয়া 
থাকেন। কিছুদিন হইল মঠ বা আশ্রমেও 
মগুলীশ্বর হইয়াছেন । তীহার1ও মঠবাসীদের শাস্ত্রাদি 
শিক্ষা দে" ও সংস্কার দিয়! থ|কেন, আবার 
সাধুমগুলী সহ দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়। 
জনসাধারণের মধ্যে শাস্ত্াদির ব্যাখ্যান দেন। 
মণ্ডলীর অধীশ্বর হইয়াছেন বলিয়াই মগুলীশ্বর 
বলা হয়। 

“আখড়াগুলি” নির্বাণী, নিরঞ্জনী, জুন1, আবাহন, 
অটল, আনন্দ ও অগ্নি-এই সাতটি নামে 
অভিহিত । অগ্নি আখড়ায় কেবলমাত্র ব্রহ্মচ্সংস্কার 
হইয়া! থাকে। নাগা সঙ্গ্াাসিগণ সাধারণতঃ বিভূতি- 
ভূষিত জটাভূটধারী দিগন্বরবেশে থাকেন। কিন্ত 
পরমহংসগণ মুগ্ডিত মস্তকে গেরিক বস্ত্র ধারণ করিয়া 
থাকেন। প্রত্যেক আখড়ীর আলাদা আলাদ। 
নিদর্শন আছে। যেমন জটার বাঁধন কাহারও 
মন্ত্রকের মধ্যে, কাহারও বা বামদ্দিকে, কাহারও ব 
ডানদিকে, তেমন উত্তরীয় পরিধানের গ্ঁট 
বুকের উপরে, মাঝে বা নীচে হইল থাকে। 
বিভৃতির যে গোল হয়, তাহা! গোল, চেপটা, 
ত্রিকোণ ও চৌকোণ প্রভৃতি আকারের হয়। 
আবার ত্রিপুগ্ডধারণও রকমারী হইয়া থাকে। 
এই সব নিদর্শনে প্রত্যেক আখড়ার মহাত্মাগণ 
অপর অপর আখড়ার মহাজ্মাগণের পরিচয় পান। 


মাধ, ১৩৬০ ) 


এই মহাত্মাগণ প্রথমে বিরজা হোম করিয়৷ পরে 
ডালাদেবতার সম্মুথে আলাদা সংস্কার গ্রহণপূর্বক 
নাগা হইয়া থাকেন। দেশরক্ষার্থ যুদ্ধের সময় 
সন্্টাসিগণ শক্তির উপাসন। দ্বারা লড়াই 
করিয়াছিলেন বলিয়াই সেই শক্তির প্রতীকরূপে 
বঙ্পমের পুজা হইয়া আসিতেছে । এ বল্পমই ডাল 
দেবতারূপে পূজিত হইতেছে । কুস্তযোগ উপলক্ষে 
ডালা দেবতাকেই শোভাধাত্রী করিয়া আখড়া" 
বাসিগণ স্নান করিয়। থাকেন । ইতিহাসে দেখিতে 
পাওয়া যায়, রাজা হর্যবর্ধনের রাজত্বকাল (খুষটীয় 
সপ্তম শতক ) হইতেই এই কুস্তমেলার গ্রবতন 
হইয়াছে । তিনি বৌদ্ধধর্সাবল্বী ও উদার প্রর্কৃতির 
লোক ছিলেন। প্রতি ছয় বৎসর প্রয়াগে হিন্দু ও 
বৌদ্ধ সঙ্গ্যাসিবৃন্দের সম্মেলন করিয়া ধর্মালোচনা 
করাইতেন। ইহা! হইতেই পরবর্তী সময়ে 
পুরাণোক্ত কুম্তযোগে হরিছ্বার, প্রয়াগ, নাসিক ও 
উজ্জপ্িনীতে সন্ন্যাসিবুন্দের মহাসম্মেলন হইয়। 
আদিতেছে। 

বর্তমানে সাতটি আখড়ার মধ্যে তিনটি আখড়াই 
গ্রধান। যথা নির্বাণী, নিরঞ্রনী ও জুন! | নির্বাণীর 
সহিত অটল আখড়া, নিরগুনীর সহিত আনন 
আখড়া এবং জুন আখড়ার সহিত আবাহন ও অগ্নি 
আখড়! একত্রে শোভাযাত্রায় যায়। এই দশনামী 
সন্নযাসি-সম্প্রদায় ব্যতীত বৈরাগী, উদাসী ও নির্মল 
সন্প্রনায় পরপর শোঁভাষারা করিয়। স্নান করিতে 
যার়। নির্সলা সম্প্রদায় নানকপন্থী, আর উদাসী 
সম্প্রদায় নানকের পুত্র শ্রঠাদ-প্রতিঠিত। কুস্তযোগের 
ন্নানে দশনামী সন্ন্যাসিগণ প্রথমে ম্নান করিয়। 
থাকেন। পরে পরে বৈরাগী, উদ্বাসী ও নির্মল। 
সম্প্রদায়ের মহাত্মাগণ যান। 

চৈত্রসংক্রান্তি বা মহাবিষুব-সংক্রান্তিতে বৃহস্পতি 
কুম্তরাশির সহিত এবং রবি মেষরাঁশির সহিত 
মিলনের সন্ধিক্ষণেই হরিদঘ্বারের পূর্ণ কুস্তযোগ হয়। 
একমাত্র হরিঘ্বারেই কুস্তরাঁশির সহিত বৃহস্পতির 


কুম্তঙ্গান ২৯ 


মিলন হয় বলিম্নাই প্রকৃত কুস্তযোগ বল! হয়। ব্রন্ধ- 
কুণ্ডেই এই মুখ্য ্নান হইয়া থাকে । শিবরাত্রিতে 
গ্রথম ম্লান, চৈত্র-অমাবস্তাতে দ্বিতীয় স্নান এবং 
মহাবিষূব-সংক্রান্তিতে তৃতীয় বা প্রধান ম্লান হয়। 
প্রথমে নিরপ্রনী ও জুন পাশাশাশি শোভাবাত্রায় 
বাহির হয় তাহার পর নির্বাণী, বৈরাগী, উদাসী 
ও নির্সগ। 

পৌষ-সংক্রাস্তি বা মকর-সংক্রাস্তিতে বৃহস্পতির 
সহিত মেষ এবং রবির সহিত মকররাশির মিলনের 
সন্ধিক্ষণেই প্রয়াগের পূর্ণকুম্তযোগ হয়। এ দিনই 
প্রথম ও প্রধান ন্নান, পরবর্তী অমাবন্তায় দ্বিতীয় ও 
বসন্ত পঞ্চমী বা সরস্বতীপৃজার দিন তৃতীয় ন্নান 
হইয়া থাকে । গঙ্গা, যমুনা! ও সরম্বতীর মিলনস্থল 
তিবেণী-সঙ্গমে গ্রান হয়। প্রথমে নির্বাণী শোতা- 
যাত্রায় বাহির হয়। পরে পরে নিরঞ্রনী, জুনা, 
বৈরাগী, উদাসী, নির্মল! যাইয়! থাকে। 

নাগিকে কুস্তমেল! হয় চাতুর্মান্তের সময়। 
আবাড়ের শুক্লা একাদশী হইতে কাতিকের শুরা 
একাদশী পর্যস্ত চাতুর্ণান্তকাল। শ্রাবণ মাসে 
বৃহম্পতির সহিত মঙ্গল ও শুক্রের সহিত সিংহর!শির 
মিলনের সন্ধিক্ষণেই পূর্ণ কুস্তযোগের প্রধান ও প্রথম 
নান হয়। ভাদ্রের অমাবন্তায় দ্বিতীয় প্লান ও 
কাতিকের শুরু! একাদশীতে তৃতীয় ন্নান হয়। 
স্লাসিগরণ নাসিক হইতে বিশ মাইল দুরে গোদাবরীর 
উৎপততিস্থান ত্র্যন্থকেশ্বরে আন্তান। করিয়া কুশাব 
ধাটে ম্নান করিয়া থাকেন। এখানকার ক্রম 
এইরূপ £ প্রথমে শোভাযাত্রায় জুনা ও নিরপ্রনী 
পাশপাশি যায়; তারপর নির্বাণী, উদাসী ও 
নির্ঁলা আর বৈরাগিগণ নাসিক পঞ্চবটীতে 
থাকিয়া গোদাবরীর রামঘাটে শ্নান করেন। 

বৈশাখী পৃরিমাতে রবির সহিত মেষ ও বৃহস্পতির 
সহিত সিংহরাঁশির মিলনের সন্ধিক্ষণেই উজ্জর্রিনীর 
পূর্ণ কুস্তযোগের প্রধান দ্গান হয়। এই স্থানে 
একটিই শ্নান হয়। শোভাবাত্রায় মধ্যে জুনা, 


৩৪ উদ্বোধন 


ডানদিকে নিরঞ্জনী ও বামদ্দিকে নির্বাণী-__-এই তিন 
আখড়াই পাশাপাশি বাইয়। শিপ্রা। নদীতে দত্ত 
আখড়ার থাটে দ্রান করে। সন্ন্যাসিগণের স্নানের 
পর অপর তীরে বৈরাগী, উদাসী ও নির্মল! পর 
পর স্নান করিয়া থাকেন। 


দশনামী সন্গ্যাসিসম্প্রদায়ের 
শোভাযাত্রার পদ্ধতি 


দিখিজয়ডস্ক।-_ জগদ্গুরু শঙ্করাচার্ধের বিজয়ধবনি ঃ 
একজন নাগাদক্স্যাসী ঘোড়ার পিঠে বসিয়া ছুইটি 
জয়টাক বাজাইয়। থাকেন। 

দিথিঅয়ঝাণ্ডা_ জগব্গুরু শঙ্করাচার্ধের বিজয়- 
পতাক।£ একজন নাগাঁসক্লাসী একটি গেরুয়া 
পতাক। সহ ঘোড়ার পিঠে বসিয়। থাকেন। 
কসরৎ-_ নাগাঁসন্গ্টাসিগণ পর্দাতিক ভাবে এবং 
ঘোড়শোয়ার হইয়া যে ভাবে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, 
তাহার খেলা। ১৭২১৮52 
নিদর্শন যে আখড়ার শোভাযাত্। উহার নাম- 
লিখিত নিশান। 

এঁকতানবাগ্-_ যুদ্ধকালীন যে বাগ্ বাজিয়াছিল। 
গেরুয়! পতাক।-_ হাতীর উপরে সম্্যাসিগণের 
ত্যাগের প্রতীক বড় গৈরিক পতাকা । 

বিজয়ী ঝাণ্ড-_ যুদ্ধে জয়ল।ভ্ডের নিদর্শন, হাঁতীর 
উপরে জরিদাঁর মথমলের বড় নীল রংগনের বিজয়- 
পতাকা । 

দণ্তধারী-_ যুদ্ধকালীন যে সকল নাগাসঙ্গ্যাসী 
তাহাদের আরাধ্যা দেবী ও ভাগ্ডার রক্ষা করিয়া- 
ছিলেন, তাহার নিদ্শন-স্বরূপ কয়েকজন বস্ত্রধারী 
মহাপুরুষ (সঙ্গ্যাসী) সোনা ও রূপার নান! 
কারুকার্ধে মণ্ডিত যষ্টিহস্তে যান। 

ধুনাধারী - ঘুদ্ধকালীন নাগাসঙ্গ্যাসিগণ আরাধ্য 
দেবীর পুজার্চনা করিতেন, তাহার নিদর্শন । 
কয়েকজন নল্নাসী গ্রজলিত সুগন্ধি ধুনার পাত্র 
হস্তে লইয়৷ যাইয়। থাকেন। 


| ৫৬তম বর্ধ--১ম সংখ্যা 


ডাল! দেবতা-_ নাগাসন্্যাসিগণ শক্তির আরাধনা 
করিয়া বল্লমহন্ডে বুদ্ধ করিতেন। শক্তির প্রতীক- 
রূপে এ বল্পমকেই পুজা্ন! করিয়া আসিতেছেন। 
এই বল্পমই ডাল! দেবতা] । 

বেদপাঠ-_ কয়েকজন ব্রাচ্মণ বেদমন্ত্র উচ্চারণপূর্বক 
অক্ষতচন্দন ছড়াইয়া চামর ব্যজন করিতে করিতে 
অগ্রসর হন। 

দগ্ুধারী-_ দেবতার রক্ষক সন্যাসিগণ। 
ইষ্টদেবত।__ প্রত্যেক আখড়ার ইঞ্টদেবতা সোনা ও 
রূপার নান! কাকুকার্ধের পান্ধীতে বিবিধ অলঙ্কার 
ও ফুলের মালায় স্থুশোতিত। ছুই দিকে দুই জন 
চামর ব্যজন করিতে থাকেন। 

কতানবাগ্ভ__ ই্দেবতার মাঙ্গনিক বাছ্য। 
দগুধাবী-_- আচার্ষের রক্ষক সন্গ্যাসিগণ। 
মগ্ডলীশ্বর-_- আখড়ার আছচার্ধকে স্ুুজ্জিত পান্কী বা 
হাঁওদাসহ হাতীর উপরে জরিদার ছাতার নীচে 
বসাইয়। হইদ্দিকে চামর ব্যজন করিতে করিতে 
লইয়া যাওয়। হয়। 

দণগুধারী-_- সন্গ্যাসীদের রক্ষক। 

দিগন্বর-_ বিভূতি-ভূষিত নাগাঁসন্গ্যাসিগণ । 
অবধূত-_ গেরুয়া বহির্বাসধারী পরমহংস সন্ধ্যা সিগণ। 
্রহ্ধচারী _ অগ্নি আথড়াবা সিগণ। 

অবধৃতানী__ মন্স্যাসিনীগণ, তাহারা একমাত্র জুন! 
আখড়ার অন্তভূকক্ত। 


আখড়ার বিবরণ 
আখড়ার নাম মআখড়ার দেবত। 
নির্বাণী কপিলমুনি 
নিরঞ্রনী কারক হ্বামী 
জুন দতাত্রের 
অটল ( নির্বাণীর অন্তর্গত ) গঞ্জানন 
আনন্দ ( নিরঞ্জনীর অন্তর্গত ) ুর্ে 
আব।হন ( জুনার অন্তর্গত ) গণেশ 
গায়ত্রী 


অধ ( জুনার অন্তর্গতি ) 


মাঘ, ১৩৬০ | 


মঠের বিবরণ 


মঠের নাম £ শৃঙ্গেরী মঠ গোবর্ধন মঠ সারদা! স জ্যোতিনঠ 
ক্ষেত্র বা ধাম রামশ্থের পুরুযোত্তম দ্বারক৷ বদরিকাশ্াম 


প্রথম আাচাধ ঃ পৃথথীধর ঝ| গল্মপাদদ বিশ্বরূপ বা প্রোটকাচার্য 
হস্তামলক সুরেশ্বর ৰা মণ্ডনমিশ্র 


সম্প্রদায় 8 ভূরিবার ভোগবার কীঁটবার আনঙ্গবার 


সন্্াসীদের পদবী £ সরম্বতী, পুরী, বন তীর্থ গিরি, পরত 
ভারতী অরণা আশ্রম ও সাগর 


বন্ষগারীদের পদবী £ চেতন্তক প্রকাশ ম্বপ আনন্দ 
ৰে? য্জুঃ ধক সাম অথব 
তীর্থ; তুঙ্গভদ্র/ মহোদধি গোমতী অলকানন্দ! 
অধিদেবত|।$ আদিবরাহ জগল্সাথ পিদ্ধেখর নারায়ণ 
দেবত| ১ অধিষ্ঠাত্রী কামাক্ষী বিমল! ভদ্রকালী পূর্ণ1গিরি 


বৈরাশি-সম্প্রদ্ধায় 

বৈষ্ণব-সন্প্রদায়ের সাধুদিগকে সাধারণতঃ 
হিনস্থানে “বৈরাগী” বলে। ইহারা অদবৈতধাদী 
নহেন; সগুণ ব্রন্মের উপাসক। সত্বগুণ গ্রধান 
শ্রাবিঞু পরাৎপর ব্রহ্ম; তাহার উপাঁসনা অথব। 
তাহার অবতারপুরুষগণের ( সত্যঘুগে নরনারায়ণ, 
ত্রেতাধুগে শ্ররামচন্্র, দ্বাপরধুগে শ্রী এবং 
কলিযুগে শ্রাচৈতন্তদেব ) উপাসনা করাই ইহাদের 
সাধন] 


শ্রীরামানুজাচার্ধ, শ্রুমধ্ৰাচার্, বল্লভাচার, 
নিষ্বার্কাচার। মহাপ্রভু শ্রচৈতন্তদেব প্রভৃতি 
ধর্মাচাধগণের আবির্ভাবের যুগে তাহাদিগের 


শিষ্য গশিষ্যগণের দ্বার! এই সকল সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে । অনেকে উপাসনা-ভেদে ইহাদিগকে 
রামায়েত, রামারতী ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব নামে 
অভিহিত করিয়। থাকেন। এইসকল বৈষ্কব- 
সম্প্রদায়েরও বড় বড় আখড়া! ও মঠ আছে। দক্ষিণ- 
দেশের স্থানে স্থানে, নাসিকে, চিত্রকূটে, অযোধ্য।য়, 
শ্রবৃন্দাবনধামে ও নবদীপে এ সকল আখড়া ও 
মঠ দেখিতে পাওয়া যাঁয়। দক্ষিণদেশে রামাম্জী 
বৈরাগিবেশী। অযোধ্যায় ও চিত্রকূটে শ্রীরামচন্দ্রের 
উপাসক বৈরাগিবেশী। ইহারা তুলসীদাসী রামায়ণ 


কুস্তঙ্নান ৩১ 


ও তুলসীদাসের দহ! অধ্যত্পন করেন। শ্রীবৃন্দাবন- 
অঞ্চলে শ্রীকৃষ্ণের উপাসক বৈষ্ণব সমধিক। 
বাঙ্গালাদেশে ও উড়িয্যায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের 
সংখ্যাধিক্য ! 
বৈরাগী বা বৈষ্ণব সম্প্রনায়ের মধ্যে চারিটি 
প্রধান মঠধারী সম্প্রদায় আছে £ 
১। রামানুজাচাধ-প্রবর্তিত শ্রস্প্রদায়। 
২। মধ্ব|চাধ-প্রবর্তিত মাধবী বা ব্রঙ্গসন্প্রদায় | 
৩। বল্লভাচাধ-গ্রবতিত বল্লভাচারী ব রুদ্র- 
সম্প্রাদয় | 
৪ নিম্বার্কীচাধ-গ্রবর্ঠিত সনকাদি সম্প্রদায়। 
অন্থান্থ করেকটি সাধুমন্প্রদায়ও দেখিতে পাওয়! 
যায়, যথ:--কবীরপস্থী, দাতুপন্থী, গরীবদাসী 
ইত্যাদি। তাহারাও বৈরাগি-সম্প্রদারতুক্ত | 
শ্রীরামানজ-সম্প্রদদায়ের শিষ্য শ্রীরামানন্ন, শ্ীরামা- 
নন্দের শিষ্য কবীর, কবীরের পুত্র কমাল, কমালের 
শিষ্য দাছু, দাদুর শিষ্য গরীব্দাস। 


শ্রীটাদ-প্রতিষ্ঠিত উদ্দাসী সম্প্রদায় 

গুরু নানকের পুত্র শ্রী্ঠাদ সংসার ত্যাগ করিয়। 
উদাসী হইয়৷ বাহির হইয়া যান। তিনি পরে যে 
সন্রদায় গঠন করেন, তাঁহার নাম উদাসী সম্প্রদায়। 
সুতরাং ইহার। সকলেই শ্রাটাদকে প্রধান ব1! আদি 
আচার্ধ বলিয়! মান্ত করেন। ইঁহাদিগের আচার্ধ- 
গণকে মগ্ডুলীম্বর বলে। দশনামী পরমহংস 
সন্গ্যাসীদের প্রতিঠিত আশ্রমের মত এই 
মগ্ুলীশ্বরদের'ও হ্বতন্ত্র আশ্রম পাঞ্জাব, সিদ্ধুদেশ 
৪ ভারতের নাশ! স্থানে আছে। ইহার! 
নানকপন্থী, কিন্তু কালবশে ইহার গুরু নানক 
অপেক্ষ। শ্রীটাদকেই বেশী মানিয় চলেন। গুরু 
নানক হহতে আরম্ভ করিয়া প্রথম পাঁচ গুরুর 
(নানক, অঙ্গদ, অমরদাস, রামদাস ও অঞ্জন) 
রচিত এবং শ্রচাদের রচিত গ্রন্থসম্টি গ্রন্থ 
সাহেবে'র ইহারা পূজ! ও পাঠাদি করিয়া থাকেন 


৩২ উদ্বোধন 


বলিয়। ইহাদিগকে “নানক-পন্থী” সাধুও বল৷ হয়। 


ইহারাও বেদান্তবাদী। ইহাদদেরে আখড়ার 
প্রধান্তঃ দুইটি শাখ। (১ উদাসী বড় আঁখড়।। 
এই আখড়ার পাঁচজন মোহস্ত আছেন। 


(২ )ভ্রীীদঙ্গত সাহেবের সময় হইতে উদাসী ছোট 
আখড়া ব। নয়৷ আখড়া সংগঠিত হইক়্াছে। এই 
আখড়াতেও পাচজন মোহন্ত আছেন। 
নির্মল-সম্প্রদ্দায় নানক-পন্থী 

গুরু নানক, অঙ্গদ, অমরদাস, রামদাল, অজু, 
হরগোবিন্দ, হররাঁও, হরকিষণ, তেজবাহাছুর ও 
গোবিন্মসিংহ-_শিখসম্প্রদায়ে এই দশগুরু ছিলেন। 
মুসলমানদের প্রবল অত্য।চারের ফলে দশম গুরু 


[ ৫৬তম বর্ষ--১ম সংখ্যা 


গোবিন্মসিংহ শিখসম্প্রদায়কে ছুই ভাগে বিভক্ত 


করিয়া দেন £ (১) সাধু-সম্প্রদায় (ধর্মরক্ষক ও 
প্রচারক ) (২) আকালী-সম্প্রাদায় (অবিবাহিত 
ৌদ্ধাবেশে )। সাধু সম্প্রদায়ের মধ্যে দুইটি বিভাগ 
দেখিতে পাওয়! যায় £ (১) নির্মল আখড়1- নানক- 
পন্থী দশমগ্ডরু গোবিনসিংহই এই সম্প্রদায় গঠন 
করিয়াছেন। কাজেই তিনি প্রধান বা আদি 
আচাধ। ইহাদের আশ্রমকে “গুরুদৌয়ারা” বলে। 
(২) দশনামী পরমহংদ সঙ্ন্যাসীদের এতিঠিত 
আশ্রমের ন্যায় বিভিন্ন মোহন্ত কতৃক প্রতিষ্টিত 
আশ্রম। যথা, নির্মল! বিরকৎ কুঠিয়। নির্মলবাস 
ইত্যাদি 


সাধ ও সাধন 
“বৈভব, 


হে প্রিয় সথা এসেছ তুমি 
আমার মাঝেতে 
আকাশ-ভর। তারায় ঘের 
স্বপন-সাঝেতে ! 
এসেছ সখা হে প্রিয়তম 
আলোর বানেতে 
দুরের প্রিয় বারতা তুমি 
ঢ।লিতে কানেতে। 
ঘুম।নে। হিয়] জাগিয়। উঠে 
তোমারি পরশে 
বিরহগাথা জাগায় ব্যথ। 
আকুল হরষে। 
হৃদয়মাঝে ফুলিয়। উঠে 
পুরাণে! অভিমান 
, মরমমাঝে রণিয়া উঠে 
 হারানে। শত গান। 
নুদুর-প্রিয়-বারতা-বহ 
আসিলে তুমি আজ 
অসীম পথে জ্যোতির 'রথে 
অরূপ তব সাজ! 


আধার রাতে তোমার আসা 
বাধার পথে গে 

সুনীল-ঘন-আকাশ চিরি” 
আলোর রথে গে! 

অরূপ-ঘন রূপের ছায়৷ 
জাগালে কেন হায়? 

কী যেন পাওয়! হ।বায়ে বাওয়। 
তাহারে ফিরে চায়। 

তাহারে ফিরে চাহিছে ধুকে 
হিয়ার মাঝেতে 

যে প্রিয়তম আসিম্বাছিল 
স্বপন-সাঝেতে-- 

যে প্রিয়তম হাসিয়াছিল 
নীরব রাতেতে-_ 

যে প্রি ভালে। বাসিয়াছিল 
গ্রথম প্রভাতে-- 

তাহারে ফিরে চাহিছে হিয়া. 
তাহারি বাসনা 

তাহারি লাগি জীবন ভরি 
সাধের সাধন। ! 


অঙ্কুর 
শ্রীমতী গায়ত্রী বস্তু 


বয়স্কর। বড় বড় বিষয়*বুদ্ধির কথ! বলেন, নানা 
পরিকল্পন।, নান সংগঠনের কথ। প্রকাশ করেন, কিন্ত 
তীদদের সেই প্রকাশভঙ্গীর অস্কুর নিতান্ত শৈশবেই 
কি গ্রথিত হয় না? শিশু-জীবনের পরিকল্পন! 
বৃহত্তর জীবনে কার্ধকরী হয় মাত্র। শিশুর। বড়দের 
মত ভাবতে পারে, দূরবর্তী ন। হ'লেও নিকটবর্তী 
ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য করে, বিশ্বান্ত-অবিশ্বাস্ত 
হাস্ত-রোধক বা হাস্তকর মনোভাব ও দৃষ্টিতঙ্গীর 
পরিচয় দান করে। বারান্তরে “শিশুমানস' প্রবন্ধে 
সে সব কথা আলোচন। করেছি। (শ্রাবণ, ১৩৬ 
খ্যা দ্রব্য) আজকের আলোচনার মূল বিষয় 
বস্তু ছুটো---একট। হলে! শিশুদের চিন্তাধারার 
পিছনে তাদের মানসিক সংগঠনা ঠিক কী 
প্রকার, আর দ্বিতীয়ট। হলে! শিশুর জীবনে 
মাশা-মাকাজ্ষ!, লোভ-ক্রোধের অভিব্যক্তির 
স্বর্ুপট! কেমন ধরনের । 
সব মানুষের মধ্যেই তাদের মানপিক চিন্ত।ধারার 
সঙ্গে তার নিজন্ব আত্মিক যোগ আছে। 'কথাট। 
ক্ষেপে হলো “আমি করছি' ভাব। আমিযা বুঝি, 
আমি য! বলি ব| করি, তার মধ্যের সকল প্রকার 
কাধ-পরম্পরাই হলে! সমীচীন । তাই কেউ যখন 
বেশী ত্রুটি বা বেশী মন্তায় করে, তখন তাকে কেউ 
সমর্থন না করলেও নিজের মামিত্ব তা” সমর্থন 
করে। এটার মানে হ'ল 52০913. এই 
ইগোরিভ্ম্‌ বা আমিত্ব-ভাবাঁপর মনোভাব ভাল-মন্দ 
দুই বস্তরটু সংগঠনার ক্ষেত্রে এমনই অলক্ষ্যে কাজ 
করতে ্ করে যে, *্তার সামান্ততম অনুসন্ধানও 
বড় সহজ ব্যাপার নয়। শিশুর প্রারস্ত-জীবনে, 
এই আমিত্ব-কেন্ত্রিক ভাব খুব গ্রকট। তার 
ন্যক্তিজীবনের প্রত্যেকটি পাক্ষেপে সে এট 


ভারে ভারাক্রান্ত হয়ে বার্থ হয়ে উঠে। 


পরিবেশন করে চলে । তবে সবার আমিত্বও শেষ 
পর্যন্ত তাকে নিজের এবং পরের কল্যাণকর অবস্থার 
দিকে নিয়ে যার ন।। দেয় না তাকে জীবন-সংগ্র।মে 
জয়ী হ'বার আযুধ। বরং পারিপার্িকতার ছরতি- 
ক্রম্য চাপে আমিত্ব তার অহঙ্কার-মাত্মস্তরিতার 
যখন 
তাঁর। খেল! করে, দল বাধে, আর পাঁচ জনকে নিয়ে 
সমাজজীবনের প্রাথমিক জীবনযাঁর শুরু করে, 
তখন তাদের প্রত্যেকেরই কার্ধ-পরিবেশনে লক্ষ্য 
করা গেছে যে, তার! তাদের নিজ নিজ প্রাধান্তকে 
ত্বীকৃতি দেবার জন্য দাবী জানায়__পক্ষান্তরে, সে 
স্বীকৃতি না ঘটলে নানা ভাবে আপত্তি জানায়। 
সবার আমিত্ব সত্যকার কল্যাণপ্রস্থ নয়, তার কারণ 
সবাই সেটাকে বাস্তব জীবনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে 
পারে না। আবার সবার আমিত্বের শ্বীকৃতিও হয় 
না। তারও একট! কারণ আছে। সেট! হলে। 
আমিত্বকে চালিয়ে নিয়ে যাবার শক্তি অর্থাৎ 
ব্ক্তিত্ব। শিশুর ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন এট! 
শুনতে কেমন হ'লেও খুব সত্যি। যেমন সত্যি 
মধ্যাহ্ক-হুধের চেয়েও প্রভত-হধের স্বাস্থ্যগত 
তাঁপ-উপযোগিত অধিক । 

এই ব্যক্কিত্বের কার্ধকারিতা-সম্বদ্ধে আরও 
কিছু বলবার প্রয়োজন আছে। অনেক মহান্‌ 
লোকের শিশুজীবনের কাহিনীতে শোনা গেছে, 
তার নাকি তদের অপরাপর সমসাময়িক শিশুদের 
প্রত্যেকের চেয়েও বিভিন্ন ধরনের ছিলেন। এই 
বিভিন্ন ধরনট1 হলো। তীর্দের ₹০1৪মমকে চালিত 
করবার জন্কে অতিশক্তিশালী ব্যক্তিত্ব। দল গড়বো, 
কিন্ত দলের নেত! হ'বে, ছবি আকবো, সবাইকে 
চমকে দেবে, মনের ওদার্ধ-প্রথরতা দেখাবে! 


৩৪ 


যাতে সবাই আশ্চর্য হয়ে যেতে পারে--এমনই 
মনোবিকাশের বাসনা অবরুদ্ধ মনের অন্তরে অন- 
বরতই তরঙ্গাধাত করছে, কিন্তু বাইরে আসবার পথ 
সবার পক্ষে সুগম হচ্ছে না। কারণট!| হলে। 
তাকে, বিশেষ করে আমিত্ব-ভাঁবাপন্ন মানসিক 
ংগঠনকে চালিত করবার প্রকৃত শক্তির অভাব। 
সাহসট! ক্রমেই তার কাঁজে আর মনে দৃঢ়তা এনে 
দিতে পারে যখন সাফল্যের জরমাল্য তার গলায় 
এসে পড়ে। ভারতের অন্ঠতম শ্রেষ্ঠ মনীষীর কথা, 


"এসেছিস্‌ যখন তখন একট! দাগ রেখে যা ।* এই 


দাগ রেখে যাবার পিছনে যে সংগ্রামের অন্তহীন 
চিহ্ন পাওয়া যাবে, তার মূল কোন্‌ প্রেরণাসঞ্জাত ? 
পৃথিবীতে ধতদিন স্ষ্টি থাকবে, তত্দিনের মধো 
অন্ততঃ কমপক্ষে কয়েকটি দিনও যেন তার নাঁম, 
তাঁর পরিচয়, তার স্মৃতি অম্লান থাকে, এই প্রচেষ্টা 
মানবের আর্দিম গ্রচেষ্টা, এই ইচ্ছ। মানুষের শ্রেষ্ট 
আন্তরিক ইচ্ছা, এই উদ্দেশ্তই মানুষের একমাত্র 
লক্ষ্যের বিষয়। শিশুদের খেলা-ঘরের জীবন অলীক 
_-এই রকম মন্তব্য করেন সুগঠিত মস্তি বয়স্কর] | 
কিন্ত তার এই অলীক জীবনের মধ্যেই উত্তরকালের 
সম্ভাব্য পরিণতির প্রাথমিক পরিচয় পাওয়া 
যায়। খেলাশ্যরে তার মনের সঙ্গে, মতের সঙ্গে 
ক্রীড়াস্থগীর মিল হ'ল ন|। ফলে খেল] সে ভেঙ্গেই 
দিল। সামাজিক কমি-পরিধদ গঠিত হ'ল-- 
কতৃ-্ব করতে পেল ন! বগলে দলে ভাঙ্গন এনে দিল। 
সাহিত্য-সেবার অঙ্গ হিসাবে সাময়িক পত্রিকা, 
বুলেটিন, আলোচনাপত্র প্রভৃতি প্রকাশ করবার 
প্রতিষ্ঠান গঠিত হ'ল। মুল উদ্চোক্তীার মত 
ভিন্নমুখী হওয়ার জন্য সে গ্রচেষ্টা অস্কুরেই বিনষ্ট 
হ'ল। আর কেউ তাঁকে রক্ষা করতে পারলো 
না। এ সবই হ'ল আমিত্বের সর্বাধিনায়কতা। 
প্রচেষ্টা, কর্মশক্তি, উদ্দীপন1, এমন কি অহঙ্কারের 
সঙ্গেও পা মিলিয়ে মিলিয়ে সে চলে। তাই যার 
মধো সে শক্তির সঞ্চয় অতিরিক্ত তার গএতাবকে 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ধ--১ম সংখ্যা 


কেউই ক্ষ করতে পারে না । আসলে সেটাই হলে! 
আমিত্বের ব্যক্তিত্ব। 

এবার দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনা! | সব 
প্রবণতার অভিব্যক্তি শিশুর মানসলোকে শিশুকাল 
থেকেই লঙ্কুরিত হয় না। কোনো! কোনে। আবেগ 
তার ম্পষ্ট রূপ প্রকাশ করে তখন, যখন শৈশবের 
স্বিস্তীর্ণ অসহাঁয়ত। কেটে যেতে আরম্ভ করে। 
কিন্তু যে ভাবাবেগের অস্তিত্বট জীবনের শুরু হ'তেই 
প্রতাক্ষরূপে অনুভূত হয় সেটা হ'ল ক্রোধ। তার 
অর্থ হ'ল, ক্রোধকে একেবারে প্রাথমিক ভাবাবেগ 
ব1 ভাবানুভূতি এবং তার প্রকাশ বলে আখ্যা 
দেওয়। যেতে পারে। ক্রোধলোভ-বিরক্কি প্রায় 
একই পাত্র হ'তে পরিবেশিত হয়। কেবলমাত্র 
প্রকাশ-ভঙ্গীর রূপ ব? স্বরূপট! একা স্তই ভিন্ন। 
আয়ত্তে আনবার উদ্ধম ব। উদ্দামতা সকল সমরেই 
বেশ প্রবল । সেই প্রাবল্যকে রোধ করবার শক্তির 
অভাবেই ক্রোধরূপে বাইরে দেখা দেয়। অবশ্য 
সেই শক্তি অর্থাৎ সর্ববিষয়ে বা অধিকাংশ বিষয়ে 
না-পাওয়া-জনিত ক্ষতিকে সহা করবার সংযম 
অনেক পরে অঙ্জিত হয়। মনোবিকারের আদিমত। 
যতদিন এবং যতক্ষণ বিদ্যমান থাকবে, গে মুহ 
পর্যন্ত সেটা হওয়া সম্ভব নয়। মুঠোর বাইরে যেট। 
রয়ে গেল, সেটাকে পাবার জন্ট যে চেষ্টা তার 
বিফলতা থেকে ক্রোধের উৎপত্তি। ক্রোধ সব 
সময় একই পপ্রকাশ-ভঙ্গী নিরে বিদ্যমান থাকে না| 
রূপান্তরিত হয় নব নব বিস্কাসে। লোভ হয়েছে 
কোন বস্তর উপর; শিশুর মানমিক গঠন তাকে 
তখনই পাবার জন্তে প্রেরণ। যোগালে৷ ৷ বিফলতার 
ফলে আবার সঙ্গে সঙ্গে জাগল ক্রোধ; আর বাড়লে! 
লোভ । পাওয়। গেল না! বলে পাবার মগ্রহট। তীব্র 
হ'তে তীব্রতর হ'তে লাগল বং ক্রমেই বিশেষভাবে 
স্থনিদি্ট লোভের আকার গঠন করতে সমর্থ হল। 
*বিরক্তিও সেই ভাবে এবং সেই বিচারভঙ্গীর 
দিক থেকে ক্রোধের অগ্রতাক্ষ পরিণতি। 


মাথ, ১৩৬০ ] 


প্রথম অবস্থায় তীব্র ক্রোধ সংঘমের অভাবে মনের 
মধ্যে একট| মানসিক বিকার স্থষ্টি করতে পারে। 
সেট! অতৃপ্তি, প্রকারান্তরে বিরক্তি । মান-অভিমান 
ব1 ঈর্ষ!, মনোমাপিন্ত, রাগ, বিষে, হিংস। প্রভৃতি 
সুক্ষ সুক্ষ পার্থক্যস্থচক ভাবাবেগের প্রকাশ শৈশব- 
মনোজগতে মোটেই স্পষ্ট নয়। বরং বল! যেতে 
পারে, সেগুলোর উপলব্ধি একান্তই অন্থুপন্থিত। বাগ 
ক'রে ধূলোঁয় গড়াগড়ি দেওয়া, খাবারের পালাটাঁকে 
দুরে ঠেলে দেওয়া, সমবয়সীদের প্রহার করা, কীট- 
পতঙদের ন্ত্রণ। দেওয়া, জিনিষপত্র ভেঙ্গে ক্ষতি 
করবার চেষ্টা কর! গ্রভৃতি বহু কার্ধকলাপ লক্ষ্য 
কর! যেতে পারে। সেগুলি যে সময়ে ঘটছে তথন 
থেকে পিছনের দিকে যে অল্পপরিমর শিশুজীবন 
অতিক্রান্ত হয়ে এসেছে তার বিষয়ে গবেষণা করা 
দরকার । অনুসন্ধান করা প্রয়োজন, তথ্যের আর 
তত্বেররয। থেকে এই প্রণতিট। ক্রমেই স্পষ্ট 
হয়ে উঠেছে। বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়৷ যেখানেই জয়ী 
হয়েছে, সেখানকার প্রতিক্রিয়াশীল তত্বগুলি 
আলোচনা করলেই বোঝ যাবে যে, কারণট! সম্পূর্ণ 
ক্রোধসঞ্জাত_-অথবা ক্রোধের পরিণতি যে 
বিরক্তি, অতৃপ্তি তা থেকেই উদ্ভুত। বিক্ষোভ 
যেখানে কাধকর ফলদান করবে না সেথানে 
বিক্ষোভ ত চলবে ন|। তবে উপান্ন? উপায় কিছু 
আছে অবনত, কিন্তু সেটা সংযম-শিক্ষার পরে। 
স্থতরাং আলোচ্য ক্ষেত্রে উপায্টার চেয়ে পরিণতির 
প্রশ্নটা বিশেষ প্রত্যক্ষ । বিক্ষোভ যখন বাহিরে 
প্রকাশমান নয়, পরিণতি তখন অগ্তদিকে চলে__ 
অনেকটা মর্মলোকের গোপনদ্বার দিয়ে অন্তঃপুরের 
অন্তরীক্ষে। 

এবার আরও একট প্রয়োজনীয় ভাবাম্ুভূতির 
কথা আলোচন! ন1 করলে প্রসঙ্গট! সম্পূর্ণ হবে 
না। সেটাহ'ল আনন্দ। প্রাথমিক ভাবাবেগের 
পর্ধায়ভুক্ত এটাও । প্রকাশের ভঙ্গিম! সবসময়ে 
না থাকলেও প্রকাঁশমান যে আছে সেট! চোখ 


অন্কুর ৩৫ 


আর মুখ থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হ'তে পারে। 
আনন্দের অন্ুভূতিট। হ'ল অনেক পরিমাণে মনো" 
বীণার সহান্ভূতি ব। দরদের তারে সুরস্থট্টির কাজ 
করা। যেখানে কিছুট। সমর্থন, ,কিছু পরিমাণে 
সহানুভূতি, কিছু অংশের স্বীকৃতি থাকে, সেইখান 
থেকেই এই রসের উৎস তার জয়যাত্রা শুরু করে। 
ভাল লাগলেই ভাল বলে অনুভূত হবে এমন 
কথা জোর দিয়ে বল। যায় না| তবে ভাল 
লাগবার মধ্যে সমর্থনের অভাব যদি ন! হয়, ত| 
হলে মনের মধ্যে একট! অব্যক্ত শিহরণ স্থষ্ট হয়। 
সেটা আনন্দ-রসানুভূতির তরঙ্গাধাত। শিশু 
কিছু প্রত্যাশা! করল, সেটা সহাগ্ভৃতির সঙ্গে 
দেখা হ'ল, সুতরাং সে খানিকটা আত্মগ্রীতি ঝ 
আত্মিক (বপিষ্্য বোধ করল। সেটাই তাঁর খুশীর 
মনে আনন্দের ঢেউ তুলে দিল। কোনে! সামান্ত- 
তম প্রকাশ বা নড়াচড়। শ্বীকৃতি লাভ করলে 
শিশুর কাছে সেট! বিরাট কীতি- সাফল্য, গর্ব 
আর আনন্দে ভর।। আর এই আনন্দের রসলোক 
প্রকৃতির মুল অনুভূতি থেকে সঞ্চারিত হয় ব'লে 
এই ভাবাম্ভূতি প্রকৃতপক্ষে শিশুর প্রাথমিক 
ংগঠনার পক্ষে অপরিহারধরূপে প্রয়োজনীয় । যার 
মনের মাঝে কোনে। সময়ে আনন্দের ঢেউ লাগে 
না, তার গ্রপারের সম্ভাবনা নেই। আনন্দা- 
ভূতি হ'ল একমাত্র আবেগ যা” সব বড় হবার 
পথগুলোকে আলোকিত ক'রে রাখতে সক্ষম । 
আনন্দট! কেমন করে শিশুর মানসিক শক্তির সথশর 
ও বুদ্ধির সহায়তা করে সেট! বোধ হয় একটু 
বুঝিয়ে বল! প্রাঙ্গিকই হবে।. প্রথম অবস্থার 
প্রত্যেক কর্মের পশ্চাতে যে উদ্দীপনা সঞ্চিত হয় 
সেটার প্রতি আকর্ষণ ব! ৰিকর্ষণ মানুষের শৈশবে 
বড় হবার বিরাট গ্রন্থি । সেই গ্রন্থির বন্ধন খুলে 
দিতে পারে আনন্দের পরিবেশন। দ্বিতীয় 
অবস্থায় হ'ল সাফল্যলাভ ও আকারগত বৈশিষ্ট্য । 
মাফল্যলাভ সমাধানের জন্কই নয় বরং গ্রকারাস্তরে 


৩৬ উদ্বোধন 


এট) আনন্দের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে 
আছে। সফলতালাভ ঘটেছে খন, তখন শিশু 
আরও ভিন্নতর বস্ততে নিভেকে নিযুক্ত করবার 
প্রয়াস করবে। তা না হ'লে সাফল্যের উপ- 
যোগিতাই কী? সাফলোর জন্য যে অনুভূতি বিশেষ 
করে তাকে আরও কোনে। কর্ম-প্রেরণার প্রতি 
উদ্মুখ ক'রে তোলে সেটাই ত আনন্দরূপে প্রকাশ 
পায়। তৃতীয় পধায়ে হ'ল আনন্দের রসপাঁত্র হ'তে 
পরিবেশিত হয় ইচ্ছা, ইচ্ছাশক্তির দৃঢ়তা, কর্ম" 
স্োতনা, পুনঃ গ্রয়ে।গ, উদ্চোগ ও উদ্ভম ৷ স্থৃতরাং 
দেখ। যাচ্ছে, গ্রাথমিক পরধীয়ে আনন্দই একমাএ 
একটা শিশুকে পরিণত মাঁনবে রূপা্তবিত করবার 
অঙ্কুর বলে শ্বীকুত হ'তে পারে। ব্যর্থতা কেন 
আমে ব৷ বার্থতা কি বস্ত? প্রকৃত কথা বলতে 
গেলে শিশুর কাছে এর পরিচয় অত্ন্ত 
আপেক্ষিক । আনন্দ যদি না থাকে সফলতাও 
ধ্র্থ ব'লে অথবা! ব্যর্থতার রূপ ধরে মনোবেদনার 
কারণ হ'য়ে দেখ। দিতে পারে। মিষি-ম।খানে। 
তিক্ত দ্রবা যেমন মিষ্টতার প্রভাবে আপন তিক্ত- 
তাঁকে হারাতে বাধ্য হয়, জীবনের সন অসামঞ্জস্ত, 
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তুচ্ছতাও তেমনি আননাধারায় প্রাণবন্ত হয়ে 
উঠে। এইটাই আননদরসামুভূতির গুড় কথা। 
আর এই মূল সুরটাও অতি শিশুভ্রীবনেই 
দানা বেধে উঠে এবং বথাকালে অস্কুরিত হ'বার 
জন্য অনুকূল পরিবেশের সন্ধান করে। 

তাহ'লে দেখা গেল, গঠনের ক্ষেত্রে ৫৪০1970 
যতট! আনন্দকে বাহন করে চল। শুরু ক'রতে 
পারবে ততটাই তার উদ্দেশ্ত বা লক্ষ্য সুসাধিত 
হবে। ক্রোধকে ও অন্ান্ত তীব্রতর উদ্দীপন। ব৷ 
ভাবাবেগকে সংযত করবার পক্ষেও তার 
উপযোগিতা কম নয়। বরং গ্রকারাস্তরে বল। 
যেতে পারে €৪০9 যেখানে ব্যর্থ হয়েছে, 
সেখানে আনন্দের মন্দাকিনীধার! অনুপস্থিত ছিল। 
কারণ, যে বিরুদ্ধশক্তি আমিত্বভাবাপন্ন মনোভাবকে 
ধ্বংস করতে পারে তাকে পরাভূত করবার 
একমাত্র উপায় হ'ল আননের সাধনা । প্রারস্ত- 
জীবনে মানবশিশু যাতে মেই সাধনায় ব্রতী 
হ'তে পারে, তার জন্ত সকলকেই লক্ষ্য রাঁথতে 
হবে। আমার আলোচনার এইটাই হ'ল 
প্রধানতম ইঙ্গিত । 


দুটি কবিত। 


শ্রীযোগীন্্রনাথ মজুমদার 
উত্তর" 
কহিল সাগর আকাশে সাগরে যেথা 
আকাশের মুখ চুমি করে কোলাকুলি 
“ওগো প্রিয়তম . উদ্দার বাতাস সেথা 
কত বড় বলে! তুমি ?” নিছে পদধূলি। 
কহিল আকাশ মতে মহতে যেথ৷ 
“একি কথ। তব মুখে? হয় দরশন 
মোর ছবি আকা ঘিরাজে কেবলি সেথ৷ 


রয়েছে যে ভব যু!” 


লীল! উপবন। 


ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের ধর্মজীবনের ক্রমবিকাশ 
ক্রীনবশস্কর রায় চৌধুরী 


ধর্মের আকাশে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন একটি 
উজ্জল নক্ষত্র | আচারধরপে ও প্রচারকরূপে 
তাহার আসন গ্ষুপ্রভিষ্ঠিত। তাহার জীবনী 
আলোচন। করিলে দেখিতে পাঁওয়৷ যার, তাহার 
প্রতিভ1 ষে দিকেই নিয়োজিত করিয়াছেন, সেই 
দিকই অতুযুজ্জল হইয়া! উঠিয়াছে। মান্ষকে তিনি 
চিন্ময়ের সন্তান, জো1তির : পুত্ররূপে উল্লেখ করিয়া 
ছেন। স্বামী বিবেকানন্দ মানুষের মধ্যেই নারায়ণ 
বিগ্তমান, এবং তাহার সেবাই ঈশ্বরের সেবা এইরূপ 
প্রচার করিয়। মানুষকে অপূর্ব মরধাদা দান 
করিয়াছেন। ব্রঙ্গানন্দ কেশবচন্ত্রও বলিয়াছিলেন, 
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ঈশ্বরে বিশ্বাস ও তাহাতেই ব্রহ্মলাভ, ইহ। কেশবচন্তর 
বার বার প্রার্থনামঞ্চ ও তাহার বন্ৃতাবলীতে 
উল্লেখ করিয়। গিয়াছেন। এইখানে শ্বামীজীর সে 
বরহ্মানন্দের আশ্চধ সাদৃশ্য দেখা যায়। মানবপ্রেমে 
ও মানব-সেবাতে ছুইজনই জীবন উৎসর্গ 
করেন । আমাদের মহৎ করব্য-সম্বন্ধে তিনি যে সব 
কথা বলিয়াছেন, তাহ! শুধু এযুগে নয়, যুগ 
হইতে যুগাস্তরে মন্ুয্যসমাজের চিন্তার থোরাক 
হইয়। থাকিবে ।, তীঁহার ধর্মজীবন্নে যে সব মহা- 
পুরুষ তাহাকে কষ্টপ্রাণিত বা উৎসাহিত করিয়াছেন, 
তীহাদের মধ্যে মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর অগ্থতম | 
যৌবনে পৌঁত্তলিকতার প্রতি শ্রন্ধ। হারাইয়। কেশব- 
চন্র নিজ চিত্তে অস্থিরত। অন্ুতব করেন। অস্ত 
কোন মতের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাঁওয়াইতে না 
পারিয়া পাঁপবোধের বিষম জালায় অস্থির হইয়া 


পড়েন। এইপ্রকার মানগিক কষ্টের মধ্যে বখন 
তিনি অবস্থান করিতেছিলেন, তখন ব্রাঙ্গসমাজ 
হইতে প্রকাশিত একটি প্রচারপুস্তক তাহার হাতে 
আসে। সেন প্রগরপুস্তকে ব্রাহ্মদমাজের উদ্দে্ঠ 
ও নিজ মতের অনেক সমর্থন দেখিতে পাওয়ায় 
তিনি ব্রাঙ্গলমাজে যোগদানের জন্তঠ বদ্ধ- 
পরিকর হন। ইহার পূর্বে তাহার মনের অবস্থা] 
বিশ্লেষণ করিয়া ১৮৭০ খ্রীঃ ইংলগ্ডে এক সভায় তিনি 
বলিয়াছিলেন, “[2051151 
850010 177 10100) 8170 166 9 ৮910 3 ] 
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তিনি ১৮৫৭ খ্রীঃ মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক 
পরিচালিত ব্রাঙ্গসমাঞজে যোগদান করেন। এ 
সম্বন্ধে কেশবচন্্র বলিয়াছেন যে, ঈশ্বরের আদেশে 
তিনি ব্রাক্মদমাজে যোগদান করেন। ইহাতে 
তাহার উদ্দেশ্য যতখানি সফল হইয়াছিল, তাহ! 
অপেক্ষা! বেশী হইয়াছিল দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গলাভে। 
ঈশ্বরের অভিপ্রায়ে অথবা! মহর্ষির আকর্ষণে, যে 
ভাবেই হউক, মহি-সঙ্গলাভ কেশবচন্ত্রের ধর্মজীবনে 
সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। পৌন্তলিকতা 
ত্যাগ করিয়! ধিনি স্তব্ধ হইয়া! গিয়াছিলেন, তিনি 
দেবেন্্রনাথের অনুপ্রেরণায় গতিলাভ করিলেন। 
ব্রাহ্মদমাজে প্রবেশ করিয়াই কেশবচন্দ্র নিজ 
ব্যক্তিত্বের বলে নেত। ও উপদেষ্টারপে পরিগণিত 
হইলেন। প্রকাশের স্থযোগ ন! পাইয়! রুদ্ধ কারা- 
গারে এতদিন যাহা। অপ্রকাশিত ছিল তাহা গ্রকাশ 
পাইতে লাগিল । সমাজ ও দেশ ঈশ্বরের আদেশ 
ও নববিশ্বাস-সতঘদ্ধে নুতন কথ! শুনিয়া মুগ্ধ হইল। 


৩৬ উদ্বোধন 


মহধি দেবেন্দ্রনাণ কেশবচন্দ্রের চরিরে বৈরাগ্য- 
প্রণোদিত দৃঢ়ত। দেখিয়। মুগ্ধ ও আকুষ্ট হন। যে 
যুগে শ্রীষ্ট্ম ও ইংরেজী সভ্যতার হাবভাব আমাদের 
শিক্ষিত সমাজে উগ্র আকারে প্রকাশ পাইয়! 
ছিল, সে ধুগে কেশবচন্দ্রের চরিত্রের গতি উহ! হইতে 
ভিন্ন পথে ধাঁবিত হইয়াছিল। তৎকালে ইংরেজি 
শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়) উহার আচার-ব্যবহীর হইতে 
নিজেকে দুরে রাখা কেশবচন্দ্রের দৃঢ় চরিত্রের এক 
অভিনব প্রকাশ। মহধবি ও কেশবচন্ত্রের প্রথম 
সাক্ষাতেই ছুইজন দুইজনকে বুঝিবার আগ্রাণ চেষ্ট। 
করিতে লাগিলেন। দিনের পর দিন এই বৃদ্ধ ও 
যুবার মধ্যে ধর্মের গভীর আলোচন। চলিতে লাগিল । 
কেশবচন্দ্র বলিয়া যাইতেছেন, বৃদ্ধ একমনে শুনিয়! 
যাইতেছেন, মধ্যে মধ্যে মহর্ষি কিছু বলিতেছেন, 
কিন্ত শুনিতেছেন বেশি। এরকম শ্রোতা মানুষের 
জীবনে কয়জন আমে? মহুধির সত্যসন্ধানী দৃষ্টি 
কেশবচন্দ্রকে কেন্দ্র করিয়া ব্রাহ্মদমাজের আশা- 
ভরসার একটি উজ্জ্লক্ষেত্র আবিষ্ষীর করে। 
কেশবচন্দ্রও তাঁহার বিরাট ব্যক্তিত্বের ছায়ায় শাস্তি 
লাভ করিলেন। পরবর্তী জীবনে কেশবচন্দ্র মহষি- 
গ্রদ্রিত পথ হইতে ভিন্নপথ অনুসরণ করিলেও 
দুইজনের মধ্যে মধুর আঁত্মিক সম্বন্ধ চিরদিনই অটুট 
ছিল। ১৮৬২ শ্রীঃ মার্চ মাসে বর্ধমানের অন্তর্গত 
গুসকরা গ্রামে সাধন-ভঙ্গনে ব্যাপৃত থাকাকালীন 
মহযি কেশবচন্দত্রকে আচার্ধপদে বরণ করিবার নির্দেশ 
ঈশ্বরের নিকট হইতে পাঁন। কেশবচন্দ্রকে 
আচাধপদে বরণ কর, সমাজ সর্বপ্রকারে সমুন্নত 
ও শ্রামম্পন্ন হইবে ।” (শ্ীকেশব-কাহিনী ) ঈশ্বরের 
নিকট হইতে এইপ্রকার নির্দেশ পাওয়া মাত্র 
মহধি তাড়াতাড়ি কলিকাতায় আসিয়৷ কেশবচন্দ্রকে 
ব্র্গানন্ন উপাধিতে ভূষিত করিয়। ব্রাঙ্গলমাজের 
আচার্ধপদ্দে বরণ করিলেন ১৮৬২, ১লা বৈশাখ । 

ইহার পর কেশবচন্দ্রকে ব্রাহ্মসমাজের কর্ণধার- 
রূপে আমর! দেখিতে পাই। ব্রহ্ধবাণী অন্থসরণ 


[ ৫৬তম বর্ব--১ম সংখ্য। 


করিয়া তিনি যেদ্িকেই চলেন সকল ব্রাহ্ষের] 
সেইদিকেই চলিতে লাগিলেন। আচারের গুরু 
দায়িত্বের পদে উপবেশন করিয়। ব্রহ্জানন্দ প্রচারের 
প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। তিনি মন স্থির 
করিয়৷ মহ্ধির অনুমতি লইয়া! পূর্ববঙ্গ -গ্রচার-সফরে 
যান। আমর! পূর্বেই বলিয়াছি ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই 
কেশবচন্দ্র 9 দেবেন্দ্রনাথের মিলন ও আচাধপদে 
অভিষেক ; অতএব ব্রহ্ষানন্দের পূর্ববঙ্গ সফরেও 
আমর করুণাময়ের মঙ্গলহস্ত অগ্গমান করিয়। 
লইতে পারি। ইহার পূর্বে তিনি একবার ধর্ম- 
গ্রচারে কৃষ্ণনগরে আসেন। সেই সময় কৃষ্ণনগরকে 
কেন্দ্র করিপ্বা সমস্ত নদীয়। জেল। খ্রীষ্টান ধর্ম- 
প্রচারকর্দের কবলে পতিত হয়। কেশবচন্দ্রের প্রচার- 
সম্বন্ধে বলিতে গিয়া! ডাক্তার ডফ. তাহার অসাধারণ 
কাধক্ষমত। দেখিয়। বলিয়া ছিলেন, ”[1)৩ 01817200 
98109] ?3 ৪. 009৮/০1--9,00৬/91 06100 1088 
01061710075 101036 ০৫6 03.” ( শ্রীকেশব- 
কাহিনী ) কেশবচন্ত্রের পূর্ববঙ্গ-সফরও নানাদিক 
হইতে উল্লেখযোগ্য । তিনি পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন 
জায়গায় কখনও পদতব্রজে কখনও নৌকায় ব্রহ্গবাণী 
প্রচার করেন। এই সময় তাহার অপূর্ব গ্রন্থ 
0৩781005 রচনা। করেন। কেশবচন্ত্ 
বিশ্বাসাত্সা পুরুষ, তাহার বিশ্বাস তাহাকে 
নানারূপ পরীক্ষার মধ্য দিয় লই গিয়া, তাঁহাকে 
জরযুক্ত করিয়াছে । সমস্ত জীবনটাই ঘুদ্ধক্ষেত্র 
মনে করিয়। তাঁহার 'জীবনবেদে এক জায়গায় 
লিখিয়। গিয়াছেন, ”এখন যদি শত্রসংখ্য 
বৃদ্ধি হয়, বিরোধানল প্রজ্মলিত হয়, বিপদ আসিয়া 
আমাদিগকে প্লাবিত করিবার চেষ্টা করে, তথাপি 
ভয় নাই। কেননা জয়ী হইবার জঙ্ভই আমর! 
জন্িয়াছি, কৌন যুদ্ধেই হারি নাই। যত মহারণে 
গ্রবৃতত হইলাম, বত অনুকুল প্রতিকূল অবস্থাতে 
পড়িলাম, সর্বত্রই জয় হইল।” প9৩ [৪10 
গ্রন্থে তিনি যে অপূর্ব বানী রাখিয়। গির়াছেন তাহ! 


মাধ, ১৩৬৯ ] 


বাক্তিগতভাবে কেশবচগ্রকে এবং সমগ্টিগতভাবে 
ব্রাহ্মধর্ম ও সমাজকে ধর্মজগতের এক উচ্চ আসনে 
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল সন্দেহে নাই | মহর্ষি 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরে ব্রাঙ্গসমাজে উল্লেখযোগ্য 
কার্ধাবলীর জন্ত ধাহার নাম প্রথমেই করিতে হয় 
তিনি ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ছাড়া আর কেহই নন। 
ব্রা্মদমাজে নানাপ্রকার ব্যাপারে লিপ্ত থাক।- 
কালীন কেশবচন্দ্রের হৃদয়ে নানাভাবের উদয় 
হইতে থাকে। 

১৮৭৯ খ্রীঃ কেশবচন্দ্র ইংলগ্ডে গমন করেন। 
ইংলগ্ডে যাইবার পূর্বে এবং সাধারণ ব্রাহ্মদমাঁজ 
ত্যাগের পরে, ঠিক এই সমক়টিতে কেশবচন্দ্রের 
মনের ভাব বিশ্লেষণ কর! অথব! তাহার গতিধার৷ 
চিন্ত। কর। হুঃসাধ্য ব্যাপার। সাধারণ ব্রাহ্মদমাজ 
ত্যাগের পুর্বেই তিনি ইউরোপ ও আমেরিকায় 
প্রচাবের প্রয়োজনীয়ত। দেখিতে পান এবং প্রার্থনার 
সময় সময়মত তাহার উল্লেখ করেন। এখন তিনি 
তাহার কর্মপদ্ধতিকে ছুইভাগে ভাগ করিয়। 
ফেলিলেন । প্রথম মানুষ গ্রস্তত করা, দ্বিতীয় 
মনুষ্যসমাজের সেবা । 41): £093015+3 
0811179এ তিনি এক জায়গায় বলিয়াছেন, *] 
৪7; 09115 আবার 
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এই ছুইভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া কেশবচন্ত্র ইংলগ্ডে. 


গমন করিলেন। 

ইংলগ্ডে যাইবার পূর্বেই সেখানে কেশকচন্তরের 
নামের সঙ্গে জনসাধারণের, বিশেষতঃ শিক্ষিত এবং 
ধামিক সম্প্রদায়ের একটি পরিচয় হইয়াছিল। 
ইংলগ্ডের জনসাধারণ কেশবচন্ত্রের সহিত সাক্ষাতের 
জন্ত ব্যগ্র হইয়াছিলেন। তাহার আগমনবাতায় 
তৎকালে ইংলণ্ডে সাড়। পড়িয়! যায়। তাহার 
ইংলগুভ্রমপ-বৃত্তাস্ত আলোচনার স্থান এ প্রবন্ধে 
নাই। নববিধান,। তখ|। এশিয়ার নর্মবাণী 
লইয়া! এডিনবরা, মাঞ্চেষ্টার, লিভারপুল, যেখানেই 
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তিনি গিয়াছেন, জনসাধারণ তাহার বাণী ও 
বাগ্মিতার ভূয়সী প্রশংসা করিরাছেন। কেশবচন্ত্রের 
ইংলগ্ডে অবস্থান স্বল্লকাল হইলেও তাহার প্রভাব 
বহুকাল ছিল। তীহ।র মৃত্যুর ২৭ বৎসর 
পর ১৯১০ খ্রীঃ ৮ই জানুয়ারী লগ্ডনে এক কেশব- 
স্বৃতিবাদরে পণ্ডিত টিফেনদ্‌ শ্রন্ধায় বিগলিত হইয়া 
অবনতমস্তকে বলিয়্াছিলেন, 5201904 ০৬/৩৪ 
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( শ্রীকেশব-কাহিনী) কেখবচন্দ্রের ইংলগুগমনে 
গ্রচারের উন্দেশ্ত ঘতট। ছিল, রাজনৈতিক উদ্দেশ্ত 
তাহা! অপেক্ষ। কম ছিব না। পিতৃভূমির পক্ষ 
সমর্থন করিয়। তিনি সেখানকার রাজনৈতিক 
মহলে আবেদনে করিলে তীহার। তাহাকে 
পিতৃভূমির অভাবমোচনের যে আশঙ্বান দিয়াছিলেন 
তাহা উল্লেখ করিয়া ফিরিবার পথে মিশর 
হইতে ১৮৭* খ্রীঃ ১ল। অক্টোবর সেখানকার 
সুহৃদ্গণকে এক পত্রে লিখেন,-'আমি আমার 
পিতৃভূমির পক্ষ সমর্থনের জন্য আপনাদের নিকট 
গিয়াছিলাম ; উহার ছুঃখাপনয়ন ও উহার বিবিধ 
অভাবপুরণনিমিত্ত আপনার গ্রস্ত, এ বিষয়ে 
অনেক সময়ে উৎসাহ-সহকারে আমার নিকট যে 
আপনার। কৃতসঙ্কল্পত। জ্ঞাপন করিয়াছেন, 
খন আমি উহ॥ ভাবি তখনই আমার আহ্লাদ 
উপস্থিত হয়।” ব্রঙ্জানন্দ কেশঝচন্দ্র বিজয়ী বীরের 
মত ফিরিয়া আরসিলেন। দেশে ফিরিয় 
মাসিয়। তিনি তীহ।র অসমাপ্ত কার্ধ সমাপ্ত 
করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। নব- 
বিধান-সম্বন্ধে বলিতে গিয়া অনেকে ব্রহ্মানন্দকে 
ভুল বুঝিয়াছেন। ধাহারা মনে করেন নববিধাঁনই 
তাহার ধর্মজীবনে পূর্ণতা আনিম্নাছে তাহারাও 
ভুল করিয়াছেন। পূর্বেই উল্লেখ কর! হইবাছে 
যে, তাহার ধর্মজীবনে নববিধান উল্লেখযোগ্য 


৪৫ উদ্বোধন 


হইলেও সর্বশ্রে্ঠ নয়। তাহার ধর্মজীবনে নববিধান 
ক্রমবিকাশ মাত্র। নববিধানের পূর্বে তিনি ভারত- 
ব্যায় ব্রা্মলমাজ প্রতিষ্ঠিত করেন এবং ইহার ভিতর 
দিয় নববিধানের লীল! প্রকাশ্বভাবে আরম্ত হইল। 
পুরাতন ব্রাহ্মলমা্জ ছাড়িয়া! ব্রক্মানন্দ কেন বাহির 
হইয়। আিলেন, এ সমন্ধে নানা জনে নানা কথ 
কহিয়া থাকেন। পুরাতন ব্রাহ্মনমাঙ্জ যখন কেশব- 
চন্দ্রের সংস্কার পছন্দ করিল ন। তখন মেই স্থান হইতে 
বাহির হইয়া আসা ছাঁড়৷ তাহার আর কি উপায় 
ছিল? প্রার্থনামঞ্চ হইতে এই সময় তিনি বলিতে- 
ছেন,__“হে মুক্তিদাতা বিধানের মালিক, সেই 
পুরাতন ব্রাঙ্গলমাজের দিন চলিয়। গিরাছে, প্র।য় 
অতীত হুইল । একটি সামান্ত শিবির হইতে বাহির 
হইয়] সন্মুথে দেখিতেছি প্রকাণ্ড পৃথিবী ।৮ কেশব- 
চন্দ্রের যোগদানের পূর্বে পুরাতন ব্রা্মদমাজের গতি 
ছিল ন। বলিলেই হয়। তিনি উহার আচার্ধপদে 
আরোহণ করিগ়াই চাহিলেন উহাকে টানিয়। সভ্য- 
জগতের সম্মুখে দাড় করাইতে, চাঁহিলেন উহার 
মাঁধামে একটি শক্তিশালী গ্রচারকার্ধ চালাইতে। 
এইখানেই তিনি বাধা প্রাপ্ত হন। বস্ততঃ নববিধান 
তাহার আরন্ধ কাধ, যাহা ঈশ্বরের কার্য বলিয় 
তাহার বিশ্বাস, তাহাই সমাপন করিবার জন্ত 
স্থাপন করিয়া ছিলেন। ব্রদ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের 
পুরাতন ব্রাগ্গনমাগ-ত্যাগের কথ! উঠিলেই প্রথমেই 
মনে পড়ে মহষি দেবেন্দ্রনাথের কথ।। ব্রঙ্গানন্দের 
সংস্কারকার্ধ মহষি পছন্দ করিতেন ন! ; উহ তাহার 
পর্রাবলীতেই প্রকাশ পাইয়াছে। হিন্দুভাবের সঙ্গে 
জগতের অন্ত ধর্মের মুপভাব মিশাইয়া এক 
মহাধর্মবিধানের ইচ্ছ। মহধির মনঃপৃত হইল না| 
নিথিলবিশ্বকে কার্বক্ষেত্ররূপে বাছিয়! লওয়। ও 
ব্াহ্মদমাজের মাধ্যমে উশ্বরের বিধান প্রচারের 
ইচ্ছা। মহর্ষি অন্থমোদন করেন নাই। মূলতঃ 
একদিকে মহর্ষির অনিচ্ছ1, অন্যদিকে ব্রহ্জানন্দের 
ঈশ্বরের বিধান প্রচারের অদম্য ইচ্ছ, এই ছুই বিরুদ্ধ- 
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শক্তির সংঘাতেই নববিধানের গ্রকাশ। নববিধান- 
স্থাপনে কেশবচক্জ্রের ধর্ম্মগীবনের দৃঢ়তা, ঈশ্বরে 
বিশ্বাম ও তাহার মহিমাপ্রচারের তাগিদ এমন 
ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে যে, তাঁহার পূর্বজীবন হইতে 
তাহাকে হাত ধরিয়! যেন একটি মনৃশ্ শক্তি পরবর্তী 
জীবনে তীহাকে পূর্ণতার মধ্যে লইর৷ চলিয়াছে। 
পুরাতন ব্রাহ্মদমাঞ্গ ও মহর্ষিকে ত্যাগ করিবার পরও 
মঠবি ব্গ্ধানন্দের প্রতি যথেই আকৃষ্ট ছিলেন, তাহা 
প্রতাপচন্ত্র মজুমদারের নিকট লিখিত এক পব্রে 
জান। যায়ঃ প্ব্ন্ধানন্দ এত উচ্চ পর্দবীতে 
উঠ্রিরাছেন যে মামর! তাহার নাগাল পাই নাঁ_ 
তাহার মনের ভাব আর সুস্পষ্ট বুঝিতে পারি না, 
ছায়াময় 'প্রহেপিকার মত মনে হ্য়।” অন্ত এক 
পত্রে ব্রদ্মানন্দ কেশবচন্দ্রকে লিখিতেছেন,--“আমার 
জীবনে বঙ্গ ভূমিমধ্যে তোম৷ অপেক্ষা বিশুদ্ধচরিত্র ও 
মহতব্যক্তি দেখি নাই।” 

নদী ও সাগরের মিলন যেমন মহামিলন, এইরূপ 
কেশবচন্্র ও রামক্কঞ্দেবের মিলন। সাগরের 
আকর্ষণে নদী যেমন আক হয় কেশবচন্ত্র শ্ীরাম- 
কৃষ্ণের মিলন-আকাজ্কার দক্ষিণেশ্বরে মাঝে ম।ঝে 
ছুটিগ্না যাইতেন। তী।হার জীবনে শীরামকৃষ্ণ- 
দেবের প্রভাব উল্লেখযোগ্য । দুইজনই দ্িব্যো- 
ন্[াদ, দুইজনই ধর্মের শ্রোতে পৃথিবী প্লাবিত 
করিয়াছেন। বেলঘরিয়ার তপোবনে কেশবচন্ত্র 
মাঝে মধ্যে সশিষ্য উপাননার ব্যবস্থা করিতেন। 
১৮৭৫ খৃঃ এপ্রিলের শেষে ব্রহ্মানন্দ সশিষ্য যখন 
বেলঘরিয়ার তপোবনে উপাসনায় নিযুক্ত আছেন, 
সেই সময় পরমহংসদেব তাহার ভাগিনের়কে সঙ্গে 
করিয়] সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। পরম্হংসদের 
প্রথমেই কহিলেন, “বাবু, তোমর! নাকি ঈশ্বর 
দর্শন কর? সে দর্শন কিরূপ আমি জানিতে চাই। 
ইহার পর একটি রামপ্রসাদী গান গাহিয়! তিনি 
মাধি রাত হইলেন। সমাধি থাক! কালীন তাহার 
দুই চক্ষু দিয়! আনন্দাশ্র গড়াইয়া! পড়িতে লাগিল। 
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শ্ীরামরুষদেব কেশবচন্ত্ের মধ্যে কি দর্শন করিয়া- 
ছিলেন তাহা চিন্তার বিষয়। হিন্দুধর্মের নবধুগের 
বাহকগণ বলিয়াছেন যে, মানুষের মধ্যেই ঈশ্বর 
আছেন। “সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার 
উপরে নাই।” পরমহংসদেব ধর্মজগতে নবযুগের 
বাহকগণের গুরুস্থানীয়। তিনি কেশবচন্দ্র ও তাহার 
ভক্তমণ্ডলীকে উপমাযোগে কত অধ্াত্মতন্বকথা 
শুনাইলেন। বহুবার ব্রহ্গানন্র-পরমহংসদেবের মিলন 
হইয়াছে । কেশবচন্দ্রকে দর্শন করিলে পরমহংসদেব 
ব্যাকুল হইয়া পড়িতেন। কখনও তাহার হাত 
ধরিয়৷ নাচিতেন, কখনও বুকে জড়াইয়! কহিতেন, 
“তুমি শ্তাম আমি রাধা।” ভাবের জগতে 
ভাঁবপাগলের এই খেল! কর জন বুঝিতে পারে? 
বহুদিন হুইল ব্রহ্গানন্দ কেশবচন্ত্র তাঁহার নশ্বর 
দেহ ত্যাগ করিয়া অমৃতলোকে চলিয়। গিয়াছেন। 
যে সত্য তিনি উপলব্ধি করিয়। প্রচার করিয়। 
গিয়াছেন এবং যাহার উপর ভিত্তি করিয়! অসাধ্য 
সাধন করিয়াছেন, তাহার আলোচন! আজও 
মম্যকরূণে হয় নাই। যেষুগে ষে ভাবের আদর্শ 
তিনি বহন করিতেন এবং ধাহ) গ্রতিষ্ঠঠ করিতে 
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তাহাকে অসাধারণ বেগ পাইতে হইয়াছে তাহার 
ইতিহাস আলোচনা! করিলে দেখ! যাইবে এবং 
উপলব্ধি করা যাইবে ব্রন্ধানন্দ কেশকচন্ত্র কেন 
অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন। মুসলমান ধর্মের প্লাবন 
হইতে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্ধদেব যেমন হিন্দুধর্মকে 
রক্ষ। করিয়াছিলেন নেই রকম গ্রী্ধর্মের প্লাবন 
রোধ করিতে বহুলাংশে সহায়তা করিয়াছিলেন 
্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন। নিজেকে তিনি ঈশ্বর- 
প্রেরিত বলিয়া বিশ্বাস করিতেন এবং তাহার 
অন্ুুমাণন-পালনই ঈশ্বরের ইচ্ছাপালন বলিয়া ঘোষণা 
করিয়াছেন! নিজের উপর অথণ্ত বিশ্বামই ইহার 
মূল কারণ। নিজের উপর বিশ্বাস রাখিয়া ব্রঙ্মানন৷ 
কেশবচন্দ্র মুক্ত বিহঙ্গের মত ধর্সাকাশে বিচরণ 
করিয়া গিয়াছেন। অশিক্ষ। এবং অবিশ্বাসীদের 
সম্বন্ধে বলিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন, “শিক্ষার 
উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই পৃথিবী আমাকে এবং আমার 
ধর্মকে গ্রহণ করিবে ।” শতবর্ষ পূর্বে এক কর্মবীর 
ধর্মবীর বাঙ্গালী যতখানি আশ। হৃদয়ে পোষণ 
করিয়। চলিয়। গিয়াছেন, ভারতবাসী কি কোনদিন 
তাহ! গভীর ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিয়াছে? 


স্বামী ব্রন্মানন্দের স্মৃতি 
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(এক) 
স্বামী বাস্ুদেবানন্ন 
পাঠ্যাবস্থায় প্রথম “মহারাজ, ব্রহ্মানন্দ স্বামীর 


সহিত দেখা হয় স্বামীজীর তিথিপৃজার দিন. 


(১৯১২ খৃষ্টাব) বেলুড়মঠের ভিটা রুমে। 
ঘরের মধ্যেই বেড়াচ্ছেন। পাখোয়াজের সহিত 


ঙ 


গান হবে, সব প্রস্তত। বাগবাজারের একটি 
ছেলে তাকে একখানি হাতে আক] শ্বামীজীর 
ছবি, পেব্িঙ্গ স্কেচ উপহার দিলে খুব গ্রশংস। 
করতে লাগলেন। তিনি আসনে বসলে এঞ্পদ 
গান চলতে লাগলে।। আমর! জানলায় দাড়িয়ে 
শুনতে লাগলুম। বখন বেরিরে এলেন, তখন 


৪২ উদ্বোধন 


আমি ও আমার সহপাঠী শচীন উভয়ে প্রণাম 
করলুম। জিজ্ঞেস করলেন, “কোথা থেকে 
আসছ ?” বুম, “আমহাষ্ট ্ীট থেকে ।” বল্লেন, 
“আজ বড় ভিড়, লোকজন, আঁর একদিন এসো, 
তোমার সঙ্গে একটু কথা আছে।” এমন মিষ্ট 
কথা কখন শুনিনি। কিন্ত যতবারই এসেছি 
পাঠ্যাবস্থায় আর তার সঙ্গে দেখা হয় নি। 
একেবারে দেখা হলো যখন গৃহত্যাগ করে মঠে 
যোগ দিলুম। সবে মঠে ঢুকেছি কয়েক মাঁসমাত্র, 
মহারাজ মান্দ্রাজ বা! কাঁণী থেকে এলেন, ঠিক মনে 
নেই। উঠানে আমগাছ-তলাম্স বেঞ্চির উপর 
বসে তামাক খেতে লাগলেন। আমি, ঈশ্বর, 
বিরূপাক্ষ, বীরেন, মাখন, যত্তীন ডাক্তার, চারুদা, 
গঁসাই, নরেনদা, গোপাল গ্রভৃতি সকলে নমস্কার 
করলুম। বাবুরাম মহারাজ আমাঁদের পরিচয় করিয়ে 
দিলেন। মহারাজ বল্লেন, “একজনকে করলে 
সকলকে নমস্কার করতে হয় আমর। তখন 
বাবুরাম মহারাজকেও প্রণাম করলুম। হঠাৎ 
মহারাজ আমার দিকে তাকিয়ে বল্লেন, “তোমাকে 
দেখ করতে বলেছিলাম না একবার?” আমি 
ব্লুম, “ই, কিন্ত যতবারই আমি মঠে এসেছি, 
আপনি ছিলেন ন।” জিজ্ঞেস করলেন, “কি রকম 
লাগছে, পারবে ত?” আমি বলুম, “খুব ভাল 
লাগছে, ঠাকুরের যদি কৃপা থাকে, তা হলে আর 
পারব না৷ কেন?” 

তিনি বল্লেন, পা, ই, থাকা না থাক তার 
হাতু। বেশ কাজকর্ম কর। সর্বদাই মনে রাখবে 
যে ঠাকুরের সেবা করছি, মামুশের দিকে তাকিয়ে 
কাজ করলে শাস্তি পাবে ন।। ঠাকুরের সেব। 
করছি মনে করলে, ভাল মন্দ সকল অবস্থায় আনন্দে 
থাকবে ।” 

হাঃ মং সী 

মঠে তখন কেন! বলে একজন চাকর ছিল। 

একবার তার জর, কাজে কাজেই আমাকে, 


[ ৫৬তম বর্ষ--১ম সংখ্যা 


বিরূপাক্ষ, বীরেন প্রভৃতিকে গোয়ালের কাজ, 
বাসন মাজা, বিচাঁলী কাটা, মঠ ও উঠান 
ঝাড়, ঠাকুরের ঘরের বাসন 

তোলা, বাগানের কাঞ্জ, ট্যাণ্| চালানে। প্রভৃতি 
সব করতে হত। মহারাজের দর্শনের জন্য 
একদিন ফল-ফুল নিয়ে বলরাম-মন্দিরে গেলুম। 
সব খবরাখবর নিয়ে বল্লেন, “কাজ ভাল, তবে 
নিয়মিত ধ্যান-ভজন ও লেখাপড়ার চর্চাও রাখা 
চাই।” হঠাৎ বল্লেন, “তোকে আমি পাঠক 
করব, বক্তী করব।” আমি হাসতে লাগলুম ; 
ভাবলুম আমি শান্ত্রা্দি কিছুই পড়ি না, কেবল 
কোদাল, কুড়ল, বাঁক নিয়ে থাকি + লেখা পড়! 
করি ন1 বলে ঠাট্রা করছেন । ব্লুম, "এবার থেকে 
লেখাপড়া করবার চেষ্টা করব। জ্গামি ত ভাল 
সংস্কৃত জানি না, তবে বাংল! বা ইংরেজীতে যতটুকু 
নিজে পারি ত। করব।” কিন্তু তার পর থেকে 
মঠে খুব পাঠ আরম্ভ হলো, বিকাল তিনটা থেকে 
পীচটা পধন্ত। বাবুরাম মহারাজ ক্লাশ পরিচালন! 
করতেন। চারুদ1, বিরূপাক্ষ, মাখন, আমি হতুম 
পাঁঠক। প্রথম আরম্ভ হলে। ম্বামীজীর বই। 
মহারাজ যখন মঠে থাকতেন, তথন বাইরের 
গঙ্গাধারের বেঞ্চিতে বনে মাঝে মাঝে শুনতেন । 
সঙ্গে ব্যাকরণকৌমুদ্বী পড়। আরম্ভ হলো? কিছু 
দিন পরে কলকাত। থেকে স্বামী শুদ্ধানন্দজী এসে 
ব্রহ্ম্ত্রের ক্লাস সকালে আরম্ভ করলেন। পরে 
ললিত, অবনী, পরেশ এসে যোগ দেওয়ায় ক্লাস 
খুব জোরে চলতে লাগল । মাঝে মাঁঝে উদ্বোধন 
থেকে কপিল মহারাজ, রাজদ1, দ্বিজেন, বিমল 
গ্রভৃতিও যোগ দিত। এদিকে শ্রীীমহারাজ স্বয়ং 
ভোরে ধ্যানের ক্লাস আরম্ভ করলেন। বখন 
কালীকষ্ণ মহারাজ, শুকুল মহারাজ থাকতেন, তখন 


' তারাও ক্লাসে যোগ দিতেন। 


বড় ও কঠিন কাঁজ ভুল করলে মহারাজ হেসে 
উড়িয়ে দিতেন। তিনি শৃঙ্খলা শিক্ষা দিতেন 


মাঘ, ১৩৬০ ] 


ছোট ছোট কাজের তেতর দিয়ে। পুরাণে! 
ফটকের কাছে একট! চাপার চার। যখন পৌতা 
হলো, মহারাজ চারুদাকে রোজ তাতে জল দেওয়ার 
ভার দিলেন। বলরাম-মন্দিরে গিয়েও খবর নিতেন, 
চারু গাছটায় জল দেয় ত?” হরিপদ একবার 
ম্যাগনোলিয়! গাছের ডাল ভাঙীায় এক দিন তাকে 
ভিক্ষা করে খেতে বল্পেন। আবার একজন তার 
কাছে অনুযোগ করলেন, “ছৌড়ার৷ তামাক 
ধরেছে।” শুনে বল্লেন, “আমি ন বছর থেকে 
তামাক ধরেছি, ত। আমার মান! কি কেউ শুনবে ?” 
সা ঞ ক 

শ্ীশ্রীমহারাজ একদিন প্রার্থনার উপর খুব 
জোর দিয়ে বলেন, “সরল ভাবে তার কাছে 
প্রার্থনা করতে হয়। স্বাধীনভাবে মন খুলে তার 
সঙ্গে কথ! বলবে, একটুও যেন তাতে অবিশ্বাস ন৷ 
থাকে। যাঁরা দীন এবং শান্ত তারা খুধ শীঘ্র তার 
কথা শুনতে পাঁন। অনেকর্দিন তাকে ভাকিনি 
বলে, অথব। ভুলচুক হয়েছে বলে তাঁর কাছে লজ্জা 
করতে নেই। সরলভাবে তাঁর কাছে উপস্থিত হলেই 
তিনিও দেখবে সামনে ধাড়িরে। “সরল না হলে 
সরলেরে যাঁয় না চেন1।%” 

একদিন সকালে বেলুড়ে তর ঘরে আমদের 
সজ্বের নিয়মাবলী পড়। হলে! । পুজনীর় মহারাজ 
তার ছোট থাটটিতে ধ্যানস্থ হয়ে বসে। স্বামী 
শুদ্ধানন্দজী পড়লেন। পাঠশেষ হলে মহারাজ 
বল্লেন, “এসব কথ! ম্বামীজী এ দেহে থেকে 
বলেননি, খুব উঁচু স্তরে মনকে তুলে তারপর 
বলেছেন এবং তারকা লিখেছেন। এসব কথা 
কোন বিশেষ ব্যক্তি বা দলকে লক্ষ্য কোরে 
স্বামীজী বলেননি ৷ ঠাকুরকে কেন্দ্র কোরে সমস্ত 
জগতের কল্যাণের জন্, তাঁর ভাব প্রচারের 
জন্চ বলেছেন। ঠাকুরের কথায় ও সেবায় 
'সকলের সমান অধিকার--তা৷ সে পুরুষই হোক 
ৰা ্ত্রীলোকই হোক, ধনী বা! দরিদ্র হোক, উচ্চ 


স্বামী ব্রহ্মানন্দের স্বৃতি ৪৩ 


বা নীচ বংশের হোঁক--তাঁর কথা ও সেবা! ষে 
গ্রহণ করবে সেই ধন হয়ে যাবে । তোমর! জীবনে 
এই সব সরল বিশ্বাসের সহিত গ্রহণ কর, আচরণ 
কর, আর একধার থেকে ছড়াতে থাক, দেখবে 
কলির প্রতাপ নাশ হয়ে সত্য যুগের আবির্ভাব 
হবে।” 
রঃ ম্ নু 

একজন আর একজনকে মিথ্যা গালাগালি করায় 
তাকে উত্তেজিত দেখে শ্রীশ্রীমহারাজ বল্লেন, “হরি 
মহারাজের কাছে গীতা পড়ছ ; কিন্তু শুধু পড়লে কি 
হবে ? সেই রকম জীবন যাপন করতে হবে। সবংসহ 
হতে হবে, লোকের কথায় টললে চলবে কেন? 
কেবল বিচার করে দেখবে, তুমি ঠিক সত্য পথে 
আছ কিনা । একরকম লোকের স্বভাব কি জান? 
তার! ওপর ঠোঁটে ভাল বলে, আবার নীচের ঠোঁটে 
মন্দ বলে। ম্ুখছুঃখে সমে কৃত্বা” ভগবান 
বলছেন, জানত ?” 

একদিন বল্লেন, “কাশী, প্রয্নাগ, বৃন্দাবন, 
হরিদ্ব।র ও কুরুক্ষেত্র, এই পঞ্চপীঠে তপন্তা করলে 
খুব শীঘ্র সিদ্ধি হয়-_-এ সব জায়গায় তপ্ত! কর।” 
পরে কুরুক্েত্রে যখন গিয়েছিলুম পাগুর খাতায় 
শশ্রীমহার।জের নাম দেখলুম। আবার বৃন্দাবনে 
গোবর্ধনের পাগার। শ্রীশ্রীঠাকুরের শিষ্যদের 
নামমাল| রচনা! করেছে দেখেছিনুম। গুনলুম 
কুম্থম সরোবরে শ্রীশ্বীমহারাজ যখন তপন্ত। 
করেন, তখন একবার মৌনী অবস্থা । শীতকালে 
একজন শেঠ তার গায় একথান! ভাল রুল 
জড়িয়ে দেয়। একটি চোর দেখলে, এ সাধুত 
মৌনী। নে কম্বলখানি খুলে নিয়ে নিজের ছোড়া 
ময়লা কাথাটা তীর গায় জড়িয়ে দিয়ে চলে গেল । 

মাঃ এ ক 

উ্রীমহারাজের একবার ভাব-সমাধি 
দেখেছিলুম। পুরাতন মঠবাড়ীর উত্তর পশ্চিমের 
ঘরে, অর্থাৎ যে ধরে মহাপুরুষ মহারাজ থাকতেন। 


৪৪ উদ্বোধন 


প্রায় দিগ্রহর ৷ নীরদ মহারাজ (হ্বামী অদ্থিকানন্ন) 
গাইছিলেন £ "লিয়ে ঢলিয়ে কে আসে গলিত 
চিকুর আসব-আবেশে 1” কালীকীঠনের গান। 
দেখি চোখ দিয়ে অবিরল ধার! বইছে ; পুলক-কম্প, 
সমত্ত শরীর লাল, কণ্টকিত, দাড়িয়ে উঠলেন। 
দক্ষিণেশ্বরে আর একদিন এইরূপ দেখেছিলুম | 
নাটমন্দিরে- মাঝখানে মহারাজ, একদিকে 
মহাপুরুষ মহারাজ এবং অপরদিকে রামলালদাদা। 
আমর! একপাশে দী।ড়িয়ে। মহারাজ রামলালদাদাকে 
বল্লেন, “ঠাকুর যেমন এখানে দাড়িয়ে গাইতেন ও 
নাচতেন, দাদ|, তেমনি ক'রে গান।” হাত নেড়ে 
রামলালদাদ! শ্রীশ্রীভব্তারিণীর দিকে তাকিয়ে গান 
ধরলেন, “কে নাচে সমরে বাম, তিমিরবরণী। 
পশোণিতসায়রে যেন ভাগিছে নীঙলনলিনী ॥” 
মহারাজ ও মহাপুরুষ মহারাজ ঠিক সেইরূপ 
অন্গুকরণ করতে লাগলেন। গান গাইতে গাইতে 
একবার কোরে শ্রাশ্রীজগদস্বার দিকে এগিয়ে যান, 
আবার ধীরে ধীরে পিছিয়ে আসেন। তিনজনেরই 
সে কী ভাবের অভিব্যক্তি! বুঝলুম__স্বেদ, 
কম্প, অশ্রু, পুলকারদি' অষ্টসাত্বিক বিকারের 
অঙ্গগুলি কী এবং “অন্ুরাগের” পরাকাষ্ঠ৷ প্রাপ্ত 
ভাবের” প্রাকট্যই বাকী! 


*€ ছই) 
শ্রীনির্ঈলকুমার ঘোষ 


্রহগজ্ঞানের মূর্ত বিগ্রহ, ব্রহ্মানন্দের জীবনমূি 
্বামী ব্রহ্মানন্দের চরণোপান্তে বসিবার পরম 
সৌভাগ্য জীবনের অল্প কয়টি দিন লাত হইয়াছিল । 
রহষজ্ঞ পুরুষ-প্রবরের হূর্ণভ সঙ্গের সেই পুত স্তবতি 
গ্লানি-মলিন কলুষ-জর্জর জীবনের অক্ষয় সম্পদ, 
অযুতের অফুরন্ত উৎস হইয়া আছে। 

মহারাজের পাথিব জীবনের শেষভাগে তাহার 
দর্শন ও দিবাসঙ্গলাতের নুযোগ ধটিয়াছিল। 
তখন কলেজে পড়ি এবং নিয়মিতভাবে বেলুড়ম্ে 


| ৫৬তম বর্ষ-_-১ম সংখ্য। 


ও মধ্যে মধ্যে বলরান-মন্দিরে যাতায়াত করি 

শ্রীপ্রঠাকুরের মাঁনসপুত্রের দর্শনলাতভের গ্রবল 
'আকাঙ্ষ! লইয়। যখন প্রথম যাই, তখন মহারাজ 
কিছু দিনের জন্তবাংলার বাহিরে ছিলেন। একদিন 
সকালে মঠে গিয়। শুনিলাম তিনি মঠে প্রত্যাগত 
হইয়াছেন এবং কিছুক্ষণ পূর্বে দক্ষিণেশ্বর গিয়াছেন। 
শীপ্রই ফিরিবেন। গঙ্গার ধারে, মঠের ঘাটের বাধান 
সিড়ির উপর বসিয়া তাহার আগমন প্রতীক্ষা 
করিতে লাগিলাম। দেখিলাম আরও কয়েকজন 
গৃহী ভক্ত একই উদ্দেস্তে সেখানে অপেক্ষা 
করিতেছেন | একটু পরেই একখানি নৌক৷ 
আসিয়। ঘাটে লাগিল । ছুই তিনজন সাঁধুত্রক্মচারীর 
সঙ্গে মঠারাঞ্জ নামিয়া আসিলেন এবং থাটসংলগ্ন 
ছোট ম|ঠটির উপর আপির। দাড়াইলেন। সেই 
প্রশান্ত, সৌম্য মুতির দিকে মুগ্ধনয়নে একটুখানি 
চাহিয়। থাকিয়। অন্তান্ত সকলের সহিত তাহার চরণে 
গ্রণাম করিলাম । উপস্থিত ভক্তগণের মধ্ো 
দেখিলাম কয়েকজন তাহার বিশেষ পরিচিত। 
মহারাজ সকলের দিকে চাহিয়া! কয়েক জনকে 
সাধারণ কুশল গরশ্জাদি করিলেন। এই সময়ে একজন 
বৃদ্ধ ভদ্রলোক তাহাকে জিজ্ঞান! করিলেন, “মহারাজ, 
এখন কেমন আছেন ? মহারাজ তাহার দিকে 
চাহিয়। প্রশান্ত ত্বরে উত্তর দিলেন, “দেখুন, 
আমরা সাধু মান্য, আমাদের আর কেমন থাকা 
ন।থাক! কী? যে দিনট। তার নাম গুণগানে 
কাটে, সেই দিনটাই আমাদের ভাল গেল মনে 
করি।” শারীরিক কুশল-সম্থন্ধে প্রশ্নের যে উত্তর 
মহারাজ দিলেন তাহ! আমার হৃদয়কে সেদিন 
বিশেষভাবে স্পর্শ করিয়্াছিল। মনে হুইয়াছিল-_ 
দেহের সুখছঃখে সম্পূর্ণ উদাসীন জীবন্ুক্ত মহা- 
পুরুষের যোগা উত্তর। ইহার পর তিনি গঙ্গার 
দিকের বারাগ্ায় আলিয়। বসিলেন। তখন 
উপস্থিত গৃহী তক্তগণ নান! ধরনের প্রসঙ্গের 
অবতারণা! করিলেন ৷ মভারাজ যুছ হাসের সহিত 


মাথ, ১৩৬* ] 
সাধারণভাবে স্থা' “না” বলিয়া শুনিয়া বাইতে 
' লাগিলেন । সেদিন আর কোন সংপ্রসঙ্গ 


হইল না। মনে পড়ে, সেদিন একটু অতৃপ্তি ও 
ক্ষোভ লইয়া ফিরিয়াছিলাম। কারণ আরও ভগবৎ- 
প্রসঙ্গ গুনিবার আশ। অন্তরে ছিল । 

ইহার পর একদিন একাদশী তিথিতে মঠে 
গিয়াছি ৷ মহারাজের দর্শনলাভ এবং রামনাম গান 
শোনা ছুইই উদ্দেশ্তা ছিল। মঠে পৌঁছয় প্রথমে 
ঠাকুরধরে প্রণাম করিয়া পরে মহারাজকে প্রণাম 
করিতে গেলাম । তিনি তখন একখানি ইজিচেয়ারে 
বসিয়াছিলেন। প্রণাম করিতেই আশীর্বাদ 
করিয়৷ সঙ্গেহে জিজ্ঞাসা করিলেন কোথায় থাকি, 
কি নাম, কি করি, ইত্যাদি। আমি তখন 
কলিকাতায় হেছুয়ার নিকট একটি পল্লীতে থাকিয়! 
কলেজে পড়িতাম। আথিক অসুবিধার জন সেদিন 
আমার আবাস-স্থান হইতে হ!টিয়া আহিরীটোলার 
ধাটে আপিরা নৌকায় গঙ্গা! পার হই এবং সেখান 
হইতে হাটির| মঠে যাই। মহারাঞজকে ধীরে ধীরে 
সমস্ত পরিচয় দিলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে নিবেদন 
করিলাম যে, সেদিন তাহার চরণ দশন এবং বিশেষ- 
»ভাবে “রামনাম” শুনিবার উদ্দেশ্ত লইয়। আগিয়াছি। 
এই কথ! শুনিয়াই মহারাজ আনন্দে যেন উচ্ক্ৃসিত 
হইয়। বলিয়া! উঠিলেন, "আহা! তুমি রামনাম 
র্শানবার অন্ত অতদূর থেকে, অত কষ্ট করে হেঁটে 
মঠে এসেছ ! বেশ, বেশ! তোমার কল্যাণ হোক্‌। 
যাও, রামনাম শোন গিয়ে। ভগবানের নামগান, 
মহা পবিত্র জিনিস। সব পাপ-তাঁপ, কলুষ ওতে 
ধুয়ে যা়। আর দেখ, রামনাম গানের সময় 
সবাইয়ের সঙ্গে নিজেও গাইবে আমি একটু 
বিপন্জধ বোধ করিলাম, কারণ মে সময় আমি গান 
প্লুর।, ব! স্তবন্তোত্র সুর করিয়া পাঠ কর, এ সব 
বিশেষ পারিতাম ন।। একটু সন্থৃচিতভাবে বলিলাম, 


) 


"গান আমি মোটেই গাইতে পারি না, সুর হয় 


না।” উত্তরে মহায়াজ বলিলেন, “তা হোক। 


স্বামী বঙ্ধানন্দের স্থতি ৪৫ 


যেমন পার, আন্তে গাইবে। দেখ, যেখানে 
ভগবানের নাম কীতন হয় সেখানে উপস্থিত থাকলে 
তাতে যোগ দিতে হ'য়, গাইতে হয়। ঠাকুর নিজে 
একথা ব্লতেন। যাও, এক্ষুনি রামনাম আর্ত 
হবে।” এমন মধুর, স্নেহপূর্ণ শ্বরে কথাগুলি বলিলেন 
যে, আমার সমন্ড মন গ্রাণ যেন জুড়াহয়। গেল | মনে 
হইল, একজন সামান্থ দীন দরিদ্র ছাত্রের কল্যাণের 
জন্জ এই মহাপুরুষের কী দ্নেহগভীর আকুলত৷ ! পরম 
আনন্দে রামনামের ঘরে গেলাম । একটু পরেই রাম- 
নাম আরম্ভ হইল। সেদিন পরমপূঞ্জনীয় মহাপুরুষ 
মহারাজ রামনামে উপস্থিত ছিলেন। আমি তাহার 
খুব নিকটে স্থান সংগ্রহ করিয়া বলিলাম । সেদিন 
রামনাম-গানের সময় মহাপুরুষজীর যে আনল্দোচ্ছল 
ভাবোছেল মুি দেখিয়াছিলাম, তাহ! আজও মনে 
পড়ে। রামনামের পর পুনরায় ম্বামী ব্রন্ধানদ 
মহারাজকে প্রণাম করিয়া গৃহে ফিরিলাম। 

ইহার তিন চারি দিন পরে একটি বুবক 
বন্ধুর সঙ্গে মঠে যাই। পৌঁছিয়াই দেখিলাম 
ভিতরের দিকে প্রাঙ্গণে, ঠাকুরঘরের সিড়ির কিছু 
দুরে, মহারাজ দাঁড়াইয়া আছেন এবং জনৈক 
সেবককে কিছু বলিতেছেন। আমি প্রণাম করিবার 
উদ্দেশ্তে তাহার সম্মৃথে দীড়াইতেই জিজ্ঞাসা 
করিলেন, পঠাকুরঘরে প্রণাম করে এসেছ ?* আমি 
একটু লঙ্জিতভাবে বলিলাম, "আজ্ঞে না, এইবার 
যব” মহারাজ বলিলেন, “না, আগে ঠাকুরঘরে 
প্রণাম করে এস। মঠে এসে সকলের আগে ঠীকুর- 
ধরে প্রণাম করে এসে তার পরে অন্ত কিছু করবে। 
যাও!” আমি অগ্রতিভভাবে তাড়াতাড়ি ঠাকুর- 
ঘরে গিয়! প্রণাম করিলাম, এবং তাহার পর নীচে 
আসিয়! মহারাঁজকে প্রণাম করিলাম। এই সময় 
মঠে পালিত একটি বেশ হৃষ্টপুষ্ট গাতী সেখানে 
আসিয়। মহারাজের একেবারে গ। ঘেগিয 
দাড়াইল। মহারাজ একজন সেবককে কিছু. 
তর়কারির খোসা! আনিতে বলিলেন। সেবকটি 
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একটি চুপড়িতে করিয়া উহ! আনিলে মহারাজ 
নিজের হাতে সেই তরকারির খোসাগুধি পরম 
ন্নেছে গরুটিকে খাওয়াইতে লাগিলেন এবং আমাদের 
দিকে ফিরিয়। বলিলেন, “দেখ, এই গরুটার এখানে 
আসার একট! 1১90 (ইন্ঠিহাস) আছে। 
এটি বখন বাছুর, তখন একজন কসাই এটিকে 
মঠের ধার দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। বাবুরামদা 
(স্বামী প্রেমানন্দঞ্জী ) একে দেখে সেই কশাইয়ের 
কাছ থেকে পাঁচটাক। দিয়ে একে কিনে নিয়ে 
আসেন। আমি অনেক সময় একে নিজ হাতে 
থাওয়াতুমঃ যত্ব করতুম। এও আমার এমন 
বাধ্য হয়ে পড়েছে ধে, আমাকে দেখলেই কাছে 
ছুটে আসতে চায়। দেখ, পশুদের ভেতরও কত 
ন্নেহমমত। ও কৃতজ্ঞত। বোধ রয়েছে। গরুটিকে 
থাওয়াইবার পর মহারাজ উঠিয়া মাঠের মধ্য দিয় 
বেড়াইতে চলিলেন। গকটি তখনও তাহার 
পিছু পিছু ব।ইতেছে দেখিয়া! তিনি তাহার দিকে 
ফিরিয়। ন্নেহপূর্ণ স্বরে বলিলেন, “যা, মা,_ যা, 
যা” তখন গরুট ফিরিয়া গেল, এবং মহারাজ 
বেড়াইতে চলিয়। গেলেন। আমি ও আমার 
সঙ্গী যুবকটি তাহাকে প্রণাম করিয়া গঙ্গার 
ধারে বাইয়া বসিয়। রহিলাম। সন্ধ্যার কিছু পূর্বে 
মহারাজ দৌঁতলার বারান্দায় একখানি ইজি- 
চেয়ারে আসিয়া বসিলেন। আমি নিকটে 
গিয়া প্রণাম করিয়া তাহার পায়ের নিকট 
বসিয়। পড়িলাম । এই সময়ে একজন মাদ্রাজী 
ভক্তও সেখানে আপিয়া প্রণাম করিয়! বসিলেন। 
তখন অন্ধকার হইয়া আমসিতেছিল। চারিদিকে 
শান্ত, নিস্তবভাব। মহারাজ চুপ করিয়। বসিয়। 
আছেন। মাদ্রাজী ভক্তটি মাঝে মাঝে মৃদুন্বরে 
দু'একটি কথ জিজ্ঞাস। করিতে লাগিলেন। সেই 
প্রসঙ্গের অনুনরণে আমি মহারাজকে একবার 
জিজ্ান। করিলাম, “মহারাজ, ভগবানের নিকট 
আমার যদি কোন আন্তরিক প্রার্থনা! থাকে, 
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তাঁকি নিশ্চয়ই পূর্ণ হয়?” মহারাজ বলিলেন, 
“যদি ঠিক ঠিক ভক্তি-বিশ্বাসের সঙ্গে আস্তরিক 
প্রার্থনা হয়, তাহলে নিশ্চয়ই পূর্ণ হয়। শুধু 
প্রার্থন। নয়, বিশ্বানী তক্তের মনের আস্তরিক 
ইচ্ছাও তিনি পূর্ণ করেন। সব সময়ে দৃঢ় বিশ্বাস 
রাখবে ষে তিনি বাঞাকল্পতরু। ( মাদ্রাজী ভক্তের 
দিকে ফিরিয়া) 175 03 0১০ 0010116: 06 811 
$/15159. ঠাকুরের জীবনের সেই তুলসী বাগান 
ঘেরার ঘটন| জানতো? ঠাকুরের দক্ষিণেশ্বরে 
থাকার গোড়ার দিকে তিনি নির্জনে সাধনার জন্য 
পঞ্চবটাতে একট জায়গায় অনেকগুলি তুলদী 
গাছ পু'তেছিলেন। এ তুলমী বাগানটি ঘেরার 
জন্চে তার খুব ইচ্ছ। হয়। কিন্তু বাগান ঘেরার 
জিনিসপএ জৌগাঁড় করার বা ঘেরার ব্যবস্থা রুর| 
তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। ঠিক সেই সময় রাত্রিতে 
গঙ্গায় জোয়ারের অ্রেতে বেড় দেওয়ার উপধুক্ত 
কতকগুলি ছোট ছোট রল| কাঠ, বাথারি, খানিকটা 
দড়ি, মাঁয় একথানা কাটারি পর্যন্ত একসঙ্গে 
বোঝ। বাধা অবস্থায় দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের ঘাটে 
এসে লাগল । ভতাভারি নাম করে বাগ।নের এক 
মালী ঞ।কুরকে খুব ভক্তি করত। সেএঁ বোঝা 
তুলে ঠাকুরের কাছে নিয়ে এল। সেইগুলি দিয়ে 
তখন তুলসী-বাগানের বেড়া দেওয়৷ হল 

দেখ কি অদ্ভুত ব্যাপার! সত্যই ভগবান বাঞ্া-ং 
কল্পতরু, ভক্তের মনোবাঞ্। তিনি নিশ্চয়ই পূর্ণ 
করেন,--এতে কখনও সন্দেহ করে! না।” খুব 
আবেগপূর্ণ স্বরে শেষের কথা কয়টি বলিয়। একটু- 
থানি চুপ করিয়া রিলেন। ইহারপর বলিলেন, 
“দেখ, ভগবান তক্তের মনোবাঞ্ছ। পূর্ণ করেন 
সত্য; কিন্তু তা বলে প্রকৃত ভক্ত তার 
কাছে ষ। ত| চায় না । ভগবানের কাছে বিষ 

চাইতে নেই; তার কাছে জ্ঞান-ভক্তি, বিবেক" 
বৈরাগ্য, এইসব চাঁইতে হয়।” এই বগি! 

মহারাজ চুপ করিলেন। অনেকক্ষণ পর্বস্ত গার 
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কোন কথা বলিতেছেন ন। দেখিয়। তাহাকে 
গ্রণাম করিয়৷ আন্তে আস্তে চলিয়া আসিলাম 


একদিন ঠিক সন্ধ্যার সময় মঠে গিয়াছি, 
জনৈক পরিচিত ব্রঙ্গচারীজীর নিকট শুনিলাম, 
মহারাজ উপরে আছেন। খুব ধীরে ধীরে উপরে 
উঠিয্ন! গেলাম । দেখিলাম দোতলায়, গঙ্গার 
দিকের বারাল্াায়, মহারাজ একখানি ইজি চেয়ারে 
বসিয়। আছেন। সামনে পায়ের চটি জুতা দ্ুখানি 
খোলা, তাহার উপর পাছুখানি রহিয়াছে। 
বারান্দায়, কোণের দিকে তিন চারিজন সাধু- 
ব্রহ্মচারী জপধ্যান করিতেছেন। কোন শব ব৷ 
কথাবাতা নাই । মহারাজ গঙ্গার দিকে বদ্ধদৃষ্টি, 
বন্ধাগ্তলি,_স্থিরভাবে বসিয়। আছেন। 
অতি সন্তর্পণে যাইয়-তীহার ইঞ্জি চেয়ারের 
পার্থখে তাহার পায়ের নিকট নিঃশবে বসিয়া একটু 
জপ করিতে লাগিনাম। কিছুক্ষণ এই ভাবে 
কাটিবার পর মহারাজ যেন কতকট। আপনমনে, 
মৃহ্বরে বলিলেন, “প| টা কেমন যেন টস্‌ টস্‌ 
করছে।” আমি উহ৷ গুনিয়াই তৎক্ষণাৎ প্রার্থন। 
জানাইলাম, “আমি পা টা একটু টিপে দেব 
মহারাজ?” তিনি বলিলেন, “দাও ।” আনন্দে 
আমার চোখে জল আপিল; একট। উন্মাদনায় 
দেহ যেন কীাঁপিতে লাগিল। তাড়াতাড়ি তাহার 
পায়ের আরও নিকটে আসিয়া! আন্তে আস্তে 
পায়ের পাত ছুইখানি টিপিয়া দিতে লাগিলাম। 
মহারাজের পদসেবা করার প্রবল আকাজ্ষা কত 
দিন ধরিয়া ছিল। কিন্তু কোনও দিন ম্থুযোগ 
পাই নাই, বা সাথে করিয়৷ চলিতে পারি নাই। 
অবশেষে ঠাকুর আমার মনোবাঞ। পূর্ণ করিলেন। 
তাহার কপার সেদিন তাহার 'মানসপুত্রের 
পদসেবার অধিকার লাভ করিয়। আপনাকে ধন্ত 
মনে করিলাম। নিস্তব্ধ, মৌন পরিবেশের মধ্যে সম্পূর্ণ 
অন্তমুখ অবস্থায় উপবিষ্ট মহারাজের পদসেব! 


আমি. 
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করিতে করিতে মনে হইল তাহার পবিত্র পদম্পর্শে 
জীবনের সমস্ত কলুধ, সমস্ত গ্লানি যেন ধুইয়। মুছিয়! 
গেল। অনেকক্ষণ পরে মহারাজ একটু নড়িয়া 
বসিয়া) বলিলেন, "আর এখন দিতে হবে ন। 
থাক।” তখন তাঁহার পায়ের উপর মাথ)। রাখিয়া 
প্রণাম করিয়! ধীরে ধীরে নামিয়। আমিলাম। 

আর একদিন সন্ধ্যার কিছু পূর্বে মঠে গিয়াছি। 
সঙ্গে আমার একটি আত্মীয় বালক ছিল। মহারাজ 
এক তলায় গঙ্গার দিকের বারান্দার একখানি 
বেঞ্চের উপর বসিয়৷ ছিলেন। গুড়গুড়িতে তামাকু 
সেবন করিতেছিলেন। নিকটে দুই তিন জন সাধু- 
্রহ্মচারী ও ছ-একজন গৃহী ভক্ত ছিলেন। আমি 
নিজে মহারাজকে প্রণাম করার পর সঙ্গের 
বালকটিকে প্রণ।ম করাইলাম। মহারাজ তাহার 
দিকে চাহিয়। জিজ্ঞাসা করিলেন, “এ কে?” 
আমি পরিচয় দিতে তিনি তাহার মাথায় হাত 
দির়। আশীবাদ করিলেন_ আর কোন কথ। বলিলেন 
না। গঙ্গার দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ রাখিরা আস্তে আস্তে 
তামাক খাইতে লাগিলেন। লক্ষা করিলাম, 
মহারাজ যেন খুব বেশী অন্তমুখ। ক্রমে তাহার 
শরীর যেন স্থির হইয়। আদিতে লাগিল। অধ- 
নিমীলিত নয়নে গঙ্গার দিকে চাহিয়। স্থির ভাবে 
বসিয়া রহিলেন। একটু পরেই হাত হইতে গুড়- 
গুড়ির নলটি পড়িয়া গেল। একজন সেবক 
তৎক্ষণাৎ সেটি তুলিয়া লইয়৷ মহারাজের হাতে 
ধর|ইয়৷ দেওয়ার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু উহ! তখনই 
আবার পড়িয়া গেল, হাতে রহিল না। মহারাজ 
গঙ্গার দিকে বন্ধদৃষ্টি, তেমনি অধ নিমীলিত নয়ন, 
--ম্থির নিশ্চল দেহে বপিয়। রহিলেন! নিঃশ্বাস 
পড়িতেছে কিন বুঝা গেল ন1। প্রায় জড়বৎ 
অবস্থান করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যা অতিক্রান্ত হইয়৷ 
গেল, চারিদিকে আধার জমিয়। উঠিয়াছে। 
আমর] ষে করজন সেখানে ছিলাম, নিম্পন্দভাবে 
মহারাজের এই অপূর্ব অবস্থা দেখিতে লাঁগিলাম। 


$৮ উদ্বোধন 


অদূরে অন্ধকারে আবৃতা গজ; সম্মুখে বঙ্দানন্দের 
অতঙগম্পর্ণী গভীরতায় নিমগ্ন স্বামী ব্রঙ্গ।নন।! 
চারিদিকে জমাটর্বাধা এক মৌন গাল্ীর্ধ যেন থমথম 
করিতেছে। এই অনির্চনীয় পরিবেশের মধো 
নিজের মনের সমস্ত চঞ্চলত।, সমস্ত গতি কিছুক্ষণের 
জন্চ একেবারে লব্ধ ₹ইয়। গেল। মহারাজের মুখের 
দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ করিয়৷ আচ্ছন্পের মত বগিয়৷ 
রহিলাম | এই ভাবে প্রায় দেড় ঘণ্টার অধিককাল 


[৫৬তম বর্ধ--১ম সংখ্যা 


স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিতে লাগিল । কিছুক্ষণ 
পরে, খানিকটা উদাস দৃষ্টিতে আমাদের দিকে 
একবার চাহিলেন। কোন কথা বলার সাহস ব 
শক্তি হইল না। শুধু একবার প্রাণ ভরিয়৷ প্রণাম 
করিয়। চলিয়। আসিলাম। 

সেই দিনটির স্থতি আমার জীবনে অমর হইয়া 
আছে। আজও যখন এ সন্ধ্যাটির কথ মনে পড়ে, 
তখন এক অনির্বচনীয় আননের স্বতি মনকে অতি- 


কাটিয়। গেল। তাহার পর তিনি ধীরে ধীরে ভূত করিয়া ফেলে, চোখের সামনে সেই ব্রহ্মানন্দ- 
একবার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন। ক্রমে ক্রমে ঘন মুষ্ঠি আবার যেন জীবন্ত হইয়! উঠে ! 
পুরাতন পত্রক্ 
স্বামী অভেদানন্দ ও স্বামী ত্রহ্মানন্দ 
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পুজ্যপাদ রাখাল মহারাজ, 

প্রবুদ্ধ ভারতে এবং উদ্বোধনে দেখিলাম যে 
এবার ঠাকুর বাবুরাম ভায়াকে ডাকিয়। লইয়াছেন 
--এই সংবাদ পাঠ করিয়া আমি দুঃখসাগরে 
পতিত হইয়াছি। একে ২ সকল ভাই ও 
ভগ্নিগণকে হারাইতেছি। এক্ষণে তুমি কেবল 
একমান্র প্রাণের সখ রহিয়াছ। ঠাকুরের নিকট 
প্রার্থনা করিতেছি তিনি তোমাকে নীরোগ রাখিয়া 
চিরদ্দীবী করুন। বহুকাল আমি এদেশে একলা 
পড়িয়৷ আছি; দেশে ফিরি গিয়া তোমাকে 
দেখিবার বড় ইচ্ছা । সেই ইচ্ছা কবে পূর্ণ 
হইবে তাহ। ঠাকুরই জীনেন। ইউরোপীয় সংগ্রাম 
স্থগিত হইয়াছে। শীগ্রই শাস্তিরাজ্য বিরাজ 
করিবে। ভাই, তুমি আমার জঙ্ত প্রার্থনা কর 


যেন অতি শীঘ্র দেশে ফিরিয়া যাইয়া তোমাদের 
সৎসঙ্গে এ জীবনের বক্রী অংশটা। কাটাইতে পারি । 
প্রচারবাধ্য খুব করিয়াছি । আর ভাল লাগে না। 

প্রকাশানন্দের কাধ্য বেশ চলিতেছে । গত 
ম্ মাসে আমি তাহার 0530 ( অতিথি ) হইয়।- 
হইয়াছিলাম এবং তাহার সভায় বভৃতাদি 
দিয়াছিলাম। প্রকাশ অতি সুন্দরম্বভাব, সচ্চরিত্র 
এবং ভক্তিপূর্ণ হদয়। ক % * 

ভাই, তোমার পত্র বহুকাল হইল পাই নাই। 
তোমার ভালবাপাপূর্ণ পত্রের প্রতীক্ষায় রহিলাম। 
সকল ভ্রাতৃগণকে আমার ভালবাসা ও কোলাকুলি 
দিও এবং তুমিও গ্রহণ করিও। পরমারাধ্য। 
মাতাঠাকুরাণীকে আমার শত শত সাষ্টাঙ্গ দিও। 
হরি ভায়া কেমন আছে লিখি সুখী করিও 
এবং তাহাকে আমার বিশেষ বিশেষ নমস্কার 
দিও। ইতি 


দাস 


কালী 
গঙ্জাধর এখন কোথায় আছে? 


* হীযাদকৃঞক মঠ ও মিশনের বর্তমান অধা্গ শ্রীমৎ দ্বামী শন্বরানদা নহারাজে॥। নিকট প্রাণ্ড। 


মাথ, ১৩৬ ] 


উপঢ্রাক্ত পচভ্রর উত্তর 
প্রীশ্রীগুরুপদ ভরসা 


৫৭, রামকান্ত বন্ুর স্ট 
বাগবাজার ( পোঃ আঃ) 
কলিকাতা 
১৬ই জানুয়ারী, ”১৯ 


পরমগ্রেমাম্পদেষুং 

ভাই কালী, বহুদিন পরে সেদিন তোমার 
একখানি শ্রীতিপূর্ণ পত্র পাইয়া অতিশয় 
আনন্দিত হইয়াছি। ওই দিন আমি মঠে উপস্থিত 
ছিঙশলাম এবং তোমার পত্রথানি মহাপুরুষকে 
দেখাইয়াছিলাম ; তিনি উহা দেখিয়া তুমি এখানে 
'আসিবাঁর ইচ্ছ। 'গ্রকাশ করিয়াছ জানিয়। বিশেষ 
মানন্দ প্রকাশ করিলেন। আমি তোমাকে পূর্বে 
অনেকবার কত অনুরোধ করিয়! পত্র লিখিয়াছিলাম, 
কিন্ত প্রভুর ইচ্ছ। ন1 হইলে ত কিছুই হইবার নহে। 
যাহ! হউক, তিনি যে এখন তোমার হৃদয়ে এইরূপ 
অভিপ্রায় জাগরূক করিয়াছেন ইহাতে আমরা 
কতদূর আনন্দিত হইয়াছি তাহ! আর লিথিয়৷ কি 
জানাইব | যাহাতে তুমি অচিরে সেখানকার 
সকল কাজ শেষ করিয়া! এখানে ফিরিয়া! আসিতে 
পার তাহার জন্ত আমি তাহার নিকট একান্ত 
হৃদয়ে প্রীর্থন। কররিতেছি। আবার তোমাকে 
এখানে আমাদের মধ্যে দেখিতে পাইলে যেকি 
'আনন্দলাত করিব তাহা বলিবার নহে। ক্রমশঃ 
একে 'একে প্রভুর সন্তান সকলেই চলিয়। 
যাইতেছেন। বাবুরাম ভাগ! দারুণ ব্যথা দিদা 
সেধিন চলিয়া গেলেন। আমাদের শরীরও সব 
ভাল নহে। হরিভাই অনেক কষ্টে এবার মৃত্যুমুখ 
হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ 
হইতে পারেন নাই ; এইখানেই আছেন। গঙ্জাধর 
তাহার আশ্রমে সাংঘাতিক গীড়ায় আক্রান্ত হইর়৷ 


পুরাতন পত্র 9৪ 


কষ্ট পাইতেছিল। প্রায় মাসাবধি হইল এখানে 


_ আমিম! চিকিৎস! ও পথ্যাপ্দির গুণে এখন অনেকট। 


আরোগ্যলাভ করিয়াছে । শরতেরও শরীর ভাল 
নয়? বাতে কষ্ট পাইতেছে। শ্রীশ্রীমা তাহার দেশে 
ম্যালেরিয়ায় মরণাপন্ন হইয়াছিলেন। এখান হইতে 
ডাক্তার যাইয়া দুইবার তাহাকে প্রায় আসন্ন মৃত্যু 
হইতে বাঁচাইয়াছিল। যাহা 'ঘউক তাঁহার পর 
তিনি এখানে আসিয় অনেকট! সুস্থ হইয়াছেন। 
সকলেই তোমার এখানে ফিরিয়। আদিবার ইচ্ছা 
হইয়াছে জানি! যারপর নাই সুখী হইয়াছেন। 
এখন তুমি সেখানকার সকপ হাঙ্গাম। সত্থর মিটাইয়! 
এখাঁনে চলিয়া আইস ইহাই সকলের আন্তরিক ইচ্ছ। 
জানিবে। প্রচারা'দি কার্ধ্য প্রভুর ইচ্ছার যাহ। 
হইবার হইয়াছে । এখন চিরদিনের যিনি আইস 
তঁহাকে লইয়৷ জীবনের অবশিষ্ট দিন কট| কাটাইয়। 
দেওয়! যাউক। ছেলের! এখন প্রচারকার্ধ্য নির্বাহ 
করুক। প্রভুর কৃপায় তাহারাই এখন সক কাঁধ্য 
চালাইরা লইতে পাঁরিবে। তূলত্রান্তি সকলেরই 
হইয়] থাকে। এইরূপেই সকলে শিক্ষালাভ করিয়া 
থাকে। গ্রভুর কৃপায় এখানেও তাহার কাধ্য 
একরূপ মন্দ চলিতেছে না। আপনা হইতেই 
তাহার ভাঁব দেশময় ছড়াইয়া পড়িতেছে। 
তুমি আগিলে ইহ দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত 
হইবে সন্দেহ নাই। যত শীন্্র পার চলিয়া আইস। 
আমর। তোমার আশাপথ চাহিয়া! রহিলাম। 
অধিক আর কি বলিব। সাক্ষাতে সকল কথা 
বলিবার ইচ্ছ। রহিল। সকলেই তোমাকে ভাল- 
বাসাদি জানাইতে অনুরোধ করিয়াছে। তুমি 
আমার হৃদয়ের ভালবাসা ও নমস্কার জানিবে 
এবং অবিলম্বে দর্শন দিয়! সুখী করিতে অন্তথ! 
করিবে না। ইতি 

| তোমার চিরনুহৃদ 

রাখাল 


শ্রীরামক্ মঠ ও 


বাঁকুড়ায় মঠ ও মিশনের কার্য 


বাকুড়! এবং তৎসংশ্রিষ্ট শাখাকেন্ত্রগুলির ১৯৫২ 
সালের কার্ধবিবরণ নিম্নে।ক্ত প্রকার £ 


মঠ-বিভাগ 

নিত্যনৈমিত্তিক পুজানুষ্ঠান বথারীতি সম্পন্ন 
হইয়াছে । মঠগ্রা্ণে আলোচ্যবর্ষে ৫১টি ধর্ম- 
সম্বন্ধীয় ক্লাশ হইয়াছে । ১০টি সাধারণ বক্তৃতার ও 
ব্যবস্থ। হইয়াছিল। প্রতি 'একাদণী তিথিতে 
শ্ীত্রীরামনাম সংকীন হয়। ্রশ্রাকালীপুজা, 
সরস্বতীপৃজা, বাসস্তীপুজ1, ভগবান শ্রীশ্রীরা মরুষ্ণ. 
দেবের জন্মতিথি, শ্রীশ্ব্ীমাতাঠাকুরানী ও স্বামীজী 
এবং শ্রীশ্রীরামকু্চ-পার্ধদগণের জন্মতিথি উৎসব 
যথারীতি নিশ্পন্ন হইয়াছে। গ্রন্থাগার ও পাঠাগারের 
কার্ধ নিয়মিত ভাবে চলিয়াছে। মোট পুস্তকের 
সংখ্যা ছিল ১৮৮৮ । ৩০থাঁন! মাসিক ও সাপ্তাহিক 
পত্রিকা এবং ২থানা দৈনিক পত্রিক। পাঠাগারে 
রক্ষিত থাকে । 

১৯৫২ সালের শেষভাগে গঙ্গাজলঘাটা থানার 
অন্তর্গত আমাদের বামহরিপুর কেন্দ্রে একটি ক্ষুত্র 
পুস্তকাগার স্থাপিত হুইয়।ছে। 

মিশন-বিভাগ 

১। দাতব্য চিকিৎসায় £_আলোচ্য বর্ষে 
তিনটি চিকিৎসালক-কেন্দ্রের কাধ নিয়মিত ভাবে 
সম্পন্ম হইয়াছে। নিযে যথাক্রমে চিকিৎলিত 
রোগীর সংখা দেওয়। হইল £ 
(ক) বাঁকুড়। মিশনস্থিত চিকিৎসালয় £-- 


বহিধিভাগে অন্রোপচার-সংখা। 


নুতন রোগী--১৮৪৮৮ নৃতন_-২০৮ 
পুরাতন রোগী--৪৩০১৩ পুরাতন-__-৪৬৬ 
মোট--৬১৫০১ মোট--৬৭৪ 


মিশন সংবাদ 
অন্তবিভাগে £ নূতন -_ ২৩৯ 
পুরাতন-_-১৭২৫ 
মোট-_- ১৯৬৪ 


ওধাদি সাহাষ্য :--১০৫ জন নূতন রোগী ও 
১৬০ জন পুরাতন রোগীর মধ্যে ৫ আউন্স, ২ ড্রাম, 
২ গ্রেন কুইনিন সাল্ফ বিতরিত হইয়াছে । ১৪৭ 
জন নূতন রোগী ও ২০৬ জন পুরাতন রোগীর মধ্যে 
১২০৯টি প্যালুড্রিন টেবলেট বিতরিত হ্ইয়াছে। 
(খ দৌোলতল। শাঁখ! চিকিৎসা-কেন্ত্ 

নৃতন রোগীর সংখ্য।--১৯৬৫ 
পুরাতন রোগীর সংখ্যা-৪১২৬ 


মোট-_৬০৯১ 

(গ) রামহরিপুর শাখা চিকিৎসা-কেন্ত 
নৃতন রোগীর সংখ্য।-- ৪৫২১ 
পুরাতন রোগীর সংখ্য।--১৬১৯৫ 


মোট--২০৭১৬ 


শিক্ষা-বিভাগ 


(ক) রামহরিপুর অবৈতনিক প্রাথমিক 
বিগ্ঠালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর সখ্য! _ছাত্র ১০১ জন ও 
ছাত্রী ১৬ জন ; মোট ১১৭ জন। আলোচ্য বর্ষে 
১৬ জন প্রাথমিক ফাইনাল পরীক্ষ। দিয়াছিল ; ১৪ 
জন উত্তীর্ণ হইয়াছে। 

(খ) বিবেকানন্দ হোমিওপ্যাথিক বি্ভালয়-_ 
ছীত্রসংখ্য। ৭ 


(গ) 


(ঘ) রামহরিপুর পরিবধিত মধ্য ইংরেজী 
বিভালয়--ছাঁত্রসংখ্যা ১৫০ 


সারদানন্দ ছাবাবাস-_ছাত্র-সংখ্যা ২০ 


মাঘ, ১৩৬০ ] 


শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ ৫১ 


শ্রীত্রীম৷ সারদা দেবীর শতবর্ধ-জয়ন্তীর উদ্বোধন 


বেলুড় মঠে অনুষ্ঠান 


গত ১২ই পৌষ (২৭শে ডিসেম্বর, ৫৩) 
শ্রমায়ের শতবর্ষ-জযস্তীর উদ্বোধন-উপলক্ষে বেলুড় 
মঠে সমস্ত দিনব্যাপী আনন্দোখসব অনুষ্ঠিত 
হইয়াছিল। প্রত্যুষে মঙ্গলারতি, বেদপাঠ ও 
উষাকীতন। তৎ্পরে শ্রীরামরৃষ্জদেবের এবং 
শ্রীমায্ের মন্দিরে বিশেষ পূজা! ও হোমাদি 
এবং নাটমন্দিরে ও অন্তর কাঙ্গীকীতন এবং 
ভঙ্জনাদি নির্বাহ হয়। প্রায় দেড়লক্ষ নরনারী 
মঠে সমবেত হইয়াছিলেন এবং দশ হাজার 
স্্ী-পুরুষকে বসাইয়। প্রসাদ দেওয়। হইয়াছিপ। 
অপরাহে মঠের সুবিষ্ৃত প্রান্তরে বহুসহম্ 
শ্রোতৃমগ্ডুলীর এক বিরাট সভায় বিভিন্ন বক্তা! 
কতৃক শ্রীত্রীমায়ের পুণা জীবনের আলোচনা হয়। 
মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী মাধবানন্দজী 
সভাপতির আমন গ্রহণ করিয়াছিলেন। মঠাধ্যক্ষ 
পুজ্াপাদ ত্বামী শঙ্করানন্দজী গন্তীর সুললিত কে 
তাহার শুভেচ্ছাবাণী পাঠ করেন। তিনি বলেন £-- 

“আজ শ্রীসারদাদেবীর শতবর্ষ-জয়স্তীর উদ্বোধন- 
উত্সবে যোগদান করিবার সৌভাগ্য ল।ভ করিয়। 
আমর! সকলেই আনন্দিত। এই শুভমুহ্ত্ে আমর! 
শ্ররামক্ক্ ও সারদাদেবীর নিকট প্রার্থনা জানাই 
যে, তাহাদের শুভাশিস্‌ যেন আমাদের সকলের 
পর অজন্র ধারায় বর্ষিত হয়। 


“ব্তমান যুগে সমস্ত পৃথিবীর অধিকাংশ 
নরনারীর অন্তরে জীবনের আদশ-সন্বদ্ধে ঘোর 
ংশয় ও ছন্দ উপস্থিত হইয়াছে। তাহার এই 
বিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না 
পারিয়া লক্ষ্যতষ্টের স্তায় ঘুরিয়। বেড়াইতেছে। 
জীবনের প্রকৃত মর্ম ও উদ্দেশ্ত অবগত হ্ইয়। 
তদনুযায়ী সমাজকে সুসংহত করাই আজ একান্ত 
প্রয়োজন। জীবনেন্ন সেই উদ্দেশ্ত কি এবং কিন্ধপে 


উহ! সহজে আয়ত্ত কর! সম্ভব তাহ প্রীরামর্চ ও 
সারদাদেবীর জীবনে অতি স্পষ্টভাবেই প্রকটিত 
হইয়াছে । এই দ্বিব্য দম্পতীর জীবনের একমাত্র 
লক্ষ্য ছিল ভগবদনুভূতি ৷ সর্বভূতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব 
অঙ্গুভব করিয়৷ তীয় সন্তঠনগণের সেবায় আত্ম- 
নিয়োগই ছিল উভয়ের জীবনবত। এইকবপ 
জীবনাদর্শ ই সমাজে ও বিভিন্ন জাতির মধ্যে গ্রীতি, 
সুখ ও শাস্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে মমর্থ। 
অন্ত যে কোন আদর্শ -_-তাহা৷ নিজের ক্ষেত্রে যত 


, ভালই হউক না কেন, আপেক্ষিক মাত্র। 


“শ্রীসারদার্দেবীর আবির্ভাব জগতের ইতিহাসে 
এক অভাবনীয় ঘটন। এবং মানবজাতির পক্ষে 
অশেষ কল্যাণের নিদান। সাধারণ দৃষ্টিতে দেখিতে 
গেলে তাহার জীবন অত্যন্ত সাদাসিধা ও ঘটনা- 
বৈচিত্র্যহীন বলিয্ঝ। মনে হইতে পারে, কিন্তু উহা 
যে মহান আদর্শের প্রতীক, তন্ৃ্টিতে বিচার করিলে 
দেখিতে পাই উহা! সমস্ত জগতে এক ম্হতী 
বার্ঠ। ঘোষণ। করিতেছে । তিনি ছিলেন ভারতীয় 
নারী-চরিত্রের চরম উৎকর্ষন্ববূপ1 এবং বলিতে গেলে 
এক সার্বভৌম আদর্শের প্রতিকৃতি, যাহা সমস্ত 
জাতি ও কালের গপ্তীকে অতিক্রম করিয়। গিয়াছে । 


“সারদাদেবীর জীবনে আমরা একাধারে 
আদর্শ পত্রী, আদর্শ মাতা ও আদর্শ সম্গাপিনীর 
অপূর্ব সমদ্বপ্ন দেখিতে পাই। তিনি ছিলেন তাহার 
দেবোপম স্বামীর প্রকৃত সহধমিণী এবং জগতে 
তীহারই জীবনব্রতের পরিপুতির সহারিকা। 
শ্রীরামরু্ণ যে তাহাকে সাক্ষাৎ দেবীজ্ঞানে পুজ! 
করিয়াছিলেন, ইহাতে বিশ্মিত হইবার কিছুই নাই। 
মাঁতৃভাবের পূর্ণ বিকাঁশই ছিল সারদাদেবীর জীবনের 
ম্হত্বম দিক। তাহার শ্বার্থলেশহীন নেহ সর্বপ্রকার 
ভেদ-বৈষমা অতিক্রম করিয়া সমগ্র মানবজাতির 
উপর সমভাবে বধিত হইবাছিল। পারদাদেবীর 


€২ উদ্বোধন 


জীবন বর্তমান যুগের নারীজাঁতিকে আহ্বান 
জানাইতেছে নারীত্বের. যথার্থ মহিম! বিকাশ 
করিয়! তুলিবার জন্ত--যে মহিমা প্রধান বৈশিষ্ট্য 
হইল দিব্য মাতৃভাঁব। এই অমূল্য জীবনসম্পদের 
উত্তরাধিকার সর্বসাধারণের নিকট ধরিয়! তুলিতে 
হইবে যাহাতে সকলে উদ্দদ্ধ ও পূর্ণতার পথে 
পরিচালিত হইতে পারে। ' আন্বন আমর] 
আজিকার এই পুণ্যতিথিতে জগতের শাস্তি ও 
মঙ্গলের নিমিত্ত বিশ্বঙ্ননীরূপ শ্রীসারদাদেবীর নিকট 
আমাদের আস্তরিক প্রার্থন। নিবেদন করি ।” 
কালিদাস নাগ, শ্্রীকুমুদবন্ধু সেন, 
শ্রীনিবারণচন্দ্র ঘোঁষ এবং স্বমী বিমুক্তীনন্দ ভাষণ 
দেন। বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ-বিদ্যামন্দিরের অধাক্ষ স্বামী 
তেজসানন্দ একটি প্রবন্ধে মায়ের আধ্যাত্মিক জীবন 
ও মহতী শিক্ষ।-সম্বন্ধে সারগর্ত আলোচনা করেন। 
সভাপতি স্বামী মাধবানন্দজী তাঁহার ভাষণ- 
প্রসঙ্গে বলেন ষে, ৫ বৎসরের জীবনে ঠাকুর 
রামকৃষ্খ যে কাজ শেষ করিতে পারেন নাই-_ 
শ্ীসারদা দেবী তাহ! সম্পূর্ণ করার কার্ষে ব্রতী 


হইয়াছিলেন। ঠাকুর শ্ীরামকৃষ্ণকে তাহারা ভগব|ন্‌ 


বলিয়। জানেন, অতএব মাত! সারদা দেবীও 
মহার্দেবী বা ভগবতী ছিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের জীবন 
সকলের কল্যাণের জন্। উৎসর্গাকৃত হইয়াছিল। 
অতি কষ্টের মধ্যে তিনি তাহার জীবন যাঁপন 
করেন। অপরের কল্যাণ কিভাবে হয়, ইহাই 
ছিল তাহার চিন্ত। ও সাধনা । আধ্যাত্মিক দিক 
দিয়াও তিনি অদাধারণ ছিলেন। আজিকার দিনে 
তাহার পবিব্র জীবনের ভাবধারা যত আলোচনা 
হয় এবং তাহার আদর্শ যতট। গ্রহণ কর! যায় ততই 
দেশ ও সমাজের পক্ষে মঙল। 

সভায় স্তার যছুনাথ সরকার, শ্রীশৈলকুমার 
মুখোপাধ্যায়, শ্রীসতোন্দ্রনাথ মজুমদার এবং আরও 
অনেক গণ্যমাঞ্ত সুধী বাক্তি উপস্থিত ছিলেন। শত- 
বর্ষ-জয়ন্তী উপলক্ষে বেলুড় মঠের হ্বামী অবিনাশানন্ 


ও ম্বামী গুকারানন্দ। 


[ ৫৬তম বর্ষ--১ম সংখ্যা 


কলিকাত। বেতার কেন্দ্র হইতে এ দিন সন্ধায় 
শ্রীপ্রীমা* সম্বন্ধে একটি বেতার ভাষণ দরেন। 

১৩ই ও ১৪ই পৌষ ভগবান্‌ শ্ররামকৃষ্ণদেবের 
মন্দিরের সু প্রশস্ত নাটমন্দিরে সমবেত সাধু-ব্হ্ষচারী 
এবং ভক্তমণ্ডুলীর উপস্থিতিতে শ্রীপ্রমায়ের কথ! ও 
প্রীমন্তাগবত পাঁঠ করেন যথাক্রমে স্বামী সংস্বরপানন্দ 
১৮ই পৌষ অধ্যাপক 
শত্রিপুরারি চক্রবর্তী মহাভারতে নারী-চরিক্র সম্বন্ধে 
মনোজ্ঞ মালোচন! করিয়া) ছিলেন। 

১৯শে পৌষ, রবিবার সকাল ৮ ঘটিকায় 
সুসজ্জিত ছুইটি দোলায় ভগবান্‌ শ্রামকৃষ্জদেবের 
এবং শ্রীশ্রীমায়ের প্রতিকৃতি পুষ্পপত্রমাপ্যাদি ভূষিত 
করিয়। সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, বিগ্যার্থী এবং ভক্তগণের 
একটি শোভাযাত্রা! বেলুড়মঠ হইতে দক্ষিণেশ্বর 
কালীবাঁড়ীতে যায় । তিন ঘণ্টা সময় লাগিয়াছিল 
এসং প্রায় ৫ সহস্র নরনারী উহাতে যোগদান 
করিয়াছিলেন। অনেকগুলি দলকর্তৃক গীত মাতৃ- 
সঙ্গীত শোভাধাত্রায় যোগদানকারী এবং পথিপাস্বস্ 
নাগরিকগণের চিত্তে অদ্ভুত স্নিগ্ধ ভক্তিভাবের সঞ্চার 
করিতেছিল। কালীবাড়ীতে পৌছিয়৷ শোঁভাযাত্রাটি 
ভগবান্‌ শ্রীরা মকৃষ্ণদেব এবং শ্রীসারদাদেবীর জীবনের 
বহু-স্বৃতি-জড়িত বেলতলা, পঞ্চবটী ও নহবতের 
পার্থ দিয়। গিয়া অবশেষে মন্দিরের গ্রশস্ত আঙিনায় 
গ্রবেশ করে। দেবদর্শনাদির পর সমবেত প্রায় 
দশসহত্র নরনারীকে মঠ হইতে আনীত খিচুড়ী এসাদ 
বিতরণ করা হয়। 

কলিকাতায় সভা 

বেলুড় মঠের শ্রশ্রীম। সারদাদেবী শতবর্ষজয্তী 
কমিটির উদ্যোগে ১৫ই পৌষ (৩০শে ডিসেম্বর ), 
কলিকাতা ইউনিভাসিটি ইনষ্রিট্যুট হলে একটি 
মহতী জনলভার আয়োজন হইয়াছিল। সভাপতি 
ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভীর স্পীকার শ্রীশৈল- 
কুমার মুখোপাধ্যায়। ডক্টর শ্যর সিপিরামগ্বামী 
আয়ার (ইংরেজীতে ), শ্রীমতী চন্ত্রকুমারী হাও 


মাধ, ১৩৬* ] 


( হিন্দীতে ), শ্রীনচিন্তযকুমার দেনগুপ্ত ( বাংলাতে ) 
এবং স্বামী অবিনাশানন্দ (ইংরেজীতে) বন্তৃত। দেন। 

ডক্টর আম্নার তীহ!র ভাষণগ্রপঙ্গে বলেন-_ 
বিদেশীর! মনে করে ভারতের স্ত্রীলোক অশিক্ষিত।, 
কিন্তু শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মানদণ্ড কি? লিখিতে 
ও পড়িতে না! পারিলেই বিদেশীরা মনে করে 
অশিক্ষিত। প্রাচীন ভারতে জনসাধারণ জননী, 
গুরু, যোগী ও জন্যাসীদের বাণী ও উপদেশ শ্রবণ 
করিয়। শিক্ষাীলাভ করিত । সে শিক্ষাই ছিল গ্রকৃত 
শিক্ষা! মাত! সারদামণি লিখিতে জানিতেন না, কিন্ত 
পড়িতে জানিতেন। সুতরাং বিদেশীদের কাছে তিনি 
ছিলেন অশিক্ষিত | ভারতের আদর্শ দ্বারা বিচার 
করিলে দেখা যাইবে ভারতের যাহা কিছু মহান, 
যাহ। কিছু শ্রেষ্ঠ সমন্তই মাতা সারদামণির মধ্যে 
মুতি গ্রহণ করিয়াছিল । সুতরাং তিনি ছিলেন গ্রন্কৃত 
শিক্ষিত] ৷ বিবাহের ৭৮ বত্সর পর সারদামণি যখন 
শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট আমেন তখন রামকৃষ্ণ 
তাহাকে গ্রশ্ন করেন, তুমি কি আমাকে নিমের দিকে 
টানিবে, না! উপরের দিকে তুলিবে? সারদামণি 
উত্তর দিয়াছিলেন_-আমি (তোমাকে নীচের দিকে 
টানিব না; উধ্বের দিকে যাওয়ার সাহাঁধ্য করিব। 
সারাজীবন উভয়ে ভ্রাতা-ভগিনীর মত জীবন যাপন 
করিয়াছিলেন। সরদামণিকে মাতৃত্বের সাধনায় 
সিদ্ধ করিবার জন্ শ্রীরামকৃষ্ণ তাহাকে ষোড়শীরূপে 
পূজা! করেন। সারদামণির জীবন ছিল সহজ, সরল 
ও সাদাসিধ।। শ্রীরামকৃষ্ণের পরলো ক-গমনের পর 
মাতা সারদামণি তীহার বাণী প্রচার করিতেন। 
তাহার করুণ। জাতিধর্মবর্ণনিবিশেষে সকলের 
উপর সমান ভাবে বর্ষিত হইত। তক্তগণের সন্দেহ 
তঞ্জন করিবার অপূর্ব শক্তি তাহার ছিল। প্রেম, 
তক্তি ও সাহসের বাণী তিনি প্রচার করিয়াছেন। 
সেবা ও আত্ম-ত্যাগের প্রেরণ। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের 
নিকট পাইয়াছিলেন। 

সভাপতি শ্রীশৈলকুমাঁর মুখোপাধ্যায় তাঁহার 


শীরামক্ক্। মঠ ও মিশন সংবাদ ৫৩ 


ভাষণের প্রারস্তে বলেন, ২৭শে ডিসেম্বর তারিখে 
সকাল হইতে সন্ধা! পর্বস্ত তীহার বেলুড়ে 
অবস্থানের সৌভাগ্য হয়। সারাদিন ধরিয়! তিনি 
মাতৃপৃজ। ও শ্রীরামকৃষ্ণের অর্চনাদর্শনার্থী সমাজের 
বিভিন্ন স্তরের নরনারীর অবিরাম জনআ্রোত 
গভীরভাবে লক্ষ্য করিয়াছেন। তাহাদের দীপ্ত 
চক্ষু ও আনন্দোজ্জল মুখে এক নূতন ঘুগের 
অভুদয়ের আভাস তিনি দেখিয়াছেন। তাহার 
এইরূপ মনে হইয়াছে যেন, যে রহস্তময় নৈংশব্দা 
শ্ীপ্রীমাকে ঘিরিয়া ছিল তাহা যেন অকন্মাৎ 
বিদীর্ণ হইয়াছে; যে অবণ্ডঠন তাহার মুখমণ্ডল 
আবৃত করিয়/ছিল তাহা যেন অকম্মাৎ উন্মোচিত 
হইয়াছে। 

শ্রীপ্রীমায়ের বাড়ীতে আনন্দোৎসব 

শ্রীশ্লীম। তাহার জীবনের শেষ ১১ বংসর 
কলিকাতার যে গৃহটিতে বাস করিয়াছিলেন 
তাহার পুণ্যম্বতি-বিজড়িত দেই উদ্বোধন কার্ধালয়ে 
( 'শ্ীশ্রমায়ের বাঁড়ী”-নামে ভক্তমহলে অভিহিত ) 
১২ই পৌষ ভোর ৫ট| হইতে রাত ১*ট1 পর্ধন্ত 
আনন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষ পুজা, হোম, 
বেদ ও চণ্ডীপাঠ, ভঙ্ন, কালীকীতন গ্রভৃতি 
উৎনবের অঙ্গ ছিল। অন্যুন ৫ হাজার নরনারীর 
মধ্যে হাতে হতে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। 


নিবেদিত। বিষ্ভালয়ে অনুষ্ঠান 


১৮ই পৌষ (২র! জানুয়ারী, শনিবার) "সারদা" 
মন্দিরে শা্রমার শতবাধিকী উদ্বোধন-উৎসব 
অন্থঠিত হয়। এ দিন ভোর বেল মঙ্গল-মারতি 
ও বেদপাঠের পরে বিশেষ পুজা, চণ্তীপাঠ এবং 
হোম নির্বাহ হয়। নিমন্ত্রিত। বু ভক্ত-মহিল], 
বিগ্ভালয়ের শিক্ষপ্িত্রীবৃন্দ এবং ছাত্রীগণ গভীর 
শ্রদ্ধার সহিত পৃঞ্জা-হোমাদি দর্শন করেন। 
সকলকেই বদাইয়। প্রসাদ দেওয়া হইয়াছিল। বিকাল 
৩টার সময় প্রায় ৫ শতাধিক মহিলার উপস্থিতিতে 


৫৪ উদ্বোধন 


প্প্রীদারদাদেবীর সুসজ্জিত এক|নি গ্রতিকৃতির 
সম্মুখে ছুই ঘণ্টাকাল তাহার জীবনী আলোচন। 
এবং মাতৃসঙ্গীত গীত হয় ।॥ গম্ভীর শান্ত পরিবেশের 
মধ্যে সমস্ত দিন ব্যাপিয়৷ অনুঠিত সর্বাঙ্গনুন্দর 
উৎসবটি সকলকে প্রভূত পরিতৃত্তি দান করিয়াছিল । 


জয়রামবাঁটাতে উদ্বোধন-উৎসব 

অভূতপূর্ব উৎসাহ, আনন্দ ও উদ্দীপন।র মধ্যে 
জননী সারদ।দেবীর পুণ্যাবি9াবস্থান জয়রামবাটীতে 
তাহার জন্মশতবাধিকীর উদ্বোধন-উৎসব সম্পন্ন 
হুইয়াছে। উৎসবের পূর্বদিন হইতেই দূর দুরান্তরের 
বু ভক্ত নরনারী আশ্রমে (শ্রীশ্রীমাতৃমন্দিরে ) 
সমবেত হইতে থাঁকেন। আশ্রমের স্থায়ী 
অস্থায়ী সমস্ত গৃহগুলিই আগন্তকগণের বাস- 
স্থানরূপে পরিপূর্ণ হইয়া যাঁয়। গ্রামের লোক 
স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়। তাহাদের আলয়ে বন্থুসংখ্যক 
ভক্তকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। 

তিথিপূজার দিন সকাল ৯টার সময় 
শ্রীশ্রীমায়ের প্রাচীন সন্্যাসি-শিষাগণের অন্যতম 
প্রীরামক্চ মঠ ও মিশনের সহকারী অধাক্ষ 
পূজাপাদ শ্বামী বিশুদ্ধানন্দজী কতৃক পরিচালিত 
একটি শোভাযাত্রা! সমগ্র গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়া 
আসে। এ পুণ্যদিনে এবং পরের দ্িবসও 
বিবিধ শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান-সংযুক্ত পূজা, পাঠ, 
ভোগরাগ, হোম তথ? ভজন-কী্ন, রামায়ণগান 
উপস্থিত জনমগ্ডলীর চিত্তে অপূর্ব আধ্যাত্মিক 
আবেশ ও শান্তি উদ্রিক্ত করিয়াছিল। শ্রীমং 
ত্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ প্রথমদিন সন্ধ্যারতির 
পর একথঘণ্ট। কাল শ্রীশ্রীমীয়ের পৃতজীবনী ও 
অমৃতময়ী বাণী আলোচন৷ দ্বার সকলকে পরিতৃপ্ত 
করেন। অন্গমান ১২ হইতে ১৫ সহস্র নরনারী 
গ্রামে উৎসব উপলক্ষে সমবেত হইয়াছিলেন। 


ঢাকায় অনুষ্ঠান 
জন্মতিধির দিন প্রত।তে মঙ্গল/রতি, বৈদিকমন্ত্র- 


[ ৫৬তম বর্ধ--১ম সংখ্য। 


আবৃত্তি, ভজন-সঙ্গীত, বিশেষ পূজা ও হোম 
সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। 

মধ্যাহ্ন শ্রীধুক্তা নীলিম। আঁচার্ধের সভা- 
নেতৃত্বে আশ্রম-প্রাঙ্গণে আয়োজিত একটি সভায় 
স্বামী সত্যকাঁমানন্দ রামকষ্জচ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ 
শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজীর বাণী পাঠ করেন। 
শ্রীমার জীবন ও আদর্শ-সথন্ধে পাঠ ও আলোচন। 
করেন শ্রীমতী রাঁজলক্ষমী নারায়নন্‌, শ্রীমতী সুদর্শন 
শর্মা, শ্রীমতী নীলিমা! ঘোষ, কুমারী নমিতা 
বন্ধু, শ্রীমতা সরোজ গুভু ও স্বামী সত্যকামানন্দ। 
স্বরচিত কবিত। পাঠ করেন বেগম স্ুদ্দিয়। কামাল ও 
শ্রীমতী লাবগ্যগ্রভ। দাশধ1 ৷ কৰি শ্রীঅক্রুরান্ত্র 
ধর-রচিত কবিতা পড়েন শ্রীআনন্দহরি পাল। 
সমবেত প্রায় ছয় শত নরনারীর মধ্যে গ্রসাদ বিতরণ 


কর৷ হয়। 
কয়েকটি সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাসংক্রান্ত ছায়।চিত্তও 


দেখাইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। 


অন্যান্য শাখাকেন্দের বিবরণ 

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের কল কেন্দ্রেই 
শরশ্রীমায়ের শতাঁবী-জয়ন্তরীর উদ্বোধন যথাশক্তি 
উদ্যাপিত হইয়াছে। স্থানাভাবে সকল উতৎনবের 
খবর এবার প্রকাশ কর! সম্ভবপর হইল ন|। 
নিয়ে আমর! মাত্র কয়েকটি চুম্বক ( পুজা-হোম- 
ভজনাদ্ির উল্লেখ ন1! করিয়। ) দিলাম। আগামী 
খ্যায় বিস্তৃততর সংবাদ ছ।পিবার সন্কল্প রহিল। 

জামতাড়। (সাওতাল পরগণ! )__-আলোচনা- 
সভায় নেতৃত্ব করেন অবসরপ্রাপ্ত প্রধানশিক্ষক 
শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় । শ্রীএম্‌ এন্‌ ঘোষ 
ও শ্রীমতী সুষম। দেবী বাংলায় এবং শ্রাএস্‌ এন্‌ 
রাওয়াল ও ডাঃ জে কে ওয়াডিয়া যথাক্রমে 
হিন্দী ও ইংরেজীতে ভাষণ দেন। চিত্তরঞ্জন 
(১৯ মাইল দূরবর্তী ) হইতে বু ভক্ষের সমাগম 
হইয়াছিল। 

মালগহ--কাটিহারের প্রামতী পুষ্পমরী সিংহের 


মাধ, ১৩৬৯ ] 


পরিচালনায় একটি সম্মেলনে শ্রীপ্রীমায়ের জীবন- 
কথা ও শিক্ষা-আলোচেন!, পাঠ ও আবৃভিতে 
অংশ গ্রহণ করেন কুমারী নমিতা ভট্টাচার্য, 
শ্রীমতী মীর! দাঁসবক্ী ও স্বামী পরশিবানন্দ 
( আশ্রমাধ্যক্ষ )। 

বালিয়াটি (ঢাকা )--১২ই পৌধ স্থানীয় হাই 
স্কুলের হেড মাষ্টার শ্রীঘুক্ত যোগেন্ত্রনীথ সরকার 
মহাশয়ের নেতৃত্বে এক সভা! হয়। শ্রীসারদামণি 
বাগিকা বিগ্ভালয়ের ছাতরীবুদ্দ উদ্বোধন-সঙ্গীত 
গান করে। বেলুড় মঠের সভাপতি পুজাপাদ 
শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের মূল ইংরেজী 
অভিনন্দন-বাণীর মর্ান্ুবাদ স্বামী পরিশুদ্ধানন্দ 
পাঠ করেন। স্কুলের ছেলেরা স্বামী বিবেকানন্দ 
রচিত কবিতার্দি আবৃত্তি করে। শিক্ষিত 
শীদুক্ত। চারুবাল! সাহা! ও শ্রীধুক্ত সনদানন্দ 


জীরামকষ। মঠ ও*মিশন সংবাদ ৫৫ 


চক্রবর্তী মহাশয় স্বরচিত প্রীপ্রীসারদা দেবী-স্তব 
পাঠ করেন। শ্্রীযুক্তা রেণুকা রাঁয় চৌধুরী 
মায়ের সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন। সভাপতি 
মহাশয় প্রীত্রীমায়ের ভীবনী ও বাণী অতান্ত 
কবিত্বপূর্ণ ভাষায় বর্ণনা করিয় সকলের আনন্দ 
বধণন করেন। যদ্দিও পল্লীগ্রামের সত। তথাপি প্রায় 
৫০* শত বালবুদ্ধবনিতা৷ তাহাতে যোগ দেন। 

উক্তদিন সকালে শ্রীপারদামণি বালিকা- 
বিষ্ভালয়ে একটি মহিলাসভা হয়! শ্রীপ্ীমায়ের 
প্রতাক্ষদরশিণী শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রবালা' রারচৌধুরী 
সভানেত্রী হন। উপস্থিত মেয়ের প্রশ্রীমায়ের 
কথা পাঠ করেন, সভায় গান ও বস্তুত! হয়। 
অত্যন্ত আবেগের সহিত মায়ের কথা বলিয়া 
সভানেত্রী নকলের আনন্দ বর্ধন করেন। প্রায় 
একশত মহিল| উপস্থিত ছিলেন। 


নব্প্রকাশিত পুত্তক 


€1) ৬£৮০6152159108--11)9 ০995 2170 0061 ৬/011, 

স্বামীজীর জ্ঞানযে।গ, রাজযোগ, কর্মযোগ, ভক্তিযোগ, দেববাণী (10917602119), মদীয় 
'আচারধদেব (৬৮ 1493161), ঈশনৃত বীশুহ্বীষ্টু (0010130, 10016 76536056) এবং আরও 
কতকগুলি নির্বাচিত বক্তৃতা, কবিতা ও পত্রের সুসম্পার্দিত সন্কলন। গ্রন্থের প্রারস্তে স্বামী 
নিখিলানুন্দ-লিখিত ম্বামীজীর বিশদ জীবনী সংযুক্ত হইয়াছে । কাপড়ে বাধাই; ২৫ খানি 
ছবি আছে; পৃষ্ঠাসংখ্যা--৯৯২ ; মূল্য--১০ ডলার । প্রকাশক--1২9215031)78-৬191প 
20800800605 51115) 940, 90560 5৮০11 28, টি, %. ঢা 5. 4১. 


(2) 20585 50806 0176 17015 141011)61 
ইংরেজীতে অনুদিত শ্রীপ্রীমায়ের উক্তির সংগ্রহ । সন্কগদ্দিত। _্বামী শুদ্ধাসত্বীনন্) পকেট 
সাইজ, পৃষ্ঠাসংখ্যা_-৯* 7 মূল্য ।%* আনা। প্রকাশক _ শ্রীরাম মঠ, মাপ্রাজ-_-৪ 


বিবিধ সংবাদ 


পরলোকে বাবাজী মহারজ- গত ১৯শে 
অগ্রহায়ণ ( ৫ই ডিসেম্বর ) বরাহনগর পাটবাঁড়ীতে 
বৈষ্ণবকুলশিরোমণি  ত্যাগ-বৈরাগ্য-প্রেমতক্তির 
প্রতিমুর্তি মত রাঁমদাস বাবাজীর মহাপ্রম্াণে 
ধর্মজগতে একজন যথার্থ সিদ্ধ মহাপুরুষের অভাব 
ঘটিল। তাহার গভীর উদার আধ্যাত্মিক জীবন 
শুধু বৈষ্ব-সমাজের নহে, সকল মতের ঈশ্বরভক্ত- 
গণের নিকটই আদশস্থানীয় ছিল। একনিষ্ঠ 
ভজনানুরাগ বাবাজী মহারাজের চরিত্রের প্রধান 
বৈশিষ্ট্য হইলেও নিফাম ভাগবত কর্মে তাহার 
উৎসাহ এবং অকুষ্ঠিত ব্যাপৃতি ছিল বিশেষ করিয়া 
লক্ষ্য করিবার । বহু লুপ্ততীর৫থের উদ্ধার তাহার 
জীবনের বিশিষ্ট কীর্ি। প্রাত:ম্মরণীয় শ্রী্মীরাধ।- 
রমণ চরণদাস বাবাজীর আধ্যাত্মিক উত্তরা ধিকারকে 
তিনি স্বকীয় সাধনা 'ও মনীষ1 দ্বার৷ প্রশংসনীয় 
ভাবে শুধু সংরক্ষণই করেন নাই, উহ্বাকে পরিপুষ্ট 
এবং পরিবর্ধিতও করিয়াছিলেন। 


বহু-সন্মানিত এই মায়ানিমুক্ত ভক্তশ্রেষ্ঠের 
চিন্ময় আত্মার উদ্দেশে আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন 
করি। 


শরীরামকৃষ্চ আশ্রম, আজমীর--১৯৪৪ 
সালে গ্রতিষঠিত এই আশ্রম আজমীর ও 
রাজপুতানার অন্তান্ত স্থানে সাধামত সেবাকার্ধ 
করিয়া আদিতেছে। ১৯৫২ সালে আঁশ্রম কতৃক 
একটি দ্রাতব্য চিকিৎসালয়, দুইটি গ্রন্থাগার ও 
একটি ছাত্রাবাস পরিচালিত হইয়াছে । এতছ্যতীত 
গ্রতি শনিবার শ্ররামনাম-সংকীর্তন এবং রবিবার 
উপনিষদাদি শাস্ত্র আলোচিত হইয়াছে । শ্রীরামনন্তর, 
শ্রীরুষ্ণ, যীশ্ুগ্রীষ্ট, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রাসারদা দেবী ও 
স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎ্মব যথারীতি প্রতি- 
পালিত হইয়াছে। আশ্রমের দাতব্যচিকিৎসা- 
লয় হইতে '২৫৯৪ জন ব্যক্তি চিকিৎসালাভ 
করিয়াছেন। গ্রন্থাগার দুইটিতে চারখানি দৈনিক 
এবং দশথানি মাসিক, সাপ্তাহিক ও পাক্ষিক পত্রিক৷ 
লওয়া হইয়াছে। পুস্তকের সংখ্যা ১৬৫৯ ছিল-- 
তন্মধ্যে ১২৪৯ খানি পাঠীর্থ সভাগণকে দেওয়। 
হইয়াছে। এই বৎসর একটি ৩৬ ফুট উচ্চ 
মন্দিরসহ আশ্রমগুহটির নির্মাণকার্য শেষ হয় এবং 


শ্রী্ীমাতাঠাকুরানীর শুভ জন্মতিথি-দিবসে মন্দির 
প্রতিঠিত হয়। গতবৎসরের উদ তত ২৫৫৮৮/৩ পাই 
সমেত এই বৎসরের মোট 'আর় ৩৯২৩%* এবং মোট 
ব্যয় ৫৪৩২৬ পাই। 


নানাস্থানে ভ্রীসারদ দেবীর 
শতাব্দীজয়ন্তী 
শ্ীরামকষ্থ মঠ ও মিশনের কেন্দ্রসমুহ ছাঁড়' 
নানাস্থানে নানা প্রতিষ্ঠান এবং উদ্ভোগি- 
মগ্ডলীর ব্যবস্থায় ১২ই পৌষ এবং তৎ্সমীপবর্ত 
দিনসমূহে শ্রীশ্রীম। সারদ! দেবীর জন্মশতবাধিকী 
উদযাপিত হইয়াছে ও হইতেছে । সংবাদপত্রে 
এই সকল অনুষ্ঠানের কিছু কিছু বিবরৎ 
প্রকাশিত হইয়াছে । নিম্মে আমর) কতকগুলি 
গ্রতিষ্ঠান ও স্থানের নাম উল্লেখ করিলাম £-- 
কলিকাতা ও হাঁওড়ার়-_শ্রীপ্রীলারদেশ্বর' 
আশ্রম, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্তমঠ, টাঁকুরিগা 
শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, লেডি ব্রাবোর্ণ কলেজ, 
বিবেকানন্দ সোসাইটি, রামরুষ্ণ ইনষিট্যুট, 
বিবেকানন্দ ইনষ্রিট্যুশন্‌ ( খুরুট ), হাওড় 
শান্তি সঙ্ঘ, চেতলা শ্রীরামকষ্খ মণ্ডগ, 
হাওড় শ্রীশ্নীস।রদেশ্বরী জন্মোৎসব সমিতি। 


কলিকাতার উপকে- দক্ষিণেশ্বর শ্রীরামকৃষ 
মহামগুল, দক্ষিণেশ্বর আদ্যাপীঠ, 
শ্ীশ্রীম।তৃমন্দির ( দেশবন্ধুনগর ), বাগুই- 
আটি পল্লীকল্যাণ সঙ্ব, দক্ষিণ দমদম 
স্বামীজি সেবাসজ্ব। 


বাংলার বিভিন্ন জেলায়-_ভাকঙ্গামোড়। (হুগলী), 
খেপুত শ্রীরামকষ্ আশ্রম (মেদিনীপুর ), 
সিউড়ী শ্ররামকষ্ আশ্রম, কাটোয়। 
শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, জয়নগর*মঞ্িলপুর 
শ্রীরামকৃষ্চ সেবাসজ্ঘ, ইছাপুর প্রবৃদ্ 
ভারত সঙ্ব। 

বাংলার বাহিরে- রামগড় ক্যাণ্টনমেন্ট, . 
আরারিয়। শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ( পু্িয), 
হাফলং শ্ীরামরুষ্খ সেবাসমিতি (কাছাঁড়), 
আমেদাবাদ শ্রীরামরুষ্ণ আশ্রম, আমীর 
জ্ীরামকুষ্খ আশ্রম। 





নমস্কার 


যং পুথগধর্নচরণাঃ পৃথগ ধর্মফলৈধিণঃ। 

প্রথগ ধর্মে সমর্স্তি তশ্রৈ ধর্মাআনে নমঃ ॥ 
অপুণ্যপুণ্যোপরমে ষং পুনর্ভবনির্ভয়াঃ | 

শান্তা; সংন্যাসিনো যাস্তি তন্মৈ মোক্ষাত্ মনে নমঃ ॥ 
যুগেঘাবর্ততে যোইংশৈঃ মাসত্ব য়নহায়নৈঃ। 
সর্গপ্রলয়য়োঃ কর্তা তন্মৈ কালাত্মনে নমঃ ॥ 

যন্মিন্‌ সর্বং যতঃ সর্বং যঃ সর্বং সর্বতিশ্চ হঃ | 

যশ্চ সর্বময়ো। দেব; তন্যৈ সর্বাহনে নমঃ ॥ 


( মহাভারত, শাস্তিপর্, ৪৭তম অধায় ) 


পৃথক পৃথক ধর্মকৃত্যের ফলাভিলাঁষী হইয়া লোকে পৃথক পৃথক ধর্মচখার অনুশীলন করে, কিন্তু এই 
সকল বিভিন্ন অনুষ্ঠান দারা মূলত; যাহার আরাধন! করা হয়, সেই ধর্মন্বরূপ পরমপুরুষকে নমস্কার । 
পুণ্য ও পাপ উভয়েরই 'অবসাঁন ঘটিয়াছে, সমস্ত ইন্রিয়বৃত্তি আত্মজ্ঞানের সামর্থো সুশান্ত, জন্ম-মৃত্যুর 


ভয় দূরে-_-অতিদূরে তিরোহিত, তত্বনিষ্ঠ মন্্যাসিগণের এই অবস্থার নামই মোক্ষ। মনুম্যজীবনের 
চরম ও পরম কাম্য এই মোক্ষ যাহার স্বরূপ সেই পরমপুরুষকে নমস্কার । 


অবিচ্ছিন্ন কাঁলপ্রবাহকে অংশে অংশে বিভক্ত করিম মাস, খাতু, অয়ন ও সংব্ৎসররূপে যিনি অনন্ত যুগ 
ধরিয়া প্রকাশিত হইতেছেন, স্থষ্টি ও প্রলয়ের কর্তা সেই মহাকালস্বরূপ পরমপুরুষকে নমস্কার । 


হাতে চরাচর বিশবতদ্মাও অবস্থিত, ধাঁহা হইতে উদ্ভূত, ধিনি সব দিকে সব কিছু হইয়! রহিয়াছেন 
সেই সর্বময় সরবস্বরূপ পরম দেবকে নমস্কার । 


কথা প্রধঙ্গে 


বেদমুক্তি 

প্ররামকষ্ণদেবের জন্মতিথি ফাল্গুনী শুক্লাদ্িতীয়া 
এবার পড়িয়াছে ২২শে ফাল্গুন, শনিবার, (৬ই মারচ)। 
যুগাবতারের পুণ্যস্থতির উদ্দোম্তে শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের 
জন্য উদ্বোধনের এই সংখ্যায় তাঁহার জীবন ও শিক্ষা- 
বিষয়ক অনেকগুলি প্রবন্ধ ও কবিতা আমরা 
সন্নিবেশিত করিলাম। 

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের প্রধান বার্তাবহ স্বামী 
বিবেকানন্দ তাহাকে সংজ্ঞিত করিয়াছিলেন 
“বেদমুতি” বলিয়া । মুখ্যতঃ বেদ অর্থে বুঝায় জীব, 
জগৎ ও ঈশ্বর স্বন্ধে অলৌকিক শাশ্বত জ্ঞানরাশি। 
যেশবসমুহ দ্বারা এই অলৌকিক জ্ঞানকে আর্ধ খধিগণ 
প্রথম প্রকাশ করিয়াছিলেন সেই শব্ধ ও বাকা- 
সম্টিকেও বেদ বলা হয়, অবশ্য গৌণতঃ। এই 
শব্ববূপ বেদের মধো কর্মকাগ্ডাি-সংক্রান্ত কিছু 
কিছু লৌকিক অংশ রহিয়াছে, দেশ-কাল-পাত্র ভেদে 
উহাদের পরিবর্তন অবস্স্তাবী ৷ কিন্তু চিরন্তন সত্যের 
যাহা জ্ঞাপক, বেদের সেই অংশ সার্বলৌকিক এবং 
সার্বকালিক। শ্রীরামরুঞ্জের জীবনে ই অলৌকিক 
জ্ঞান বিপুল আকারে অতিশয় স্পষ্ট হইয়া গ্রকাশ 
পাইয়াছিল ; এই জন্যই স্বামীজী তীহাকে বলিয়া- 
ছিলেন “বেদমু্ি*, অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনই 
বেদ-সত্যের প্রত্যক্ষ পরিচয় । 

বেদমুত্তি ন| বলিয়া গীতামুতি বা অন্ত কোন 
শাস্ত্রের মতি বলা হইল না কেন? কারণ আছে । 
হিন্দুদের নিকট বেদ এবং অন্ান্ঠ শাস্ত্র মধ্যে একটি 
মৌলিক পার্থক্য রহিয়াছে । বেদ অপৌরুষেয়, 
অনার্দি এবং অনস্ত, অর্থাৎ কোন এক বা একাধিক 
ব্যক্তি একটি নির্দিষ্ট সময়ে বুদ্ধি বারা ভাবিয়া! চিন্তিযা 
বেদ লিখিয়। যান নাই। খাধিরা নিত্যবর্তমান 
বেদকে “দেখিয়াছিলেন' মাত্র, বেদমন্ত্র তাহাদের 


শু্ধচিত্তে “আবিভূতি' হইয়াছিল মাত্র। শবের 
মাধমে যেমনটি তাহার। পাইয়াছিলেন তেমনটিই 
তাহাদের পুত্র-শিষ্যাদি-পরম্পর৷ শুনিয়৷ শুনিয়! রক্ষা 
করিয়া আসিয়াছে এই জন্য বেদের অপর নাম 
শ্রুতি। বেদের রচনায় খধিদের অপর কোন 
কর্তৃত্ব নাই, তাহার। শুধু সনাতন সত্যের পরিজ্ঞাীপক 
মন্ত্রসমূহের 'দ্রষ্টা' | 

অন্তান্ত শান্তর ক্ষেত্রে কিন্ত এইরূপ নয়। কোন 
নির্দিষ্ট কালে কোন এক বা একাধিক বাক্তি 
উহা বলিয়! বা লিখিয়া গিয়াছেন। ব্যক্তি-চিত্রের 
অনেক ছাপ & সকল উক্তি বা রচনায় পড়িয়া যাওয়া 
অস্বাভাবিক নয়, গিয়।ছেও। নৈর্যক্তিক নিরপেক্ষতা 
খু'জিয়৷ পাওয়া যায় একমাত্র অপৌরুষেয় বেদে। 
অন্থান্ত শাস্ত্রে অলৌকিক জ্ঞানের কথ! অবশ্যই আছে 
_কিন্ত বেদের ন্যায় বিশাল পরিমীণে নয়, বেদবাণীর 
যায় অপ্রতিহত শব্বশক্তি উদ্দ্ধ করিয়াও নয়। 
বেদপ্রকাশিত জ্ঞানকে স্মরণ করিয়া এই সকল 
পরবর্তী শাঁস রচিত, তাই উহাদের অপর নাম স্বৃতি। 
বেদ যদি শ্বয়ংগ্রভ সহনাংশু স্ধ হন তো অন্যান্টি 
শাস্ম হইবেন তারকা, গ্রহ-উপগ্রহ বা অন্যান্ ক্ষুপ্রুতর 
জ্যোতিঃকেন্ত্র। এই তুলনা কিন্তু যুক্তিহীন অন্ধ 
একটা গেৌঁড়ামির কথা নয়, গভীব বিশ্লেষণমূলক 
একটি অপূর্ব যুক্তিপূর্ণ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতঙ্দী। 
বিস্তীরিত আলোচনার ইহা ক্ষেত্র নয়। 

মানুষের গোঠী, সমাজ, রাষ্ট্র, নীতি, বিশ্বাস, 
সভ্যতা কালক্রমে বদলায়, ধ্বংস হয়, কিন্ত স্ৃ্টির 
বিধাত। ঈশ্বর যেমন অবিনাণী তেমনি তীহীর সনীতন 
জ্ঞানরাশি__বেদও রহিয়া যান অব্যাহত। হয়তো 
কিছুকাল চাপা থাকেন, অপর কোন উপযুক্ত খাষি 
আসিয়! “আবিষ্কার করেন। হিন্দুর দৃষ্টিতে বেদ 
অর্থাৎ সনাতন ঈশ্বর-জ্ঞান ঈশ্বরের ন্যায়ই মহিমাষ্থিত। 


ফাস্তুন, ১৩৬০ 


বেদের মর্ধাদা অপর কোন শান্থের নাই থাকা 
সম্ভবপরও নয়। বেদ-জ্ঞানের আংশিক অভিবক্ি 
মাত্র অন্তান। শান্তরে। স্ৃতি-পুতাণ-তন্ত্রাদি শান্ত 
স্বকীয় গৌরবে যতই সম্মানার্থ হউক বেদবাক্যের 
গাভী, ওদাধ, ছুর্বার শক্তি উহাদের নাই । সনাতন 
ধর্ম বেদকে আশ্রয় করিয়াই। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে 
আমর! দেখিতে পাইয়াছি সনাতন ধর্মেরই বিপুল 
অভিব্যক্তি। সনাতন ধর্মের মূল প্রদেশে থেন তিনি 
সীবনী এক বিপুল প্রাণশক্তির সধার করিয়াছেন 
বহু শতাব্দীর এঁতিহাসিক এবং সামাজিক বিপধয়ে 
বেদ-ধর্মের পরিচয় বিকৃত ও খণ্ডিত হইয়াছিল 
প্রীরামকষ্জজীবনের মাধমে সেই বিকৃতি ও বিচ্ছিন্নতা 
যেন নিরাকৃত হইয়াছে । নিষ্কামকর্ম, যোগ, ভক্তি 
ও জ্ঞান__এই চারিটি অঙ্গসমদ্থিত 'বেদধর্মের অথগ্ড 
রূপ সুম্পষ্টরূপে পুনরায় প্রকাশ পাইয়াছে। 

বেদজ্ঞানের পুনরুজ্জীবন অর্থে সনাতন ধর্মে শক্তি 
স্শর। উহার ফল কি? সনাতিনধর্মের বিবিধ 
অভিব্যক্তি যে সকল বিভিন্ন পন্থা ও সম্প্রদায় আছে 
তৎসমূহেও বলাধান। আবার ধর্মের এই ব্যাপক 
অন্ত্থানে ধর্মকেন্দ্রিক ভারতীয় জীবনের সর্বস্তরেই 
নৃতন গতিবেগ সংক্রমিত হইবে। অতীত ইতিহাসে 
যাহা অনেকবার ঘটিয়াছে--ভারতীয় আধ্যাত্মিক 
আদর্শ ও শক্তির প্রভাব বিশ্বের বহুস্থানে পরিব্যাপ্তি, 
নববলে বলীয়ান ভারতবর্ষে পুনরায় এ ঘটনা দেখিতে 
পাওয়! যাইবে পূর্বাপেক্ষা প্রথরতর, বিস্তৃততর ভাবে 

_ বর্তমান ইতিহাসের অন্রান্ত ইঙ্গিত। 

শ্রীরামকষ্চকে বেদমু্তি বলিবার ইহাই সম্পূর্ণ 
তাৎপর্য । 


“০বৰদাহঢমভং-'.""" 


প্রাচীনকালে খাষি ঘোষণা করিয়াছিলেন, 
তমিত্রার পারে অবস্থিত আদিত্যবর্ণ পুরুষকে 
জানিয়াছি__জানিয় জীবন-সমন্তার অস্তিম সমাধানের 
সন্ধান পাইয়াছি। খাষি কল্পনা বারা মত্যের রূপ 


কথাগ্রসঙ্গে ৫৯ 


খাঁড়।৷ করেন নাই, তীহারই দর্শনের জন্য প্রতীক্ষমাণ 
চিরন্তন সত্যকে তিনি “দেখিতে” পাইয়াছেন। এই 
আবিষ্কার তাহার একার ব্যক্তিগত অধিকার নয়-_ 
সকলেই সত্যকে দেখিতে পাইবে, যদি খোজে, 
পাইবার চেষ্টা করে। এই দেখা, খুঁজিয়৷ পাওয়ার 
জন্ প্রধানতঃ যে চাই ব্যাকুলতা, সরলতা, পবিত্রত। 
শ্বরামকৃষ্ণের জীবন ইহা নূতন করিয়া প্রমাণ 
করিয়াছে । বাহ্িক উপকরণে অতিমাত্রায় নির্ভরশীল 
বর্তমান মানুষের নিকট উহা প্রমাণ করার খুবই 
প্রয়োজন ছিল। অনুভূতির মধাদ| যে বিদ্যা- 
বিভবের মরধার্দার অপেক্ষা অধিক, বর্তমান মানুষের 
চিত্তে ও হৃদয়ে বিশেষভাবে তাহা অনুপ্রবিষ্ট হইলেই 
সে তাহ'র জটল জীবনধারার দন্ত হইতে নামিয়া 
আসিবে-নামিয়৷ না আসিলে তাহার কল্যাণ নাই, 
শীস্তি নাই। 

শ্রীরামকষ্চ বলিলন, তোম!দের বইতে কি আছে 
জানিনা_ তোমাদের £ফেলাজফি' পড়িনি কিন্তু মা 
আমাকে সব দেখিয়ে দিয়েছেন, বেদবেদাস্তে কি 
আছে জানিরে দিয়েছেন। ইহাই “বেদাঁহমেতং এর 
ম্মকথা। এই মর্মকথাই শ্রীরামকৃঞ্চ-শিক্ষায় বার 
বার শুনিতে পাই। বনু-কর্ম-ব্যাপূত অথচ আনুষ্ঠানিক 
জপতপের নিয়মরক্ষামাত্রে নিরত ঈশান মুখো- 
পরধ্যায়কে মিষ্ট তিরস্কার করিয়া বলিতেছেন, এরূপ 
লোকদেখানো সাধন করিলে চলিবে না। জীবন- 
ভোর তো কত কাজ করিয়াছ, এখন কাজ কমাইয়া 
তাহাতে ডুবিবার চেষ্টা কর। শুধু নিয়মরক্ষা নয়__ 
ব্যাকুল হইয়া তাঁহাকে ডাকো । তবে প্রতক্ষান্নুভূতি। 
তবেই যথার্থ ধর্মলাভ। 

এই ডুবিবার উপদেশ, খার্টিবর আবেদন তিনি 
শস্ু মল্লিককেও করিয়াছিলেন, অধর সেনকেও 
বলিয়াছিলেন, নরেন্দরার্দি যুবক ভক্তগণকে ঝর ঝর 
বলি তাহাদের প্রাণে ঈশ্বরের জন্য সর্বতাগের 
আগুন জালাইরা দিয়াছিলেন। গৃহি-ত্যাগী, যুবক- 
বৃদ্ধ, পুরুষ-নারী ধাহারাই শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে 


৬৬ উদ্বোধন 


গিয়াছেন, বসিয়াছেন, তাহার কথা শুনিয়াছেন 
তাহারা সকলেই এই উপলব্ধি লইয়। ফিরিয়াছেন যে 
ঈশ্বর শুধু আছেন নয়, তাহাকে লাভ করা যায়, 
আমাকেই লাভ করিতে হইবে, এই জীবনেই, এখনই 
লাভ করিতে হইবে। প্রায় সত্তর বংসর পরে আজ 
আমর! যাহারা তাহাকে দেখি নাই, তাঁহার কথা 
পড়িতেছি, আমাদেরও প্রাণে তাঁহার উপদেশ & 
ভাবই জাগাইয়৷ দেয়__ভগবানকে প্রত্যক্ষ দর্শন 
করিতে হইবে। নহিলে ভগবান শুধু কথার কথা 
মত্রি, শ্রীরামকৃঞ্জদেব যেমন বলিতেন, শিশ্তরা যখন 
বলে “ভগবানের দিবি” তখন তাাদের ভগবান 
শব্দের মূলা যতটুকু ততটকু। 

আমরা সকলেই যে এই জন্মে বলিতে পারিব 
“বেদাহমেতং», তাহা নয়-_-তথাঁপি, উহা বলিবার জন্য 
উদ্যম করা, অর্থাৎ ভগবদনুভৃতির জন্ত যথাসাধ্য 
সাধনা করাই বড় কথা। যে যেখানে ফাড়াইয়া 
আছি সেখানে থাকিয়াই আমরা ইঈশ্বরলাভের চেষ্টা 
করিব। চেষ্টাতেও যে গ্রভৃত সার্থকতা, মহতী 
শান্তি শুরামকৃষ্ণানসারিগণকে তাহা সর্বদা মনে 
রাখিতে হইবে। 


শ্রীরামকফ্-নাম ও শ্রীরাসকৃষ্ণ-ভাৰ 


শ্ররামকৃষ্ণের জীবন ও শিক্ষার মমকে বলিতে 
পারি শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাব। শ্রীরামরুষ্ণের নাম না 
করিয়াও কোন ব্যক্তি এই শ্রীরামরঞ্চ-ভাব গ্রহণ 
করিতে পারেন। নাম করাটা মুখা জিনিস নয়, 
ভাব গ্রহণ করাই অধিকতর প্রয়োজনীয়। পক্ষান্তরে 
শ্ীরামরুষ্জতাবের অনুশীলনের দিকে জোর না 
দিয়া শুধু তাহার নাম লইয়া মাতামাতি-_ইহা যে 
শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি শোচনীয় অমর্ধাদা তাহা সকলেই 
স্বীকার করিবেন। 


ধিনি নিজের প্রকৃতি অনুযায়ী যে কোন এক 
পথে চলিয়া ভগবানকে আন্তরিক ভালবাসিতে 
পারেন, সন্কীর্ঘতা ও “মতুয়ার বুদ্ধি” ত্যাগ করিয়া 


[ ৫৬তম বর্ধ-_-২য অংখ্য। 


সকল সাধন-পন্থাকে শ্রদ্ধা করিতে জানেন, কাম- 
কাঞ্চনাসক্তি বর্জন করিতে পারেন, মানুষের 
মধ্যে ঈশ্বরের প্রকাশ দেখিয়া মানুষকে ভালবাঁসিতে 
শিখিয়াছেন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের পট ঘরে না 
রাখিয়াও, শ্রীরামকৃষ্ণের নাম মুখে উচ্চারণ না 
করিয়াও শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবের প্রচারক। শ্ররামরুষ্ণ- 
প্রচারের বৈশিষ্ট্য বাঁক্যদ্বার। প্রচার নর, জীবনদ্বারা। 
লক্ষণ- ঈশ্বরানুরাগ, অনাসক্তি, উদারতা, নিংস্বার্থ 
মানবসেবা । 

কিন্ত ইহা'ও ভূলিলে চলিবে না৷ যে, শ্রীরামকৃণ- 
ভাবকে অক্ষুণ্ন রাখিয়া! শ্রীরামরু্ নাম-গ্রচারে স্বামী 
বিবেকানন প্রমুখ শ্রীরামকষ্ণ-সম্তানগণ সমালোচকদের 
ভয়ে বিন্দুমাত্র কুষ্ঠিত হন নাই। স্বামীজীকে জনৈক 
একবার পত্রে লিখিয়াছিলেন, তীহার্দের গুরুপূজ৷ 
জিনিসটি বদি তাহারা উঠাইয়া দিতেন তাহা! হইলে 
বহুলোক তাহাদের লোককলাণকর কাধে সহায়তা 
করিত। বাস্তবিক ধাহারা লোকসেবায় সমুৎস্ুক 
শ্রীরামরুষ্ণের পটটি যে পথের কন্টক হইয়া 
তাহাদিগের অগ্রগতি ব্যাহত করিতেছে ইহা কিন্ত 
স্বামীজী বিশ্বীস করেন নাই। তাই তিনি শ্রীরাম 
রুষ্ণের পূজাও উঠাইয়৷ দেন নাই, হরি, রাম, কৃষঃ 
কালীর মতো শ্রীরামকষ্ণ-নামও যর্দি কেহ করে 
তাহাতেও আপত্তি করেন নাই। মানুষের 
অনন্ত প্রকৃতি ও রুচি। কত মুর্ঠিই না সে 
হাজার হাজার বংসর ধরিয়া উপাসনার জন্ 
কল্পনা করিয়াছে, কত নামেই না ভগবানকে 
ডাকিয়াছে। যে মান্য অত্যডুত অধ্যাত্-জ্ঞান- 
সামর্থ্য অহরহ: ঈশ্বরের সহিত তাদাআ্য বোধ 
করিতেন, ধাহার দেহ-মন অভূতপূর্ব পবিত্রতা ও 
সংযমে স্বচ্ছ ও অতিলৌকিক মাধুর্ষমপ্তিত হইয়াছিল, 
ধাঁহার চরিত্রের ওার্ধ ও প্রেম ছিল সর্বাবগাহী-_সে 
মানুষকে যদি দেবত৷ বলিয়া চিন্তা করি, সে মানুষের 
নাম যর্দি দেবতার মন্ত্রের স্তায় জপ-কীর্ন করি তাহা 
হইলে উহাতে লাভ ছাড়া লোকসান নাই। 


ফাস্তুন, ১৩৬৭ | 


০কন? 

পাঞ্চভৌতিক শরীর গ্রহণ করিলে তদনুবঙ্গী 
কষ্ট তে। সহ করিতেই হইবে। শীখ্বর কেন এই 
বন্ধন, এই যন্ত্রণাঁভোগ স্বীকার করেন? ইহার উত্তর 
--উীাহার ঠ্বী করুণ। | মানুষের মধ্যে মানুষ হইয়। 
আ.পিয়। মান্ষের সুখ-ছুঃখ, আশ-নৈরাশ্ত মানিয়। 
লইয়া! তিনি দেখাইয়া যান কিভাবে এই সব 
অতিক্রম করিয়া ভাগবত জীবন লাভ করা যায়। 
মানুষ মানুষকে দেখিয়াই শিখিতে পারে । পৃথিবীর 
ঘষ্থলংঘাতের উধ্বেষদি আদর্শ বসিয়া থাকে তো 
সেই আদর্শকে পাইবার জন্ত উত্সাহ জীগে ন।, 
পসাহস হয় না। সন্দেহ, ভয় মনকে করে আকুলিত। 


মানুষ ও ভগবান ৬১ 


আদরের নিখুত মুঠি লইয়া ভগবান তাই উচু 
হইতে নীচুতে নামিয়া৷ আসেন আমাদের মধ্যে। 
আমর। তাহাকে দেখিয়া শিখি, প্রেরণা পাই। 
মানুষ তাহার পরিচ্ছন্ন জীবভাব ত্যাগ করিয়। 
অক্ষয় চিরন্তন ভগবদ্ভ।বে প্রতিষ্ঠিত হউক এইটিই 
ভগবান দেখিতে চান। তাই নরদেছ-ধারণের 
কষ্টকে তিনি গ্রাহ করেন না। শ্রীরামকৃষ্খ কঠিন 
ক্যানসার রোগে কী নিদারুণ কষ্ট ভোগ করিস 
গেলেন। তবুও তাহার মুখের হাসি কোন দিন 
এতটুকু মলিন হয় নাই। ভক্তের ভগবৎপথে 
আগাইয়। যাইতেছে ইহা! দেখিয়াই তাহার ছিল 
পরম পরিতৃপ্তি। 


মানুষ ও ভগবান 
স্বামী প্রভবানন্দ 


ঈশ্বর ও মাণুষের স্বরূপ কি? উভয়ের স্বন্ধই 
বাকি? প্রায় প্রত্যেক ধর্ম ও দর্শনে এই সমন্তা- 
গুলির আলোচন! হয়েছে; মামরা দেখতে 
পাই পৃথিবীর নানা ধর্ম এই বিষয়ে নান! 
উত্তর দিয়েছে । এই বিচিত্র ধারাকে মুখ্যতঃ 
তিনটি ভাগে বিভক্ত কর। যায়--দ্বৈত, বিশিষ্টা- 
দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদ। দ্বৈতবাদ-মতে মানুষ স্থষ্ট ও 
ভগবান শর্ট, তাই পরস্পর বিলক্ষণ, পৃথক । 
বিশিষ্টাঘৈতবাদী ভগবানকে গ্রহণ করেছেন 
অংশিরপে, আর মাম্্ষকে গ্রহণ করেছেন তার 
সত্তার অংশরূপে। অধবৈতবাদীর| মনে করেন, 
মান্য ও ভগবান অভেদ, জীব ও ব্রন্বের মধ্যে 
কোন ভেদ নেই। জগতের প্রতি ধর্মশাস্ত্রে_ 
বাইবেল, কোরান, উপনিষদ ব। জেন্দ আবেন্তা, 
যাই হোক না কেন--এই মতবাদগুলির প্রত্যেক টিতে 
নিহিত সত্যের সমর্থক পরিষ্কার, ছ্ধর্থহীন 
উক্তি আছে। 


আপাঁত-বিরোধী হলেও এদের সমন্বয় সম্ভব । 
তবে বিচারনিষ্ঠ ধর্মশাস্্রলোচিকের দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা এ 
এঁকা আসবে না। কারণ, তার প্রয়োজন হল 
কতগুলে। বাঁধাধর! মতের, কতগুলে। 'অপরীক্ষিত 
সিদ্ধান্তের । যা দ্বার স্বমত সমধিত হয়, এমন 
কয়েকটি বিশেষ বিশেষ উক্তিই তিনি চান। ঈশ্বরকে 
বোধে বোধ করতে চেষ্টিত মরমী সাধক যিনি, 
কেবল তারই দৃষ্টিতঙ্গীতে সমন্বয় সাধন হতে পারে। 

ধর্ম মুখ্যতঃ অতীন্দ্রিয় তত্বের অনুধ্যান, অর্থ/ৎ 
ভগবান একটা অন্ুমানমাত্র নয়, মত মার নয়, 
একট! ধারণ। মাত্র নয়, বাস্তব কিছু। ভগবান 
বাস্তব সত্য । যদি তাঁর অস্তিত্ব থাকে তথে তাকে 
জান। ও অনুভব করা যায়। কেউ হয়ত ঈশ্বর- 
সম্বন্ধে ধারণ। করতে পারে, যেমন বিখ্যাত জার্মান 
দার্শনিক হেগেল যুক্বিঃ দিয়ে এক নিরপেক্ষ সত্তার 
কথ! বলেছেন। কিন্তু সেই নিরপেক্ষ সত শ্বয়ং 
তার সম্বন্ধে ধারণার যে অন্রূপঃ লে বিষয়ে নিশ্চয়তা 


৬২ উদ্বোধন 


কি? আর তত্প্রকাশ্ত বস্তু কখনও 
এক নয় যেমন বই পড়ে কোন দেশ সম্বন্ধে 
একট। ধারণ। করা যায়। নিজে গিয়ে সেদেশ 
দেখলে কল্পিত বস্তু ও যথার্থ বস্ত্র পার্থক্য 
কতথানি তা বুঝ বাঁয়। তাই মরমী সাধক 
বলেন, ভগবানকে জানা ও অনুভব কর! চাই। 

তবে এট| ঠিক যে, এই চোখ দিয়ে কেউ 
তাকে দেখতে পায় না, এই কান দিয়ে কেউ 
তাঁর স্বর শোনে না, তবুও কিন্ত মরমীর দৃঢ়বিশ্বাস, 
তাঁকে দেখা যায়, তীর স্বর শোনা যায় ও তার 
সঙ্গে একত্ব অনুভব কর! যায়। অতএব দেখা 
গেল, যা স্বাভাবিক, ধর্ম তার পারে, ধর্ম 
অলৌকিক, অনৈসর্গিক ব্যাপার | ব্যক্তিগত জীবন- 
সম্বন্ধেও এই কথা খাঁটে। আমাদের প্রত্যেকের 
মধ্যে পূর্ণ হবার একট| আকাজ্ষ! রয়ে গেছে, তা 
সে যে পথেই হোক না কেন। সেই জগ্চেই 
অতীন্দ্রিয়তাবাদের স্যষ্টি ৷ তথাকথিত ইন্দটরিয়ের রাজ্যে 
ব| স্বাভাবিক সুরে সে পূর্ণতা অজিত হয় নি, 
এ গণ্তী ছাড়িয়ে যেতে হয়' ইন্দ্রিয়াতীত চেতনায় 
ভগবানের অনুভূতি হয়। 

ভগবদ্‌-উপলব্ধির উপায় কি ? আমর। জানি 
অনুভূতির স্তর বিভিন্ন। সর্বোচ্চ স্তর হল নিবিকলপ 
সমাধি, এই অবস্থায় জ্ঞান সংহত, একাকার। 
জ্ঞাত! ও জ্ঞেয়ের মধ্য কোন ভেদ থাকে না। 
জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের মধ্যে ভেদ যতক্ষণ, ততক্ষণ সম্পূর্ণ 
জান্লাভ হয় না। জ্ঞেয়বস্ত তখনও অজ্ঞাত 
থাকে । আমর) কেমন করে বিষয়জ্ঞান লাভ 
করি? বিষয়বস্তু ইন্দ্িয়ের সন্নিকর্ষে এসে আমাদের 
মধ্যে একটা কম্পন স্য্টি করে, এইভাবে আমরা 
বস্তসম্থন্ধে ধারণ তৈরী করি। সেই ধারণ! ও 
বিষয়ববস্ত আলাদ। থেকে ঘাঁয়। এই পার্থক্য মুছে 
গেলেই বস্তর ঘথার্থ স্বরূপ জ্ঞাত হওয়। বায়। 
সাধারণ অর্থে এটা জান। যাঁর না, কিন্ত জীব 
সেই সততায় রূপান্তরিত হয়ে য।য়। এই পরিণাতিতেই 


| ৫৬তম বর্ধ--২য় সংখ্য। 


ভগবানের সঙ্গে একত্বজ্ঞান ; এই জ্ঞান এলে তবে 
বোধ কর! যায়, নাম ও রূপের জগৎ তখন বিলুপ্ত । 
তখন দ্বিতীয় জ্ঞাতী। বা অহংবোধ থাকে না, বা 
ভগবান বলে যে কোন জ্ঞের বস্তু লাছে তাও 
থাকে না। আ্টা-স্য& ভেদ সেখানে তিরোহিত ; 
কেবল থাকে একত্ববোধ। সেই দৃষ্টির কাছে এ 
বিশ্ব মায়িক। 

এঁ সমাধি লাভ করে বড় বড় খধিমুনির 
নীরব হন; কথ দিয়ে তাদের উপলব্ধ জ্ঞান তারা 
ব্যক্ত করতে পারেন ন।। শ্রীরামকুষ্ণ বলতেন, *পবই 
উচ্ছিষ্ট হয়েছে, কিন্তু ব্রহ্ম এখনও উচ্ছিষ্ট হননি; 
কারণ কেউই তাব্যক্ত করতে পারে না। এত 
ষে শাস্ত্র তারাও বাক্যের অভিব্যক্তি মাত্র ; আর 
কোন অভিবাক্তিই চরম নয়। উপনিষদ বলেন, 
তত্বমসি” খু বলেন “আমি ও আমার পিতা এক” 
কিন্ত এ বাক্যদ্বারাও যথার্থ জ্ঞান প্রকাশিত হয় 
না। কারণ বাক্যের মধ্যে উহা” ও “তুমি” ঝা 
“আমি” ও পপিতা” বোধ তখনও রয়েছে । ঠিক 
ঠিক দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখলে বলতে হয় বুদ্ধ 
হলেন নিখুত এক দার্শনিক। কিন্ত লোকে এই 
জন্টেই তাকে তু বুঝেছে । যখন তাকে জিজ্ঞাস! 
কর! হল-_"আপনি কি বলতে চান ব্রঙ্ধ নেই?” 
তিনি উত্তর দিলেন, “আমি কি তাই বলেছি ?” 
অন্টে জিজ্ঞাস করল, “তাহলে কি আমি এই বুঝব 
ষে আপনি বলছেন ব্রহ্ম আছেন?” বুদ্ধ উত্তর 
দিলেন_- “আমি কি তাই বলেছি?” ভগবান 
আছেন এ কথ বলাটাও তাঁকে সীমাবদ্ধ কর।। 
এক বশলেই ছু'এর জ্ঞান থাকে । তাই অধ্বৈত- 
বাদীর ভগবানের বিষয়ে নেতিবাচক উক্তি করে 
থাকেন? যেমন “এ নয়, এ নয়।” এটা কিন্ত 
অক্ঞেন্বাদ বা শৃগ্ঠবাদ নয়। কোন 'বাদ'কেই 
স্বীকার কর। চলবে না। বেদীস্তীর! বলে থাকেন-- 
ব্রহ্ম সচ্চিদানন্াস্বরূপ_বন্গন্বরূ্প বলতে গিয়ে তাঁর 
এই একমাত্র ইতিমূলক পথ নির্দেশ করেছেন। এর 


কান্তুন, ১৩৬, ] 


অর্থ হল অবিনশ্বর অন্তিত্ব, শুদ্ধ জান ও অফুরন্ত 
প্রেম এবং অনীম আনন্দ। অবশ্ত এতে এটা 
বোঝাচ্ছে ন। যে ভগবান আছেন বা তিনি 
চেতন ব। প্রেমময়; বরং বোঝ|চ্ছে তিনি স্বয়ং 
সত্ান্বূপ, চৈতন্ত ও প্রেমন্বরূপ। আমাদের 
কাছে এসব কথার কথা মাত্র। মন এই সত্যকে 
ধরতে পারে না; একে নিজন্ব করে নিতে হবে, 
অনুভব করতে হবে 

অনুভূতির নিস্তরও আছে। তখন ভগবানকে 
জানাও যায়, আবার অহংস্ঞানও থাকে । “সেই 
ভগবতগ্রীতি আমি জানি ও অনুভব করি__-” 
মরমীর এই ভাবকে বলে সবিকল্প সমাধি। ঈশ্বর 
তখন সগুণ ব্যক্তিবিশেষ। উপনিষদে এই অবস্থার 
বর্ণনা এইরূপ আছেঃ “মাকড়স1! যেমন নিজের 
জাল বুনে তাতে থাকে ও আবার নিজের মধ্যে 
সেই জাল গুটিয়ে নেয়, ভগবানও তেমনি এ জগৎ 
সথ্টি করে তার মধ্যেই ব্যাপ্ত থাকেন এবং নিজের 
মধ্যেই আবার জগৎকে গুটিয়ে নেন” 

এই ব্যক্তিসতাকে আবার সাঁকার ব৷ নিরাকার 
ভাবেও অনুভব করা যায়। মরমীর1 ভগবানের 
বিচিত্র প্রকাশ দেখে থাকেন। মানবমনের ত। 
কল্পন1 নয়, কিন্তু বাল্তব সত)। শ্রীরামকৃষ্ণ উদাহরণ 
দিতেন এই বলে যে, নিরাকার সমুদ্রের জল দারুণ 
শীতে জমে বরফরূপে বিভিন্ন আকার ধারণ করে। 
মরমীরা আবার সাকার ভগবানকে অবতাররূপে 
দেখে থাকেন। খুষ্ট, কৃষ, বুদ্ধ ও রামকৃষ্ণের 
রূপ আজও অমর হয়ে আছে। এসিপির সেপ্ট 
ফ্রান্সিসের খুষ্টদর্শন একট! আত্ম-সম্মোহন ব্যাপার 
নয়। ভগবান থৃষ্টরূপে এসেছিলেন ; তার এই 
রূপ দিব্য ও শাশ্বত । কৃশ্চিয়ানরাই যে কেবল 
খৃষ্টকে দেখেন তা নয়, ভন্তান্ত সাঁধুরাও তাঁকে দেখে 
থাকেন । শ্রীরামকৃঞ্চ ও স্বামী ব্রঙ্গানন্দ থৃষ্টকে 
দেখেছিলেন। তেমনি একজন কৃশ্চিয়ানও শ্রীরাম- 
কক দেখতে পারেন। মানুষ যখন সবিকল্পের 
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রাজ্যে প্রবেশ করে, তখন সে নানা মুতি দেখে 
থাকে । সেই জন্টেই যথার্থ মরমী যিনি, কৃশ্চিয়ান, 
হিন্দু, বৌদ্ধ বষে কোন বিশেষ ধর্মাবলম্বী হ'ন ব! 
না হন) তিনি কখনও ধর্মান্ধ থাকতে পারেন না। 
যথার্থ মরমীর কাছে ঈশ্বর-দর্শনের পথ হয় উদুক্ত 
এবং বহুভাঁবে তিনি তার দেখা পান। 

দার্শনিক পরিভাষায় এই সবিকল্প জ্ঞানকে 
বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বল! হয়েছে, যার মূলকথা। হল আমি 
ভগবানের অংশ, তাঁর থেকে বিশেষ কিন্তু পৃথক 
নয়। এই অবস্থায়ও সমাধি হয় এবং ভগবানের 
সঙ্গে প্রেম ও মিলন হয়, তাঁর বিভিন্ন রূপ ও 
গুণাবলী-সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়া যায়। তখন মনে হয় 
ভগবান যেন যাবতীয় দিব্য গুণ ও সম্পদের ভাগ্ডার। 
থৃষ্ট এ অবস্থার বর্ন দিয়েছেন-_-'আমি আঙ্গুর 
গাছ, তোমর। হলে তাঁর শাখা সমুদ্র ও তার 
তরলের উপমাও দেওয়] বায়। তরঙ্গ কিছু সমুদ্র নয়, 
কিন্তু সম্মিলিত তরঙগেই সমুদ্রের সৃট্টি। সেইরকম 
বু নামরূপে বিশিষ্ট সমগ্র বিশ্ব মিলিয়ে হলেন 
ভগবান বা ব্রঙ্গ। 

মরমী ভগবানের এই সব বিবিধ রূপ দেখেন এবং 
আরও দেখেন এইসব রূপ রূপাতীতে গিয়ে মিলিয়ে 
যায়। শ্রীরামকুষ্চ যেমন বলেছেন--ণ্যখন জ্ঞান- 
সুর্ধের উদয় হয়, তখন বরফ গলে যার।” ভক্তের 
তীব্র ব্যাকুলতায় ঈশ্বর রূপ ধারণ করেন। যেই 
জ্ঞাননূধের উদয় হয় অমনি রূপ অরূপে যায় মিলিয়ে। 

এই সব অতীন্দ্িয় অবস্থার অভিজ্ঞতা লাভ করে 
কোন সাধক যখন স্বাভাবিক স্তরে ফিরে আসেন, 
তখন তিনি এই বিশ্বকে বিভেদসমদ্বিত দেখে ভাবেন 
যে, এগুণি ভগবানের লীল। । তথন গার অহংএর 
শাকারমান্র থাকে। সময়ে সময়ে তিনি দেতবাদী 
হয়েযান এবং কখন ঈশ্বরের সঙ্গে তার কত ন। 
সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। ঈশ্বর তখন তাঁর কাছে আসেন 
পিতা মাতা বন্ধু প্রেমিক বা সন্তানরূপে। এগ 
দেখ। বায় যে) ভক্ত ভগবানের সঙ্গে এই সব 
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একাধিক মন্বন্ধ৪ স্থাপন করতে পারেন। যথা, 
থু স্বর্গস্থ পিতার কাছে প্রার্থন। করতে শিিয়ে- 
ছিলেন এবং তার শিষ্যদের বলেছিলেন “তোমরা 
আমার বন্ধু” 

রামচন্দ্র-ধাকে অবতার বলে গণ্য করা হয়, 
একদ। তার শ্রেষ্ঠ ভক্ত হ্নুমীনকে জিজ্ঞাস! 
করেছিলেন--“আমাকে তুমি কিভাবে দেখ?” 
হন্থমান্‌ বড় সুন্দর 'ভাবে দ্বৈত, বিশিষ্টাত্বৈত ও 
অদ্বৈতবাদের সমন্বয় করে উত্তর দিয়েছিলেন । তিনি 
বলেছিলেন_-“বতক্ষণ আমার দেহজ্ঞান থাকে 
ততক্ষণ মনে হয় তুমি প্রভু, আমি দাস। যখন 
আমি নিজেকে জীবাত্বা। বলে ভাবি, তখন মনে হয় 
তুমি পূর্ণ, নামি ংশ। আর যখন ভাবি যে আমি 
পরমাত্মা, তখন আমি আর তুমি এক বোধ হয়।” 
বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন ভাব প্রবল হয়। বস্তুতঃ 
এই তিন অবস্থার মধ্যে সম্পূর্ণ সমন্ব়সাধন করতে 
হলে_ সর্বোচ্চ স্তরে পৌছান চাই। নিয়ন্তবে 
থেকে-বিশেষ করে ধর্সশাসন ও মতবাদের 
আওতায় পালিত হয়ে_য্দি কাউকে বলতে শোনা 
যায় যে "আমি ও আমার পিতা এক” তখন আমরা 
ভাবতে পারি যে, লোকটি ভগবানকে ছোট 
করছে। কিন্ত বেদান্তের দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখা যায যে, 
আধ্যাত্মিক পথের সাধক একেবারে গোড়া থেকেই 
এই সব সম্প্রঙ্গায়ের মতবাদের মধ্যে একটা শমম্ব্র 
খুঁজতে থাকেন। তিনি জীবনের বিভিন্ন সময়ে 
এই তিনটি ভাবের অন্ুীলন করেন । 

জ্ঞানলাভ করতে হলে ঠিক যে নীতিটি অবলম্বন 
করতে হবে তা হল নিজেকে অহংমুক্ত কর]। 
কোন জিনিসটা ভগবানকে দেখতে দে না? 
হতন্ত্র অহংবোধ। যথার্থতঃ এই অহংএর মোটেই 
কোন স্বতন্ত্রতী নেই । এট! ছায়ামাব্র, আর ছায়া 
ভাবে যে সে সত্য। যে করেই হোক এই ছাঁয়াকে 
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তার আলোতে মিশিয়ে দিতে হবে। ছৈতবাদী বা 
বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী হিসেবে লোক ভাবে যে ছায়া! সত্য, 
তখন অহংজ্ঞানও আছে। বেশ, সেই অহং ঈশ্বরের 
সন্তান হয়ে থাকুক। নিজেকে পবিত্র ও দেবভাবময় 
বলে ভাব, তারপর ভগবানের চরণে সম্পূর্ণ নিজেকে 
সমর্পণ কর । 

ভগবৎ-অন্ুভূতির পথে কয়েকটি কার্ধকর উপায় 
আছে। ধ্যানে এই সব বিভিন্ন ভাব অভ্যাস 
করতে হয়। নিজেকে ভগবানের মন্দির বলে 
ভাব। ভগবান সকলের মধ্যে আছেন, তিনিই 
আমাদের একমাত্র অন্তরাত্ম। ; সাকার ব| নিরাকার 
যে ভাবেই হোঁক ভগবানের চিন্তা কর! বাক না 
কেন তাতে কিছু এসে যায় না । তিনি সকলের মধ্যে 
অনুগ্রবিষ্ট হয়ে আছেন এবং তিনিই মবব্যাপী 
সত্তা! অব্য আমার্দের মধ্যে মহংভাব আছে। 
'আঁমাঁদের প্রদীপ-শিখার মত জীবাত্ব। সেই বিরাট 
আলোর সঙ্গে মিশে এক হয়ে ধাক। একমাত্র 
ভগবানই আছেন এই বোধ হলে তবে বল। যায় 
“আমি ও আমার পিতা এক।” তারপরে 
ভাবতে হয় যে আমর। তার থেকে বেরিয়ে আসছি, 
তার পৃজা করছি, তীর ধ্যান করাহ। আবার 
যখন আমর! কাজ করি, খাই ও ঘুমাই তখন 
ভানতে হয় যে আমর] ঈশ্ববের সন্ত।ন। অহংজ্ঞানের 
ছাঁয়। পরিতাগ করে এও ভাব। যায় “আমি বঙ্গ, 
তা" হতে অভেদ। আমি বিশ্বের সঙ্গে এক ।” 

জীগনে জ্ঞান ও ভক্তির সংযোগ চাই। অন্তর 
ও ভাবকে ব্যবহার কর চাই। ভগবানকে 
ভালবাসতে শিখতে হবে ও সেই সঙ্গে অন্থভব 
করতে হবে যে আমি ও তিনি অভেদ। ধ্যানাভ্যাস 
করবার সময় সব কটি সাধনবিধির একটা সংগত 
সমন্বয় করে নিতে হবে। তবেই ভগবানকে দেখার 
পথ খুলে যাঁবে। 


শ্রীরামকৃষঃ 
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পঞ্চবটার তরুমুলে বসি কাহার অতল ধ্যানে 
কাটাইতে কাল প্রতি পঙ্গে পলে পৃর্থীচেতনা ভুলি ; 
হাত তালি দিয়ে কখনে। নাঁচিতে মায়ের 
আরতিগানে ; 
কালীমন্দিরে মাতৃপৃজার় মিতা উঠিতে ছুলি। 


এ ছিল শুধুই তব প্রার্থন! মাতৃকমলপদে ; 

দ|ও ন। আমারে শুদ্ধ ভক্তি, আর কিছু নাহি চাহি। 
মাতৃভাবের প্লাবন আনিলে তোমার চিত্তনণে, 
জীবনাগণি পরাৎপরার তীরে নিয়েছিলে বাছি। 


পারেশি রহিতে জগজ্জণনী আখির অন্তরালে ; 
তব আবাহনে ম| যে দিলে! ধর। তর অন্তর ভরি; 
পরালে। জননী বিজয়ের টিক] তব প্রশস্ত ভালে ; 
বিশ্বমাতার অমল অঙ্ক নিয়েছিল তোম। বরি+ | 


এক সত্যের বহুধ। প্রকাশ সকল ধম নাঝে ; 

নান| রূপে ভাবে এক ভগবান দিয়েছে বিশ্বে ধর] 
একই বীণাঁর বহু মুচ্ছনা বিশ্বলীলায় বাজে, 

এক সত্তার বিচ্ছুবণেতে সকল স্য্টি গড় । 


"যদি কেহ চাহ হৃদয় ভরিয়া আলোর শাশীবাদ, 

ঘোষণা! তোম!র, “ছুড়ে ফেলে দাও মোই- 
আঁধারের থেলা | 

মাতৃচরণে লহগো শরণ, লহ সাধনার স্বাদ, 

মায়ের ধেয়ানে রহ নিমগ্ন জীবনের সারা বেল! |” 


যুগে যুগে আসে গোলোকের হরি মানবের মুতি ধরি", 
দু্কতজন বিনাশন তরে, হরিতে ভূবনভার । 

তুমি এসেছিলে অধরার দেব নামরূপ মাল। পরি”, 
করিলে নরক-পন্ক হইতে ধরণীরে উদ্ধার | 


পর মহংস রাম 'ও কৃষ্ণ মিলনের অবতার, 
ভারত অন্তরাত্মার চির জাগ্রত বিগ্রহ; 
তপোবলে তুমি নাশিয়াছ এই যুগের অন্ধকার, 
হে তাপস, গ্রেমঘন প্রশান্ত আলোর বাঠাবহ। 


বিবেকানন্দ, ব্রজের রাখাল আরে। কত ঘুগ-খষি, 
তোমার মন্ত্রে উঠেছিল জেগে সাধনার মঠে মঠে; 


তোমার বাণীরে নিয়েছিল বহি দেশে দেশে 
দিশি দিশি। 


হিন্দু ধর্ম সনাতন এষে অখিলে পড়িল র'টে। 


নমে! নমে। নম শ্রীরামকৃষ্ণ সব সিদ্ধির মণি, 

জন্ম তোমা? মালো আধারের যুগসন্ধিক্ষণে | 

বুগের নেতারা শুনেছিপ তব চির উদাত্ত ধ্বনি; 
লভেছিল মহামুক্তি-দীক্ষা তব পদপরশনে | 

ওগে। বিশুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ জগতের চিরগুরু ! 

ঝরাঁও তোমার কল্যাণধার ধরণীর শুভ লাগি; 

তব আগমনে সত্য যুগের হইয়াছে যেন শুরু; 
তোমার দিব্য পরশের তরে রহিয়াছি মোর জাগি। 


শ্রীরামকষ্জ-জীবনায়নের এক অধ্যায় 
ব্রহ্মচারী অভয়চৈতন্য 


শ্রীরামকষ্দেবের জীবনেতিহাঁস তাহার জন্মের ঘটনাবৈচিত্রোর পরিমাপেই সীমায়িত নহে, পর 
১৮৩১ খ্রীষ্টাৰ হইতে তীঁহ।র তিরোধানের ১৮৮৬ তীহীর শ্বৃতির সহ সামিধ্য, তাহার সমৃদ্ধ 
্ীষ্টাৰ পরধস্ত এই পঞ্চাশ বৎসরের তথ্যবহুল আখ্যাননিচকজ অনাগত মানবসমাজের অনন্যপক্তি 


৮ 


৬ 


ও প্রেরণার অনর্গল উৎস--চরমতম অধ্যাত্মদর্শনের 
নিদর্শন, বাহার সাহাধ্যে মানব আধ্যাত্মিক জীবন- 
সৃজনের সন্কেত পাইবে। 

সনাতন ভারতের অবলুগ্তপ্রাযম অতীত ও 
ভাম্বর ভবিষ্যতের সন্ধি্থলে তিনি ছ্যাতিময় 
ধতমান”, মহাকালের ব্রিভাগ ইতিহাসের 
প্রয়াগক্ষেত্রে তিনি এক চৈতন্তময় একীভূত জমাট 
বিগ্রহ, স্বর্গার় রসাম্বদনের সঠিক হ্বয়স্ সমীকরণ । 

বাংলার তথা পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মমত ও 
পথের সকল প্রকার সাধনসিদ্ধির দিগ্দর্শন 
তিনি। এই সাধনসমুত্রে জীবনতরণী যখনই 
সীমাহীনতার মাঝে দৃ্িহারা হুইয়। হাবুডুবু 
খার, তখন তাহার সুমহান আদর্শ, দ্বিধাছন্ঘ ও 
সংশয়ের অবসান হঘটাইয়া শাশ্বত-ছ্থির-মচল 
ঞ্বতারার সায় দিঙ.নির্ণয় করিয়। দিয়া উধ্ব মুখী 
ও পবিত্র জীবন-বাপনের সহায়করূপে উজ্জল 
হইয়। উঠে। সেই কারণেই তাহার জীবন ও 
বাণী সমসাময়িক কালের ও জাতির নির্দিইভার 
মাঝে সান্ত নহে, উহা মানবের নৈর্যক্তিক ও 
নৈর্জাতিক দেবমানবতার প্রতীকরপে মহাজাতি- 
সাধনার ব্যাপক ক্ষেত্রেও অবারিত । এইখানেই 
তাহার জীবনের যথার্থ সার্থকত| | 

ভারতের ধর্মগত প্রাণ পরশক্তির চাপে যখন 
মুত্যু তাহার কৃষি, তাহার স্যরি যখন অনাত্বীয় 
পালনকর্তার অধীনে ধ্বংসোন্ুখ, তখন মধুমাসে 
দোললীলার পূর্বে রামকষ্চদেবের এই বাসম্তিক 
আবির্ভাব যেমন রঙে ও রেখায় সঙ্জীবিত, তেমনি 
নূতন ফাগের নূতন চুতমঞ্রনীর রসঘন অবদানের 
তথ শাশ্বত গ্রাণধারার ছ্োতক। ফাল্গুনের এই 
নির্মোহ অবদান ভারতের ইতিহাসে অভূতপূর্ব, 
অবিস্মরণীয় । শীতের হিমেল স্পর্শে স্থলিত পত্রের 
অবসানে প্রাচীন বৃক্ষদেহে যেমন নবপত্রের সবুজ 
কোরকপল বিচিত্র শোভায় নবতর তারুণ্যের 
বাঞজনার মৃত হইয়া উঠে সেইরূপ ভারতের প্রাচীন, 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ধস্র সংখা 


শুধ-রিক্ত কলেৰবরে রামককঞ্দেবের আবাল্য- 
ধর্মভাব-অন্তগ্রণিত জীবনরস নব প্রাণের সঞ্চার 
করিয়াছে। 

গয়ায় গদাধরের পাদপক্সের স্বপ্ন ও ধুগীদের 
শিবের জ্যোতির্সয় আলোকের রহহ্যময় মিলনের 
মাঝে হুগলী জেঙ্গার কামারপুকুর গ্রামে দরিদ্র 
অথচ সত্যনিষ্ঠ পিতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় ও মাঁত। 
শ্রীমতী চন্দ্রমণির তাঙ্গ। ঘরে ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে রামরুষ্- 
দেবের আবির্ভীব। এই তপোবহ্িকে তাহার 
জন্মের পরক্ষণেই তন্মাচ্ছাদদিত অবস্থায় ধাত্রী ধনী 
কামারনী আবিষ্কার করিলেন উনানের মাঝে। 
তাহার জন্মগৃহ টে কিশালও বোধ হয় তুচ্ছ তুষের 
অপদারণে তওুলরূপ সারবস্থ-গ্রহণের ইনগিত দেয়। 

বাংলাগ্রামের উদাস উন্মুক্ত ও উদার জীবন- 
যাত্রার মাঝে গদাধরের বাল্যকাল অতিবাহিত হয়। 
প্র/কাতিক অজশ্রতার সাহচর্ষে, অনাবিল আকাশের 
অফুরন্ত দাক্ষিণ্যের মাঝে তাহার শৈশবগাঁঠ হইল 
সাঙ্গ । প্রকৃতিরূপ গুরুর শধীনে তাহার শিক্ষা! যে 
কতদুর সুষ্ঠু, সুন্দর ও স্বাভাবিক হইয়া উঠিরাছিল 
তাহা আমর বুঝি যখন গ্রামাপথে চলিতে চলিতে 
একদিন মাত্র ছগ্বৎসর বয়সে একখণ্ড কষ্ণমেঘের 
পট-ভূমিকায় হংসবলাকার অবাধ সঞ্চরণ গদ্দাধরের 
মনকে অধ্যাত্মান্ৃভৃতির অনাহত ঝঙ্কারের অধিকারী 
করিয়। তাহার নশ্বরদেহকে মুচ্ছাহত করিল। 
সেইদিন হইতেই তাহার জীবনের উদ্দোশ্ত স্বতন্ত্র 
বলিয়। মনে হইল। ভোগগ্রবৃত্তির সহায়ক "চাল- 
কলাবাঁধ! বিস্তাকে তিনি স্বীকার করিয়। লইলেন 
না। মহাবিস্তার অধিকারী শ্রীরামকষ্খ তাই 
আপাতবিচারে একপ্রকার নিরক্ষরই থাকিয়। 
গেলেন। 

জীবনের প্রতি তাহার দৃষ্টির এই নবভঙ্গী 
তীহাকে অধ্যাতু-সাধনার অমৃতাস্বাদনে ক্ষুধাতুর 
করিয়৷ তুলিল। তিনি বুঝিলেন--“অইৈতজ্ঞান 
চলে বীধিয়” এই পৃথিবীর রূপ-রস-গম্ধ্পর্শের 


ফাস্তন, ১৩৬০ ] 


মাঝে সানন্দে বিচরণ করাই শ্রেয়ঃ। তাহার এই 
ধারণ তাহার পরবর্তী উদার জীবনযাত্রার পথে 
একটি স্থুম্পষ্ট জীবন-দর্শন লাভের সহায়ক বলিয়াই 
পরিগণিত হইতে পারে । - উপনিষদের মহাবাণীও 
এই প্রসঙ্গে আমাদের স্মরণ করাইয়| দেয় £-_ 
 *অপোরণীয়ান্‌ মহতো। মহীয়ান্‌ 
আত্মাস্ত জন্তোনিহিতো গুহথারাম্‌। 
তমক্রতুঃ পশ্ততি বীতশোকে। 
ধাতুঃ গ্রসাদান্মহিমানমাত্মনঃ ॥” ( কঠ) 

অর্থাৎ সু হইতে সুক্ষ, মহৎ হইতে মহৎ 
যে আত্মা তাহার তত্ব জীবসমুহের অন্তরে নিহিত 
আছে। অকাম ও বীতশোক ব্যক্তি শরীরধারক 
মন আদি ইন্রিয়গণের প্রসন্নাবস্থায় এ আত্মার 
মহিমর্শন ব। উপলব্ধি করে। 

শীপ্রই এক ্ুুন্দর স্থযোগও এই সিদ্ধপুরুষের 
অভিলিপ্সিত জীবনযাত্রার সহায় হইল । জোষ্টভ্রাত। 
রামকুমার গদাধরকে সংবাদ পাঠাইলেন-_- 
“কলিকাতান্র আদিয়৷ আমার প্রাত্যহিক পুজারী- 
বৃতিসাধনে সহায়ক হও ।” শ্রীরামকুষ্জ কলিকাতায় 
আমিলেন কিন্ত কলিকাতায় তাৎকালিক ঘম্দমন 
জীবন, বহির্বযাকুলতার তাগুবময় লীলাখেলা ও 
আসক্তির মদ্দিরায় মাতলামির মিছিল চলিতেছিল। 
এই পরিবেশের মাঝে তাহার মন হইয়! উঠিল রিক্ত, 
নিঃম্ব ও নিঃসঙ্গ | ইহ] ব্যতীত দৈনন্দিন জীবন- 
ধারণের অভাব-অনটন তাঁহাকে অধিকতর নিম্পুহ 
করিয়। তুলিল। জীবনের বৃহত্তম লাভের পূর্বে এ 
এক প্রশংসনীয় প্রস্ততি । £315886] 816 075 
0016 10 10690 00 060 81১91] ৪০৩ 0০৫৮ 
পবিভ্রাআ্মারাই ঈশ্বরলাভ করিবে। 

শ্রীরামক্্ ছুটিলেন সেই পথে যে পথে ত্যাগই 
একয়ান্র. পাথেয়, বৈরাগ্যই একমাত্র সহার, 
আস্তরিকতাই একমাত্র উপায়__“ত্যাগেনৈকেন 
অসৃতত্বমানশ্ডঃ।” যে পথের আহ্বান--10৩০116 
০৪:৪৩16, 1১621 0৩ 00383 20 19119 


শ্রীরামকধ্চ*-জীবনারনের এক অধ্যায় ৬৭ 


2)"--অর্থাৎ স্বার্থকামনায় ও লাভালাভে উদাসীন 
হও। জীবনের ছুঃখবিপদাদি ধৈর্ধের সহিত বহন 
কর ও আমার পথে অর্থাৎ ভগবানের পথে চল। 

গঙ্গার পূর্বতীরে, দক্ষিণেশ্বরের সহজপ্র। ও গাছের 
জীবস্ত জটলার অন্তরঙগতায়, রাণী রাসমণির হ্বপ্লা দিষ্ট 
দ্বাদশশিবমন্দিরযুক্ত কালীমন্দির ও বিষুঃমন্দির নির্মাণ 
শেষ হইল। কলিকাতার নিকটস্থ শহরতলীর 
এই মুক্ত, নিরাল। ও নিস্তব্ধ পরিবেশের অকৃত্রিম 
সখ্যের মাঝে অথগ্ুজীবনের আম্মাদম্প্হা লইনা 
গদাধর আসিলেন বিধুমন্দিরের পৃজকরপে। ইহার 
কিছুদিন পরেই তিনি বিজয়মুতি ভবতারিণীর 
পূজারী নিযুক্ত হন। সাধনজগতের বিভিন্ন 
অনুভূতিলাভের অন্তর্গান ব্যাকুলতা তখন তাহার 
মনে কালবৈশাখীর ঝড় তুলিয়াছে। 

এক দিগন্তবিসারী নিঃসঙ্গত। তাহাকে পাইর়া 
বসে। হৃদয়ে এক বিত্রস্ত জালাময়ী বেদন। 
মাতৃগিলনাকাজ্ষার আগ্লীত হয়। এই অস্থিরতা 
ষে প্রাণবন্ত একট! কিছু তাহ! তাহার ্বতঃন্ফৃ 
উচ্ছ্বাসে প্রমাণিত হয়। অঝোর ক্রন্দনে, অভি- 
মানের স্থরে খন তিনি চীৎকার করিতেন--. 
“আমাকে দেখ! দিবি ন!, ম1?"--তখন তাহার 
&ঁ গ্রভীর-মিনতিপূর্ণ উতরোল আকৃতি উপস্থিত 
সকলেরই হৃদয়স্পর্শ করিত। অবশেষে একদিন 
মায়ের জ্যোতির্ময় মুঠি তাহার চক্ষুর সন্মুথে উদ্ভাসিত 
হইয়া উঠিল; তিনি তখন সবকিছুই চিন্মর দেখিতে 
থাকেন। মায়া-আবরণের “আধার গহন ঠেলিয়া 
অপরোক্ষ অনুভূতির উহা এক অতন্ত্র উদ্বেল 
অরুণৌদয়। বুঝিলেন চেতন-রাঞ্যের স্বপ্নপুরী 
কেবলমাত্র কল্পনাবিল।স নহে; ত্যাগ ও প্রেমের 
নুমহান গ্রন্তরথণ্ডে তাহা গঠিত, সাধন-প্রচেষ্টার 
ছুঃখ-বেদনার ভাস্কর্ধেই তাহ। উৎকীর্ণ, আন্তরিকতার 
অনুলেখার তাহা রূপারিত এবং অকম্প আত্মবিশ্বাসে 
তাহার 'সিংহহ্ধার উদমক্ত হয়। | 

ক্রমে দক্ষিণেশ্বর তীর্থে নানা সাধনার আরস্ত, 


৬৮ উদ্বোধন 


--িতমত ততপথ" নির্দেশের বাহ! ভিত্তিভূমি। 
পঞ্চবটার ধনগাছের সমারোছের মাঝে, রহমতন 
আবেষ্টনীতে প্রীরামরুষ্ণের অদৈতান্ভূতির চরম 
লাধনাও বাদ পড়িল না। তাহার ভাগবতী তম্থুতে 
তাই দেখিতে পাই অনাবিল প্রসন্ধতা যাহার সাথে 


উপনিষর্দের কথার তুলন! মেলে ঃ-- 
“বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্‌ 
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। 
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি 
নান্তঃ পন্থ। বিগ্ঠতেহ্য়নায় ॥” 
_( শ্বেতাশ্বতর উপ) 


সেই মহান আদিত্যবর্ণ তমের অর্থাৎ অক্ঞানের 
পরপারস্থ পুরুষকে আমি জানিয়াছি; তাহাকে 
জানিতে পারিলেই সাধক মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে 
পারে, ইহা ব্যতীত অনুতত্বলাভের অন্ত উপায় নাই। 

ইহার পর এ “চাপরাস”গ্রাণ্ড ধুগ-প্রতিভূর 
আধ্যাত্মিক ভোজসভায় সকলেই নিমন্ত্রণ পাইয়া- 
ছেন--পগ্ডিত-মুর্খ, ধনি-দরিদ্র, হিন্দু-মুসলমান, 
শিখ-খুষ্টান, ঘ্বৈতবাদি-অদবৈতবাদী, সাকারবাদি- 
নিরাকারবাদী, গৃহি-সন্ন্যাসী, বালক-বুদ্ধ সকলেই। 
এই জনতার ভিড়ে সকলেই তাহার উদারতায় 
বিমুগ্ধ হইয়াছে । সকলেই “বাদশাহী আমলের 
টাকা” ছাড়িয়া “নবাবী আমলের টাকা” সংগ্রহ 
করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। সর্ব-সাধনার সিদ্ধিরূপী 
শ্রীরামকৃষ। বুঝিতে পারিতেন কাহার কি ভাব, 
কি তাহার পথ, কিসে তাহার সিদ্ধি। 
এই ধারণ! তাহার বুদ্ধিগত কষ্ট-কল্পনার স্বেদ- 
মূল্যে ক্রীত অনিশ্চয়তা! নহে, ইহা তাহার নিজন্ব 
অভিজ্ঞতার প্রতাক্ষান্ুভূতি । ভূ-বিগ্য। পুস্তকে 
লিখিত মেরু-রশ্মির বর্ণনাপাঠ নহে, ইহ! স্বয়ং 
সেইস্থানে উপস্থিত থ।কিয়া স্বচক্ষে দর্শন 

শরামরুষের ধর্মভাবের উদারতা ও সকল- 
* সাঁধন-রীতি-শ্বীকারের ওঁদী্ এক বিন্মন্নকর সত্য । 
বছ-সাধনার শাখা-নঘলিত ধর্মবৃক্ষের নীচে বাস 
করিয়। তিনি “বহুরূপী”র সকল রূপতত্ত্বের সন্ধানই 


[ ৫৬তম বর্ধ--২র সংখ্যা 


পাইয়াছিলেন। তিনি কাহাকেও তাহার মত তুল 
ও তাহার নিজন্থ মতই ভ্রান্ত এই বলিয়। দলে 
টানিতেন না। প্রত্যেককে তাহার অবস্থাতেই 
একটু “চিতাইয়া, দিতেন মাত্র। ব্র্ষচারীকে 
সাধারণ কাষ্ঠ আহরণ করিতে দেখিলে তিনি 
কোন আপত্তি তুপলিতেন না, কেবল তাহাকে 
অধিক অগ্রসর হইতে বলিয়। চন্দনকাঠ, রূপার 
খনি ও সোনার খনির সন্ধান বলিয়৷ দিতেন মাত্র । 
তিনি জানিতেন, “অনাদি অনস্ত অফুরস্ত শক্তির 
সীমাহীন গ্রকাশ-__দেশ ও কালের পরিধির মাঝে 
শ্কুরণ; ইহ! নিক্কিয় হইয়াও সকল 
ক্রিয়ার উৎসন্বরূপ-_সংখ্যা, গুণ ও রূপ বাধিত, 
অনির্বাচা ও অনির্দেন্ত ; পরমার্থ সন্মাত্র ও 
বুদ্ধির অগম্য,__তাহ। মুখে প্রকাশ করিয়া উচ্ছিষ্ট 
করা যায় না। তথাপি সত্তা ও শক্তি, ভাব 
ও ভব (06106 0170 1060০011010), বর্গ ও জগৎ, 
শিব ও কালী অতেদ;__ইহা৷ চিৎশক্তি 'ও চিদ্‌- 
বিলাসের লীলাখেলামান্র।” অগ্ি ও তাহার 
দাহিক! শক্তি, জল ও তাহার তরঙ্গলীলার শ্ঠায় 
অবিচ্ছিম্॥ ভেদাতাস-মাত্র। পাহাড়ে উঠিবার 
পূর্বে পৃথিবীর বস্তরনিচয় বিভিন্নরূপে প্রতিভাত 
হইলেও পর্বতণিথরে দীড়াইয়। দেখিলে তাহা 
একাকার হইয্! একটিমাত্র বন্তসন্তার প্রতীতি 
জন্মাইয়া থাকে । ছাদে উঠিবার সিঁড়ি বিভিন্ন 
হইলেও ছাদে উঠিয়া দেখা যায় ছাদ ও বাহ! 
দিয়! তৈয়ারী (সিড়িও তাহ। দিয়াই তৈয়ারী। 
এই রহম্তময় ঠতন্ত-সত্তা, লোকোত্র চরিত্র, 
“সর্ধধর্মস্বরপী' "অবতারবরিষ্ঠ”, “নিগু ণ-গুণময়+ 
পুরুষের জন্ত মানবের আস্তরিক পাগ্য*অর্থ্য চিরকাল 
সজ্জিত থাকিবে । এই আগ্নেয় সত্তার উদ্দেশে 
তাই স্বতই বলিতে ইচ্ছা করে ঃ 
“শান্ত ছে, মুক্ত হে, হে অনস্তপুণ্য 
করুণাঘন, ধরণীতল কর কলম্বপৃন্ত ৷” 
-( রবীন্দ্রনাথ ) 


মহামানব আরামক 
অতুলানন্দ রায় | 


ভারতীয় জীবন-দর্শনের মূল কথ। জীবে শিব- 
্ঞান। অথগ্ডব্রন্ধ-সত্তাবোধ | জীবে প্রেম, জীবের 
সেবা ঈশ্বরেরই সেবা। 

দিব্যদশী খধি বলেছেন, "ত্বমেকোহসি বহু" 
তনু প্রবিষ্ঃঃ*** তিনি এক হয়েও বনু তন্ুতে প্রবিষ্ট 
হয়ে রয়েছেন। এই অনাদি অনন্ত “একের বন 
বিচিত্র প্রকাশের মধ্যেও সেই “একের/-ই অস্তিত্ব- 
বোধ অপরিসীম ভালবাসার নির্ঝর মুখ খুলে 
দেয়। ভেসে যায় তখন যোগ্যাযোগ্য-বিচার, 
থ|কে না জাতি কুল মান মর্ধাদ ভেদজ্ঞান। 
তখন ভালবাসার জন্যই ভালবাস, ভালে! লাগে 
বলেই ভালবাস।। নিবিচারে জীবে শিবজ্ঞানে 
অন্রাগ-নিবেদন করাই চরম সার্থকত!। তখনই 
মুতরূপে গ্রকাশ পায় গীতার বাণী, “বাসুদেবঃ 
সর্বমিতি”। অমৃতমধুর কে গীত শুনি পরম 
বৈষ্ণব চগ্তীদাসের গান, “শুনছে মানুষ ভাই, 
মবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।” 
এই মহান সত্যকেই প্রত্যক্ষ জীবনে রূপাগ়িত 
করে দেখাতে ও শেখাতে এসেছিলেন ভগবান 


শ্রীরামকৃষ্ণ । 
জীবকে শিবজ্ঞানে অকপটভাবে ভালোবাসাই 


শীরামকৃষ্ণের সর্বধর্মসমন্থয়ের মুল ভিত্তি। যে 


মতেই চল, যে পথেই এগোও, মানুষকেই যদি 
ঈশ্বরজ্ঞানে সেবা কর, ভালবাস, পেতে চাও, 
মতেরও মত্তত। নেই, পথেরও পার্থক্যে যায় আসে 
না। মানুষ মানুষ। ছোট বড়, উচু নীচু, 
জাত বেজাত দেশ বিদেশ নিয়ে বিচার নেই, 
বিবাদ-বাদান্ুবাদ নেই। তখনই সত্ভব যুদ্ধ- 
বিবাদবিরতি। তখনই বিরাঁজ করে সাবলীল 
শান্তি ধ্য সাম)। মৃত্য ইট্সুতি, দেববিগ্রহ 


গ্রীক তো! ওই প্রতীক মধ্যে ভগবানকে 
আরোপ করেই ন! পৃজার্চনা। জীবও গ্রতীক। 
এ প্রতীকে “ইহাগচ্ছ" বল! নেই। রয়েছেন-ই 
তিনি জীবস্তরপে। সত্য সুন্দর শিব, রূপ-রস-শ- 
স্পর্শ -গন্ধ-সচেতন। 

এই সচেতন দ্বেবতার পুজাই সহজ-পৃজ। | গর্ভ- 
ধারিণী বৃদ্ধী জননী মনে কষ্ট পাবেন বলে 
বেদান্ত-সাধনকালেও শ্রীরামকৃষ্ণ চিরাচরিত বৈদিক 
প্রথ৷ মেনে নামরপত্যাগী সঙ্ন্যাসী সাজেন নি। 
অথণুব্রদ্গ-সভাবোধ করার পরেও প্রত্যহ প্রভাতে 
গ্রথম জননী চন্ত্রমণির পদধুলি সর্বাঙ্গে মেখে 
গ্রশ্ন করতেন, “মা, কেমন আছ?” মায়ের মুখে, 
"বেশ আছি বাবা” শুনে তবে অন্ত কাজ। 
“বেশ নেই” শুনলে যেন আর কোনও কাঞ্জ নেই। 
সাধন তঙ্জন পুজার্চনা, দেবতার সাধ্য সাধ সব-ই 
যেন জগন্মাতার প্রত্যক্ষ গ্রতীক জননীর তুষ্টি 
সাপেক্ষ । এ শ্রদ্ধা, এরূপ ভালবাস! শুধু রক্তমাংসের 
টানেই প্রকাশ পেত তা নয়। আত্ীয়-অনাত্বীয় 
নিবিশেষে-ই প্রকাশ পেত প্রাণের টানে, নিবিচারে 
“সবার উপরে মানুষ সত্য” স্বীকার করে, অগ্রত্যাশী 
অন্গরাগে। 

ধনী কামারের মেয়ে। গদাধরের ধাই মা। 
রাঙ্মণের ছেলে গদাধর (শ্রারামক্কষ্েের বাল্যকালের 
নাম )। ব্রাহ্গণ-কুমারের প্রথম সংস্কার উপনয়ন। 
উপবীত-ধারণ করে ব্রহ্মচারী বেশে তাকে অন্নভিক্ষ 
করতে হয়।' উপনয়নের প্রাক্কালে ধনী শিশু গদ।- 
ধরকে বললো, পৈতের সময় আমি তোমাকে ভিঙ্ষ। 
দেব, বাবা |'** থেয়াল। অশিক্ষিত পল্লীরমণী 
ধনী শিশু গদ্দাধরের প্রতি অত্যধিক ন্নেছে ভুলে 
গিয়েছে গদ্দাধর বর্ণশ্রে্ট ব্রাঙ্ষণ, আর নে নিম়তর 
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জাতের মেয়ে। প্রথাপর্ধায় ভুলে মানুষের মেয়ে 
ধনী গ্রকাশ করে ফেলেছে অন্তরের ছুরাকাজ্ছা । 
আত্মীয় স্বজন সমাবপতিদের প্রতিবাদ বারণ 
তিরস্কার গ্রাহও করলে! না গদাধর । করলোই 
সে সত্যপালন। ধনী কামারনীর হাত থেকেই 
গ্রহণ করলে। অন্নতিক্ষা | ব্রহ্মচারী ব্রাঙ্গণ গদাধরের 
সর্বাঙ্গ ,থেকে সহজ মুখে ধ্বনিয়ে উঠলে! শাশ্বত 
জীবনসত্যের স্বীকৃতি, “সবার উপরে মানুষ সত্য 
তাহার উপরে নাই।” 

এ ভাবে উদ্ধন্ধ হয়েই বালক গদাধর শিছড়ে 
রাঁখালদের সঙ্গে বসে খেলে! জলপান, চিনিবাস 
শশাখারির হাতে খেলে! শিষ্টাক্স, নির্ভীক মনে 
ছুতোরের মেয়ে থেতুর মার সাধ মেটাতে বসে 
খেলে! ছ্ুতোর মেয়ের দেওয়া ডালভাত। 

হোই ব1 রাখাল, হলোই ব1 শশাখারি, হলোই 
বা ছুতোরের মেয়ে, মান্য তো। জীবন্ত জীব। 
নিঃসংশয়ে ওদের সঙ্গে আপন অসমত্ব অস্বীকার ন! 
করলে হয় না যে ব্রঙ্গসাধনা, ব্যর্থ হয় যে শাস্ত্রে 
বাণী; “্জীবে। ব্রদ্ধেব নাপর+৮--*জীব তে) ব্রহ্মই। 
অপর নয়। অভিন্ন তে|। 

দক্ষিণেশ্বর ঠাকুর বাড়ীর মেথর রস্কে। মায়ের 
পুজারী রামকুঞ্চ। এতটুকু পার্থকাবোধ নেই রাম- 
কষ্ণের। বিন্দুমাত্র অহঙ্কার নেই। হাসিগল্প 
করেন ঠাকুর বাড়ীর মালিকদের সঙ্গেও, মেখর 
রস্কের "সঙ্গেও। অবশেষে তাকে একদিন কৃপা 
করলেন। মানুষ তো সেও। “বহুতন্প্রবি্টঃ 
যে পরমেশ্বর তিনি তো রয়েছেন রম্কের মধোও। 
রস্কের সেব। তীরই সেবা! তো! 

বৈদ্দিক সঙ্নানী তোতাপুরী। রামরুষেেের বেদাস্ত- 
সাধনের গুরু । পঞ্চবটীর তলায় ধুনি আলিয়ে 
বলেছেন তোতাপুরী । পাশেই রামকুষ্জ। বৈদিক 
সন্ক্যাসীর! ধুনিকে শ্রদ্ধা করেন বহ্িবক্ষ-জ্ঞানে। 
ধুনির আলোতে বসে তোতাপুরী রামকঞ্চকে 
বলছিলেন অখণ্ড ব্রঙ্গসত্তার অনন্ত ব্যাণ্তির কথা । 


[ ৫৬তম বর্ধ--২য় সংখ্য। 


ঠাকুরবাড়ীর একট1 মালির সাধ হয়েছে তাঁমাক 
থাবে। আর কোথাও সহজে আগুন না পেয়ে 
এলে। তোতার অনন্ত ধুনি থেকেই একটু আগুন 
তুলে নিতে। মূর্খ মালী। জানে না তো 
সন্্যাসীর! ধুনিকে শ্রদ্ধা করে বঙ্ধিত্রক্ধ বলেন। 
আগুন আগুন । নিলই বা এক টুকরে। । এলে|। 
নিচ্ছিলও। দেখেই তোতাপুরী চটে লহ্ব। লোহার 
চিম্টা তুলে তেড়ে মারতে উঠলেন মালীটাকে। 
মালী তে। দিল ছুট । “হর্‌ শাল! দূর্‌ শালা” বলে 
হেসে গড়াতে লাগলেন রামকুষ্জ। দেখে তোতা! 
বললেন, “দেখলে কী অন্তায়? ধুনির আগুন নিয়ে 
তামাক খেতে চায়? তা তুমি হাসছে। কেন? 
হাসির কি হলে! এতে ?” 

রামকৃষ্ণ তখনও হেসে গড়াতে গড়াতে বললেন, 
“ছাসছি তোমার ব্রক্ধন্ঞানের দৌড়টা দেখে । এই 
ন! তুমি বলছিলে, ব্রহ্ধ বই দ্বিতীয় সত্তা নেই। জগতে 
যা কিছু সবটাতে তারই প্রকাশ। আর রাগের 
বশে সব ভুলে মাম্ষকে মারতে-ই তেড়ে উঠলে ?” 

মালীটাও মানুষ তে । অধ্ত্ত ব্রহ্ম্বব্ূপ। 
ক্রোধে স্বার্থে ভেদজ্ঞানে মানুষকে আঘাত কর! 
ভগবাঁনকেই আঘাত কর! নয় কি? ভগবানকে 
ক্ষন কর! নয়কি? 

ব্রহ্মানন্দে ডুবে আছেন রামকুষ্চ। বাহ জ্ঞান 
নেই। ক্ষুৎপিপাসা-বোধও নেই। নিধিকল্প- 
সমাধিমগ্ন অটল মচল হয়ে আছেন মাসের পর মাস, 
ছয় মাস। এভাবে আনন্দে বিভে!র হয়ে থাঁকাই 
বৈদিক সাধনার চরম লক্ষ্য | পূর্ণা্ সাফল্য । দেব- 
বাঞ্ছিত' সচ্চিদানন্দ। সাধকজীবনে সব চেয়ে 
বড় পাওয়া । জগন্সাত| বললেন, নিজেই আ'ননে 
মেতে থাকবি কি? লোককল্যাণে নেমে আয়। 
আনন্দে মাতিয়ে দে সবাইকেও। 

নিরুদ্ি্ন দেবহুলত পরমানন্দ ছেড়ে নেমে এলেন 
রাম লোককল্যাণে, লোকসেবায়। আত্মদান 
করলেন মাঞ্জষের ছিতসাধনে, পরমাত্মীক-বোধে, 
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পরম ইট্টজ্ঞানে। মাম্যকে ভালোবাস!, মানুষের 
হিত সাধন করণ, সেবা কর। যেন ব্রহ্ম-সান্নিধালাভের 
চেয়েও প্রিয়ৃতর | পরম শ্রেয়ঃ। ঠাকুর শ্রীরাম- 
কষ্ণের এই অসামান্ত মানবগ্রীতির আদর্শে অন্ু- 
প্রাণিত হয়েই তাঁর প্রাণপ্রতিম শিষ্য স্বামী বিবেক।- 
নন্দ বলেছেন, মানুষের উপাঁসনাই সর্বশ্রেষ্ঠ 
উপাসনা । পরমপুরুষের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রতিবিষ্ব পূর্ণ 
মানব। কে এই পূর্ণ মানব? নিজের মতে! প্রিয় 
ও শ্রেয় জ্ঞানে যিনি সবাইকে দেখেন, ভালোবাসেন, 
সেরা করেন ৮» এ জ্ঞান আসে অথণ্ড একত্ববেধের 
ফলে। তখনই অনুভূত হয়, আমি আমিই নয় 
শুধু, আমি তুমিও। তুমিও আমি-ই। এই 
আত্মপ্রসাদদের পরিণতি সচ্চিদাননে মগ্রচিত্েই 
আমেরিকায় স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, "৩৮০: 
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বিচিত্র মাধুর্ধকে কখনও ভুলো ন৷। আমরাই পরম 
ঈশ্বর । যীশু ওবুদ্ধর৷ এই শাশ্বত আমির অনন্ত 
ব্যাঞ্ির তরঙ্গমাত্র ৷ 
দক্িণেশ্বর ঠাকুরবাড়ীতে রোঙ্জ-ই গ্রসার্দী অন্ন 
বিতরণ কর] হয়। চাঁদনীতে সারি দিয়ে বসে গরীব 
£থী কাঙালীরাও প্রসাদ পায় । আপন খেয়ালে 
মায়ের পৃজ্ারী রাঁমকুষ্* এক এক দিন কাঙালীদের 
এটো। পাত। তুলে নিয়ে ফেলেন। এ'টো গ্রসাদের 
কণা খু'টে খান। দ্বণ। নেই, গ্রাহও নেই। রামকৃষ্ণের 
খুড়তুত ভাই হলধারী (শ্রীরাধাগোবিন্দের পৃজারী ) 
একদিন দেখে তেড়ে এলেন £ রামকৃষণ, তুই কিরে? 
ছত্রিশঙজাতের এ'টো তুলছিন্‌, খুঁটে খাচ্ছিনও? 
বামুনের ছেলে ন! তুই? এ'টোমাথানো হাতট। 
চাটতে চাটতে রাঁমরুষ্ণ অনু্িষ্ন আনন্দে বললেন, 
হলামই বা। এরাই বাকি কম? জীব-ই শিব তো। 
সবটাতেই শিব। মানুষে বিশেষ গ্রকাশ। সচেতন। 
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মধুরের সঙ্গে তীর্থভ্রমণে বেরিগ্বেছেন রামক্কষ্চ। 
দেওঘরে এসে নেমেছেন গুরা | বৈস্চনাথ দর্শন 
করে কাণী যাবেন। দেওষরে তখন ভীষণ দুর্ভিক্ষ । 
পথের ধারে একট! ধুসর মাঠে জড়ো হয়ে পেটের 
জালায় হাহাকার করছিল ছঙ্িক্ষপীড়িত রিক্ত দীন 
দুর্গত একদল সওতাল। সেই পথে যেতে তাদের 
দেখে তাদের মর্মান্তিক কাহিনী শুনে ব্যথাঠ রামরষ 
মথুরকে বললেন, “সেজবাবুঃ তুমিতো মায়ের-ই 
দেওয়ান। এরাও মায়েরই ছেলেমেয়ে। ওদের 
একদিন পেট ভরে খেতে দাও, একমাথ। তেল দাও, 
পরতে একথানা করে কাপড় দাও।” মধুর 
বললেন, ণএখন এই পথের মাঝখানে এতটাকা 
কোথায় পা, বব? তীর্থঘে চলেছি। কখন, কোথায়, 
কি খরচ। লাগবে জানিনে । হাতের টাক! এখানে 
ওপর জন্ত খরচ করে ফেললে হয়ত কত জায়গায় 
যাওয়া-ই হবে না। দ্েবদর্শনও হবে না ।” 

দরদী রামকৃষ। ওই ক্ষুধাঠ নগ্র- সাঁওতালদের 
মধ্যে বসে পড়ে বেদনাবিহবল আঠকঠে বললেন, 
প্তবে তোমর! যাও বাবু। আমি এদের সঙ্গেই 
থাকবো”. **ছুস্থ দরিদ্র উপবানী জীব."'এদের 
হাতেই তে) দেবত! নেবেন সশ্রদ্ধ নিবেদন. 'পৃজার 
নৈবেদ্য। কোন্‌ তীর্থে তুমি পাবে এমন সজীব 
দেবতার দর্শন? কোথায় আবার তীর্থ, কোথায় 
তুমি খুঁজবে দেবতাকে? এখানে এদের মধ্যেই তে| 
তিনি। এরাই-তে! দরিদ্রনারায়ণ। 
"্বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথ। খু'জিছ ঈশ্বর? 
জীবে প্রেম করে যেই জন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর ৷” 

দেওঘরে ছু'দিন থেকে মধুর অনশনে ক্ষীণ দুঃস্থ 
দীন সাওতালদের পেট ভরে খেতে দিলেন, ধুলি- 
রুক্ষ মাথায় দিলেন তেল, নগ্ন দেহ ঢেকে দিলেন 
বদন। আনন্দে নাচতে লাগলেন রামকুষচ-*.এই-তো 
তীর্থ, এরাইতে। নারায়ণ...এই-তে। সহজ দেবদর্শন। 
প্রিয়বোধে শ্রেয়োজ্ঞানে অন্থ্রাগ-অঞ্জন চোখে মেখেই 
তো দেখতে পাওয়া যায় প্রিয়তমকে সবার মধ্যে" 


৭২ উত্বোধন 


সকগ রূপে, সব । তাই না শ্রীরাধা দেখেছিলেন 
কষ্ময় বৃন্দাবন। 

রাসমণির জানবাজারের বাড়ীতে এসেছেন 
রামকঞ্খ। আত্মভোল! তন্ময়। সর্বদাই সমাধির 
ভাব। কখনও কথ! বলেন, আবার কখনও ভাবে 
বিভোর হয়ে থাকেন। মধুর, মথুর-পত্বী জগবন্ 
এ'র। নবাই তখন শ্রীরামকষ্ণের অনুগত ভক্ত | 
দেখে শুনে ওদের পুরোহিত হালদার ঈর্ষা জলে 
যার়। ভাবে রামকুষজ নিশ্চয়ই গুণতুকু করেছে 
বাবুকে। রামকষ্ণের জঙ্কেই ওদের মানসম্মান 
পসার-গ্রতিপত্তি কমে গেছে। সেদিন বৈঠকথানায় 
বসে আছেন রামকৃ্চ । একাই। তন্মনঙ্ক ভাব। 
সুযোগ বুঝে হালদার এসে শুধালে।, “এই বামুন, 
কি করে বাগালি বাবুটাকে? বল্না। কি করে 
হাত করলি? বল ন11?” 

রামকৃষ্চ নীরব । বার বার প্রশ্ন করে কোনই 
উত্তর না পেয়ে হালদার চটে রামকুষ্ণকে মেঝেতে 
ফেলে, “বলবিনে শালা” বলতে বলতে বারংবার 
পদাধাত করে চলে গেল। গায়ের ধূলো। ঝেড়ে 
রামকৃষ্ণ উঠে বসলেন। কিছুই বললেন ন| কাকেও, 
ঘুণাক্ষরেও বললেন না মথুরকেও। সর্বংসহা 
ধরিত্রীর মতে! সহিষুভাব! অক্রোধ। অহিংন। 
প্রেমময়। কিছুপিন বাদে মথুর শুনে বললেন, 
আমার বললেন না, বাব।। ওর মাথাই থাকতে। 
ন। তাহলে। রামকষ্জ সহান্তে বললেন, তাইতো 
বলিনি সেক্সবাবু। যাঁই করে থাক হালদার, রাগের 
বশেই করেছে। রাগ পড়লেই বুঝবে। মান্থ্য 
তে।। ও রাঁগলে! বলে আমিও রাগবে! কি? 

রাঁগছেষ হিংসার এতটুকু অবসর নেই। 
শত্রমিত্রবিচার-সাপেক্ষ নয় মামুষ। মানুষ 
মানুষ । তাকে ভালবাসাই ধর্মকর্ম, সাধনাসাফগ্য । 
বৈরীকেও বশ করতে হবে ভালবেসে । রাগকে 
দমন করতে হবে প্রেমে। প্অকোধেন জিনেৎ 
কোধম্‌্” বলেছিলেন বুদ্ধ। অন্তিম মুহুতে প্রাণধাতী 
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চগ্ডালকে ও ক্ষমা করে আনীবাদ করেছিলেন 
পরমানন্দে। তেমনি । 
নাট্যকার গিরিশ ঘোষকে ভালবাসতেন 
। গিরিশ তখন মদ্যপ অনাচারী। 
ধিরেটারে একদিন মাতাল গিরিশ খুব গালাগাল 
দিলেন “ঠাকুরকে । মারমুখো। তক্তর। ভয়ে 
র।মক্ুষ্ণকে নিয়ে চলে এলেন দক্ষিণেশ্বরে। পরের 
দিনই রামকৃষ্জ গিরিশের বাড়ী এসে হাজির। 
বললেন “তোমাকেই দেখতে এলাম গিরিশ । এখন 
কেমন আছ বল । পায়ে লুটিয়ে পড়লেন 
নাট্যকার । এতখানি ভালোবাসা কবির কল্পনাতেও 
আসেনাযে! 
রামকৃষ্ণকে দেখতে দক্ষিণেশ্বরে সপরিবারে 
এসেছেন বলরাম বন্থ। দেখে শুনে নৌকায় 
উঠলেন বাড়ী ফিরতে । দেখতে দেখতে ঝড় 
উঠলে। খুব। দুলে ফুলে উঠলে! গঙ্গার তোড়। 
নৌকাখানাও ছুপতে লাগলে। উদ্বেল তরঙ্গাধাতে। 
তীরে দীড়িয়ে রামকৃষ্ণের কী কানা! “আহা! 


ওরা ডুববে নাকি ছেলেপুলে নিয়ে? সবার মধ্যে 


আপনকে, আপনার মধ্যে সবাইকে এভাবে দেখতে 
পান ধিনি, ভালবাসেন ধিনি তিনিইতে। মহামানব । 
সকল কালে সর্বত্র সবার প্রতি অহেতুক গ্রেমেই তে 
তার প্রকাশ। তার পরিচয় । 

বেড়াতে বেরিয়ে পথের ধারে পতিতাদের 
দেখে মাতৃজ্ঞানে শ্রদ্ধাভরে গ্রণাম করলেন রামকৃখ। 
এদের মধ্যেও তে। রয়েছেন তিনিই--ণ্য। দেবী 
সর্বভূতেযু মাতৃরূপেণ সংস্থিত।”--যে দেবী সবার মধ্যে 
মাতারূপে বিরাজ করছেন। 

রামকৃষ্ দেখালেন, শেখালেনও, পতিতাকেও 
মাতৃজ্ঞানে শ্রদ্ধ। কর। যায়। করতেই হয় সর্বভূতে 
জগম্মাতার অখণ্ড সত্ত। স্বীকার করে। 

অনুষ্থ অবস্থার শ্রীমপুকুরের বাড়ীতে 
বিছানায় শুয়ে একদিন রামকৃষ্ণ দেখলেন, যেন 
ওর দেহের ভিতর থেকে আর একটা দেই 
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খোলস্‌ ছেড়ে বেরিয়ে আসার মতে। বেরিয়ে 
ঘরমর ঘুরে বেড়ালো!। পিঠে অনেকগুলো ঘা। 
ঘ। কেন? কিসের খা! ভাবাবিষ্ট হ'য়ে জান্লেন 
ওগুলো হয়েছে পাপীদের স্পর্শে । 

দক্ষিণেশ্বরে একদিন কথা-প্রসঙ্গে রামকুষ্ 
ভক্তদের বলেছিলেন যে, মানুষের হিতব্রতে যদি 
তাকে অসংখ্য কোটা বারও জন্মগ্রহণ করতে 
হয়, তাও করবেন। আজও আবার তাই বলে 
পিঠে ধা দেখার প্রসঙ্গে বল্লেন, “দেখলুম 
পিঠময় ঘ। হয়েছে । ভাবছি কেন এমন হল? 
আর ম! দেখিয়ে দিলে, যা তা কোরে এসে 
যতলোক ছে আর তাদের হছুর্দশী। দেখে 
মনে দয়! হয়--ওদের দুক্ষর্মের ফল নিতে হয়। 
সেই সব নিয়ে নিয়েই তো। পিঠময় ঘা হয়েছে। 
গপায় ঘ। হয়েছে। তা কি কর্ব বলো! 
মানুষই তো, ষাই করে থাক, দূর করে কি দিতে 
পারি?” বিশ্ময়ে আতঙ্কে ভক্তরা! নিজেদের 
মধ্যে আলোচন! করে স্থির করলেন, আর 
অপরিচিত কাকেও ঠাকুরের ঘরে ঢটুকতেও 
দেবেন না, প1 ছুয়ে প্রণাম করতেও দেবেন 
ন|। নাট্যকার গিরিশ ঘোষ বল্লেন, ণ্যতই 
বল, চেষ্টা করে দেখ, পারবে ন! শেষ পর্যস্ত। 
ঠাকুর এসেছেনই তে। পাপি-পতিতকে উদ্ধার 
করতে ।৮ 

নাট্যকার গিরিশ ঘোষের থিয়েটারের অভিনেত্রী 
বিনোদিনী, খুব তার খ্যাতি। অন্ভিনয়ও করে 
অপূর্ব। শ্রীচৈতগ্ণলীলা নাটকে বিনোদিনীর অভিনয় 
দেখে সন্তষ্ট হয়ে তাকে প্রশংদা- করেছিলেন 
রামকুষ্। পা! ছুয়ে প্রণাম করতে দিয়ে ছিলেন। 
পদম্পর্শে ই বিনোদিনী মুচ্ছিত! হ'য়ে পড়েছিলে। ৷ 
সে দিন থেকেই বিনোদিনী ঠাকুরের ভক্ত। 
দেবতাজ্ঞানে নিত ঠাকুরের নাম করে। শ্তাম- 
পুকুরের বাড়ীতে ঠাকুর অনুস্থ শুনে বিনোদিনী 
দেখতে অধীর! হ'লো। বাবে, ঠাকুরকে দেখবে, 


মহামানব শ্রীরামকৃষ ৭৩ 


আবার একবার ঠাকুরের পদধুলি মাথায় মেখে 
জীবন ধন্তজ্ঞান করবে। গিরিশ ঘোষকে 
জানাতেই তিনি বললেন, "এখন আর উপায় 
নেই। ঠাকুরের ধরে এখন যাকে তাকে ঢুকতে 
দেওয়। হয় না । তোমাদের তে! নয়ই ।” 

বারণবাধার কথ! গুনে বিনোদিনী 
ব্যাকুলতা৷ বাড়লো শত গুণ। বাবেই সে 
দেখতে । মানবে না কারও বারণ, কোনও 
বাধাই। এমনি জেদ। একাগ্র আগ্রহ। 
উপায়ান্তর ন! পেয়ে থিয়েটারের কর্মচারী কালীপদ 
ঘোষকে চেপে ধরল সে। কালীপদ ঠাকুরের 
কাছে যাঁতীয়ত করতেন। ভক্তরা সবাই 
জানেন। খাতিরও করেন। কালীপদর পরামর্শে 
ইংরেজ যুবকের বেশে ঠাকুরকে দেখতে গেল 
বিনোদিনী । খাস বিলাতি সাহেব ভেবে 
তক্তর! বাধা দিলেন না যেতে। ভাবলেন, 
ইংরেজ ধুবক ঠাকুরকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে 
পা ছুয়ে প্রণাম করবে ন। তো? স্পর্শ করবে না, 
দেখতে এসেছে, বাক্‌, দেখে যাক্‌। 

রামক্চ শুয়েছিলেন। আসন্ন সন্ধ্যা। 
আবছা! আলোয় কালীপদর সঙ্গে নিঃশবে ঘরে 
ঢুকলে! ছস্মবেশিনী অভিনেত্রী বিনোদিনী, 
সক্কোচে ভয়ে কাপছিল তার নারীহদয়। 
রোগজীর্ণ রামকষ্চকে দেখে পতিতারও শাশ্বত 
মাতৃহৃদয় আর্তনাদ করে উঠল, “এ কি হয়েছে 
বাবার!” 

ইংরেজ যুবকের মুখে নারীকে স্পট 
কাতরোক্তি শুনে রামকষ্খ চকিতে উঠে বসে 
বললেন, “কে? বিনোদিনী না?" সলজ্জ বেদনায় 
অবশ বিনোদ্দিনী, "আমিই বাব !” বলে কীদতে 
লাগলে অঝোরে । 

অশ্রজলে সিক্ত হল শ্রীরামকৃষ্ণের ছু'চরণ। 

কাঈপুরের বাগানে শ্ীরামকষ। সেদিন 
সকালে বেশ সুস্থ বোধ করছিলেন। গিরিশ, 
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মহন্ত, রাখাল, নয়েন্জ গ্রভৃতি তক্তর! বসে আলাপ 
করছিলেন ঠাকুরের সঙ্গে । মায়ের মতে নেহার 
চোখে বার বার ভক্ত সন্তানদের পানে তাকিয়ে 
ঠাকুর বললেন, “কি জানে! গিরিশ, আজ 
বেশ আছি। তোমর! লবাই বসে আছ, স্পষ্ট 
দেখছি ঈশ্বরই বসে আছেন। এটাতেও তাই।” 
রামকধাঠনিজের অঙ্গ নির্দেশ করে বগলেন, “সবাই 
তিনি; বাড়ী, ধর, দোর, বাগান, বসন, বাসন 
সব। রোগ শুধু দেটারই। পাপ, পতন, 
কলঙ্ক সব শুধু এই খোল্টারই। . স্পষ্ট দেখছি, 
ভিনিই খাতক, তিনিই বধা, তিনি হাঁড়ি- 
কাঠটাও।” 

তক্তর! পরম শ্রদ্ধার শুনছিলেন ঠাকুরের 
কথামৃত। একটু বাদে ভাবাবিষ্ট রামু 
বললেন, “জানো মতে, এই খোল্ট। (নিজ 
দেহ) যদি আরও কিছুকাল টিকে থাকতে 
আরও অনেককে জাগান যেত, এতট। মা চান 
না। সো! সরল পেয়ে অনেকেই ঠকিয়ে 
আদায় করে নেয় দুরত সাধনা-শক্তি। 
কিছুতেই মানুষকে ফেরাতে পারিনে তো। ম! 
তাই এবারকার মত টেনে নিচ্ছেন। যুগটাও 
চলেছে এমন, সাধন-ভজনের পথে চলতেও 
লোকে ব্যাজ বাতা চায়।” 

মাথা হুয়ে সঙগল চক্ষু লুকিয়ে ভক্তরা 
ভাবতে লাগলেন, সত্যই তে! সংশয়ের ঘোর মেটে 
কই? ঠাকুরের অকু ভালবাসাকে অকপট 
বলে তাবে কয় জন? ভাবাবিষ্ট ঠাকুরকে দেখে 
এখনও কতজন ঢং বলে তো! 

রামকৃষ্ের অন্থখ বেড়েছে। তক্তরা উৎ- 
কণ্ঠায় অধীর। অন্ততম ভক্ত হৃর্গাচরণ নাগ 
মহাশয় মাঝে মাঝে ঠাকুরকে দেখতে আসেন, 
সেব। করতেন। 

মহাসসাধির কয়েকদিন পূর্বে নাগ মহাশয় 


[ ৫৬তম বর্ঘ---২য লংখ্য 


এসে পারের কাছে বসতেই রামরুফ বললেন, 
“ও ছুর্গাচরণ, ভাক্তারর)। তে। পারলে না কেউ। 
তুমি পার ন। এ রোগট। সারাতে ?” 

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করতেন নাগ 
মহাশয়। ঠাকুর একদিন বলেছিলেন ভাক্তারদের 
পয়ল। অপবিভ্র। সেদিন থেকে নাগমহাশর 
লোব*কল্যাণে চিকিৎসা! করতেন, পয়স। নিতেন 
না। চিকিৎসা করতেন তাল, হাতবশও 
দ্থিল। ঘরে অন্তান্ঠ ভক্ত ধারা উপস্থিত ছিলেন 
তার। ভ।বলেন, ঠাকুর হোমিওপ্যাথিক ওষধের 
কথাই বলছেন। ভগবানের কথ! ভক্তই 
বোঝেন তে।! নাগ মহাশয়ের মনে পড়লে 
যযাঁতির নবযৌবন-লাঁতের পৌরাণিক কাহিনী। 
মনে পড়লে। মোগল বাদশ। বাবরের আত্ম- 
দানে পুত্র হুমায়নের আরোগ্োর এঁতিহাসিক 
ঘটনা । মুহুত্তকাল চোখ বুজে ভেবে নাগমহাশয় 
অবিচলিত কঠে বললেন, “পারি। আপনার 
কপার অবিলম্বেই এ রোগ সারাতে পারি।” 

ভক্তর। সোঁৎসাহে সমন্বরে বলে উঠলেন, 
“পারেন?” 

"নিশ্চয়ই পারি,*--বলে নাগমহাশয় সসম্তরমে 
শষ্যাশায়ী রামকৃষ্ের বুকের পাশে এসে বসলেন। 
চোখে মুখে তার ফুটে উঠলে! খধির আত্ম- 
প্রত্যয়, তেজ, অপরূপ আত্মশক্তির গ্রতিভা, বিপক্ন 
প্রিয়ঙুমের কল্যাণে অকুঠ আত্মদানের আনন্দ! 

অন্তর্ধামী ঠাকুর চকিতে উঠে বসে নাগ 
মহীশয়কে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বিভোর আনন্দে 
বললেন “ওরে না, না, না, হর্গাচরণ, তাকি 
হয়! জানি তুই এ রোগ সারাতে পারিস 
আত্মবলি দিয়ে। তাকি দিতে পারি? নিতেই 
তো! আসী তোদের সব জাল!, সব হুর্ভোগ। 
মানুষকে ভালবেসে তাদের সর্বসন্তাপ হরণ করে 
নিতেই তে। এবারকার আস11” 


নবীন ধুগের পুণ্য লগনে 

ধঙ্স করিয়। মানব-বং 
মহ! মিলনের মন্ত্র গাহিলে 

শ্ীরামক্ষণ পরমহংস। 
দেব-মানবের ছন্দ মিলাতে, 
গড়িলে জীবন অমিয় বিলাতে, 
বঙজ্জ-ভুবন-অঙ্গনে প্রেমে 

পূর্ণ হইল জীবের অংশ। 
মন্ত্রমুগ্ধ মানব গাহিল 

জয় ভগবান পরমহংস ॥ 


গজার নীরে জাগিল সেদিন 
পুণা লহরী নব তরঙ্গ, 
ভরি” নিল ঝারি শাস্তির বারি 
নিংস্ব পূজারী গড়িল সংঘ । 
বিভ্তহীনের চিত্ত লিগ্ধ 
প্রেমে. ভুলে তম্থ অপাপববিদ্ধ, 
মত্যের গৃহে অমতঠ্য লীল৷ 
অমিয়মাধুরী নবীন রঙ্গ, 
সে মহা-ছন্দে লভি” আনন্দ 
অন্তরঙ্গ পেল যে সঙ্গ । 


ক্ষুদ্র সে দিন উচ্চে তুলিল 
ধূলি-লুন্ঠিত মলিন শীর্ষ, 
শূত্র পেয়েছে ব্রাঙ্গণ-পদ 
চকিতে হেরিল বিপুল বিশ্ব । 
মাটির কুটিরে নব গরিমায় 
জাগে কল্যাণ ভরিল বিভা, 
নত আন হয়ে বিলাইল প্রেম 
মহাপুজারীর মন্ত্রশিশ্ত 
অগ্রি-সমান করিল দীপ্ত 
কার জ্ঞানরাশি গগনস্শীর্ষ। 


মহাপুজারী 
ভ্রীধীরেক্রকুমার বস্তু 


মহাভারতের নব যৌবন 
তড়িতের তেজে ভরিল চিত্ত। 
গাঙ্গ।-কাবেরী সিন্ধু-লহুরী 
উত্থান ধুগে করিল নৃত্য |. 
সকল ধর্ম হাতে হাত ধরি 
হিন্দু-গর্ধে উঠিল শিহরি, 
গৈরিক পরি সাধে সঙ্গ্যাসী 
বিশ্বজনের মিলন কত্য ; 
নিন্দিত হলে। ভণ্ড জনের 
কৃপম্ুঁক সমান নৃত্য । 


সাগরপারের কন্ত। আনিল 
সেবার যজ্জে জীবন-অ্্য, 
তাপসীর বেশে ফিরি দেশে দেশে 
চাঁহিল গড়িতে ধুলির স্বর্গ । 
গুরুর চরণ করিয়া স্পশ 
করে তপস্যা বর্ষ-বর্ষ, 
কহিল ডাকিয়া, মিলনযজ্ঞে 
সবাকার হাত সকলে ধরগে।, 
তাঁপসী উমারে আবার দেখিম্থ 
শিবের পূজার দানিতে অর্থ্য। 


মহ! পথিকের পদধূলি লয়ে 

কত মহাজন চরণ বন্দে, 
ভবতারিণনীর মন্দিরে ধিনি 

নাচেন সন্ধ্যা-আরতি ছন্দে। 
নান! পথে পেয়ে পায়ের চিহ্ন, 
দেখিলেন, “তিনি” এক অভিন্ন, 
“বত মত তত পথ' এ সত্য, 

ঘোষিল বারত! মহা আনন্দে, 
ভারত আবার ভরে ভবানীর 

পু পুজার পুষ্প-গন্ধে। 


মহী-অন্বেষণে 
অধ্যাপক শ্রীবিনয়েন্্রনাথ সেন, এমএ 


জীবনে ছুটি পথ, ভোগ ও ত্যাগ, বন্ধন ও 
মুক্তি, আলো! ও অন্ধকার । পতঙ্গ আলোর আকর্ষণে 
ধাবিত হয়; মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আলোর বিকিরণে 
মানুষ নেয়, অন্ধকার তার মৃত্যু 

মহ্ষি যাজ্ঞবন্ধ্য মৈত্রেয়ীকে বললেন, পপতি যে 
জায়ার কাছে গ্রিন্ব তার কারণ পতি নয়, পতির 
ভিতর জায়। নিজের ম্বরূপ দেখে। জায়! যে পতির 
প্রিয় তার কারণ জায়। নয়, জায়ার ভিতর পতি 
নিজের স্বরূপ দেখে। আত্মাই পরম প্রিয়। 

আজ্মাই পরমাত্ম।, প্রেমাম্পদদ। আত্মার বিশ্বরূপ 
বিশ্বগ্রীতি। বিশ্ব আত্মারই রূপ। আনন্দ-সত্ার 
বিকাশ। পরমানন বিশ্বসত্তার বিকাঁশ। 

সেই আলে, সেই পথ | সেই পথ বেছে যেতে 
হবে| ভোগে ত্যাগ, সে আলো! সে মানুষেই চিনতে 
পারে। অ্টা সার্থক মানুষে। 

ম।মুষের পার্থকত। তাই অরূপের রূপদর্শনে ; 
সৃষ্টির সৌরভের মায়াপথ বেয়ে ফুলের অদ্বেষণে। 
তাই “তেন ত্যক্তেন ভুঞীথাঃ” | মায়াকুদ্কাটিকাঁর 
আবরণে শ্রষ্টার জনকমুলভ আনন্দ, লুকোঁচুরির 
অন্তরালে, প্রেম ও প্রেমিকের পরম প্রকাশ। 
গুদধধানন্দ। 

তাই মানুষের অবচেতন মন নিরালায় যেন প্রশ্ন 
করে “আমি কি ওকে? কোথায় আমার পথ?” 
জীবের এক দুর্বল মুহূর্তে এমনই একটা প্রশ্ন তার 
চিত্তকে আকুল ক'রে তোলে "আমি কি সেই?” 
অজানিতে অচকিতে সে যেন ছুটে চলে এই প্রশ্নের 
মীমাংসার অন্বেষণে । বিরাট সে অন্বেষণ। 

ভোগ তার দুরে চ'লে ধায়। মৃৎপাত্রের মত 
ভোগকে পায়ে ঠেলে ফেলে অলক-মেধের পুঞ্তস্তরের 
বিস্তাসের মত জ্রতগতিতে সে ধাত্রা করে এক 






অনির্দি্টের পথে। তবু সে দেশ যেন পরম নির্দিষ্ট 
তাই সেযাত্রা-পথ যেন আনন্দে সুন্দর। ভোগের 
বিনাশ দেয় শত্তি। শক্তি দেয় কর্মে গ্রেরণা । 
কঙ্ছুসাধন যোগায় আনন্দ। 
দুর্গম পথযাত্রী, তবু সে আননদরসাগ্লুত। 
আপনার গন্ধে সেবনে বনে ফেরে কন্তরীমুগসম। 
এ তার চিত্তের অভিযান, গ্রাণের অভিধান, অন্তরীক্ষ 
হতে সে পায় বাণী, তার প্রশ্নের উত্তর। পার্বতী 
পেলেন তপেশ্বরকে, তপস্তা বিনা পাওয়৷ যায় ন!। 
ইয়েষ সী কতু মবন্ধারূপতাং 
সমাধিমাস্থায় তপোভিরাআনঃ | 
পার্বতী তপন্ত। করলেন, কৃচ্ছদাঁধন করলেন, 
তপেশ্বরের অন্তরে পার্বতী লীন। 
রাধিকার অভিযান। 
কিশোরী রাধিক। অলুকে যেতে যমুনার 
কূলে কাথ্ের মূলে প্রীকুষ্ণকে দেখলেন, অমনি__ 
"পহিলাহি রাগ নয়ন রঙ্গ ভেল, 
অগ্রাগ বাঢ়ল অবধি না গেল।৮ 
“যমুনা বাইতে পথে দৌদসারি ক্দন্ধ আছে, 
তাতে চরে সে কোন দেবত), 
তার গলার মাল! দিলে, আচগ্িতে মোর গলে 
সেই হৈতে মরমে হৈল ব্যথ|।* 
শ্রীরাধিক| আপনার ভোগ, কামনা-বাসন!| 
সব দূরে ফেলে দিলেন। কুলবালা আপন-হার। 
রাধিকা জীবন বিপন্ন করলেন, শ্রীকৃষ্ণ তার 
কামনা-বাঁসন। সব-কিছু। 

"তু'য়া বধু পড়ে মনে, চাই বৃন্দাবন পানে 
এলাইতে কেশ নাহি বীধি। 
রন্ধন-শালাতে যাই, তা বধু গুণ গাই, 
ধুয়ার ছলন! করি কীদি॥ 


কাস্তন, ১৩৬০ ] 
শ্রীরাধিক! শ্রীকফ্ণের অন্তরে লীন । 
বাংলার এক পর্লীগ্রান্তে গদ্দাধংর করলেন 
এমনই অভিযান, অন্তর্ধামী অন্তর-দেবতার 
অথ্ষেণে । গদাধর পাগল, অন্তর্ধামী বিনা জীবন 
কই? নাচেন, কাদেন, গান করেন, কিন্ত 
কই? আলে! যেন দেখ। যায়, আলোর স্পর্শ 
ত মেলে না। পথ যেন আছে, কি ভীষণ! 
গ্রাম করলেন গদাধর, ভক্তির পথে তক্কের 
সংগ্রাম। শিশু যদি তেমন করে চায়, মা 
দেখ। দিবেনই। শিশু বদি তেমন করে কাদে 
মাকি নাদেখ দিয়ে থাকতে পারেন? তিনি 
সব ত্যাগ করলেন, মায়ের কাছে কত ্বার্দেন। 
মায়ের চরণস্পর্শ বিন! সমজ্ত বুক শৃন্ত। 
“যেন বিরহ অগ্নি অন্দর জারে'। মায়ের চরণ 
স্পর্শ বিনা এ আগুন নিভবে না। কৃচ্ছুসাধন 
করেন, তপস্তা করেন, মাকে ডাকেন, কাদেন। 
09০9৭ 9৪ 10০90) ৪ 01010158150 ৪ 
00190208110, 
আনন্দরূপম্‌ অমৃতং যদ্‌ ৰিভাতি, 
বিজ্ঞানম্‌ আননদং ব্রহ্ম, 
আনন্দ ব্রন্মেতি ব্জানাৎ, 
আনন্দং ব্রহ্ধণে! বিদ্বান ন বিভেতি কৃতশ্চন। 
আননের নির্ধাস রস। তিনি লীলারস আম্বাদন 
করেছেন। প্রেমের সাধনে ভগবান লীগাবিগ্রহ 
গ্রহণ করেছেন। 
রহ্ধানন্দ হেতে পূর্ণানন্দ লীলারস। 
্রহ্মজ্ঞানী আর্কবিয়৷ করে কষে বশ ॥ 
তিনি 'শুদ্ধা” ভক্তি অর্জন করেছেন। তাই 
প্রেমরসে নিমগ্্। তাই তিনি সর্বভূতে ভগবানকে 
দর্শন করেছেন, ভগবানে সর্ভূতকে দর্শন 
করেছেন। 


বন্ধজীবের প্রতি তার হৃদয়ে বিচরণ করছে 
গভীরতম দ্বয়] | | 


মহা-অদ্বেষণে ৭৭ 


একদিন প্রশ্ন হ'লে ---'আপনি ঈশ্বর দেখেছেন 
কি? উত্তর এলো--ঠ্্যা দেখেছি। তোকে 
যেমন আমি চোখের সামনে ম্প& দেখতে পাচ্ছি, 
তার চেয়েও স্পট করে তাঁকে আমি দেখতে পাই। 
আমি তোকেও ঈশ্বর দেখাতে পারি ।” 


প্রশ্ন করলেন নরেন্ত্রনাথ, উত্তর দিলেন পাগল 
গদাধর, শ্রীরামকৃ্চ। 


বন্ধজীবের প্রতি কী গভীর সমবেদন। ! 
তাই নরেন্ত্রনাথ লিখেছেন, রামরুষ্ণের আর জুড়ি 
নেই,**-***সে অপূর্ব অহেতুকী দয় এ জগতে আর 
নেই। রামকৃষ্খ, 0১৪ 190596 2150 079 0008: 
061650 রামকৃষ্ণ শিব, শক্তি । হিন্দুধর্মের 
সকল পথেই নিজে চলে ধর্মসাধন করেছেন। 
সে কঠোর তপন্তার কথা, সে গ্রতিপদে ভগবানের 
সাথে একত্র বাস; সে অদ্ভুত গ্রীতি, সে লোকাতীত 
কামকাঞ্চন ত্যাগ, সে অহেতুকী নিষ্ঠার কথ 
ভাষায় লিখে প্রকাশ করা যায় না। সমুদ্র 
পূর্ণ হলে সে কখনও বেলাবদ্ধ থাকতে পারে না 
নিশ্চিত। 

তাই রামকুষ্ণের বদ্ধজীবের প্রতি অপার 
করুণা, গ্রীতি। জীবের মুক্তির জন্য তাঁর অন্তর 
কাতর । 


ত্বামীজী বলেছেন, বেদ, বেদান্ত আর অবতার 
ঘা কিছু করে গেছেন তিনি একল। নিজের জীবনে 
তা করে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। 


তার লীল! ন৷ বুঝলে বেদ, বেদান্ত, অবতার 
প্রভৃতি বোঝা যায় না। তিনি যেদিন থেকে 
জন্মেছিলেন, সে দিন থেকে সত্যযুগ এসেছে, এখন 
ভেদাভেদ উঠে গেল। আচগ্ডাল প্রেম পাবে। 
মেয়ে-পুরুষ, ধনিনির্ধন ভেদ, পঞ্ডিত-বিঘ্বান্‌ ভেদ, 
্রাঙ্মণচণ্ডাল ভেদ, সব তিনিই দূর করে দিয়ে 
গেলেন। আর তিনি বিবাদতঞ্জন ; হিন্দু, মুসলমান 
খৃষ্টান ইত্যাদি সব চলে গেল। *ঞ্ বেতীর 


৮ উদ্বোধন 


পৃজ। করে সে নীচ হলেও মুহূর্তমধ্যে অতি মহাঁন্‌ 
হবে, মেয়ে বা পুরুষ । 
আমাদের শ্রামকষ্চ-পূজা সার্থক হবে বদি 
আমরা মহাপুরুষের মহা-অদ্বেষণের বাণী আমাদের 
জীবনের কর্মে মুত করবার প্রেরণা সঞ্চয় ক'রতে 
পারি, ত নইলে নয়। ক্ষুদ্র মানুষের পরম মাচুষের 
পূজার আয়োজন এই জন্েই। কর্মে তাকে মহান্‌ 
হতে | কর্ণই তার জীবনবেদ । বিন 
কর্মে মৃত্যু। 





[ ৫৬তম ব্ধ-২র নংখ্য। 


নানা শ্রান্তায় প্রীরত্তি ইতি রোহিত শুভ্রম। 
পাপে নৃষদ্বরো! জনঃ ইন্জর ইচ্চরতঃ লখ| | 
চরৈবেতি, চরৈচেতি। 

যে চলে, দেবতা ইন্দ্র সখ! হয়ে তার যঙ্গে 
চলেন। আর যে চলতে চাল না, শ্রেষ্ঠতম হলেও 
সে নীচাভিমুখী হয়ে পাপে পতিত হয়। 

আজিকার দিনের মন্কীর্দমন। ভারতবাসী যেন 
হয় মুক্তমন| | তাতেই হবে ভারতের সমস্তার 
সমাধান। তাতেই আসবে শাস্তি। 


সমন্বয়বিধানে শ্রীশ্রীরামক্ফ 
শ্রীশীলানন্দ ব্রহ্মচারী 
( ধর্মাস্কুর বিহার ) 


প্রাচীন ভারতে ধর্মীন্ধত। ছিল ন। একথা বল! 
চলে না। কিন্তু ত মানুষের চিন্রকে আচ্ছঞ্স 
করেনি, তার চিন্তার শ্বাধীন্তাকে ব্যাহত করেনি। 
সবার উপরে বিচারবুদ্ধিকে রেখে সংস্কীর-মুক্তভাবে 
সে ধুগের ভারতবাসী আলোর সন্ধান করেছে। 
তাই বিভিন্। চিন্তাধারার প্রবর্তনে, বিভিন্ন ধর্ণ- 
উপধর্মের উত্থানে ভারতে সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধির যে 
আদর্শ গড়ে উঠেছিল, তার তুলনা নেই । তজ্জন 
রক্তপাতে ভারতের কোন অংশ কলস্কিত হয়নি। 
তবে বাঁধাবন্ধ নুতনের পথকে সর্বদাই যে কণ্টকিত 
করে তুলত, ত1 বলাই বাহুল্য। কিন্তু তা তর্কযুক্তির 
নীষ। ছাড়িয়ে কখনও বাহুবলকে আশ্রর করেনি। 

দুর্ভাগ্যবশতঃ মধ্যযুগের প্রারস্তে ভারত আপনার 
রাজনৈতিক স্বাধীনতা) নুস্তির সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে 
ফেলে তার অতুল সহিষ্ণুতা, উদ্দ্বল বিচার ও চিন্তার 
স্বাধীনতা । বস্ততঃ তখন হতেই তার জ্ঞানমার্গের 
দ্বার রন্ধ হয়ে হায়, ক্ষুত্র আচার-অন্ষ্ঠানের বানুরাশি 
তাকে শুন্তমরুতভূমিতে পরিণত করে। 

বে র্মান্ধতাকে ভারতবর্ষ ল্মরণাতীত বুগ হতে 


দুরে সরিয়ে রেখেছিল, ত! মারাত্মক ব্যাধির মত 
ভারতবাসীর চিভ্রকে অধিকার করে। ধর্মান্ধত| 
তার মজ্জাগত সংস্কার হয়ে ধাড়ায়। যেষে ধর্মের 
উপাসক, সে সেই ধর্সকে এমনি ভাবে আকড়ে ধরে 
যে, ধর্মের আসল উদ্দেশ্য ভুলে যাঁয়। ধর্মের লক্ষ্য 
হতে ধর্মই তাঁর কাছে বড় হয়ে দাড়ায় । এ বিকৃত 
দৃষ্টিতে মানুষ নিদ্জের অবলম্থিত ধর্মকে পৃথিবীর 
সারধর্ম বলে মনে করে। তার মতে একমাত্র সে 
অন্থলরণেই সত্যোপলব্ধি হয়, অন্ত কোন ধর্মাবলম্বনে 
নয়। যেখানে ধর্মের সঙ্গে ধর্মের সাদৃশ্য দেখা যায়, 
সেখানেও মৌলিকত! নিজের ধর্মেরই কল্পিত। 
তাই অপর ধর্মকে উপহীস করতে সে কুষ্টিত হয় না। 
মাধ এভাবে আপনার সংকীর্ণতার জালে 
আপনি বধ হয়ে আপনার বিচারবুদ্ধিকে হারিয়ে 
ফেলে এবং চিন্তাশক্তিকে খর্ব করে তোলে। এজ 
ধর্মের নামে ধর্ণান্ধ ব্যক্তি ধর্মবিগহিত কার্ধে 
আত্মনিয়োগ করতে কুষ্টিত হয় না। এমন কি 
ধর্মের নামে তার অমাচ্ষিক আচরণ বনের পণ্র 
ক্রিয়াকেও নিশ্রভ করে। 


ফান্তুন, ১৩৬৭ ] 


ধর্মীন্ধতারও ঘ্বপ্যতম পরিণতির প্রতিক্রিয়ারূপে 
ভারতের অন্তরাত্ব যেন নিগীড়িত হয়ে উঠে। 
তারই আত্কণ্ঠের আহ্বানে যেন শ্রীপ্রীরামকৃষণ 
ধরাঁধামে অবতীর্দ হন। সক ধর্মের ধার। তার 
জীবনে স্পষ্ট হয়ে উঠে। যিনি ধর্মাধর্মের অতীত, 
তার ধর্মের প্রয়োজন কোথায়? শ্ুতরাং তার 
ধর্মসাধনা৷ লোকশিক্ষার জন্তই । এ উদ্দেস্ত সিদ্ধির 
জন্ধ বিভিন্ন সাধনপন্থাবলস্বনে তিনি জগংকে 
দেখিয়ে দেন--সকল ধর্মের লক্ষ্য এক এবং সকল 
ধর্মের ভিতর দিয়ে সে লক্ষ্যে উপনীত হওয়া] ঘায়। 
বিভিন্ন নামে বিভিপ্ন ভাবে একই ভগবানের 
আরাধন। চলছে মন্দিরে মসজিদে গীর্জায়। 

ধর্মশাস্্সমূহ যেমন ভগবানের বর্ণনামুখর, 
তেমনি এ বিশ্বপ্রকৃতিও ভগবানের মহিমাকীর্তনরত। 
ঈশ্বর, আলাহ্‌, গড়জিহৌভ। প্রভৃতি ব্হুনীমে 
উচ্চারিত একই ভগবানকে শ্রীশ্রীরামকষ এ বিশ্ব- 
প্রকৃতির খোলা প.থিতে অদ্বিতীপ্ধ বলে দেখিয়ে 
দিয়েছেন। সকল শীন্্ই তার জীবনে. এক হয়ে 
গেছে। 

বিভেদ বিশ্ববিধানের এক অলঙ্ঘ্য নিরম। 
বৈচিত্র্য এরই নামান্তর । বৈচিত্র্যের মধ্যে 
ধ্বনিত এক নম্ুরের সঙ্গে সকল ধর্মপ্রবর্তক 


কামারপুকুয়ে উৎসব-দর্শনে ৭৪ 


মহ্াপুরুষগণের অন্তর গাঁথ। বলে দেশ-কাল-পাত্রতেদ 
সত্বেও তীদের উক্তির মধ্যে সামঞ্জন্ত বিস্কমান। 
এ সামগ্জন্ত পগ্িতশ্মন্তদের অন্ধবিচারে একের কাছে 
অপরের খণ হয়ে দাড়ার়। এ ভ্রান্ত সিদ্ধান্তের 
মূলে যেন কুঠারাঘাত করে প্রকৃত সত্যকে উদ্ঘাটিত 
করবার জন্ত তার শ্রীমুখ হতে বাণী নিঃসৃত হয়-_ 
“সব শেয়ালের এক র11” এউদার বাণী অন্তরের 
সংশয-প্লানিকে মুছে দিয়ে ইঙ্গিত দেয়, সকল 
ধর্মপ্রবর্তক মহীপুরুষগণ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন 
বিভ্রান্ত জন্সজ্ঘকে সত্যের গোপন পথ প্রদর্শনের 
অন্ত, বাইরের সকল পার্থকোর মধ্যেও তাদের মূল 
স্থর এক । এর উপর তাদের নিয়ে বাদানুবাদের 
অবকাশ কোথায়? 

বাইরের বৈচিত্র্যকে নিয়ে যার! বাদান্গবাদের 
পাঁহখড় রচন। করে, তার! মতোর সন্ধান পায় ন।। 
তাদের প্রতি অন্ুকম্পায় পরমহংসদেবের অন্তর হতে 
বাণী উখিত হয়_-“আমবাগানে এসেছিন্‌, আম 
থেয়ে যা, ডাল গুনে আর পাতা গুনে তোর কি 
হবে?” তর্কুক্তির মধ্যে ভগবান্‌ নেই, ভগবানকে 
পেলে তর্কঘুক্তির অবসান ঘটে। তাই তর্কযুক্তির 
গোলোকধাঁধার মধ্যেন! ঘুরে অনুকূল পন্থা! অবলম্বনে 
ভগবানকে পাওয়ার চেষ্টাই তার নির্দেশ। 


কামারপুকুরে উৎসব-দর্শনে 
শ্রন্্ধীরচন্দ্র নন্দী 


শ্যাম! মায়ের ন্েহের ছুলাল, বাংল। মায়ের মুকুটমণি 
তোমায় পেয়ে ধন্য মোরা, ধন্য মোদের জন্মভূমি। 

শ্যাম! মায়ের পূজার তরে বেলের পাতায় ভরতে সাজি-- 
তাইত হেথা পল্লীপথে তোমার চরণ চিন্ন খুঁজি ! 


রিক্ত তুমি মুক্ত পুরুষ, ভক্তি তোমার বিশ্বদ্দল 
ছুর্যোগেরই খ্বাধার রাতে চিত্ত তোমার অচল । 
আপন মনের গহন গুহায় মহাজ্ঞানের মশাল জেলে-_ 
অবহেলায় করিলে জয় কামনাক্রুর সর্পদলে। 


৮০ উদ্বোধন 


| ৫৬তম বর্ধ--২র সংখ্য। 


শান্্র দিয়ে তত্জ্ঞানের বর্জ টাকে রুদ্ধ ক'রে 
পণ্ডিতের বিবাদ করে--দস্তভরে অহঙ্কারে। 
জীবন তোমার শাস্ত্র হল তাইত তুমি নিরক্ষর, 
্রহ্মজ্বানের আদি নিধান দীপ্ত তুমি তেজস্কর ! 


বিবেক তোমার বাণীর বাহন, তোমার জ্ঞানের বাতাবহ-_ 
তাইত আজি জগৎ জুড়ে তোমার পুজার সমারোহ । 

অন্ধ যত বিজ্ঞ জনে করিয়। গেলে দৃষ্টি দান-_ 

প্রণাম তোমায় প্রণাম তোমায়, হে রামকৃষ্ণ মহাগ্রাণ । 


মাটির ধরায় ব্বর্গ নামাও, ধন্য তোম।র মানব প্রেম__ 
বিবেকে তা” শিক্ষা দিলে, সেইত নিকবিত হেম ! 
ভেদাভেদের গণ্ডী মুছে করলে সবই একাকার 

প্রণাম তোমায় সাম্য-সাধক হে রামকৃষ্ণ যুগাবতার। 


অবতারের মর্মকথা*%* 
সার সি পি রামস্বামী আয়ার 


ভারতের মূল মনোভাব যে সব নীতিতে গঠিত 
সে বিষয়ের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ না করে কেউই 
ভারতীয় চিন্তাধারা ও মনের গতি কোন দিকে তা 
ঠিক ঠিক বুঝতে বা! ধারণা করতে পারে না। 
উপনিষদের অভীঃ বাণীটি তাদের মধ্যে প্রথম। এই 
অভীই বাঁধা-বিপত্তি অগ্রাহথ করে বিশ্বের ও আপন 
চৈতন্য-নিহিত সত্যসমূহকে নির্ভীকভাবে খু'জে বার 
করবার আহ্বান দেয়। বস্তুত; একটি উপনিষদে 
এই গুণকে স্বয়ং ঈশ্বরপধায় বলে দেখান হয়েছে। 
বলা হয়েছে__-অভীই ব্রহ্ম ৷ 

এই অভী থেকে অনিবার্ভাবে আসে ' অন্থু- 
সন্ধিংসাবৃত্তি। আমি সাহসতরে বলতে পারি যে, 
এটাই হুল ভারতীয় চিন্তার এবং বিশেষ করে 


বেদান্তের বিশিষ্ট পরিচিতি । ভগবান বুদ্ধ যখন 
বললেন, “আমার উপদেশ অনুসরণ কর, আমার 
কথা শোন, কিন্ত কেবল ভক্তিভাবে না করে যুক্তি 
দিয়েও কর” তখন তিনি এই ভাবটার উপরেই 
খুব জোর দিয়েছিলেন । বেদাস্ত-দর্শনের আধুনিক 
বিভাবের রূপদাতা শংকরও একদ! তাই বলেছিলেন £ 
অনুসন্ধান দ্বারা বস্তর প্রত্যক্ষ, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা 
ুষ্ঠুভাবে লভ্য হতে পারে, কেবলমাত্র বিশ্বীস দারা 
কোন কিছু গ্রহণ করলেই প্রজ্ঞাবান হওয়! যায় ন!। 

এই দৃষ্টি দিয়ে অবতারতত্ব উপলব্ধি করতে হবে, 
এই উপলব্ধির পটভূমিকা হবে নির্ভীকতা ও 
অনুসন্ধিতংস! | দ্বিতীয় কথা হল, কোন দর্শন, কোন 
ধর্ম-বিশ্বাস ও কোন মতবাদ সম্বন্ধে পরের মুখে 


শ্' ড0৫97065 800 605 ০৪$ (2185-ঘ 8109 1959) পত্রিকার প্রকাশিত মূল ইংরেষী প্রবন্ধের অনুবাদ । 


অনুবাদক ; ্রীবৃদ্ধদেব চট্টোপাধ্যায়। 


ফান্তন, ১৩৬৭ 1 


ঝাল খাওয়া চলবে না। সত্যকে প্রত্যক্ষ করতে 
হবে; হতে হবে অন্থভৃতিসম্পন্ন ; যতটা বোধ করা 
সম্ভব জ্ঞাতার পক্ষে ততটাই বা! ততদুরই সত্য । 
সেই জন্যই অবতারতন্ব বা অস্ত কোন ভারতীয় 
ভাব স্থন্ধে আলোচনা! করতে গেলে সব সময়েই 
বিষয়বন্ত সম্বন্ধে বাক্তির দুঢপ্রত্যয়ের উপর জোর 
দেওয়া! হয়। সে প্রতায় কি এসেছে? বেশ, 
তাহলে সেটি বিশ্বাস করা চাঁই। যদি ভেতরে 
ভেতরে অনুসন্ধানের সাহায্যে, স্বজ্ঞার ( অর্থাং 
অন্নুসন্ধিংসার এক রহস্তময় পন্থার ) সাহায্যে, কেউ 
কোন সত্যে, কোন বিশ্বাসযোগা মানসিক ও 
মাধ্যাত্মিক তত্বে উপনীত হয় তখন তা স্বীকার 
করা উচিত। এই হল তৃতীয় তত্ব এবং এই তিনটি 
চরমে যেখানে ধায়, প্রাচীনরা তাকেই ধর্ম আখ্যা 
দিয়েছেন। এখানে ধর্ম মানে স্বমিতি, একটা 
শ্রেষ্ঠতর মান, যাকে লক্ষা করে বিশ্বে জীবন 
যাঁপিত হয় এবং তার অস্তিত্ব বজায় থাঁকে। 
“রাইচিয়াস্নেস্” অর্থাৎ আচার নিয়ম নিষ্ঠা পালনরূপ 
ধর্মজীবন, ধর্ম শব্দটির যথার্থ প্রতিশব্দ নয়। ধর্ম 
বলতে বোঝায় বিশ্বসন্তার সনাতন নিয়ম । এ বিষয়ে 
ভারতীয়রা কোন প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না, তারা 
মানে এর ব্যতিক্রম নেই, এতে কোন রহস্তও নেই। 
জীবনে এই ধর্মকে এই অতিমানস স্বমিতির 
বাবহারিক ক্ষেত্রে অবস্থই অস্ভব করতে হবে। 

কোন ধর্মকে মোটেই যথাযথ বোঝা যাবে না 
যদি না সঙ্গে সঙ্গে তাবিকাশ করা যায়, সর্বদ। 
সে বিষয়ে চেতন ন৷ থাঁক। যায়, একট! বিশ্বপ্রাণের 
ভাব যর্দ না থাকে । সংস্কৃত ভাষায় একে আত্ম। 
বলা হয়েছে। তাই আত্মাই হল চরম, সর্বব্যাপক 
বিশ্বজনীনতা । এই আত্মার অস্তিত্ব যে অঙ্গীকৃত 
হয়েছে তাতে কোনই সন্দেহ নেই, যাই হোক এটা 
কোন অজ্ঞতার উপর নয়, পরস্ত অবশ্স্তাবিতার 
উপর প্রতিষ্ঠিত। এর মুলে রয়েছে জিজ্ঞাসার যুক্তি 
ও ভর়শৃন্ক চিন্তা এবং সির অত্যাবস্তকতা। 

৪ 


অবতারের মর্ম কথা ৮১ 


এই প্রকল্প আমাদের কাছে সম্ভার অন্ঠতম 
রহম্ত এনে দেয় _সেটা স্বয়ং এই জীবন--তা সে 
পাহাড়, গাছপাল! জীবজন্ত, মানুষ, অধ দেবতা, 
অতিমানব প্রভৃতি যারই হোক না কেন, কিন্ত 
মান্য স্বয়ং যতখানি দৈবভাবাপন্ন, গ্রয়োজনগতভাবে 
এসব ততখানি নয়। এই সব অবস্নবীতে জীবনের 
যে চিহ্ন দৃষ্টি হয় তা হল স্্রির আর একটি দিক, 
একেই লীল! বলা হয়। ভারতীয়ের ধারণা অনুযায়ী 
পুরুষ মায়বলম্বনে প্রকৃতিকে সহায় করে কাজ করে 
থাকেন। পুরুষ ও প্ররুতির মিলন হলেই হয় 
জীবনের জন্ম । 

এবার আমর! অবতারবাদের দুটিতে সৃষ্টি 
রহস্যের আলোচনা করব। গীতার সেই অন্ভুত 
শ্লোকটির কথ। আবার চিন্ত। করা যাক 

বাসাংসি জীর্ণানি যথা! বিহায় 

নবানি গৃহাতি নরোহপরাণি। 
তথ| শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্তন্তানি 
সংযাতি নবানি দেহী ॥ 

জগতের মূলে যে তথ্য আছে তার সমগ্র অংশটি 
এই কথাগুলিতে নিহিত। ভ।রতীয়দের দৃঢ় বিশ্বাস 
যে শরীর কেবল একট বহিরাবরণ, একট পোষাক, 
একটা দৈবাৎ স্থপ্টি, একটা ঘটনামাত্র এবং এটা 
জীবনের সারবস্ত নয়। 

সত্যি এটা খুব মজার যে আমেরিকার ও 
ইউরোপীয় বিজ্ঞানের আধুনিক চিন্তার গতি এখন 
আমাদের প্রাচীনর। যে সত্য বুঝেছিলেন তাই 
অন্থভব করতে আরম্ভ করেছে । “পায়েন্দ এগ 


পাঁরসোনালিটি” গ্রন্থে অধ্যাপক উইলিয়ম ব্রাউন 


বলেছেন যে, আইনহ্ীইনের আপেক্ষকিতীবাদ-মতে 
বিশ্বমনের অস্তিত্ব আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কারের 
সঙ্গে অসঙ্গত নয় । এট। যে পৃষ্ঠপোষকতার একটা 
ভঙ্গী তাতে কোন সন্দেহ নেই এবং ধার! দয়া 
করে এই বিশ্বমনের অস্তিত্বকে একটু দাঁড়াবার স্থান 
দিয়েছেন আমরা তাদের কাছে অনায়াসেই কৃতঙ্জ 


৮২ উদ্বোধন 


হতে পারি। কিন্তু এই সব সুচনা উল্লেখযোগ্য 
এবং প্রায়ই খুব বেণী বেণী দেখা যায় থে 
রক্ষণশীল বৈজ্ঞানিকদের মতে কতকটা শক্তি__ 
সমাবিই ও সংক্ষিপ্ত শক্তিই সম্ভবতঃ এই বিশ্বের 
মূল কারণ। 

সেই সমাবিষ্ট ও সংক্ষিপ্ত শক্তি যাকে ভৌতিক 
বা জড়ভাবে বোঝা যায় না, অথচ যেটা একট! 
আত্যন্তর ভাব তাঁকেই আত্মা বলে বল! হয়েছে। 
এই পরম সত্ত। নানাবিধ নাঁমরূপে নিজেকে প্রকাশ 
করেন। বেদান্ত বিশ্বাস করে যে, অবতার-_অর্থাৎ 
সেই পরমাত্মার প্রকৃতি বা মায়। আশ্রন্ন করে 
অবতরণ-_মাম্ষদেহ ধারণ করেন, এক অর্থে 
আমর! প্রত্যেকেই অবতাঁর। জগতের ইতিহাস হল 
ভাবের ইতিহাস, কিন্তু সেটা সেই ভাব যা 
ব্যক্তিত্বের মধ্যে রূপান্তরিত হয়। কার্লাইল যেমন 
তার “হিরোজ এ্যাণ্ড হিরোওয়ারসিপ্‌* বইএ তার 
উপায় দেখিয়েছেন এবং ইমার্নও তা লক্ষ্য 
করেছিলেন। জগতের ইতিহাস বিভিন্ন ছণচের 
অবতারের ইতিহাস। অবতাররা৷ যথার্থ ও ভ্রান্ত 
ছু” শ্রেণীরই হতে পারেন। এটাও স্থষ্টির অন্ততম 
রহস্ত। একজন হিটলার মন্দ প্রকৃতি, দমননীতি ও 
হিংসার এক বিশেষ ধরনের অবতার এবং তাকে 
জয় করতে হলে অন্ত অব্তারের প্রয়োজন 
আমি এখন নির্দিষ্ট অবতারদের কথা ভাবছি না। 
জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সেই পরম শক্তির অবতরণের 
ইতিহাঁসই হল জগতের ইতিহাঁস। প্রত্যেক অবস্থায় 
কতকটা স্পষ্ট বা অন্পষ্ট বিশ্বনীতিকে পরিপূর্ণ 
করা চলে। আমরা প্রত্যেকেই একটা পূর্ণরূপ, 
আমর। গ্রত্যেকই আবার ভবিষ্যতের ছবি। 
আমাদের কেন্দ্র করে যে সব বিশ্ব-প্রয়োজনীয়তা 
কাজ করছে সে সবের পূর্ণতা ও ভবিষ্যৎরূপ 
আমরাই ঠিক ঠিক বুঝলে বিশ্বমনের সেই তাগিদই 
তথাকথিত হিতকর ফলসমূহের দিকে আমাদের 
প্রধাবিত করে। ভুল বুঝলে, তুল অভ্যাস করলে 


[ ৫৬তম বর্ষ- ২য় সংখ্যা 


ও ভূল প্রয়োগ করলে এটাই আমাদের বিভিন্ন 
মন্দভাবে চালিয়ে নেয়। 
যদি কেউ ইতিহাস পড়ে উদ্দাহরণ স্বরূপ 
ইউরোপ ও আমেরিকার আধুনিক ইতিহাঁস ধরা 
যাক__তাহলে দেখা যাবে যে ষোড়শ শতাব্ধীতে 
ছোট বড় সব কিছুতেই দৈব পরিকল্পনার 
প্রভাঁবটাই প্রবল ছিল। তখন সেট! ছিল দৈবে? 
দ্বারা পরিচালিত হবার যুগ্ন । অষ্টাদশ শতাঁবীতে 
এল যুক্তির যুগ। তখন প্রায়ই নিরর্থক ও অন্ধ- 
যুক্তিকেও বিচার কর! হত। সে সময় এই ভাবটাই 
প্রবল হওয়াতে এইভাবে ভাবিত ভল্টেয়ারের মত 
কয়েকজন 'অব্তারের আবিভীব হল। উনবিংশ 
শতাবীর অবতারের বেশীর ভাগই বৈজ্ঞানিক ও 
জড় উন্নতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট । বিংশ শতাব্দীর ভাবের 
প্রাধান্ত অর্থাৎ অবতাঁররা সকলেই নিরাপত্তার 
দিকটাতেই বেশী ঝেঁক দিয়েছেন। তারা ভয়, 
অভাবের হাত থেকে নিরাঁপত্ত। চান। এখন আমরা 
সেই অবস্থায় এসেছি, যে অবস্থায় নির্ভীকতার ঠিক 
বিপরীত গুণকে সম্মান কর! হয়। আমর! ভয়ের 
হাত থেকে রক্ষা পেতে চাই। এখন এই আদর্শ টাই 
চাঁলু, আর তাই আমাদের চারদিকে ব্যক্তিত্বের মধো 
নিরাপত্তার ভাবটা রূপান্তরিত হতে চলেছে । 
কিন্তু অন্তান্ত অবতারও আছেন এবং ইতিহাসের 
নির্ধারিত সময় ও যুগে যুগে সেই পরব্রহ্গেরও 
অবতরণ হয বিশেষ কোন উদ্দেগ্তসাঁধনের জস্তে, 
আর দেশ-দেশান্তরে বেশ একটা পরিবর্তন ঘটে 
যাঁয়। গীতাতে এ বিষয়ে কি লেখা আছে? 
“বহুনি মে বাতীতানি জন্মানি তব চাজুন। 
অজোহপি সন্নব্যয়াত্বা। ভূতীনামীশ্বরোহপি সন্। 
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥” 
এই হুল গীতায় শ্রীভগবানের উক্তি । কিন্তু কেন? 
“্যদা যদ! হি ধর্মন্ত গ্লানির্ভবতি ভারত । 
অভ্াখানমধ্সস্ত তদাত্মানং স্থজাম্যহ্ম্‌ ॥ 


ফাস্তুন, ১৩৬৭ ] 


পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুক্কৃতাম্‌। 
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥৮ 

কেউ হয়ত বলতে পারে যে, সর্বজ্ঞ ও সর্ব- 
শক্তিমান ভগবান ত ইচ্ছা করলে সহজেই একমুহে 
জগতের মন্দকে ভাল করতে পারেন। তবে কেন 
তিনি যগ্ত্র সহায় করে কাজ করেন? এ জন্টে 
অবতারদের আনার কি দরকার? অনুষ্ট বা নিয়তি- 
বাদ ব। প্রাচ্য চিন্ত। ও দূর কল্পনার স্বাধীন ইচ্ছার 
অভাব-সম্বন্ধে নির্বোধের মত যে সব প্রশ্ন কল্পন। 
করা হয় তার মীমাংস। এই প্রশ্নের উত্তরে নিহিত 
আছে। অবতারের আবি ভাবে অস্মিতার রক্ষণ 
হয়। মানবীয় অস্মিত। হল. বংশগতির ফল, পূর্ব 
পূর্ব জীবনের প্রচেষ্টা উদ্ঘম, পতন ও সাফল্যের 
প্রভাব হতে যে উপলেপ হয় এ তার ফল। সমস্ত 
যুগের পিতৃ-পিতামহের, মাতা গ্রমাতামহের ও পিতা 
মাতাঁর বংশধর হয়ে প্রত্যেকেই জগতে জন্ম নেয়। 
তাঁর নিজের কর্মেরও সে উত্তর/বিকারী। ইচ্ছা- 
শক্তি সহাঁয়ে অতীত জীবনের গতিকে সে এই 
পৃথিবীতেও এখুনিই মোড় ফিরিয়ে দেবার শ্বাধীনতা 
রাখ । ভাল বা মন্দভাবে ত দে করেও থাকে। 
কিন্ত অবতারের উদ্দেশ্ত হল মানুষকে সতোর পথ 
দেখাবার জন্তে নিজের জীবনকে উদাহরণরূপে স্থ।পিত 
করা--তিনি বিশ্বমনের নীতি পূর্ণ করতে মানুষকে 
জের করেন না, বরং তার মামনে একট। উদাহরণ 
রেখ যান। অবতারের লক্ষ্য এই এবং আমাদের 
শা্ে এই জিনিসটাই স্পষ্ট করে বল! হয়েছে । 

এই ধরনের অবতার হয়ত বা আংশিক কিংব। 
অঞস বিস্তর পূর্ণাংগ হতে পারেন এবং হয়ত বা তার! 
জাতি, দেশ ও ঝুগগণ্ডীতে আবদ্ধও থাঁকতে 
পারেন । বিশেষ বিশেষ অবতারের, বিশেষ বিশেষ 
উদ্েশ্ত সাধনের জন্তে দৈবী শক্তির, আত্মগ্রকাশের 
প্রয়োজন বিভিন্ন যুগ চেয়েছিল, বিভিন্ন দেশ দরকার 
মনে করেছিল, এবং তাই আরবের মরুভূমির 
নির্জনতায়, ধাষাবর ভরীবনের কয়েকটি ক্ষেত্রে যখন 


অবতভারের মর্মকথা ৮৩ 


মহাসংশয় উপস্থিত হল, তখন তাদের আলো! দেখাতে 
মহম্মদ এলেন প্রেরিতপুরুষরূপে ও যথার্থতঃ তিনি 
হলেন এক অবতার। তেমনি আবার প্যালেষ্টাইনে 
বিশেষ এক দেশের বিশেষ উদ্দেশ্মাধনে, বিশিষ্ট 
এরতিহাসিক পটভূমি নিয়ে, দয়।৷ ও প্রেমের নূতন 
নিম্নম প্রবঙন করবেন বলে যীশুপ্রীষ্ট জন্ম নিলেন। 
ভারতীয় ব্রিশক্তি ব্রহ্মা, বিষ ও মহেশ্বর এ দের 
যেকোন একজনের সঙ্গে ভারতের অব্তারর৷ 
সাধারণতঃ সম্বদ্ধিত। 

আমি কয়েকজন ভারতীয় অবতারের উল্লেখ করে 
দেখাব যে তীরের প্রত্যেকের আসার অন্তনিহিত 
তত্ব কিছিল। বলিরাজার গঞ্জে আছে যে তিনি 
একজন বড়, বিজ্ঞ ও ন্ঠায়বান্‌ শাসক ছিলেন। 
তিনি অতি বড় অহংকারী, অত্যধিক বাসনা প্রবণ 
ছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন জগংকে জয় করবেন 
এবং তা করলেনও । এবার চাইলেন জগৎ ছাড়া 
অগ্ঠ রাজ্য জয় করতে । তখন সব জগদ্বাসী 
বিষ্ণুর কাছে আবেদন করলেন যেন তিনি বলির 
অধিকার থেকে বিশ্বসাম্যকে রক্ষা করেন। বিষুঃ 
তখন ছু" ফুট উচু এক বামনবেশে হাতে ভিক্ষ। 
ও জলপাত্র নিযে কলির দ্বারে এসে উপস্থিত। 
রাজ। যখন সকালে দান করতেন তখন বিষণ 
প্রতিদিন তার কাছে যেতেন। একদিন বললেন 
তিনি “বলি রাজা, আমি তে।মার কাছে ভিক্ষা 
চাইতে এসেছি ।” 

রাজ।__“কি চাও তুমি ? 

বামন__“আমার তিন পায়ে যতটা জমি পড়ে 
শুধু ততটুক্‌1” তিনটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদবিক্ষেপে যতটুকু 
জমি মাত্র এই। 

গর্বভরে হেসে নিয়ে বলি বললেন-_কি নির্বাধ 
তুমি। চাঁইবার মত একটু কিছু চ।ইলে না কেন? 
তুমি আমাকে ঠা করতে চাইছ? 

বামন-_ন। আমি এটুকুই চাই। 

বলি_ বেশ, তুমি তিন পাঁদ জমি নিতে পার। 


৮৪ উদ্বোধন 


তখন সেই বামন ফুলতে লাগলেন এবং বিষ্চুূপ 
গ্রহণ করে এক প। দিয়ে সার! বিশ্ব ছেয়ে ফেললেন 
এবং দ্বিতীয় পা দিলেন ত্বর্গে, তারপর তৃতীয় পদ 
কোথায় রাখবেন জিজ্ঞেস করে বললেন-__এবারে 
কোথায় পা দেব? 

সত্যপ্রতিজ্ঞ বলি তখন নিজের মাথা পেতে 
দিয়ে বললেন_-“এ ছাড়া আমি আপনাকে আর 
কিছুই দিতে পারি না। আমার মাথাটি ছাঁড়া 
সবই আপনি নিয়েছেন, আপনার পা আমার মাথায় 
রাখতে পারেন।” মাথায় পা রাখতেই বলি পাতালে 
চলে গেলেন। নীচে গিয়ে বলি বললেন-_-“হে 
প্রভু, আমি ভালভাবে এবং বিজ্ঞতার সঙ্গে প্রজা 
পালন করেছি। আমার অহংকারের শান্তি হয়েছে 
আপনি কি সে জন্তে দয়া করবেন না?” 

ভগবান বিষু উত্তর করলেন- স্থ্যা, আমি তোমার 
মহত্ব ও শ্রেষ্টত্বকে মাহ, করি, সেই জন্তে তুমি 
পাতালের রাজ! হয়ে থাকবে চিরকাল। আরও 
পৃথিবীর অধিবাসীদের দেখতে আসার জন্তে, তারা 
ভালভাবে দিন কাটাচ্ছে কিনা তা জানতে, আমি 
তোমায় ছু'বার এখানে আসবার অনুমতি দিচ্ছি।” 
আজও বিশেষ কোন দিনে বলিরাজা তার প্রিয় 
প্রজাদের দেখতে এসেছেন বলে আমরা উৎসব 
পালন করে থাকি। 

বিষণ একজন অবতার এবং উপরের কাহিনী 
থেকে বোঝা যাচ্ছে তিনি এসেছিলেন ছুষ্টের দমন 
করতে, ভাল ও মন্দ এবং সত্য ও মিথ্যার মধ্যে 
সাম্য আনতে । বিষ্র আগমনে বোঝা গেল যে, 
অহংকার হলে তার কি দশা হয় ' 

রামচন্দ্রেরে কাহিনী এমনিই এক অবতারের 
কাহিনী যিনি সত্যরক্ষারূপ ব্রত পালন ও পিতৃন্েহ 
ও ভ্রাতৃপ্রেমরূপ কর্তব্য পালন করতে এসেছিলেন। 
রামায়ণের কথ! বলতে চাই না, কিন্তু এটা ঠিক যে 
তখন রামের জীবন ও কাজ দিয়ে এ ভাবের 
উপরেই খুব জোর দেওয়া হয়েছিল। 


[ ৫৬তম বর্ষ--২য় সংখ্যা 


তারপর এলেন শ্রীকক। রাজা তিনি তবুও 
কিন্ত সখা ও শিষ্য অজুনের প্রতি ভালবাসার 
বশে তাঁর রাজত্বকে দূরে রাখলেন । যুদ্ধক্ষেত্রে 
অঞ্জুনকে তিনি গীতার বাণী শোনালেন । শব্রর 
সন্ুধীন হয়ে অর্জুন ভড়কে গেলেন, তাঁর মনে সন্দেহ 
এল, তিনি সাত্বিকতার ভান করতে লাগলেন, থা 
করতে যাচ্ছেন সেটা ঠিক কিন! তা তিনি বুঝতে 
পারলেন না-_এ বুদ্ধ ঠিক কিনা তা তিনি বুঝতে 
পারলেন না। হিংসার পথ গ্রহণ করছেন বলে 
তার মনে যে ভ্রান্ত যুক্তি এল, তাতে তিনি দয়া 
বোধ করতে লাগলেন এবং তখন কৃষ্ণ তাকে 
বললেন বাসনাশৃন্ত হয়ে, নিস্পৃহ হয়ে, নিজে 
অধিকার করব এটা না ভেবে, ভক্তি ও আত্ম- 
সমর্পণের ভাব নিয়ে যর্দি যুদ্ধ কর তা হলে 
কিছুই ভয় নেই। কৃষ্ণ অবতারের উদ্দেস্তাই হল 
মনের ঘন্থ নাশ করে ভ্রান্ত যুক্তির নিরসন করা। 
কাজের মধ্যে নিক্কিয্ম থাকার অবস্থা । কুরুক্গেত 
যুদ্ধ এরই প্রতীক । 

ভগবান বুদ্ধকেও অব্তার বলা হয়। 
কৃত্য ও পৃজার বহিরঙ্গ-সাধন-যুগের পরেই এলেন 
বুদ্ধ। তিনি এলেন ঘোর সন্দেহবাদিরূপে, সাধন- 
জগতে শুধু বহিঃকৃত্য-দমনকারিরূপে। তিনি যেন 
একটা প্রতিক্রিয়া কিন্তু তখন সেই প্রতিক্রিয়ার 
প্রয়োজন ছিল তাই বুদ্ধকে অবতাররূপে গণ্য 
করা হয়। 

আরও উদাহরণ দেওয়া যাঁয়, কিন্ত এখন আমি 
শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ-সম্বন্ধে বলব। 
তাদেরও অবতার বলা যায় এবং বলাও উচিত। 
কেন? রামকষ্ষ এমন এক সময়ে এলেন, যখন 
জড় উন্নতি ও জাগতিক স্ুখকে মানুয শ্রদ্ধা 
করত ও তাঁর পেছনে ছুটত এবং বাহিরের সুখের 
সামান্ত মাত্র পেলেই তাতে মুগ্ধ হত ও তাকে 
বড় করে তুলত। ভারত তখন তামনিকতা, অজ্ঞতা 
ও জাড্যমগ্ন। সে তখন বিদেশী তাবের দিকে চে়ে 


যর 
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থাকত, সে ভাব তার অতীত জীবনের যোগ্য 
নয় ব| ভবিষ্যতেরও উন্নতিবিধায়ক নয়। এর দ্বারা 
এটা বলতে চাইছি না বে, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বা 
যন্ত্রপাতি সহায়ে মানব উপকারার্থে সেই জ্ঞানের 
প্রয়োগের আমি বিরোধী বা তার প্রয়োগকে 
ছোট করছি। মানবমনের উন্নতির জন্যে এগুলি 
অবশ্য প্রয়োজনীয়, কিন্ত মানুষকে ছোট করে যদি 
যন্ত্রে পূজো করা হয় এবং তাতে যদি দাসমনোভাব 
বেড়ে যায়_সে দাসত্ব, ভাবের দিকেই হোক বা 
যন্ত্রপাতির দিকেই হোক-_তা৷ হলে কিন্তু বলতে 
হবে আমরা আত্মপ্রতারণা করছি । ভারত তখন 
এই অবস্থায় এবং আরও কি তখন সে যথার্থ 
অতীন্দ্িয়তা ভুলে নৈসগিক দর্শন অধ্যয়নে ব্যস্ত 
এবং এই করে সে তার বংশগতি ও গ্রাটীন 
সম্পদ্দকে অন্বীকা'র করতে চলেছিল। 

তাই রামকৃষ্চ এলেন, অতি সাধারণ এক 
ব'ক্তি, ত্রাণকর্তা হিসেবে তিনি কোন বিশেষ দাবীকে 
অবলম্বন করলেন না । সত্যি বলতে কি ভারতে 
'আমর! ত্রাণকত্তা বা মধ্যস্থ বলে কাউিকে তত বেশী 
বিশ্বাদ করি না- ্থ্যা, অবশ্ঠ গুরুকে বিশ্বাস করি, 
কিন্তু মানি যে চরম দায়িত্ব নিজের মধ্যেই নিহিত। 
শ্রীরামরষ্চ এলেন এবং তাঁর মনে প্রথম যেটা 
'অপরিহীর্ধরূপে প্রয়োজনীয় বলে মনে হল সেটা হল 
মিথ্যা ঘন্দের অবসান ঘটান । তিনি খ্রীষ্টান, মুসলমান 


গান ৮৫ 


ও তন্ত্র সব সাধনা করেছিলেন এবং এই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হয়েছিলেন ও প্রচারও করেছিলেন যে, এ 
সবই সমন্বয়সাপেক্ষ_ শ্রষ্টধম, ইসলাম ও তন্ত্রের 
মৌলিক মতবাদ যা সত্য সে সবকে গ্রহণত করেই 
বরং সে সবের ভেতরে যা আছে তাকেও ছাপিয়ে 
যায়। ধর্মমত ও ভাবকে স্বার্থপূর্ণ প্রয়োজনে না 
লাগিয়ে বরং সে সবের মধ্যে একটা ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন 
আনাই হল রামকুঞ্জের শিক্ষা, স্বামী বিবেকানন্দ বেটা 
জনসমাজে প্রচার করে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে 
দিয়েছেন। 

তাই বিশেষ বিশেষ অবতারদের কথ! বলে আমি 
দেখাতে চেয়েছি যে, তীরা নির্দিষ্ট কোন উদ্দেশ্যের 
জন্ঠে জন্ম নেন, নির্দিষ্ট আবহাওয়ায় ও নির্দিষ্ট পশ্চাদ্‌ 
ভূমি নিয়ে। যার প্রয়োজন সার্বজনীন নয় তাঁকে 
সার্বজনীন করে লাভ নেই। অবশ্ত সার্বজনীন 
অবতাররাও আছেন এবং একজন ধিনি সর্বযুগে ও 
সর্বকালে জীবিত আছেন তিনি হলেন গীতা- 
ব্যাখ্যাতা। আমি এটা বোঝাতে চেষ্টা করেছি যে, 
এদের স্বন্ধে যে সব আখ্যান আছে, মেগুলিকে 
নিছক গল্প বা উপকরণ বলে গণ্য করা ঠিক হবে না 
বরং এগুলি অভিজ্ঞতার ও কত উদ্বেগপূর্ণ গভীর 
চিন্তার পরীক্ষায় টিকে গেছে। তা হলেই হল যে, 
সেই পরব্রহ্ম কোন কোন সময়ে বিরটি ও স্থায়ী 
বিশ্বপ্রয়োজনে অবতীর্ণ হন। | 
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প্রেমের ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ চিত্তরে তুমি করিয়াছ জয় 

প্রণাম লহুগো মোর । বিত করেছ দান। 
জ্ঞানের প্রদীপ জালিয়। খুলেছ ধরার ধুলিতে হে যুগমানব 

অজ্ঞানতার দোর। তুমি চির মহীয়ান্‌॥ 
ওগো! সন্্াসী, মুক্তিনাধক তাই মানবাত্মার দরদী বন্ধ প্রিয়_ 
বিশ্বের মাঝে তুলন তোমার নাই স্মরণস্তস্তে রবে তুমি স্মরণীয় 

তুমি ছিলে তাই মানবমনের তোমার স্বতির প্রতিম৷ ম্মরিয়া 

কেটেছে তন্ত্র! ঘোর ॥ দুঃখনিশি হবে ভোর ॥ 


শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভোগবাদ 
বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় 


06 096 [0015007 ০6 011504 বলা হয়েছে £ 
বেশী কথা বলা ঠিক নয়, নির্জনে থাকো, তোমার 
ঈশ্বরকে নিয়ে আনন্দ করো! £ কারণ তিনি তো 
তোমারই আছেন, আর সারা জগতের ক্ষমতা 
নেই তোমাকে তার থেকে বঞ্চিত করে।' 

এই পৃথিবীতে আর কিসের উপরে আমরা আনন্দের 

জন্য নির্ভর করতে পারি? স্ত্রী, পুত্র, পাথিবদম্পদ, 
সর্বোপরি স্বাস্থ্য-_কার উপরে নির্ভর ক'রে নিশ্শি্ত 

থাক! যায়? ফরামী মনীষী ম'তেন (১19:.65180) 

বল্‌তেন £ 
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আমাদের আনন্দ অ|র একজনের খুসীর উপরে নির্ভর 
করবে কেন? আমাদিগকে আনন্দ দেবার ক্ষমতা 
আর একজনের হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকা 
মুত ছাড়া আর কি হ'তে পারে? আনন্দের 
জগ্ত পরমুখাপেক্ষিত৷ প্রকৃতির নিয়মেরও বিরোধী। 
্বী, পুত্রকন্ঠা, ঘড়-বাড়ী, বাগ-বাগিচা, সবোপরি 
শরীরে স্বাস্থ্য থাকলে তো ভালোই। কিন্তু তাদের 
প্রতি আমাদের আসক্তি এমন গভীর হওয়া 
উচিত নয় ধে, আমাদের আনন্দ নির্ভর করবে 
তার্দের উপরে । 

ঠাকুরও আমাদিগকে সংসার ত্যাগ করতে 
বলেন নি। ত্রেলোক্যকে বলেছিলেন, সারে মাতে 
থাকার কথা । সদরওয়ালাকৈ বলেছিলেন : 


'যে কালে যুদ্ধ করতেই হবে, কেল্লা থেকেই 
যুন্ধ ভাল। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুদ্ধ, খিদে তৃষ্ণা 
এসবের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রতে হবে। এধুন্ধ সংসার 
থেকেই ভাল। আবার কলিতে অন্নলগত প্রাণ, 
হয়তো খেতেই পেলে না! তখন ঈশ্বর-টাশ্বর 
সব ঘুরে যাবে। একজন তার মাগকে বলেছিল, 
আমি সংসার ত্যাগ ক'রে চন্নুম। মাগটা একটু 
জ্ঞানী ছিল। সে বঙল্লে, “কেন তুমি ঘুরে ঘুরে 
বেড়াবে? যর্দি পেটের জন্য দশঘরে যেতে না 
হয় তবে যাও। তা যদি হয়, এই এক ঘরই 
ভালো।? 
মণিমল্লিককে ঠাকুর বলেছিলেন £ “তোমাদের ক্ব্য 
কি? তোমরা মনে কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ 
করবে। তোঁমর! সংসারকে কাকঝিষ্ঠা বলতে 
পার না।? 
ঠাকুরের কথা ঃ “ঈশ্বর লাভের জন্য সংসারে থেকে 
একহাতে ঈশ্বরের পাদপন্ম ধরে থাকবে, আর 
একহাতে কাজ ক'রবে। যখন কার্জ থেকে 
অবসর হবে, তখন ছু'হাতেই ঈশ্বরের পাদপন্ন 
ধ'রে থাকবে । তখন নির্জনে বাস করবে, কেবল 
তার চিন্তা আর সেবা! করবে।' 
ঠাকুর ফ্য়েডের মনোবিকলনতন্ব পড়েন নি, কিন্ত 
তার পড়বার কোন দরকার ছিল না। মা তাঁকে 
সব দেখিয়ে দিয়েছিলেন, জানিয়ে দিয়েছিলেন। 
তিনি বলতেন, ব্যাকুল হয়ে তার কাছে কাঁদলে 
তিনি সব জানিয়ে দেন।” নারীকে ভোগ করবার 
কামন! পুরুষের মনে কত প্রবল- একথা বুঝবার জন্য 
বই পড়বার কোন দরকার নেই। ঠাকুর নিজের 
জীবনের অভিজ্ঞতার আলোতে দেখতে পেয়েছিলেন, 
মানুষের ত্বভাবে যৌনক্ষুধার মত প্রবল ক্ষুধা আর 


ফাস্কুন, ১৩৬৭ ] 


নেই। বলতেন মেয়েমানুষ পুরুষের পক্ষে আচার 
তেঁতুল। বলতেন, “যেঘরে বিকারী রোগী, সেই 
ঘরেই আচার তেঁতুল আর জলের জালা ! তা রোগ 
সারবে কেমন ক'রে ? তাই নির্জনতার উপরে 
বারংবার ঠাকুর এত জোর দি'য়ছেন। সংসার ত্যাগ 
করতে বলেননি একথা ঠিক। সংসারের মধ্যে 
নিশিদিন ডুবে থাকতে বলেননি--একথাঁও ঠিক। 
মনে ত্যাগ করার কথা বলেছেন। কিন্ত অনাসক্তি 
কি সহজলভ্য ? মনকে নিলিপ্ত ক'রে সংসাঁর- 
জলের উপরে মাখনের মত ভাসিয়ে রাখা কি যা"তা 
কথা? বলেছেন নির্জনে দৈ পেতে মাখন তুলতে 
হয়। শ্রীযশ্রীরামকৃষ্চ কথামূতের প্রথমভাগ থেকে 
পঞ্চমভাগ পর্যন্ত পাতায় পাতায় নির্জনতার উপরে 
রংবার জোর দেওয়৷ হয়েছে। সংসারত্যাগের 
প্রয়োজন নাই ঠাকুরের এই কথা সত্যের অধে কটা 
মাত্র। অপর অর্ধেক--খুব নির্জনে থেকে সাধন 
করা চাই। আধা-সত্য নিয়ে থাকতে গেলে 
নিজেকে ঠকাবো। মনকে গেরুয়ারঙে না রডিয়ে 
বাইরে গৈরিক পরলে কি হবে? মনে যদি ত্যাগ 
না আসে বাইরের ত্যাগ ঈশ্বরের পাদপন্মে কখনো 
পৌছে দিতে পারবে না। নিজের সঙ্গে নিজের 
'মনবরত যুদ্ধ চল্‌তে থাকবে এবং ইন্জিয়ের সঙ্গে সেই 
যুদ্ধে মন ক্ষতবিক্ষত হ"য়ে যাবে। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে 
যুদ্ধ করতেই যদি মনের সারাশক্তি ব্যয় হ'য়ে যায় 
তবে ঈশ্বরের পাদপস্মে মন দেবার সময় পাবো কখন? 
আনাতোল ফাস “থাইস”' উপন্যাসে এবং ফুয়েড 
তার মনোবিকলন তৰে বলতে চেয়েছেন, ইন্জিয়ের 
ক্ষধাকে জোর ক'রে অবদমন করতে যাওয়া ঠিক 
লয়। ঠাকুর [২5£538197।এর থিয়োরী না পড়েও 
বলেছিলেন £ 
যাদের প্রথম মান্ষজন্ম তার্দের ভোগের 
দরকার। কতকগুলো কাজ করা না থাকলে 
চৈতন্ঠ হয় না।” বলেছিলেন, “সহবাস স্বদা'রার 
সঙ্গে, তাতে দোষ নাই।' 


শ্রীরামকষ্। ও ভোগবাদ্‌ ৮৭ 


কিন্তু বিষয়-তৃষর শেষ নাই--একথাও কি 
তিনি বলেননি ? 

“দেশলাই যদি শুকনো হয়, একটা ঘদ্লেই দপ 

ক'রে জলে উঠে। আর যদি ভিজে হয়, 

পঞ্চাশটা 'ঘসলেও কিছু হয় না। কেবল 

কাঠিগুলো ফেলা যায়। বিষয়রসে রসে থাকলে 

কামিনী-কাঞ্চনরসে মন ভিজে থাকলে ঈশ্বরের. 

উদ্দীপনা হয় না! হাজার চেষ্টা কর, কেবল 

পণ্ুশ্রম। বিষয়রস শুকুলে তৎক্ষণাৎ উদ্দীপন 

হয়!” 
একথাও কি ঠাকুরের কথা নয়? 

তাইতে! ঠাকুর ভোগের কথাই "ধু বলেননি--- 
অনাস্‌ক্ত হ'য়ে ভোগ করবার কথা বলেছেন, একহাতে 
ঈশ্বরের পাদপন্ম ধরে থেকে কাজ করবার কথা 
বলেছেন। “দিনকতক ঠাইনাড়া হ'য়ে থাকতে হয়, 
যেখানে আচার তেঁতুল নাই, জলের জাল! নাই।, 
কতরকম ক'রে কত উপমা দিয়ে কত বিচিত্র 
ভাষায় তিনি আমাদিগকে ব'লে গেছেন, স্ত্রীপুত্র 
নিয়ে সংসার করতে কোন দোষ নেই। বলে 
গেছেন, কেল্লা থেকেই যুদ্ধ ভালে । কিন্তু সঙ্গে 
সঙ্গে বারবার একথাও বলেছেন £ 

“সংসার করনা কেন, তাতে দোষ নাই! তবে 

ঈশ্বরেতে মন রেখে কর, জেনো সে বাড়ীঘর 

পরিবার আমা'র নয় ; এসব ঈশ্বরের। আমার 

ঘর ঈশ্বরের কাছে।, 
বলেছেন সংসারে বড় মানুষের বাড়ীর দাসীর মত 
থাকতে । “আমার হরি, মুখে বলে বটে, কিন্ত জানে 
সে হরি আমার নয়, মনিবের ছেলে । 

তিনি আমাদের বলেছেন স্তরীপুত্র, বিষয়-বৈভবের 
গ্রাতি যেন এতটা৷ আসক্ত না হই যে তারা ন৷ হ'লে 
আমাদের সমস্ত আনন্দ চলে যাবে। তিনি বলেছেন 
সংসারের সমস্ত সাজসজ্জাজ 1কজমকের পিছনে 
হৃদয়ের নিভৃতে একটি মন্দিরদারকে নিয়ত খোলা 
রাখতে। সেই নির্জন মন্দিরে আর কেউ নেই) 


৮৮ উদ্বোধন 


কেবলগ তিনি আর আমি । সেইখানে তার পাদপন্সে 
আমাদের চরম আশ্রয়, আমাদের পরম সাস্বনা। 
অনাসক্তি! অনাসক্তি!! অনাসক্তি 11! এই 


[ ৫৬তম বর্ষ--২য় সংখ্যা 
কথাই ভারতীয় সংস্কতির মর্মের কথা । এই 


কথাই ভগবদ্গীতার কথা. উপনিষর্দের কথা, আর 
ঠাকুরের জীবন ও বাণী তে! ভগবদগীতারই ভাষা । 


শ্রীরামকৃষ্ণের কয়েকটি উপম। 
শ্রীঅরুণকুমার বিশ্বাস 


ভাবরাজ্যের যে সকল উচ্চতত্র আমাদের প্রত্যক্ষ 
গেচর হয় নাই সেইগুলি কোন সুপরিচিত 
বস্তর সহিত উপমা সহযোগে ব্যাখ্যাত হইলে, সেই 
সকল তত্বের কিছুটা আভাস যেন মানসপটে 
অক্বিত হইয়া যায়। শ্রীরামকৃষ্দেবের বাণী ও 
উপমার মধ্যে একদিকে যেমন অপরূপ সৌন্দধবোধ ও 
রসটবদগ্ধের পরিচয় পাওয়া যায় তেমনি অপরদিকে 
দরদী মনের আভাস পাওয়া যায়। সত্যগিরির 
সর্বোচ্চ শূঙ্গে আরোহণ করিয়াও জীবন-উপত্যকার 
প্রতিটি ধূলিকণার উপর তিনি কিরূপ প্রথর দৃষ্টি 
রাখিয়াছিলেন__তাহা ভাবিয়! মন বিম্ময়ে অভিভূত 
হইয়া যাঁয়। 

তিনি ছিলেন আধ্যাত্মিক সমুদ্রের কাগ্ডারী। 
যখনই শিষ্যের মনে সন্দেহ উঠিয়াছে প্রবল 
প্রচেষ্টা সত্বেও যখন বৈরাগ্য হয় না, তখন তিনি 
গ্রামাঞ্চলের একটি দৃষ্টান্ত দিয়া তাঁহার বক্তব্য 
বুঝাইয়াছেন। 

“তীব্র বৈরাগ্য হয় না কেন__তার মানে আছে। 
ওদেশে মাঠে জন আনে, চারিদিকে আল দেওয়! 
আছে, পাছে জল বেড়িয়ে ষায়। কিন্তু কাদার 
আলের মাঝে মাঝে ঘোগ, গঠ। প্রাণপণে ত 
জল আনছে। কিন্তু ঘোগ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, 
বাসনাই ঘোগ।” 

শিষ্যদের মনে যাহাতে ইঞ্টের উপর একটা অচলা- 
নিষ্ঠা স্থায়ী ভাবে থাকিয়া যায়, তাহার জন্ত তিনি 


জলন্ত উপদেশ দিয়াই ক্গাস্ত থাকিতেন না; অজত্র 
উপমা সহযোগে সেই আদর্শ নিষ্ঠার বেগ কিরূপ হওয়া 
উচিত তাহা বুঝাইয়া দিতেন। নষ্ট মেয়ে সংসারের 
কাজ করিলেও তাহার মন থাকে উপপতির দিকে, 
পাঁকা জেলে ছিপ ফেলে কিরূপ একা গ্রচিত্ত হয়ে 
থাকে, নিষ্ঠ। বেড়।র অভাবে ভক্তি চারাগুলি কাম- 
ক্লৌধরূপ পণ-আদির দ্বারা উৎসারিত হইয়া যাঁয়, 
সার্কাসে ঘোড়ার উপর এক পায়ে দাড়ানোর কৌশল 
যেন কত নিষ্ঠায় আয়ন্ত করেছে__ এইরূপ প্রচুর 
ৃষটান্তের দারা তিনি নিষ্ঠার আদশন্বরূপটি শ্রোতার 
মনে চিরতরে অঙ্কিত করিয়! দিতেন। 

সাধকের পক্ষে একটি বিদ্নকর বস্ত “আত্মা 
ভিমান” যাঁহাকে তিনি বলিতেন অহংভাব। 
ঠাকুর কি সুন্দর উপমাসহযোগেই না এই অহংভাৰ- 
বিনাশের প্রেরণা যৌগাইয়৷ ছিলেন ঃ 

“গরু হাম্বা (আমি আমি ) করে; আর কত 
দুর্গাতি দেখ। লাঙ্গল টানতে হচ্ছে, রোদ নেই, 
বৃষ্টি নেই, হয়ত কসাই কেটে ফেব্লে। মাংসগুলো 
লোকে খাবে, ছাঁল চামড়। হবে, অবশেষে কিনা 
নাড়ীভুড়ি দিয়ে তীত তৈয়ার করে। যখন ধুন্নুরীর 
তাত তোয়ের হয়, তখন ধোনবার সময় তু, তু 
বলে। তবেই নিস্তার, তবেই মুক্তি” অর্থাৎ “আমি'র 
স্থলে “তুমি” হইলেই ষথার্থ আতআ্মীভিমান ত্যাগ এবং 
তখনই মুক্তি লাভ। 

শ্রীরামকুষ্দেব ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক ধারা 


ফাল্তুন, ১৩৬০ ] 


সমুহের ছুইটি প্রবাহকে বিশেষ বেগবান্‌ করিয়া! 
গিয়াছেন- মাতৃভাবেব সাধন! আর সর্বধর্মের 
সমন্থয়। সুতরাং এই ছুইটি বিষয়েই ষে তাহার উপমা- 
সৌষ্ঠবের মাধূর্ধ সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইবে তাহাতে 
বিস্মিত হইবার কিছু নাই। 

জগন্মাতাকে প্রাণ ভরিয়া ডাকিলে তিনি সাড়া 
দিবেনই দিবেন- -ভক্তের এই বিশ্বাস প্রবল করিবার 
জন্ তিনি সুন্দর উপমা, সুন্দর গল্পের আশ্রয় লইয়া 
ছিলেন £ 

“ছেলে ঘুড়ি কিনবাঁর জন্ত মার আ্বীচল ধরে পয়স! 
চায়-__মা হয়তে। আর মেয়েদের সঙ্গে গল্প করছে। 
প্রথমে মা কোনমতে দিতে চায় না; বলে “উনি 
বারণ করে গেছেন, এক্ষণই ঘুড়ি নিয়ে কি একটা 
কাণ্ড বাধাবি। যখন ছেলে কাদতে শুরু করে; 
কোনমতে ছাঁড়ে না, মা অন্য মেয়েদের “রোস 
মা, এ ছেলেটাকে ক্ষান্ত করে আসি” বলে চাবিটা 
নিয়ে কড়াৎ করে বাস্সর খুলে একটা পয়সা ফেলে 
দেয়। তোমরাও মার কাছে আবার করো, তিনি 
অবগ্য দেখা দিবেন ।” 

আবার বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ আলোচনা-প্রসঙ্গে তিনি 
বলিয়াছেন, বিচারন।র্গে নেতিবাদেরই প্র।ধান্ট, তখন 
বেন বলতে শখসই বন্ত, শশীসই আসল। কিন্ত 
বস্কলাভের পর স্প্টির আনন্দ উপভোগ, তখন শাঁস 
নিয়ে থাকলে পুরো বেলটাকে বোঝানো বায় না, 
কেননা “ওজনে কম পড়ে বাবে ।” লক্ষ্য করিবার 
বিষয় এই যে, বিষয়বস্ত যত উচ্চস্তরের,ও কঠিন 
হইয়া, তাহার উপমাগুলি তত সরস ও হৃদয়গ্রাহী 
হইয়া চলিয়াছে। 

তাহার দিব্যজীবনের শ্রেষ্ঠ কীতি সর্বধর্মসমন্থয়- 
সাধন। “সচ্চিদানন্দ-সমুদ্রের জন ভক্তিহিমে স্থানে 
স্থানে বরফ হুইয়া যায়” এই সামান্চ কথায় তিনি 
দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ, সাকারবাঁদ, নিরাকারবাদের 
সকল বিরোধের মীমাংসা করিয়াছেন। সাপের স্থির 


বসা শিবের এবং সাপের চঞ্চল অবস্থা শক্তির 
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শ্রীরামকফের কয়েকটি উপমা 


৮৪ 


পরিচায়ক। এই উপমার পর শিব ও শক্তির বিভিন্নস্ব- 
সম্বন্ধে ধারণা জন্মাবার কোন কারণ থাকে না। 
ঠাকুর জীবনে যদি কিছুর শত্রুতা করিয়! থাকেন 
তাহা হইল গ্ঁড়ামির বা “মতুয়ার বুদ্ধি”র। 
ঘণ্টাকর্ণের গল্পে বিশেষতঃ নিয়োক্ত "কানার হাতী 
দেখা” গল্পে গৌড়ামিকে তিনি নির্মমভাবে বিদ্ধপ 
করিয়া গিয়াছেন ঃ 
“কতগুলো কানা একটা হাতীর কাছে এসে 
পড়েছিল। কানাদের জিজ্ঞাস! করা হল- হাতীটা 
কিরকম? তারা হাতীর গা স্পর্শ করতে এগিয়ে 
এল। একজন পা স্পশ করেছিল। সে বলল হাতী 
একটা থামের মত। আর একজন কানে হাত 
দিয়ে বলল “কুলৌর মত।” তেমনি ঈশ্বর-সম্বন্ধে যে 
যতট্কু দেখেছে সে মনে করেছে, “ঈশ্বর এমনি আর 
কিছু নয়।” একই পুকুরের বিভিন্ন ঘাট থেকে একই 
বস্ত জল নিয়ে হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান বিবাদ করে, 
সেই বন্ত'জল না পানি, না ৮৪1০৮--এই গল্পেও 
ঠাকুর বিভেদবুদ্ধির উপর চরম আঘাত হানিয়াছেন। 
পৃরন্ঞান লাভ না করা পর্যন্ত যে এই হুঃথময় 
সংসারে পুনঃপুন; যাতায়াত করিতে হইবে এই কথা 
বেদ-বেদান্ত, সকল শাস্্ব বলিয়া গিয়াছে । কিন্ত 
ঠাকুরের বাণী ছাড়া আর কোথায় দৈনন্দিন জীবনের 
পটভূমিকাঁয় এই প্রসঙ্গের অবতারণা দেখিতে পাই ? 
“কুমোরের| হাড়ি শকুতে দেয়, কখনও গরুটরু 
এলে ই|ড়ি মাড়িয়ে দেয়। পাক! হাড়ি ভেঙ্গে গেলে 
কুমোর সেগুলে৷ ফেলে দেয়। কিন্ত বাচা হাড়ি ভেঙ্গে 
গেলে, সেগুলে।৷ আবার ঘরে এনে, জল দিয়ে মেখে, 
চীঁকে দিয়ে নৃতন হাঁড়ি তৈয়ার করে। যতক্ষণ ক্কাচা 
থাকবে, কুমোর ছাড়বে না। যতক্ষণ না জ্ঞানলাভ হয়, 
ঈশ্বরদর্শন হয় ততক্ষণ কুমোর আবার চাকে দেবে।” 
এই সকল উপমা-নির্বাচনে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একটা 
সংস্কৃত চিত্ত, একটা! বিদগ্জনোচিত মনোভাবের 
পরিচয় পাওয়া যায়। তাহার কোন পু'খিগত বিদ্যা 
ছিল না বলিলেই চলে। তাহা সত্বেও এই সকল 


৯ উদ্বোধন 


ব্যবহৃত উপমারাঁজির মধ্যে যে সকল আলঙ্কারিক 
বৈশিষ্ট্য বঠমান তাহার সম্বদ্ধে তিনি সম্পূর্ণ সচেতন 
ছিলেন । বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত কথোপকথনের একটি 
বিশেষ অংশ উদ্ধত করিলে বক্তব্যটি স্থম্পষ্ট হইবে 
বলিয়া মনে করি। পর্ণজ্ঞানীর আর মরজগতে প্রত্যা- 
বন করিতে হইবে না এইটি বুঝাইবার জন্ ঠাকুর 
পুর্ণ্ঞানীর সহিত সিদ্ধধানের সাদৃপ্ত দেখাইতেছিলেন। 

শ্রীরামরুষ্। সিদ্ধ ধান পুঁতলে আর গাছ 
হয় না, জ্ঞানাগ্সিতে সিদ্ধ'য্দি কেহ হয় তাহলে তাকে 
দিয়ে আর স্যগ্টির খেলা হয় না। 

বঙ্কিমচন্দ্র । (হাসিতে হাসিতে ) মহাশয়, তা 
আগাছাতেও কোন গাছের কাজ হয় না। 

শ্রীরামকষ্জ। জ্ঞানী তা বলে আগাছা নয়। 
** * তুমি ত পণ্ডিত, ন্যায় পড় নাই? 
বাঘের মত ভয়ানক বললে বে বাঘের মত 
একটা ভয়ানক ল্যাজ কি হাড়িমুখ থাকবে তা নয় 
( সকলের হান্ত )। 

এই দুষ্টাস্তে বৌঝা যায় যে, তিনি তাঁহার সাধন- 
জীত হৃুঙ্বু্ধির প্রভাবে রসবোধের এমন একটি 
উচ্চস্তরে উপনীত হইয়াছিলেন যেখানে পণ্ডিতের 
পাগ্ডিত্যের কৌশল বড় একটা খাটিত না। 

তবে তাহার মূল উদ্দেশ্য ছিল রসাম্বাদন। 
“চিনি হব না চিনি খাব” এইটিই ছিল তাহার মনের 
ইচ্ছা। লীলা বৈচিত্র্যের মাঝে সাধকের উপলব্ধি ও 
সেই উপলব্িজনিত আনন্দ উপভোগ তীহার মত 
সাধারণ জীবও যাহাঁতে করিতে পাঁরে ইহার জন্ত 
তাহার প্রচেষ্টার অন্ত ছিল না। 

উপমা-সহযোগে কোন ছুরহ বিষয় বোঝাবার 
প্রচেষ্টার মধ্যে তীর করুণামাখা হৃদয়ের পরশ পেয়ে 
মন কৃতার্থ হয়ে ওঠে। আধ্যাত্মিক রাজ্যের তবগুলি 
তিনি যেরূপ উপলব্ধি করিয়াছিলেন, বন্ধজীবের পক্ষে 
সেইরূপ উপলব্ধি করা অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি 
হয় না। তবু যাহাতে সাধারণ জীবের এ সকল 
উদ্তত্ব-সন্বদ্ধে কিছুটা ধারণ! হয়, আর সেই অনু- 


[ ৫৬তম বর্ষ--২য় সংখ্যা 


প্রেরণায় ধর্মপথে সে অগ্রসর হইতে প্রারে সেই 
উদ্দেশ্তে তিনি তাহার বাণীর মধ্যে উপমার বহুল 
প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন। ভক্তের আধ্যাত্মিক 
উন্নতির জন্ঠ তাঁহার ব্য/কুল মন যে নব নব উপমা, 
নব নব দৃষ্টান্ত-প্রয়োগের জন্ত কত ব্যগ্র ছিল তাহ 
একদিন্রে ঘটনা-উল্লেখে স্পষ্ট হইবে। 

ঠাকুরের ভক্ত সরেন্্র ঠীকুরের একটি ছবি 
তুলাইয়াছেন। এ উপলক্ষে ঠাকুর 010198210)। 
তোলার কৌশল কিছুটা বুঝিয়াছেন। ছবি তোলার 
কাঁচে কালি (স্লিভার ব্রোমাইড) মাখান না থাকিলে 
যে ছবি উঠে না, ঠাকুরকে এই কথাও বলা হইয়াছে । 
সেই দিনই ঠাকুর ভক্তকে উপদেশ দিতেছেন ঃ 

“আজ বেশ কলে ছবি তোলা দেখে এলুম | একটি 
দেখলুম, শুধু কলাচর উপর ছবি থাকে না। কীচে? 
পিঠে একটা কালী মাখিয়ে দেয় তবে ছবি থাকে, 
তেমনি ঈশ্বরীয় কথা শুধু শুনে যাচ্ছ তাতে কিছু 
হয় না যদি ভিতরে অনুরাগ ভক্তিরপ কালীমাখান 
না থাকে ।” 

এইরূপে কৃবক থেকে সম্ট, পতিতা নারী 
থেকে করুণাময়ী মাতা, বেদের হোমাপাথী থেকে 
বর্তমান যন্ত্যুগের 10170198801) ও টেলিগ্রাফের 
তার--সক্ল স্তরের বন্ত, জীবন ও ঘটনা তাহার 
উপমারাজির মধ্যে স্থান পাইয়া ধন্য হইয়াছে । 

তার বাণীর এই সকল উপমারাজির মধ্য দিয়া 
তিনি ন্বর্গমত্যের মিলনসাঁধন করিয়া গিয়াছেন, 
উপমাসঙ্গমে বিশ্বপ্রকৃতি ও চৈতন্প্রকৃতি গঙ্গাযমুনার 
মত অপরূপ ভাবে মিলিয়! মিশিয়া একীভূত হইয়া 
গিয়াছে । 

ইংরেজী অলঙ্কারশান্ত্রে %8:8015,র একটা 
সংস্তা পাওয়া যায় “5৪015 ৪00: 1] এ 
1)595€013 00987809” | এই দিক দিয়! রামকৃষ্ণ 
দেবের অমর উপমাগুলিকে 79181 এর সমগোত্রীয় 
বলিয়া ধর! যাইতে পাঁরে। সত্যই তিনি মাটির 
কুটিরে স্বর্ণের দেবতা প্রতিঠিত করিয়া গিয়াছেন। 


তাহার বাণী ও আমর! 
শ্রীঅদাচরণ সেনগগ্ 


প্রীরামকঞ্চদেব বলিতেন, যে সত্যকে ধরিয়া 
থাকে সে সত্যের ভগবানকে পায়। মকলেরই 
সত্যের প্রতি গভীর আট থাক একান্ত উচিত। 
ত্যাগী সম্গাসীই হউন আর গৃহস্থই হউন, সত্যের 
উপর গভীর অণট না! থাকিলে সাধকের সাধনায় 
বিঘ্ন হয়। নিজের জীবন-সম্বন্ধে বলিতেন, মত্যের 
উপর এমন নিষ্ঠা হইয়াছে যে, ঝাউতল| যাৰ 
বলিলে প্রয়োজন না হইলেও গাড় লইয়া ঝাঁউতলা 
যাইতে হইবে । কে যেন ঠেলিয়। দেয়। 

ধাহারা তপন্তা করেন, লোক-দেখান ভাবে 
নহে,_-প্রকৃতই ধীহারা সাঁধনলীল, তীহীরা। এই 
সত্যকে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া থাকেন বলিয়াই জীবন- 
যাত্রায় উত্রাইয়] যান। অপাঁধন জীবন আমাদের, 
ইহার বিশেষ তাৎপর্ধ অনুধাবন করিবার সামর্থ্য 
আমাদের নাই। “ভাবের ঘরে চুরি করিতে এমন 
'অভ্স্ত হইয়া গিয়াছি যে, মুখে একরূপ বলিয়। 
কার্তঃ অন্থরূপ করিতেছি । নিজেকে তীক্ষু- 
বুদ্ধি মনে করিয়া কার্যত; যাহা করিতেছি, 
তাহাতে অপরের চক্ষে ধুলি নিক্ষেপ করা হইতেছে। 
এই যে ফাকি, ইহাতে অন্তের অপেক্ষা নিজেরই 
অনিষ্ট হইতেছে অধিক। চতুরতায় হচার দিন 
বঞ্চন! কর! যায়, কিন্তু অধিক দিন এ ব্যবসা চলে না। 
শেষে এমন ঠক! ঠকিতে হয় যে, পরিণামে ইহার 
প্রতিকার করিবার সুযোগ পর্যন্ত থাকে না। একটু 
ধীরভাবে চিন্তা করিলে আমরা বুঝিতে পারি বে, 
প্রকৃতই আমর সত্য হইতে দূরে সরিয়! রহিয়াছি। 
যদি আমর! সত্যই সাঁধুজীবন যাঁপন করিতে সঙ্কর 
করিয়া! থাকি, তাহা! হইলে আমাদের সত্যকে 
একান্ত ভাবে ধরিয়া রাখিতে হইবে । ভিতরে 
কত মলিনতা,, বাহিরে শুধু মনোমোহকর আবরণে 


অন্তকে ঠকাইতেছি, নিজেকে অধোগামী করিতেছি। 
এ অপরাধ আমাদের মোহপ্রযুক্ত নহে, সম্পূর্ণ 
জ্ঞানকৃত। অজ্ঞানকৃত অপরাধের মার্জনা মাছে, 
কিন্ত জ্ঞানকৃত অপরাধের ক্ষম! মানুষেই করে না, 
আবার ভগবান? 

বিষয়-বাঁসনা, ভোগের পিপাসা নাম-বশের 
আকাজ্ষ। ভিতরে দাঁউ দাউ করিয়। জলিতেছে, 
উহ। কি মাঁলা-তিলকে ঢাঁক। পড়িবে? বৃথা চেষ্টা ! 
সরল মনে ডাকিলে নাকি ধীহাকে পাওয়া ধায় 
তাহাকে পাটোয়ারীর কৌশলে ফেলিয়৷ কি নিগ্রহই 
করিতেছি ! নিজের দুর্ভাগ্য নিজেই রচন৷ 
করিতেছি! মিথ্যা--ভান--কপটতার আশ্রয় 
লইয়াই জীবন কাটিয়া গেল! সত্যের সন্ধান 
মিলিল না! 

স্বামী বিবেকানন্দের বজ্রনির্ধোষে প্রদত্ত বাণীই 
আমাদের অধঃপতিত জীবনে একমাঞজজ অবলম্বন £ 
“চালাকি দার কোন মহৎ কার্ধ হয়না । প্রেম, 
সত্যানুরাগ এবং মহাবীর্ষের সহায়তার সকল 
কার্ধ সম্পন্ন হয়।, 

ষ নি রং 

শ্রামক্কষণদেব বলিতেন, কাক খুব চতুর, কিন্ত 
পরের বিষ্ঠ1 খেয়ে মরে। মানুষের ভিতরেও এই 
চতুরম্বভাবাঁপন্ধ কাকের প্রাচুর্য দেখিতে পাওয়। 
যার। ঠাকুর রামক। কাকের উপম! দিয়া 
আমাদিগকে সাবধান হইতে বলিয়াছেন। 

আমর! বদি নিজেদের জীবন আলো চন! করি 
তাহা হইলে দেখিতে পাই, আমর নিজেকে খুব 
চতুর বলিয়। মনে করি, নিজেকে অন্ক অপেক্ষা 
বেশী বুদ্ধিমান বলিয়! ধারণ! করি ও সেই মত প্রচার 
করি। একথ! খুবই সত্য যে,. আমরা! হীনবুদ্ধি 


৯২ উদ্বোধন 


অথবা অ্পবুদ্ধি একথ| কিছুতেই স্বীকার করি 
না। এমন কে আছেন ধিনি নিজেকে এইকপ 
মনে করেন? 

অতি বুদ্ধিমান অথব। চতুর হইয়া আমর। 
কি করিতেছি? শুধু অপরকে ঠকাইবার বুদ্ধি 
দ্বারাই চালিত হইতেছি; অপরকে ঠকাইতেছি, 
অপরের চক্ষে ধুলি নিক্ষেপ করিয়৷ নিজেদের স্বার্থ 
উদ্ধীর করিতেছি । ধর্মের ভানে সরল মনের উপর 
আধিপত্য করিয়। নিজের প্রভৃত্ব বজায় রাখিতে 
চেষ্টা করিতেছি; কিন্তু ভুলিয়া! যাইতেছি,_ 
আঘাতের প্রতিথাত আছে, ক্রিয়ার প্রতিক্রিন। 
আছে। 

ধর্মজীবন ধাহীাদের আদর্শ, তাহাদের পক্ষে 
এই ঘাত-গ্রতিঘাত, ক্রিয়।-গ্রতিক্রিয়া জীবনপথে 
কতটুকু সহায় অথবা বিস্রকর, তাহাই ভাবিবার 
বিষয়। প্রকাশ দস্যু বরং বরণীয়, কিন্ত ছদ্মবেশী 
তথাকথিত সাধু হইতে সতর্ক হওয়! সকল সময়ই 
দরকার । অথচ আমর] ঠিক ঠিক বুঝিতে পারি না, 
কে লাধুভাবসম্পন্ন, কে অসাধুতায় পূর্ণ । রাবণের 
চরিত্রে সর্বত্রই বীরত্বেব ভাব দ্বেখিতে পাঁওয়! যায়, 
কিন্ধ একস্থলে তাহার দুর্বলত। | রাবণের দুর্বলত। 
সাধুর বেশে সীতাহরণ। এইখানেই রাবণের 
ভাবের ঘরে চুরি? ধর! পড়িয়াছে। 

আমাদের গ্রতিপদে এই দুরবলত!, এই নীচাশয়ত। 
আমাদিগকে বিপথগামী করিতেছে, অথচ আমাদের 
হুশ নাই। ধর্মঞগতে ধাহার! অগ্রসর হইতে চেষ্ট। 
করিতেছেন, তীহার্গের' এই দুর্বলতার হাত হুইতে 
পরিত্রাণ লাভ করিতে চেষ্টা করাই কাম্য; তাহ! 
ন। হইলে মলিনচিত্তে, কপট হৃদযে সেই পরম 
বন্ধুর সন্ধান দুদুরপরাহত। মন আমাদের মলিন, 
অখচচ বাহিরে উচ্চতত্বের কথা আলোচনা করি। 
নিজের জ্যাগ নাই, তপন্তা নাই, তবুও বাহিরে 
ধর্মব্যাখ্য/ করিয়। অন্তফে তাক লাগাইতেছি। 
আবর্শভ্র্ট হইয়। অন্তকে প্রতারণাই করিতেছি। 


[ ৫ষ্তম বর্ধ--২য় সংখ্য। 


এই ক্রমবর্ধমান প্রতারণার ফলে আমাদিগের যে 
অধঃপতন হইতেছে, তাহার অনুভূতি পর্বস্ত নাই। 
যখন ইহার প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইবে, তখন বুঝিতে 
পারিব, শ্রের হইতে আমর। কত দুরে সরিয় 
গিয়াছি। সারা জীবনের ইতিহাস পর্যালোচন। 
করিলে ইহাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে--সকলকেই 
ঠকাইয়াছি, ফলে নিজেরই লোকসান হইয়াছে 
অধিক। 

কেন এমন হয়? আদর্শত্রষ্ট হইলে জীবের 
নাকি এইরূপই হুইয়! থাকে-_-মহাজনগণ এই কথা 
বলিয়৷ থাকেন। সেই শ্রেষ্ঠ চতুর, যিনি আদর্শ 
লক্ষ্য করিয়। জীবনতরী চালাইয়! যাঁন। ইহলোক 
এবং পরলোকের কর্যাণকামী হইয়া ধিনি চলিতে 
জানেন, তাহার সেই চাতুরীই চাতুরী। 

স্বামী বিবেকানন্দের একটি বাণী এই বিষয়ে 
অনেক সাহাধ্য করিবে £ “সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ বাছিয়। 
লও, সেই আদর্শ লাভ করিবার জন্ত সারা জীবন 
নিয়োজিত কর। মৃত্যু খন নিশ্চিত, তখন একটা 
মহান আদর্শের জন্ত জীবন পাত কর! অপেক্ষ। বড় 
কিছুই নাই ।” 

জীবন কতদুর শগ্রপর হইল তাহা যাচাই 
করিতে গেলে নিজেদের অক্ষমতাঁয় নিজেরাই 
লজ্জিত ছই । টনিক গীতাচণ্ী-পাঠ, শুবস্তোত্র- 
আবৃদ্ধি, মালাতিলক-ধারণ, কথায় কথায় শ্লোক 
আওড়ান ঠিক নিয়মমত চলিতেছে; কিন্তু জীবন 
অগ্রসর হইল কৈ? ভিতরের ধদদি সংস্কার না হইল, 
মন যদি চঞ্চলই রহিয়! গেল, চিত্ত যদি অশুদ্ধ ভাবেই 
পূর্ণ রহিল, তাহা হইলে বাহিরের অনুষ্ঠান শুধু 
অন্তকে এবং নিজেকে ঠকাইবার উপায় হুইয়৷ 

| 

'বন্র জীব তত্র শিব' একথ মুখে শুধু উচ্চারিত 
হইল, অথচ নিজের স্বার্থ-সংরক্ষণে, অস্থের ত দূরের 
কথা, নিজের ভাইয়ের বুকে ছুরি মারিতে একটুও 
পশ্চাৎপদ হই না। অসত্যভাষণের ভিত্তির উপর 


ফান্তন। ১৩৬৭ ] 
ধাড়াইয়া অসত্য জীবন যাপন এমন অভ্যস্ত হইয়| 
গিয়াছে যে, উহ! ছাড়িতে গেলে নিঙ্গের অস্তিত্বই 
থাকে না। 

ধাহার৷ সাধনশীল তীহাদ্দের জীবন কতদুর 
গগ্রসর হইল, তাহার নিরিখ হুইবে তীহাদের জীবনে 
কতটুকু স্বার্থহীনতার বিকাশ হইয়াছে তাহা 
দেিয়। ৷ ত্যাগের মহিম! যেখানে ফুটিয়া উঠিতেছে, 
বার্থ সেখান হুইতে বিদায় লইতেছে। নিঙ্গের সখের 
জন্ঠ যে প্রচেষ্টা, তাহাই স্বার্থনামে অভিহিত । 
নিজেকে যিনি অধিক পরিমাণে বিলাইয়া দিতে 
পারিতেছেন, তাহার পরার্থবোধ তত উজ্জ্বল হইয়। 
উঠিতেছে। নিজের স্বার্থের জন্ত যতট। ক্রেশ 
স্বীকার করি, তাহার সিকির সিকিও যদি 
পরার্থের জন্ত করি, তাহ হইলে জীবন মধুময় 
হইয়] উঠিবে। 

সাধনার জীবনে দেখিতে পাওয়। যায়,__-সাধক 
কি ভাবে নিজেকে বিলাইয়। নিজে তৃপ্তি লাভ 
করিতেছেন। তিনিই প্রকৃত ভোগ করেন, যিনি 
ত্যাগ করিতে শিখিয়াছেন। গীতা-চণ্তী তখনই 
সার্থক হইবে, যখন “দর্বভূতে নারায়ণ আমর! ঠিক 
ঠিক দেখিব, অনুভব করিব। কর্মের অনুষ্ঠান ও 
মুখের কথার অনেক তফাৎ। পু খিপড়া বিগ্যায় 
লোককে ঠকান যাইতে পারে, অনভিজ্ঞকে তাক 
লাগাইয়৷ দেওয়া যাইতে পারে, কিন্ত সাধনার 
নিরিখে উহ্থার কোন মূল্যই নাই, বদি তার মূলে 
ন! থাকে আন্তরিকতার প্রেরণ! । 

আমর! দিনরাত্র মন দ্বারা যে সকল অপরাধ 
করিতেছি, হদি প্রকৃতই সেইগুলি কার্ধে পরিণত 
করি, তবে আমাদের কি শাস্তি হইতে পারে 


তাহার বাণী ও আমরা ৯৩ 


তাহা ভাবিলে শিহরিয়! উঠি-_জেল হয়, ফাসি হয়, 
শূল হয়, তুষান্ল হয়। মনের এই অমার্জনীয় 
অপরাধের শাস্তিকি আমর! পাইতেছি? কখনই 
নহে। ভগবান মাঝে মাঝে একটু খোচা দিয়। 
চেতনার সাড়া দেন, তাহাতেই আমর অস্থির ও 
চঞ্চল হইয়া পড়ি । জীবের উপর তাহার করুণার 
সীমা নাই। তিনি যে কত ভাবে জীবকে তীহার 
দিকে আকর্ষণ করিতেছেন, তাহা! সাধক ভিন্ন 
অস্কের বুঝ! অসস্ভব। অসাধন জীবনে, মলিন 
মনে সে সাড়া জাগেন!। মন-দর্পণে কত ময়ল। 
আবর্জন! জমিয়। পুপ্তীভূত হইয়! মাছে, তাই উহাতে 
শিবের ছায়!। পড়িতেছে না। 

শ্রীরামকুষ্চদেব আমাদের এই দীন অবস্থা! লক্ষ্য 
করিয়! সাধুসঙ্জ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। ব্যাকুল 
হইয়৷ ভগবানের শরণাগত হইতে বারবার বলিয়া 
গিয়াছেন। আমরা যদি ঠিক ঠিক ভগবানের 
জন্গ ব্যাকুল হইতে পাঁরি--মুখের কথায় নহে--- 
পুথির ভাষায় নহে, অন্তরে অন্তরে, _-তাহ। হইলে 
আশ! হয় যে, অসাঁধন জীবন হেলায় অতিবাহিত 
হইলেও তাহার মন্দির-দুয়ার আমাদের অন্ত উন্মুক্ত 
হুইবে। কিভাবে যে তাহার করুণায় মান্য কৃতার্থ 
হয়, তাহা! কেহই জানে না। সেই ভাগ্যবান 
ব্যক্তিদের নিকট জিজ্ঞান্থ হইলে তাহারা শুধু 
বলেন_ করুণ|--করুণা-_করুণ| ! তাঁহার কপাতেই 
তাহাকে পাওয়া যায়। কবি রবীন্দ্রনাথ গাহিয়াছেন £ 

“করুণ। তোমার কোন পথ দিয়ে 

কোথা নিয়ে বায় কাহারে, 

আমি মহস! দেখিনু নয়ন মেলিয়। 

(আমায়) এনেছ তোমার দুয়ারে ।” 


ফাল্তুনী-পুণিম 
শ্রীপিনাকিরঞ্জন কর্মকার, কৰিষ্ত্ী 


ফাল্গুনে এলো খাতু-বসন্ত এলো পূরণিমা-তিথি, লাল রঙে রাঙা যমুনার জল করিতেছে আজি খেলা, 
দদিগ্ধ-আলোয় হাঁসিয়া উঠিল পুলকে কুঞ্জবীথি। শুভ্র চাদের গ্গিগ্ধ আলোয় হেরি অভিসার-মেল! । 


আবীরের রাগে সাজায়ে যুগলে হোলি-উল্লাসে শুক্সারি মাতে 
গোপীগণ গাহে মিলিয়া সকলে কোহেলা গাহিছে ফাগুনের রাতে 
নৃতন ছন্দে পরমানন্দে মিলনের প্রেম-গীতি, কলগুঞ্জনে খাতুর রাজারে অলির! জানায় গ্রীতি, 
ফাল্গুনে এলো খতু-বসন্ত এলো পুণিমা-তিথি ॥ গোপীগণ গাহে খতু-বসন্তে কতনা মধুর গীতি ॥ 
গৌর-গীতি 


শ্বীজয়দেব রায়, এম্‌-এ, বি-কম্‌ 


লীলাকীঠন-সঙ্গীতের প্রবর্তক শ্রাগোরাঙ্গদেবকে কেন্দ্র করিয়াই এ দেশের কেবল পদাবলীই নয়, অন্ঠ 
নানা শ্রেণীর গান রচিত হইয়াছে । পশ্চিমাঞ্চলের সংগীতের নায়ক শ্রীকৃষ্ণ, তাহার প্রেমলীলার আবরণেই 
নরনারীর প্রাকৃত প্রেমের গান হিন্দুস্থানীতে রচিত হইয়াছে । কিন্ত বাংলাদেশের গান সংসা'র-বৈরাগ্য ও 
অনাসক্তির গান। বাংলার গানে লৌকিক অপেক্ষা পারমাথিক তত্বই প্রাধান্ত পাইয়াছে, ইহঞীবন বা 
গৃহজীবনের কথা ইহাঁতে নাই বলিলেই হয়। 

এককালে বাংলাদেশের সংগীতের রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলাই প্রধান উপজীব্য ছিল। কিন্তু তাহার মধ্যে 
দেশবাসীর অন্তরের উষ্ণ স্পশ থাকিত না । বৈষ্ণব গানি ধীরে ধীরে গৌরকে যখন তাহার নায়ক করিল, 
সারা বাংলাদেশ সেদিন কীনে মাতিয়া উঠিল। 

গৌরাঙ্গদেবকে লোচনদাস, নরহরিদাস প্রমুখ কবিরা “নদীয়া-নাগর+ করিয়া তুলিয়াছেন। তাহার 
নাগরী ভাব লইয়া, বিধুপ্রিয়ার সহিত তাঁহার মধুর সহদ্ধ লইয়াও কিছু কিছু গান রচিত হইয়াছে। 
এইগুলিতে গৃহজীবনের কথা আসিয়াছে । কিন্তু ইহাতেও গৃহজীবনের প্রতি ওঁদাসীন্সের সুরই ধ্বনিত 


শ্রীঃচতন্ত ত্যাগের প্রতীক । কবিদের কাব্যে তাই বৈরাগ্যের স্থুরই নানাভাবে ধ্বনিত হইয়াছে। 

যেমন শ্রীকৃষ্ণের মধুরা বা দ্বারকালীল! লইয়া গান রচিত হয় নাই, সেইরকম শ্রীচৈতন্যদেবকে গৌরনাগরী 
ভাবের সাধক কবিরা নবদ্ধীপের লীলারঙ্গেই দেখিয়াছেন। তীহার! পুরীধামে তাহার সন্যাসজীবন লইয়া 
গানি রচনা করেন নাই। “অচিন্ত্যভেদাভেদ-তত্বে'র বা “সাধ্যসাধনতত্বে'র প্রচারক  গৌরচন্দ্রকে তীহার 
“গৌর-চন্ত্রিকা' গানে রূপদাঁন করেন নাই। 

সগ্ঙ্গান করিয়া স্ুরধুনী তীর হইতে পট্টবস্্পরিহিত দীর্ঘদেহ গৌরবর্ণ নিমাই টোলে ফিরিতেছেন, 
তীহার গলায় শ্বেত উপবীতের গোছ৷ ছলিতেছে, ঘনকৃষ্* কেশরাশি পশ্চাতে ঝুলিয়! পড়িয়াছে। চোখে 


ফাস্ভন, ১৩৬৩ ] গৌর-গীতি ৫ 


তাহার বুদ্ধির ঝল্কানি, মুখে মৃছুন্মিত হাসি--সার! নবন্বীপের তরুণীরা এইরূপ দেখিয়৷ সবিশ্য়ে 
চাহিয়া আছে। র 
সন্ধ্যায় তাহার আর একরূপ- রাঙাঁপাড় ধবলপাটের জোড় পরনে, পায়ের নথ স্পর্শ করিয়৷ কৌচা 
ছুলিতেছে, পায়ে বীকমল, সোনার নূপুর, চলে চাপাফুল, সন্মুখের চুলে ঝু'টিবাধ-_তাহাতে কুন্দমালতীর 
মালা । জর্ধাঙ্গে চন্দন, কপালে শ্বেতচন্দনের লম্বা ফৌটা। লোচনদাসের পদে আছে £ 
ধবল পাটের জোড় পরেছে রাঙা রাঙা পাড় দিয়েছে 
চরণ উপর ছুলি যাইছে ঝেঁচা। 
বাকমল সোনার নূপুর বাজাইছে মধুর মধুর 
রূপ দেখিলে ভুবন মুরছা ॥ 
দীঘল দীঘল ঠাচর চুল তায় দিয়েছে টাপাফুল 
কুন্দ মালতীর মাল! বেড়া ঝুটা। 
চন্দনমাথা গোরা গায়, বাহু দোলায়ে চলে যায় 
ললাঁট উপর ভূবনমোহন ফেৌ]টা ॥ 
গৌরের এই অপরূপ রূপ দেখিয়া নদীয়া-নাগরীদের গৃহজীবন তুচ্ছ হইয়া গেল। সংসারে 'অনাসক্তি 
জাগিয়া উঠিল। নদীয়া-নাগরীভাবের গানও সেজন্য বৈরাগ্যের গান। এই যে নদীয়া-নাগরীর দল 
ইহারা নদীয়ার কুলবধূরা নয় । 
নরহরিদাস, লৌচনদাস, বাসুদেব ঘোষ প্রমুখ ন্দীয়ানাগরী-ভাবের সাধক কবিরাই নদীয়া-নাগরীদের 
অভিনয় করিয়াছেন। সেজন্য তাঁহাদের গৌরগীতিতে গৃহস্থঘরের কুলবধূদের মুখের জবানী ব্যবহার 
করিয়াছেন £ | 
হলুদ বাঁটিতে গৌরী বসিলা৷ যতনে । 
হলুদ্দবরণ গোরাচাদ পড়ি গেল মনে ॥ 
মনে প্রাণে মৈল ধনী রূপে মন গ্রাণ টানে । 
ছন্ছনানি মনে লো৷ সেই ছটফটানি গ্রাণে ॥ 
কিসের রীধন কিসের বাঁড়ন, কিসের হুলুদ বাটা। 
আখির জলে বুক ভিজিল, ভেসে গেল পাটা ॥ 
উঠিল গৌরাঙ্গভাব সম্বরিতে নারে । 
লোহেতে ভিজিল বাটন গেল ছার খারে ॥ 
লোঁচন বলে আলো সই কি বলিব আর। 
হয় নাই হবার নয় এমন অবতার ॥ 
শ্রীকষ্ণের ব্রজলীলারও একদিন অবসান হইয়াছিল, গোপীরা তাহাদের প্রেমডোরে, মা যশোদা 
তাহার ন্নেহডোরে ঠাহাকে বাঁধিয়া! রাখিতে পারেন নাই । “নদীয়।নাগর”'ও একদিন মথুরাবাত্রা করিলেন, 
কুঞ্চিত কেশপাঁশ মুড়িয়া ফেলিলেন, পট্বস্ত্র কৌগীনে পরিবতিত হইল, কমনীয় রূপ রূপান্তরিত হইল, উজ্জল 
গাত্রবর্ণ মলিন হইয়া! গেল। কবিদের এত যে ফলাও করিয়া! তাহার রূপের বর্ণনা, সেরপ হেলাভরে 
তিনি ত্যাগ করিলেন। 


৯৬ উদ্বোধন [ ৫৬তম বর্ধ ২য় সংখ্যা 


নবদীপের লীলা সাঙ্গ করিয়! গৌর লইলেন সঙ্গাস। সার! নদীয়! শচীমাতা আর বিষ্ুপ্রিয়ার সঙ্গ 
অশ্রু মিলাইল, কবির! সে বেদনাকে অমর করিয়া! রাখিয়াছেন গৌরপদাবলীতে। 
বাসুদেব ঘোষের পদ-_ 
নিতাই করিয়া আগে চলিলেন অনুরাগে 
আইল সবাই শান্তিপুরে। 
মুড়ায়েছে মাথার কেশ ধেরাছে সন্ন্যাসীর বেশ 
দেখিয়া সবার প্রাণ ঝুরে ॥ 
এমত হইল কেনে শিরে কেশ দেখি হীনে 
পরিয়াছে কৌগীন যে বাস। 
নদীয়ার ভোগ ছাড়ি মায়েরে অনাথ করি 
ক।র বোলে করিলা সন্যাস ॥ 
যুবতী বধূ ঝিঞ্ুপ্রিয়ার সম্থল রইল না কিছুই । তবু নবদীপের সেই পর্ণ কুটারের আঙ্গিনায় তাহাকে 
যুগ যুগ ধরিয়া প্রতীক্ষা করিতে হইবে, খতুর পর খতু আসিবে নব নব ফুলপাতার ডালি সাজাইয়া, আবার 
চলিয়া যাইবে। কতবার নব নব ফাল্ন-দিনে কোকিল ডাকিবে, পূর্ণ চন্দ্রের মায়ায় আকাশ ভরিয়া 
যাইবে, বর্ষা নামিবে, সারারাত ধরিয়! দাছুরী ডাকিবে, সন্পুখের পথ দিয়া কতবার কত পথিক যাইবে, 
কিন্ত তিনি আর ফিরিবেন না। বিধুঃপ্রিয়ার বিরহের আর অবসান হইবে না। 
কবিরা বিরহিণী বিষুপ্রিয়ার জীবনে নিজেদের প্রাণের আত্তি, আকুলতা ও আকৃতি আরোপ 
করিয়৷ “বারমান্তা”র গানগুলি লিখিয়াছেন__ 
বৈশাখে চম্পকলতা নুতন গামছা 
দিব্য ধৌত কৃষ্ণকেলি বসনের কোচা ॥ 
কুম্কুম চন্দন অঙ্গে সরু পৈতা৷ ৰ্বাধে। 
সে রূপ না দেখি মুই জীব কোন ছাদে ॥ 
শীবণে ব্ধাবাদলে তাহার দুশ্চিন্তা শচীনন্দনের ভাঁষায়-_ 
এ ছুরদিনে প্রিয়া দেশে দেশে ফিরত 
ভিঙত সোনার ক্বাতিয়। 
হাম অভাগিনী কৈছে রহুব গেহ 
এ হেন পিয়াক বিছুরিয়া ॥ 
গৌর-পদাবলীর অন্তে কবিদের নাগরী ভাবের ভণিতাগুলি উপভোগ্য ৷ নরহরি দাস বলিতেছেন__ 
নদীয়া বসতি আর না করিব ডূবিয়৷ মরিব জলে। 
জীবনে মরণে না ছাড়িবে গৌর দাস নরহরি বলে ॥ 
বৈষ্ণব কবিদের সাহিত্যের মানে উন্নীত এ সকল পদগুলি ছাড়াও কত যে বৈরাগী বাউল তাহার 
লীলাগান রচনা করিয়াছেন তাহার সংখা! নাই। এই সব 4281901958 ?/110০0,দের গানের সুরে সেদিন- 
কার নদীয়াবাসীদের চোখের জলের ধার! সমানে বহিয়া' আসিতেছে । বৈরাগী বাউলর! সংসারবিবাগী গানে 
নিমাইয়ের সংসার-ত্যাগের চিত্রটি নিজেদের মনের মাধুরী মিশাইয়া! নানাভাবে আাকিয়! লইয়াছেন। 


ফাস্তন, ১৩৬০ ] বেলুড় মঠ ৯৭ 


কেবল গৌর নন, নিতাইও আছেন। নদদীয়ালীলায় গৌর একা সম্পূর্ণ নন, নিতাইয়ের 
সন্মিলনে তাহার পুর্ণরূপ; শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বলরামকে তো থাকিতেই হইবে। গ্রাম্য কবিরা 
নিতাইকেও ভোলেন নাই 
হরিনাম দিয়ে জগৎ মাতালে আমার এক্‌ল! নিতাই 
আমার নিতাই যদি মনে করে, ( নিতাই প্রেমদাতার শিরোমণি রে ) 
নামে পাষাণ গলাইতে পারে। 
এক্‌লা নিতাই (যর্দি গৌর থাকতো! কিনা হতো )॥ 
একদ্দিন জগাই-মাধাই মোহবশে তাহার গায়ে আঘাত করিয়াছিল, তাহার পর কত রূপাস্তরই 
ঘটিয়াছে। তাহার! নিজেরাই মহাতক্কে পরিণত হইয়াছে। শত শত" প্রণামে তাঁহার দেহের 
আঘাতজনিত পাঁপ টাকা পড়িয়া গিয়ছে। কত দিন তাহার পর কাটিয়, দুকিন্ধ গ্রাম্য কবিরা 
আজও জগাই-মাধাইকে ক্ষমা করেন নাই, বারবার দিনাস্তে তাহাদের দুদ্ধতের কথা স্মরণ করাইয়া 


ধিকার দিয় চলিতেছেন-_ 


তারে মার্লি কেনে ওরে জগাই,ওরে মাধাই, 


হরিনাম বল্তে ছিল রে। 


হরির নাম ব্ল্তেছিল, কইতেছিল লইতেছিল রে 
যে নাম পাপীর স্থল, দরিদ্রের ধন ( সে নাম বল্তেছিল রে )। 
যে নাম শুন্লে পাঁপীর পরাণ জুড়ায় বলতেছিল রে ॥ 
দাশরথি-নীলক্ মুখোপাধ্যায়ের যুগ পধন্ত গৌরগীতি সমানে রচিত হইয়া! .আসিতেছে। 
বাঙ্গালী কবির। 'এতো ঢঙে, এতো ভাবেও" সেদিনের সেই নিশীথ রাতের সংসারবিবাগী নীলাচল- 
বাত্রী /রাঢ় বঙ্গের সেই তরুণ সন্াসীর কথা আক্তও বলিয়া শেষ করিয়া উঠিতে পারে নাই। 


বেলুড় মঠ 
শ্রীযতীন্দ্রনাথ ঘোষ 


পুণ্য বেলুড় মঠ 
শ্রীরামকৃষ্৫-মহিম! বিকাশি শোঁভিছে গঙ্গা তট। 
বিশ্ববিজয়ী বিবেকানন্দ-কীতি ভাতিছে হেথা, 
চিন্মর দেহে ব্রহ্মানন্দ সদা! জাগ্রত যেণা। 
শগুরু-প্রসাঁদে গৈরিক লি ধন্ট হইল ঘারা, 
বেলুড় মঠের আকাশ বাতাস তাহাদের তপে ভরা । 


বেলুড় মঠের পথে-_ 
শ্ীরামক্ষ্চ-গরিমা ঘোধিছে বিগ্ভাভবন সাথে । 
্রীগুরু-দেউল রচিল যাহার! মহান কর্মযোগে, 
বেলুড় মঠের পরতে পরতে তাদেরে! মহিমা জাগে। 
পথ হ'তে হেরি রম্য দেউল স্বর্গে তুলেছে শির-_ 
চলিতে চলিতে মুক হয়ে যাই, গতি হয় মোর স্থির ! 


বেলুড় মঠের কণা 
মন্দিরদেহে পুণ্য-লিখন, ঘুখে ত যায় না বলা। 
নরদেহ ধরে নেমেছিলে দেব, ভব|নী মায়ের ছেলে, 
ধন্য বাঙলা, রাম ও কুক এক দেহে যেথা 'এলে। 
হিন্দ্ধর্মকাণ্ডের মূল জগতে করি প্রমাণ, 
বিশ্বধর্ম বেদ-উদ্ভুত-_দিয়ে গেলে এই জ্ঞান। 


বেলুড় মঠের প্রভু 
অবতার তুমি শ্রীরামরুষ্ণ, তুমি জগতের বিভূ। 
বিবাহ করিরা জায় সাথে ছিলে সম্তানভাব ধরে; 
“যোলটাং' করে শিখালে, মানুষ “এক টাং' যেন করে! 
ওগো ভগবান ! তব নামে থসে ভব-ভয়-বন্ধন, 
তব মহিমায় যুবক নরেন বিশ্ববিজয়ী হন। 


৯৮ উদ্বোধন 


বেলুড় মঠের নাম_ 
মানব-হদয়ে ধর্মের জ্যোতি ব্তিরিবে অবিরাম 
গুরুমন্দিরে নরেন, রাখাল, মহেন্দ্াদি খাষি_ 
শরৎ-শশি-বাবুতারকাদি সবাই রয়েছে বসি ! 
মহান্‌ তাহারা গুরুকর হ'তে গেরুয়া পাইল যারা; 
ধন্ঠ গিরীশ, চরণ নেহারি হয়ে গেল মাতোয়ার! ! 


[ ৫৬তম বর্ষ--২য় সংখা। 


বেলুড় মঠের বাণী-_ 
আমার মর্মে বাজিয়া উঠিলে ঘুচিবে চিত্তগ্নানি। 
ব্যথা পাঁশরিতে আমার বুকেতে রয়েছে দেবনিবাস- 
সর্বব্যাণ্ড প্রাণের ঠাকুর সদাই করেন বাস। 
মুতিম্মরণে মনের কালিমা মুছিয়! যা'বে সবার, 
সকলধর্মী শাস্তি লভিবে চরণ ধেয়ানে ঠার। 


শ্্ীশ্বীরামকুষ্ণ ও শ্ত্রীন্বামীজী 


4. ( কেরলের ছুই মহাত্মার শ্রদ্ধাঞ্জলি) 
শ্রী পি শেষাড্রি আয়ার 


কেরলের বিখ্যাত হুইজন আধুনিক আচার্_ 
শ্রীনারায়ণ গুরু ও শ্রীচটম্পী স্বামীর শতাববী জয়ন্তী 
এই বৎসরে মহাসমারোহে অনুষ্টিত হইয়াছে । তাহারা 
শ্বীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীম্বামী বিবেকানন্দ-বিষয়ে যাহা 
বগিয়াছেন, তাহা জানিতে ভক্তদের কৌতুহল হইবে 
সন্দেহ নাই। ্‌ 

শ্রীনারায়ণ গুরু অন্পৃশ্ত জাতিতে জন্ম গ্রহণ 
করিয়া! তাহার পবিত্র জীবন, অদমা অধ্যবসায় এবং 
আন্তরিক অদ্ধার বলে ধর্মের রহস্ত বুঝিতে ও বুঝাইতে 
সক্ষম হইয়াছিলেন। শিক্ষা-বিস্তার ও সমাজ- 
সংস্কারের জন্ত তিনি অনেক কিছু করিরাছেন। এই 
মহাপুরুষ তাহার জাতির অবিসংবাদিত আচার্ষপদ 
অলংকৃত করিয্াছিলেন। স্ঠাহার অসংখ্য গৃহী এবং 
কয়েক জন সন্ন্যাসী শিষ্যও আছেন। 

এক সময়ে আর কোন পরিচয় না দিয়া 
তাহাকে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের একটি ছবি দেখান 
ইইয়াছিল। তথন ঠাকুরের বিষয়ে হার বিশেষ 
কোন জ্ঞান ছিল না । কিন্তু ছবি দেখিয়াই তিনি 
বলিলেন, “দি পরব্রঙ্ম কোন মুঠি ধারণ করিয়৷ 
আসেন, তবে তাহা এই রূপই হইবে ।” 

আর এক সময়ে তিনি শ্রীশ্রীরামকষ্ণোপদেশ 
হইতে কিছু কিছু শুনিতে চাহিলেন। শুনিতে 


এনিতে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া বলিয়! উঠিলেন, 
“অনুভবসম্পন্ন মহাঁপুরুষগণ এইরূপই বলিবেন। 
বা! বা! বড়ই সত্য কথা।” 

তাহার জনৈক শিষ্য মহাকবি কুমারন্‌ আশান্‌ 
মালয়লম্‌ ভাষায় স্বামীজীর “রাজযোগ' অনুবাদ 
করিয়াছেন। সেই অনুবাদে পরমপৃজনীয় শশী 
মহারাজের (স্বামী রামরুষ্খনন্দের ) আশীর্বাদ-পত্রও 
তিনি দিয়াছেন। 

শ্রীনারায়ণ গুরুর যোগমার্গের শিক্ষক শুচটম্পা 
স্বামী এক আশ্চর্য পুরুন। সংগীত, চিকিৎসা 
প্রভৃতি অনেক বিগ্ায় তিনি অতি বিচক্ষণ 
ছিলেন। তিনি একটি সন্ত্যাসি-সম্প্রদায়ও গঠন 
করিয়াছেন। তাহার একটি পত্রে তিনি বলিতেছেন, 
“ভ্রীবিবেকানন্দ স্বামীজী এবং আমার মধ্যে তুলনা 
করিলে বলিতে হয়, তিনি অতুলনীয় গরুড় এবং 
আমি অতি ক্ষুত্র এক মশক।” এমনই ছিল. 
স্বামীজীর প্রতি তাহার গভীর শ্রদ্ধা ! 

শ্রীবিবেকানন্দ স্বামীজী-সম্বন্ধে নারায়ণ গুরুকে 
জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, “ম্বামীজী 
অবতীর্ণ না হইলে হিন্দুধর্মের একান্ত বিলোপ ঘটিবার 
সম্ভাবনা! ছিল। তিনিই আমাদের ধর্মের পুনস্থাপন 
করিয়াছেন।” 


যুগ্নাবতার শ্রীরা 


রঃ নি 
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শ্রীহবলাল মাহাতা, এমএ সা 
কি পেখলু* প্রেম নব-ছন্দ। 
সুরধুনীতীরে গে৷ ভকত গদাধর 
পুলকভাব-অন্বন্ধ ॥ 
গিরিবর শির জিনি” উন্নত কলেবর কোমল ছয়েলা জন মৃদু মিঠী বোলী 
_ হেমকান্তি যৃছ্রাগ। মীতুচরণ অবলম্ব। রি 
আয়তলোচনধুগ্ উধ্ব“ধুগলভুজ, কতছ' মাগত প্রীতি নীতি কভু পুছত 
সঘনে মগন অনুরাগ ॥ শুদ্ধ! ভকতি দেছ' অন্থ॥ 
কুপন পঞ্চবটা করত কঠোর তপ কাঞ্চন-কামিনী সুখ মে! ছোড়ল, 
ভূমি পর হোত শয়ান। কলিধুগ শিক্ষা-আধার। 
বিমল ভকতি গ্লীতি বত সে! নিতি নিতি ভাবসমাধিন্খ- অমুত পদ লাগি 


অভিমানে ফুলত বয়ান ॥ 


হরি সো মগজ অবতার ॥ 


শ্রীরামরুষ্ের বাণী 
শ্রীবি জি খের 


[ লগ্ডন বেদান্ত-কেন্ত্রের সাম্প্রতিক একটি সভায় লঙনন্থ ভারতীয় হাই কমিশনার ্ বি জি খের কর্তৃক প্রদত্ত 


ইংরেজী বস্তার সার-সংকলন। 


ইংলগ্ডে আস! অবধি এই সর্বপ্রথম অন্ভব 
করিতেছি, আমি যেন ঠিক নিজের বাড়ীতে 
আছি; লঞ্জন বেদান্ত-কেন্দ্রের পরিবেশই আমার 
মধ্যে এই সুখান্থভৃতি উদ্দীপিত করিয়াছে। 
ধদিও কবি এবং মনীষিগণ 'বৃক্ষে ভাষ।, প্রবহমাণ 
শ্রোতত্বতীতে গ্রন্থ, প্রস্তরে উপদেশ এবং সর্ববস্ততে 
শুভ' দেখিতে সমর্থ হন, তথাপি সাধারণ লোকের 
নাধ্যাত্বিক আকাঙ্ষা-পুষ্টির জন্ত আশ্রম, গির্জা ব| 
মন্দিরের পরিচিত আবেষ্টনীর প্রয়োজনীন্রতা আছে। 


কয়েক বৎসর পূর্বে আমি দক্ষিণেশ্বরে শ্ীরাম-. 


কের ক্ষুদ্র ও অনাড়ম্বর প্রকোষ্ঠটি দর্শন 
করিয়াছি। সকল ধর্মই ষত্য এবং সকল মত- 


অনুবাদক-্রীরমণীকুমার দত্বগুণ্ড ] 


পথেরই স্থান আছে-_এই শিক্ষার উপলব্ধি ও 
গ্রচারই জগতের নিকট তাহার শ্রেষ্ঠ দান। 
ধর্ম প্রত্যক্ষান্থভৃতির বিষয়-কেবল মন্দিরে ঝ| 
গির্জায় গমন করিলেই ধর্মলাভ হয় না। অতীতে 
ধর্মের নামে অনেক যুদ্ধ-বিগ্রহ হইয়াছে, কিন্ত 
মূলতঃ" সকল ধর্ম-সম্প্রদায়ই বিভিম্জ ভাষায় একই 
সত্য প্রচার করে। তেন্সশত বৎসর পূর্বে হজরৎ 
মহম্মদ প্রচার করিয়াছিলেন- আল্লাহ এক ও 
অদ্বিতীয়, মহম্মদ একমাত্র খোদার রম্থল। 
ভ্রীরামকষ্চ সাধনার বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন সাধন- 
'পদ্ধতি স্বয়ং আচরণ করিয়া! সকল ধর্মের সমন্বয় 
ও এঁক্য প্রত্যক্ষানুতব করিয়াছেন। 


১৬৩ 


প্রীরামকষ্ণের শিব্য বিশ্ববিশ্রুত শ্বামী বিবেকানন্দ 
কোন সাহাষ্য ও পরিচিতি-পত্র বাতীতই আমে 
রিকার শিকাগে! নগরে বিশ্বধর্মসম্মেসনে যোগদান 
এবং পাশ্গন্তে তাঁহার কার্ধ আরম্ভ করেন। 
তিনি রামকুষ্খ মঠ ও মিশন নামে যুগ্মপ্রতিষ্ঠান 
স্থাপন করিয়াছেন। স্বামীজীর ব্যক্তিত্ব ও শক্তি, 
কৃতিত্ব ও সাফল্য ছিল অন্গুপম। গ্রতীচ্যে বেদাস্ত- 
প্রচারের প্রতিভূ-রূপে তিনি বাস্তবিকই একটি বৃহৎ 
কার্ধ সম্পন্ন করেন। তীহার তিরোভাবের পর 
অন্তান্ত সঙ্াসিগণ তাহার পদ্দাঙ্ক অনুসরণ করিয়। 
আর্সিতেছেন। 

পাশ্চাত্যে বিশাল ভবন ও বিপুল ধ্থর্ধে বাস 
করিয়া মানুষের পক্ষে যাবতীয় উপাদেয় ভোগ্য- 
বস্ত সংগ্রহ কর! সম্ভবপর হয়, কিন্তু এই সকল 
ভোগা বস্ততে তৃপ্ত থাকিলেই তাহাকে পরিপূর্ণ 
মানুষ বল! বায় না। পশু হইতে মানুষের 
বিশেষত্ব ঈশ্বরলাভের জন্ত তাহার অতৃপ্ত আকা- 
জ্ার়। তুই প্রকার জীবনধারা আছে। এই 
বেদীস্ত-কেন্দ্রের অধ্যক্ষ এবং আমি জীবনে বিভিন্ন 
পথ আশ্রয় করিয়াছি। আমি বিবাহ করিয়াছি 
এবং আমার পুত্র-পৌত্রাদি আছে। কিন্তু এই 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ- ২য় সংখ্যা 


কেন্দ্রের সঙ্্যাসি-পরিচালক ন্বামী খনানন্দদী 
বৌবনেই জীবনের গুরুত্বপূর্ন 'দিক_ ত্যাগ ও 
প্রেছ়ের পথ গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি নিজে 
সত্য-উপলন্ধি এবং অপর সকলকে তদশ্নভূতিলাভে 
সাহাঁধ্য করিবার নিমিত্ব জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। 
ভারতের কয়েকটি রামকৃষ্ণ আশ্রমের সহিত 
আমার পরিচয় আছে । কিন্তু অপরিচিতদের মধো 
বিদেশে একটি ক্রমোগ্নতিশীল প্রতিষ্ঠান স্থাপন 
কর] নিঃসন্দেহে অধিকতর দুরূহ কার্য । এই বেদাস্ত- 
কেন্্রটি গড়িয়।৷ তুলিতে স্বামী ঘনানন্দকে তাহার 
ছাত্র ও সাহাষাকারীদের প্রত্যেককে তিনটি বিষয় 
হদয়ঙ্গম করাইতে হইয়াছে £ প্রথমতঃ, তিনি 
ত্রাহার্দিগের নিকট ধাপ্পাবাঁজি বা বুজরুকি করিতে 
আসেন নাই; দ্বিতীয়তঃ, তিনি নিজের জন্ত কিছুই 
চাহেন না; তৃতীয়তঃ, তিনি ব্রিটিশ জাতিকে 
হিন্দুতে পরিণত করিতে আসেন নাই। অন্তান্ 
অনেকের মতো আমিও ছুঃখ অনুভব করিতাম যে, 
স্বামী বিবেকাননে'র লগ্ুন-ত্যাগের পর অনেক বতমর 
যাবৎ ইংলগ্ডে কোনও বেদাস্ত-কেন্দ্র ছিল না । আজ 
আমি দেখিয়া আনন্দিত যে, দীর্ঘকাল পরে অবশেষে 
লগুনে একটি বেদাস্ত-কেন্ত্র দৃঢ়গ্রতিত্ঠিত হইয়াছে 


ধ্যান 
শ্রীআশুতোষ দাস 

শান্ত স্ুবিমল, সৌম্য সমুজ্বল, কান্ত-কোমল-দেহধারী, 
জগ-জন-শরণ, যুগল শ্রীচরণ, শোক-পাপ-তাপহারী ॥ 
স্থিত সুখাসন, পরিহিত-বসন অঞ্চল গলদেশ পাশে, 
কাঞ্চন-বরণ, লাঞ্থনা-বারণ কুঞ্চিত সঞ্চয়-ত্রাসে ॥ 
আধ-নিমীলিত নয়ন-কমলে আবরিত করুণারাশি, 
শাশ্র-ন্থুশোভিত রক্তিম অধরে ক্ষরিত সুমধুর-হাসি ॥ 
অঙ্গুলি-সংযুত উরুদেশ চুম্বিত আজামু-লম্থিত পাণি, 
নাতি সুল-কুশ, হেমতরু সূশ, প্রেমঘন মূরতিখানি ॥ 
মূর্ত-পৰিত্রতা,  আর্ত-অধমত্ত্রাতা, পার্থসারথি-দীতাপতি, 
 নবধুগ-ইঞঈ,। - তারক-্বরিষ্ঠ, - রামকৃষ্ণ-পদে নতি ॥ 


ত্ঞান ও প্রেম 777 
[ সন্ত প'লের পর্ন; কোরিহিয়ান ১১৩ ] 
অনুবাদক---শ্রীবীরেন্দ্রকুমার বনু, আই-সি-এস্‌ ( অবসরপ্রাপ্ত ) 


মান্গষের ভাষাতেই কথা বলি আর দেবতার 
ভাষাতেই বলি, প্রেম যা প্রাণে না থাকে, তবে 
আমার কথা ক্বীশরের বাগ, ঘণ্টার আওয়াজের 
সমতুল্য । 

হই না কেন আমি ভবিধ্যদত্রষ্টা, সকল রহস্তের 
উদঘ্বাটয্িতা, সকল জ্ঞানের অধিকারী, বিশ্বাসের 
জোরে পর্বতপ্রমাঁণ বাধা দূর করিতে সমর্থ, তবু 
প্রেম যদি না থাকে, ধিক আমাকে। 

দরিদ্রের পৌঁষণের জন্য যথাসর্বন্ব দান করি না 
কেন, নিজের দেহটাকেও পোড়াইবার জন্ত বিলাইয়া 
দি, তবু যদি প্রেমের সঙ্গে এ কাজ না করি, তবে 
সমস্তই বৃথা । প্রেম নীরবে সহিয়া যায়, করুণা 
করে, দ্বেষ-হিংস! ত্যাগ করে, নিজের গুণকীর্তন 
করে না, আত্মশ্লীঘা করে না । উদ্ধত ব্যবহার বর্জন 
করে, স্বার্থ খোঁজে না, সহজে বিচলিত হয় না, মন্দ 
চিন্তা করে না। অন্ায়ে উৎফুল্ল হয় না, সত্যের 
জয়েতেই উল্লসিত হয়। প্রেম সমস্ত সহ করে, বিশ্বাস 


রাখে, আশা ত্যাগ করে না, তিতিক্ষা ত্যাগ করে 
না। প্রেম সর্বঞ্জয়ী হয়। ভবিষ্য্ধর্শন ভুল হয়ে 
যায়) বাক্পটুত৷ একদিন নীরব হয়; পাণগ্ডিত্যের 
অবসান হয়; কিন্ত প্রেম অবিনাণী। মানুষ পরি 
পূর্ণভাবে জানিতে পারে না, সম্পূর্ণ-ভাবে ভবিষ্যদর্শন 
করিতে পারে না। যখন সম্পূর্ণতার আবির্ভাব হয় 
তখন আংশিক জ্ঞান স্বতঃই বসিয়া পড়ে । যেমন, 
যখন বালক ছিলাম তখন বালকের ন্যায় কথা বলিয়াছি, 
বালকের ঠায় বুঝিয়াছি, বালকের ন্তায় ভাবিয়াছি 
--আবার কালক্রমে যখন পরিণতবয়স্ক হইলাম, 
তখন বালকভাব আপনা হইতেই চলিয়া গেল। 
তেমনি, এখন যাহা কাচের মধ্য দিয়া অস্পষ্ট 
দেখিতেছি, একদিন তাহা মুখোমুখি দেখিব ; এখন 
যাহা আংশিকভাবে জানিতেছি, একদিন তাহা 
নিজেকে নিজে যেমন ভাবে জানি, তেমনি ভাবেই 
জানিব। শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, প্রেম এই তিনবস্ 
কালজয়ী । এ তিনের মধ্যে প্রেমই শ্রেষ্ঠ । 


দিনের শেষে 
শ্রীঅনিলকুমার রায় 


ফুরায় দিন সন্ধ্যা নামে-_ক্ষণেক আছে বাকি 
অ-বল। মোর যে কথ! হায় হারানে। দিনে-র|তে 
তাহারে আজ কেমনে গ্রভু গোপন ক'রে রাখি 
হৃদয় মম বকুল তাই তোমারি মাল। গ্লাথে। 


নয়ন ঝরে কি কথ। ভেবে বলগো৷ কতকাল 
রইবো৷ আর তোমার লাগি গাইবো৷ আশাবরী 
হে প্রভু মোরে কর গো কৃপা, জ্যোতিরয়জাল 
ভরায়ে দাও হৃদয়ে মম ভাসাই থেয়াতরী | 


তোমাকে মনে পড়ে গো মোর তোমাকে মনে পড়ে 
ছুঃখঝার। করুণ দিনে হে ঘুম-ভাঙ্গানিয়া 

মাটির আঙিনাতেই যতো! চাদের সুধা! ঝরে 

তোমার ম্নেহ-আশিস আর তোমার বাণী নিয়া । 


আকাশে বতে। ছড়ানো! ছবি বাতাসে যতো গান 
তোমারি সে তে। রূপের ছড়। স্থুরের নির্ঝর 
সাগরে যতে। নাচিছে ঢেউ গাহিছে অফুরান্‌ 
তোমারি সে তে বন্ধন! হে করুণাশক্কর ৷ 


জীবন মম তীর্থ হোক তোমারি শতনামে 
মুক্তি দাও এবার প্রভু অনন্তের ধামে। 


বিবেকানন্দের জীবন__ রোম! রোল। প্রণীত; 
অন্ধুবাদক-_খষিদাস | ওরিয়েপ্ট বুক কোম্পানী, 
৯, শ্ামাচরণ দে গ্রীট, কলসিকাতা--১২ 7; ২৮৪ 
পৃষ্ঠ! ; মূল্য £ ৯২ টাকা । 


স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীসম্বন্ধে রোম 
রোলার বিখ্যাত ফরাসী গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ 
' 05116 0 ৬1৮61208108 800 005 
00201521881 0০9৪8০০1 নাম দিয় প্রথম ১৯৩১ সালে 
গ্রকাশিত হয় ( অদ্বৈত আশ্রম, মায়াবতী, 
আলমৌড়। )। দীর্ঘ বাইশ বৎসর পরে ওরিয়েন্ট বুক 
কোম্পানীর উদ্ভোগে উহার বাংলা সংস্করণ 
প্রকাশিত হইতে দেখিয়৷ আমরা খুবই আনন্দবোধ 
কররিতেছি। হ্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীর 
শন্ধি, উপযোগিত। এবং সর্বজনীনত কোথায় এই 
সম্বন্ধে মনীষী রোলার বিশ্লেষণ বাস্তবিকই অপূর্ব। 
মূল গ্রন্থটি ভাষা এবং প্রকাশতঙ্গীর দিক দিয়! 
বিশ্বাহিতো বিশিষ্ট মর্ধাদালাভ করিয়াছে এবং এই 
জগ্ভই ইউরোপীয় অনেকগুলি ভাষায় উহা৷ অনুদিত 
হইয়াছে। ইংরেজী বইটির 'অনেকগুলি সংস্করণও 
হইয়। গিয়াছে। আলোচ্য বাংল! সংস্করণে খধিদাস 
তাহার অন্গবাদ-কাঁধে যথেই কৃতিত্বের পরিচয় দান 
করিয়াছেন। রোলার ভাব-ব্যপ্রনা ও বাক্য- 
বিল্তান বহুপরিমাণে অস্ষু্ই আছে, তবে কোন 
কোন জায়গীয় নির্বাচিত শব কিছু কঠিন এবং 
শ্রুতিকটু মনে হইল। কাগঞ্জ এবং ছাপ ভাল। 
বাঙালী পাঠকপাঠিকার নিকট রোম! রোলার 
নুগ্রসিদ্ধ পুস্তকের এই বঙ্গানুবাদ সমাদৃত হউক 
ইহাই প্রীর্ঘন। প্রকাশক এবং অন্ুবাদককে 
অভিনন্দন জানাইতেছি। 


মন্দাকিনী ( কাব্যগ্রন্থ )--ভ্রীরবি পু 
(ভ্রজরবিন্। আশ্রম, পঞ্ডিচেরী)-প্রনীত। প্রকাশক £ 


নিমাই বন্দ্যোপাধ্যায়, ৮বি, ব্রজেন্্র ধোষ লেন, 
কলিকাতা--১* 7 ৯৬ পৃষ্ঠ।; মূল্য £ ৩২ টাক1। 
আলোচ্য পুস্তকে ৬২টি কবিত। ও গান স্থান 
পাইয়াছে। ম্থুদীর্ঘ প্রথম কবিত। “মন্দাকিনী'তে 
সমগ্র গ্রন্থের সুর অভিব্যঞ্রিত। মন্দাকিনী-- 
মানুষের চরম ও পরম কাম্য সতা-শিব-সুন্দরের 
শ্িগ্ধ সপ্ীবনী-মুধ।-ধার। সোল্লামে সাগ্রহে ম্য- 
জীবনকে প্লাবিত করিতে ছুটিয়।৷ আসিতেছে £ 
"অমরার মর্ম হ'তে মন্দ(কিণী আসে বয়ে আসে 
তরঙ্গ-উল্লাদে”, 
কিন্তু ছুর্ভাগ্য মানুষ, সে যে বসিয়া আছে 
*শৃন্তার নিশ্রান্ত-সৈকতে ।” তাহার “উধর মরুর 
বুকে সবুজের কোন রেখ! নাই।” তাই £ 
“দুরে বছছুরে দুর দিগন্তের সীমান্ত-সীমায় 
স্বপন (মল।য়”_” 
কিন্তু তবুও তাহার আশ! ছাড়িতে পারি ন]। 
হৃদয়ের প্রতি তন্ত্রীতে তাহারই মিলনের আকাজ্ষা 
ক্ষণে ক্ষণে ধ্বনিয়। উঠিতেছে। জানি যোগ্যতা 
নাই, প্রস্তুতি নাই__তথাঁপি তাহাকে চাই £ 
“জনস্ত গগনে জাগ! অপলক ফবতার। সম 
ওগে! জনুপম ! 
জাগে ছুটি জ(থতারা। মূর্ত তব নুর-সন্দীপন 
লভে এ-চেতন। 
তোমারি প্রতীক্ষারত মর্ম-বীথিকার 
প্রতাত"প্রহথদ-্লগর বুঝি বা ঘনায় | 
জাম তব আলোকের অনস্ত-পিয়ানসী « 
পরিপুণ নবিতার চিন অতিলাা 
.. অন্তর-জাকাশে। 
অমরার মম হ'তে সল্গাকিনী আসে বয়ে আসে 
তরঙগ-উল্ল।দে।” 
জানি, একদিন প্রতীক্ষা! সফল হইবে। “জীর্ণ 
কারাগারের “তমোবক্ষ' উদ্ভানিত করিয়া সু্ধের 


ফান্ভুন, ১৩৬০ ] 


উদয় হইবে, “শোৌণিতের প্রতি অগুতে অগুতে' 
'অনাহত মন্ত্রের সন্থিৎ জাগিয়া উঠিবে £ 


“বিপুল বিল্ায়ে হেরি অঙ্গে অঙ্গে রাজে 
শিগ্ধ গ্তামলিম আভ।, নৃত্যতালে বাজে” 
ষঃ রা মু 


প্দুর্বার চরণে নামে আত্মহারা তরঙ্গ প্রোজ্ছল 
 লভিতে সকল 
সস্তার লাম্রাজা মোর বিসারিয়! মর্ম-অমরার 
হুবর্ণ- সম্ভার । 
প্রভাত*কিরণে খোলে শত শঙ্দল 
আনন্দ-সলিলে জাগে হৃর্ধ নুনির্মল...” 


গ্রন্থের পরবর্তী কবিত। ও গানগুলির মধ্যেও 
একটি ব্যাকুল সাধক-প্রাণের প্রতীক্ষ1, আত্ম- 
নিবেদন, বিশ্বাস ও তৃপ্তি অতি সরসভাবে ফুটিয়া 
উঠিয়াছে। 

“অনিরুদ্ধ, 

ছোটদের লারদামণি__কাননবিহারী মুখো- 
পাধার, এমএ-প্রণীত ও প্রকাশিত; ৭সি, গোখেল 
রোড, ১ নং ঝুগ্াট, কলিকাত।-_২০7 পৃষ্ঠা ই 
6৭; মূল্য :1%/* আনা। 

ছোটদের জন্ত চরিতকথা রচনায় পিদ্ধহস্ত 
কাননবাবুর সহজ সরল ভাষায় শ্রসারদাদেবীর 
এই ক্ষুদ্র জীবনীটি যে ছেলেমেয়েদের হাতে দিবার 
মত বহ হইক়্াছে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। 
শ্রম সারদামণির জীবনের প্রধান প্রধান অনেক 
কথাই এই ক্ষুদ্রায়তন পুস্তকে স্থান পাইয়াছে। 


শ্রীপ্রীম। শ্রীনজিত কুমার সেন-প্রণীত। 
প্রকাশক £ দাশগুণ্ত ফ্যাণ্ড কোং লিঃ, ৫৪1৩, 
কলেজ ্বীট, কলিকাতা-১২। পৃষ্ঠা--৫৫; 
মূল্য ঃ দশ আন] । 

সাবলীল ভাধান্ব বণিত শ্রগ্রীমায়ের জীবন- 
কাহিনী ও ভাবালেখ্য। পাঠক-পাঠিকার চিত্তে 
বইথানি একটি বিশুদ্ধ গম্ভীর উদ্দীপন। আনয়ন 
করিতে পারিবে বলিয়া বিশ্বাস হয়। কিছুকিছু 
মুদ্রণ-প্রমাদ লক্ষিত হইল। 


কামাখ্যায় কুমারীপুজ।-_প্রমৎ হ্থামী 


সমালোচন। 


১৬৩ 


সত্যানন্দ সরন্র্তী ও শ্রমৎ স্বামী সিন্ধানন্দ কতৃক 
সম্পাদিত। প্রার্ধিস্থান £ মহেশ লাইব্রেরী, ২১, 
শ্তামাচরণ দে গ্ীট- কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা ; 
“দক্ষিণ -_-যোল মানা” । 

পণ্ডিত শ্্ীজীব স্তারতীর্ঘের তথ্যপূর্ণ সূমিকা- 
সম্বলিত আলোচ্য পুস্তকথানিতে কামাখ্যাপীঠ ও 
কুমারীপুজা-সন্বন্ধে জ্ঞাতব্য বু বিষয় আছে। 
পুস্তকের গ্রথমাংশ গঞ্চে ও দ্বিতীয়াংশ পঞ্ে 
লিখিত। কুমারীপৃজা-সম্বন্ধে অন্থুসন্ধিৎস্থ পাঠক 
বইখাঁনি পাঠ করিলে লাভবাঁন হইবেন বলিয়। মনে 
হয়। সম্যাসী লেখকের নির্মল চিত্তের ভাবমাধুর্য 
রচনায় একটি ন্নিগ্ধ আবেশ স্থাট্টি করিয়াছে। 


শ্রীপ্রীগুরুতত্ব-সঞ্চয়ন-_সঞ্চয়ক ও সম্পাদক 
শ্রমৎ শ্বামী সিদ্ধানন্দ সরম্বতী। প্রকাশক £ স্বামী 
আত্মানন্দ সরন্বতী, সারশ্বত মঠ, কোকিলামুখ 
( যোরহাট ), আসাম | পৃষ্ঠা--১৬৬ 7 মুল্য_ 
ছুই টাকা । 


ধর্মজগতে শ্রীগুরুর স্থান সর্বাপেক্ষ। উচ্চে। 
গুরুর মাধ্যমেই ইঞ্টের দন্ধান মিলে। ভারতের 
অনেক ধর্মাচার্ষের ( শঙ্কর।চার্য, নানক, তুলসীদাস, 
জ্ঞানেশ্বর, রাঁমদাল স্বামী প্রভৃতির ) গুরুতত্ব-বিষয়ে 
ধারণ! এবং বিভিন্ন শাস্ত্র ও সম্প্রবায়ের গুরুভাবের 
পরিচয় সহঞ্জ ভাষায় আলোচ্য পুল্ডকে দেওয়া 
হইয়াছে । বাংলার ধর্ম-সাহিত্যে গ্রন্থখানি একটি 

মূল্যবান সংষোজন বলিয়। মনে করি। 
ব্রহ্মচারী ভক্তিচৈতঙ্য 


জব-হারাদের গন -শ্বিজরলাল চট্টোপাধ্যা়- 
প্রণীত। প্রকাশিক1£ শ্রীইল। চট্টোপাধ্যায়, 
নবজীবন-সংঘ, লোকসেবা-শিবির, পে/ঃ বড় 
আন্দুলিয়া, নদীয়া । প্রাপ্ডিস্থান_-৫এ, অন্নদ। 
নিয্বোগী লেন, কলিকাতা_-৩; পৃষ্ঠা £ ১১১7 
মূল্য £ আড়াই টাকা । 

আটাশটি কবিতার সমষ্টি এই বইটি একসঙ্গে 


১৩৪ 


ভাবের আবেশে পড়িয়! ফেলিয়৷ লক্ষ্য করিলাম 
ইহা! চতুর্থ সংস্করণ। তিনটি সংস্করণ নিঃশেধিত 
হইয়াছে, কিন্তু এ যাবৎ জনচিত্তে যে দোলা 
লাগিয়াছে তাহার শেষ হয় নাই। তাই অনবসিত 
উৎসাহের নব-উদ্দীপন। 


ইংরেজ কবি 2006: 3:০9০01 নামগোবহীন 
দেশদরদী সৈনিকদের গান গাহিয়। অমর হইয়াছেন; 
0৮/ও ঠিক এরূপ ছঃখীর সমবাধী। জীবনেষাহার। 
কিছু পাইল ন1, কাদিয়! ও খাটিয়। মরিল, অভাব- 
অভিযোগ যাহাদের নিত্যসহচর, অথচ যাহাদের 
হাড়ভাজ! খাটুনিতে সভ্যতার 'আকাশচুহ্বী ইমারত 
তৈরী, তাহাদের পক্ষে ওকালতির লোক কোথায়? 
মানবমিত্র স্বামী বিবেকানন্দ '€লোক্যকম্পনকারী, 
সর্ংসহ এই সর্বহারাদের প্রতি আমাদের দৃষ্টি 
ংবেদনশীল দৃষ্টি নিবন্ধ করিলেন। আফিলেন 
“কটিমাত্রবস্ত্রাবৃত' গান্ধীজী, আবার নিপ্পিষ্ট মানব- 
সমাজ আত্মসংবিৎ ফিরিদ্বা পাইল। কৰি 
বিজয়লল-_-উৎসবে বাযসনে সবহারাের নিতাসঙ্গী 
বিজয়লাল-_বিবেকীনন্দ-গান্ধীর এতিস্থকেই রূপদান 
করিতে বন্ধপরিকর। কৃতকার্ধও হইয়াছেন বিপুল- 
ভাবে। পার্থ কবিতায় কবির আহ্বান-__ 


হম্য ছেড়ে বেরিয়ে এস, বর্ম পরে দাও দেখ, 
লুগ্ত কর অধর্মের এই শর্বরী; 

কৃষ্ণ যাহার বন্ধু--সে তো! বিশ্বে কভু নয় একা, 
কপিধবজের চক্র উঠুক ঘর্থরি।, 


18৮190890-সদৃশ মৃতকল্প নিপীড়িত মানব- 
জাতির নবজাগুতির গান। ইহাদের “নির্বাসন, 
ক্ষুধার জাল, “কাটার বন, “ফাসির রশি, 
"শিকল-হাঁর'_-লবই বিরাট মনুষ্যসংহতির অপরিহাধ 
উপকরণ। বিজর-কবির অমোথ আশ্বাস ঃ 
“সকল দেশই তোদের হবে, আপন হবে সকল খর, 
থাক্‌বে ন। কে। বর্ণবিচার, থাকবে ন1 কে 

আপন পর। 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ধ--২য় লংখ্যা 


থাকবে শুধু একটি জাতি-সে জাত হবে 
মান্থষ-জাত - 
তার উপরে থাকবে নাকে! রাজা-উজির 
কারো হাত । 

সংক্ষিপ্ত পরিচিতিতে বেশী আলোচনার উপায় 
নাই। তবে এইটুকু বল। যায়, ধাহাদের নিকট 
প্রাণের মূল্য সর্বাধিক, মানবসেবায় ধাহাদ্ের পরম 
তৃপ্তি, প্রেমেই যাহার কৃতার্থন্মন্ত তাহার এই 
কবিতাবলী-পাঠে বিমগগ আনন্দ ও প্রকৃত প্রেরণা 
লাভ ক্রবেন। কবিকে সাদর অভিনন্দন জানাই। 

গীতা তন্ত্ব-প্রকাশ--শ্রীবসন্তইন্দু মুখোপাধ্যায়- 
অনুদিত ও ব্যাথাত। প্রাপ্তিস্থান_ শ্রাবসন্তইন্ু 
মুখোপাধ্যায়, পৌঁঃ শান্তিপুর, জেল। নদীয়া, অথব। 
নিচিৎপুর কোলিয়ারী, পোঃ বাঁশজোড়।, জেল! 
মানভূম । পৃষ্ঠ! £ ৩৩০ | মুল্য £ পাঁচ টাক! । 

লেখক “বহু বৎসর ধরিয়া গীতা-শান্ধের 
অধ্যয়ন করিয়া যে চিত্ত প্রসাদ লাভ করিয়াছেন 
তাহার একটি বিস্তৃত পরিবেশন এই গ্রন্থখানি। 
গীতা-শান্্ যুগ যুগ ধরিয়! একক আপন মহিমা 
বিস্তার করিয় আসিতেছে; ইছার মধুপানমন্ত 
কত ব্যাখ্যাতৃমধুপ নিজেরাও ধন্ত হইয়াছেন, 
বিচিত্র ব্যাখ্যান ছ্বার। জনচিত্তকেও বিমল আনন্দে 
'আগুত করিয়াছেন। আলোচামান গীতাব্যাথ্যা 
লোকমান্ত বালগঙ্গাধর তিলকের গীতাঁভাব্য-অব- 
লম্বনে লিখিত। লেখক আলোচনাকে যণ্ধাসম্ভব 
সহজবোধ্য করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। দীর্ঘ 
পরিশিষ্ট জিজ্ঞাস পাঠকদের পক্ষে বিশেষ 
উপভোগ্য হইবে সন্দেহ নাই। শ্লোকের অথয় 
দিলে ভাল হইত। গ্রন্থথানির বহুল প্রচার 
কামন! করি। 

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রন্ত্র দত্ত (অধ্যাপক) 

জীহীসিদ্ধিমাতা প্রস্গ-_শ্রীরাজবাল! দেবী- 
গ্রনীত ও প্রকাশিত; ১৯৪, গণেশ মহল্লা ; পৃষ্ঠা : 
১৪২7 মূল্যঃ ২।* টাকা। 


ফা্তন, ১৩৬* ] 


ব বযশোহর জেলার নড়াইল মহকুমার অন্তর্গত 
দ্বল্লিকপুর গ্রামের একটি সন্ত্ান্ত ব্রাঙ্মণ-বংশে 
আনুমানিক ১২৯২ সালে কাত্যায়নী দেবী জন্ম- 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনিই উত্তরকালে কাশীধামে 
সুদীর্ঘ ৩২ বৎসর কাল ভগবৎসাধনায় অতি- 
বাহিত করেন এবং শ্রীশ্রীসিদ্ধিমাতা-নামে পরিচিত 
হন। তাহার দেহত্যাগ হয় ১৩৫ সালে। 

আলোচ্য বইথানি তাহারই জীবনকথা এবং 
উপদেশ-সঙ্কলন | যে বিশিষ্ট সাধনপ্রণালী মাতাজী 
প্রকাশ করিয়াছেন উহার নাম “কায়াভেদী বাণী | 
গ্রন্থের ভূমিকার তাহার পৃতসঙ্গধন্য মহামহোপাধ্যায় 
শুক্ত গে'পীনাথ কবিরাজ মহোদয় উহা। বুঝাইবার 
চেষ্ট। করিয়াছেন, বর্দিও উহ যথাধথ ধারণ। কর 
মুকঠিন। পুস্তকে অনেক অলৌকিক ঘটনার 
উল্লেখ আছে । কতকগুলি এতই অলৌকিক যে, 
উপকথার স্তায় শুনায়। যেমন-- 


“একদিন ম| কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন, “অশ্খামার সঙ্গে 
আমার দেখ! হইয়াছিল। দেখিলাম ডাহার যস্তকে ঘা'র 
চিহ্ন রহিয়াছে তাহার সঙ্গে মার যে আলাপ-আলোচন! 
হইয়াছিল তাহ! তিনি গোপন রাখিলেন। মাঞ্জ বলিলেন-__ 
'তোমর। তেল মাধিবার পূর্বে 'অশ্বখাম। স্বাহা' বলিয়। তিন- 
বার তেল ছিটাইয়। দিও। আমি জিজ্ঞাস! করিলাম-_ 
ইহা করিলে কি হয়? মা বলিলেন, “অখখমার ক্ষতের 
স্থান 2৩1 হয়।' রী 


"***মহাত্ম। ছুর্বাস। মুনি মার কাছে আসিয়! সাতদিন 
ছিংলন।* * বুদ্ধদেব ও চৈতন্যদেব মার নিকট আসির 
বসতেন। মহাপ্রভু চৈতগ্চদেব মাকে হরিনাম কার্ডন করিয়া 
শুনাইয়াছিলেন। * * পরমহংসদেব রামকৃক ও বিজরকৃকণ 
গোস্বামী মধ্যে মধ্যে মার নিকট আদিতেন। - মা যোগের বিবয় 
কিছু জানিতে হইলে পরমহংসদেব ও মহাত্মা! বিজয়কৃ্ণ 
গোস্বামীর সহিত মীমাংপা করিয়া লইতেন। * * শক্করাচার্য 
মাকে যোগ ও জ্ঞান শিক্ষ। দিয়াছিলেন। ধ্রুব প্রহলাগ মাকে 
হরিনাম শুনাইতেন, বৃহস্পতি চশ্তীপাঠ গুনাইতেন এবং 
বাসদের যাকে পুরাপপাঠ শুনাইতেন। * * পঞ্চপাগু 


গ 


সমালোচনা 


১৪৫ 
ডৌপদীর নহিত আনিয়া মাকে জনেক কথ। জিজ্ঞাস। করিতেন। 
ক₹ ক মহায্ব। গুকদেবের সঙ্গে মার দেখ! হইয়াছিল। গুকদেব 


মকে “মা” বলিক্স। ডাকিতেন। মা সমক্ন সময় শুকদেবকে 
কোলে বসাইতেন।” 


অন্তরাগে আলাপন--স্বামী বাশুদেবানন্দ 
প্রণীত। প্রকাশক _ অহিভূষণ মুখোপাধায় ; 
৪০, বলদেও পাড়া রোড, কলিকাতা-৯। 
পৃষ্ঠা -২৩২ ) মূল্য _ ৩২ টাঁকা। 

গ্রন্থকার ১৯৪২ হইতে ১৯৪৮ সালের গোড়া 
পযন্ত বিভিন্ন জিঞ্ঞান্তু বান্ধির সহিত ধর্ম, দশন 
ও অধ্যাত্মসাধন, সম্বন্ধে যে সকল প্রসঙ্গ করিয়াছেন 
প্রশ্নোরের আকারে তাহাদেরই কতকগুলি নির্বাচিত 
সঙ্কলন ব$মান গ্রন্থের রূপ লইয়াছে। আলোচ্য 
প্রসঙ্গগুলির বিষয়বস্তু অতি ব্যাপক, প্রকাশভঙ্গী 
সতেজ। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিবিধ দীর্শনিক 
ও বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার উপর বহুশ্রত বক্তার 
মৌলিক আলোকসম্পাত দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 
শাগ্রীয় আলোচনার পাশাপাশি শ্রীরামকষ্-বিবেকা- 
নন্দের আদর্শ ও ভাঁব বইখানিতে আগাগোড়া 
বিকীর্ণ। এই সুখপাঠা সরস পুস্তকথানি তত্বামোর্দি- 
গণের ভাল লাগিবে বলিয়া আমাদের ধারণা । 
কাগজ, ছাপা ও বাধাই প্রশংসনীয়। সেই 
অনুপাতে মূল্য খুব কমই বলিতে হইবে । 

বিবেকানন্দ ইনুষ্টিটিউশন্‌ পত্রিকা 
(শ্রশ্রীসারদাদেবী শতবাধিকী সংখ্যা) হাওড়া 
বিবেকানন্দ ইনষ্টিটিউশনের ( ১০৭ নেতাজী ন্তুভাষ 
রোড, হাওড়া ) এই বিশেষ বাধিকী পত্রিকায় 
বিদায়ের ছাত্রগণের রচিত শ্্রীশ্রামা-সন্বদ্ধে রচনা- 
গুলি পড়িয়া আমরা অত্যন্ত পরিতৃপ্তি লাভ 
করিয়াছি। কয়েক জন বিখ্যাত সাহিতাকের 
প্রবন্ধ ও কবিতা পত্রিকার পরিচালকমগ্লী 
এই সংখ্যায় সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন দেখিয়া 
আনন্দ হইল। 


স্বামী অশ্বিকানন্দজীর দেহত্যাগ 


গত ১৬ই মাঘ (৩*গে জাচ্ুয়ারী) শনিবার অপরাহ্‌ ৫-৩৫ মিঃ এ বেলুড় মঠের অন্যতম 
প্রাচীন সন্গযাসী স্বামী অস্থিকানন্দন্দ্রী (নীরদ মহারাজ) ৬৯ বংসর বয়সে নশ্বর পাঁঞ্ভৌতিক 
দেহ ত্যাগ করিয়া পরমপদে মিলিত হ্ইয়াছেন। তিনি পূর্বাশ্রমে ভগবান শ্রীরামক্কষ্ণদেবের আদর্শ 
গৃহী ভক্ত নবগোপাল ঘোঁষ মহাশয়ের দ্বিতীয় পুর ছিলেন। নবগোপাল বাঁবুরই হাওড়া রামকুক- 
পুরের বলত বাড়ীতে আচাধ স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৮ খ্রীঃ জানুয়ারী মাসে মঠের সন্যাসী ও ত্রহ্মচারিগণ 
সমভিব্যাহারে আসিয়া ঠাকুরের পটবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা এবং পূজার আসনে বসিয়াই মুখে মুখে 
শ্রীরামকষ্দেবের বিখ্যাত প্রণাম-মন্ত্রটি ( স্থাপকায় চ ধর্মস্ত সর্বধর্মস্ববপিণে । অবতারবরিষ্ঠায 
রামকুষ্ণায় তে নমঃ ॥)) রচনা করিয়াছিলেন। নীরদ মহারাজ ১৯০২ সালে ১৮ বৎসর বয়সে 
বেলুড় মঠে যোগদান এবং ১৯১৪ সালে সন্গ্যাস গ্রহণ করেন। তিনি পুজ্যপাঁদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ 
মহারাজের বিশেষ ন্নেহভাজন মন্ত্রশিধ্য ছিলেন এবং তাহার সহিত বনুস্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন । 
শিগকালে মাতৃ-অস্কে ভগবান শ্রীরামক্রঞদেবের স্পশ ও আনীবাদ এবং কৈশোরে স্বামী বিবেকানন্দেরও 


পুণ্যসঙ্গ লাভ করিবা'র সৌভাগ্য তাহার হইয়াছিল। 


ধ্যানভজনে একনিষ্ঠ অনুরাগ ছিল তাহার চরিব্রের অগ্ততম বৈশিষ্ট্য । জীবনের শেষ কয়েক 


বংসর তিনি পাঞ্জাবে কঠোর তপস্তায় 'অতিবাহিত করেন । 


গত সেপ্টেম্বর মাসে ফিরিয়া আসিয়া 


যকৃতের কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া পড়েন। স্বামী অধিকানন্দজী সুদক্ষ গায়ক এবং চিত্রশিল্পী 


ছিলেন। 
ভুলিতে পারিবেন না। 


তাহার সুললিত গম্ভীর কণ্ঠের ভজনসঙ্গীত যাহারা শুনিয়াছেন তীহারা কখনও তাহ 
বেলুড় মঠে এবং অন্যান্ট 


বহু শাখাকেন্দ্রে গীত কতকগুলি গ্রসিদ 


ভজনসঙ্গীতের সুর অস্বিকনিন্দজীরই দেওয়া । তাহার অঙ্কিত অনেক গুলি তৈলচিরর মঠে রক্ষিত আছে। 


শ্রীরামরুষ্জ মঠ ও মিশন সংবাদ 


উগুসব-সংবাদ্--গত ২৬শে পৌষ (১*ই 
জানুয়ারী ) কলিকাতা শ্রশ্রীমায়ের বাড়ীতে 
( উদ্বোধন কার্ধালয় ) ভগবান শ্রীরামকৃষ্জদেবের 
অগ্তম সঙ্লাসি-শিষ্য এবং শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের 
গ্রথম সেক্রেটারী পজ্যপাঁদ স্বামী সারদানন্দ 
মহারাজের শুভ জন্মতিথি উৎসব প্রচুর উৎসাহের 
সহিত উদ্যাপিত হইয়াছে । গ্রত্যুষ হইতে বেদ, 
উপনিষদ ও চণ্ীপাঠ এবং পৃজা-হোমাদি ছিল 
অনুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ । সমাগত সঙ্গ্যাদী ব্রহ্মচারী 
এবং ভক্তগণকে প্রসাদ বিতরণ কর! হইয়াছিল 


সন্ধ্যারতির পর বাগবাজারের একটি দূল ছুই ঘণ্টা 
ব্যাগী কালীকীতন দ্বার সকলকে তৃপ্রিদান করেন। 
প্রতিবৎসরের ন্যায় এবারও ২৪শে ডিসেম্বর 
(১৯৫৩ ) সন্ধ্যায় বেলুড়মঠে, উদ্বোধন কার্ধালয়ে 
এবং অন্তান্ত অনেকগুলি শাখাকেন্দ্রে ভগবান 
বীর্ুধীষ্টের আবির্ভাব-উৎসব পালিত হইয়াছিল। 
১ল! জানুয়ারী (১৯৫৪ ) “কল্পতরু উৎসব' 
অনুষ্ঠিত হয় কাশীপুর উদ্ভানবাটাতে এবং কীকুড়গাছি 
যোগোগ্ভানে। উভয় স্থানেই বহু ভক্ত নরনারীর 
সমাগম হইয়াছিল। কাশীপুর উদ্যানবাটী সারারিন- 


ফাল্গুন, ১৩৬৯ ] 


ব্যাপী পৃজাপাঠ, তঙ্জন-কীঠন এবং গ্রসাদ-বিতরণে 
আনন্দ-মুখর হইয়া উঠিয়াছিল। বৈকালে ড্র 
শ্রীরাধাবিনোদ পালের নেতৃত্বে একটি সভারও 
শায়োজন কর! হইয়াছিল। অধ্যাপক ্ন্ুনীতিকুমার 
চট্টোপাধ্যায়, স্বামী জপানন্দ ও স্বামী গম্ভীরানন্দ 
প্ররামকষ্চদেবের শিক্ষা এবং বিশেষ করির। 
'কল্পতরু"র ঘটনাটি অবলম্বনে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। 
সভাপতি মহাশয়ের তুলনামূলক এবং বিশ্লেষগাত্ম ক 
আলোচনাও খুব হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। 

১২ই মাঘ ( ২৬শে জানুয়ারী ) স্বামী 
বিবেকানন্দের ৯২ তম জন্মতিথি উৎসব বেলুড় মঠে 
সমারোহের মহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে । সকাল 
হইতে অপরাহু পর্যন্ত মঙগলারতি, বেদপাঠ, ভঙ্জন, 
বিশেষ পূজা ও হে!ম, কঠোপনিষৎ-পাঠ, কালী- 
কী্ন প্রভৃতি 'অনুষঠিত হয়। সহ সহত্র নরনারী 
বেনুড় মঠে সমবেত হইয়! ম্বামীজীর মন্দির ও 
তাহার আবাসকক্ষ শ্রদ্ধাবনত চিত্তে পরিদর্শন 
করেন। জাতিধর্ম-নিধিশেষে সকলকে বসাইয়। 
খিচুড়ী প্রসাদ দেওয়। হইয়াছিল। অপরাহ্ণ 
আরামকৃষ্ণের মন্দির-সংলগ্ন ভাগীরথীতীরে অনুষ্ঠিত 
মভায় স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী 
সমালোচিত হয়। শ্রাসন্তোষকুমার বন্থু উহাতে 
পৌরোহিত্য করেন এবং অধ্যাপক শ্রীঞ্জনার্দন 
চএবর্তা, স্বামী নিঃশ্রেয়সানন্ন, শ্রাবিমল ঘোষ, স্বামী 
গম্তীরানন্দ বন্তৃত! দেন। অধ্যাপক শ্রীঞ্জনান চক্র - 
বর্তী বলেন, ভারতবর্ষ গণতন্ত্রের পুর্জারী এবং 
ভারতের ভবিষ্যৎ গণতন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত করার 
চেষ্টা করিতেছেন বর্তমান নেতৃবৃন্দ। স্বামীজী 
বছ পূর্বে বেদান্তের ব্যাখ্যায় দেখাইয়াছেন যে, 
গণতন্ত্রের মূলমন্ত্র বেদান্তের সঙ্গে জড়িত। 

শ্রবিমল ঘোষ বলেন যে, ম্বামী বিবেকানন্ন 
ঠাকুর শ্রীরামক্ুষ্ণের উদ্তরসাধক। শ্রীরাম ও 
খবামীজীর সাধনার আদর্শ পৃথিবীর এক প্রান্ত 
ইইতে অপর প্রান্ত পর্বস্ত আলোকচ্ছটার সায় 


শ্রীরামকৃষ্ মঠ ও মিশন সংবাদ 


১০৭ 
আপন প্রভাবেই প্রপারিত হইয়াছে । আপন 
অভিজ্ঞত। বর্ণনাগ্রসঙ্গে তিনি বলেন, মুদুর 


রুমানিয়া় যেখানে জশ্বর-চিন্তার স্থান নাই 
সেখানকার বহু লোক স্বামী বিবেকানন্দের কথ 
জানে। ম্বামীজী সর্বপ্রথম ভারতের গ্াতীরতার 
বীজ বপন করেন এবং তাহারই আদশে অনুপ্রাণিত 
হইয়া ভারতের মুক্তি-আন্দোলনের ঠসনিকগণ 
আত্মবলি দ্বিতে কু্ঠ। বোধ করেন নাই। 

স্বামী গম্ভীরানন্দ, স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীশ্রামার 
সম্প্কবর্ণন।-প্রসঙ্গে বলেন যে, শীশ্রীমার চোখে স্বামীজী 
ছিলেন শ্রীরামরুষ্জের সাধনার একমাত্র উত্তরাধিকারী। 
স্বামী নিঃশ্রেয়সানন্দ ইংরেজীতে তাহার ভাষণ প্রসঙ্গ 
প্রাচ্যে এবং পাশ্চাত্যে স্বামীজীর উভয়বিধ বাণীর 
সামঞ্জন্ত কোথায় তাহা প্রদশন করেন। 

সভাপতি শ্রীবন্থ বলেন থে, স্বামী বিবেকানন্দের 
আধ্যাত্মিক ভাবধারা ভারতকে নৈতিক বলে বলীয়ান 
করিয়া তুলিয়াছে। স্বামীজী ভারতবাসীর প্রতি 
স্তরেই প্রবেশ করিয়া সমগ্র দেশের অন্তর দর্শন 
করিয়াছিলেন। তাই তিনি ভারতকে নুতন 
ভাঁবধারার় চালিত করিয়া জাতীয়তাবাদের ভিত্তি 
রচনা করেন। তিনি জ।তিগঠনের কার্ধে বেদান্তকে 
সম্যকরপে প্রয়োগ করিয়াছিলেন । 

বরাহনগর বিবেকানন্দ জন্মোৎসব কমিটার 
উদ্যোগে ব্রাহনগর শ্রীরামকৃষ্চ আশ্রমে গত ২৬শে 
জান্গয়ারী স্বামী বিবেকানন্দের ৯২তম জন্মোৎসব 
উপলক্ষ্যে প্রত্যুষে মান্গলিক স্তোত্র ও উধাকীর্তন 
এবং সকাল আটটায় শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা ও 
হোম হয়। অপরহি সাড়ে পাঁচটায় শ্রীমৎ স্বামী 
মাধবানন্দজী, স্বামীজীর প্রতিকৃতির আবরণ উন্মোচন 
করেন। স্বামীজীর জীবনাদর্শ বর্ণনা প্রসঙ্গে স্বামী 
মাধবানন্দজী বলেন ঘে, স্বামী বিবেক|নন্দ ছিলেন কর্ম 
ও অধ্যাত্মসাধনার মৃত প্রতীক। ভারতের অবস্থা, 
ভারতবাসীর অবস্থা তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন । 
তিনি জানিতেন, খালি পেটে ধর্ম হয় না। তাই তিনি 


১৬৮ 


সর্বাগ্রে ভারতের অঙ্গ, বস্ত্র ও শিক্ষা-সমন্তার সমাধান 
করিতে চাহিয়াছিলেন। মাধবানন্দজী একটি চিত্র- 
প্রদর্শনী ও সংগ্রহশালার দ্বারোদঘাটন করেন। স্বামী 
জপানন্' স্বামীজীর জীবনদর্শন-সম্প্ধে বক্তৃতা করেন। 
সংগীতে অংশ গ্রহণ করেন শ্রীঅমরনাথ ভট্রাচার্ধ, ডাঃ 
কমলাকাস্ত গানুলী, শ্রীসত্যেন্ত্রনাথ চক্রবর্তী প্রভৃতি | 
মৃদঙ্গ-বাদনে অংশ গ্রহণ করেন শ্রীপঞ্ানন পাল। 
অসংখ্য নরনারী উক্ত ধর্মসভায় যোগদান করেন। 

২৭শে জাম্ুয়ারীর অনুষ্ঠানে অপরাহ্থে এক 
কিশোর-সভায় প্রায় ছয় শত কিশোর যোগদান 
করে। স্বামী লোকেশরানন্দ অনুষ্ঠানে প্রধান 
অতিথির আসন গ্রহণ করেন এবং এগারো বৎসরের 
কিশোর শ্রীমান সুশান্ত সেনগুপ্ত সভাপতির আসন 
গ্রহণ করে। সন্ধ্যায় ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যা- 
যনের পৌরোহিত্যে এক ধর্মসভায় স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ, 
শ্রীজনার্দন মুখোপাধ্যায় প্রন্থতি বক্তৃতা করেন। 
২৮শে জানুয়ারীর সভায় স্বামীজীর জীবনদর্শন. সম্বন্ধে 
বন্তৃতা করেন ডাঃ সুধাংশুকুমার সেনগুপ্ত। স্বামী 
শ্রদ্ধানন্দ স্বামীজীর বিভিন্নমুখী প্রতিভার কথা 
বিশ্লেষণ করেন। অপর ছুই জন বক্তা ছিলেন 
স্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্্রনাথ বন্ধু 
এবং শ্বামী সাধনানন্দ। অতঃপর সংগীতের আসরে 
যোগদান করেন - খেয়ালে শ্রীশঙ্করগ্রসাদ ঘোষাল, 
শ্ীহাদেব ঘোষাল ও ডাঃ যামিনী গঙ্গোপাধ্যায়, 
যন্ত্রংগীতে জনাব মুস্তাক আলী সুরসাগর, তবলা- 
সংগতে শ্রীবলরাম মুখোপাধ্যায়, শ্রীবিমল দত্ত ও 
শ্রীবিশ্বনাথ বন্থু। শ্রীঅমলকুমার দত্ত, শ্রীবীরেন্ত্রনাথ 
রায়, শ্রীকানাইলাল টোল প্রমুখ সুদক্ষ কর্মীর 
তত্মাবধানে অনুষ্ঠানটি পরিচালিত হয়। 

মালদহ শ্রীরামরুষ্জ আশ্রমে স্বামী বিবেকাননের 
শুভ ঘরিন্বতিতম জন্মোৎসব মুচারুরূপে সম্পর 
হইয়াছে । এতছুপলক্ষে প্রত্যুষে মঙ্গলারতি, ভজন, 
৮টা হইতে বিশেষ পুজা, ১০টায় গীতা পাঠ এবং 
১২টায় হোম হয়। 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্--২য় সংখ্যা 


অপরাহ্ণ ৩।* ঘটিকায় বিবেকানন্দ শিশু সঙ্বের 
বালকবালিকাদিগের ব্রতচারী নৃত্য ও ক্রীড়া- 
প্রতিযোগিত৷ হয়। অপরাহ্‌ ৪॥ ঘটিকায় স্থানীয় জিনা 
স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীরমেশ্চন্্র চৌধুরী মহাশয়ের 
নেতৃত্বে একটি সভার অনুষ্ঠান হয়। উহাতে স্থানীয় 
উচ্চবিগ্ভালয়ের ছাত্র শ্রীমিহিরকুমার দত্তের একটি 
প্রবন্ধ পাঠ ও শ্রগ্রণবকুমার চক্রবর্তীর আবৃত্তি হয়। 
সভাপতি মহাশয় স্বামীজীর পবিত্র জীবনকথা ও 
বাণী এবং অবদান সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেন। 
আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী প্রশিবানন্ন স্বামীজীর ব্বদেশগ্রীতি 
ও বতমান জগতে তাহার অবদদান-সন্বন্ধে মনোন্জ 
আলোচনা করেন। তিনি বলেন, ভারতকে আজ 
জগতের পথপ্রদর্শক-রূপে গড়িয়া তুলিতে হইনে 
বিষ্ভালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ভারতের নব 
জাগরণের বিপ্রবী নায়ক স্বামী বিবেকানন্দের বাণী 
ও আদর্শের অধিকতর প্রচার হওয়া দরকার । 
পরিশেষে স্থানীয় স্কুল-কলেজের প্রবন্ধ ও ত্রীড়া- 
প্রতিযোগী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পুরস্কার-বিতরণ হয়। 
সন্ধ্যারতির পর অধিক রাত্রি পর্যস্ত আশ্রমটি ভজন ও 
কীর্তনে মুখরিত ছিল। 

বালিয়াটা (টাকা) কেন্দ্রে ত্বামীজীর জন্মতিথি 
বিশেধ পূজা, পাঠ, ভজন ও প্রসাদবিতরণার্দি স 
উদ্যাপিত হইয়াছে । অপরা:হু স্বামী পরি গুদ্ধাননর 
ও স্থানীয় হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক আচাধ স্বামী 
বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণীর আলোচনা করেন। 

শ্রীরামকৃঝ্$দেবের আগামী জন্মতিথি_ 
আগামী ২২শে ফাল্গুন ( ৬ই মা, শনিবার ) ফাল্গুনী 
শুরা দ্বিতীয়ায় বেলুড় মঠে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 
১১৯তম পুণ্যাবির্ভীৰ তিথি সারাদিনব্যাপী পৃজা। 
পাঁঠ, হোম, ভজন-কীর্তনাদি সহ উদ্যাপিত হইবে। 
“সাধারণ উত্সব” অন্ুঠিত হইবে ৩০শে ফাষ্তন 
( ১৪ই মার্চ রবিবার) £ 

ভ্রীম। সারদ্াদেবীর শতবর্ধ-জয়ন্তী-_বিগত 

১২ই পৌষ হইতে ২১শে পৌষ পর্যন্ত দশদিবস-ব্যাগা 


ফান্তুন, ১৩৬৭ ] 


বাকুড়া শ্রীরামরুষ্ণ মঠে শ্রীশ্রীমায়ের শতবর্ষজয়ন্তী 
উৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। ১২ই পৌষ প্রাতে 
সাড়ে সাতটার পর শ্রীশ্রীমায়ের সুবৃহৎ তৈলচিত্র সহ 
শোভাযাত্রা মঠ হইতে বাহির হইয়৷ বাকুড়া শহরের 
কয়েকটি প্রধান রান্ডা ঘুরিয়া পরিক্রমা সাঙ্গ 
করিয়া বেলা প্রায় এগারটার সময় মঠে প্রত্যাবর্তন 
করে। প্রাতে ৮ ঘটিকা হইতে মন্দিরে বিশেষ পৃজাঃ 
হোমাদি ও শ্রীশ্রুচণ্ডীপাঠ চলিতে থাকে । মধ্যাহ্নে 
গ্রসাদ-বিতরণের ব্যবস্থা ছিল। সন্ধ্যায় আরাত্রিক 
ও ভজনাদির পর শ্রীশ্রীকালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। 
দর্দিন ১৩ই পৌষ অপরাহ্‌ ৩ ঘটিকা হইতে 
শশ্রীমায়ের জীবনী পাঠ ও আলোচনান্তে সন্ধ্যারতির 
পর রামীয়ণগাঁন ও কীর্তন হয়। ১৪ই পৌষ হইতে 
উৎসবের পরবর্তী দিবসগুলিতে প্রত্যহ প্রাতে 
৯ ঘটিক! হইতে কিছু সময় শ্রীন্রীমায়ের জীবনী পাঠ 
ও আলোচনা হইয়াছিল। ১৬ই পৌষ অপরাহ্থে 
বিষুপুরের সঙ্গীতাচার্য শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় 
ও তাহার সঙ্গিগণ ক ও হন্ত্রসঙ্গীত দ্বারা জন- 
সাধারণকে মুগ্ধ করেন। রাত্রি ৮ ঘটিকা হইতে 
শ্রহ্ঠামসুন্দর অপেরা পার্টি, করতৃি যাত্রা অভিনীত 
হয়। ১৭ই পৌষ অপরাহকে মঠের সাধু ও সহকর্মিবন্দ 
'শশ্রীরামনাম-সংকীর্তন' গান করেন। ১৮ই পৌষ 
অপরাহ্থে পণ্ডিত শ্রীগৌর শান্ীর শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ 
(বিশেষ উল্লেখবোগ্য । ১৯শে পৌষ সুবিন্যন্ত মুক্ত 
প্রাঙ্গণে পঁচিশ সহম্রাধিক নর-নারায়ণের সেবাকার্ধ 
রাত্রি ৮ ঘটিকা পর্ধস্ত চলিয়াছিল। ২০শে পৌষ 
অপরাহে রায় বাহাছুর শ্রীসত্যকিস্কর সাহানা বিদ্যা- 
বিনোদের নেতৃত্বে একটি জনসভা হয়। স্বামী 
মৃত্যুজয়ানন্দ, স্বামী পূর্ণানন্দ এবং সভাপতি মহাশয় 
শ্রীমা-সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন। ২২শে 
পৌষ রাত্রিতে বাংলা সবাকচিত্র *শরকুস্তলা” 
প্রদ্ণশিত হয়। 

ত্রিচ্ড়ি (কোচিন রাজ্য ) শ্রীরামক্ষ্। মিশন' 


পরিচালিত সারদামন্দিরে ২৭শে ডিসেম্বর প্রায় দেড় 


শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


১০৪৪ 


সহস্র পুরুষ এবং মহল! ভক্তের উপস্থিতিতে সারা- 
দিনব্যাপী পুজা-পাঠ-ভজনাদির অনুষ্ঠান হইয়াছিল। 
স্বামী বিমলানন্দ ( মহীশূর শ্রীরামক্কষ্চ আশ্রম দর্শন- 
পাঠচক্রের পরিচালক ) শ্রীমা সারদাদেবীর শচিশুত্র 
উন্নত আধ্যাত্মিক জীবন-সন্বদ্ধে হাদয়াকর্ধী আলোচনা 
করেন। সায়াহ্নে শ্রীমগ্তাগবত-পাঠ, রাত্রে বুদ্ধের 
মহাভিনিক্ষমণ-বিষয়ক কথকতা এবং পরবর্তা দিন 
(২৮শে) সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীমায়ের জীবনের কতিপয় 
চিত্রকে অবলম্বন করিয়৷ বাঁলিকাগণের একটি 
নাট্যাভিনয় সমবেত জনমগ্ডলীকে প্রভূত আনন্দ দান 
করিয়াছিল। 

কইম্বাটোর ( মাদ্রাজরাজ্য ) শ্রীরামকৃষ্ণ বিগ্ালয়ে 
শ্তবাধিকীর উদ্বোধন-উপলক্ষে ২*শে ডিসেম্বর একটি 
জনসভা (কুন্ট্রাক্ডির মঠাধীশের নেতৃত্বে) এবং 
শিক্ষা ও সংস্কৃতি-বিষয়ক একটি প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা 
করা হইয়াছিল। এ দিন আশ্রমে প্রায় ২৫,০০০ 
নরনারীর সমাগম হয়। ২৭শে ডিসেম্বর ( শরশ্রমায়ের 
তিথিপুজার দিন) “অখগুপূজা”, “সহম্রনাম অর্চনা” 
( ১৩৬ জন অংশ. গ্রহণ করেন ) এবং ৩০০ গায়ক 
কতৃক ভজনের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। এ দিনকার 
আলোচনা-দভায় ডক্টর সর্বপন্নী রাধাকষণন্‌ ইংরেজীতে 
ভাষণ দেন। বক্তৃতাি ব্রিরুচি বেতারকেন্ত্র হইতে 
প্রচার করা হয়। সভাপতি ছিলেন ডক্টর আলাগাপ্গা 
চেটিয়ার। শহরের এবং পার্বর্তী অঞ্চলের বু গণ্য- 
মান্ত সুধী উপস্থিত ছিলেন। 

রেঙ্গুন প্ররামকষ্চ মিশন সোসাইটিতে ২৭শে 
ডিসেম্বর পৃজা-হোম-ভজ্বন-কীর্ন-উপনিষদাবৃততি- 
প্রসাদবিতরণ-পুরঃদর উৎসব স্থুনিষ্পন্ন হইয়াছে। 
শ্রীমার জীবন ও শিক্ষা-সম্থদ্ধে মিসেদ্‌ আউউসান্‌ 
কর্তক পরিচালিত একটি মহিলা-সভায় ইংরেজি, 


বাঙলা, হিন্দী এবং বরা ভাষায় বন্তৃতাদি হয়। 


কালাঁডি (ব্রিবাস্ধুর রাজ্য ) শ্রীরামকঞ্চ অদ্বৈত 
আশ্রমে ২৭শে ডিসেম্বর শ্রীশ্রমায়ের শতবর্ষজযন্তী 
১উদ্যাপিত হয় সারাদিন-ব্যাপী নানা অনুষ্ঠানের 


৯১৬ 


মাধ্যমে । পূজাপাঠাদির ভিতর একৎণ্টাব্যাপী আশ্রম 
ছাত্রাবাসের বিদ্ভাথিগণ কতৃক  'ললিতসহত্রনাম- 
পারায়ণম্‌' বিশেষ উল্লেখযোগ্য । স্থানীয় মহিলাবৃন্দ 
বন্ধানন্দোদয়ম্‌ উচ্চবিগ্ঠালয়ে স্ুচারুভাবে সজ্জিত 
একটি রথে জননী সারদাদেবীর বৃহৎ তৈলচিতর স্থাপন 
করিয়া পূজাপাঠাির অন্ষ্ঠান করেন। বৈকালে 
সংস্কৃত মধ্য-বিগ্ভালয়ের হলঘরে অধ্যাপিকা এ পি 
সারদার নেতৃত্বে একটি সভ/ আহ্‌ত হয়। শ্রামার 
মহান্‌ নারীচরিত্রের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন 
অধ্যাপিকা কে সাবিত্রী এবং শ্রীমতী স্বর্ণলতা কুপরান্মা । 
তাহারা ভারতীয় নারীগণকে শ্রশ্রীমার জীবনাদর্শ 
যথাসাধ্য অন্গসরণ করিবার প্রার্থনা জানান। 

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রেরে হলিউড বেদান্তকেন্র 
মায়ের জন্মতিথিতে পূজা এবং হোমের অনুষ্ঠান 
হইয়াছিল। প্রায় একশত ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। 
বেলা ১১টার সময় স্বামী প্রভবাননজী এবং স্বামী 
অশেষানন্দজী শ্রাসারদাদেবী-সন্প্ধে ভাষণ দেন। 
সমবেত সকলেই এ দিন আশ্রমে মধ্যাহৃভোজনে 
প্রসাদগ্রহণ করেন। সন্ধ্যারতির সময় একঘণ্টা- 
ব্যাপী একটি, বিশেষ উপাসনায় বহুসংখাক নরনারী 
যোগদান করিয়াছিলেন। . 

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সেন্টলুই বেদান্ত সমিতি 
শতবাধিকীর উদ্যাপন করেন ২৭শে, ২৮শে ও ২৯শে 
ভিসেম্বর। সমিতির নেতা স্বামী সত্প্রকাশানন্দজী 
তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় সমিতির উপাসনালয়ে একটি 
সম্মিলনে ধ্যান” এবং “পাঠ নির্বাহের পর সারদা 
দেবীর ব্যক্তিত্ব ও শিক্ষার প্রধান প্রধান বৈশিষ্টয- 
সম্বন্ধে হৃদয়গ্রাহী আলোচনা করেন। 

ভুবনেশ্বর শ্রীরামরুষ্ণ মঠে ১২ই পৌষ শ্রীগ্রঠাকুরের 
ও মাতাঠাকুরানীর বিশেষ পৃজা-হোমাদি অনুষ্ঠিত 
হইয়াছিল। বিশিই গায়কগণ ওড়িয়। এবং বাংল! 
তজনসঙ্গীত করেন। 

ভীপ্রীমায়ের শতবর্ষ জয়স্তীর উদ্বোধন তমলুক- 
কেন এই ভাবে সম্পন্ন করিয়াছেন * ভোর 
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| ৫৬তম বর্ষ- ২য় সংখা 


পাঁচটায় মঙ্গলারতি ও উষাকীর্তন ; সকাল লাতটায় 
ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর পত্রপুণ্পে সঙ্জিত প্রতিকৃতি 
সহ একশত শঙ্ঘের মঙ্গলধ্বনি ও কী$ন-সংযোগে 
সমন্ড শহরে শৌভাযাত্র। ; বেলা আটটা হইতে 
বিশেষ পৃজাঃ হোম, চণ্তীপাঠ এবং তৎপরে প্রসাদ- 
বিতরণ; বেলা ২টায় আন্দুলের কালীকীর্তন ; বেলা 
৪॥০টায় সভা এবং সন্ধ্যায় আরতি ও ভজন । 

মনসাীপ ( সাগরত্বীপ, ২৪ পরগনা ) শ্রীরাম 
মিশন বি্ভালয়ের নদী-মেখল! উদার পল্লী-পরিবেষ্টনীতে 
জননী সারদাদেবীর জন্ম-শতবাধিকীর শুভ সমারস্তের 
স্রণ__অনাড়ম্বর পূজা এবং আদর্শ-বিক্ষু্ধ জগতের 
শান্তির জন্য সমবেত নীরব প্রার্থনার মাধামে 
উদ্যাপিত হুইয়াছে। কেন্দ্রসেবক স্বামী নিরাময়ানন্দ 
বৈকালে আশ্রম-প্রাঙ্গণে সমবেত জনগণের নিকট 
মায়ের জীবন-মর্ম সংক্ষেপে আলোচনা করেন। 
বাধিকীর উদ্বোধন-উৎসবে একটি বিরাঁট মহিলাসভা 
হয়। সভায় শ্রীতর সেন লিখিত প্রবন্ধে বলেন, 
উনবিংশ শতাব্দীতে সহধর্মিণীরপের উচ্চতম প্রকাশ 
দেখাইলেন শ্রীশ্রীসারদামণি দেবী । সীতা, সাবি 
ইত্যাদি প্রাচীন যুগের মহীয়সী নারীগণ আদর্শকে 
রূপায়িত করিয়াছিলেন গৃহী জীবনের ভিতর দিয়া । 
সারদা দেবী আদর্শ দেখাইলেন আধ্যাত্মিক ধর্মসাধনা, 
সন্যাস ও নিলিপ্ত গৃহী জীবনের ভিতর দিয়া! । 
শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রশ্রমা ধর্মসাধনার পথে উভয়ে 
উভয়কে সহায়তা করিতেন। উভয়ের মধ্যে নিবিড় 
অন্তরঙ্গতা ছিল, শ্রদ্ধা ছিল, বিশ্বাস ছিল, ভালবাসা 
ছিল- কিন্ত সমন্তই নির্মল, নিষ্পাপ ও স্বার্থশূন্ঠ। 
সংসারে নিত্য সংসারী সাজিয়াও মনকে যে কতথ।নি 
উধের্বে উঠাইতে পাঁরিলে মাত৷ সারদাদেবীর স্থায় 
নিলিপ্ত হইতে পারা যায় তাহা সর্বসাধারণের 
কল্পনাতীত। 

বরাহনগর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ১৫ই 
মাঘ সন্ধ্যা আ* ঘটিকায় উৎসব-মগ্ডপে বেলুড়মঠের 


ফাস্তন, ১৩৬৭ ] 


স্বামী অবিনাশানন্দ প্রীশ্রীমায়ের প্রতিকৃতির আবরণ 
উন্মোচন করেন, তৎপরে শীস্তিপাঠ হয়। সন্ধ্যা 
৭ গ্বটিকায় স্বামী অবিনাশানন্দের সভাপতিত্বে 
ধর্মসভা হয়। স্বামী লোকেশ্বরানন্দ ও ডন্টুর শ্রীমতী 
রমা চৌধুরী শ্রীপ্রীমায়ের জীবনাদর্শ-অবলগ্থনে মনোজ্ঞ 
বক্তৃতা দেন। রাত্রি ৮ ঘটিকায় হাওড়া অভয় 
সন্গীতপরিষদ কতৃক শ্রীশ্রীমায়ের লীলাকীঠন হয়। 
১৭ই মাঘ রবিবার সকাল ৮টায় আশ্রমপ্রাঙ্গণ 
হইতে স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীরামকষ্চ ও শ্রীমার 
প্রতিকৃতি সহ এক বিরাট শোভাযাত্রা প্রধান প্রধান 
রাস্তা প্রদক্ষিণ করিয়া দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে 
আসিয়া শেষ হয়। 

হবিগঞ্জ (শ্রীহট্র) শ্রীরামকষ্চ মিশন সেব! 
সমিতিতে গত ১২ই পৌষ শ্রীন্রীমায়ের শতবর্ষজয়ন্তী 
উপলক্ষ্যে প্রত্যুষে মলারতি, উষাকীর্তন ) তংপরে 
শ্রারামকুষ্ণদেবের, শ্রীশ্রীমায়ের ও স্বামীজীর নূতন 
প্রতিকৃতি স্থাপন পূর্ধবক বিশেষপূজাঃ হোম ভোগ- 
রাগাদি অনুষ্ঠিত হয়। অপরাহে আশ্রম-প্রাঙ্গণে তিন 
শতাধিক শ্রোতৃমণ্ডলীর সভায় অধ্যক্ষ স্বামী 
বরহ্ধাত্মানন্দ শ্রীরামরুষ্খ ও শ্রীপ্রীসারদ[দেবীর নিকট 
জগতের শান্তি ও মঙ্গলের নিমত্ত আন্তারক প্রার্থন৷ 
নিবেদন করেন ও পরে এক নাতিদীর্ঘ ভাষণে 
শ্রমার আদর্শ-জীবনের ভাবধারা! আলোচনা করেন। 
সন্ধ্যায় আরান্রিক ও মাতৃসঙ্গীতের পর. উৎসব 
শেষ হয়। 

মেদিনীপুর শ্রীরমকষ্চ মিশন সেবাশ্রমে 
শরশ্রীমায়ের শতবর্ষজয়ন্তী-উৎসব ছুই পর্ধায়ে মহা- 
মমারোহে উদ্যাঁপিত হইয়াছে । ১২ই পৌষ হইতে 
চারিদিন-ব্যাগী উৎসবে প্রথম দিন বিশেষ পুজা, 
চত্তীপাঠ, হোম, ভজন, সহস্রাধিক নরনারীর মধ্যে 
প্রসাদবিতরণ এবং বক্তৃতা হয়। মেদিনীপুর 
কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীঅমরেশচন্ত্র চক্রবর্তী ও স্বামী 
বিশবদেবানন্দ শ্রশ্রীমায়ের ভ্ীববী ও বাণীসন্বন্ধ 
বন্ধৃতা করেন। দ্বিতীয় দিন ম্যাজিক লঠনযোগে 


শ্রীরামকষ মঠ ও মিশন সংবাদ 


১১১ 


স্বামী সুশীস্তানন্দ শ্রীরামরুষজ ও শ্রীমা-সম্বন্ধে বক্তৃতা 
দেন। . তৃতীয় দিন শহরের বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞগণ 
চণ্ীর গান কীর্ঠন করেন। চতুর্থ দিন শ্রীকৃষ্ণের 
লীলাকীতন হয়। 

জয়ন্তী-উৎসবের দ্িতীয়প্ধীয়ে ৩*শে জানুয়ারী 
স্বামী আদিনাথানন্দ শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও আদর্শ- 
সম্বন্ধে একটি ভাষণ দেন। দ্বিতীয় দিন শ্রীশ্রীমায়ের 
জীবনী ও উপদেশ পাঠ ও আলোচন! হয়। অনুষ্ঠান- 
গুলিতে সহআ্র সহজ্র নরনারী যোগদান করেন। 

শিলং-কেন্ত্রে শ্রীপ্রীমায়ের শতবাধিকী-অন্ষ্ঠানে 
সমবেত প্রার্থনা, ধ্যান ও ভজন-কীত্নে সকলের 
মনঃপ্রাণ অপূর্ব ভক্তিরসে আগ্নুত হইয়াছিল। পঞ্চ 
হইতে দশ বৎসর বয়স্কা ১০১টি কুমারীকে পরিতোষ- 
সহকারে ভোজন করান হয়। ১০১টি চন্দনলিপ্ত 
জবাবিন্বদূলে অঞ্জলি-প্রদান, ভক্তিগদগদকণ্ে চণ্ডী- 
পাঠ, ১০১টি আলোর মালায় উদ্ভাসিত মন্দিরাভ্যন্তরে 
ভক্তিমতী পুররমণীগণের হুলুধ্বনি অনুষ্ঠানটিকে 
বিশেষ মাধুধ দান করিয়াছিল । শ্রশ্রীমায়ের জন্ম 
( আঁবিভীব 7 শৈশব, সাধনা, সেবা ও মাতৃত্বের 
বিভিন্ন দিক সম্বপ্গে যাহাতে জনসাধারণের একটি 
পরিষ্কার ধারণা হয় সেই উদ্দেশে প্রথিতযশা! শিল্পী- 
দিগের অঙ্কিত আলেখ্যদ্বারা একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা 
করা হইতেছে। 

শ্রীহট-কেন্দ্রে শতবাধিকী অনুষ্ঠান যথারীতি 
যোড়শোপচারে পুজা; পাঠ, হৌম, ভোগরাগ এবং 
ছাঁয়াচিত্র-প্রদ্শন ও কয়েক জন বিশিষ্ট স্ুুরশিল্পীর 
ভজনদারা সুসম্পন্ন হইয়াছে 

শিলচর (কাছাঁড় ) সেবাশ্রমে আট দিনব্যাপী 
(১২ই পৌষ-_-১৯শে পৌষ) সাড়ম্বরে বিবিধ কার্ধক্রম- 
সংযুক্ত শ্রী্ঈমার শতবাধিকী অনুষ্ঠানে এতদঞ্চলে সর্বত্র 
প্রভূত উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছে। স্বামী পুরুতাত্মা- 
নন্দের আলোকচিত্রের মধ্য দিয়া শ্রীমার জীবনালেখ্য 
প্রদর্শন ও বক্তা শত শত ভক্ত নরনারীর আনন্দ- 
ব্ধন করিয়াছিল। 


বিবিধ সংবাদ 


পরলোকে বিশিষ্ই ভক্তত্বয়__-ভগবান 
প্ররামরুষ্ণজদেবের গুঞ্জরাটী ভক্তগণের মধ্যে 
বয়োজ্যে্ট শ্রীডাহয়৷ ভাই রামচন্দ্র মেহেতা গত ২৭শে 
নভেম্বর, ৮২ বংসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। 
১৯১২ সনে তিনি প্রীরামকুষ্ জীবনী ও উপদেশ 
গুঙ্জরাটী ভাষায় সর্ধ প্রথম প্রকাশ করিয়া! গুজরাট 
তক্তর্দিগের মধো শ্ররামকষ্জের বাণী প্রচার আরম্ত 
করেন। সবসমেত তিনি শ্ররামকুঞ্ণ ভাবধারাঁর ১৫০ 
খানি বই লিখিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের নাম স্মরণ 
করিতে করিতে মেহেতাজী শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। 
আমরা তাহার আত্মার কল্যাণ কামনা করি । 

পূজ্যপারদ মহাপুরুষ মহারাজের শ্রচরণাশ্রিত 
বিখ্াত চা-বাবসায়ী বি কে সাহ। এগ ব্রাদাসে'র 
প্রতিষ্ঠাতা শবসন্তকুমার সাহ। গত ১০ই পৌষ ৬৭ 
বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। নিজের সততা, 
পরিশ্রম এবং অধ্যবসায়ের বলে তিনি ব্যবসায় ক্ষেত্রে 
বাঙ্গালীর গোরবস্থানীয় হইয়াছিলেন। 
অমায়িক চরিত, বদান্থতা এবং ধর্মানুরাগের দারা 
সকলেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেন। শ্ীভগবান তীহার 
পরলোকগত আত্মার শাস্তি-বিধান করুন এই প্রার্থনা। 

নানাস্থানে' শ্রীপ্রীনায়ের শঙতবাষিকী-__ 

গত ১২ই পৌষ শীশ্রীমায়ের জন্মশতবারিকী 
উৎসব উপলক্ষ্যে কট”ক সারাদিন-ব্যাপী পূজাপাঠ 
কীর্তনাদি এবং স্থানীয় নারীসজ্ঘ সদনে শ্ররামকৃষ- 
নো, আবৃত্তি ও প্রার্থনা-সঙ্গীত হয় । এতন্ভিন্ন 
বিভিন্ন ধর্ম গ্রন্থ হইতে পাঠ, ভজন এবং শ্রীরামকৃষ্ণের 
সর্বধর্মসমন্থয়বাণীর ব্যাখ্যাও হয়। বিকাল ৪২ টায় 
সাধারণ সভার অনুষ্ঠানে বিপুল লোক-সমাগম 
হইয়াছিল। সন্ধ্যার সময় সাধারণ সভার প্রারস্তে 
প্শ্রীমায়ের শতবর্ষ উপলক্ষে ১০০টি প্রদীপ জালাইয়া 
প্শ্বমায়ের আরতি হয়। পরে একটি সভায় 
শ্রীউমায়ের জীবনী ও বাণীসম্বন্ধে বক্তৃতা হয়। 
সভাপতি ছিলেন উড়িয্যার সর্ববরেণ্য নেতা 
ড়াঃ হরেরুষ্ণ মহতাব। 


বসস্তবাবু 


আমেদাবাদ শ্রীরামরুষণ আশ্রমে খ্রশ্রীমায়ের শত 
বার্ষিকী জয়ন্তী দিবস বিশেষভাবে উদ্যাপিত হইয়াছে। 
প্রাতে মঙ্গলারতির পর ভজন, বিশেষ পুজা ও 
চণ্তীপাঠ হইয়াছিল। দ্বিপ্রহরে ভোগের পর ভক্ত 
নরনারীগণ প্রসাদ গ্রহণ করেন। বৈকালে আলমোড়া 
শ্রিরামক্কষ্জ কুটারের অধ্যক্ষ স্বামী অপর্ণানন্দের 
সভাপতিত্বে একটি সভা অন্ুঠিত হয়। 

খাতড়া ( বাকুড়া ) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত 
১২ই পৌষ প্রাতে শ্রীপ্রীমাতাঠাকুরানীর প্রতিকৃতি 
সহ শোভাযাত্রা ও কীন, পরে গইঠাকুর ও 
শীশমাতাঠাকুরানীর পৃথক ভাবে ষৌঁড়শোপচাঁরে 
পূজা ও হোমার্দি দ্বিপ্রহরে প্রায় ছই হাজার 
নরনারায়ণের মধো প্রসাদ-বিতরণ, সন্ধ্যায় আরতি 
ও তৎপরে বালিকাবৃন্দ কতৃক শ্রাস্িকালীকীর্ভন 
হয়। ২২শে পৌষ এক সভায় বেলুড় মঠের স্বামী 
পূরণানন্দ, স্বামী মৃত্যু্জয়ানন্ন ও স্বামী বিশ্বদেবানন্দ 
শ্শ্রীমার জীবনী ও বাণীর বিভিন্ন দিক লইয়া 
হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দ্বারা সকলকে আনন্দদান করেন । 

হাফলং এ স্থানীয় শ্ররামকৃষ্চ সেবাসমিতি 
ও শ্রীশ্রীমায়ের জন্ম-শতবর্ষ মহিলা সমিতির উদ্ভোগে 
এক অভূতপূর্ব ভাবগন্তীর পরিবেশ ও আনন্দোল্লাসের 
মধ্যে শ্রশ্রীমা সারদামণি দেবীর জন্মশতবর্ষয উৎসব 


উদ্যাঁপিত হয়। অপরাহ্থে মহিলাসমিতির সভানেত্রী 
শ্রযুক্তা গিরীন্দ্রবালা দাস মহোদয়ার সভানেত্রীত্বে 
কয়েকজন ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোঁদয় এবং বিদ্যালয়ের 
ছাত্রছাত্রী প্রবন্ধ, কবিতা ও বক্তৃতাদি দ্বারা 


-প্রশ্ীমায়ের পবিত্র জীবন আলোচনা করেন । 


নবদীপ শ্রিরামকৃষ্ণ সেবা সমিতিতে ১২ই পৌষ 
প্রীমা সারদাদদেবীর শতবর্ষ-জয়ন্তী উপলক্ষে বিশেষ 
পৃজা-হোমাদি অনুষ্ঠিত হয়। চন্দননগর হাটখোলা 
নিবাসী শ্রীনিতাই চরণ মোদক মহাঁশয় এই আশ্রমে 
একটি মন্দির নির্মাণ করিক্না দিয়াছেন। দরিদ্র- 
নারায়ণ সেবা! উৎসবের অন্যতম অঙ্গ ছিল। বৈকালে 
একটি সভায় ্রীপ্রীমায়ের জীবনী আলোচিত হয়। 
সভাপতি ছিলেন রা সাহেব শ্রীত্রেলোক্যনাথ সাহা । 
প্রধান বকা ছিলেন দিগিন্দরনায়ায়গ ভট্টাচার্য | 


রি 





ধ্যান 


ধায়তীব পৃথিবী ধ্ায়তীবাস্তরীক্ষং ধায়তীব ছ্ৌধর্ায়্তীবাপো ধায়ন্তরীব পর্বতা 
ধ্যায়ন্তীব দেবমন্য্যাঃ | 

তন্মাদ্‌ য ইহ মনুষ্যাণাং মহত্াং প্রাপ্ন বস্তি ধ্যানাপাদাংশা ইবৈব তে ভবস্তি। অথ 
যে অল্পাঃ কলহিনঃ পিশুন! উপবাদিনান্তে । 


অথ যে প্রভবে! ধানাপাদাংশ। ইবৈব তে ভবস্তি। ধ্যানমুপাস্স্বেতি। 


__ছান্দোগা উপনিষত, ৭৬১ 


| বিশাল বিশ্বপ্রকৃতির অন্তগৃণ্ট মহান রূপটি কখনো উপলব্ধি করিয়াছ কি? মে রূপ তাহার 
স্বনস্ফৃ প্রশান্তিতে, তাহার গম্ভীর মৌনে, অচঞ্চল 'স্ম-স্থিতিতে | ] চাহিয়া দেখ, সবিপ্ীর্ণা এই বন্ুপ্ধরা 
যেন নিম্পন্দ ধ্যানের আসনে বসিয়া আছেন, অন্তরীক্ষও যেন ধ্যানমগ্ন, আবার অস্তরীক্ষের উধেব যে 
দ্লোক -তাহা'ও যেন এক ৭্ব্ধ একাগ্রতার মুতি। জলে যেন ছাইয়৷ আছে শ্ডিমিত শাস্তি পর্বতসমূত 
বেন দাঁড়াইয়া রহিয়াছে অগ্রকম্প্য ধ্যানের বিগ্রহরূপে, দেবতুল্য মনষ্যগণের মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে যেন 
অবিচলিত ধ্যানেরই মভিমা। 


'অতএব পৃথিবীতে ধাহার! শ্রেষ্ঠতা লাভ করেন, বুঝিতে হইবে তাঁহার! ধ্যানসিদ্ধির কণামাত্র পাইয়া 
ধরূপ শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন। পঙ্গান্তরে যাভা্দিগকে আমরা ক্ষুদ্র বলি তাহারা ক্ষুদ্র কেন? ধ্যানিকে তাহারা 
গ্রহণ করে নাই বলিয়া। তাইতে৷ তাহাদিগকে দেখিতে পাই কলহশীল, পরছিদ্রান্বেষক এবং অপরের 
দোষ-ুর্বলতার প্রচারকারী॥ সর্বশক্তির উৎস ধ্যানেরই কিঞ্িন্মান্র ফল আয়ত্ত করিয়া মান্গষের বত শক্তি; 
ঘত কীতি, যত প্রভাব । শ্রেয়স্কামীদের ধ্যানই তাই হউক পরম অবলম্থন। 


কথা প্রসঙে 


ব্বক্ষশাখায় ধস 

কলিকাতা হইতে রাণাঘাট এবং বহরমপুর হইয়া 
পাকিস্তানের সীমান্ত পর্বস্ত উন্তরাভিমুখ যে প্রশস্ত 
রাজপথ কয়েক বসর হইল নিমিত হইয়াছে তাহারই 
কোন এক অঞ্চলে, রান্তা হইতে চার পাঁচ হাত দুরে 
অশ্ব গাছটি দীড়াইয়া ৷ ছুই ফার্লং পূর্বে রেল লাইন 
--তাহারও প্রায় এক মাইল পূর্বে গঙ্গার উন্নত বীধ। 
পশ্চিমে দিগন্তবিস্তত মাঠ - মাঝে মাঝে ছোট ছোট 
গ্রাম। রাজপথে সকাল হইতে সন্ধা পর্ধস্ত লোক 
চলে উত্তর হইতে দক্ষিণে, আবার দক্ষিণ হইতে 
উত্তরে কৃষক, শ্রমিক, শহরের চাকুরে, দোকানদার 
পুরুষ স্ত্রী, তরুণ বয়স্ক । বাঁধের উপর দিয়াও নর- 
নারীর সারি আসিতে দেখা যায়, উহার! রেল লাইন 
ডিজাইয়া শস্তুক্ষেত্ের আঁল ধরিয়া অশ্বথ গাছের 
গা ঘেধিয়া রাজপথে আসিয়া পড়ে। সমস্ত 
পথচারীই অশ্বখকে লক্ষ্য করে, তাহার বহুশাখায় 
বিপুল আয়তনের জন্ত নয়, নিদাঘরৌদ্রে স্ুশীতল 
আশ্রয়ের জন্তও নয় লক্ষ্য করে বৃক্ষটির কাণ্ডে 
উপকাগ্ডে মানুষ নানা! রংএর অসংখ্য কাপড়ের ট্রকরা 
দিয়া তাহার যে অভিনব শুঙ্গার করিয়া দিয়াছে 
তাহারই জন্যা। কতকাল হইতে কি বিশ্বাসে গাছটির 
শাখা-প্রশাখায় কত লোকে এই কাপড়ের 
নিশানা টাঙ্গাইয়া দিয়া আসিতেছে তাহা কেহ 
বলিতে পারে না, জানিতেও চাহে না। কিন্তু নূতন 
পুরাতন বাহারাই যায় তাহারাই এক টুকরা কাপড় 
বাধিয়া দিয়! যায়। হিন্দুরা বিশ্বাস করে ইহা 
তাঁহাদের একটি ধর্মকৃত্যঃ অহিন্দুরা টিটকারি দিয়া 
যায়, “হি ছু'র ধর্ম কী অদ্ভুত! 

পাথরপুজা ও গাছপুজ! মানবসমাজের অতি 
আদিম কাল হইতেই আরম্ভ হইয়াছে। তখন এ 


ভয়। ব্যাধি-আরোগ্যঃ পুত্র-বিত্ত খাগ্শন্তাদি লা 
--এই সকল কামনাপুরণের জন্য মান্য “দেবতা হ 
তুষ্টিবিধানের চেষ্টা করিত। তীহারা রুষ্ট হইলে 
তাহার নান! 'অনিঃ হইবে এই ভয় সর্বদা তাভাকে 
আচ্ছন্ন করিয়া রাখিত। কিন্তু দেবতা সম্থগ্ে 
তাহার ধারণা খুব স্পষ্ট ছিল না নদীর খর, 
মেঘের গর্জন, অশনিপাত, রৌদ্র, বৃষ্টি, উন্নত 
পর্বত, বিশাল মহীরুহ এক কথায় যেখানেই শত্তিঃ 
'অভিবান্তি সেই সব কিছুতেই মানুষের নিজের 
অপেক্ষা শক্তিধর কাহারও সত্তা ও কার্য অম্পষ্টভাবে 
সে অনুমান করিয়া! লইয়াছিল। বনু শক্তি 
দেবতা । বহু তীহাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, "ই 
তাঁদের তোষণরীতিও ছিল বিচিত্র । 

মানতযের জ্ঞান, বুদ্ধিঃ কল্পনা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে 
তাহার দেবতার ধারণা বহু রূপান্তর পরিগ্রহ করিল । 
পুথক পুথক দেবতার সংখ্যা! কমিয়া বৃহ্র 
ব্যাপকতর অখিল বিশ্বনিয়ামক এক দেবতার ধারণ' 
আসিল। প্রারৃতিক শক্তির অপেক্ষা আগ্মিঞ 
শক্তির মুল্য অধিকতর প্রতিষ্ঠা লাভ করিণ। 
জ্ঞানময়ঃ প্রেমময় আনন্দময় ভগবানকে তাহর 
নিজের চৈতন্ঠসতাকে ক্রমশঃ নানুষ আবিষ্গীর করিল । 

ধর্মের স্বরূপ; প্রয়োজন, ক্রিয়া ও লক্ষা সদে। 
মানের ধারণা সহ সহম্ন বংসর পূর্বের 
ইতিহাসকে আজ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে । 
কিন্তু তবুও নে তাহার আর্দিম “দেবতা-তোন৭ 
সংস্কার ছাড়িতে পারে নাই। প্রমাণ মুশিদাবাদের 
রাজপথের এ অশ্বখবৃক্ষ । যাহারা গাছের ড'লে 
দেয় তাহাদের ধর্ম কোন্‌ পর্ধায়ে ? খুব উচ্চ পধায়ের 
নিশ্চিতই নয়। তথাপি কিন্ত হিন্দুধর্ম বলেনা, রর 
শীছটিকে এখনই কাটিয়! উড়াইয়া দাও, শাখা-প্রশাখা 


চৈত্র ১৩৬০ ] 


হইতে লম্থমান নানা বর্ণের মলিন বন্ত্রথগুগুলি 
টানিয়াঃ ছি'ড়িয়া আালহিয়৷ দাও। মান্য পৃথিবীরই 
মান্ুষ। অনেক তাহার কামনা, অনেক তাহার 
বিপদ বেদনা হুঃখ-অশান্তি। দৃষ্ট জগতের পরীক্ষিত 
সম্ভাবনাগুলি লইয়াই সর্বদা সে থাকিতে পারে না । 
অনৃষ্ট, অক্দেয়ের জন্ত তাই মাঝে মাঝে সে ব্যাকুল 
হয়। ভাবে, লৌকিক উপায়ে যে সকল বাসন 
মিটিল না, হয়তো অলৌকিক উপায়ে তাহা পূর্ণ হইতে 
পারে। তাই সে রাজপথে চলিতে চলিতে এক টুকরা 
নেকড়া অশ্বখ্খের ডালে বীধিয়৷ করজোড়ে অজান৷ 
শক্তির উদ্দেশে আকৃতি জানাইয়া চলিয়া যায়। 
ঢুদলতা ! _ কিন্তু হিন্দুধর্ম জানে, মানুষকে সবল 
হইতে সময় দিতে হয়। 

কয়েক শতাব্দী পূর্বেও দেশের পল্লীতে পল্লীতে 
খান্য গাছ-পাথরে সিদূর যেমন মাখাইত, তেমনি 
ধর্মজীবনের উচ্চতর সাধনা-সন্ধেও সজাগ থাকিত। 
কথকতা, যাত্রা” নানাপ্রকার পৃজা অর্চনা কীতন 
প্রনুতির মাধ্যমে পল্লীর নরনারী ধর্মের মম উপলব্ধি 
করিবার সুযোগ পাইত। আজ সেদিন নাই। 
অর্থনীতির ক্ষেত্রে বতমান সমাজের যেমন মর্সীস্তিক 
বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যাঁয় - অতি-দরিদ্র ও অতি- 
ধনী একই সমাজে পাশাপাশি চলিয়া ফিরিয়া 
বেড়াইতেছে _শিক্ষা-সংস্কতির ক্ষেত্রেও এরূপ 
শোচনীয় বৈপরীত্য প্রকট -বিচারহীন অন্ধ 
কুসংস্কারাচ্ছন্ন নরনারী বৃক্ষশাখায় নেকড়া ঝুলাইয়া 
ফিরিতেছে, আবার স্ুুসংস্কৃত বিদ্বন্মগুলী ধর্মের কথা, 
দশনের কথা বিদগ্ধসমাজে আলোচনা করিতেছেন, 
প্রচার করিতেছেন। কোথাও একেবারেই 
অন্ধকার, আবার কোথ/ও উজ্জ্বল আলো ! অর্থনীতির 
ক্ষেত্রে আমরা যে বৈষম্য ঘুচাইবার চেষ্টা করিতেছি 
শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও এরূপ উদ্ঘম আনা 
প্রয়োজন। হিন্দুধর্মের মূল সত)গুলি সহজ করিয়া 
গ্রামে গ্রামে প্রচার করা আবশ্তক আগেকার 
দিনের কথকতা, পাচালী। যাত্রা! ॥ কীর্তন প্রভৃতির 


কথা গ্রসঙ্গে 
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মধ্য দিয়! - যাহাতে হিন্দু জনসাধারণের ধর্মবিশ্বাস ও 
আচরণ যুক্তিপ্রতিষ্ঠ ও গভীর হয়। তখন যদি 
অশ্বথগাছে সে কখনো নেকড়া ঝুলাইয়৷ দেয় তোঃ 
উহার যথার্থ মূল্য বুঝিয়াই করিবে উহাই ধর্মের সব 
এই অজ্ঞান তাহার থাকিবে না। তখনই সে 
সমালোচকদের টিটকারি সচেতনভাবে হাসিয়া 
উড়াইয়া দিতে পারিবে। কিন্তু তংপুবে নয়। 
তৎপূর্বে রাজপথচারী শত শত সাধারণ হিন্দু নর- 
নারীর হিন্দুত্বের মান এ “বৃক্ষশাখায় ধর্ম! পর্বস্তই | 


বিচ্লেবণ 

কুস্তমেলার মর্মান্তিক ঘটনার কথা সহজে 
ভুলিবার নয়। সমস্ত দেশবাসীর হৃদয়ে উহা একটি 
গভীর শোক ও বেদনার রেখাপাত রাখিয়৷ গিয়াছে । 
কাহার ক্রটিতে কি ধরনের অব্যবস্থায় শত শত 
নরনারীকে এমন অপ্রত্যাশিত প্রাণ বিসর্জন করিতে 
হইল তাহার বিস্তারিত বিবরণ তথ্য- নিধ্ঠরক 
কমিশনের অনুসন্ধান শেষ হইলে জানিতে পারা 
যাইবে। ইতোমধ্যে নানা সাময়িক ও সংবাদপরে, 
তথা নানা সম্মেলনে লোকের মুখে বনু প্রকারের 
আলোচনা, বিতর্ক, অন্ুযোগাঁদি পড়িতে ও নিতে 
পাঁওয়! যাইতেছে । কেহ বলিতেছেন, নাগ! সন্গযসীরা 
কোন বিশেষ আচরণ দ্বার! প্রথম বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি 
করিলে পরে অন্ান্ত কারণে উহ বৃদ্ধি পায়। বনু 
প্রত্যক্ষদর্শী নাগার্দিগের উপর কোন দোষারোপ 
করিতেছেন না। কেহ কেহ শুধু নাগা নয় সমগ্র 
সাপুসমাজ এবং সাধুদের শোভাযাত্রা! ব্যপারটিরই 
উপর দুর্ঘটনার জন্ত পরোক্ষভাবে অনেকট। দায়িত্ব 
চাপাইতেছেন। অর্থাৎ তীহার্দের মতে লক্ষ লক্ষ 
নরনারী একটা ঘুক্তিহীন আবেগের বশবর্তী হওয়ার 
দরুনই এইরূপ হুর্ঘটন! ঘটিল এবং ভবিষ্যতেও ঘটার 
সম্ভাবনা থাকিবে। এই সমালোচকগণ চান দেশের 
লোকের জীবন-দর্শনেরই সংশোধন - এমন একটা 
জীবন ধারার স্থাি যাহাতে লোকে একটা অনুষ্ঠান- 
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মূলক ধর্মরুতাকে অবলম্বন করিয়া এইরূপ মাতামাতি 
না করিতে পারে। 

ফোন বিশেষ দিনক্ষণেঃ কোন বিশেষ 
তীর্থসলিলে স্নান করিয়া বা সাধু মহাত্মার্দের চলির৷ 
যাওয়ার পথের ধূলি স্পর্শ করিয়া পুণ্যসঞ্চয় পুরাণে 
বা স্বৃতিতে বা অন্ত কোন ধর্মপুস্তকে লেখা থাকিতে 
পারে, কিন্ত হিন্দুধর্মের উহাই যে একটি বড় কথা নয় 
তাহা উপনিষদ গীতাদি শাগ্ন ধাহারা পড়েন তাহারাই 
জানেন। প্রকৃত ধর্জীবন এইরূপ কোন সংক্ষিপ্ত 
কৃত্যে গড়িয়া উঠিতে পারে নাঃ উহার জন্ত যে চাই 
বহু ত্যাগস্বীকার, সংযম, বু সদ্ভাবনা ও বৃত্তির 
অন্গণীলন তাহা প্রত্যেক হিন্দুশাণ্ে ঘোষিত। তবে 
এমন লোক আছে, হয়তো লক্ষ লক্ষই আছে, 
যাহাদের জন্ এরূপ আনুষ্ঠানিক রৃত্য প্রয়োজন-__ 
তাই হিন্দুধম এই সকলকে উৎসাহ দিয়াছেন। 
হিন্দুধর্ম মনুষ্যমনের বৈচিত্যকে গভীরভাবে 
বিশ্লেষণ করিয়াছন। এক এক মানুষ ধর্মসংস্কৃতির 
এক এক ধাপে দাঁড়াইয়া অছে-_ওখান হইতেই 
তাহাকে তুলিতে হইবে, উন্নতির পথে লইয়া যাইতে 
হইবে। তাই কুস্তমেলায় যাহারা ন্নান ও সাধুদর্শন 
দ্বারা পুণ্যাজন করিতে সমবেত হইয়।ছিল শ্রেষ্ঠ ও 
কল্যাণতম আধ্য ক্সিক সত্যসমূহের ঘোষয়িত। 
খবিগণেরই সমর্থন তাহাদের সহিত আছে। তবে 
খধিগণ কখনো! একথা বলেন নাই যে, এ স্নান 
করিয়াই থামিতে হইবে, উহাই ধর্মের সবটা । প্ররুত 
ধর্ম যে উহা হইতে অনেক দূর তাহা তাহারা 
অবিসংবাদিত ভাবে বলিন্া গিয়াছেন। আমরা 
পূর্ববর্তী আলোচনায় দেখাইয়াছি “বৃক্ষশাখায় ধর্ম 
ধর্মের মর্ম না জানিয়। করা যায় (শত সহস্র পথের 
লোকের মতে৷ ), আবার জানিরাও করা যায় [ নিজের 
অপেক্ষাকৃত দুর্বল (7?) মুস্ুতে ]। কুন্ত্গানের 
ক্ষেত্রেও এই দুই শ্রেণীর লোক আমর! লক্ষ্য করিতে 
পারি। উভয় শ্রেণীর প্রতিই আমাদের সহিষ্ণুতা 
থাকা উচিত-_তবে ধাহার হিন্দুজাতিকে ভালবাসেন, 
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উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ--৩র সংখ্যা 


হিন্দুধর্মের সংরক্ষণ ও প্রচারের জন্য কিছু করিতে 
চান তাহারদিগের একটি কর্ঠব্য সুস্পষ্ট । অশিক্ষিত 
এবং অজ্ঞ জনসাধারণের নিকট ধর্মের মুল সন্ত 
তাহাদের মতে৷ করিয়া উপস্থিত করিতে হইবে 
যাহাতে কুন্তঙ্গানা্থাদের মধ্যে যাহার! পূর্বোক্ত প্রন 
শ্রেণীর লোক কোন উচ্চ আদর্শ বা ভাববিহীন 
গতানুগতিক একটি আচারকেই ধর্ম বলিয়! যাহারা মান 
করে -তাহাদ্দের লংখ্যা উত্তরোত্তর কমিয়৷ আসে। 

ুস্তশ্নানার্থী জনগণের কোন দল একটি তৃতীয় 
শ্রেণীতে পড়েন কি? ধাহাদ্দের কৃস্তমেল! দর্শন ও 
কুস্তরুত্য নিছক একটি লোকাচার নয় অথবা ধাহারা 
এমন লোকের মধ্যেও পড়েন ন। ধাহাদ্দের ধমের 
উচ্চতর লক্ষ্য ও সাধনা-সন্প্ধে পরিক্ষার জ্ঞান থাকা 
সম্বেও পুণ্যলাভের আকর্ষণ যায় নাই ? হাঃ এমন 
একটি শ্রেণীরও অস্তিত্ব অনস্বীকাধ। যে সকল 
সাধুসন্ত বা গৃহস্থ ভক্ত সাধনমার্গে অনেক দূর অগ্রসর 
হইয়াছেন, জীবনে জ্ঞান-ভক্তি কিছুটা লাছ 
করিয়াছেন, তাহারা স্বভাবতই “পাপক্ষালন' বা 
পুণ্যার্জনে'র কথা ভাবেন না। তাহারা কুস্তে যা 
তগবদ্ক্তি বা তর্রঙ্ঞানের উদ্দীপনার জন্ত। সাধুসন্ত 
ও ভগবদ্তক্গণের দর্শন ও সানিধ্য নিষ্কাম অধ্যাত্ম- 
সাধনারই অন্তর্গত। সহআ্র সহত্র লোক যেখাশে 
ভগবানের নামে ও চিগ্তায় একত্র হইয়াছে সেখানে 
জীবন্ত তীর্ঘের আবির্ভাব ঘটে । 

ধাহারা পুণ্য বা সাধুসঙ্গ বা জ্ঞান ভক্তি বা “ধম 
লইয়া মাথা ঘামান না, তাহাদেরও কম্তসশ্মিলনে 
যাওয়ার একটা! সার্থকতা আছে। ভারতের নানা 
অঞ্চল হইতে নান! ভাষাভাষী; নানা আচারব্যবহার- 
ুক্ত লক্ষ লক্ষ নরনারী একটি জারগায় মোটামুটি 
একই উত্দেস্তে জম! হইয়াছে। সমগ্র ভারতবধের 
একটা অন্তরপরিচয়, অর্থাৎ সরল ভাষায় ভারতের 
নাড়ীর পরিচয় এ স্থানে পাওয়া যায় নাকি? যি 
কেঁচো খুঁড়িতে সাপই বাহিক্স হইয়া যায়, অর্থাং 
নিরপেক্ষ বিশ্লেষণে যদিই ইহা গ্রীমাণিত হয় যে। এ£ 
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বিরাট জন-সন্মিঙ্গনের একটা বৃহৎ অংশের মন ধর্ম- 
নামক কুসংস্কারকে ভীষণ ভাবে আকড়াইয়৷ ধরিয়া 
আছে তাহা হইলেই বা তয় কি? শ্বামী বিবেকানন্দের 
একটি কবিতার (08613 [71)9/8:68 ) এই 
পঙক্তিগুলির কথ! মনে পড়িবে - 


কটন] 59859, 
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[ ভাবার্থ “বিজ্ঞ লোকের। ভুরু কু'চকাইয়া, চক্ষু, মিট 
মিট করিয়া, অবজ্ঞার হানি হাসিয়! রার দিলেন, উ 
'কুলংস্কার'। সে কিন্তু উহার শক্তি ও শান্তি প্রাণে প্রাণে 
অনুতব করিল। বিজ্ঞদের কথার জবাবে মৃদুষ্বরে শুধু এই টুকু 
বলিল,--'অহে।! পরম ঈপ্সিত কুসংস্কার !' ] 


বঙ্গসংস্কৃতি 

বাঙ্গালী ভারতীয়, আবার বাঙলার মাটির 
লোকও । বৃহৎ ভারতবর্ষের আশা আকাঙ্ষা আদশের 
মহিত যেমন তাহাকে তাদাত্ম্য বোধ করিতে হইবে 
তেমনি বাঙ্গীলী চরিত্র, ভাব ও জীবনধার! হইতে 
কোন সময়েই তাহাকে বিচ্ছিন্ন হইলে চলিবে না 
বাঙ্গালী ভারতীয়ত্বের পূর্ণ মর্ধাদা দিয়াও কোথায় 
যথার্থ বাঙ্গালী এ সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা ও অনুভূতি 
রাখা প্রয়োজন, বিশেষত: জীবনের বহুক্ষেত্রে বাঙ্গালীর 
এই ছুখকর অপমান ও পরাভবের দিনে। 
প্রার্দেশিক সংস্কৃতির সংরক্ষণ যে «প্রাদদেশিকতা” নয় 
তাহা দেশের অনেক নেতা এবং বুধমগ্ডলী স্বীকার 
করিতেছেন। 


কথা প্রসঙ্গে 


১১৭ 


গত ২৯শে মাঘ ( ১২ই ফেব্রুয়ারী ) হইতে ১০ই 
ফান্তন পর্যন্ত এগারো দিন কলিকাতার মহম্মদ আলী 
পার্কে যে ব্ঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলন হইয়া গেল উহা'র 
উদ্দেশ্য এবং কর্মধারার মধ্যে একটি বলিষ্ঠ বাঙ্গালীত্ব- 
বোধ প্রকাশ পাইয়াছে। আজকাল 'দাংস্কৃতিক 
অনুষ্ঠান অর্থেই কিছু নাঁচ, কবিতা আবৃত্তি ও 
কান্নার সুরে কিছু '্ডীর্ণ” সঙ্গীত পরিবেশন বুঝায় 
বাঙ্গালীর স্চিরলন্ধ জীবন-সংস্কৃতির কতটুকু পরিচয় 
এ সকল অনুষ্ঠানে মিলে তাহা ব্লা কঠিন। আলোচা, 
বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলন সম্বন্ধে কিন্ত একথা বলা চলে না। 
উদ্যোক্তারা তাহাদের বহুমুখী কর্মস্থচির মাধ্যমে 
সত্যই বঙ্গসংস্কৃতির একটি ব্যাপক রূপ দর্শক ও 
শ্রোত্বুন্দের সম্মুখে ধরিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়া- 
ছিলেন। তাঁহারা ভুলিরা যাঁন নাই, বাওলাদেশ মানে 
শুধু কলিকাতার শহর নয়, আর সংস্কৃতি মানে শুধু 
বৃত্য আর গীত নয়। সঙ্গীত, নৃত্য; শিল্প, সাহিত্য, 
ধর্ম এ সকলই সংস্কৃতির এক একটি প্রকাশ। বিশিষ্ট 
মনীষিগণ বিভিন্ন দিনে তথ্যপূর্ণ বক্তৃতার মধ্য দিয়া 
এই এক একটি দিকের সরস শিক্ষা্রদ আলোচনা 
করিয়াছিলেন। বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলের লোঁক 
সঙ্গীত, বা, নৃত্য প্রভৃতি শহরের বাঙ্গালীদের নিকট 
বাঙলার একটি অভিনব প্রাণ-পরিচয় উপস্থিত 
করিয়াছিল সন্দেহ নাই। 

সম্মেলনে অবশ্যই অনেক ত্রুটি ছিল ( এই প্রথম 
বর্ষের প্রচেষ্টায় তাহ! স্বাভাবিকই )। বঙ্গসংস্কতির 
পরিচয় বলিতে পরিকল্পিত কর্মস্থচি ছাড়া আরও 
অনেক কিছু বুঝায়। তবুও উদ্মোকগণ এবারকার 
প্রচেষ্টায় যে সাফলালাভ করিয়াছেন তাহাতে তাহারা 
বাঙ্গালীমাত্রেরই ধন্ঠবাদার্থ | 


তা টুকরা স্মৃতি 


রীস্বরেন্্রনাথ চক্রুবর্তাঁ, এম্*এ 


খ্বী: ১৯১ সালে জয়রামবাটীতে প্রথম 
শ্রপ্নীমায়ের দর্শন পাই। চার বন্ধুতে এক সঙ্গে 
গিয়্াছিনাম। এই সাক্ষাতের বিশ্রিত বিবরণ 
অন্ত একট লেখায় * ইতপূর্বে বলিয়াছি। এখানে 
কয়েকটি টুকর৷ স্বৃতিকথা লিপিবদ্ধ করিতেছি । 
ূ বিষুপুর হইতে গরুর গাড়ীতে চাঁপিয়। প্রায় তিন 
রাত্রি অনিদ্রার পর আমার গভীর নিদ্রা হইল এবং 
আমি এমন একটি স্বপ্প দেখিনাম যাহা এই বিয়াল্লিশ 
বংসর পরেও আমার মনের মধ্যে অস্কিত আছে 
নুম্পষ্টভীবে। কত ত্বপ্রই তো দেখিয়াছি ও 
ভূলিয়াছি, কিন্ক এ স্বপ্ন আজও ভুলিতে পারি নাই। 
দেখিলাম ( বোধ হয়) একটি লাল বর্ণের মেজেতে; 
একটি দ্বিতল কক্ষে ্্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী বসিয। আছেন 


ও হুইজন মন্ন্যাসীও আছেন। ইহার পূর্বে আমি' 


মাতাঠাকুরাণীকে চর্মচক্ষে কখনও দেখি নাই। এই 
গাঢ় নিদ্রা ও স্বপ্নদ্শনের কালে আমার শরার ও মন 
যেন সম্ত্ীবিত হইয়৷ উঠিল - সব পুপ্ীভূত কেশ ও 
অবসাদ যেন কোথায় চলিয়৷ গেন। তাহার পর 
জয়রামবাটা আসিয়া! দেখে সেখানে বাস্তবিকই 
ছই জন সাধু ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী এবং পূজনীয় 
নির্মল মহারাজ উপস্থিত আছেন। এ ব্যাপারটিকে 
অলৌকিকের পর্যায়ে হয়তো ফেল! চলে। 
জয়রামবাটা আসিয়া আমরা! শ্রীমার সঙ্গে যেরকম 
স্বাধীনতা নিম়াছি, এরূপ অসঙ্কোচ ব্যবহার পরে 
উদ্বোধনের বাটাতে সম্ভব হয় নাই। আমার 


সঙ্গিত্রয়ের একজন প্রফুল্ল বন্দ্যোপাধায় যতদূর 
মনে হয় ৬রামলাল দাদার নিকট হইতে ঠাকুরের 
একটি ভুবন-মনোহর নৃত্য-ভঙ্গী শিখিয়াছিলেন। 

গ উদ্বোধন, ভান, ১৩৫৯--'একটি ভাগবত জীবন” 
প্রবন্ধ জষ্ব্য। 





প্রকুল্প স্ুকান্তি স্থুপুরুষ ছিলেন; তখন তাহার 
বয়স মাত্র সাতাস কি আটাস হইবে। তাহার 
মনেরও আনন্দ অতুনীয়-প্রায়। তিনি মায়ের সেই 
বহিঃপ্রকোষ্ঠে ঠাকুরের সেই ত্রিলৌক-অভিরাম 
নৃত্য এমন মোহন ঠামে অভিনয় করিলেন 
থে সকলেই একেবারে অবাক! আর ভাম্পিসী 
সরন! বিধুরা ভানুপিমি এই অনৃষটপূর্ব আনন্দনৃতা 
দর্শনে আনন্দবিহ্বল হইয়া বিমুগ্ধভাবে বলিলেন, 
“ওমাঃ এমন আনন্দ তো দেখি নি।” তাহার 
সেই বিন্ময়-বিক্ফারিত দৃষ্টি এবং সমাহিত-প্রায় ভাব 
আমার মনে এখনও জাগিয়া আছে। 

ভানু পিসী! এই ছুইটি কথার ভিতরে কত না 
মাধুরী, কতনা স্থৃতি জড়িত রহিয়াছে। যেন মন্ত্রপৃত 
এই নামটি ! শ্রীরামচন্ত্রের শবরীর মত, শ্রীরুষ্ণের ফল- 
বিক্রয়িণীর মত এই অশিক্ষিত-পটীয়ুসী, আক্ষরিক 
বিদ্যায় গরীয়সী ন। হইয়।ও অমল ভগবতপ্রেমে 
মহীয়সী এই গ্রামা মহিলা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর 
লীলাসহচরীরূপে এবং শ্রীস্ররামরষ্ণদেবের অশেষ কপা 
পাত্রীরূপে চিরম্মরণীয়৷ হইয়া থাঁকিবেন। বয়সে 
অধিক হইলেও “রসেশ্বরীর' প্রসারে ইনি ছিলেন 
একটি ভগবত-প্রেমিকা রসিকা বালিকা । ছোট- 
থাটো মানুষঃ চোখে চশমা, আমাদের ভান্ুপিসী কত 
কথাই না অনর্গল বলিয়া যাইতেন : ঠাকুরের কথা । 
ব্রহ্গানন্দ যে কি তাহা শতবাসনাবাসিতচিত 
মানবের কল্পনাতীত। কিন্তু এই যে ভাম্ুপিসী 
যিনি একরকম সর্ববিধ পাঁধিৰ সম্পদ হইতে বঞ্চিতা, 
পতিহীনাঃ কন্ঠাহারা, দারিদ্রের ক্রোড়ে লালিতা 
ব্মান শিক্ষার আলোক অপ্রাপ্ত, যেন বিধাতা 
কর্তৃক সর্বতোভাবে অভিশপ্ত এই যে সদেগাপ 
বর্লনা। তীহার এই অপাধিব প্রেম। পরা ভক্তি, 


চৈত্রঃ ১৩৬০ ] 


স্বত্কুর্ঠ আনন্দ আদিল কোথা হইতে? শত শত 
শান্ধ অপেক্ষা কি এই রকম জলন্ত দৃষ্টান্ত “দৈবীসম্পদ 
ও ভগবস্তক্িযোগের মহিমার অস্তিত্ব প্রকটিত 
করেনা? এই রকম অনেক ভগবদ্তক্ত নারী ও 
পুরুষ 'অলক্ষিতে এখনও ভারতে বাস করিতেছেন ও 
করিয়াছেন বলিয়াই বোধ হয় নানাবিধ বাদবিতগার 
মধ্যেও ভারত-ভারতী এখনও জীবিতা আছেন। 
জাতিতে সদেগাপ হইলেও শ্রী-্রীমাতাঠাকুরানীর এই 
নর্মসথী সমস্ত জাতির গণ্তীর পারে। আমি গান 
গাহিতে জানিতাম। শ্রাশ্নীমাকে গুনাইয়া বোধ হয় 
এই ছুইটি গান গাহিয়াছিলাম “আদর করে হে 
রেখো আদরিণী শ্তামা মাকে আর “করুণানয়নে চাও 
গো মা।” সঙ্গীত সমাপ্ত করিবার পর বোধ হয় মা 
আমাদের প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। আমি তাহার 
কানের কাছে আঙ্গুল লইয়া ( এমন ম্পধ? আমার ! 
জিজ্ঞাস! করিলাম,__-“(এই গান) কানে কি ঢোকে ?” 
স্রপ্রসন্নবদনা ' মাতাঠাকুরানী 'অমনি বলিয়৷ উঠ্ঠিলেন, 
“হৃদয় ভেদ করে যাচ্ছে । তুমি গানে সিদ্ধ হবে।” 
আহা। শুনিয়া যে কি আরাম পাইলাম তাহা 
লিখিয়া প্রকাশ করিতে পারিনা । কথা ছুইটি 
অক্ষয় কবচের মতে! আমার বুকে এখনও ( পচাত্তর 
বংসর বধসে) গাথা আছে । 


ইহার পর আরও অনেকবার ম।তাঠাকুরানীকে 


উদ্বোধনে দেখি। কিন্তু সেখানে শশ্রমাত 
রাজেশ্বরী -দ্বারপাল ও দ্বারপালিক|দ্/রা সতত 
বেষ্টিত ৷ সেখানে অত ঘনিষ্ঠভাবে মিলিবার বা 
কথা কহিব।র স্থুযোগ ঘটে নাই। মাতাঠাকুর।না 
'অবগুঠন।বৃতা হইয়া পদকমল অনাবৃত রাখিয়া 
দ্বিতল কক্ষে পালক্ষের উপর বসিয়৷ থাকিতেন। 
আমি প্রণাম করিয়৷ এই ভাবে নিবেদন করিতাম 
“মা, কিছু যে হচ্ছে না।” অভয়! অভয় দিতেন 

“হবে! হবে।” এই পধস্ত। তাহার পরেই নামিয়া 
আমিতাম, কেন না একাধিক জানা অজানা লোক 
সর্বদাই বর্তমান। আমার সহধর্মিণী প্রীমার নিকট 


টুকর৷ স্বৃতি 


১১৪৯ 


দীক্ষিতা হইয়াছিলেন। একদিন তাহাকে সঙ্গে 
লইয়! উদ্বোধনে যাই ও শ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করি, “মা, 
এ কি বিগ্যাশক্তি না অবিদ্যাশক্তি ?” উত্তরে তিনি 
বলেন,-_“বিদ্বেশক্তি ! তা নইলে কি তোমাদের 
ঘরে এসচে ?” আরও সামা একট কথাবার্তা হয়, 
তাহা উল্লেখযোগ্য নহে। 

অনেক বংসর পূর্বে খন বেলুড় মঠে ৬ছুর্গোংসব 
অনুষ্ঠিত হয়-_যতদুর মনে পড়ে সেবারে মাতা 
ঠাকুরানা মঠে পদার্পণ করেন। সন্গাসী 'ও ভক্ত- 
পরিবেষ্টিতা মা এখানে রাজরাজেশ্বরী । মনে হয়, 
সেইবার দেখিল/ম পুজনীয় বাবুরাম মহারাজের 
আনন্দোচ্টাস। তাহা বোধে বেধগম্য-_কিস্ত 
অবর্ণনীয়। বাবুরাম মহারাজের সেই রক্তিম|ভ 
গৌরবর্ণ ভাবসমুজ্জন মনোহর বদনমণ্ডস ও রক্তান্ত 
নেযুগল যেন আনন্দে ফাটিয়া! পড়িতেছিল। 
শরৎ মহ|রাজ অ|সিয়ছেন উদ্বোধন হইতে- ধীর, 
স্থির, গজেন্সদুশগন্তীর । সনি সবে স্বামীজীর 
ভবনের এক তলায় পশ্চিম দিক হইতে পদসংলগ্র 
করিয়াছেন, 'অমনহই কোথা হইতে বেন ছুটিয়। আসিয়া 
বাবুরাম মহার।জ্গ 1টপ করিয়া শরং মভার।জকে 
প্রণাম করিলেন । তাহার মন 'ও বাকা বেন সম্মিলিত 
হইয়াও অন্তরের উদ্বেল আনন্দ প্রকাশ করিতে 
পারিতেছিশ না। যতদূর মনে আছে, তিনি আনন্দ- 
মগ্ডিত চঞ্চন হানতে একেবারে বালকের মত বলিলেন 
_শ্দাদা! কি আনন্দ ভীযা।” কথা সামান্াই ও 
স্বল্প, কিছ্ছ বঞ্ত 'অসামান্ধ ও অণল-_বর্ণনাতীত। 
গম্ভীর শরং মভ।রাজেরও সেই আনন্দের ছোয়াচ 
লাগিল; কিন্বু তাহার 'অভিব্যক্তি অন্তবিধ | 
বাবুরাম মারাজের এই উচ্ছলিত আনন্দে তাহার 
জগধিতুল্য ভাবগন্তার আনন একট! দিব্য হাসিতে 
উদ্ভাসিত হইয়! উঠিল। এই সংলাপশূন্য দিব্যানন্দের 
ছবি ধ্যানের বিষয়, বর্ণনার নহে। 

শুকুপ মহ/রাজ (ম্বাণী আত্মনন্দজী ) কিন্ত 
নানাবিধ ভক্কের এই যে “মা” “মা” করিয়া নানা 


১২৩ 


আবদ।র, তাহা তেমন পছন্দ করিতেন না। তিনি 
একদিন যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার মর্ম এই £ স্বামী 
বিবেকানন্দ মাঠাক্রুনের সামনে সসন্ত্রমে হাত 
জোড় ক'রে থাকতেন। আর সব আছুরে বুড়ে৷ 
লোকের দল 'ম্যা” “মা বোলতে অঙ্ঞান! 
হয়তো এই শ্লেষের মধ্যে কিছুটা সত্য ছিল; কিন্ত 
এ কথ! সত্য যে, জয়রামবাটাতে মাতাঠাকুরানী 
প্রায় সব শ্রেণীর ভক্তকেই যথেষ্ট প্রশ্রয় 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ধ--৩লস সংখ্যা 


দিয়! তাহাদের মনপ্রাণ চিরজনমের মত কাড়িয়া 
লইয়াছিলেন। 

একটি ব্যক্তিগত কথা বলিয়া এই টুকরা স্থৃতি 
শেষ করি। আমার অনিদ্রা রোগ আছে। এমন 
অনেক রাত্রি গিয়াছে ষখন কিছুতেই নিদ্রা 
আসে না। তখন “মানসোস্তেদতীর্ঘের” মতন 
শ্ীশ্রীমাতাঠাকুরানীর হ্গিগ্ধ মৃতিটি ভাবিতাম-_আঁর 
ভাবিতেই নিদ্রা আসিত। 


শ্রীশ্রীারদা সরম্বতী 
( পাঁচালী ) 
শ্লীমতী স্ধাময়ী দে, ভারতী, সাহিত্যশ্রী 


জয় ম৷ সারদা মাতা৷ তুমি বাগ দেবী, 
পূজিলে তোমায় হৃদে ফোটে জ্ঞানরবি। 
অবিদ্ভা আধারে ডুবে আছে এ সংসার, 
জ্ঞানালোক দানি সবে করহ উদ্ধীর। 
জ্ঞানের অভাবে লোকে ছুঃখ কষ্ট পায়, 
তোমার না ছলে কপা কি হবে উপায়। 
ন! পড়িয়া বই পুথি অনায়াসে হাঁসি, 
ঢালিলেন রামক্চ জ্ঞান রাশি রাশি। 
তুমি মা সঙ্গিনী তার হয়ে অধিষ্ঠনি, 
তার ইচ্ছা পূর্ণ কর করি কৃপা দান। 
ঠাকুর কহেন তোম! “ও যে সরন্বততী, 
রূপ ঢাকি জ্ঞান দিতে এল বুদ্ধিমতী |” 
জ্ঞানের আশায় সবে আসি দলে দলে, 
ক্পাকণা মাগি লয় পড়ি পদতলে । 
যাগ যজ্ঞ করি যাহা পাওয়া নাহি যায়, 
ভোমার কটাক্ষে তাহা অনায়াসে পায়। 
সরম্বতী-রূপে মাগো আস ধরণীতে, 
দেশময় সাড়া জাগে তোমারে পুজিতে। 
আমের বউলে যবে ঘেরে চারিধার, 

কুল পাকি গাছে গাছে হয় একাকার । 
মাঠে মাঠে পাকা ধান কাট। রাশি রাশি, 
প্রকৃতির মাঝে ফোটে মা তোমার হাসি। 
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পলাশের গছে গাছে রাঙা রাঙা ফুলে, 
তোমার চরণ যেন দোলা পরে দোলে। 
ঘরে ঘরে ও চরণে “নমোহস্ততে” বলি" 
রাশি রাশি গাঁদা ফুলে দেয় পুষ্পাঞ্জলি। 
স্বরূপ লুকায়ে এবে এলে যে ধরায়, 

যে ডাকে একান্তে তোমা সে তোমায় পায় 
তোমার চরণ যেব! করেছে স্মরণ, 

ধন্য হয়ে গেছে তার এ নর-জীবন। 
তোমারে স্মরিয়া আজি কত শত নারা, 
হইতেছে দিন দিন জ্ঞানের ভাণ্ডারী । 
দিনে দিনে হইতেছে অবিষ্যার নাশ, 
আধারে হেরিছে সবে আলে!র প্রকাশ । 
শাগ্প আদি ভুলি করে অশাস্ত্ীয় কাজ, 
বিশৃঙ্খলা এসেছিল সমাজের মাঝ । 

তুমি মা করিলে রক্ষা ধরাতে আদিয়া, 
তোমার আদর্শে সব উঠিছে গড়িয়া । 
মহাবিদ্ধা তুমি মাত আগ্াশক্তি মানি, 
সুখদা বরদা বাণী দেবী বীণাপাণি। 
শ্তামবর্ণ! শ্মিতহাঁসা মধুরভা ষিণী, 

সারদা জননী তুমি কলুষনাশিনী । 
অবোধ সন্তান তব না চিনে তোমায়, 
শতেক-জয়স্তী দিনে রাখ ছু'টি পায়। 


চিত্তের প্রশান্তি 
স্বামী যতীশ্বরানন্দ 


বর্তমানের বিপ্দ-সংকেত 

আধুনিক বিজ্ঞান ও শিল্পবিষ্ঞা দেশবিদেশের 
দুরত্ব কমাইরা দিয়াছে এবং পৃথিবীর নানা লোঁক 
ও জাতিকে অভূতপূর্বভাবে পরম্পরের নিকটে 
'আনিয়াছে। এইজন্যই কোন একটি দেশের ব! 
মহাদেশের অধিবাসীদের মধ্যকার আলোড়ন 
হাজার হাজার মাইল দুরব্তী অপর দেশের 
অধিবাসীর্দিগকেও আজকাল দ্রুত বিচলিত করিয়। 
তুলে। ব€মান কালে নানাপ্রকার বিরোধ ও 
নংঘর্ষ তাই, সমগ্র পৃথিবী জুড়িয়া ভয়ঙ্কর উত্তেজনা 
না উগ্র মানসিক চাপের স্ষ্টি করিতেছে । কেহ 
“কহ ইহাকে ক।নসার রোগের অপেক্ষাও ভীষণতর 
বলিয়াছেন । এই উত্তেজনা ক্রমবর্ধমান গতিতে 
বিশ্ববাসীর দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য নষ্ট করিতে 
উদ্ভত হইয়াছে । 


মনকে ধরিতে হইবে 

জীবনে কোন কাজ সম্পন্ন করিতে গেলে কিছু 
পরিমাণে স্নায়বিক উত্তেজনার প্রয়োজন হইতে 
পারে। এমন কি, আমাদের দেহে ও মনে স্নারবিক 
রোগের ঝেৌকগুলিও যাহাতে সুশোধিত হইয়! 
পরিণামে আমাদের কল্যাণকর কাঙ্গে লাগে, 
সেদ্দিকেও দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কিন্ত মানসিক 
উত্তেজনাগুলিকে কি করিয়া সুঠ্ভাবে রূপান্তরিত 
করা যায় তাহার যথাযথ জ্ঞানের অভাব আমাদের 
সমসাময়িক বতিকগ্রন্ত সমাজে ভাব-প্রবণ 
অস্থিরচিব লোকের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি করিতেছে । 
জনক মনস্তর্ববিং চিকিংসক বলিয়াছেন, আমরা 
যে আমাদের মনকে প্রয়োজন মত শান্ত ও স্বচ্ছন্দ 


রাখিতে পারিনা _-এই অক্ষমতাই ক্রম-বধ মান 
মানসিক ব্যাধির নিদান। আর মানসিক. ব্যাধি 
হইতেছে “আমাদের সভ্যতার সর্বাপেক্ষা অধিক- 
প্রসারী কিন্তু সর্বাপেক্ষা কম-স্বীরূত ব্যাধিগুলির 
মধ্যে অন্যতম ।” যে বায়ু-পরিমগ্ডলে আমরা বাস 
করিতেছি, উহা যেন আমাদের দেহ, লাযু ও 
মনের পক্ষে অনিষ্টকর স্পন্দনসমূহে পরিপূর্ণ! 
তবে সৌভ|গ্যের কথা এই যে, বনুসংখ্যক ডাক্তার 
ও মনোবিজ্ঞানী এ্রথন' (01801917) বা মনকে 
আলগা করিবার অভ্যাসের দ্বারা মানসিক চিকিৎ- 
সার আবশ্যকতা ক্রমেই স্বীকার করিতেছেন। 
তাহার্দের মধ্যে কেহ কেহ আবার ধ্যানেরও মূল্য 
স্বীকার করিতে প্রর্তত। আমাদের প্রত্যেকেরই 
উচিত নিজের মতো! করিয়৷ কোন না কোন 
প্রকারের ধ্যান অভ্যাস করা, কেন নাঃ ধ্যানই 
চিত্তের সজীবতা ও বিশ্রাম আনে, ভাবী প্রয়োজনের 
নিমিত্ত শক্তিকে সঞ্চিত রাখে এবং জীবনকে 
সুসমঞ্জস ও স্থিতিস্থাপক রাখিতে সহায়ত! করে। 
কিন্তু অশান্ত মনকে সংযত করা খুবই" কঠিন। 
মনে পড়ে» আমাদের একজন তাহার ছাত্রাবস্থায় 
পৃজ্যপাদ রাখাল মহারাজের (স্বামী বরঙ্জানন্দজী ) 
নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “আমার মন 
এখনও বড় চঞ্চল । কি উপায়ে একে শান্ত কর! 
যায়? প্রাণপণ চেষ্টা করেও আমি যেন একটুও 
এগুতে পারছি না। সব চেষ্টাই ভুয়ো মনে 
হচ্ছে ।” মহারাজজী উত্তর দিলেন, “তাতে ছুঃখের 
কিছুই নেই। ধ্যানের ফল অবশ্স্ভাবী। যি 
তুমি ভগবানের নামজপের সঙ্গে নিয়মিতভাবে 
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একটি সহজ ধরনের ধ্যান অভ্যাস করতে থাক, 
তা হ'লে নিশ্চয়ই শান্তি পাবে। প্রথম প্রথম 
ধ্যান তে মনের সঙ্গে যুদ্ধের মতোই মনে হবে। 
+ ক ক প্রথম দিকে লক্ষ্য রাখবে, যেন ধ্যান করতে 
গিয়ে মস্তিফকে অতিমাত্রায় পীড়ন না কর। চেষ্টাকে 
ধীরে ধীরে বাড়াতে থাক, তা হলে দেখতে পাঁবে 
ক্রমে মন শান্ত হয়ে আমছে। তারপর অনেকক্ষণ 
ধ্যানে বসে থাকলেও ক্লান্তি অনুভব করবে না। 
স্বাস্থ্যের উন্নতি ভবে এবং গাঢ় ঘুমের পর 
শরীর ও মনে নিজেকে যেমন সজীব অনুভব কর, 
সেইরূপ করতে থাকবে। কিছু দিন পরে-তীব্র 
আনন্দের অনুভূতি আসবে । * * * শরীর ঠিক না 
থাকলে মনও চঞ্চল হয় । কাজেই, শরীরকে সুস্থ 
রাখার গন্ঠে খাওয়া দাওয়া সঞ্চপ্ধে বিশেষ সত 
হতে হবে। রিপুগুলিকে আয়ন্তে রাখতে হবে। 
ধ্যান না করলে মন স্থির হয় না, আবার মণ স্থির 
না! হলে ধ্যান হয় না। মন স্থির হলেধান করব, 
এইরূপ ভাবলে আর কখনও ধ্যান করা হবে না)” 


মন কি? -_পাশ্চাত্ত্য দৃষ্টিভঙ্গী 


মন কি? এক সময়ে অধিকাংশ পাশ্ান্ত 
জড়বাদী বৈজ্ঞানিক মনে করিতেন যে, মন জড়েরই 
একটি প্রতিভাসঃ মন্তিক্ষের এক ম্পন্দনবিশেষ। 
যরৎ হইতে যেমন পিত্ত-ক্ষরণ হয় _মস্তিফ হইতেও 
তেমনি চিন্তা “নিঃল্ত' তয়। কিন্ত আধুনিক 
মনোবিজ্ঞানীরা শরীরের উপর মনের প্রভাব বিষয়ে 
অতিশয় গুরুত্ব আরোপ করিয়া থাকেন। মন 
মস্তিফের সহোৎপন্ন পদার্থমাত্র--এই মতকে তাহীরা 
অপ্রমাণিত করিয়াছেন । তাহারা বলেন, মানুষের 
ব্যক্তিত্ব দেহ ও মনের যোগ মাত্র নয়, কিন্ 
একত্র-সংহত দেহচিত্বাত্মক ! 

যেসকল মনোবিজ্ঞানী কিছুমাত্র আধ্যাত্মিক 
দৃষ্টিভঙ্গী বাতিরেকেও মানুষের অন্তত ন্বঞ্জনিত যন্্ণা 
লাঘব করিতে সমর্থ, আমর! তাহাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ--৩য় সংখ 


কিন্ত তাহারা যে সকল সমন্া লইয়!৷ কারবার করেন, 
তাহাদের বেণীর ভাগই যে প্রকৃত পক্ষে অধ্যাম্ম- 
সম্পকিত, এ কথা বিখ্যাত মনোঁবিদ্‌ ডাক্তার জাঁও 
(0078) স্বীকার করিয়াছেন। ইহা অবশ্যই সুখের 
বিষয় যে, জীবনে যাহাদের কিছুমাত্র ধর্ম-দৃষ্টি নাই 
এমনও কতকগুলি মানসিক গীড়াগ্রস্ত লোককে 
শারীরিক ও মানসিক সামঞ্জন্তে ফিরাইয়া আশা 
যাইতেছে । কিন্তু বর্তমান মনঃসমীক্ষার প্রণালী 
দ্বার সম্পাদিত এই সামপ্ম্ত অহং-কেন্দ্রিক-- 
ইহার কোন দৃঢ় ভিত্তি নাই এবং উহা! স্থায়ী না 
হইবারই সন্তাবনা। কয়েক বংসর পূর্বে ডাক্তার 
জা. পরামর্শ দিয়াছিলেন বে, মনোবিজ্ঞানী ও 
ধর্মযাজকগণের পারম্পরিক সহবোগিতায় মানুষের 
মানসিক বাধি লাথবের চেষ্টা কর! উচিত 


হিন্দু দৃষ্টিভঙ্গী 


হিন্দুরা মানব-ব্যক্তিত্বকে সংহত দেহ-চিত্তাতুনক 
রূপে দেখেন না। তংপরিবে, তাহারা দেহকে 
চৈতন্তন্ব্নূপ আম্মর আধার বা যন্ব বলিরা মনে 
করেন। দৃ্টান্ত-্বপূপ বলা যাইতে পারে, যেমন চগ 
দর্শনের ন|সিকা দ্বাণের ও কর্ম শ্রবণের দ্ধ 
বিশেষ। উপনিষদ আছে,_“আত্মাই বিজ্ঞাতা”, 
“চিত্ত ভাগবত চক্ষু”-_জ্ঞানের যন্্-্বরূপ ৷ মানুষের 
ব্যক্তিত্ব গ্রিনিসটি বস্ততঃ বড়ই জটিল। মীন 
যথার্থ-ম্বব্ূপে আত্মচেতন আধাত্মিক সন্তাঃ পরম 
পুরুষের শাশ্বত অংশ-বিশেষ। এই বাষি-আত্মা 
বা জীবাত্মা মন- ও ইন্দ্িয়-বিশিষ্ট হুক্-শরীরে 
অবস্থৃত এবং স্থল দেহে আবৃত; কিন্তু বিশ্ব-আত্মা 
বা পরমাতআ্মা এতদৃভয় হইতে স্বতন্থ। 

মন ম্পন্দনাত্মক সুক্ম পদার্থ। ভগবদগীতান 
অজুন বলিয়াছেন যে, মন চঞ্চল, প্রমাথী, বলবান্‌ ও 
দু । এই মনের নিগ্রহ বাফুর নিগ্রহের মতোই 
স্ুদুদ্ধর | শ্রীরুঞ্ ইহার উত্তরে বলিয়াছেন, মন 
চঞ্চল এবং ইহাকে সংযত করা কঠিন, সন্দেহ নাই; 
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কিন্তু ইহাকে নিয়মিত অভ্যাসের দ্বারা আয়ত্তে 
আনা যাইতে পারে, আর ইহার মূল উপায় বৈরাগ্য 
বা অনাসক্তি। 

দেহকে জলাবঠ ও মনকে ঘুিবাঞুর সহিত 
তুলনা করা যাইতে পারে। অথবা, পতঞ্জলির 
ভাষায়, একটি স্থিরবক্ষ সরোবরে ঢেউ উঠিলে 
যেরূপ হয় চিন্তেরও তাহাই রূপ। বাহিরের দবয 
বা ভাব বহিরিন্দ্রিয়গণকে উদ্রিন্ত করে, এই 
ইন্দ্িয়গুলি আবার অন্তরিন্দ্রিয়নমূহ ও জীবাস্মাকে 
প্রভাবিত করে। তারপর তরঙ্গাকারে প্রতিক্রিয়া 
চলিতে থাকে। চিন্তা, অন্ভূতি ও ইচ্ছজ।কে 
পরম্পর পৃথক্‌ করা যাঁয় না। প্রত্যেক চিন্ততরঙ্গে 
'এই তিনটি অংশের সব কয়েকটিই কম-বেশী 
বধমান গাঁকে। মোট তরঙ্গটির স্বরূপ উহার 
গ্রধান অংশের দ্বারা নিধ্ধারিত হয়। তরঙ্গগুলি 
প্রবলতরভাবে মস্তিষ্কে আঘত করিলে চিন্তা এবং 
ঈদয়কে আঘাত করিলে অনুভূতি উদ্ভূত হয়। 
ইচ্ছার বেলায় প্রতিক্রিয়াটি এই দুইয়ের মাঝামাঝি 
সীমাবস্থায় থাকে । চিত্র-গুহাশায়ী আত্ম! প্রতি 
শিয়তই এই চিন্তা, অনুভূতি ও ইচ্ছার তরঙ্গ- 
পরম্পরার পশ্চাতে প্রচ্ছন্ন হইয়৷ পড়িতেছেন। 
কতিপয় আধুনিক মনোবৈজ্ঞানিক আবিষ্কার 
করিতেছেন যে, তাহাদের রোগীদের গোলযোগের 
কারণ সাধারণতঃ এই সকল চিন্ত-তরঙ্গের সহিত 
একাম্মতাবোধ। কিন্তু এখনও তাহাদের অধিকাংশই 
মনকেই মূল বলিয়া ধরিয়। আছেন এবং মনকে 
স্ব-চেতন সভা বলিয়৷ মনে করেন। 

পক্ষান্তরে, হিন্দু-মনীষীরা আত্মিক চৈতন্তকেহ 
মূলরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। তীহাদের মতে, মনও 
একটি “কোষ/মাত্র এবং ইহা আত্মাকে আবৃত করে। 
অথবা, মনকে আত্মার পরিধেয় বন্ত্রের সহিত তুলনা 
করা যাইতে পারে। অপ্রবুদ্ধ অবস্থায়, আত্মা 
নানাপ্রকারের গোচরীভূত ও অনিজ্ঞতি সংস্কারের 
সহিত একবোধ করিয়া থাকে, আর এই 


চিত্তের প্রশাপ্তি 
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স্কারগুলি চিত্তসরোবরকে কলুষিত ও আলোড়িত 
করে। আত্মাকে সব সময়ই অশান্ত তরঙ্গমালার 
সহিত অভিন্ন বলিয়া ধরা হয়। আমাদের 
জাগ্রদবস্থায় 'এই তরঙ্গগুলি সর্বক্ষণই উঠিতে থাকে। 
কল্পনার জগতেও আমরা আবেগ ও স্মৃতির মাধ্যমে 
তাহাদের সহিত তাদাত্রা বোধ করি। এই সমুদয় 
চিন্ু-তরঙ্গ হইত নিমুক্ত হইতে পারিলেই আমর! 
আম্ম-স্ব্প দশন করিতে ও উহাতে প্রতিষ্ঠিত 
হইতে পারি, কিন্তু ইহা অতি ছঃসাধ্য কার্ধ। 

কখনো কখনো সম্ভবতঃ জীবনী-শক্তির ক্ষীণতা- 
বশতই, মন এক ধরণের নিশ্লতা প্রাপ্ত হইতে 
পারে। কিন্ধ, বেণীর ভাগ সময়েই, মন বানরের 
হ্যায় কোন না কোন নূতন বস্তর পশ্চাতে 
উন্মগুভাবে ছুটাছুটি ও লক্ষবম্প করিতেছে। 
স্বামী বিবেকানন্দ ব্ণিয়াছিলেন, “মানুষের মন 
বানরের মতো শ্বভাবতই অবিশ্রান্ত চঞ্চল; আবার, 
ইহা বাসনা-নুরায় মত্ত হইয়া আরও অস্থিরভাব 
ধারণ করে। মন বাসনাধীন হইবার পর অপরের 
সাফল্য দেখিয়া ঈর্ধ্যার বৃশ্চিক-দংশন অনুভব করে। 
সর্বশেষে, মনের মধ্যে অহংকাররূপ পিশাচ প্রবেশ 
করায়, মন নিজেকেই সর্বপ্রধান বিবেচনা করে। 
এরূপ মনকে সংযত করা কি কঠিন!” আমাদিগকে 
এই সকল উন্মাদনা, বিষ ও অন্ুরের কবল হইতে 
মুক্ত হইতে হইবে। 


মাননিক শক্তির অপচয় বন্ধ করিতে হইবে 

আবার, মনকে একটি ক্ষিণ্ড ছুষ্ট হাতীর সঙ্গে 
অথবা মেঝের উপর ছড়ানো এক রাশি সর্ধপ-বীজের 
সঙ্গেও তুলনা করা৷ যাইতে পারে । অধিকন্ত, যে 
সকল আলোক-রশ্মি কোন বস্তুতে কেন্দ্রীভূত না 
হইয়া ইতন্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, মনকে 
তাহাদের সহিত ও তুলনা করা চলিতে পারে । দিবা- 
রাত্রির প্রতিক্ষণে আমাদের প্রচুর পরিমাণে মানসিক 
শক্তির ক্ষয় হইতেছে । সময় সময়, খন আমরা 
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শক্তির অভাবের ভযোগ করি, তখন বুঝিতে 
হইবে যে, আমাদের উচ্ছঙ্খল চিন্তার ফলে এবং 
জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে মনের যথেচ্ছ ছুটাছুটি 
দরুণ আমাদের মানসিক শক্তির 'অপচয় ঘটাইয়াছি। 
ধ্যান ঝা উহার অনুরূপ কোন নিয়মান্ুবতিতার 
সাহায্যে মনকে নির্দিষ্ট খাতে প্রবাহিত করিতে না 
শিখিলে আমাদের মানসিক শস্তির ক্রমশঃ অপচয় 
হইবেই,_ আর তাহার ফলে, তেজ ও শান্তি, 
উভয়ই নষ্ট হইবে। 

মানুষ নিজের টাকা পয়সা খরচ সম্থন্ধে কত 
সাবধান অথচ যে সকল মানসিক ক্ষমতা ক্রমাগত 
ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে, সেগুলির সম্বন্ধে 'এতটা 
উদ্দানীন ! 

শ্রীরামকৃষ্ণের গুরু তোতাপুরী শ্রারামকুঞ্ণকে 
মানসিক ক্ষমতার 'অপচয় বিষয়ে এই বলিয়া নিষেধ 
করিতেন, “মনের রাশ ছেড়ে দিওন।, 'ওকে তোমার 
সঙ্গে ও আয়ত্তে রেখো ।” 

কোন ভদ্রলোক একবার তাহার পীড়িত। পত্বীর 
চিকিৎসার জন্য জনৈক মন-সমীক্ষকের শরণাপন্ন 
হন। গিজ্ঞাসাবাদের পর চিকিৎসক বলিলেন, - 
“দেখছি, এর মন বলে আর কিছু নেই।” 
ভদ্রলোকটি মন্তব্য করিলেন,»--“আমি তাতে একটও 
আশ্চর্য হচ্ছি না। উনি এই কুড়ি বছর ধবে 
টুকরো টুকরো করে মনের বাঙ্গে খরচ করে 
এসেছেন ৷” 

এই ভাবেই আমরা মনের ক্ষমতাগুলিকে হেলায় 
ফেলায় নষ্ট করিয়া ফেলিতেছি। এতই বেপরোয়৷ 
আমাদের এই মানসিক অপচয় যে, আমরা সকলেই 
যে কেন উন্মাদাশ্রমে যাই নাই, ইহাই আশ্রর্ধের 
বিষয়। এখন হইতেই আমাদের মধ্যে আরও 
অধিক সংখ্যক লোকের এই অপচয় ও ক্ষতি এবং 
এই শক্তির অপপ্রয়োগের কথা বুঝিতে শেখ। উচিত। 
আমরা ঠিক যে ভাবে কধিত জমি হইতে সেচের জল 
যাহাতে বাহির হইয়া যাইতে না৷ পারে সেজন্য 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ-_-৩য় সংখ্যা 


সমস্ত মুধিকের গর্তগুলি বন্ধ করিয়া থাকি, ঠিক 
সেইভাবেই আমাদিগকে মনের অপচয় নিবারণের 
উপায় বাহির করিতে হইবে এবং আমাদের মানসিক 
শক্তিসম্হকে আধ্যাত্মিকতার পথে চালিত 
করিতে হইবে। 


নোঙর ফেলিয়। নৌক। টান! 


এই 'অপচয় নিবারণের নিমিত্ত পরিকল্পিত সকল 
প্রকার অধ্যাত্স-সাধনার প্রথম সোপান হইতেছে 
'মনাসক্তি অভ্য।স কর। ॥। জনৈক মহিলা! কিছুতেই 
উপাসনায় মন স্থির করিতে পারিতেন ন।, কেনন।, 
সহোদর! ভগিনীর উপর ছিল তীহার বিষম গ্ণা; 
অর্থাৎ মহিলার মনটি ছিল যেন নোঙরা-ফেন। 


নৌকার মতে।। 
কোন সময়ে একদল মাতাল নৌকা বিভার 
করিতে মনঃস্থ করিয়াছিল। প্রাণ ভরিয়া মদ্ধ পাণ 


করিধার পর তাহার! একখানি নৌকায় আরো১৭ 
করিল এবং নেশ। ছুটিয়া না যাওয়া পর্ধন্থ 
সারারাত্রি ধরিয়৷ একই ভাবে ধাড় চালাইয়। গেল। 
তাহাঁর পর, উধার আলোকে তাহারা দেখিতে পাইন 
যে, তাহারা সেই একই জায়গাতে আছে, এক ধাপও 
অগ্রসর হইতে পারে নাই, কেননা তাহারা নোঙর? 
তুলিতে ভুলিয়! গিয়াছিল ! ঠিক সেই রকম, নৈতিক 
পরিনীলন ভিন্ন কোনও আধ্যাত্মিক সাধনাতেই 
আমরা অগ্রসর হইতে পারি না। এইজন্যই, যে 
গুরু যোগবিষয়ে শিক্ষ! দেন, তিনি আসন, প্রাণায়াম 
বাধ্যানের রূপ সম্বন্ধে কোন উপদ্দেশ দিবার পৃবে, 
অন্তত ন্যুন্তম মানসিক শুদ্ধির উপর বিশেষ জোর 
দিয়া থাকেন। এই চিত্তশুদ্ধিকে মনোবিজ্ঞানীরা 
বলেন “উদ্গতি” (57101107900) আর মরমীর। 
(730০৪) বলেন “পাপক্ষালন' (১ 0:6510101)) | 


জন্ষ) 
এই অত্যাবস্তক প্রথম ধাঁপ পাঁর হইলে তবেই 
আমরা অধ্যাত্ম-সাধনার বিবিধ প্রণালী অন্থসরণ 


চৈত্র, ১৩৬০ ] 


করিতে পারিব। আর, এই সাধনার ফলে, 
আমাদিগের যথাসময়ে আসিবে পরমসত্যের 
উপলন্ধি। এমন একটি সাম্য ও স্থিতিলাভ 
আমরা তখন করিব যে, জগতে কোন কিছুই 
আমাদিগকে বিচলিত করিতে পারিবে না। 
কিন্তু, মেষশাবকের কিংবা শিশুর, অথবা নিদ্রিত 
বা মৃত ব্যক্তির শান্তভাব আমাদের ঈপ্সিত নহে। 
আবার, যে আত্ম-কেন্দ্রিক ব্যক্তি কিয়ংপরিমাণে 
স্থিতিসাম্য প্রাপ্ত ও সংযত, তাহার স্থিরতাঁও 'আমাদের 
কাম্য নহে, কেননা; তাহার স্থিতি-সাম্য নিরাপদ 
নয়, যে কোন মুহৃতেই উহা! বিপধস্ত হইতে পারে। 
কিন্ত িনি অনন্ত চৈতন্তের সহিত যোগ-যুক্ত হইয়াছেন 
এবং ব্দ্ধজল ক্ষুদ্র একটি ডোবাষ পড়িয়া না থাকিয়া 
অসীম মহাসাগরে অবগাহন করিয়াছেন, সেই 
্রবদ্াত্মা! পুরুষের প্রশীস্ত চিন্তই আমাদের কাম্য। 
াতী ছোট জলাশয়ে নামিলে বিরাট আলোড়ন স্থষ্ট 
করে এবং উহাকে উদ্বেলিত করিয়া তুলে, কিন্ত 
মহাসাগরে অবতরণ করিলে এ সকল কিছুই ঘটে 
না। যিনি সত্যত্রষ্টাঃ যিনি ক্ষুদ্র চৈতন্থকে পরম- 


আহ্বান 
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চৈতন্তের সহিত যুক্ত করিতে পারিয়াছেন, তিনি 
মহাঁসমুদ্রের তুল্য । এইরূপ ব্যক্তি প্রচণ্ড কর্মব্যস্ত 
ও কোলাহলের মধ্যেও স্বয়ং শান্ত ও অবিক্ষু 
থাকিয়া প্রতিকূল অবস্থাকে নিজের আয়তে রাখিতে 
পারেন। অধ্যাত্মজগতের সমস্ত আচাধই পরম 
একাগ্রতা রক্ষা করিয়া এবং শক্তিকে সুসংহত 
করিয়া! একটি অগ্রকম্প স্থিতির মধ্যে জীবনযাপন 
করেন। 

যদি কোন বয়াকে একটি ক্ষুদ্র নোঙ্গরের সহিত 
বাধা হয়, তাহা হইলে ঝড়-ঝঞ্ধার সময় রশিটি ছি'ড়িয়! 
গেলে নোঙ্গরটি নষ্ট হইতে ও বয়ারটও ভাসিয়! 
যাইতে পারে। কিন্ত যদি বয়ারটি শক্ত শিকল দিয় 
গুরুভার নোঙ্গরের সহিত বীধা হয়, তাহা হইলে 
ঝড়ের সময়ও ইহা নিরাপদে ঢেউয়ের উপর ভাসিয়া 
বেড়াইবে। এইরূপ, যাহাতে আমরা ইচ্ছা করিলে 
বিশ্ব-চৈতন্তের সহিত অবিচ্ছেগ্চতাবে সংযুক্ত থাকিতে 
পারি, তাহার জন্ঃ আনুন, আমরা সচেষ্ট ্ইী। 
আমাদের শাস্তি হউক দিব্য পবিত্রতার শান্তি, 
ভাগবত উপলব্ধির সুগভীর শান্তি। 


আহ্বান 
কবিশেখর প্রীকালিদাস রায় 


সখের সময় তোম।র কথাটি সহজে ভুলিয়া যাই। 
স্থখ-সম্পদ যত পাই, তত চাই। 
তখন দিবন রাঁতি, 
ধনজন নিয়ে করি শুধু মাতামাতি। 
ভাবি চিরদিন এম্নি ক'রেই দিনগুলি যাঁবে চ'লে, 
উৎসব কলরোলে। 


দুঃখের দিনে তোমারে ম্মরার কথা । 
তোমা হ'তে হই বিমুখ ততই যত পাই প্রাণে বাথা। 
ভাৰি তুমি বুঝি করিতেছ অবিচার, 
আমারে দিয়াছ মুষ্টি-ভিক্ষা, অন্ঠেরে ভাণ্ডার । 
বিপদ যখন ঘটে, 
তোমারে তখন ডাকার সময় বটে। 


তখন আবার ভাবি, 
কোন দিন তোম! ডাকে নি যে তার 
ডাকার নেইক দাবি। 
লজ্জা তখন চিত্ত আমার ভরে 
তোমারে ডাঁকার আগ্রহটকু হরে। 
করি প্রতীক্ষা অনিবার্ধেরই তরে । 


অবাক হইয়া ভাবি ধু প্রভূ, এতও তোমার সয়, 
মিথ্যা বলে নাঃ লোকে যবে বলে তোমারে করুণাময় । 
কোন দিন ভুলে করি নাই আহ্বান 
তবু কতবার সঙ্কট হ'তে করেছ পরিব্রাণ। 
বিভীষিকা মাঝে হেরি কতবার তোমার অভয় পাঁণি 
এত দয়া বদি কর নিরবধি কেন লওনাক টানি? 


রোহিণী 
( পুরাতন জৈন কথিকা) 
শ্রীপূরণাদ শ্যামনুখা 


সেকালের--সে সময়ের কগা। 

রাজগুহ নগরে ধন্ট ন।মক এক সমৃদ্ধশালী ও 
বুদ্ধিমান সার্থবাহ (বণিক) ছিলেশ। তাহার ভদ্রা 
নামক শ্রী, ধনপ|ল। ধনদেব, ধনগে।প ও ধনরঙ্গিত 
নামক চারি পুত্র এবং উদ্ষিকা, ভোগবতী, রঙ্গিকা 
ও রোহিণী নামে চারিজন পুত্রন্ধূ ছিল। 

একদা পন্য শ্রেঠীর মনে উদিত হইল যে আমার 
গুহের সমস্ত কার্ধ আমার আদেশ ও পর[মশ-অনু|য়ী 
হইয়া থাকে, কিন্ধ কোন সময়ে আমি যদি গ্ুহে 
অনুপস্থিত থাকি বা বাঁণিজ্য-বাপদেশে অন্ত স্থানে 
গমন করি বা যদি রোগ-গ্রস্ত হই, অথবা আমার য্দি 
মৃত্যু হয় তবে গৃহের কাধ ক।হাঁর পরামর্শে পরিচালিত 
হইবে তাহার কোন ব্যবস্থা করা উচিত। এইরূপ 
বিচার করিয়া তিনি তাহার নিজের ও পুত্রবধূগণের 
আত্মীয়-স্বজনগণকে এক সময়ে নিমন্ত্রণ করিয়া 
আনিলেন এবং নানাপ্রকার ভোজ্য বস্ত প্রস্তুত 
করাইয়! সকলকে পরিতৃপ্তিসহকারে আহার 
করাইলেন। আহার-সমাপনান্তে সকলে উপবেশন্‌ 
করিলে ধন্ত শ্রেঠী একে একে তাহার পুত্রবধূগণকে 
আহ্বান করিয়া সকলের সমক্ষে প্রত্যেককে পাঁচটি 
করিয়া পরিপুষ্ট ধানের দানা প্রদান করিলেন এবং 
বলিলেন--তোমরা এই ধান্তগুলিকে যত্বের সহিত 
রাখিবে ও আঁমি চাহিলে এইগুলি প্রত্যর্পণ করিবে। 

জোষ্ঠা পুত্রবধূ উজ বিকা পাঁচ দানা ধাস্ঠ গ্রহণ 
করিয়৷ চিন্তা করিল, আমাদের বাড়ীতে বছ গোলা 
ধান্য রক্ষিত আছে. শ্বওর মহাশয় যখন চাহিবেন তখন 
রক্ষিত ধান্ঠ হইতে পাঁচ দানা লইয়া তাহাকে প্রত্যর্পণ 
করিয়া দিব। এইরূপ বিচার করিয়া সে শ্রেষ্ঠীর 
প্রদত্ত পাঁচ দানা গোপনে ফেলিয়া দিল। 





দ্বিতীয়। পুত্রবধূ ভোগবতী চিন্তা করিল, শ্ব্র 
মহাশয়ের গোলায় বহু ধান্ত রক্ষিত আছে, যখন তিনি 
চাহিবেন তখন পাঁচ দানা আনিয়া প্রদান করিব, 
কিগ্ক তাহার প্রদত ধান্য ফেলিয়৷ দেওয়াও উচিত 
নয়। অতএব স্বস্থানে গমন করিয়। ধানের খোসা 
ছ|ড়াইয়া পাঁচ দন! চাউল সে ভক্ষণ করিয়া ফেলিল। 

তৃতীয়া রক্ষিকা মনে করিল, শ্বশুর মহাশয় 
খন বত্বের সভিত রক্ষা করিতে বলিয়াছেন তথণ 
তাহা সুরক্ষিত রাখাই উচিত। এইরূপ বিচার 
করিয়া সে ধান্ঠগুলিকে একটি পরিষ্ণীর কাপড়ে বন্ধন 
করিয়া নিজের অলঙ্কার রক্ষা করিবার রত্ব-পেটিকায় 
রাখিয়া দিল এবং প্রতিদিন তাহা যথাস্থানে আছে 
কি না দেখিতে লাগিল। 

চতুর্থা রোহিণী বিচার করিল, শ্বশুর মহাশয় 
জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি তিনি নিশ্চয়ই আমাদিগকে 
পরীক্ষ। করিবার জন্য পাচ দানা করিয়া ধান্ঠ প্রদান 
করিয়াছেন নতুবা বাড়ীতে এত ধান্টি থাকিতে মাত্র 
পাঁচ দানা করিয়! দিবার কোন সার্থকত৷ থাকে না। 
এইরূপ চিন্ত| করিয়! সে নিজের পিতৃগৃহ হইতে 
কর্মচারীকে ডাকিয়া সেই পাঁচ দানা ধান্ঠ প্রদান 
করিল এবং সেই ধান্ত কয়টিকে বর্ধার সময় যত্বের 
সহিত বপন ও রোপণ করিয়া যখন ধান পরিপক্ক 
হইবে তখন তাহা কর্তন করিয়! আনিয়া তাহাকে 
প্রদান করিতে আদেশ করিল। 

সেই পাচা মাত্র ধান্ঠ বপন করিয়া উহা হইতে 
ঘত ধান্ত হইল তাহ! সে নূতন মাটির হাঁড়িতে রাখিয়া 
যত্ত্রের সহিত হাঁড়ির মুখ বন্ধ করিয়া রাখিয়া! দিল 
এবং দ্বিতীয় বর্ষার সময় পুনরায় সেই ধান্তগুলি 
বপন করিয়া তাহা হইতে প্রাপ্ত ধান্সমূহ পূর্ববৎ 
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কয়েকটি হাঁড়িতে রক্ষা করিল এবং তৃতীয় বর্ষায় 
তংসমস্ত বপন করিয়া বহু ধান্ঠ প্রাণ্ড হইল। 
এইরূপে নে প্রতিবর্ষে সমস্ত ধান্ট বপন করিয়া বহুগুণ 
বান্ত উৎপন্ন করিতে লাগিল । পাঁচটি ধান্য হইতে 
ক্রমে বৃহৎ একটি গোলা ভরিয়া গেল। 

পাঁচ বৎসর পূর্ণ হই'লে ধন্ত শ্রেষ্ঠী পুনরায় তাহার 
ও পুত্রবধৃগণের আত্মীয় স্বজনগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া 
নানা প্রকার উপাদেয় ভে|জ্যে তাহাদিগকে পরিতৃপ্ত 
করিলেন। আহারান্তে সকলে উপবেশন করিলে 
তিনি একে একে পুত্রবধূগণকে সকলের সমক্ষে 
আহ্বান করিলেন। 

প্রথমে উজবিকা আসিলে শ্রেঠঠী তাহাকে 
তাহার প্রদত্ত ধান্ট ফেরত দিতে বলিলে সে বাড়ীতে 
রক্ষিত ধান্য হইতে পীচটি দানা আনিয়। দিল । শ্রেষ্ট 
এই ধান্যগুলি তাহার প্রদত্ত দানা কি না জিজ্ঞাসা 
করিলে লে বলিল যে, বাড়ীতে রক্ষিত ধান ভাণ্ডার 
»ইতে সে 'এই দানা কয়টি আনিয়া দিয়াছে, তাহার 
প্রদত্ত দানাগুলি ফেলিয়৷ দিয়াছিল। 

দ্বিতীয় ভোগবতীও গৃহে রঙ্গিত ধান 'আনিয়া 
পিশ এবং বলিল, -আমি আপনার প্রদর্ড দানা- 
গুলি ভক্ষণ করিয়ছি। তৃতীয় রক্ষিকা তাহার 
পৃত্রপেটিকা আনিয়া তাহাতে সধত্রে রক্ষিত ধাভোর 
ননাগুলি তাহাকে প্রদান করিল। রোহিণা সরব- 
শেষে আসিয়া বলিল যে, এ পাঁচটি দনি৷ হইতে এত 
ধান্য হইয়াছে বে এখানে আনয়ন করিতে কষেকটি 


উৎকল সংস্কৃতির কয়েক অধ্যায় 
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গাড়ীর প্রয়োজন হইবে । তাহাকে পরিষার করিয়া 
বলিতে বলিলে সে কিরূপে ধান্য কক়্টির দ্বারা এত 
অধিক ধান্ত উৎপন্ন করিয়াছে তাহা বিস্তারিতরূপে 
বিবৃত করিল। 

রোহিণীর কথায় শ্রেষ্ঠী অত্যন্ত সন্ত ভইলেন 
এবং সকলের সমক্ষে তাহাকে গুহের সমস্য কাধের 
কর্মী নিযুক্ত করিলেন। তাহার আদেশ ও উপদেশ 
অনুসারেই সমস্ত ক।ধ পরিচালিত হইবে । রক্ষিকাকে 
গৃহের সমস্ত ধনসম্পত্তির রক্ষিকা, ভোগবতীকে 
রন্ধনশীলার কন্রী ও উজ ঝিকাকে গৃহাদি পরিষার 
রাখিবা'র তত্বাবধায়িক। নিযুক্ত করিলেন। 

গুরু শিষ্কে উপদেশ দিলেন_হে শিষ্য, 
'অহিংসা, সত্য, অচৌধ ও অপরিগ্রহ এই পঞ্চ মহাব্রত 
গ্রহণ করিয়। যে উজ ঝিকার স্তায় তাহ। পরিত্যাগ 
করে সে ইহলোকে কৃখ্যাতি ও পরলোকে অধোগতি 
গ্রাপ্ত হয়। যে ভোগব্তীর ন্যায় মহাব্রত গ্রহণ 
করিয়া কেব্লমাঁঞ্ জীবিকা-নিবাহের উপায় স্বরূপ 
তাহা বাহিক ভাবে পালন করে এবং আহারাদিতে 
আসক্ত হয় সে পরলোকে হুখ প্রাপ্ত হয়। যে 
রঙ্গিকার শ্যার গৃহীত মহাখত ঘত্রপূর্বক পালন করে 
সে ইহলাঁকে সুখ্যাতি ও পরালাকে স্থগতি প্রাপ্ত 
হয়, 'আর যে মভার্ত ধারণ করিয়া রোহিণীর স্তায় 
৩1১ জীবনে অধিকাধিকরূপে বিকাশ করে সে 
ইহলোকে শান্তি, কীতি ও আনন্দ প্রা হইয়া 
আরুঙ্গরে মুক্তি প্রাপ্ত হয়। 


উৎকল-সংস্কৃতির কয়েক অধ্যায় 
স্বামী জগন্নাথানন্দ 


উৎকল ও উদ্ভর ব্যক্তিদ্বয়ের নামে উৎকল* ও 
ওড়িশাদেশ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে । মহাভারতে, 
পুরাণাদিতে উৎকল ও উড্ভের নাম পাওয়া যায়। 
এঁতিহাসিকরা মনে করেন, ওড়িশাভাষা লিখিত- 


সাহিত্য আকার ধারণ করে চতুর্দশ শতাবীতে 
মাদলাপাঞ্জি নামক একথানি প্রাচীন গ্রন্থে । উহাতে 
জগন্নাথ মহাপ্রভুর পুজাপদ্ধতি, ভোগরাগ, রাজাদের 
বংশাবলী ও কীরত্িকলাপ বণিত আছে। কেহ কেহ 


১১৮ 


উহা হইতে উৎকলের ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ 
করিয়া থাকেন। উহা গঙ্গাবংণীয় রাজগণের রাজত্বের 
সময় লিখিত। 
শূর্রমুনি সারলাদাস উৎকলের প্রাচীন কবি। 
তিনি সাধণচতুর্দশ শতার্বীর লোক। সারলাদাস 
জাতিতে শূদ্র ছিলেন। বিশেষ কিছু লেখাপড়া 
জানিতেন না। তাহার বাড়ী ছিল কটকজিসান্তরগত 
ঝঁকড় গ্রামে । তিনি সারলাঁদেবীর উপাসনা করিতেন, 
পণ্ডিতদের কাছে শান্গ শুনিতেন। আরাধনার 
ফলে দেবী প্রসন্না হইয়া তাহাকে বর প্রর্দান 
করন, “তুই কৰি হবি।” সেই সারলাদেবীর কৃপায় 
তিনি ওড়িশাভাষায় পগ্যে বিশাল মহাভারত রচনা 
করেন। তাহার রচিত পগ্ভগুলি অতি মনোহর, 
সদয়গ্রাহী। উহাতে রচনা-নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া 
যায়। ভাষা অতি সুরল ; উপমা, উপমেয়গুলি সরস 
উহা হইতে কয়েকটি পদ্য উদ্ধত হইল £ 
পবত তুটে কি নাথ টেলারে মাইলে, 
সমুদ্র পোতি হুত্র কি ধূলি পকাইলে। 
মুগরবলে কাহি বে সিংহ জিণি হুর, 
তুলাদ্বারা পিটিলেকি লুহা তুটি যাঁয়। 
ঢেল[তে কি পর্নত ভাঙ্গে, ধুলা ফেলিলে কি সমুদ্র 
ভরিয়া যায়, মুগের মত বল লইয়া কি সিংহকে জয় 
করা যায়, তুলার আঘাতে কি লৌহ চর্ণ করা যায় 
ইত্যার্দি। অনেকস্থলে সংস্কৃত মহাভারতের সঙ্গে 
মিল নাই। সারলাদাসের রচিত মহাঁভারতকে 
আক্ষরিক অনুবাদ বলা চলে না। উহাতে বহুবিষয় 
তাহার নিজের কলিত। জগন্নাথ মহাপ্রভুর সন্বন্ধেও 
বিশদ বিবরণ উহাতে পাওয়া যায়। 
তদবধি ঝ কড়গ্রামে সারলাদেবী পৃজিতা হইয়া 
আসিতেছেন। দেবীর ভোগরাগাদির সুব্যবস্থার জন্য 
রাজারাও জমি, বাড়ী প্রভৃতি প্রদান করিয়াছেন। 
কবি, বাদক, গায়ক হওয়ার মানসে অনেকে দেবীর 
কাছে হত্যা দরিয়া থাকে, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ 
দেবীর নিকট হইতে নিজের অভীষ্টবর লাভ করিয়া 
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থাকে। সেখানে পুরাণপাঠ, বিশেষতঃ সারলাদাঁ:সর 
মহাভারত, চণ্ডীপাঠ, যাত্রা, মেল! সর্বদাই লাগির৷ 
থাকে। উৎকলে ঝ'কড়বাসিনী সারলাদেবী প্রসিদ্ধা। 

যখন আশ্রীচতন্য মহাপ্রভূ পুরীধামে আসেন, 
তখন ওড়িশার স্বাধীন রাজ৷ ছিলেন প্রতাপরুদ্র। 
প্রভুর দিব্য অলৌকিক প্রেমে তিনি মু 
হইয়াছিলেন। তীঁহার ত্যাগ ও বৈরাগ্য রাজাকে 
আকৃষ্ট করিয়াছিল। তিনি প্রভুর একান্ত অন্থগ 
হইয়াছিলেন। সেই সময় উতৎকলের অনেকে 
তাহার শিশষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং দিবা 
সঙ্গলাভে ধন্য হইয়ছিলেন। বায় রামানন্দ, শিখা 
মাইতি, তাহার ভগিনী মাধবী, ইহারা প্রভুর অন্যরর্গ 
পাধদ। প্রতুর যে মধুর ভাব হইত তাহারা ইহার 
মর্ম বুঝিতে পারিতেন। 

অছযাতানন্দদ।স, বলরামদীস, অনন্তীস, যশ বন্ত 
দাস ও জগন্নাথদাস ইহারা মহাপ্রভুর পঞ্চসথা 
বলিয়া গ্রসিদ্ধ। 

অচ্যতানন্দ প্রধান কবি এবং পণ্ডিত ছিলেন। 
তিনি জাতিতে গোপাল। তাহার পিতার নাম 
দীনবদ্ খুষ্টিয়া, মাতার নাম পদ্মাবতী । মহাপ্রভুর 
সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার পর তিনি বৈষ্ব ধর্ম গ্রহণ 
করেন। তিনি সনাতন গোস্বামীর দীক্ষিত শিগ্ঠ 
ছিলেন। স্বরচিত গ্রন্থে সুদামা বলিয়া নিজের 
পরিচয় দিয়াছেন । বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করিবার পূর্বে ও 
পরে তিনি অনেকগ্রন্থ রচনা করেন। তাহাদের 
উপাধি প্রথমে থুর্টিয়া ছিল, বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণের পর 
দাস উপাধি হয়। 

অছাতানন্দের রচিত গ্রন্থ _জ্যোতিসংহিত 
অনাহত-সংহিতা, বীজ-সংহিতা, অনাকর-সংহিতা 
প্রভৃতি বহু গ্রন্থ। তিনি নিজরচিত অনাকর 
সংহিতাতে স্বরচিত গ্রন্থের পরিচয় দিয়াছেন । 
৩৬টি সংহিতা, ৭৮টি গীতা, ২৭টি হরিবংশাদি 
চরিত, ১২টি উপবংশ রচিত, পুরাণ মালিকা 
প্রভৃতি অস্তান্ত গ্রন্থও তিনি রচনা! করেন। 


চৈত্র, ১৩৬০ এ 


কেহ কেহ বলেন অচ্যতানন? বৌদ্ধধর্মাবলদী 
ছিলেন, তাহার গ্রন্থে নিরাকার নিগুণের বর্ণনা 
ধিক দেখা যায়; কিন্তু তাহা নহে। তাহার 
রচিত গ্রন্থে চৈতন্যদেবের সঙ্গলাভ ও বৈষ্ণবধধ্স- 
গ্রহণের উল্লেখ আছে। উ২কলের প্রত্যেক নরনারী 
তাহার রচিত গ্রস্থাদি সাগ্রহে পাঠ করিয়া থাকেন। 

ব্লর।মদাস_ইনি একজন ওড়িয়া সাহিত্যিক 
ছিলেন। ওড়িশা ভাষায় ইনি বহু গ্রন্থ রচনা 
করিয়াছেন। রামায়ণ মহাভারত, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 
প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ অতি সহজ সরল ওড়িশা- 
ভাষায় অনুবাদ করিয়া জনসাধারণের মহ। 
উপকার করিয়াছেন। তিনি যেসব গ্রন্থ রচনা 
করিয়াছেন, তাহাতে তাহার পাণ্ডিত্যের পরিচয় 
পাওয়া যায় । 

তিনি যে বেদবেদান্ত-পারদর্শী ছিলেন ইহা 
সহজে বোঝা যায়। বলরামদাম মহাপ্রভুর ভক্ত 
পঞ্চসখার মধ্যে একজন । তিনি পরমভক্ত ও পরম 
বৈষ্ণব ছিলেন। কিংবদন্তী আছে, জগন্নাথ মহাপ্রভুর 
রখযাব্রা-সময়ে তিনি রথে উ্ঠিবার জন্ চেষ্টা করেন। 
কিন্থ সেবকেরা তাহাকে তিরস্কার করে এবং রথে 
ঠিতে দেয় নাই। উহাতে বলরামদাস মনে আঘাত 
পান। বাকি মুহাণের নিকট আসিয়া বাণির উপর 
পথ তৈরী করিয়! জগন্নাথদেবকে উহাতে বসাইয়! তিনি 
তাহার ধ্যানে মগ্ন হন। 'এদিকে বড়দাণ্ডেতে লক্ষ 
লক্ষ লোকের সমাবেশ সকলে জগন্নাথদেবের রথের 
রজ্জু ধরিয়া টাঁনিতেছে, কিন্ত কোন প্রক।রে আর 
রথ চলিতেছে না। পাণ্ড, সেবক ও উচ্চকর্মচারীরা 
সকলেই হতাশ; রথ টানিবার আশা! তাহারা পরি- 
ত্যাগ করিয়াছেন। সকলেই চিন্তিত, প্রহু জগন্নাথের 
কাছে বোধ হয় কোন অপরাধ হইয়াছে ; সেইজন্য রথ 
এমনভাবে অচল । রানে জগন্নাথদেব রাজাকে স্বপ্ন 
দিলেন, সেবকেরা আমার ভক্তকে অপমান 
করিয়াছে, আমাকে বালিতে বাধিয়! রাঁধিয়াছে, আমি 
মার এ রথে নাই। যর্দি তুমি সসম্মানে আমার 

তত 
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পরমভক্তকে আনিতে পার তবে আবার রথ চলিবে । 
স্বপ্রাদেশে রাজ! পরদিন সম্মানের সহিত তাহাকে 
লইয়া আমিলেন। ইহার পর রথ ভালভাবে চলিল। 

বেদান্তসার, গুপ্তগীতা, বিরাট গীত! প্রতৃতি গ্রন্থ 
তাহার রচিত। তিনি সহজ সরল ওড়িশা ভাষায় 
প্রায় ২৮খানি গ্রন্থ রচন৷ করিয়াছেন। রামায়ণ, 
্রক্ষপুরাণ, কান্তকোইলি, লক্ষমীপুরাণ ভাবসমুদ্র, 
ভক্তিরসামূতসিন্ধু, ব্রন্ধাগুভূগোল, শরীরভূগোল, 
ভগবদ্গীতা, গুগুগীতা, ছত্তিশগীতা, গরুড়গীতা 
বিরাটগীতা প্রভৃতি। পাঠশালায় তাহার রচিত 
গান ছেলের! গান করিয়। থাকে । ব্লরামদাস 
বালকর্দিগের পাঠ্যপুস্তক হইতে আরম্ভ করিয়া অতি 
পণ্ডিতদিগের পাঠোপযোগী গ্রস্থও রচনা করেন। 

তাহার পিতার নাম সোমনাথ, মাতার নাম 
মনোমায়।। পিতা সোমনাথ ওড়িশা রাজার মন্ত্রী 
ছিলেন। তাহার ধনসম্পত্তির অভাব ছিল ন!। 
বলরামদাস বিবাহিত, কিন্ত সারা জীবন ধর্মপ্রচারে 
ও গ্রন্থপ্রণয়নে রত ছিলেন। 

অনন্তদাস__উহার নাম অনন্ত মহাস্তি। ইনি 
সন্গাসী হওয়ার পরে দীস উপাধি গ্রহণ করেন। 
ইনিও মহা প্রভুর পার্ষদগণের মন্ততম | ইহার পিতার 
নাম কপিল মহান্তি। ইনিও কয়েকখানি গ্রন্থ 
রচনা করিয়াছেন শূন্ঠনামভেদ, হেতু-উদয়, ভাগবত 
ইত্যাদি । | 

যশোবন্ত দাস মহাপ্রসুর পার্ধদগণের মধ্যে 
একজন । তিনিও ওড়িশী ভাষায় অনেক পারমাথিক 
ভজন সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন, যাহা অগ্যাবধি 
এদেশের নরনারীরা গান করিয়৷ থাকে। 

জগন্নাথ দাস-_ইনি উতকলে ম্পরিচিত। 
উৎ্কলের আবালবৃদ্ধবনিতা, আচগ্ডাল ব্রাহ্মণ 
সকলেই তাহার রচিত শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়া 
থাকেন। ওড়িম্া ভাগবত তীহার প্রধান গ্রন্থ । সহজ 
সরল ওড়িয়া ভাষায় শাস্াি অশ্নুবাদ করিয়! তিনি 
অমর হুইয়াছেন। পুরী জেলার কপিলেশ্বর শাঁসন 
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তীছার জন্মস্থান । জগন্াথ দাসের পিতার নাম 
নারায়ণ দাস, মাতার নাম পন্নাবতী। তিনি 
ছিলেন জাতিতে ব্রাঙ্মণ। তের চৌদ্দ বৎসর 
বসেই তিনি অনেক সংস্কত গ্রন্থ আয়ত্ত 
করিয়াছিলেন। ব্যাকরণ, অভিধান, কাব্য ও 
বেদান্তশান্ে তাঁহার অগাধ ব্যুংপত্তি ছিল। সংস্কৃত 
গ্রন্থ অধায়ন শেষ করিয়া তিনি শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠে 
মনোযোগী হন। বালাকাল হইতেই তাহার 
বৈরাগ্যের ভাব ছিল। সর্দা তাগবত-পাঠ ও 
ভগবানের গুণান্থুকী্নে রত থাকিতে তাহাকে দেখা 
যাইত। পুর পাছে সন্গ্যাসী হইয়া যাঁয় সেইজন্য 
বাঁলাকালেই পিতা তীহার বিবাহ দিবার জন্ট পীড়া- 
গীড়ি করেন। কিন্তু জগন্নাথ দাস পিতার প্রস্তাব 
প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি সংসারে আবদ্ধ হইতে 
চান নাই এবং পিতাকে বলেন ; এ কার্ধ হইতে 
বিরত হউন, যে গুণের জন্ত আপনি আমার প্রতি 
প্রসন্ন, বিবাহ দিলে মে গুণ আমাতে দেখিবেন 
না। সংসারে আবদ্ধ হইলেই সদ্গুণ নষ্ট হইয়া যায়। 

তিনি বিবাহ না করিয়া সংসারত্যাগ পূর্বক 
পুরী জগন্ন।থ ধামে চলিয়া আসেন । যে সময় চৈতন্য 
মহাপ্রভ্ভ পুরীতে আসেন, তখন জগন্নাথ দাস 
পুরীধামে ভাগবত প্রচার করিতেছেন। তাহার 
ভাগবতের ব্যাথ্য। শ্রবণ করিয়! মহাপ্রভু আনন্দিত 
হইলেন। মহীপ্রতুর অলৌকিক প্রেম ও ত্যাগ 
দেখিয়। তিনিও মুগ্ধ হইলেন। সেইদিন হইতে 
জগন্নাথ দ।স মহাপ্রভুর সঙ্গলাভে কখনও বঞ্চিত হন 
নাই। যতদিন মহাপ্রতু নীলাচলে ছিলেন ততদিন 
তিনি তাহার কাছেই অবস্থান করিতেন। প্রভুর 
জীবন্দশীয় তিনি অন্থ কোথাও গিয়াছিলেন কিনা 
জানা যায় না। জগন্নাথ দাসের তাগবৈরাগ্য 
ও পাগ্ডিত্য দেখিয়া! রাজা প্রতাপরুত্র তাহাকে 
সন্মান করিতেন ও তাহার জন্ত একটি মঠ নির্মাণ 
করিয়া দিয়াছিলেন সেই মঠ এখন ওড়িয়া মঠ 
বলিয়া গ্রসি্ধ। 


উদ্বোধন 
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জগন্নাথ দাসের রচিত ওড়িয়া ভাগবত প্রত্যেক 
গ্রামে পঠিত হয়, উতৎকলের প্রত্যেক গ্রামে 
ভাগবতের মন্দির বা কোন নির্দিষ্ট ঘর দেখিতে 
পাওয়া যায়। লোকের! সারাদিন কাজকর্ম শেষ 
করিয়া রাত্রে সেই নির্দি৯ মন্দিরে বসিয়া! ভাগবত- 
পাঠ ও আলোচনা করিয়া! থাকে। অধিক।ংশ 
বাড়ীতে ভাগবত গ্রন্থ পুজিত এবং ইহার 
পারায়ণ হয়। মুমুষূ্র সদ্গতির জন্য ভাগবত 
পঠ করিয়৷ শুনান হয়। পাঠশালায় বালকেরা 
ভাগবত পাঠ করিয়া থাকে । যে বালক ভাগবত 
পাঠ করিতে পারে তাহার বিষ্ভা যথেষ্ট বলিয়' 
অভিভাবকেরা মনে করিয়া থাকেন। লোকের 
কথায় কথায় ভাগবতের উদাহরণ দেয় ও ইহার 
আবৃত্তি করিয়া থাকে। উৎকলের যেখানে যাওয়া 
যায় সেইথানেই ভাগবত গান হইতেছে দেখিতে 
পাওয়া যায়। গ্রাম্য চাষীরা জমিতে লাঙ্গল দিবার 
সময় ভাগবত গাহিতেছে। বালক পাঠশালায় 
ভাগবত পাঠ করিতেছে ; ধনী, দরিদ্র সকলেই 
ভক্তিভরে ভাগবত গান করিতেছে । উতৎকলের 
জনসাধারণের উপর ভাগবতের যথেষ্ট প্রভাব । 

ভাগবত ব্যতীত আরো কতকগুলি গ্রন্থ তিনি 
রচনা করিয়াছিলেন যথা গুপ্ত ভাগবত, দারুত্রঙ্গ- 
গীতা, গ্জস্ততি, তুলাভিণ! মনশিক্ষা, রাসক্রীড়! । 

পঞ্চদশ শতাব্ধীকে উতৎকলে পঞ্চসখা'র যুগ বলা 
হয়। পূর্বোক্ত পঞ্চসখার্দিগের শিশ্বাপ্রশিষ্যও অনক। 
দীন কুষ্দাস। নুদর্শন দাস, দিবাকর দাস, 
ঈশ্বর দাস, গোবিন্দশরণ দাস, বনমালী দাস, 
রামদাস প্রভৃতি ওড়িয়াতে অনেক গ্রন্থ রচন' 
করিয়াছেন। 

উপেন্ত্র ভঞ্জ ইনি প্র/চীন ওড়িয়া সাহিতে 
সম্রাট. বলিয়া অভিহিত । ওড়িয়া কবিদিগের মদে: 
ইনি প্রধান। ভীহার রুনাপ্রণালী ও নানাবিধ ছন্দের 
ব্যবহার বাস্তবিকই অতুলনীয় । ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের 
সংস্কৃত লেখাকেই আদর করিতেন। প্রান্কৃত ভাষায় 
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লিখিত গ্রস্থকে তাহার! গ্রাঙ্থের মধোই আনিতেন না। 
ঠাহার্দের গর্ব খব করিবার জন্ত উপেন্ত্র তঞ্জ তাহার 
রচিত গ্রন্থে ওড়িয়! ভাষায় কঠিন কঠিন সংস্কৃত 
শব্দ এমন ব্যবহার করিয়াছেন যে, সাধারণ লোকের 
পক্ষে তাহা বুঝা! কঠিন, তথাপি তাহার রচিত 
পদ্দাবলী লোকেরা আবৃত্তি করে এবং কবি গায়কেরা 
গান করিয়া থাকেন। এক একটি পদের বত্রিশ 
গ্রকার অর্থ। কবির! তাহার রচিত পদাবল্পীর 
নানাপ্রকার অর্থ করিয়া! পাঙ্ডত্যের পরিচয় দিয়া 
থাকেন। নিয়ে একটি উদাহরণ দেওয়! হইল £ 
গোগজবাহন-ভোজন-ভক্ষহুদ্ভবপক্ষবিপক্ষজশক্রোঃ। 
আসনবৈরীরুতাসনা তুষ্ট মামিহ পাতু জগরয় বরষা ॥ 
_গো অর্থাৎ ষণ্ডের উপরে যিনি গমন করেন 
তিনি গোগ-_শিব, তাহা হইতে জাত গোগজ 
_কাতিকেয়, তাহার বাহন - ময়র, তাহার ভোজন 
--পবন, উহা হইতে জাত হনুমান্--সে ধাহার পক্ষে 
তিনি রাম, তাঁহার বিপক্ষ রাবণ, তাহা হইতে জন্ম 
বাহার - ইন্দ্রজিৎঃ তাহার শত্রু ইন, তাহার বাহন 
হাতী, তাহা'র বৈরী সিংহ, উহার উপরে যিনি বসিয়া 
'আছেন - দুর্গা, তিনি আমাকে রক্ষা করুন। 
কবিতাতে এমন অক্ষরের নিয়ম অন্তত্র দেখ 
যায় না। উপেন্দ্র ভঞ্জরচিত 'বৈদেহীবিলাস' 
শ্রেষ্ঠ কাব্য । উহাতে তিনি সীতারামের লীলা! বর্ণন৷ 
করিয়াছেন। গ্রন্থটি বিশাল। কিন্তু এত বড় 
হিরাট গ্রন্থে প্রথম হইতে শেষ পর্বস্ত কবিতার 
প্রত্যেক পদের আস্ত অক্ষর “ব' রাখিয়াছেন। 
কবিতাতে যে সব ছন্দ, যমক, অনুপ্রাস ব্যবহার 
করিয়াছেন উহা মধ্যে মধ্যে দুর্বোধ্য ও অতি 


জটিল। 
তিনি যে সব কাব্য রচনা করিয়াছেন, উহা পাচ 
ভাগে বিভক্ত-গীতিকা, পৌরাণিক কাব্য, 


কাল্পনিক কাব্য, আলঙ্কারিক কাব্য ও বিবিধ 
রচনা । সর্বশ্ুদ্ধ তিনি ৬৮টি গ্রন্থ রচনা করেন। 
উপেন্জর তঞ্জ সপ্তদশ শতাব্দীর কবি। ইহাদের 
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পূর্বপুরুষ গঞ্জাম জেলাস্তর্গত ঘুমুষর-এ 
করিতেন। ইহার পিতার নাম নীলক ভঙ্জ। 
তিনিও ঘুমুষরে রাজ! ছিলেন। উপেন্্র তঞ্জ রাজা 
হন নাই। তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন ; কিছুকাল 
পরে পত্রীবিয়োগ হওয়ায় তিনি সমস্ত মনপ্রাণ 
সাহিত্য-রচনায় ঢালিয়া দিয়াছিলেন। তাহার 
সমসাময়িক আরো অনেক কবি উৎকলে জন্ম গ্রহণ 
করেন; ষথা_-ঘন ভঙ্জ, নীলাম্বর ভগ্ত, গোপাল, 
ভূপতি পণ্ডিত ইতাদি। তাহাদের রচিত গ্রন্থের 
সংখ্যা কম নহে। 

অষ্টাদশ শতাবীতেও বিশ্বনাথ খুর্টিয়া, কু্- 
সিংহ, কৃঞ্ণচচরণ পটনায়ক প্রভৃতি পণ্ডিত সংস্কৃত 
মহাভারত 'ও রামায়ণের উড়িয়া ভাষ|য় আক্ষরিক 
অনুবাদ করিয়া অমর হইয়াছেন । 

কবিহ্র্য বলদেব রথ সংস্কৃত ভাষায় সুপগ্ডিত 
ছিলেন। তিন সংস্কতে কিশোরচন্ত্রানন্দ-চম্পু 
এবং ওড়িয়/তে চন্দ্রকল!কাব্য রচনা করেন । তাহার 
এই পুস্তক উৎকল বিশ্ববিগ্ঠালয়ে এম-এর পাঠ্য । 

উনবিংশ শতাব্দীতে ফকিরমোহন সেনাপতি, 
মধুহুদ্ন রাও শ্ারামশস্কর রায়। গঙ্গধর মেহর ও 
রাধানাথ রায়ের নাম বিশেষ উল্লেথধোগ্য । ইহারা 
ওড়িয়া ভাষায় পদ্ে গ্ভে বহুবিধ পুস্তক রচনা! করিয়া 
ওড়িয়া সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন 

হণ্টর সাহেব বন্ধ কষ্ট স্বীকার করিয়া ওড়িয়া 
ইতিহাস রচনা! করেন। উহাতে তিনি ৭৯ জন প্রধান 
কবি ও সাহিত্যিকের নাম দিয়ছেন। প্রাচীন 
সাহিতাকদের রচিত গ্রন্থগুলি ব€মানে কতক ছাপা 
হইয়াছে, আরে! অসংখা পু'খি তালপাতায় লিখিত 
আকারে রহিয়াছে। 

প্রাচীন উৎকলের সাধক, ভক্ত ও সাহিতি।কদের 
রচিত গ্রন্থগুলিতে বুদ্ধদেবের নিরাকার নির্বাণ 
রাধারুষ্ণ-প্রেমলীলা, সীতারামের গুণাবলী, প্রেম, 
ভক্তি, বৈরাগ ও জগন্নাথদেবের মহিমাবর্ণন করাও 
হইয়াছে। সর্বত্রই জগন্নাথদেবের মাহান্ম। পরিস্ফুট | 
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জগন্নাথদেবে নিরাকার নিগু ৭ ব্রদ্ধ হইতে আরম্ত 
করিয়া কৃষ্ণ রাম প্রভৃতি যাবতীয় 'অবতারেরও 
আরোপ কর! হইয়াছে । 

এই উতৎকল দেশ পুণ্যক্ূমি বলিয়া কথিত। 
প্রাচীনকাল হইতে এখানে বহু ভক্ত, সাধক, সিদ্ধ- 
পুরুষ বসবাস করিয়া ইহাকে পবিত্র করিয়াছেন। 
কি জৈন, কি বোদ্ধ, কি বেদান্তী,। কি বৈষ্ণব, 
সকলেই নিজ নিজ ধর্মপ্রচারে আপন আপন প্রভাব 
বিস্তার করিয়াছেন। 

অশোকের কলিঙ্গ-বিজয়ের পর এখানে বৌদ্ধ- 
ধর্মের প্রবাহ দেখা দেয়। জৈনদিগের প্রভাব যে 


এখানে কম ছিল তাহা বলা চলে না। বরমানে 
উদ্দয়গিরি ও খগুগিরি উহার নিদর্শন । খগুগিরি 


জৈনদের, উদয়গিরি বৌৰদের । উৎকলের সমাট 
খারবেল প্রথমে জৈনধর্মাব্লম্বী ছিলেন । 

একসময়ে এখানে যে বেদান্তের ডিগ্ম বাজিয়া 
উঠিয়াছিল, তাহার নিদর্শন শঙ্করাচাধের গোবধন 
মঠ। এতদ্ব্যতীত শৈব এবং শাক্তেরও ইহা লীলাভূমি 
ছিল। ভুবনেশ্বরের মন্দিরসমূহ দেখিলে তাহা মনে 
হয়। সর্বোপরি ভাগবত ধর্মের ত কথাই নাই। 
মহাপ্রভুর ওড়িশা আসার পূর্বেও ছিল, পরেও 
তাহার বিল্তার হইয়াছিল । 

উহা] হইতে স্পষ্টবুঝা। যায় যে জগন্নাথ মহাপ্রভূকে 
অবলম্বন করিয়া সমস্ত ধর্ম প্রচারিত হইয়াছে। 
বৌদ্গধমের প্রাধান্তের সময় জগন্ন।থদেব বুদ্ধ, বেদান্তের 
প্রাধান্তময়ে জগন্নথদেব নিরাকার নিগু ৭ দারুত্রঙ্গ। 
রামান্ক্তের সময় তিনি নারায়ণ, বৈষ্ণবদের সময় 
রাধার এবং শৈবদের সময় শিব বলিয়া অভিহিত 
হইয়াছেন। 

এই শ্রীজগন্নাথ বা পুরুযোত্তম-ক্ষেত্রের প্রাচীনতা- 
বিষয়ে খগ বেদে দারুরঙ্ষের কথা আছে £ 

'আদে যদ্দার প্রবতে সিঞ্জোঃ পারে অপুরুবম্‌ 
তরালভন্ব হরণানোতেন যাহি পরমস্থুলম্‌” 
দারুময়-পুরুযোত্বমাথ্য দেবতার উপাসনা করিলে 


উদ্বোধন 
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পরমপদ প্রাপ্তি হয়-ইহা সায়ণাচার্ধ তাহার ভাঙে 
উল্লেখ করিয়াছেন। 

স্কন্দ-পুরাণান্তর্গত উৎকলখণ্ডে নিম্নলিখিতরূপে 
পুরুযোতমের বর্ণনা পাওয়। যায়। 

প্রলয়াবসানে ব্রহ্মা সচরাচর জগৎ স্থষ্টি করিবার 
পরে বিষুকে জিজ্ঞাসা করেন, প্রভে ! প্রাণীদিগের 
মোক্ষের উপায় কি? তখন বিষণ বলেন “আমি 
নিজে পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে নীলগিরিতে নীলমাধবরূপে 
বিরান্দ করিব, যাহারা আমাকে দর্শন করিবে তাহারা 
মুক্ত হইয়! যাইবে । এই ক্ষেত্রে মের আর অধিকার 
থাকিবে না। সকলেই মুক্ত হইলে বমের 
অধিকার থাকিবে কি প্রকারে? যম এই কথা 
নিবেদন করায় বিষু বলেন, “আমি কিছুকাল পরে 
অন্তর্ধান করিলেও এ ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য লুপগ্ড হইব 
না এবং যমের অধিকারও এখানে থাকিবে না ।” 

সত্যযূগে সূর্যবংশীয় ইন্দ্র্যয় নামক এক রাজা 
অবস্তীনগরে রাজত্ব করিতেছিলেন। তিনি পরম 
বৈষ্ণব, শৃস্তজ্, আচারনিষ্ঠ এবং ধর্মপরায়ণ ছিলেন। 
সাক্ষাৎ বিষ্ণকে দর্শন করিবার জন্ঠ রাজা ব্যাকুল 
হন। একজন তীর্থপর্টক তপন্বী আসিয়া 
রাজাকে বলেন, পুরুযোত্বম-ক্ষেত্রে ্বয়ং ভগবান 
পুরুষোত্তম বিরাজমান, তাহাকে দর্শন করিয়া 
আপনার অভিলাষ পূর্ণ করুন। 

ইন্দ্রত্ায় নিজের পুরোহিত বিদ্ভাপতিকে 
পাঠাইলেন উৎ্কলে অনুসন্ধীন করিবাব জন্ত । তিনি 
পুরুষোত্ম-ক্ষেত্রে আসিয়া এক শবরপল্লীতে আশ্রয় 
নিলেন। সেখানে বিশ্বীবস্থুর সহিত তাহার পরিচয় 
হয়। বি্ভাপতি বলেন, আমি না বাকয়া পথন্ত 
ইন্দরছায় উপবাসী থাকিবেন। নীলমাধবকে যাহাতে 
আমি দর্শন করিয়! শীঘ্র ফিরিতে পারি উহার ব্যবস্থা 
করুন। বিগ্যাপতির নিকট রাজার এরূপ ভক্তি 
বাকুলতা শ্রবণ করিয়া শবররাজের করুণ! হইল । 
তখন সহান্ুভৃতিসম্পন্ন হইয়া তিনি বিদ্যাপতির হাত 
ধরিয়া এক সংকীর্ণ পথ দিয়া নীলগিরির উপরে 
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অবস্থিত নীলমাধবকে দর্শন করাইলেন। তিনি 
দশন করিয়া স্বদেশে ফিরিলেন। ইতোমধ্যে 
নীলমাধবমূতি বালুকারাশি দ্বারা প্রোথিত হইল। 

ইন্্রছান্ন নীলমাধব-মুতি দর্শনলালসায় কালবিলক্ব 
না করিয়! উৎকলে বাত্র/ করিলেন। কত পরত 
পাহাড় নদণদ্দী অতিক্রম করিতে হইল। ক্ষুধা 
নাহ, পিপাসা নাই, দেহের কষ্টবোধ নাই; স্বয়ং 
ভগবানকে দেখিবার ইচ্ছা, একমাত্র তীহারই চিন্তা, 
তাহারই অনুধ্যান ! পুরুধোত্তম-ক্ষেত্রের অনতিদুরে 
আসিয়া পৌছিবামাত্র নারদ রাজাকে সংবাদ দিলেন, 
নীলমাঁধব অন্তহিত হইয়াছেন। বতমানে তাহার 
আর দর্শন ঘটবে না। এই নিদারুণ বাক্যশ্রবণ 
করিয়া রাজা সংজ্ঞাহীন হইয়৷ পড়িলেন। এত আশা- 
আকাজ্ঞ! অপূর্ণ থাকিয়া গেল তিনি একেবারে 
ঘ্রিয়মাণ হইয়া পড়িলেন। নারদ রাজাকে সান্তনা 
দিয়া বণিলেন, আপনি ধের্যহারা হইবেন না, অচিরে 
স্বয়ং ভগবান চতুধ1 প্রকট হইবেন; তখন তাহাকে 
'আপনি দর্শন করিতে পারিবেন। খধির বাক্যে 
রাঁজ। কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন এবং কি উপায়ে দর্শন 
করা বায় তাহার উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন । 

নারদের পরামর্শে রাজা! গুড়িচা বাটীর নিকট 
প্রথম নৃসিংহমূতি স্থাপন করেন। পরে সহস্র 
অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। যঞ্ঞনমাপনে অবসৃত ন্নান 
করিতে হয়; সেজন্য সমুদ্রের ধারে স্নানাগার নিমিত 
হইল। স্গানাগারের নিকটে সমুদ্রের উপর ভাসম!ন 
চারিশাখাধুক্ত এক বৃক্ষ দেখিয়া রাজা নারদকে ইহার 
রহম্ত জিজ্ঞাসা করেন। ততুত্তরে খধি বলেন__ইনি 
শ্বেতদ্বীপবাসী বিষুণ । ইনি বৃক্ষদেহ ধারণ 
করিরাছেন। এই বিষুরূপী বৃক্ষ আনিরা মুতি 
গঠন কর। রাজা মহাসমারোহের সহিত বৃক্ষ 
আনিলেন। মুতিগঠন-সন্বন্ধে দেবধির সহিত 
পরামর্শ করিতেছেন এমন সময় দৈববাণী হইল-_এই 
বৃদ্ধ বাধ”কী যাইতেছেন, ইনি মূতি গঠন করিবেন। 

গঠনকার্ধ শেষ না হওয়! পর্স্ত বাহিরে নানারূপ 


উৎকল-সংস্কৃতির কয়েক অধ্যায় 
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বানের ব্যবস্থা কর, কারণ এই গঠন ধ্বনি যর্দি কেহ 
শ্রবণ করে তাহা। হইলে সে বধির বা অন্ধ ইইয় বাইবে। 
সেজন্য এই বুদ্ধ বার্ধকীকে মণ্ডপের ঘ'র প্রবেশ 
করাইয়৷ পনর দিন বন্ধ রাখিবে। তীহার কাধ কেহ 
যেন না দেখেঃ অথবা কেহ যেন মণ্ডপে প্রবেশ না 
করে। দেখিলে মহাবিপদ উপস্থিত হইবে। 

দৈববাণী-অন্ুথায়ী রাজা বৃদ্ধ বাধকাকে মগ্ুপের 
মধ্য প্রবেশ করাইয়া বাহির নানারপ বাগ্ছের বাবস্থা 
করিলেন, পনরদিনের পর দার খুলয়া দেওয়ায় দেখা 
গেল বলরাম, জগন্নাথ, সুভদ্ত্া ও সুদশন চতুধণমৃতি 
গঠিত হইয়াছে এবং সেই বৃদ্ধ কোথায় অন্তহ্তি 
হইয়/ছেন। রাজা এই চারিমুতি প্রতিষ্ঠা করিবর 
জন্যঃ মন্দির নির্মীণ ও অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। মন্দির- 
নির্মাণ শেষ হওয়ার পরে ব্রন্ধা আসিয়া উহাতে মুন্তি 
প্রতিষ্ঠা করেন। ব্রহ্মা মন্দির ও মুিচতুইয়ের 
প্রাণ প্রতিষ্ঠা সমাপন করেন_ বৈশাখ শুরা 
অষ্টমীদিনে। 

পুরুষহুক্তে জগন্নাথ, দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রে বলভদ্ এবং 
দেবীস্ক্তে সুভদ্রা। পৃজিত৷ হইয়া থাকেন। 

্রহ্মপুরাণ এবং অন্তান্ত পুরাণেও মোটামুটি 
এরূপ বিবরণ পাওয়৷ যায়। উহাতে সামাস্থ কিছু 
প্রভেদ দেখা যায়। 

শূদ্রমুনি স!রদাদাস-লিথিত মহাভারতে জগন্নাথ- 
দেবের বর্ণনা নিয়োক্ত প্রকারে আছে £ 

দ্বাপরযুগের শেষে যখন যছুবংশ ধ্বংস হইল 
এবং জায়াশবর দ্বার শ্রীকষ্ণ বাণবিদ্ধ হইলেন তখন 
শ্রীকষ্ণচ অজুনকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তিনি 
আসিতেই শ্রীকৃষ্ণ শরীর ত্যাগ করিলেন। 

গ্রীকষ্ণের দেহের সংকার করিবার জন্য অজু 
ব্যাকুল হইলেন। জায়াশবর অগ্ুরু কাষ্ঠ আনিবার 
জন্থ বনে গেলেন। বনের মধ্যে বহু অনুসন্ধান 
করিয়াও অগুরু বৃক্ষ পাইলেন না। অগুরু বৃক্ষ 
দ্বারা বন পরিপূর্ণ থাকিলেও সেদিন তাহার দৃর্টিতে 
একটিও পড়িল না। অনুনকে একথা জানাইলে 
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তিনি শ্রীরুষ্ণের শরীর-সৎকার হইল না৷ বলিয়া 
ভাবিয়া আকুল হইলেন। পুনরায় খু'জিতে 
খু'জিতে অদূরে একটি অগুরু বৃক্ষ দেখা গেল। সেই 
বৃক্ষ কাটিয়া আনিলেন। শব দাহ করিবার জন্ত 
উহ্াতে অগ্নিসংযোগ করা হইল। অগুরু বৃক্ষ 
শেয হইল, কিন্ত শব দগ্ধ হইল না। অঙ্গন শোকে 
ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। সেই সময় দৈববাণী 
হইল, এই শব অগ্নিতে পুড়িবে না। এই দেহ নীল 
সুন্দর পর্বতে থাকিয়া পুজা পাইবে। তুমি অগ্নি 
নিরবাপন করিয়া এই দেহকে সমুদ্বে ভ।সাইয়৷ 
দাও। 

সেই দেহে আগুন ধরায় দুই হাত, ঢুই পদ, 
কর্ণ, নাসিক! ও মস্তক পুড়িয়৷ গিয়াছিল ৷ কিন 
তাহার ধড়টি দগ্ধ হইল না। সেইটি অজু সমুদ্রে 
ভাসাইয়! 'দিলেন। ইহাই দারুমুতি জগন্নাথ। 
সারদাদাসের মহাভারতেও অন্তান্ঠ পুরাণাদির স্ঠায় 
ইন্্রহায়, গাঁলমাধব, জায়াশবরের নাম উল্লেখ আছে। 

উতৎকলীয় পণ্ডিতগণ তাহার্দের স্বরচিত গ্রন্থে 
জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরামকে নানা তত্বরূপে কল্পনা 
করিয়াছেন। কেহ ত্রিমুতিকে প্রণবরপী অ-কার, 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ--৩য় সংখ্যা 


উ-কার, ম-কার; কেহ বা ব্রা, বিধুঃ, মহেশ্বর; কে 
শিব, ছুর্গ|, বিষ) কেহ বা রাম, কক; কেহ বা 
জগন্ন।থ, সুভদ্রা, বলরাম এবং স্দর্শনকে প্রহ্যুয়াদি 
চতুব্যহরপে অথবা চার বেদরূপে করনা 
করিয়াছেন । 
কানিংহাম প্রভৃতি এঁতিহাঁসিকের! পূর্বোক্ত 

তরিমৃতিকে বুদ্ধদেবের ত্রিরত্ব-ত্রিমুর্তি বলিয়া অভিহিত 
করিয়াছেন। এতন্ব্যতীত তত্্শান্ত্রে ( যামলে । 
বিমলাদেবী ঠৈরবী এবং জগন্নাথ ভৈরব বলিয়। 
বর্িত। যথা £ 

উৎকলে নাভিদেশশ্চ বিরজাক্ষেব্রমুচ্যতে। 

বিমলা চ মহাঁদেবী জগন্নাথস্ত ভৈরব: ॥ 


উতকলে শংখ, চক্র, গদা, পদ্ম এই চারিটি ক্ষেত্র 
প্রসিদ্ধ । নীলাচল বা পুরী শংখ, ভুবনেশ্বর চক্র, 
যাজপুর গদা, কোনার্ক পর্পক্ষেত্র বলিয়া বণিত। 
বিষ্ণু গয়াসুরকে নিহত করিবার পরে তাহার হস্ত- 
স্থিত শংখ, চক্র, গদা ও পদ্মকে পূর্বোক্ত চারিটি 
স্থানে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। সেই হেতু স্থানগুলি 
এ সকল নামে পরিচিত। 


গান 
শ্রীরবি গুপ্ত 


অন্ধের মত ছিম্ু অচেতন- দিলে তুমি সন্ধান, 
বিপুল-বিত্ত লুকায়ে কোথায়_দীপ্র বিবন্বান ! 


অবদান করুণার 


স্ুরিত বিভব নিশীথ-বংশী-_তুলিলে অতুল তান, 
অন্ধের মত ছিন্ু অচেতন-_দিলে তুমি সন্ধান । 


জানি নি জীবনে র'য়েছে খিরিদ্ব। সকল সুদূরতম, 
মানি বিশ্বয় নিহারি' গহনে সহসা পরমরম। 
যায় দুরে আবরণ 
এ কী সুধা আহরণ, 
ধার গভীরে এ কী উদয়ের প্রদীপ্তি অম্লান, 
অন্ধের মত ছি অচেতন---দিলে তু সন্ধান । 


স্থচির মেঘের অন্তরালের বন্ধন করি' ক্ষয় 

আনিলে মুক্ত উষা-অঙ্গনে সবিতা জ্যোতির্ময় । 
সুগোঁপন-সন্বিতে 
জাগে তব ইঙ্গিতে, 

বহিলে তটিনী মক্ু-অন্তরে মুখরিয়া কলগান, 

অন্ধের মত ছিঙ্গ অচেতন-_দিলে তুমি সন্ধান। 


স্থখের সন্ধানে 


বেলা দে 


পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভীব-কাল থেকে মান 
স্থ খুঁজে বেড়াচ্ছে। মানুষ চিরকাল বলে আসছে 
যে সখ পৃথিবীতে নেই, যদিও থকে বড়ই দুশ্রাপ্। 
পৃথিবী মানুষের কান্নায় ভরা। মানুষ বলে ভগবান 
মানুষের অনুষ্টে সুখ লেখেন নি, ছুঃখই লিখেছেন। 
তাই মানুষ চিরকাঁর দুঃখের কামাই কাদছে ! ধর্ম- 
যাঁজকেরা সর্বদেশে সর্বসময়ে বলে থাকেন যে 
পৃথিবীতে স্থুখ নেই, সখ স্বর্গে__এ জন্মে সুখ নেই, 
নুখ মৃত্যুর পর পরলোকে। এ পৃথিবীতে সুখ নেই। 
ধারা ধর্মযাজক নন, এমনি আমাদের মত মানুষ, 
তারা সুখ খুঁজে বেড়ান, মনে করেন বুঝি সুখ 
কোন স্থানে বা কোনো জিনিসে লুকানো আছে। 
কিন্ধ প্রকৃত কথাটা কি? স্ুখকি সতা সতাই 
পৃথিবীতে নেই? কবি বলেছেন “তুমি সুখ যদি 
নাহি পাঁও, যাঁও সুখের সন্ধানে যাও।” তাই মনে 
হয় এই সামান্য কথাটি একটি অতি বড় দার্শনিক 
সতা, যার ওপরে ভিত্তি করে এই গোটা জগং- 
টাই গাঁড়িয়ে আছে। এ জগতে স্ুথের প্রত্যাশী 
সবাই আমরা, কিন্ত স্থথী আর কয়জনে? তবু 
স্থখ বদি জীবনে নাও পেয়ে থাকি, অন্ততঃ সখের 
নন্ধানে স্থান থেকে স্থানান্তর, বিষয় থেকে বিষয়ান্তারে 
থুরে বেড়াচ্ছি, 'এ বিশ্বাসট। থাকলেও আমাদের 
খুব ঝড় একটি তৃপ্তি থাকে। নেয়ে কতবড় 
তৃপ্তি তা শুধু মেই জানে সব স্থখের আশ! যার 
ঘুচে গেছে । সুখের আশা আমাদের জীবনের 
মূল উৎস। মুখী হবো বলেই আমর! বড় হতে 
চাই, বিদ্বান হতে চাই, অর্থ চাই, প্রেম চাই, 
জীবনে মহৎ আদর্শের প্রেরণ। ও পরিণতি চাই। 
এ সংসারে কি এমন আছে য। আমর! চাই কিন্ 
সুখের জন্ত চাই না? যখন আপাতরৃষ্টিতে আমাদের 


জীবনে সর্বশ্রেষ্ঠ সুখের বস্থকে বিসর্জন দিয়ে 
অপ্রিয় নীরস হলেও মঙ্গলকে বেছে নিই তখনো 
আমরা আমাদের সুখবোধের ধৃত্তিকেই পরিতপ্ত 
করি। আমাদের সেই তাগের ছুঃখদহন অশ্রটাকা 
আগগুনজালা কগ্ছবোধকে লঙ্ঘন করে কোথা থেকে 
ধীরে ধীরে ক্ষরিত হতে থাকে একটা ক্স অমৃতময় 
স্থখের বোধ, যা আমাদের সব ছুঃখকষ্ট সহা করে 
দাড়িয়ে থাকবার শক্তি দেয়। মুখ পাঁৰ এই 
'ভরসাই তো আমাদের সমস্ত কর্মের উৎস, 
আমাদের জীবনের মূলভিত্তি। কিন্ত সেই স্তুথ 
বস্তটি কি, বা পৃথিবীর প্রত্যেকটি জীবকে এমন 
করে টেনে নিয়ে সংসারের ঘানিতে ঘুরিয়ে নিয়ে 
বেড়াচ্ছে? এর সংজ্ঞা নির্দেশ করা তো৷ সহজ কথা 
নয়! মানুষের মনে তখন কত প্রশ্নই ভিড় করে। 
কোনটা সত্যি স্থখ--1)0119653 না! 16930:0 ? 
মনের আনন্দমিশ্রিত তৃপ্তিটালা প্রাণ শীতল করা 
সুখ, না শরীর ও বাইরের মনের ক্ষণিক সুখ? 
কিন্ত জগতে সত্যি শ্রেয় এবং প্রেয় এর মধ্যে কাকে 
বলব? যে সুখ রক্তের অগুপরমাথুতে শিরায় শিরায় 
আগুন জেলে মনকে মাতাল করে তোলে, সমস্ত 
বিশ্বজগৎ এক অদ্ভুত তীব্র আনন্দের নেশায় গলিয়ে 
মিশিয়ে এক করে দেয়, তার আকর্ষণী শক্তি মানুষ 
উপক্ষা করতে পারে না। কিন্ত এই অপরূপ রূপ 
আর এশ্বরধে ঢলঢল রক্তরাঙ্গা শতদল চোখে দেখেও 
মানুষের মন কি এক অদম্য টানে টানতে থাকে 
ক্লিগ শান্ত সমাহিত, শ্বেত শতদলের মত রিক্ততার 
এশ্বর্ষে গোরবময় সুখের অ|র একটি মুধ্তির দিকে। 
সেখানে সমস্ত জীবন অগ্রপি দিয়ে নিজেকে বিকিয়ে 
দেবার সুখের লোভে মন বার বার ভিখারী ভয়ে 
ওঠে। 'অথচ মান্য জানে আর তার অন্রনিবাসী 


১৩৩ 


বিধাতাও জানেন, যতক্ষণ কিসে সত্যিকার চায় 
তা নিধারিত না হচ্ছে, ততক্ষণ স্থখের সগ্ধানে 
পাগলের মত ছুটে বেড়ালেও স্থখলাভ তার ভাগ্যে 
কিছুতেই নেই। মনের ভেতর যে মন রয়েছে 
আমাদের সে সত্যিকারের জঙ্ুরী, তার নিক্তির মাপ 
নির্ভল। নিজেকে সে কিছুতেই ঠকাতে দেবে না। 
ব/ইরের গং কত প্রশ্থথের ডালি সাজিয়ে আমাদের 
সামনে গ্রতিক্ষণ তুলে ধরছে। গ্রহণ কর! বা উপেক্গা 
করা সে আমাদের হাত। কিন্তু স্থথবোধ কর! না 
করার শক্তিটা তো মনের । তাকে জোর করে কোনো 
পথে নিয়ে মবার ক্ষমতা আমাদের নেই। তাই 
মানুষের সবচেয়ে বড় ভয় নিজেকে চিনতে ভূল কর 
কামাস্ত্রথ বেছে নিতে ভুল করে ফেলা । তাই সব 
চে" বড় কথা-স্থুখ অক্ত্রিমতায়, নিজেকে না 
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ভোলানোয় নিজের কাছে নিজে খাঁটি থাকায়। 
তাহলে জীবনে অনুতাপ আসবে না, ভুল করলেও সে 
ভুল সতের দিকে আমাদের অগ্রসর করে নিয়ে 
যাবে। নিজেকে চেনার পথ সহজ হবে আর' সেই 
চিনতে পারাতেই হবে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থখ । ভেতর বর 
প্রবিত করে দিয়ে কোথা থেকে আসবে একট: 
অপূর্ব পরিতৃপ্থি বাঁতে মনে হবে আর ভয় নেই-- 
ঠিক স্বনটিতে এবার পৌছে যাওয়া গেছে, দ্বিধা- 
সন্দেহের অবকাশ নেই । তরী মুখ ফিরিয়েছে বন্দরের 
দিক, নাবিক ফিরবে গৃহে, শিকারী ফিরাব 
শিক!র সঙ্গান সমাপ্ত করে। অন্তর 'আর বহিজীবন 
কোণায় কোণায় মিশে গেছে, উদ্ধত হয়ে কোন কোণ 
আর জেগে নেই। এই পরিতৃপ্থিবৌধই কাম 
সুখলাভের সর্নশ্রেষ্ট মানদণ্ড । 


অন্ুতন্থ পুত্রাঃ 
শ্রীচিন্তরঞ্জন চক্রবর্তী 
অমৃতের পুত্র আমি, সুন্দরের দৃপ্ত উপাসনা, 
জীবনে-মরণে আমি অনস্কের নিত্য পরিচয়, 
কত যুগ যুগান্তের বেদনার তপ্ত অশ্র-কণা”__ 
পথভ্রষ্ট অমঠ্যের_ ধরিতীর অসীম বিনয় ! 
আপন|র গতিবেগ উদ্দাম-উৎসাহ পেল কবে, অন্তহীন বজ্ঞধূমে প্রধূমিত করিচ আকাশ, 
যাত্রা মোর কবে সেই আদিম প্রভাতে হেথা সুরু, জীবনের শিক্ষাকলে খুলি হৃদি পৃথিবীর বুকে, 
শিরায় শিরায় মত্ত রক্তধারা মুত্যের উৎসবে, ধর্ম-মোক্ষ-কামপথে ধরিত্রীর সার্থক প্রকাশ, 
মুহুর্ত ফুটিল সেই মৃদু মন্দ বক্ষে হুর দুরু। দর্শন, বিজ্ঞীন, ধর্ম তাই মোর ফেরে মুখে মুখে। 
প্রথম সে দৃষ্টিপথে প্রবাহিত বোধশক্তিধারা, সাধনার শেষ নাই--শেষ নাই তবু জীবনের, 
প্রথম সে জাগরণে কি আনন্দ অন্তরে অন্তরে ! মৃত্যু মোর মৃত্যু নয়, জীবনের মে ত পরাগতি, 
ফিরিয়া! পেলাম শেষ বাকন্ফুতি আমি বাক্যহারা, ক্ষণিক বিশ্রাম তরে আসা-যাওয়া শুধু ক্ষণিকের, 
এলো কত ন্নেহ-গ্রীতি, ছুঃথ-স্থথপ্রবাহ মন্থরে। সমুদ্রের নীলে যথা জলবিন্দু মেশে নিরবধি । 
শিখিলাম বনে বনে ধনুর্বাণ ধুতে যোজনা, জীবনের জয়গানে আজি তাই প্লাবি দিগন্তর, 
জীবন-সংগ্রামে হাতে ধরিলাম অসি আর মসী, বন্কিম-সরল গতি মৃহ্-মন্দ চলিয়াছি ছুটি”, 
তার ও প্রস্তর যুগে করিলাম বস্তার ভজনা, চলনে বিরাম নাহি, ক্ষান্ত নহে অভিযান মোর, 


সোহহং মন্ত্রপূত টানিলাম ও বন্ধ-রশি। 


অশাস্ত-চঞ্চল কভু অমৃতের তরে ঝরি-ফুটি। 


্বামী প্রেমানন্দের স্মৃতি 


স্বামী বাস্ুদেবানন্দ 


একদিন বেনুড় মঠের বর্তমান মন্দিরের পূর্বদিকে মাঠে আমরা ভ'টুই তুলছি। পুজনীয় বাবুরাম 

মহারাজ (স্বামী প্রেমানন্দঘী ) সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। দেখলেন কাজ বিশেম এগোয়নি, কেবল 
গল্পই চলছে। তিনি আমাদের কাজে যোগ দিয়ে বল্লেন, “ম্বামীজী আমাদের একবার লিখেছিলেন, 
'কুর্মন্তারকাচর্বণং ব্রিভুবনমুৎপাটয়ামো৷ বলাৎ। তোমর! ত দেখছি চোরকাটাগুলোও তলত পার না।” 
একবার আমি যোগীন (স্বামী যোগানন্দ ) প্রভৃতি নানান রকমে ভূগছি। স্বামীজী লিখলেন, “ওদের 
পর সব দীনা হীন! 'ভাবের জন্ঠই এত ভোগে। ক্ষীণীঃ ন্মো দীনাঃ__-এ সব দেহাত্মববাদ। আত্মার আবার 
ব্যািকি! আমি দীনহীন এই সব নাস্তিক মত আত্ম।কে ছোট করে দেয়। রোজ একটা কোরে 
ধ্যান করা উচিত যে, অমি আস্ম! অঙ্গর অমর অভয়।” আমি ব্রঙ্গময়ীর সন্তান আমার আবার ব্যাধি 
কি!ভয়কি! এই সব। নাস্তি ভাবটা স্বামীজী অকেবাঁরে সহা করতে পারতেন না-_'জানি না, 
“পারি না”, “কি জানি+, “কি দরকার ইত্যাদি এ সব কথা শুনলে তিনি জলে যেতেন। ঠাকুর গাইতেন, 
মাআমি কি আটাঁসে ছেলে আমি ভয় করিনে চোখ রাঙালে।”” বলতে বলতে বাবুরাম মহারাজ 
উঠে গ্লাড়িয়ে ওজস্বিতার সহিত তর দণ্ডটি হাতে কোরে বলতে লাগলেন, প্ঠাকুর গাইতেন, কী বীর 
ভাব! কী তেজ! 

মন কেনরে ভাবিস এত। 

ভবে এসে ভাবছ বসে কালের ভয়ে হয়ে ভীত। 

কালের কাল মহাকাল, সে কাল মায়ের পদানত ॥ 

ফণী হয়ে ভেংক ভয় এযে বড় অস্গৃত। 

তুই কি ক'রস কালের ভয় হয়ে ব্রন্মময়ীর সুত ॥ 

একি ভ্রান্ত নিতান্ত তুই হলিরে পাগলের মত। 

মা আছেন যাঁর ত্রহ্মময়ী কার ভয়ে সে হয়রে ভীত ॥ ইত্যাদি 

শ্দীন হীন ভাব, মন্দ বৈরাগ্য এ সব ঠাকুরও একেবারে পছন্দ করতেন না। বলতেন, “রোক চাই” 

“ভক্তির তমো ভাল? '।কাতে ভক্তি জের কোরে আদার কোরে নেয়” । . দাঁড়িয়ে তাল ঠুকে গাইতেন_ 
'আয় মা সাধন সমরে'--সে কী বীরত্ব ব্যপ্জক মুর্ঠি, ঠিক যেন বোধ হতো! যেন সাক্ষাৎ জগদদ্থা সামনে 
দাড়িয়ে, আর তিনি তঁ(কে সমরে আহ্বান করছেন-__ 


'আয় মা সাধন সমরে। 
দেখব মা হারে কি পুত্র হারে ॥ 
আরোহণ করি দিব্য পুণ্য রথে, ভজন পুজন ছুটি অশ্ব জুড়ি তাতে, 
দিয়ে জ্ঞান ধনুকে টান ভক্তি ব্রহ্বাণ, বসে আছি ধরে ॥ 
এবার এস আমার রণে, শঙ্কা কি মরণে, ডঙ্কা মেরে লব মুক্তি ধন। 
আমার রসন! বঙ্কারে তারানাম হুংকারে কার সাধ্য আমার সনে রণ ॥ 


১৩৮. উদ্বোধন [ ৫৬তম বর্ধ--৩য সখ্য 


বারে বারে তুমি দৈত্যরণজরী, এবার আমার রণে এসে! বর্ময়ি । 
দ্বিজ রসিকচন্ বলে মা তোমারি বলে জিনিব আমি তোমারে ॥ 


“মাতৃভাবের এ একটা লক্ষণ, ছোট ছেলে জিনিস না পেলে মাকে মারে, ঝগড়া করে, জোর 
কোরে কেড়ে নেয়, মা দুখে শাসন করে, কিন্ত ভেতরে 'আনন্দ। আর চাই জলন্ত বিশ্বাস। শুধু কত 
কর্মের অনুশোচনা কোরে কোন লাভ নেই। শুধু হায়! হায়! আমিমহা পাপী! এসব তমোগুণের 
লক্ষণ। একজন পুত্র শোকে কাতর হয়ে অনুংশাচনা করছে, দেখেই মীনর্কোচ! মেরে হুছুংকার করে 
গান ধরলেন” 

“জীব সাজ সমরে, রণবেশে কাল প্রবেশে তোর ঘরে। 
ভক্তিরথে চড়ি, লয়ে জ্ঞান-তুণ রসনা ধমকে দিয়ে প্রেমগুণ 
্রঙ্ময়'র নাম ব্রন্ধ-অগ্ন তাহে সন্ধান কোরে ॥ 
আর এক যুক্তি, চাইনা রথ রথী, শত্রনাশে জীব হবে মুসঙ্গতি। 
রণভুমি যদি করে দাশরথি ভাগীরশীর তীরে ॥ 

“সরস ও বিশ্বাসী হলে তিনি মহাপাতকীকে? স্থান দিতেন। একজনের খাবার থেকে তুলে 
থেলেন, সে তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, “মশাই করেনকি! করেনকি! আমি অথাগ্ঘ খেয়েছি ” 
বললেন “তা হোক তুমি সরল, সব খাগ্ঘই পঞ্চন্ুতে তৈরী ।” পাপীদদের তিনি 'পাঁপী পাপী” করতেন 
না এবং তারাও নিজেদের “পাপী পাপী” বলে, এটাও তিনি পছন্দ করতেন না। তাদের উৎসাহ 
দেবার জন্য গাইতেন__ 

“আমি ছুর্গা ছুর্গ। বলে মা যদি মরি। 
আখেরে এ দীনে না তার কেমনে জানা যাবে গো শঙ্করি ॥ 
নাশি গে ব্রাহ্মণ হত্যা! করি ভ্রণ সুরাপানাদি বিনাশি নারী। 
এ সব পাতক ন৷ ভাবি তিলেক আমি ব্রহ্মপদ নিতে পারি ॥ 
(যদি ছুর্গা| হুর্গা বলে মরি )1+৮ 
এই সবগান গাইবার সময় বাবুরাম মহারাজ প্রীপ্রঠাকুরের অন্থকরণ করে হাত, পা চোখ 
নেড়ে নানান্‌ রকমে ঠাকুরের হাবভাব দেখাতেন। খুব উচ্চন্তর থেকে একজন পরমহংসের সহিত কিরূপ 
অদ্ভুত ভাবে কথাবার্া হয়, তাও অনেকবার দেখাতেন। বলতেন, সে ভাষা সাধারণের বোঝবার উপায় 
নেই। লোকে অবাক হয়ে ভয়ে বিশ্ময়ে শুনত।” এরই নাম লীলামুকরণ, যা! ভক্তির সাঁধন, ব্রজ- 
গোপীদের ভেতর দেখা যেত। 


কঃ চে ষ্ চি 


স্বামী প্রেমানন্দজী ধর্ম সম্বন্ধে এক একদিন এক একটি অদ্ভুত সংজ্ঞা দিতেন। একদিন 
নিমগাছ তলায়, ঠিক ত্রহ্ধানন্দ মন্দিরের সামনে ( তখনও মন্দির হয় নি; ওখানে আম, গুলচি এবং 
কলকে ফুলের গাছের বেশ ঘন ছায়া ) বেড়াতে বেড়াতে বলতে লাগলেন, ( তখন বেল! প্রায় ৮৯টা 
ভাত্র মাস, ১৯১৪) “ধর্ম কিজানিদ্‌? যখন মানুষ সংসারের ঝালাপালায় বিরক্ত হয়ে পরমানন্দ 
বিশ্রাম করবার চেষ্টা করে, নেই চেষ্টাই হচ্ছে ধর্ম। মানুষকে নেই পরমানন্দ পেতে হলে জাগতিক 


১৩৪ 


চৈত্র ১৩৬৯ ] সব পেপ়েছি'র স্বপ্ন 


লাভ লোকসান ভুলতে হবে, থাকবে শুধু অহতুকী ভালবাসা সেই সত্যং শিবং পরমপ্রেমাম্পদের 
প্রতি। এ ছাড়া ধর্মসদ্ন্ধীয় আর যাকিছু জানবি সব সাংসারিক নানান রকমের ব্যবসায়ের মধ্যে 
একটা । তবে ঠাকুর একটু নেমে প্রাকৃত লোকদের জন্ঠ বলতেন, 'ধাদ নইলে গড়ন হয় না'_-গুদ্ধ- 
সত্ব ধর্ম সাধারণের পক্ষে নেওয়! বড় কঠিন ।” 

আর একদিন বল্লেন, প্ধ্ম জিনিসটা কি জানিস ? যা শক্তিপ্রদ, দেহে ও মনে বল সঞ্চার ক'র। 
যখন মানুষ বুঝতে পারে, আত্মা অবিনাণী, সুখ ছংখ মানাপমান আকাশে ধুলের মত আসে যায় 
তখনই মান্য নিভীঁক হয়। মানুষ যখন বুঝতে পারে, 'আমি রামদাস. তখনই সে সত ছাড়া 
আর কাউকেও ভয় করে না। “আমি রামদ।স', “আমি শুদ্ধসব, অবিনাণী আত্মা” এইটে বোঝা এবং 
সেই অনুযায়ী মনমুখ এক কে'রে কাজ করার নামই ধর্ম॥। এই ধর্ম না থাকলেই মাহুষ উঠতে 
বস'ত কেবল ভয়ে মরে 7 দেহকষ্টের ভয়, লোকের কথার ভয়, মানাঁপমানের ভয়। কি:মর ভয়। 
অসত্যর সঙ্গে কখনও ০০010019100155 (আপোষ ) করা চলেনা। দ'লর ভয়? ঠাঁকুর বলতেন, 
গেঁড়ে ডোবায় দল বাধে । অসত্য দল জিতলেও পরিণামে তাদের নরক, আম্মার অধোগতি ; স'তার 
অন্য পরাজয় ও লাঞ্নাও মানুষকে কত বড় করে দেয়, কত শক্তিই নাতার ভেতর শ্ষুরিত হয়। 
এইটে জানবি, মনে রাখবি।” 


সব পেয়েছি'র স্বপ্ন 
কানাই সামন্ত 


জীবজগতে আবহমান কাল থেকে চলে আসছে 
জীবনসংগ্রমম। এতদিনে সময় হস মানুষ প্রবন 
করবে জীবননীলা অর্থাৎ, এতদিন বি:রাধের ঘারাই 


স্বভাবে ফিরে আত্মদর্শনই মানবজীব'নর স্থচির- 
বাঞ্চিতি আদর্শ। ব্বভাব জীবননাটোর রঙস-চ, 
জীবনযজ্ছের বেদী, চিরদিন স্বভাবই জীববাতী। 


মানবজীবন ভাগবত জীবনেরই ভূথিকা । মানুষের 
আত্মপরিসয়ের সম্পূর্ণতা থেকেই ভাগবত সন্তার 
পরিচয়ও সহজ এবং সম্ভবপর | 

মানুষের অন্ন, বেশ, বাস, শিক্ষা, সাহিত্য; শিল্প? 
আচার, উৎসব, ধ্যানধারণা, কৃবি, বাণিজা, 
বিচার-ব্যবস্থা এমনকি সুখ, দুখ, ভালবাসা, 
আবেগ, অন্ুভূতি-- সবই আজ যুগসপ্গিক্ষণে 
অভাবনীয় রূপান্তর অভিমুখে চলেছে। ভাএকের 
মানস আকাশে আজ যা! স্বপ্নরূপে বিলসিত কাল 
তাই বাস্তব সত্য হয়ে মাগুষের মুখোমুখী হয়ে যে 
দাড়াৰে না কে জানে? 


সংসার যাত্রা চলছিল, এখন চলবে মৈত্রী ও গ্রীতির 
দ্বারা। ব্যক্তির সঙ্গ ব্যক্তি মিলিত হোক, সমা'জর 
সঙ্গে ব্যক্তির বিলন হোক ; সেই অশেষ মিলন 
প্রেমর বা! 'আনন্দেরই গৌরব পরণ ও চরম। প্রেম 
বা আনানার চেয় বল নেই, নব যুগের এই 
নূতন বেদ। 

ব্যক্তি সনন্ত সমা.জর জন্য, সমস্ত সমাজ 
ব্যক্তির জন্য । ঠ্েমের বা আনন্দের রহন্ত এই থে 
দেওয়া-নে যায় প্র-ভদ নেই ; এমনকি সব দেওয়াই 
সব চেয়ে বেশি ক'রে পাওয়া । এশ্ব্ধ বাড়ে কেবল 
আনন্দের বাণিজ্য । ব্যক্তি আননে জ্ঞানে শক্তিতে 
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বা শ্রমে ব৷ কিছু অর্জন করে, উৎপাদন করে, 
নিঃশেষে সব সমাজকেই দান করুক, আর আপন 
দেেহমনযুদ্ধির বিকাশের প্রয়োজনে, আনন্দের 
প্রয়েজজনে য! কিছু অপরিহার্য সবই সে অনায়াসে ও 
অবাধে গ্রহণ করুক নিখিল সমাজ থেকে । অন্ন, 
পরিস্দ, আবাস, বিলসের ও বিকাশের করণ- 
উপকরণ, কিছুই কোনো ব্যক্তির জন্ত সঞ্চি 
হওয়!র ওচিত্য কোথায়? ব্যক্তিগত সম্পত্তি লে 
কিছুই নেই, অথচ প্রতি ব্যক্তি সমস্ত সমাজের 
ধনে ধনী। স্বভাবের 'অপরিসীন শব্ধ সেও 
দারিদ্র্য ও অভাব কেবন মানুষের লোভ মোহ 
অহ্মিক! প্রভৃতি অন্ধ প্রবৃত্তিরাজির জন্য, সঞ্চয়ের 
জন্ত। জড়বস্ত স্তপীকৃত করতে গিয়েই মানুষ 
আঁজ এই মনুষ্যসমাজে আপনার ও পরের সকল 
অশান্তি আর অসুবিধা ঘটায়। 

দাঁশনিক ম্পিনোজা বলেছিলেন, যে বস্ত একজন 
সঞ্চিত করলে অপরজন বঞ্চিত হয় মানুষের কোনই 
কপ্যাণ নেই তাতে; কিন্ত একজ'নর যে সম্পদ 
ত্বত;ই অন্তজনকে সমৃদ্ধি দান করেতা থেকেই 
মানুষের অশেষ কলাণ ঘটে। পরিমিত জড়বস্ত্র 
বেলাতেই সঞ্চয় ও বঞ্চনা অবিক্ছেগ্ক, এককালীন । 
অপরিমিত চিদ্বস্তর বেলায় যা গ্রহণ তাই দান; 
সঞ্চিত হওয়া তার ব্বভাববিরুদ্ধ সধগারিত হওয়াই 
তার প্ররতি । অতঃপর বলাই বাহুল্য, কিরূপ সঞ্চয়- 
প্রবৃত্তি থেকে সমাজে সকল অশান্তি ও অসুখের 
উত্তর আর কোন্‌ সঞ্চয়েই বা আশা ও আহলাদ 
ভিন্ন আশঙ্কার কোন কারণ নেই। 

ভাবী আনন্দিত ও মুক্ত মানবসমাজ স্বভাবের 
বনে প্রান্তরে গিরিতটে নদীতটেই গড়ে উঠবে। 
গ্রামে বা নগরে মান্থষের যে ঘরবাড়ি এখন দেখা যায় 
তা স্বভাবের সুষমাময় রূপের ছন্দে কিছুমাত্র মেলে 
না। কেবলমাত্র বিরল মঠে মন্দিরে, কুঁড়েঘরখানিতে, 
নদীবক্ষের নৌকাঁটিতে মানুষের দৃষ্টির ও দরদের 
অল্প-খ্বল্ল পরিচয় পাই; ত্বভাবের সঙ আর মাহষের 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ ওয় সংখ্যা 


নিমিতি কিছু যেন আত্মীয়ের সত্যে মিলেছে, 
মিশেছে। বনের গাছপালা, পাহাড়ের চূড়া, সমুদ্বের 
ঢেউ, প্রান্তরের অবাধ প্রস'র, এসবের সঙ্গে মানুষের 
আপন বাসগৃহের ভাবভঙ্গী ও আকৃতি মিশিয়ে 
নেওয়া কিছুমাত্র কষ্টসাধ্য বা ব্যয়্সাধা নয় ) সে দৃষ্টি 
চাই, সে বোধ চাই, সে ইচ্ছা চাই কেবল। আর 
গৃহ আকড়ে পড়ে থাকবার জিনিমও নয় । জীবনের 
বেশির ভাগ কাটুক নীলাকাশের তলে, অরণণ্যর 
ছায়।র, সরিংসিশ্ধর আন্দোলনে, পাহাড় পর্বতের 
সান্ন-উপস|ন্নতে | গৃহ, পথ, উভয়কে নিয়েই মানুষের 
জীবনথাত্রা। বহু যুগ ধরে মানুষ পথের চেয়ে 
গৃহকেই বেন আপনার বলে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ 
করেছে । এখন গৃহ পথ তুল্যমূল্য ব'লে কেন, 
মান্য গৃহের তুলনায় পথকে বরং অমূল্য বলেই 
বরণ করবে, করতে চলেছে, এই আমার বিশ্বাস। 
প্রকৃতির রূপরাজির স'ঙ্গ মিলিয়ে কোনা মানুষ বা 
কয়েক জন মানবমানবী যে বাসগৃহ গড়ে তুলল তাতে 
রইল বাসিন্দা জনের করের স্পর্শ, হৃদরের স্পশ। 
তবু পাখির সঙ্গে তার খড়কুটার বাসাখানির যে 
সম্পর্ক মানুষের সঙ্গে তার স্বরচিত ব|সগৃহেরও নেই 
একই সম্বন্ধ । হয়ত বা তার চেয়ে বেশি বন্ধনহীন 
সন্বন্ধ। যখন খুশি ঘরে এল, বে খুশি ঘরে এল, 
যেদিন খুশি গৃহকে পিছনে ফেলে দিগন্তরে দেশান্তরে 
চলে গেল অচেনা-অজানার আহ্বানে । নানা মানুষের 
রচিত নানাবিধ আলয় ব নিবা'সমন্দির, স্বাভাবিক 
গুহাগৃহঃ তরতলবাস, পথে পথে, পদে পদ । দেশে 
দেশেই মানুষের সমাজ। কোথাও ক:রও যাওয়া- 
আসার, অর্থাৎ ঘরবীধার বা “ঘরের লোক" হওয়ার, 
পথ খোঁজার বা পথের সঙ্গী হওয়ার কোনো 
বাধা নেই। 

পথ- বাধা পথ শুধু নয়। পায়ে চলার পথ, 
আবার চিহ্ুহীন অপূর্ব পথ। আজকের রাজপথকে 
অরাজক পথ বলাই উচিত? সেখানে প্রতিনিয়ত 
গতি-উন্মাদ ধনীর রথচক্রে দরিদ্র নরনারী ও নিরীহ 


চৈত্রঃ ১৩৬৯ ] 


শিশকে বলি দেওয়া হয়। রেলপথ তেমনি । 
বিচ্জানের প্রসাদে আকাশে যে বিমানপথের ব্যবস্থা 
হচ্ছে সেও কম বিপজ্জনক ও প্র/ণম্পর্ণহীন নয়। 
এ সবেই শক্তির পর্চর আছে। কিন্তু সুষমার 
অবকাশ নেই। অথচ স্বভাবের সর্বত্র দেবি শক্তিকে 
সুবমারূপে প্রকাশের অপব্ূ্প কৌশল। যন্ত্র যতক্ষণ 
নুন্দর হয়ে উঠন না, আর শক্তির মদে মানুষের 
প্রাথবনি দাবি করতে থাকল নানাভাবে, বন্থুকে 
জীবন থেকে বাদ দিয়ে চল|ই ভালো-_নয়ুতো বন্ত্রকে 
ভেঙে নূতন করে স্থা্টি করতে হয় নূতন উদ্দেশ্তের 
মঙ্গে সংগতি রেংখ। ্যতির মানেই হল শক্তিতে 
ও সুধমায়, সত্য ও শ্ুথে একান্ত মিলন । যম্ত্রবিগ্কার 
উন্নতির পরিণামে মান্ুব সুন্দর অথচ শক্তিমান ছটি 
যন্ত্রের ডানা তৈ'র ক'রে আকাশপারাবারর স্বচ্ছন্দচ।রী 
বিহঙ্গের মতো পারাপার করতে পারবে না কেন ত৷ 
তে বুঝতে পারিনে । 

মানুষের অশন-বস'নর জটলত। দূরীরুত হয়ে 
পেও সহজ শোভন হওয়া দরকার । গ্রীক পুরাণে 
বলে প্রমীথস মানুষকে অগ্নির ব্যবহার শিখিয়েছেন 
ব'লে জিউসের আদেশে হিংস্র শ্রেনেরা তার অন্থতস্্ 
ছিড়ে ছি'ড়ে খায়। প্রমীথ্‌স কি সমষ্টিমানবেরই 
প্রতীক বা প্রতিভূ? অন্লপাকের জন্য অগ্নির যে 
ব্যবহার তার ফলে মানুষ অন্ত্র-তম্ত্ের নানা জটিল ও 
মারাত্মক রোগে ভুগে থাকে এ কথা সত্য । আর, 
অনেক যুগে, অনেক দেশে, নারীজীবনের প্রধান 
সার্থকতা হয়ে পড়েছে রপ্ধন ও পরিবেশন ) “রীধার 
পরে খাওয়া আবার খাওয়ার পরে রাধা” কলুর 
বল'দর মতো এই ক্ষুদ্র গণ্ডী পার হরে তার শরীর- 
মনের বিশেষ বিকাশ-সাধনের অবকাশ অতি দুর্লভ। 
শারীরিক গঠন ও সহজ প্রবৃত্তি-অন্যায়ী মানুষকে 
মাংসাশী প্রাণী বলা চলে না; ফলমূলভোজী অন্ান্ঠ 
প্রাণীর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে মানুষের শারীরিক ও 
নৈতিক উভয়বিধ কণ্যাণই আশা করা যায়। 
স্বাভাবিক জীবনে মানুষের পরিধানটিও বিরল ও 


সব পেয়েছি'র ত্বপ্ 
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সুন্দর হওয়া প্রয়োজন বটে, কিন্তু সব সময় বসন- 
ভূষণের অভাবহকই অলঙ্ঘয বিবিও বলা ধায় না। 
শুধু বলা! যায়, প্রকৃতির বৈদ্যুতিক ন্পর্শেই প্রাণ 
থেকে প্রাণ স্া'রত হয়) সুতরাং সর্ব অঙ্গে, সর্ব 
ইঞ্তরিয়ে, সর্ধ মনে মানুষ সেই ম্পশের বুতুক্ষু থাকবে, 
সেই স্পর্শে ই স্থথী হবে। মানুষ ও প্রকৃতির মাঝ- 
খানে_-সত্যকার কোনে। বাধা ব! ব্যবধান থাকৰে 
না। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের নব নব পরিচয়ে 
মানবসভ্যতা নৰ নব সমৃদ্ধি লাভ করবে। 

নিখিল পরিবর্তনপ্রবাহে মানুষের চারত্র বা 
নীতি কালে কালে পরিবতিত হয়ে যাঁয়। নীতি- 
শাস্্ের দশ বা দশ শত বিবিনিষেধের স্থানে একটি 
বিবিই চিরশ্ম্তব। মনে হয় 9 0 ০ ৪616 
১৩ 1:96. অর্থাৎ, আত্মাই কবির মতো সতত 
সকল চেষ্টার সীল ছন্দ রচনা করুন। মান্য 
নিজের বাসন! ও অহম্‌ নিরাকৃত করলেই ছন্দপতনের 
কিছুম.ত্র আশঙ্কা থাকবে না। মানুষের সঙ্গে 
মানুষের সম্পর্কে যথার্থ বিচিত্রতা এ সংসারে কী বা 
দেখ! যায়, জটলতার তবু অন্ত নেই। গুরু পুরোহিত 
রাজ! শাস্ত্র ও লোকাচার মিলে গ্রন্থী যত খোলে ততই 
নৃতন গ্রন্থি বেধে যায়। মানুষে মানুষে সম্বন্ধ শতগুণে 
বিচিত্র হোক এবং সে সম্বন্ধ বামনা ও অহমিকার 
বর্দলে আনন্দ ও চৈতন্তে ভ'রে ভ'রে উঠে, সম্যক্‌ 
বন্ধন নয়, সম্যক্‌ মুক্তি হয়ে উঠুক, যার-পর-নেই 
সরল ও গভীর হোক । 

সাম্যবাদ বা সমূহবাদ (১০০1৪119109 001] 
01301) যে আদশ সমাজের কল্পনা করে ত৷ বাইরের 
প্রতীক, বাইরের আয়েজন। আর, ধর্ম বা 
অধ্যাত্ববাদ যে চিত্ত্দ্ধির আদর্শ প্রচার করে তা 
আন্তরিক সত্য, আন্তরিক হেতু । বাহিরের আয়োজন 
ও ভিতরের সত্য এরা পরস্পরের অপেক্ষা রাখে; 
পরম্পর নহযোগিত৷ থেকেই মানুষের জীবনে ভাবান্তর 
ও রূপান্তর এনে দিতে সমর্থ। সমৃহবাদ জোর দিয়ে 
বলতে পারে, ব্যক্তিগত সম্পতি নেই; অধ্যাত্ববাদ 
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ততোধিক জোর দিয়ে বলুক, বাজ্িগত সম্বন্ধ নেই। 
সমাজের অন্তর্গতি প্রত্যেক বান্তিতে ব্যক্তিতে 
মিরনের এ্রশ্বধ হবে অজন্র। বাসনা-পরিহারের 
পরিণ|মে মান্য বীধন থেকে পিছোয় না, মুক্তি 
থেকেও পিছোয় না, ভোগ থেকে পিছোয় না, 
ত্যাগ বা কঠব্য থেকেও পিছোয় না) কিছুই তার 
অন্তর্পণে লুকোনো! থাকে না, সবই প্রকাশবর্ম 
ৰরণ করে। 

হতির ভিতরে মাহষের খবতন্ব স্থই হচ্ছে কাব্য- 
কলা। কাব্যকলার শৈধবে গিরিগুহায় অরণ্যে 
পল্লীতে ছড়ায় ও ছবিতে কোথাও অষ্টা বলে মান্ুষ- 
বিশেষের কোনো পরিচয় নেই। সে সবই মানব- 
সাধারণের সন্মিলিত প্রাণ থেকে, প্রেরণা থেকে 
বিকাশ পেয়েছে। তার পর বহু শতাবী ধরে কাব্যে 
কলায় স্থ্টিতে এক-একজন মানুষ নিজের পরিচয়, 
এক-একজন মানুষ নিজের নামের মুদ্রাঙ্ছন দিয়ে 
গেছে; যেন বা সত্যই তা একটি মাত্র মানুষের 
রচনা! ধনী, বিলাসী, বিদ্বান, এরা প্রধানত: 
আপন আপন ভোগ-দখলে লাগিয়েছেন তা! অর্থের 
বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়ে; যেন তা সতাই তাগ 
ক'রে ভোগ কর! যায়। কবিতায় ছবিতে নাচে 
গানে যে মানুষ স্ষ্টি করে সে জান্থক নিজে সে অষ্টা 
নয়, অষ্টার প্রতিনিধি--পিছনে গীড়িয়ে আছেন সেই 
রষ্টা চৈতন্তময় সর্বগত এক সত্তা ও সর্ববানব। কৰি 
বা শিল্পীর তাই কোনোরূপ অভিমান নেই, অক্ষয় 
আনন্দ আছে । আবার এক-একজন বিচ্ছিন্ন 
মানবকেই যে শিল্পস্থষ্টির উপলক্ষ্য হতে হবে তারও 
কোনো মানে নেই। বাষ্টির মতো সমটিও আপন 
অন্তর-উৎস থেকে রসম্ষ্ির ধারা উৎসারিত করে 
দেৰে না কেন? শ্বভাবের মুক্ত অঙ্গনে উৎসবমিলিত 
নরনারী সকলে মিলে বিনা আয়াসে যা রচনা করবে 
বিনা অভ্যাসে তারই অভিনয় করবে ) বাইরে থেকে 
কোনো কবি চিত্রকর গারক বা গুণীকে আহ্বান 
অপরিহার্য হবে না। আর, এই রচনা কখনো 





উদ্বোধন 
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লিপিবদ্ধ হবে না হয়তো, বিধিবন্ধ হবে না; যে ইচ্ছা 
বা যে আনন্দ থেকে এই কলাস্থষ্টির উদ্ভব তাঁর নেই 
সঞ্চয়, তার নেই ক্ষয়। সঞ্চয় তেমনি আবন্তিক নয় 
ব্টির রনার; ক্ষয় নেই বাষ্টি রচয়িতারও ইচ্ছায়, 
আনন্দে । এই যে আমরা এত আয়াঁস ক'রে, পদে 
পদে এত সংস্কার ক'রে কবিতা বা ছবি বা মৃতি রন! 
করে, তবু নিজের রচনাতে 'নিজে কখনোই সন্থষ্ট হতে 
পারি নে, তার কারণ আর কিছুই নয়-__রঢয়িত।র 
অভিমান রচনা নিয়ে আমাদের সহজে খুশি হতে 
দেয় না, তা ছাড়া আন্তরিক ভাব অন্রভূতি ও বাহিক 
প্রকাশ উভয়ের মাঝখানে ভুল অভ্যাস, ভূল উপনসন্ধি 
ও ভ্রান্ত জ্ঞানের বছু আবরণ ও বত বাধা রচনাকে 
সহজেই সুন্দর হতে দেয় নাঃ খু'ত লেগেই থাঁকে। 
চিত্তশুদ্ধির ফলে অষ্টার অন্তর থেকে সব বাঁধা, সব 
আবরণ অপসারিত হনে আর সমাজশদ্ধির ফলে 
সামাজিকেরা সার্থক স্যটটিকে বরণ করে নিতে সদাই 
উদ্যুক্ত থাঁকলে মানুষের আশ্চর্য রচনা সব আশ্চ্ধ- 
ভাবেই সহজ হবে; তারপর নিজের স্বাধীন জীবন 
নিজেই যাপন করবে। কবি জর্জ রাশেল বলেন, 
সতাকার সমষ্টিজীবনের অসষ্াবে এ যুগে মহাকাব্য 
সম্ভব হল না, হবার9 নয়। কিন্থ আমাদের ধানের 
ভূবনে এমন কি খণ্ড কবিতা-গানগুলি ৪ ভিতরে 
ভিতরে এমন অটুট এঁকস্ছত্রে গ্রথিত হতে থাকবে 
তাতেই দেশে দেশে যুগে যুগে প্রসারিত নিখিল 
মানবের মহাঁজীবন প্রতিভাসিত হবে। অনেক 
কবিপ্রাণকে অথবা সমস্ত জাতির প্রাণকে সবলে 
আকর্ষণ করে নূতন নূতন মহাকাবে'র সম্ভাবনাও 
স্বপ্ন নয়। 

আধুনিক বিজ্ঞানের বিশেষ সার্থকত! কী? 
অধুনা আমরা বিজ্ঞান” কথাটি এক অর্থে ব্যবহার 
করছি, আর প্রাীন ভারতে সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে 
ব্যবহৃত হ₹'ত। এই শব্দটির পৃথক ব্যৰহার থেকেই 
প্রাচীন সংস্কতির ও জআধুনিক সভ্যতার মর্মগত 
পার্থকা ধরা বায়। প্রাচীনেয়া বনের বর্ববিষয়ে 
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সর্বস্তরে চলেছিলেন অন্বয়ের মুখে; ধ্যানে প্রথমেই 
সমগ্রকে ধারণা করা তাদের জ্ঞানের মার্গ ছিল । 
আধুনিক চলেছে বিশ্লধণের মুখে, প্রথমেই বিচার 
ক'রে, বিতর্ক ক'রে, ভগ্নাশকেও ভাগ ক'রে 
ক'রে? প:র সেই অশগুলিকে পুনরায় একত্র ক'রে 
পূর্ণকে অবধারণ করবার ক্লেশসাধ্য অথচ বার্থ প্রগ্থাস 
করা হয়। প্রাচীন খাবি বুঝতেন পূর্ণ-ক ধানের 
দ্বারা ধারণ! করাই জ্ঞানসা'ভর প্রথম ও শেষ কথা; 
অশেষ বিচার-বিশ্লেষণের অবকাশ কেবল মাঝখানে 
আধুনিক বৈজ্ঞানিক অন্ত ভাবে জানের সাধনা কর 
অবশেষে অভাসে ইশারায় বুঝেছেন--অথবা আজও 
বোঝেন নি কি? _সমগ্রের সঙ্গই জীবের প্রাণ- 
বাণিজ্য ; অতএব সমগ্রকে দেখ।ই, সমগ্রতক উপলব্ধি 
করাই জীবনের সর্বাধিক প্রয়োজন; প্রাণহীন 
থগুগুলির বেগে অথগ্ডের কাঠামো একটি পেলেও 
তার বিশাল প্রাণ পাই নাঃ কাজেই অঙ্কশান্ত্রের প্রবল 
সাক্ষ্য অস্বীকার ক'রেও বলত হয় যে অথণ্ড তার 
খগুগুলির যোগফলের একান্তই অতীত। ছাঁয়৷ ও 
কায়৷ এক নয়। কাজেই দেখি প্রাচীন বিজ্ঞান অতি 
অন্তরন্ধ অণরোক্ষ/চভূতি ; আর আজও পাশ্চান্তয 
বিজ্ঞানের মুখা প্রমাণ বাইরে, অধিকাংশ উপায় ও 
অবনম্বন ঝহিরেই । মানুষ আজ বিজ্ঞানবলে বাহ্‌ 
জগংকে জয় করতে গিয়ে ক্রমশঃ জ্ঞানে বিশ্বাসে 
বাবহারে চেষ্টায় বাহ্‌ জগতের ক্রীতদাস হয়ে পড়ছে । 
ধ্/নের অভ্যানে ও প্রতিভার প্রেরণে মানুষের 
জ্ঞান-বিশ্বাসের একান্ত পরনির্ভরতা ও জড়দাসত্ব 
মোচন করা প্রয়োজন । যস্তরকে যন্ত্রের স্থানে রেখে 
মানুষের চিন্তায় চেষ্টায় স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাধীনতা আস্ক। 
ব্মান যুগে যাগ্রিকতার বাহুল্যে জীবনে শিল্পকারুর 


স্থান নেই বড় একটা ; বড়বাঁড়ি, তৈজসপত্রে দরদের ' 


ও হাতের নিপুণ স্পর্শের অভাব হয়েছে, সৌন্দর্ধ 
ও বিচিত্রতাও বিরল । ফলে, শিল্পকলা! মানুষের 
চিত্তবৃত্তি ও আচার-আচরণের যেভাবে হুন্দর বিকাশ 
ও সমুহ উৎকর্ষ সাধন করে তা থেকে মানবসাধারণ 


সব পেয়েছি'র স্বপ্ন 


১৪৩ 


বঞ্চিত হয়েছে। অতিরিক্ত যাম্ত্রিকতার আর এক 
অশুভ পরিণাম, লক্ষ লক্ষ মান্ষকে যন্ত্র করে তুলেছে। 
মান্ষের জন্য যন্ত্র না হয়ে যন্ত্রের জন্যই মানুষের মরণ- 
বাচন এর চেয়ে অশ্বাভাবিক ও নির্মম নিয়তি আর 
কিছুই হতে পারে না। যন্ত্রবিষ্ঠার উন্নতি হলে 
শক্তিলাভে ও প্রয়োজনপূরণে মানুষের কল্যাণ হয় 
সন্দেহ নেই। যন্ত্রের উত্তরোত্তর উন্নতি হওয়া চাই। 
কিন্তঃ সর্বাগ্রে মানুষ মানব হোক; মানুষ দেবতা 
হোক ; মানবসাধারণ যন্ত্রে বনীভূত না হয়ে যন্ত্র 
মানবসাধারণের সম্পূর্ণ বশে আনসুক। বড় বড় 
কল-কারখানা স্থাপন করে হীনসংখ্য শ্রেণীর নিরর্থক 
মুনকার আশায় আর মুষ্টিমেয় মানুষের শাসনাধীনে 
অসংখ্য মানুষের সর্বনাশ সাধন সংগত হয় না । বিরম 
ক্ষেত্রে কল-কারখানার প্রয়েরজন থাক্‌; আর অনেক 
মান্মষের একই কাজে একর মিসিত হওয়ার এখন 
বিশেষ মূল্য আছে, ভবিষাতেও কিছু হয়ত থাকবে। 
কিন্, বিজ্ঞান যেন প্রত্যেক মানুষের হাতে হাতে 
কাধোপযোগী নব নব যন্ত্র তুলে দেয়, মানুষ যেন 
কলের কাছে হৃদয়-দরদের ও হাতের নিপুণতা'র যে 
চমৎকারিত্ব ত আশা না করে এবং ইচ্ছা হলেই 
যন্ত্র তুলে নেয় আর ইচ্ছা! হলেই ত৷ সরিয়ে রেখে দশ 
আঙ্গুলের লীলায় অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলে। 
কাজের বাহিক দাসত্ব থেকে মানুষ মুক্তি পাঁবে 
বলে কাজের সারল্য প্রয়োজন। শ্রম প্রত্যেক 
মানুষের করণীয়। বিনা শ্রমে কোনো সুস্থ দেহীর 
জীবিকায় অধিকার নেই। মানুষ ক্ষুদ্র কুদ্র গো্ঠীতে 
সেই শ্রমে নিধুক্ত থাকুক) এক! এক নিযুক্ত 
থাকলেই বাক্ষতিকি? যারা প্রতিনিয়ত জ্ঞানে 
ও আনন্দে মিলতে পারে তাদের যস্ত্রণানবের 
তামমিক উপাসনায় মিলতে হয় না। 

আপন আপন যথার্থ পরিচয় পেলে বিজ্ঞান ও 
কবিতাকল! পরস্পরের মধ্যে ছুল'জ্ব্য বাধা উচিয়ে 
রাখবে না$ ভাই-ভগিনীর মতোই মিলিত হতে 
বাধ্য। সমগ্রকে ধ্যানের দ্বারা জানা বিজ্ঞানের 


৯৪৪ 


উদ্দেম্তা। সমগ্রকে প্রেমের দ্বারা উপলৰ্কি কর! ও 
মুতি দেওয়া কবিতাকলা বা জীবনেরও অভিলাব। 
জ্ঞানযোগে আর প্রেমযোগে একই তীর্থদেবতার 
পদতলে উপনীত হওয়া যায়। বিতর্ক কোথা 
থেকে? ত৷ ছাড়া, জ্ঞানেও প্রেম থাকে, প্রেমেও 
জ্ঞান না থাকলে অশেষ লীলার যে অপরিসীম 
মুক্তি তা তে৷ মেলে না। 

বলগ্রয়োগ এবং শাসনের উপর যা দাড়িয়ে 
আছে তই রাষ্ট্রী। ইচ্ছায়, আনন্দ, সর্বসাধারণ 
প্রয়েজনের সম্মিলিত বোধ থেকে যে লমবায় 
সংস্থিতি সেই হল সমাজ। 

নিখিল মানবজ!তিকে নিয়ে নিখিল মানব- 
সমাজ, এক মানবপরিবার। ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন বর্ণ 
ভিন্ন প্রতিভা, ভিন্ন দেশ, ভিন্ন সমাজ, পৃথিবী: 
ব্যাগী সবেরই স্থান আছে। কিন্তু পরম্পরবিরুদ্ধ 
হয়ে নয়, পরম্পর মিলিত হয়ে। এক পরিবা'রর 
অন্তর্গত স্ত্রীপুরুষ যখন পরম্পরকে লক্ষ্য করে 
অহনিশ ছোর! শানায় না বা বন্দুকে গুলি ভরে 
রাখে না, তখন উৎকট ভয়ে বা উৎকটতর লোভে 
গৃথিবীর বিভিন্ন সমাজ বা জাতিগুলি সর্বদা রণ- 
সাজে স্জিত থাকবে, এক শ্রেণীর মানুষকে হত্যার 
যন্ত্র করে রাখবে, জাতীয় সম্পদ ও সামর্থ্যের 
অর্ধেকের এইভাবে অপবায় করবে, মনের শান্তি 
বা প্রাণের শ্রীতি কী জিনিষ জাতিগত ভাবে 
স্বপ্নেও তা জানবে না, এর চেয়ে অকল্যাণকর 
অন্থ(ভাবিকতা আর কী হতে পারে? ব্যক্তিতে 
ব্যক্িতে যেমন প্রীতিসন্বদ্ধ, জাতিতে জাতিতে 
তেমনি হওয়াই তো শোভন ও মংগত। ভাবী 
যুগে সকল মানুষের অন্তর থেকে হিংসা ভয় লোভ 
দূরে গিয়ে সহযোগিতা সাহস মৈত্রী বিরাজ করবে) 
ফলে পৃথিবী থেকে যুদ্ধ ও যুন্ধসজ্জার সমস্ত জঞ্জাল 
দুর হয়েযাবে। মানুষের যা কিছু ছূর্বর মনোবৃত্তি 
তা থেকেই বুদ্বাদির উদ্ভব এবং মনু্বাত্বকে অঙ্গহীন 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ-_-৩র় সংখ্য। 


ও দুর্বল করেই যুদ্ধের সৈনিক তৈরি হয়ে থাকে 
ভবিগ্ততের মানুষ শ্বতবসবন সর্বাঙ্গীণ বলল|ভই 
সর্বাগীণ জীবননলীলার সাধন মসব জাতি ও 
সব সমাজ বদি দেহ প্রাণ হৃদয় বু্ধি ও চেতনার 
তাভাবিক বলে বনীয়ান হনঃ তবে জাতিতে 
জাতিতে, গোঠীতে গোঠীতে, মিলন ও মিশ্রণের 
ফলে সমগ্রভাবে মানবজাতির উন্নতি বৈ অখনতি 
হবে না এবং একই মানবধর্মের অন্ত্তি বিবিধ মানব- 
সংস্কৃতির বিচির বিকাশ হতে থাকবে। 

কবে গো! ' 

ভবিগ্যতের স্বপ্ন। কিন্ত, স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে 
যায় মানব তগন্তায় প্রবৃত্ত না হলে, সাধন|য় উন 
যুকন! হলে। স্বপ্ন আর সাধনা এক নর। স্বপ্ন 
যেন ফুল-_ আকাশ ও ধরণীর, স্বর্ণ ও মধ্যের, 
সত্য ও বাস্তবের, বমান ও ভবিশ্যতের মাঝখানে 
খুসি হয়ে ফুটে উঠেছে। উভয়ের মিলনস্থল সে; 
উভয় ভূবন উভয় কাল থেকে মধুপগুসিকে গন্ধ- 
বেদন পাঠিয়ে ডেকে আনাই তার ক'জ। পরে 
যখন মধুপপক্তির আনাগোনায় ফুলের গোপন ফল 
জাগতে থাকে তখন দলে দলে শেব হাসি হেসে 
দীর্ণ হয়ে কীর্ন হয়ে পথধুলিকে বিচির করাই তার 
ভাগ্য । স্বপ্ন দিয় বেণী কিছু সম্ভব হয় নাঃ অখ্চ 


,সবকিছুরই হুচনা হয়। ভবিগ্যং মানবনমাজকে 


যদি মানুষের মনের মতো করে গড়তে হয় 'তবে 


“সভাসমিতি বিবিব্যবস্থী যন্ত্রত্্ের দ্বারা কিছুতেই ৷ 
“সম্ভব হবে না; যেট মনের মতে। তারই সোন্দ্ে 


আৰু হয়ে মানুষের সব মনটি বদলে ফেলা চাই। 
থুব সংক্ষেপে বলি, সাধনায় মানব যদি বিশ্বের 
সর্ঘভূতে ঈশ্বরকে ও ঈশ্বরে সর্বভূতকে দেখতে 
শেখে, আপন।তে নিথিন ও নিখিলেখরকে আর 
ঈশ্বরসনাথ নিথিলে আপনাকে লাভ করে, তবেই 
সকল অসম্ভব স্বপ্ন সম্ভব হবে, মধ্যজীবনই দেব, 
জীবনে উবীর্ন হবার শেষ সোপান হয়ে উঠবে। 


( এক ) 
শ্রীমতী পুষ্প বনু 


তে|মার মাঝে হারিয়ে ফেলা, 
সেই ত আমার চাওয়া । 
তোমার পথে এগিয়ে চলা, 
সেই ত আমার যাওয়া ॥ 
(তোমার দান হুঃখ বেদন, 
সেই ত আমার সওয়া। 
তোমার সাধ রিক্ত-জীবন, 
সেই ত আমার বওয়া ॥ 
তোমার কাছে হৃদয় বলি, 
সেই ত আমার দেওয়া । 
তোমার পায়ে প্রণাম করি, 
সেই ত আমার পাওয়া ॥ 


হয়ত বা! এ জীবনে 
হবে নাকো শেষ 
হয়ত রহিয়৷ যাবে 
ক্ষীণ তার রেশ ' 
জীবনে জীবনে পুন 
উঠিবে বাজি 
সে দিনের প্রিয় গান 
স্বপ্ন আজি ! 
কত শত গান মোর 
জাগালো৷ পরাপ 
জ্বালায়ে চলিয়৷ গেল 


কুদুরের টান, 


চাওয়া-পাওয়। 


হারা গান 
“বৈভবঃ 


€ দুই ) 
শ্রীমতী উমারাণী দেবী 


যেথা কিছু নাই 
সেথা তোমা পাই 
তুমি তাই তুমি তাই গো 3 
যেথা সব আছে 
তুমি তার মাঝে 
আখি মেলে যেথা চাই গো 
রূপে ও অরূপে 
তুমি চুপে চপে 
রহ আপনায় মগ্ন, 
তবু আমি আমি 
কেন দিবা যামী 
দিয়েছে! মায়ার ব্বপ্ধ ? 


সে দিনের হার গান 
উঠিবে জাগি 
কবে মোর পরাণের 
মুক্তি লাগি ? 
কত শত হার৷ গান 
আকুলে বাজে-__ 
স্থদুরের অতীতের 
জীবন মাঝে? 
তার! কিগে। আসিবে ন৷ 
হৃদয়ে ফিরে_ 
আধারে লুকালে যারা 
আকাশে ধীরে ? 


রামপ্রসাদ-প্রসঙ্গে 
শ্রীঅমিয়লাল মুখোপাধ্যায় 


বেদান্ত তন্ত্র পুরাণাদি গ্রন্থে বহু তত্ব কথা 
সন্নিবেশিত হইয়াছে-_কিন্ত সেগুলি অন্তর দিয়! 
উপলব্ধি করেন এমন ভক্ত সাধকের সংখ্যা অল্প। 
সাধক রামপ্রসাদ একথা উপলব্ধি করিয়াছিলেন, 
যখন তিনি স্বগৃহে বসিয়া ভজনপূজন করিতেন। 
তিনি তখনই সাধনায় ডুবিতে চাহিয়া ছিলেন, কিন্ত 
তাহা করিতে পারেন নাই মায়াপাঁশে বাঁধা থাকার 
দরুন (মায়াপাশে আছি দেরা)। এইরূপ পাশ 
ছেদন করা, বন্ধন ছিন্ন করা বীরের যথার্থ কার্ধ। 
যাহারা এ কাঁধে আম্মনিয়োগ করিয়া থাঁকেন 
তীহারাই “বীরাচারী/ । 

প্রসাদ শাস্মের নিয়মানুযায়ী স্তরবিভাগ- 
অনুসারে আচার-অনুষ্ঠানাদি পালন করিয়া উচ্চ 
হইতে উচ্চতর পদে উপনীত হইয়ছিলেন, এবং 
পরিশেষে প্রশব্ততর মার্গ অবলম্বন করিয়া, সকল 
কর্ব্য সমাধা করিয়া কৃতরুত্য হইয়াছিলেন। 
আমার্দের গৌরবময় অধ্যাত্মভ্রমণপথের স্তরবিভাগ 
সাধারণভাবে এইরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে-- 
স্থল; সুল্ ও পরা। প্রসার্দের পক্ষে প্রযোজ্য 
প্রথমের অন্তর্গত বাহ্‌ পুজা, অন্তরে মুগ্মালী-দর্শন, 
কণ্পবৃক্ষতলে দেবীদর্শন ও শবসাঁধনা ; দ্বিতীয়-_ 
অন্তর্ার্গাদি, যট্চক্রসাধনা প্রভৃতি, ষড়রিপুর বিদায় 
( গানে__মনরসনা কালীর নামে দল বীধিয়াছে, 
ষড়রিপু ডিঙগা৷ ছাঁড়িয়াছে ), মহাপুরশ্চরণ মন- 
রসনা ও আমিত্ব বা অহঙ্কার-ত্যাঁগ (ঘর ভেদি যে 
ছুজন ছিল- মন ও রসনা-_-তাদের পরাজয় করেছি; 
ডঙ্কা মেরে বসে আছি )) তৃতীয়--যোগন্চনা, ব্রহ্ম- 
সাধনা । রামপ্রসাদ পরমবরন্গের মাতৃভাবের সাধনা 
করিয়াছিলেন-_-“প্রসাদ বলে 'মাতৃভাবে আমি তন্ত 


মন ঠারে ঠোরে ।” 

রামপ্রসা ব্রহ্মময়ীকে স্থানে স্থানে এলোকেশী 
আখ্যা দিয়াছেন। পরমকাঁরণ স্বপ্রকাশ পরমশিব 
( পরমব্রন্গ ) স্বয়ং অগণিত বিভিন্নরূপে প্রকাশ 
পাইয়া থাকেন যে শক্তির দ্বারা তাহারই নাম 
এলোকেশী। শিব ড্রষ্টা, শক্তি দৃপ্ত ; শিব স্থির 
শক্তি চঞ্চলা ; উভয়যোগে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ | নিখিল 
বিশ্ববঙ্গাণ্ড শিব-শক্তির আকর্ষণ-বিক্ষেপণের যোগা- 
যোগের ফল, চৈতন্তের সানিধ্যে চঞ্চলার চাঞ্চল্যের 
ফল। নৃত্যপরায়ণা চঞ্চলা ক্ষণে ক্ষণে নব নব 
রূপ পরিগ্রহ করিয়া ভ্রান্তি মায়া মোহ উৎপাদন 
করিতেছেন, প্রাণপুরুষ পরাণপুতলী শিবকে 
অন্তরালে রাখিয়াছেন। এই অদ্বিতীয় মহাশক্কির 
প্রভাব এ যোগাযোগের প্রব্ক ও নিয়ামক, 
অনার্দিকালি হইতে অনাগত চির ভবিষ্যৎ এই 
শঞ্জির অধীন। রামপ্রসাদের ইঞ্টদেবী এ মহাশক্তি 
ব্রন্ষময়ী এলোকেশী। বিশ্ববদ্ধাণ্-পরিব্যাপ্ত ভিন্ন 
ভিন্ন নাঁমরূপে অভিধেয় বিভিন্ন শঞ্ষির মানে 
(বিরাজে গো ব্রহ্মময়ী অংশরূপা ) যড়রিপু মন. 
রসনা! অহস্কারের উৎপীড়ন সহা করিয়া! উহাদের 
কেন্্রত্বূপ সনাতনী জ্যোতির্সয়ী আছ্যাশক্তি 
এলোকেশীর দিব্য সৌম্যমুতি রামপ্রসাদ দেখিয়া- 
ছিলেন। করালবদনা কালীমূতির মধ্যে নিহিত 
তিনি অনন্ত গ্নেহম্ডিত জননীর সন্ধান পাইয়াছিলেন 
এবং তাঁহাকে এতটাই আপন করিয়! লইতে পারিয়া- 
ছিলেন যে, যাবতীয় প্রসার্দী রচনা! (গান) এক 
বিচিত্র বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছে। প্রসারের ক 
হইতে নিঃস্ত যে বিরাগের সুর তাহা বিরাগ নহে; 


চৈত্র, ১৩৬০ ] 


অনুরাগের ছন্পরূপ “অভন্ন পাবার আশে।” সেই 
উদ্দেশ্যে তাহার শেষ সম্থল “ঝুলি কাথা” __তাহাঁও 
বিসর্জন দিতে তিনি প্রস্থত। ভূমিতে লুটাইয়া পড়িয়া 
আকুলভাবে গুমরিয়া গুমরিয়া কীদিয়াছিলেন__ 
ঠাই দে মা তোর চরণতলে।” এই কানা 
থামিয়াছিল যখন স্নেহময়ী জননী আপন ছেলেকে 
কোলে তুলিয়৷ লইয়াছিলেন। 


ছুঃসহ ছুঃখকষ্ট সত্বেও রামপ্রসাদ দৈন্তের 
নিকট পরাভব স্বীকার করেন নাই। তিনি নিশ্চিত- 
রূপে জানিতেন, “মেযে ছুঃথী দসে দরা বসে, 
মন! সুখের আশে বড় কসা।” প্রসাদ এ দয়া- 
বলিয়াছেন, “আমি কি ছুঃখেরে ডরাই। *% ক +% 
দেখ সুখ পেয়ে লোক গর্ব করে আমি করি ছুখের 
বড়াই।” ছুঃখ্র মাঁঝে তিনি জননীর উপর র|গ- 
অভিমান যাঁহা প্রকাশ করিয়াছেন তংসমুদদায় মায়ের 
ছরন্ত, আছুরে ছেলের কণা । নতুবা 'শাবার কেন 
অশ্রুসিক্ত নয়নে বলিবেন__ 


“পুরাও মনস্কাম, জপি তারানাম, 

তার! তব নাম সংসারের সার। 
কাল গেল কালী হল না সাধন, 

প্রসাদ বলে গেল বিফলে জীবন । 
এ ভববন্ধন কর বিমোচন, 

মা (বনে তারিণী কারে দিব ভার ॥ 


রামপ্রসাদ অরণ্যে রোদন করেন নাই। এই 
সকল উক্তির মধ্যে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, বাস্তব 
সংসারের যাবতীয় কথা-ব্যথা অতাব-অভিযোগ 
তৎসমুদ্য় ব্রহ্মময়ী জগন্মাতাতে নিজ গর্ভধারিণীর 
মত আপনি করিয়৷ লইয়া নিজ সংসারে প্রতিষ্ঠা 
করিয় তাহার চরণে নিবেদন করিয়াছেন__“ওমা, 
ম! বিনে ছুঃখ বলব কাকে । এ যে যার মা জগদীশ্বরী 
তার ছেলে মরে পেটের ভুকে॥” আরও লক্ষ্য 
করিতে হইবে গানগুলি হুইতে যে তিনি আধ্যাত্মিক 


রামপ্রসাদ-প্রসঙ্গ 


১৪৭ 


জগৎকে অতি বাস্তবের সহিত একাকার করিয়া 
দিয়াছিলেন, নিসর্গকে ঘরোয়া করিয়৷ লইতে 
পারিয়াছিলেন একমাত্র মায়ামোহ-বিরহিত বিশ্বাস- 
তক্তিপ্রধান নির্ভরণীলতার বলে__“্ম! শব্ধ মমতাধুত 
কাদলে কোলে করে সত, দেখি ব্রহ্ধাণ্ডেরই এই 
রীতি মা, তুমি কি ছাড়া জগং॥৮” মায়ের সাড়া না 
পাইয়া ধৈধচ্যুত হয়! বলিলেন_ 


“কেন মিছে মা মা কর, মা কি আর আছে ভাই। 
থাকলে আমি দেখা দিত সবধনানী বেঁচে নাই ॥” 


কে তীহার ইঠ্টদেবীকে বলিতে পারেন-- 
“গালাগালি দিয়ে বলি, কান খেয়ে হয়েছ কালী”. 
( পুং কালা, স্ত্বীং কালী )। 

.প্রসাদের গানগুলির পর্যালোচনা হইতে স্পষ্ট বোঝা 
যাঁয় বে, তিনি তাহীদের মধ্যে অনেক স্থলে শাঙ্জের 
উপদেশ 'ও শঙ্করাচাধ প্রভৃতি মহাঁপুরুষগণের দার্শনিক 
উক্তির আপন কর্মজাতি জ্ঞানের সহিত সমধ্বয় 
করিয়৷ গানে তাহার রূপ দিয়াছেন। যে কোন বস্ত- 
সামগ্রী প্রসারের দৃষ্টিতে পড়িত, যে কোন দৃশ্য 
তাহার দৃষ্টির মধ্যে আসিত, সংসার বা সমাজের যে 
কোন ঘটনা! তিনি লক্ষ্য করিতেন, তখনই উহা 
উপলক্ষ্য করিয়৷ নিজের মনোভাব প্রকাশ করিতেন; 
উহাদের মধ্যে অধ্যাম্ম-বিষয়বস্ত যথেষ্ট ভাবে পরিস্দুট 
দেখা যায়। নদীবক্ষে ভাসমান তরী দেখিয়৷ নদী 
বা ভবসাগরকে সংসার ও জীবনকে তরী বলিয়াছেন, 
দাড়িমাঝির স্থানে মনমাঝি কর্ণধার ও “শাড়ি রিপু 
ছয় জন।” কৃষিক্ষেত্র দেখিয়া মানবদেহকে জমীনের 
সহিত তুলনা করিলেন__ 

“দেহজমীন জঙ্গল বেশী, সাধ্য কি তাঁয় সকল চধিঃ 

হাদয়মধ্যেতে আছে পাঁপরূপ তৃণরাশি ॥” 


পুনরায় বলিলেন__“মনরে কৃষিকাজ জান না। 
এমন মানবজমি রইলো পতিত আবাদ করলে 
ফল্তো৷ দোন1 |” ওঝা ব্যাধ গ্রভৃতিও তীহার দৃষ্টি 
এড়ায় নাই__ 


৯৪৮ 
“মনরে তোর বুদ্ধি একি। 
ও তুই সাপধর! জ্ঞান না শিখিয়ে তালাস করে 
বেড়াস ফাকি। 


ব্যাধের ছেলে পক্ষী মারে, জেলের ছেলে মৎস্য ধরে 
মনরে ওঝার ছেলে গরু হইলে, গোসাপে তায় কাটে 
নাকি। 
জাতি ধর্ম সর্পথেলাঃ এই মন্ত্রে করো না৷ হেলা । % * 
পেয়ে যে ধন হেলায় হারায় তার চেয়ে কে অবোধ 
ধরায় ॥” 

প্রসাদ বলে হারাব না, সময় থাকতে শিখে রাখি ॥ 

জেলের উপমা দিয়া বলিয়াছেন-_“জাল ফেলে 
জেলে রয়েছে বসে, ভবে আবার কি হইবে গো মা। 
পালাবার পথ নাইকো জলে পালাবি কি মন ঘেরেছে 
কালে। রামপ্রসাদ বলে মাকে ডাক; শমন দমন 
করবে এসে ॥” দৌল ও চড়ক উৎসবের ছুটি গাঁন 
সর্বজনবিদিত, ( কুমারহট্ট গ্রামে দোল ও চড়ক- 
পুজা বহুদিন হইতে সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়া 
আনিতেছে। শিবের গলিতে অগ্যাপি চড়কপৃজা 
হইয়। থাকে )। ততিন্ন আদালত, কলুর বলদ, দাবা, 
পাশা, ঘুড়ি, ডাণ্ডাগুলিও উল্লেখযোগ্য ( কবাঁটি 
ও মার্বেল খেলা হয়ত তখনও প্রচলিত হয় নাই )। 
এই সমুদয় হইতে রামগ্রসাঁদ শিক্ষা সংগ্রহ করিতেন 
ও গানের মধ্য দিয়া তাহা প্রকাশ করিতেন; 
যেমন__ 

“তনুর তরী ভবের চড়ায় ঠেকে রয়েছে রে। 

যার যার গুরুর নামে বাদাম দিয়ে 

বেয়ে চলে যারে রে ॥” 

বাহতঃ সংসারসমাজ-সংগ্রি্ই ব্যাপারে জন- 
সাধারণের সমক্ষে তিনি দায়ী ছিলেন সত্য; কিন্ত 
বয়ঃপ্রাপ্তির সহিত এতৎসংক্রাস্ত যাবতীয় দায়িত্ব 
ইউদেবীর উপর স্কন্তড করিয়৷ নিজে তৃতীয় ব্যক্তির 
মত উপলক্ষ্যমাত্র থাকিয়া! মায়ের আদেশ-নির্দেশ 
পালন করিতেন-_-“তোমার কর্ম তুমি কর মা! লোকে 
বলেকরি আমি।” 


উদ্বোধন 


| ৫৬তম বর্ষ- ৩য় সংখ্যা 


কোন বিষয়ে তাঁহার কতৃ-ত্বাভিমান ছিল না, 
তিনি “উপলঙ্ষ্তমাত্র, মায়াপাশে ঘেরা ।” চাকরি 
করিয়াছেন, চাষ-আবাদদ করেন নাই তাহাও নঙে, 
আবার কাব্যাদি রুনাও করিয়াছেন, পরম্ত এ 
সমুদ্দয় মায়ার কার্২-_“মায়ার এ পরম কৌতুক । 
মায় ব্ধজনে ধাবতি, আবদ্ধজনে লুটে সখ ।” কিন্তু 
সাধনমার্গে কিছু অগ্রসর হইয়া যখন বুঝিয়াছিলেন 
যে মায়ার অধীনে থাকিয়া তাহার পরাগতি লাভ 
হইবে নাঃ তখনই কালীনাম-তীক্ষখঞ্জে মায়াপাশ 
কাটিয়া ফেলিয়াছেন। তখন তিনি মুক্ত, পুনরায় 
চাকরি গ্রভৃতি কোন বিষয়ে আকুষ্ট হন নাই, 
সমাজের প্রতি কটাক্ষ করিয়া অনায়াসেই বলিতে 
পারিয়াছিলেন-_ 
“তুমি পরের আশ! আর করো না। 
₹ % সুদিন দেখে অধীন জনে 
কর্বে কত উপাসনা । 
যেদিন কুদ্দিন হবে প্রসাদ বলে 
সেদিন অধীন কেউ রবে না” 
তিনি কর্মকে জয় করিয়াছিলেন কর্মের ভিতর 
দিয়া, সংসার ও ধর্মসাধনা এই উভয় ক্ষেত্রেই। 
কোন কিছুতেই কোন দিন তীঁহার কোন আকর্ষণ 
ছিল না একমাত্র জননীর চরণকমল লাভ 
ব্যতিরেকে -“কাজ কি মা সামান্ট ধনে। ক * আমি 
অস্তিমকালে জয় হুর্গা বলে স্থান পাই যেন ও চরণে ॥” 
রাজসম্মান-প্রলোভনাদিও উপেক্ষা করিয়া প্রসাদ 
দিন কাটাইয়াছিলেন “হয়ে কালীর শরণাগত ॥ 
রামপ্রসাদ কর্ণকে হেয়জ্ঞান করেন নাই, 
পক্ষান্তরে শ্রেয় বলিয়াছেন_-“কর্মে কেন হওরে 
চীষা ৷” চাঁষা অশিক্ষিত, চলিত কথায় বোঁক|। 
সংসারপালন ও ধর্মনাধনা উভয় পক্ষেই এই উক্তি 
গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা হইলে “মনের মতন 
কর যতন, রতন পাবে অতি থাসা” এ বাক্যও 
স্পষ্ট বোঝা যাইবে । এ সম্পর্কে “প্রসাদ বলে ছয় 
রিপু নিয়ে সোজা হয়ে চল রে।” নতুবা “কালের 


চৈত্র ১৩৬০ ] 


বশে কাজ হারালে ক্ষক্ষ * আমশী খাবে আম 
করালে ।” কাল আলন্ত, জড়তা। ধর্মসাধনা- 
সগ্থদ্ধে জোর দিয়াই বলিয়াছেন__-“তন্থুর তরী ভবের 
চড়ায় ঠেকে রয়েছে রে। যাঁর যার গুরুর নামে 
বাদাম দিয়ে বেয়ে চলে যারে ॥” এখানে গুরু শবের 
ব্যবহার হইতে প্রতীয়মান হয় ষেঃ তিনি অশিক্ষিতের 
পক্ষে ধর্ম ও কর্মসাধনা-সংক্রীস্ত উভয়বিধ শিক্ষা- 
গ্রহণের এবং বাদাম দিয়ে অর্থাৎ অভিজ্ঞত] ও জ্ঞান- 
মর্জনের প্রয়েজনীয়তার উল্লেখ করিয়াছেন । “তুমি 
দমসামর্ধ্যে এক ডুবে যাও” বাক্যের “দমসামর্ঘ্য” 
শিক্ষা ও অভ্যাসের কথা । নচেৎ “অন্বস্কন্ধে অন্ধ 
চড়ে উভয়েতে কূপে পড়ে । কর্মীকে কি কর্ম ছাড়ে 
তার কি প্রসঙ্গ ॥” ইন্দ্রিয়াদিবিশি্ই দেহযুক্ত 
জীবকে কর্ম করিতেই হইবে এবং “যার যেস্গি কর্ম 
তেমনি ফল” নিশ্চিত থাকায় ইন্জিক়্াদি সুনিয়ন্ত্রিত ও 
মনুষ্ঠানার্দি-সম্পর্কে সতর্কতার আবগ্যকতা আছেঃ 
কেন না “ইন্দ্রিয় অব্শ যাঁর দেবতা কি বশ তার।” 
ইহ।ও ঠিক যে “কর্মসত্রে ৷ আছে কেবা পাবে তার 
বাড়া ॥” অতএব ইহাও অভিপ্রেত ষে, সংসার-সমাজ 
ও ধর্মসাধনা উভয্ন পক্ষেই বাষ্ছিত ফলপ্রীপ্তির জন্ত 
উপধুক্ত শিক্ষা ও অনুষ্ঠানাদির প্রয়োজন। 
রামপ্রসাদ সকল রকম কর্মেরই শুদ্ধতা রক্ষার পরামর্শ 
দিয়া কপটাচারের নিন্দা করিয়া মুক্ত কণ্ে 
বলিয়াছেন, “ভেবেছ কপট ভক্তি করে পুরাহিবে 
আশা! 1” কিন্তু “যখন দগুপাঁপি লবে টেনে কি করবে 
ও বাবাজী” তখন “( ওরে ) কাটা বৃক্ষের তলে গিয়ে 
মৃত্যুভয়টা কি এড়াবে ?” সুতরাং কপটতা ত্যাগ 
কর। তিনি স্বভাবতঃ স্পষ্বন্ত! ছিলেন, তাহার 
কণা. হুইল “লোকে মন্দ বলে ব্লবে তায় কিরে তোর 
বয়ে গেল। আছে ভাল মন্দ দুটা কথা যা ভাল 
তাই কর! ভাল।” ইহাঁও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, 
এই রকম ভাঁলমন্দ-বিচারের সময় তিনি কোন দিক 
উপেক্ষা করেন নাই। শ্বয়ং উপলক্ষ্যমাত্র হইস়া 
কপট হৃদয়ে যত্বের সভিত কণ্ঠব্যপালন করিতে 


রামপ্রসাদ-প্রসঙ্গে 


১৪৯ 


হইবে ইহাই তাহার অভিমত এবং ভজনপৃজন- 
সম্বন্ধে গৃহী লোকের পক্ষে বলিয়াছেন, “অষ্টামের 
অধ”যাম আনন্দেতে সুখে থাঁক।” 
রামপ্রসাদ সকলের মধ্যে থাঁকিয়াও সকলের 
বাহিরে ছিলেন। সংসার প্রতিপালন করিয়াছেন 
তৃতীয় ব্যক্তি হইয়া কর্তব্যা্গরোধে। সকল ভার 
জননীর উপর ছাড়িয়া দিয়া নিজের কর্মময় জীবন 
লইয় তিনি ভাবরাজ্যে বিচরণ করিতেন। জীবনের 
প্রথমাবধি প্রসাদ তাহার জননীর অনুরাগী ছিলেন। 
বয়োবৃদ্ধির সহিত ইহা কুম্মিত হইয়াছিন ভক্তি. 
বিশ্বাস-নির্ভরশীলতায় এবং অন্তে এইরূপ পুশ্পস্তবকের 
অঞ্জলি দিয়া তিনি বলিতে পারিয়/ছিলেন--“আমি 
আর কি ভুলিঃ অভয় পদে জন্মের মত ডুবেছি রে ॥” 
পরিশেষে তীহাঁর যাবতীয় কর্ম ও কর্মফল 
জননী ব্রহ্গমময়ী এলোকেশীর চরণে সমপর্ণ করিয়া 
সকল অভাবের মোচন করিয়াছিলেন ব্রহ্মময়ীর 
সাক্ষ্যে শিবরাজ্যে বসতভিটার পার্ট হস্তগত 
করিয়া । আয়াসসাধ্য সাধনার শেষে শিবশক্তির 
মিলন ঘটাইয়া গাহিলেন-_ 
“আমার নাই অবকাশ হল সব কাজ 
জন্ম-মৃত্যু ছুটো৷ অশৌচ ঘটেছে। 
চিন্ত। ভারা বন্ধ্যা ছিল, 
সে ভাধা প্রসব করেছে ॥ 
কাল অন্ুক্রম সুপঙজমে 
জ্ঞান 'আনন্দ নামে এক পুত্র জন্মেছে । 
কুবুদ্ধি এক জনক ছিল 
সেও আমায় ত্যাগ করেছে। 
সেই পিতার লাগি হয়ে বিরাগী 
মায়া নামে আমার ম৷ মরেছে ॥ 
চে টি ৃ ষ্ঠ 
প্রসাদ বলে কাজ কি বাসে 
যত বিপদ গৃহবাসে 
এখন সম্বল লয়ে কত্ভিবাসে 
জ্বকালী বলে বেড়াই নেচে ॥” 


কর্মে যোগ 
শ্রীক্ষেত্রমোহন নাথ, বি-এল্‌ 


কর্মাকর্ণ ও কর্তব্যাকর্তব্য-নির্ণয়ের জন্ত একটি 
দিগ দর্শন যন্ত্র হাতে লইয়া আমাদিগকে পথ চলিতে 
হইবে। যে কর্মে জীবের অবনতি ঘটে তাহ! 
অকর্ম এবং যাহাতে তাহার আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভ 
হয় তাহাই কর্ম- এই, মাপকাঠিই হইল দিগনদর্শন 
যন্ত্র। ইহা দেখিবার অর্থাৎ যন্ত্রটি ব্যবহারের 
কৌশলও জানা প্রয়োজন, এই কৌশলই হইল যোগ 
-- “যোগ; কর্মস্থ কৌশলম্, (গীতা ২1৫০) । 

বিভিন্নরূপ বিভ্রান্তিকর কর্মপন্থার মধ্যে কোনটি 
অনুসরণ করিলে বিদ্ন উপস্থিত হইবে না, হইলেও 
নিরাপদে গন্তব্স্থানে পৌছান যাইবে, তাহা 
কৌশলের সহিত নিধধারণ করিতে হইবে। কৌশল 
আয়ত্ত করাই সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন। কি ব্যবহারিক 
জীবনে, কি আধ্যাত্মিক জীবনে সর্বত্রই এই কৌশল 
জানা দরকার। একজন ডাক্তার রোগীর শরীরে 
অস্ত্রোপচার করিবেন। রোগীর বলাবলঃ দেহের 
গঠন, স্থানীয় শিরা-উপশিরাঃ মাংসপেশী, আত্যন্তরীণ 
য্ত্রাদির পরিচয়, ক্ষতের প্রকৃতি প্রভৃতি যেমন জানা 
প্রয়োজন হস্তের নিপুণতাও সেইরূপ প্রয়োজন । 
লাঠিয়াল লাঠি চালায়, প্যাচে প্যাচে প্রতিপক্ষকে 
আঘাত করে এবং নিজকে রক্ষা করে, এসমস্তই 
হস্তের নিপুণতা। নিপুণতার অভাব হইলে লাঠি 
প্রতিপক্ষের আঘাত হইতে নিজকে রক্ষা করিতে 
পারিবে না, পরন্থ নিজের লাঠিই নিজের মাথা 
তাঙ্গিবে। ডাক্তারের অস্ত্রোপচারের নিপুণতা, 
লাঠিয়াপের লাঠি পরিচালনার নিপুণতাই কৌশল। 

কৌশল অবলম্বন পূর্বক কর্তব্যাকর্ব্য নির্ধারণ 
করিয়৷ কর্ম করার নাম কর্মষোগ। যিনি ফলের 
আকাঙ্ষা পরিত্যাগ পূর্বক কর্ম করেন তিনিই 
কমযোগী। যোগ একটা উন্নত মনের অবস্থা- 


বিশেষ । সেই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে যোগপ্রাপ্ত ব্যক্তির 
কর্ম ও অকর্ম নিরূপণের কৌশল আপনা হইতেই 
আমিয়৷ পড়ে। যোগাভ্যাসের প্রথম সোপান হইন 
মনকে কোন স্থির লক্ষ্য বস্ত্র প্রতি নিবিষ্ট করা। 
ন্জরিয়ার্দির অনুকুল বস্তুতে অন্গরাগ এবং প্রতিকূল 
বস্ততে বিরাগ শ্বাভাবিক। অন্থকুল বস্তর প্রতি 
স্বাভাবিক আকর্ষণ বশতঃ যখন কোন ইন্দ্রিয় সেই 
বস্ধকে ভোগ করিবার জন্য মন কতৃক নিয়োজিত 
হয় তখন যোগী চেষ্টা করিবেন সেই বিষয়ে উদাসীন 
থাকিতে। তাহাকে মনে করিতে হইবে, *গুণা 
গুণেু বন্ত ইতি মত ন সজ্জতে।” (গীতা, 
৩২৮ )-ইন্দ্িয়গণ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতেছে, আখি 
নহি। এই মনে করিয়া যোগী ভোগ্য বিষয়ে আসক্ত 
বা মগ্ন হইবেন না। এই রকম অভ্যাস করিলে 
ইন্দরিয়গণ লংঘত হুইয়। আসিবে এবং ধীরে ধীরে 
মন সংযত হইয়া! স্থির লক্ষ্য বস্তুতে নিবিষ্ট ও 
বিক্ষেপবিহীন হইবে। এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে 
রাগঘেষঃ শত্রতাঃ মিশ্রতা, স্তুতি বা নিন্দা দ্বারা 
মন চঞ্চল হয় না। ইহা মনের একটা উন্নত 
অবস্থা। এই অবস্থায় আধ্যাত্মিক জীবনযাপন 
সহজ ও ম্বাভাবিক হইফ্ক! আসে, ব্যবহারিক জীবনও 
অতি সুসমগ্রস হয়। 

যে ব্যক্তির মন ও ইন্দ্রিয় সংযত হয় নাই তাহার 
বিষয়ভোগঃ আর ফাঁহার মন ও ইন্্রিয়াদি বশীভূত 
হইয়াছে তাঁহার বিষয়ভোগ বাহ্য দৃষ্টিতে দেখিতে 
একই রকম, কিন্তু অধুক্ত ব্যক্তির ভোগের দ্বারা 
উত্তরোত্তর আসক্তির বুদ্ধি হওয়ায় ভোগ্যবস্তর 
অভাব হইলেই তাহার মনে শাস্তি থাকে না। 
পরস্ত যুক্তব্যক্তির বিষয়ে আসক্তি না থাকায় ভোগ্য 
বস্তর ভোগ বা অভোগের জন্ত মনের কোন হ্থের্যই 


চৈত্র ১৩৬৭ ] 


ন্ট হয় না। তখন সাংসারিক কাজকর্ম করিতেও 
কোন বাঁধা হয় না। রাজধি জনক যোগন্থ হইয়া 
রাজকর্ম পরিচালনা করিয়াছিলেন। মহামুনি 
বাস ও বশিষ্ঠ গৃহীই ছিলেন। ভগবান শ্রীকষ্$ও 
রাজাই ছিলেন। মহাভারতের ধর্মব্য।ধ সাধারণ 


ই দোকানদারের মতই দোঁকনদারী করিয়া জীবিকার্জন 


করিয়াছেন। পরমহংসর্দেব একদ্রিন এক ভক্তকে 
বলিয়াছিলেন, ওরে ছু পয়সা দিয়ে একট! ই|ড়ি 
কিনলেও তিনবার বাজিয়ে নিবি। দোকানদার 
বাঁকা পেলে তোকে ঠকিয়ে দেবে; ভক্ত হবি ত 
'নকা হবি কেন? ব্রন্থজ্ঞানী হইলেও সাধারণ 
সাংসারিক বৃদ্ধিরও তীহার অভাব ছিল না। 
উহার ধর্মপত্রী শ্রীশ্রীসারদমণিদেবীকে তিনি 
সাংসারিক কাজকর্মে যে উপদেশ দিতেন তাহীতেই 
তাহা বেশ প্রকাশ পায়। শাস্বের বড় বড় কথা 
'আগওড়াইঞা তিনি কখনও উপদেশ দিতেন না। 
সাংসারিক লোক কিভাবে জীবন যাপন করিবে 
ভক্তগণকে তাঁহার উপদেশ দিতেছেন ঃ 

“সংসারে থাকোঃ যেমন বড় মান্গমের বাড়ীর 
ঝি। সব কাঁজ করে, ছেলে মানুষ করে, বাবুর 
ছেলেকে বলে “মাম।র হরি+ কিন্তু মনে মনে বেশ 
জানে, এ বাঁড়ী আমার নয়, এ ছেলেও আমার নয় । 
সে সব করে, কিন্ত তার মন দেশে পড়ে থাকে; 
তেমনি সংসারে সব কর্ম কর, কিন্তু ঈশ্বরের 
দিকে মন রেখো । আর জেনো যে, গৃহ, পরিবার 
পুত্র, এ স+ তার । আমি কেবল তার দাস। 

আমি মনে ত্যাগ করতে বলি। সংসার ত্যাগ 
বলি না, অনাসক্ত হয়ে সংসারে থেকে আন্তরিক 
চাইলে তাঁকে পাওয়া যাঁয়।” ( শ্রীরামরুষ্জ কথামৃত, 


কর্মে যোগ 


১৫১৯ 


২১৫) গীতার চরম উপদেশ-_ অনাসক্ ভাবে 
জীবন যাপন করা-_এই সাধারণ উপমাতে মৃঠ হইয়া 
উঠিয়াছে। 

যোগপ্রাপ্তি হইল গীতার মুখ্য সাধন। কম 
জ্ঞান ও ভক্তি যে পথেই যাই না কেন, সমন্তই_ 
যোগযুক্ত হইয়া করিতে হইবে। গীতাশাস্- 
প্রণেতা গীতার প্রতি অধ্যায়ের শেষে যে বস্ত- 
নিদেশক বচন দিয়ছেন তাহার প্রতি লক্ষ্য করিলেই 
পরিষ্কীর বুঝা যাইবে। প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে 
'্রহ্মবিগঠায়াই যোগশানে” ইত্যাদি কথা আছে। 
ইহাদ্বারা বুঝা যায় যে, গীতার প্রতিপান্চ 
বন্ত হইতেছে 'বহ্ধবিদ্যা”। যোগের সাহায্যে 
্রহ্ধবিষ্ভাবিষয়ক বস্তু লভ করিতে হইবে। কর্ম 
ক্রান বা ভক্তিরূ্প করণ বা উপায়ের সঙ্গে “যোগ 
মিশ্রিত করিয়া পরম তত্ব লাভের সাধন করিতে 
হইবে, এই ইঙ্গিতটুকুই এ ছোট বচনটির মধ্যে 
নিহিত আছে। 

স্ব স্ব অধিকারও ক্ষেত্রে স্বভাবনিয়ত পথে সর্দদা 
কর্ম করিতে হইবে। কর্মের সঙ্গে সঙ্গে মনকে 
এক উন্নত অবস্থ।য় রাখিবার জন্য যোগাভ্যামও 
প্রয়োজন। কৌশল 'অবলঙ্ন পূর্বক কর্মের গতি লক্ষ্য 
করিয়া বাহাঁতে কর্মের মধ্যে অকর্ম আসিয়া না 
পড়ে তদ্দিষয়ে মর্নদা জাগ্রত থাকিতে হইবে । কোন 
কর্মের ফনাকাজ্া করিতে নাই। কর্মের সমস্থ 
ফল ভগবনে গর্পণ করিতে হইাবে। ভগবানের 
ইচ্ছাঁয় সমস্ত কর্ম করিয়া যাইতেছি জীবের এইরূপ 
বুদ্ধি সদা জাগ্রত রাখিতে হইবে। ইহাই হইল গীতার 
কর্মধোগ। স্বদেশে স্বকালে সর্বমানবের প্রতি 
এই কর্মযোগ প্রযোজ্য 


বিবেকানন্দ-আবাহন 
অনুরাধা দত্ত 


দিগ্‌ দিগন্ত মুখর আজিকে তৰ বন্দনাগানে, 
অশাধার-যাত্রী চেয়ে আছে ধেন নেত্রপলকহীন ; 
আশা।ভর! মহ! আশ্বাসে এ অরুণ-অগল পানে, 
গ্রতীক্ষ। করে উদয়-লগ্ন অশাধারের চির লীন । 


হে মহাহুরধ, জাগে। হে আবার রাঙ্গায়ে পূর্বাচলে 
বিজয়-তুর্ব-নিনাদে তোমার ডাক দিয়া সবাকারে ; 
নিখিল প্রাণের ভক্তি-মর্ঘা লুটিবে চরণতলে 
জািবেষে জড় তব আহ্বানে নব প্রাণ সঞ্চারে। 


পিছনের পানে চাহিবে না তারা দ্বিধা-সক্কোঁচে তাস, 
চলিবে ছুটিয়৷ সমুখের পানে বাধ! ন| মানিবে তারা: 
জীবনপথের অভিযাত্রীর! ধ্বজ! তুলি নীলাকাশে, 
ভাঙ্গিবে বলে যতেক আগল যতেক বন্ধ কারা । 


ভারতাত্মার হে বাণীমৃতি অতীত ভবিষ্বের 

কথ নিনাদে ধ্বনি তোল তব মহান মাতৈঃ গীতি : 
অনীমের মাঝে আসন তোমার সীম! ছাড়ি বিশ্বের 
কালের অঙ্কে চির-অস্কিত তব জীবনের স্থৃতি । 


পর্যটকের হিমালয়'_মুক্তিনাথ 
স্বামী বৈকুণ্ঠানন্দ পুরী 


মুক্তিনাঁথ বা মুক্তিনারায়ণে যাত্রার প্রাক্কালে 
প্রয়াগে খ্রীঃ ১৯৪২ সালের পূর্ণকুন্তযোগ উপলক্ষ্যে 
রাঁনরয় এবং মাঘের কল্পবাস সমাপনাস্তে তখনও 
হাতে যথেষ্ট সময় আছে ভাবিয়া আরও ছুই মাসাধিক 
কাল প্রয়াগেই থাকিয়! গেলাম । পূর্ব বৎসরের 
যাত্রিগণের নিকট গুনিয়াছিলাম পথ কঠিন নহে। 
তাহাতে আমি পাহুস পাইয়া ভ্ীতগবানকে ম্মরণপুর্বক 
বৈশাখ মাসের ১২ই যাত্রা আরম্ভ করিলাম । যদি 
তাহাদের উপদেশান্্যায়ী চৈত্রমাসের শেষাশেষি 
বাহির হইয়া বৈশাখের দ্বিতীয় সপ্তাহে দর্শন শেষ 
করিতে পারিতাম তাহা হইলে ফিরিবার পথে 
ঝঞ্কাবাতাদিতে যে সকল কষ্ট পাইতে হইয়াছিল, 
তাহা ভোগ করিতে হইত না। 

এলাহাবাদ হইতে প্রথমতঃ গোরক্ষপুর ও পরে 
তথা হইতে শাখা রেলপথে নৌতনউয়৷ (80 275/9) 
পৌঁছিলাম। স্টেশনের পরেই নেপালরাজ্য আরম্ত। 
নৌতন্ুয়৷ হইতে ২৪ মাইল উত্তরাভিমুখে হিমালয়ের 


পাদদেশে গণ্ডকীনদীকুলবর্তী বুট্‌ল (8৮51) মণ্ডী 
পর্যন্ত মোটর পথ আছে। 

নেপালরাজ্যের অভ্যন্তরে বিদেশীয়গণ মাউড়া 
পর্যন্ত ৫ মাইল মাত্র প্রবেশ করিতে পারেন ;) এখানে 
পুলিস ফাঁড়িতে অন্ুমতিপত্র দেখাইলে তবে অগ্রসর 
হইতে দেওয়! হয়। ইহার ১ মাইল পরেই তহশিলের 
প্রধান নগর ভৈরোয়! ( 017810%/8 )। ভেরোয়! 
হইতে ৬ ক্রোশ পশ্চিমে ভগবান্‌ বুদ্ধদেবের আবি- 
ভাবস্থান__লুদ্বিদী উদ্যান; তথায় বেষ্টনীর মধ্যে 
সুন্দর এক স্তস্ত আছে, উহার গাত্রে ক্ষোদিঠ 
অনেক পালি লেখ দেখিলাম। বিস্তৃত ভূখণ্ডের 
উপর ধমণশালা ও চত্বর। রক্ষক বলিলেন, বৌদ 
জগতের সর্বস্থান হইতেই এখানে বাত্রী আসিয়া 
থাকেন। নৌতনুয়া স্টেশন হইতে লুষ্গিনী-উদ্ভান 
পর্বস্ত আলাদা একটি রাস্তা আছে। 

বুটল হইতে ১৮ মাইল দূরে পর্বতোপরি তানপিন 
অবস্থিত। গগুকীর কূলে কুলে ক্রমাগত চডাই- 


চৈত্রঃ ১৩৬০ ] 


উত্রাই করিয়া মুক্তিনাথের রান্ত৷ গিয়াছে । নেপালের 
রাজধানী কাঠমাণড হইতে পোখ হইয়া ছোটবড় 
অনেকগুলি পাহাড়ের মাথা দিয়া আরেকটি পথও 
আছে। আমি প্রথমোক্ঞ পথেই গিয়াছিলাম। 
তানসিন পাল্লাজেলার অন্তর্গত। এখানে একজন 
বিভাগীয় শান্তা থাকেন। সরকারী হাঁষপাঁতালের 
ডাক্তার শ্রীন্্বীরচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের আতিথ্য 
গ্রহণ করিয়া দুইরাত্রি বিশ্রামের পর তানসিন 
হইতে নির্গত হইলাম। তথা হইতে তিন অবতরণ- 
পথে রাণীঘাট। রাণীঘাটে নৌকায় গণ্ডকী পার 
হইতে হইল। এখান হইতে বীর্ঘা ৭ মাইল 
অতঃপর ৯ মাইল দূরবর্তী আন্দিঘাটে গিয়া রাত্রিতে 
বিশ্রীম লইলাম। 

পরদিন ৬ মাইল দূরে শেতিবেনী এবং পরে 
বিহাদি (৬ মাইল) ও (২য়)বিহার্দি (৪ মাইল) 
পধনস্ত চলিয়! থামিলাম। পথে ধবলগিরির তুষারশিখা 
কয়েকবার দেখা গিয়াছিল। পরদিন পরপর বাচ্ছ! 
(২২ মাইল) বারাখানি (২২ মাইল), কর্ণাঁস 
( ২ ক্রোশ) ও পরে আরও ৭ মাইল অতিক্রম করিয়া 
গোধুলিবেলায় ফলেবাস (-ফলেওয়াস ) পৌছিলাম। 
পথিপার্থ্বে এক বাটার বাহিবের বারান্দায় কম্বল 
পাতিলাম। রাত্রির অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া! আসিলে 
গৃহস্থ প্রকাণ্ড একটি থালিতে ভুটার খই আনিয়া 
সম্মুখে স্থাপন করিলেন। লবণ-গোলমরিচচুর্ণের 
সাহায্যে ইহার দ্বারা উদর পূরণ করিয়া লওয়া গেল। 

বারাখানি ও কর্ণাসের মধ্যে দুইটা পথ আছে। 
তন্মধ্যে যেটি নিম্নতরস্থান-বাহী উহা গগ্ুকী- 
উপত্যকাস্থিতি জৈমিনিঘাট হইয়া গিয়াছে। 
জৈমিনিঘাটে অতিপুরাতন “কাজিকী ফুলউয়ারী' 
অর্থাৎ কাজির পুষ্পবাটিকা বিদ্কমান। ইহার অপর 
নাম “কাজিপাউয়া” ( কাজির ধর্মশালা )। কোনো 
কাজি বা বিচারপতি বানপ্রস্থজীবন যাঁপন করিবার 
জন্ক ইহা! নির্মাণ করিয়াছিলেন। তাহার প্রারন্ধ 
সদাব্রত এখনও চলিতেছে, উদ্ভানেও কয়েকটি 
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সাধারণ পুষ্পবৃক্ষ দৃষ্ট হয়) অধুনা ইহা মহস্ত 
গিরিবর দাস বৈষ্ণবের আশ্রম | প্রত্যাবর্ঠনকালে 
একরাত্রি এখানে কাটাইয়াছিলাম। নীলবর্ণ 
নদীতীরে অবস্থিত নানাবর্ণ পুষ্পশোভিত উদ্ানসহ 
এই আশ্রমটি উপরের পথ হইতে ছবির স্টায় 
দেখায়। কথিত আছে পুরাকালে জৈমিনি খাষি 
এই স্থানে বাস করিতেন। 

ফলেবাস হইতে বাহির হইয়। পরদিন প্রথমেই 
ডমাহড়ুঙগ গ্রাম পাইলাম । তথায় বামদাস নামে 
এক বৈষ্ণব ত্যাগী, থাকেন। উহার চার মাইল পরে 
মারদিবেনী। এখানেও এক ত্যাগীর আখড়া! বা 
আশ্রম আছে। নদীতটভূমির শুক্ষাংশের উপর 
দিয় আরও সাত মাইল গিয়া খানিয়াঘাটে রাত্রির 
জন্ট আশ্রয় লইলাম। আরেকটি পথ নদীতল 
হইতে অন্ততঃ ৫০০ ফুট উচ্চে কুম্মা নামক গ্রামের 
মধ্য দিয়া গিয়াছে। উহা! উক্ত মার্দিবেনী ও 
খন্ঠাঘাটের মধ্যে অবস্থিত। প্রতিযাত্রাকালে অত্রত্য 
নারায়ণ-মন্দিরে দ্বিগ্রহরে মহন্ত শরণগিরির আতিথ্য 
গ্রহণ করিয়াছিলাম। নেপালের এই খণ্ডে সর্বত্র 
লোকে “মন্দিরের পরিবতে স্থান শব্ধ ব্যবহার করে, 
বথা নারায়ণ-থান ( স্থান ), গণেশ-থান ইত্যাদি । 
আমি কুম্মার নিকটে এক ব্যক্তিকে নারায়ণ-মন্দির 
কতদুরে জিজ্ঞাসা করায় প্রথমে সে আমার প্রশ্ন 
বুঝিল না, পরে থান-শব্দ উচ্চারণ করায় বুঝিল এবং 
ভবিষ্যতে কখনও মন্দির শব্দ ব্যবহার না করার 
উপদেশ দিয়া তবেই আমার কথার উত্তর দিল। 

খন্ঠাঘাট হইতে বেণী ৮ 'মাইল। রাণীঘাটের 
৭০ মাইল পরে আজ পঞ্চম দিনে দ্বিতীয়বার নদী 
পার হইতে হইল- তবে এবারে আর নৌকায় নহে; 
লম্ঘমান সেতুর উপর দিয়া । বেণী হইতে ২ মাইল 
পরে জলেশ্বর নামক ক্ষুদ্র গিরিনদদী আসিল, উহা 
কান্ঠসেতুবদ্ধ। নিকটেই জনৈক ব্রহ্ষচারীর বাস। 


১ রামায়েৎ বৈকব সন্নযালিগণ পরস্পরকে ত্যাগী অভিহিত 
করিয়। খাকেন। 
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আরও ৩ মাইল পথ চলিয়! রাখু-গ্রামের মহারাণী 
পাউয়ায় ( ধর্মশালায় ) আসিয়! উঠিলাম। 

পরদিন প্রার্তঃকালে কিরিয়াং পধন্ত ৪ মাইল 
চলিবার পর লোহ্রজ্জুর সেতু পাইলাম। তথা 
হইতে তাতাপানি 9 মাইল। নিকটেই হয়ত তগ্ত- 
জলের কোনও ধারা আছে, পথিপার্খে নাই। 
হিমালিয়ে যেখানে যেখানে উষ্ণ ধারা আছে গ্রাম 
না হইলে অথবা গগুগ্রাম হইলে সেই সেই স্থানের 
তাতাপানি বা এই জাতীয় নাম হইয়া থাকে। 
তাতাপানি হইতে প্রথমে ৪ মাইল কঠিন আরোহণ- 
শেষে দানায় পৌছিলাম; শীতান্ছভব হইতে 
লাগিল, বুঝিলাম স্থানটির উচ্চতা যথেষ্ট । কঠিন 
আরোহণের পর আর সেদিন চলিতে ইচ্ছা 
হইল না। দানায় পদার্পণ করিয়া মনে হইল এক 
নৃতন রাজ্যে আসিয়াছি। অত্রত্য অধিবাসিগণের 
রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার হিন্দু-বৌদ্ধের মিশ্রণ । 
ইহা'রাই ভেটায় বা ভুটিয়া। আলমোড়াঃ গাঢ়োয়াল, 
টেহ্রি-গাঢ়োয়াল জেলাসমৃহের এবং কাশ্মীর- 
সীমান্তাবধি হিমাচল প্রদেশের উত্তরপ্রান্তবর্তী সমস্ত 
স্বদীর্ঘ হিমালয়থণ্ড ইহাদের বাসস্থান। মুক্তিনাথ 
হইতে ফিরিবার পথে এই দানা-তাতাপানির মধ্যে 
এক রোমাঞ্চকর ঘটন! ঘটিয়াছিল। শ্রীভগবান্‌ যে 
আর ভক্তকে সত্যই রক্ষা করেন উহা৷ তাহার প্রকৃষ্ট 
প্রমাণ। ঘটনাটি এখানেই বর্ণনা 
সেদ্দিন সকাল হইতেই আকাশে কতকগুলি মেঘ 
দেখা, যাইতেছিল। কিন্তু তাহাতে আমার মনে 
কোন সন্দেহ হয় নাই । কেননা, মুক্তিনাথে থাকিবার 
সময় জৈষ্ের প্রথমেই ছুই দিন যাবৎ প্রচুর বৃষ্টিপাত 
ও দূরে চতুদিকে শিখরগুলিতে তুষারপাত হইয়াছিল 
বটে, কিন্ত তাহার পরই আকাশ পরিফার হইয়া 
গিয়াছিল। পূর্বাহে ২॥* ক্রোশ পথ অবতরণ 
করিয়া দানার নিত্যক্রিয়া ও বিশ্রাম-সমাপনাস্তে 
উঠিয়া! দেখিলাম মেঘের বিকীর্ণ খণ্গুলি পরম্পর 
মিলিত হইয়া সধকে এমনভাবে ঢাঁকিয়া ফেলিয়াছে 
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যে, দিপ্রহরেও সায়ংকাল বলিয়া রম জস্মাইতেছে 
ঘন ঘন বিছ্বাৎ চমকাইতেছে এবং ইতন্ততঃ বড় বড় 
জলের ফোটাঁও পড়িতেছে। যাঁহা হউক, বিনা 
কালক্ষেপে অবতরণ আরম্ভ করিলাম । ক্রমেই 
বর্ষণবেগ বর্ধিত হইতে হইতে অবিরল মুষলধারে 
পরিণত হুইল; বাঁযুও বিপরীতমুখে বহিয়! উভয়ে 
একযোগে আমার অবতরণে বাধা স্থষ্টি করিল, 
কিন্তু বুথাই। ছুধোগের মধ্যে দ্রুতগতির আশা 
কর! যায় না। অধেক পথ নামিবার পর লক্ষা 
করিলাম, সম্মথে একটি বিরাট গাছ মড় মড়, শবে 
ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, পড়িয়াই পথের অধ1ংশ বিধবংস 
তথা আমার পথেরও গতিরোধ করিল। একহাতে 
ছাতা অন্য হাতে জলপাত্র ও পীঠে ভার লয়! 
অতিকষ্টে লঙ্ঘন করিলাম । অনন্তর নিরুপায় হইয়া 
কথনে৷ তরুতলে ৫1১০ মিনিট অপেক্ষা করি, 
কখনও বা গিরিগাত্রের গুহাবৎ স্থানে অধ্বন্টা 
বসিয়৷ লই । একেত এইকপ অবস্থা, অপর দিকে 
পথে প্রবহ্মাণ বুষ্টিজলের খরোতের উপর দিয়া 
পিচ্ছিল পথে সাবধানে চলিতে হইতেছে । অবতরণ 
শেষ করিতে বহুক্ষণ লাগিল সৌভাগ্যবশতঃ ইতো- 
মধ্যে ঝঞ্ধার উপশম হইয়াছে। তখনও সন্ধ্যাগমেব 
কিছু বিলম্ব আছে, কিন্তু সন্মুখেই বৃষ্টিজলে স্ফীতা৷ খর. 
শ্রোতা এক পার্বত্য তটিনী। দুর হইতে যখন ইহার 
গর্জনরব কর্ণগোচর হইয়াছিল তখনই অভিজ্ঞতাবশে 
মনে হইয়াছিল অদ্য অনৃষ্টে বিপদ আছে কারণ 
উধ্বভিমুখে যাত্রাকালে যে শীস্ত নীরব হুত্রবৎ ক্ষীণ 
ধারা পিপাস্থ পথিকের বিশ্রামস্থানি ছিল এবং 
অনেকের অলঙ্গ্যীভৃত থাকিয়া গিয়াছিল, অথ 
তাহারই বিস্ফুরণ ও বিশ্দুর্জন হেতু মূতি প্রচণ্ড 
হইয়াছে । পার হুওয়! কঠিন। 

অনন্টোপায় হইয়া! বিপদ্ভঞ্জনকে স্মরণ করিতেছি। 
অকন্মাৎ দেখি মধ্য নদীতে আমারই তুল্য চারিজন 
খর্বকায় পুরুষ (বল! বাহুল্য লকলেই নেপালী: 
ওপারের দিকে যাইতেছে পরম্পর হাত-ধরাধরি 
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করিয়া । তাহার্দিগকে দেখিয়! সোৎসাহে উঠিয়া 
দাড়াইলাম। ধারণা হইল যে, নদীটি ভীষণদর্শনা ও 
ুম্তরা হইলেও মাঝখানে অগভীর। উহাঁরা এপারে 
থাকিতে থাকিতে যদ্দি উহাদের সঙ্গ বা সহায়তা 
লইতে পারিতাম তবে উত্তম হইত। আমি একাকী 
লঙ্ঘন করিতে সাহস করি না । আবার এই ভাবিয়া 
হতাশ হইলাম যে, একবার ওপারে গিয়া! পড়িলে 
উহার সহল্র ডাকেও পুনরায় এপারে আসিবে না। 
মনোমধ্যে এইরূপ তর্কবিতর্ক চলিতেছে, এমন সমর 
তাহারা পরপারে গিয়া পৌছিল। যর্দিও আমার 
মন ও নয়নঘয় সাগ্রহে তাহাদের অন্থগমন করিতেছিল, 
তথাপি “ডাকিলেও আসিবে না” এই ধারণাবশত; 
আমি নীরব ছিলাম। অধিকতর আশ্চরধের বিষয় 
এই, অথবা তীহার ইচ্ছায় কি নাহয়, অতএব 
আদৌ আশ্চর্যের বিষয় নহে, যে উক্ত ব্যক্তিগণের 
হঠাৎ যখন এপারে দৃষ্টিপাত হইল তাহারাও বিসশ্বিত 
হইয়। পরম্পর কি পরামর্শ করিল দেখিলাম । অনন্তর 
নদী পুনর্জ্ঘনে প্রবৃত্ত হইলে তাহাদের উদদেস্সম্বদধে 
সন্দেহ রহিল না। অনতিবিলম্থে তাহারা আমার 
নিকট উপস্থিত হইয়া ইঙ্গিতে সঙ্গে যাইবার অন্গরোধ 
জানাইল। দ্বিরুত্তি না করিয়া! চলিলাম। আবার 
হাত হইতে তাহারা স্বতই ছত্র ও জলপাত্রটিও গ্রহণ 
করায় চলিবার পক্ষে অত্যন্ত সুবিধা হইল। 
শ্োতোবেগ যথেষ্ট আছে, অধিকন্ত লুকায়িত, 
বিষমাকার উপলথগ্ডগুলি অত্যন্ত পিচ্ছিলঃ অবহিত- 
চিন্তে পদক্ষেপ করিতে হইতেছে ) তথাপি অনভ্যাম- 
হেতু ছুই একবার পদশ্খলন হওয়াতে আমার উপকারী 
সুহাদগণকেও টলাইয়া দিয়াছিলাম। যাহা হউক, 
অবশেষে এই তটিনীটি নিরাপদে পার হইলাম । 
এইবার উধ্ব'মুখী যাত্রার বিবরণে ফিরিয়৷ আসা 
বাক। দানি ত্যাগ করিয়া চলিতে চলিতে পূর্বাহে 
' বহুক্ষণ পরে এক সেতু আসিল। বহু পুরাতন ও 
জীর্ণ সেতু । অগ্রসর হইয়া ইহাঁতে পদার্পণ করিয়াই 
দেখিতে পাইলাম তলদেশে কয়েকটা কাষ্টখণ্ডের 


পর্যটকের হিমালয়__মুজিনাথ 
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বহুলাংশ নষ্ট হইয়াছে এবং মধ্যে মধ্যে কয়েকটা 
থণ্ডের অস্তিত্বই নাই। সেতুটি ভীষণ ছুলিতে 
লাগিল। পার না হইলে চলিবে না; সুতরাং 
ছত্র-পাত্রকে পৃষ্টালম্বী কণ্বলাঁদির সহিত একত্র 
বাধিয়৷ লই! রজ্জ, ধরিবার জন্য হস্তঘয়কেও মুক্ত 
করিলাম। এইবার অগ্নি-পরীক্ষা। বনুনিম্নে গর্জনরতা 
ফেনিল! হিমাঙ্গী গণ্ডকী প্রবাহিতা। চাহিলে মাথা 
ঘুরিয়া উঠে। পড়িলে রক্ষা নাই। যাহা হউক, 
শ্রীনারায়ণ-কপায় সাহসবলে একাকীই সেই দোদুল্য- 
মান জীর্ণ সেতুর উপর দিয়! এই বৈতরণী উত্তীর্ণ 
হইলাম। অনন্তর কৃতজ্ঞচিন্ডে রক্ষাকর্তার চিন্তা 
করিতে করিতে ঘাসা পর্যন্ত পথ অতিবাহিত 
করিলাম। প্রত্যাব্নকালে আরেকবার এইভাবেই 
এই ভয়াবহ সেতুটিকে লঙ্ঘন করিতে হুইয়াছিল। 
আশা হয় এতদিনে নেপালরাজ ইহার সংস্কারসাধন 
করিয়াছেন। 

ঘাসা উক্ত সেতুর নিকটেই-- দানা হইতে ৫ 
মাইল এখানে একজন সদ্গৃহস্থ যাত্রীর্দিগকে যবের 
ছাতু প্রদান করেন। উহা ভোজনান্তে বিশ্রাম 
লইবার জন্ত ধীর আরোহপথে আরও ৫ মাইল 
গিয়া লেটায় আসিলাম। ইহার নিকটে যে সেতুটি 
আছে তাহা দারুনিমিত দেখিলাম, রজ্জু ধরিবার 
আবশ্তকতা হয় নাই, কারণ গণ্কী এখানে 
ক্ষীণা। আমাদের ত্যক্জ রাখুগ্রাম পধস্ত পথের 
দুইধারে মধ্যে মধ্যে অশ্ব বৃক্ষ রহিয়াছে, তজ্জন্ 
পথিকের পাব্ত্যপথে ছায়ায় বিশ্রাম গ্রহণের অত্যন্ত 
স্থবিধা। 

এযাবৎ উ্কস্থানসমুহে প্রত্যহ প্রভাতকালে 
সর্ধোদয়ের পূর্বেই পথে বহির্গত হুইয়৷ পড়িতাঁম, 
কিন্ত ২।১ দিবস হইতে তাহা আর পারা যাইতেছে 
না) কারণ শৈত্যবশতঃ পার্বতীয় পদ্ধতিতে নিমিত 
ধর্মশালাসমূহ এরূপভাবে রুদ্ধ থাকে ধে, বাঝুরও 
প্রবেশ নিষিদ্ধ। অতএব 'আত্যন্তরীণ অন্গকার 
সামান্য 'অপগত হওয়ার পর বাহিরে আসিলে দেখা 
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যায় অনেক বেলা হইয়াছে। পরদিন প্রাতে 
সুর্োদয়াস্তে নির্গত হুইলাম। ছুই বা ততোধিক 
ক্রোশ গিয়৷ দেখিলাম পথ উপলাস্তীর্ণ গণ্কীগর্ভের 
গুষ্কাংশের উপর দিয়া চলিতে আরম্ভ করিয়াছে । 
পরেও ইহা বহুদূর প্স্ত উধ্বগ সমতলভূমি 
ধরিয়া গিয়াছে। এই পথে আমি টুক্‌চে বা 
থাক্‌পর্ধস্ত আসিলাম--৭ মাইল লেটা হইতে। 
এখানে আসিয়া মনে হয় যেন মুক্তিনাথের বায়ু গাত্র 
স্পর্শ করিতেছে। ক্ষেত্রের যতই সন্িধানবর্তী 
হইতেছি শীপ্র পৌছিবার জন্য ব্যাকুলতা ততই 
বাড়িতে লাগিল। থাক্‌ ভুটিয়াদের শেষ গ্রাম। 
আগামী কল্যই দর্শনের দৃঢ়সংকল্প, তাই অপরাহ্থে 
ভোটসীম! অতিক্রমপূর্ক আরও ৪ মাইল আগে 
গিয়া খুঁনুম্মার ধর্মশালায় উঠিলাম। ইহা হৃণীয় 
সীমার মধ্যে অবস্থিত। দূরে-নিকটে কেবল হুণীয় 
বসতি। এই হৃণ-খণ্ড নেপালরাজ্যের অন্তর্গত; 
তিব্বতীয় হ৭ আরও উত্তরে । রাত্রি আসিল, আমিও 
প্রাণ্ড সদাব্রতের স্বহারপূর্বক শয়ন করিলাম। 
ঝুনুম্মা হইতে পরদিবদ একটু সকাল সকালই 
নিঙ্কান্ত হইলাম। কাঠের সেতু লঙ্ঘনের পর 
গগ্ডকীধারাকে ডান দিকে রাখিয়া চলিতে চলিতে ১ 
মাইল পরে কাকবেণী প্রাপ্ত হইলাম। অগ্ যেন 
তেন প্রকারেণ এই দীর্ঘ যাত্রার পরিসমান্তি করিতেই 
হইবে বিবেচনা করিয়া এখানে আর বিশ্রাম বা 
অপেক্ষা করিলাম না, এ পথ ধরিয়াই চলিতে 
লাগিলাম। কিছু দূর আনিয়াছি এমন সময়ে দুর 
হইতে এক হিয়া বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমার পথন্রাস্তির 
কথা জ্ঞাপন করিল। অগত্যা, তন্নিদিষ্ই পথ ধরিবার 
জন্ঠ পুনরায় কাকবেণীতে আসিতে হইল। এই 
পর্বস্ত আসিয়া পথ অকলম্মাৎ ঘিমুখখখী হইয়াছে, গন্তব্য 
পথটি অজ্ঞাত ও অস্পষ্ট এবং কোনো ব্যক্তিও 
উপস্থিত ছিল না, তজ্জন্ত প্রথমে ইহার নির্ণয়ে অসমর্থ 
হুইয়াছিলাম। হায় অনৃষ্ট, যতই শীঘ্র পৌছিবার 
চেষ্টা করিতেছি ততই বিলম্ব হইতেছে ! যাহা হউক, 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ--৩য় সংখ্যা 


অনন্তর একাদশদিবস-সঙ্গিনী ক্ষীণ! ত্রিধাবিভক্তা 
গণ্ডকীর বিমুক্তা ধার এই শেষবার উল্লঙ্খন করিয় 
পাহাড় চড়াই করিতে করিতে এক স্বিস্তীর্দ 
অধিত্যকায় উপস্থিত হইলাম । এ ভূমিতে গুন 
বৃক্ষাদি কিছুই নাই, চতুর্দিকে কয়েক ক্রোশাবধি 
দৃষ্টি অবাধ। কেদারনাথ, বদরীনাথ প্রভৃতি স্থানে 
ক্রোশীধিক দূর হইতে মন্দিরচুড়া দুষ্ট হয়। এখানেও 
তত্প্রতীক্ষায় পথ অতিবাহিত করিতেছি । স্থখের 
বিষয় অধিক দূর না যাইতেই, অনুমান এক ক্রোশ 
দুর হইতে চূড়া লক্ষিত হইল । এখন মনের আনন্দে 
পথের অস্তিমাংশ অতিক্রমপূর্বক সর্বাগ্রে নারায়ণের 
দর্শন-প্রণামাদি সমাপন করিলাম । কাকবেণী হইতে 
মুক্তিনারায়ণ ৪ মাইল। 

মুক্তি-অধিত্যক! বহুদুরবিস্ৃত ও হৃণীয়াধ্যুষিত; 
বদরীনারায়ণের ন্যায় বৈশাখমাসে এখানে তুষাঁর থাকে 
না বটে, কিন্তু চলিতে ফিরিতে যে শ্বাসকষ্ট হয় তাহা 
ইহার উচ্চতাধিক্যের পরিচায়ক । ইহা'রই পূর্বধারে 
পর্বতের নিকটে দক্ষিণমুখী মন্দির; চতুর্ভজ 
নারায়ণের প্রন্তরবিগ্রহ । উক্ত পরত হইতে আগত 
তুষারগলিত এক ঝরণাকে মন্দিরের পার্থ ই পতনশীল 
ধারাসমষিতে পরিণত করা হইয়াছে । শুনিলাম 
শীতের চারিমাস প্রাত্যহিক পুজা (কে জানে 
বৌদ্ধদেবতার অথব! নারায়ণের ?) স্থানীয় হৃণীয়দের 
দ্বারাই হইয়৷ থাকে। হিন্দুপুজকদের বাসস্থান 
প্রায় ৪* মাইল দুরে রাখু বা তন্লিকটবতী 
গ্রামসমূহে। 

পশুপতিনাথের মন্দিরের স্তায় মুক্তিনাথ-মন্দিরও 
বৌদ্ধ স্থাপত্যের নিদর্শন; ইহার একাধিক-সংখ্যক 
চাল দেখিলে মনে হয় চতুর্,জাকার কয়েকটা কাণ্ঠ ছত্র 
উগধ পরি বিত্ত রহিয়াছে । মন্দিরটি অপেক্ষা 
্ষু্র, ইহার নিয়াংশ প্রত্তরনিমিত, গর্ভগৃহ অপ্রশত্ত, 
মর্মর-প্রস্তরের গৃহতল জল ফেলিতে ফেলিতে সদাই 
সিক্ত থাকে, তছপরি কাষ্ঠাসস ও কম্লথগ্ডাদি 
পাতির! উত্তরমূখে পুরোহিত পুজায় বসেন। 


চৈত্র, ১৩৬০ ] 


এইস্থানে আগমনকালে মন্দিরের ছুই পরাব্যাঁধঃ 
পশ্চিমে রাজকীয় ধর্মশাল! ফেলিয়া! আসিয়াছিলাম। 
কৃত্যসমূহ সমাপনান্তে তথায় ফিরিবার পথে ১০।১২ 
পদ অগ্রসর হইয়৷ একটি বস্তির পার্খে আসিয়াছি, 
এমন সময়ে তদভ্যন্তর হইতে একজন ত্যাগী 
আমাকে ডাকিয়া এ বাটাতেই থাকিবার জন্ত 
অন্গুরোধ করিলেন। শুনিলাম ইহা ত্বাহার আশ্রম, 
বংসরে ৬ মাস কাল এখানে থাকেন । স্বতঃপ্রণোদিত 
হইয়া তিনি আরও অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। 
ধ্মশাঁল! হইতে সদাব্রতে দিবসত্রয়-প্রাণ্ত তুল দাল 
ঘুত লবণা্দি আমার নিকট হইতে লইরা স্বকীয় 
পাঁকের সহিত একত্রে পাক করিয়া দিতেন। এ 
কালের পরেও চারিদিন পধন্ত তিনি আমাকে ছাড়েন 
নাই । শান্ত্রীলৌচনায় সময় কোন্‌ দিক্‌ দিয়! চলিয়া 
যাইত জানিতে পারিতাম না । ইতোমধ্যে বহু ত্যাগী 


দর্শনার্থ এখানে আসিয়াছিলেন, কিন্ত বিশ্বয়ের বিবয় 
ধুনী, সদাব্রত ও অনুরোধ সত্বেও কেহই এক রাত্রির 


অধিক থাকেন নাই। অনস্তর অষ্টমদিবসে আমাদের 
প্রথমোক্ত ত্যাগী যখন চারিজন মন্যাসিসহ পূর্ণ 
কুস্তমেলা উপলক্ষে কৈলাস-বাত্রায় বহির্গত হইলেন, 
দলের সকলে আমাকেও তাহাদের সহিত যাইবার 
জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্ত পূর্বেই 
১৯২৮ সালে একবার যাত্রা হইয়াছিল বলিয়া এবার 
আর যাইতে ইচ্ছ! হইল না। 

নারায়ণ-মন্দিরের কিছু দক্ষিণে হৃণীয়দের এক 
মন্দির বিষ্বমান। ইহার আকুতি পূর্বোক্তেরই অনুরূপ, 
তবে সম্পূর্ণভাবে কতকগুলি কাঠের থামের উপরে 
দণ্ডায়মান। মন্দিরের নিম্ন তলের চতু্দিক্‌ বস্াবগুতিত। 
পয়সা ন! দিলে অভ্যন্তরে কি আছে কাহাকেও 
দেখিতে দেওয়! হয় না। আমি গিয়া! বলাতে বৌদ্ধ- 
পূজয়িত্রী আমার সহিত উহাদের মন্দিরগৃহ হইতে 
নামিয়া আসিলেন এবং বিনা দৃক্ষিণীয় অবগুঠনের 


এক বন্্থণ্ড উন্মোচনপূর্বক দেখিবার জন্য আমাকে 
১ লোষ্রনিক্ষেপ বাবধান। 


পর্যটকের হিমালয় _মুক্তিনাথ 


১৫৭ 


আহ্বান করিলেন। দেখিলাম ইতস্ততঃ দ্বাদশাধিক 
নীলবর্ণ জলন্ত জিহ্বা! নড়িতেছে ও তংসঙ্গে ঘনীভূত 
গন্ধকলবণ-বাম্পের উগ্রগন্ধ। শিখাগুলি চট্টগ্রামের 
নিকটস্থ সীতাকুণ্ড বা পাঞ্জাব-হিমলিয়ের কাংড়া- 
উপত্যকাস্থ জালামুখীতে দৃষ্ট অন্থরূপ অগ্থিশিখা 
হইতে কিঞ্চিং দীর্ঘতর এবং সংখ্যাতেও অধিকতর । 

মুক্তিক্ষেত্র যে স্থৃবিস্তীর্ণ অধিত্যকার উপর 
অধিষ্ঠিত তাহা সমতলপ্রায় হইলেও ইহার প্ররাস্ত- 
প্রাস্তান্তরে গমনাগমন স্ুকঠিন ব্যাপার । কারণ, 
উচ্চতাধিকাবশতঃ শ্বাসকষ্ট ও মধ্যে মধ্যে হাঁস- 
বৃদ্ধিণীল গিরিনদীর অস্তিত্ব। দিনমানের প্রথম 
প্রহরে ইহাদের ধার! অতিশয় ্গীণ থাকে, তাহার 
পরেই বৃদ্ধি। এই ক্ষেত্রেই অবস্থিত সুলক্ষণ 
শালগ্রামশ্লা-বহুল দামোদর কুণ্ড মন্দিরের ৩ ক্রোশ 
উত্তরে_ জল দেখা যায় না বটে, কিন্ধু উচ্চ তীরভূমি 
স্পষ্টই দৃশ্ঠমান। 

এক সপ্তাহ বাসের পর প্রতিযাত্রায় নিষ্সপ্রবণ 
পথ পাইয়া অক্েশে থাঁক্‌ (টুক্‌চে) পযন্ত ৯ মাইল 
নামিয়া আসিলাম। তথায় হিন্দুগৃহ দেখিয়া স্ব! 
হিতমানের অতিথি হইলাম। ইহার অপর ভ্রাতার 
নাম স্থববা মোহনমান শেরচন্দ,। ধনী ও গণামান্ত 
বলিয়া লোকে ইহাদিগকে স্ব! কহে, ইহার আরেক 
অর্থ কালেক্টর । ইহার! কথাবাতার মত হিন্দি মন্দ 
জানেন না) প্রতিবেশ মিশ্র ভোটায় ও হুণীয় 
উভয়ই । হ্ুণীয় হইতে ইহাদের ভাষাগত পরিধেরগত 
ও ভক্ষ্যগত পার্থকা যথেষ্ট আছে। ভাষা নিজস্ব, 
নাম হিন্দুদের স্তায়। হুণীয়গণ খধ্দিরবর্ণরঞ্জিত বহিঃ- 
পরিধেয় ব্যবহার করে, ইহারা তাহা করেন না। 
আলমোড়া৷ জেলার ধাচুলায় শাতকালে তিববতাঁগত 
হণীয়দিগকে রোগে মৃত প্রোথিত মহিষকে মুদগর্ভ 
হইতে উত্তোলিত করিয়৷ উহার মাংদ খাইতে 
দেখিয়াছি। আমাদের সুব্বাভ্রাতৃগণ কিন্কু এনপ 
নহেন বদিও তাহার! মাংসাণী। প্রাতঃকালে হিত- 
মানকে বোধ হয় পাঁলি ভাষায়.শান্ত্ীয় প্রবচন আবৃত্তি 


১%৮ 


করিতে শুনিয়াছি। ম্বকীয় গৃহচ্ছাদ কৃষ্ণলেখাক্কিত 
দীর্ঘ শ্বেতপতাকাবলীর ছারা সঙ্জিত করিয়া 
রাখিয়াছেন। এগুলি ইহাদের ধর্মপ্তাকা - হণ ও 
এরদ্দিক্কার ভোটভূমিতে প্রায়শঃ দৃষ্ট হয়। 


গৃহচালের উপরে মধ্যস্থলে একটি দীর্ঘ দণ্ড 
থাকে, এ দণ্ড হইতে বাটীর বাহিরে কিঞ্চিদ্‌ ব্যবধানে 
চতুষ্কোণে ভূমির উপরি দণ্ডায়মান চারিটি উচ্চ স্থৃণা 
পধস্ত অথবা বৃক্ষশাখা পর্বস্ত দীর্ঘ রশ্রিচতুষ্টয 
বিলপ্বিত থাকে এবং পালিভাষায় শাস্ত্র প্রবচনা- 
স্কিত বহু পত্রধ্ড বহু পতাকাকারে প্রত্যেকটি 
রশ্মির সহিত সংলগ্ন থাকে । কোথাও এ নেপাল- 
প্রস্তুত পত্রথগুসমৃহ শিরঃপাদভাবে সংযোজিত 
থাকায় এক একটি রশ্মিতে এক একটি দীর্ঘ পতাকা 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ধ--ওয় সংখ্যা 


স্ষ্ট হয়। অধিকাংশ ধর্মপতাকা হুণীয় মন্দিরেই 


ৃষ্ট হয় বলিয়! দূর হইতে দেখিলে গৃহস্থাবাসও মন্দির 
বলিয়া ভ্রম হয়। কোনো কোনো গৃহে কোণম্থ 
প্রত্যেক স্থৃণা পার্শ্ববর্তী স্থণাঘয়ের সহিত পতাকাবলীর 
দ্বারা সংযোজিত থাকায় বাটার চতুর্দিকি শোঁভাসম্প্ 
হয়। কেহ কেহ কেবল বাটার সম্মুথঘ্বারের ছুই পাশ 
মাত্র রূপে সজ্জিত করে। ছুর্জয়লি পতনের এক 
সানুহিত মন্দিরে (10870591108 001092৮৪019 
[71114) ধর্মপতাকার নিদর্শন আছে, অনেকে হয়ত 
দেখিয়া থাকিবেন। 


থাক্‌ হইতে ১৭ মাইল দূরে দানা । ইহা ত্যাগ 
করিয়া ছুই ক্রোশ অবতরণকালে যাহা ঘটিয়াছিল 
তাহা উপরেই লিখিয়াছি। জয় মুক্তিনাথ ! 


বৎসর বিদায় 
ব্রহ্মচারী অভয়চৈতন্ত 


চৈতি হাওয়ার ঘুণি লেগেছে বরষের শেষ সাঁঝে, 
ঝরাপাত। তার মৃছ গুঞ্জনে গাহিয়। চলেছে কাজে, 
বিদ্রোহ স্থুর প্রকৃতি-মেলায় আনেনিত তো বৈশাখী, 
ত্বরা তিরোভাব কেন তর্পণ ?-- এখনো! সময় বাকী । 
এখনো গাহিছে কুহুডাকা দূতী বসম্ত-বীথিকায়, 

এখনো নিথর চুত-কিশলয় মধুপের মদিরায়। 

এখনো আসেনি ঈশানের তীরে ধূমল মেঘের স্তূপ, 
নটরাজ তার ন্বত্যের পায়ে তোলেনি ধ্বংসরূপ ; 
এখনো! দহিয়া৷ বহ্চির তাপে সবুজের কমদেহ 

জীবনের মাঝে আনেনি নিদাঘ মরুর তৃষিত লেহ। 
এখনে। প্রহর ক্ষণ গুনি গুনি তোমার কাছেতে আসি, 
নিয়ে যায় তব দান অফুরান, তোমারেই পরকাশি। 
এখনো রয়েছ ম্মরণেতে ভরি মঞ্জুমোহন রূপ 

এখনো মানব আশাপথ চাহি জ্বালায়ে রেখেছে ধূপ 
এখনো মায়ার ফুলঝুরি ঝরা নিঃশেষে নহে শেষ, 
এখনে! জাগে যে তব বিদায়েতে অভিমান-ভর। রেশ 
বিম্ময়মাখ। তব জীবনের শ্রেষ্ঠ নিমেষগুলি, 

ইতিহাস তার ত্বর্ণ আখরে এখনে! রাখেনি তুলি ! 
অগুরু সুবাস রাখা ছিল যত দিনের শিশিতে বন্ধ, 
শিশি ভেঙ্গে যায়, চারিদিকে তাই ভাসে অপরূপ গন্ধ। 





সমালোচন! 


স্তবকুন্থমাঞজলি__সম্পাদক £ শ্রীসদানন্দ 
চক্রবর্তী; প্রকাশক-_মুকুল দে, চিত্রলেখা, শাস্তি- 
নিকেতন ) পৃষ্ঠ। £ ২৭; মূল্য ; পচ টাক1। 

ডুমুরদহ (হুগলী) শ্রারামাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা! 
বহুমানিত সাধু শ্রীমং সীতারামদাঁস গুকারনাথের 
উদ্দেশ্তে তাহার ঘ্বিষটটিতম জন্মতিথিতে অনুরাগী 
ভক্ত এবং মনীষিগণের লিখিত শ্রদ্ধাঞ্জলির (কয়েকটি 
পচে, বাকীগুলি ম্থৃতিকথার আকারে ) সংকলন । 


ীমৎ সীতারামদাসজীর অনেকগুলি চিত্র ও 
পত্র গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । সাধু ভক্ত ও ধর্মীন্ু- 
রাগিগণকে পুস্তকখানি সাধন-প্রেরণ এবং আনন্দ 
দান করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। 

সর্বে[দয় ও স্বতন্ত্র লোকশত্তি--সর্বোদয 
প্রকাশনী মণ্ডল, বনানী, কলিকাত1_৩২; পৃষ্ঠা 
--২৪ ; মুল্য £ তিন আন! । 

এই পুস্তিকাখানি চাগ্ডিল দর্বোদয় কমি- 
সম্মেলনে আচার্য বিনোবার ৭৩1৫৩ তারিখের 
ভাষণের বঙ্গানুবাদ | অনুবাদ করিরাছেন শ্রীবীরেন্ত্- 
নাথ গুহ। সর্বোধয় সমাজভূদান ও সম্পত্বিদান 
যজ্ঞসন্থন্ধে বিনোবাজীর বলিষ্ঠ চিস্ত/ধারার সংক্ষিপ্ত 
পরিচিতি এই ভাষণটিতে পাঁওয়। যায় । 

রং ও ছাপ- শ্রীসত্যন্্র মোহন শর্স।রায় 
প্রণিত। প্রকাশক-_-শীশশিভৃষণ গাঙ্গুলী, হট্ার্ণ 
প্রিটিং ওয়ার্কন্‌, ৫৮বি, পটুয়াটোল! লেন, 
কলিকাতা-৯ 7 পৃষ্ঠ। £ ২৪২ ; মূল্য £ ৩৪০ আঁন।। 

রঞ্জনশিল্প-স্ন্ধে এরূপ ধরনের কাধকর 
বৈজ্ঞানিক বই বাংলা ভাষায় নাই। ইংরেজীতে 
যে সব পাঠ্যপুস্তক ছাপা আছে তাহার মুল্য 
১০1১২ টাকার নিম্নে নয়। সম্পূর্ণ নুতন ধরনের 
অথচ আধুনিকতম আবিষ্কার সহ পৃথিবীর সকল 
প্রস্ততিকারিগণের সকল রকম রং ও রাসায়নিক 


একই সঙ্গে পরিবেশন করা হইয়াছে বলিয়াই 
পুস্তকথানি ছাত্র, কারিগর, শিক্ষক 'ও তাত- 
শিল্পিগণের নিকট বিশেষ উপকারী হইবে আশা 
করি। ভাষা সহজ ও সরল। পরিভাষায় বৈজ্ঞানিক 
শব্বগুলি বুঝাইতে গেলে ছাত্রগণ বা অল্লশিক্ষিত 
তস্তবায়গণ বুঝিবেন না বণ্িয়াই যথাসম্ভব বৈজ্ঞা 
নিক পরিভাষা ব্যবহার না করিয়া সরল ভাষায় 
উহবাই কিছুটা ঘুরাইয়া বুঝাইতে চেষ্টা করা 
হইয়াছে । রঞ্জনবিজ্ঞান-সন্ন্ধে ভূয়িষ্ট অভিজ্ঞতা- 
সম্পন্ন গ্রন্কার এই তথ্যপূর্ণ পুস্তকখানি প্রকাশ 
করিয়া রং ও ছাপ বিষয়ে অনুসন্ষিংস্থগণের ধঙ্গব।দাহ 
ইইয়াছেন সান্দহ নাই। 
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ঢ:9৩:৪- স্বামী পরমানন্দ প্রণীত। প্রাপ্ডিস্থান 
আনন্দ আশ্রম ; ২১এ, দমর্দম রোড, কলিকাতা -৩০; 
পৃষ্ঠা ; ৪০৮ ) মূল্য ঃ ৬০ আনা। 

ব$মান পুস্তকটি পরলো কগত গ্রন্থকারের বনুবধ- 
পূর্বে আমেরিকায় প্রকাশিত গ্রন্থের ভারতীয় 
সংস্করণ। ন্মরণ-মনন, ধ্যান ও প্রার্থনা দ্বারা 
অন্তনিহিত আধ্যাত্মিক বৃ্ডি ও শক্তিগুলি চরিত্রে মুর 
হইয়া উঠে। আলোচ্য গ্রন্থে বংসরের প্রতি দিনটির 
জন্য এক একটি অনুধ্যান ও প্রার্থনা সরল প্রাণ- 
স্পর্শা ভাঁষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। লাধক-সাধিকা- 
গণ পুস্তকথানি পাঠে প্রকৃত উপকার ও শান্তি 
লাভ করিবেন। 

আশ্রম -(অ্টম বর্ধঃ ১৩৬০) রহড়া (২৪ 
পরগনা ) রামরুষ্ণ মিশন বাঁলকাশ্রমের বাধিকী। 
বাংলা, সংস্কৃত এবং ইংরেজীতে নানাবিষয়ে লিখিত 
প্রবন্ধ, গল্প ও কবিতাগুলি বালকা শ্রমের কিশোর 
বিগ্ভািগণের সুষ্ঠু রুচি, আদর্শনিষ্ঠী এবং 
বিষ্ঠান্ুরাগের পরিচয় প্রদান করে। জাতির 


১৩৩ 


ভবিষ্যৎ এই তরুণ বন্ধুগণকে আন্তরিক অভিনন্দন 
জানাই। 

শ্রীম স্বামী দুর্গাচৈতগ্য ভারতীজী 
মহারাজ--সম্কলক £ স্বামী শান্তানন্দ ভারতী; 
প্রাপ্থিস্থান--শ্রীগুর লাইব্রেরী; ২৯৪, কর্ণওয়ালিস 
স্বীট। পৃষ্ঠা ; ১০৫) মূল্য £ ১২ টাকা। 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ-- ৩য় সংখ্যা 


ধর্ম ও দর্শনের অনেকগুলি গ্রন্থপ্রণেত 
৮২ বৎসর বয়স্ক প্রবীণ সন্ন্যানীর ( পূর্বাশ্রমে 
প্রদর্গানাথ তত্বত্ষণ নামে পরিচিত) সংক্ষিধ 
জীবন-কথ।। তত্বনিষ্ঠ সাঁধক-জীবনের কাহিনী 
পড়িলে ভি-বিশ্বাস-বৈরাগ্য উদ্ধদ্ধ হয় সনোহ 
নাই। 


রামকু্জ মঠ ও মিশন সংবাদ 


সেবা-শ্তামলাতাল রামক্কষ্খ সেবাশ্রমের 
( পোঃ স্ুখীঢাং, জেল! আলমোড়। ) ১৯৫২ সালের 
মুদ্রিত কারধবিবরণী আমর পাইয়াছি। 

উররামরুষ মঠ ও মিশনের ষষ্ঠ অধ্যক্ষ শ্রীমৎস্বামী 
বিরজানন্দ মহারাজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠানটি ১৯১৪ সালে 
হিমালয়ের সৌন্দধধের একটি লীলানিকেতনে স্থাপিত। 
সেবাশ্রমটি গত ৪০ বৎসর যাবৎ পার্বত্য অধিবাঁনী- 
দিগের অকুণ সেবা করিয়া আসিতেছে । এই 
অঞ্চলে অন্ত কোন চিকিৎসালয় ন থাকায় বহুদূর 
হইতেও রোগাক্রান্ত দরিদ্র অসহায় নরনারীগণ 
চিকিৎসার জন্ত এই সেবাশ্রমে আসে । আলো চ্যবর্ষে 
৭৯০৭ জন (নূতন ৫০৯) রোগী বহিবিভাগে 
চিকিৎসিত হইয়াছেন। সেবাশ্রমের ১২টি শব্যা- 
সমদ্থিত একটি অন্তবিভাগও আছে। এই বিভাগে 
রোগিসংখা। ছিল--১৩২। সেবাশ্রমে একটি পশ্তু- 
চিকিৎসালয় আছে । উহাতে আলোচ্যবর্ষে ২৮০০ 
গবাদি পশুর চিকিৎসা কর৷ হইয়াছে। পার্বত্য 
গ্রদেশে এমন একটি প্রতিষ্ঠানের প্রতি বদ্দান্থ ব্যক্তি 
মাত্রেই দৃষ্টি থাক বাঞ্থনীয়। 


রেঞ্ুন রামকৃঞ্৫-মিশন সেবাশ্রম সমগ্র ব্রহ্গ- 
দেশের অন্ততম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা-প্রতিষ্ঠান এবং 
গর্বের বন্ত। ১৯৫২ সালে ইহার বহিবিভাগের ছয়টি 
কেন্দ্রে মোট ২২৬, ৬৭৮ জন এবং ১৩৫টি শব্যা- 


সমদ্িত অন্তবিভাগে মোট ৩৬৮৮ জন রোগীর 
চিকিৎসা করা হইয়াছে । 10153100689, 
0121591 1-210900, রঞ্জনরশ্মি প্রভৃতি 
বিভিন্ন বিভাগের কার্ধকুশলতা উল্লেখযোগ্য । 
সেবাশ্রমে ছুরারোগ্য ক্যান্সার রোঁগেরও 
সুচিকিৎসা করা হয়। ১৯৫২ সালে সেবাশ্রমের 
মোট আয় ৩,*৫,৪৮৭4১১ পাই এবং মোট ব্যয় 
৩,০৯,২৮১॥১১ পাই। 





' তমলুক রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের ১৯৫০- 
৫১-৫২ সালের কার্ধবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে । 
সেবাশ্রমের প্রচেষ্টা] তিন ভাগে বিভক্ত _ধর্মপ্রচার, 
শিক্ষাবিস্তার ও আর্সেব। আলোচ্য বৎসর- 
গুলিতে সমস্ত বিভাগেই উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। 
হাসপাতালে বর্ষত্রয়ে যথাক্রমে ৬২৭৩, ৬৯০৩ ও 
৮৪৩৬ জন রোগীর চিকিৎসা কর। হইয়াছে। 
ভগবদ্ভক্তগণের ভক্তিবিশ্বাস বৃদ্ধির জগ শ্রীশ্রীদূর্গা- 
পূজা, সরন্থতীপৃজ! ও শ্রীরামচন্ত্র, শ্রীরুষ্ণ, বুদ্ধ, 
শঙ্কর প্রভৃতি অব্তারগণের এবং শ্রারামরুষচ 
পরমহংসদেব ও তাহার অন্তরঙ্গ শিষ্যদের জন্মতিথি 
প্রতিবংসরই পালন কর! হইয়া থাকে। ১৯৫০সালে 
ময়না! থানায় বস্তায় সেবা! এবং তমলুক শহর ও 
পার্বতী অঞ্চলে কলেরায় সেবা এই সময়ের 


উল্লেখযোগ্য কার্ধ। 


চৈত্র, ১৩৬৯ ] 
শিক্ষা ও জংস্কতি__১৯৫২ সালের ডিসেম্বরে 


কলিকাত। বিষ্ভার্থী আশ্রমের রামকৃষ্ণ মিশন 
ক্যালকাট ইভেন্ট স্‌ হোমঃ *, হরিনাথ দে 
রোড; শাখা সোদপুর, পোঃ শুকচর, ২৪ 


পরগনা ) ৩৩ বর্ম পূর্ণ হইল। আলোচ্য বৎসরের 
কার্ধবিবরণী পাঠে প্রতিষ্ঠানটির প্রশংসনীয় কর্মধারার 
প্রতি চিত্ত স্বতই আকৃষ্ট হয়। আমাদের দেশের 
বিদ্বার্থীরা কোনও রকমে গতানুগতিক ভাবে 
“পুস্তকে স্থাপিত বিষ্ঠ1” গলাধঃকরণ করিয়। পরীক্ষ। 
পাশ করে এবং বিশ্ববিষ্ঠঠালয়ের উপাধি পাইয়াই 
নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করে । কি স্কুলে কি কলেজে 
সর্বত্রই প্রায় এই অবস্থা । বাস্তন বুহৎ ভীবনের 
সহিত প্রায়শই তাহাদের কোন সম্পর্ক থাকে না, 
তথ! দেশের এতিহা ও সংস্কৃতির গ্ররতিও তাহাদের 
কোন শ্রদ্ধ। গড়িয়। উঠে না| ছাত্রগণকে সত্যকার 
'মান্ষ' করিয়! তুলিবাঁর জন্ত যে আদর্শ শিক্ষা- 
প্রণালীর ইঙ্গিত স্বামী বিবেকানন্দ দিয়া যান, 
তাহারই প্রতিরূপ এই বিগ্তার্থা আশ্রম-_-অতীতের 
এবং বর্তমান গ্রগতিমূপক শিক্ষার সর্বাঙ্গীণ মিলন- 
ক্ষেত্র। এই বিজ্যার্থী আশ্রম একাধারে আধুনিক 
কলেজ হোষ্টেল ও প্রাচীন ব্রহ্ষচর্য আশ্রম; ছেলের! 
একদিকে কলেজে গিয়া! বিশ্ববিদ্ভালয়ের চলতি 
উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া আসে, অপরদিকে 
আশ্রমপরিবেশে অভিজ্ঞ সন্গ্যাসিগণের দ্বারা পূর্বতন 
গুরুকুল-ধারাঁর ধর্মকেন্দ্রিক কর্মময় জীবনাদর্শে 
তাহার! পরিচালিত হয়। সকাল-সন্ধ্যায় নিরমিত 
উপাসনা, স্বাবলগ্বনস্থচক গৃহকর্ম, ধর্ম-সমাঁজ-শিক্ষ। 
প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা, গীড়িতের সেবা, 
উৎসবাদি সমষ্টিগত অনুষ্ঠান, হন্ত-লিখিত পত্রিকা” 
পরিচালনা, শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক পর্যটন এই 
সকল হইতেছে আশ্রম-শিক্ষার কতকগুলি ব্যবস্থা! । 
ইহা? বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, ছাত্রদের 
পরিচালনকালে তাঁহাদের ভাবগত বৈশিষ্ট্যের উপর 
যথাযথ দৃষ্টি রাখ। হয়। 
৭ 


শ্রীরামকু্খ মঠ ও মিশন সংবাদ 


১৬১ 


বিগ্যার্থী আশ্রমে আলোচ্য বর্ষে ছীত্রসংখ্যা ছিল 
৪৮ জন; তন্মধ্যে বিনা খরচে ২৫জন, ৮জন 
আংশিক খরচে ও বাকী ১৫জন সম্পূর্ণ খরচ দিয়া 
ছিঙলগ। ১৭টি আই-এ ও আই-এস্সি পরীক্ষার্থীর 
মধো ১৬জন ( সকলেই প্রথম বিভাগে) উত্তীর্ণ 
হইয়াছে ৪জন সরকারী বৃত্তি পাইয়াছে এবং 
একজন বিশ্ববিগ্ঠালয়ের আই-এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান 
অধিকার করিয়াছে । ৪টি ছাত্র বি.এসসি ( দ্বিতীয় 
শ্রেণীর অনীঘ” সহ ) এবং একজন বি-এ উপাধি 
লাভ করিয়াছে । আলোচ্য বৎসরে বাহিরের 
৫৩টি ছাত্রকে 'ভাচু দাশগুপ্ত স্থিতি তহবিল' 
হইতে ৬৮০২ টাক পরীক্ষার ফি বাবদ সাহাধ্য 
কর! হইয়াছিল । 

বিদ্যার্থা আশ্রমের দমদমন্থ (গৌরীপুর ) আবাস 
১৯৪১ সালে গত যুদ্ধের সময় সামরিক কারণে 
সরকার কর্তৃক অধিকৃত হয়। বতমানে শিরালদছ 
হইতে ৮ মাইল দূরে বেলঘরিয়। স্টেশনের নিকট ৩৫ 
একর জমির উপর একটি স্ুপরিক্িিত স্থারী 
আশ্রমাবাঁদ গড়িয়া উঠিতেছে। কাজ বহুদূর 
অগ্রসর হইয়াছে । এখানে থাকিবে একটি বিল 
(১০৯০৯ ১৫০-), ছোট পুঙফরিণী (৩টি), খেলার 
মাঠ, ফুল বাগ।ন, তরিতরকারীর ক্ষেত, গোচারণ- 
ভূমি, ব্যাক্সমাগার, উপাসনা-মন্দির, ৯৬টি ছাত্রের 
থাকিবার উপযোগী চারটি একতল! এবং ছুটি দ্বিতল 
গৃহ, শিল্প-বিভাগ ইত্যার্দি। সমগ্র পরিকল্পনাটির 
(জমি, জমি-উক্নয়ন, গৃহার্দি এবং সকল 
সাজসরঞ্াম সহ) আনুমানিক ব্যয় পড়িবে ১২ লক্ষ 
টাঁক', তন্মধ্যে লক্ষ ৭০হাঁজার টাক! ( পশ্চিম বঙ্গ 
সরকারের দান ১ লক্ষ টাকা লইয়।) সংগৃহীত 
হইয়াছে । বাকী অর্থের জন্ত করৃ্পক্ষ সর্বসাধারণের 
আস্তরিক সাহাধ্য ও সহযোগিত। কাঁমন। করেন। 





একটি আদর্শ আবাসিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানরূপে 
পরিগণিত দেওঘর রামক্কঞ্চ মিশন বিস্তাপীঠের 


১৬২ 


১৯৫২ সালের কার্ধবিবরণী পাঠ করিয়! বাস্তবিকই 
আনন্দ হইল। আলোচ্য বৎসরে ১৯৯ জন বিশ্থার্থী 
আশ্রমস্থ ত্যাগব্রতী সন্গ্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণের পৃত 
পরিবেশে পাঠাভ্যাস করিয়াছে। বিদ্যাগীঠের 
বৈশিষ্ট্য বিভিন্নমুখী-- তন্মধ্যে পুষ্টিকর থান, উদ্ুক্ত 
প্রশস্তমাঠে আধুনিক বিভিন্ন প্রকারের খেলাধূলা, 
নিয়মিত ব্যায়ামা্শীলন, ধর্ম ও নীতি শিক্ষা 
ছাত্রগণের নিয়মান্ুবতিতা ও শৃঙ্খল, পরিচ্ছন্গত! 
ও সৌন্দ্যবোধ, প্রার্থনাম্ভজনাদি, গণতন্ত্রম্মত 
প্রতিনিধি-সমিতি, সেবকমণ্গী কর্তৃক পরিচালিত 
বিচারালয়, আলোঁচন। ও ব্তির্কসভা, হন্ডলিখিত 
“বিবেক”ও “কিশলয়” পত্রিক!, ছাত্রগণ-পরিচালিত 
নৈশবিষ্ঞ!লয়, ব্যাঙ্ক ও সমবায় ভাগার, সজী 
ও ফুঙপবাগান, সঙ্গীত ও কলাভবন, ম্ুন্দর 
গ্স্থাগার এবং গৌপালন সবিশেষ উল্লেখযোগ্য | 
প্রতিষ্ঠানটির কার্কলাপ ও ছাত্রগণের উৎসাহ ও 
বিভিন্ন বিষয়ে পারদশিত! লক্ষ্য করিলে মনে হয় 
স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাদর্শ রূপাক়্িত হইতেছে 
ইহার মধ্যে । 
_. নিবেদিতা। বালিকা বিদ্তালয় ও সারদ। মন্দিরের 
(৫, নিবেদ্দিতা লেন, বাগবাঁজার, কলিকাতা-_-৩) 
১৯৫১ ও ১৯৫২ সালের মুদ্রিত কার্ধবিবরণী আমরা 
পাইয়াছি। 

বিদালয়ের তিনটি বিভাগ £ (১) প্রাথমিক (২) 
মাধ্যমিক (৩) শিল্প । প্রথম ছুটি বিভাগে আলোচ্য 
বর্ষদবয়ে ছাত্রীসংখ্য। ছিল ৬৪৬ ও ৬৬১। শিল্প- 
বিভাগের শিক্ষার্থিনী-সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৪৯ ও 
৪৫। বিস্তালয়-সংলগ্ন আশ্রমে (সারদামন্দিরে ) ৩০ 
জন ছাত্রীর থাঁকিবার ব্যবস্থা আছে । বিগ্তায়তনটির 
উত্তরোত্তর উন্নতি ইহার ত্যাগত্রতধারিণী পরিচালিকা" 
বৃন্দের কর্মকুশলতা। ও একাস্তিকতারই পরিচায়ক 
১৯৫২ সালে বিগ্ভালয়ের ভগিনী নিবেদিত! সুবর্ণ 
জয়ন্তী উৎসব প্রতিষ্ঠানের ইতিহাসে স্মরণীয় হই 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বধ--৩য় সংখ্যা 


থাকিবে। বিস্তারিত বিবরণ ১৩৫৯ সালের মাধ 
সংখ্যার উদ্বোধনে প্রকাশিত হইস্বাছে। 

শ্রীবামকৃষ। মিশন বিদ্যালয়, কইন্বাটোর ১৯৩, 
সালে প্রতিঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানটির ১৯৫২-৫৩ 
সালের বিবরণী আমর। পাইয়াছি। বিভিন্ন বিভ!গ 
প্রত্যেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে । ১৭২ জন ছাত্রীর : 
অন্ত একটি উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয়, একটি শিক্ষক- 
শিক্ষণ কলেজ, ইন্জিনিয়ারিং স্কুল, চিকিৎসালয়, 
গবেষণাগার ইহার প্রধান গ্রধান অঙ্গ। ব্রিচুরাপল্লী, 
তাঁঞ্জোর, চিদাপ্ঘরম, মাপ্রাজ, তিরুপতি . প্রভৃতি 
স্থানে শিক্ষক ও ছাত্রগণের ভ্রমণ-বাবস্থ প্রতিষ্ঠ।নের 
পরিচালকবর্গের দৃষ্টিভঙ্গীর উদারতার পরিচর 
প্রদান করে। 





পপ পিল সপ 


রেস্কুন রামকুষ্জ মিশন সোসাইটির ( ১৯৪৬-৫২ ) 
সনের কাধবিবরণী পাঠ করিয়। জানা গল 
এখানকার কর্মপ্রচেষ্টা দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে । 
বিপুলায়তন গ্রন্থাগার ও পাঠাগারঃ ধমঃ সংস্কৃতি 
ও শিক্ষা-বিষয়ে বক্তা” সবাকৃচিত্রের মাধামে 
জনশিক্ষীঃ ভাষাশিক্গর ব্যবস্থা, পাঠচক্র € 
আলোচনা-সভা এবং উতসবাদির মধ্য দিয়া ধ 
ও কৃষ্টির প্রতি জনসাধারণের শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পাইতেছে। 
গ্রন্থাগারে বিভিন্ন ভাষায় মুল্যবান ১০,০০০ পুণ্তক 
আছে। বর্তীতা-সভায় বর্তমানে ৮০০ হইতে ১০০৭ 
লোকের সমাগম হয়। 





জামসেদপুর রামকুঞ্ঙ মিশন বিবেকানন? 
সৌসাইটির ১৯৫২ সনের কার্ধবিবরণীতে প্রকাশ : 
৪টি উচ্চ, ৩টি মধ্য, ৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয় 'এবং ২টি 
ছাত্রাবাস সোসাইটি কতৃক পরিচালিত হইতেছে । 
এতগুলি শিক্ষীপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা সত্যই 
প্রশংসনীয় । আলোচ্য বংসরে অধ্যয়নরত বালক- 
বালিকার সংখ্যা মোট ৩৩২৫, প্রধান গ্রন্থাগারের 


চৈত্র, ১৩৬৭ ] 


পুস্তক সংখ্যা ১৭৫৫। নানা উৎসবাদির মধ্য দিয়া 
ধমতাবপূর্ণ আবহাওয়ায় বরধিষু বিগ্যালয়গুলি স্থানীয় 
অধিবাসীদিগের গর্বের বস্ত হইয়া উঠিতেছে। 

রাঁচি রামকৃষ্খ মিশন আশ্রম (জানুয়ারী 


৫২ হইতে জুন ৫৩)- সুন্দর স্বাস্থ্যকর স্থানে অবস্থিত 
মাশ্রমট একটি সাধনার স্থান। সাধুত্রহ্গচারিগণের 


তপন্তার একটি উপযুক্ত পরিবেশ স্থষ্টির উদ্দেগ্যেই 


১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে ইহার স্থাপনা । আলোচ্য বর্ষে 
'আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী জুন্বরানন্ন ধর্ম ও কৃষ্টি-সন্বন্ধে 
আশ্রমে ও বিভিন্ন স্থানে ৩৯টি বন্তৃতা দিয়াছেন এবং 
২৬০টি আলোচনা-সভা পরিচালনা করিয়াছেন। 
এই সমন্ত বক্তৃতা ও আলোচনায় ধর্মপিপাস্থ ভক্ত 
নরনারী-মাত্রই আনন্দলাভ করিয়াছেন। আশ্রমস্থ 
হোমিওপ্যাথিক চিকিংসালয়ে ৯৬৬২ জন রোগী 
চিকিংসিত হইয়ছেন। দারুণ গ্রীষ্মে যখন পিপাসায় 
কণ্ঠ এ্ক হর তখন শতশত পিপাসার্ত পথচারীর মধ্যে 
কিঞ্চিৎ গুড় ও ছোলাসহ জলদান এই আশ্রমের 
অন্ততম উল্লেখযোগ্য কার্ধ। আশ্রমস্থ গ্রন্থাগারটির 
পাঠকসংখ্যা ক্রমশই বাড়িতেছে। ব€মানে ইহাতে 
৪৮৮ খানি পুস্তক আছে। গ্রন্থাগারটির সর্বাঙ্গীণ 
উন্নতির জন্য জনসাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া 
টউচিত। 


ফিজি রামকৃষ্ণ মিশন কেব্দ্র _গত ২৬শে 
সেপ্টেম্বর (১৯৫৩) ভারত মহাঁসাগরস্থ ফিজি 
দ্বীপের রামকৃষ্চ মিশন-কেন্ত্রের বাৎসরিক উৎসব 
উদযাপিত হইয়াছে । এই উপলক্ষে টাইলেন্-নামক 
স্থানে একটি নূতন মিশন-কেন্ত্র স্থাপিত হয়। ফিজির 
কষি-অধিকঠা মিঃ সি হার্ডে ইহার উদ্বোধন করেন। 

উৎসব-দিবলে তগবান্‌ শ্রীরামকষ্তদেবের বিশেষ 
পূজা! ও ভজন হয়। দ্বীপের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে 
পাচশতাধিক তক্ত এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। 
মপরাহণে আহত এক জনসভায় ফিজি মিশন-কেন্দ্রের 
অধ্যক্ষ স্বামী রুদ্রানন্দ ভগবান্‌ শ্রীরামরুষ্দেব ও 


শ্রারামকষ্চ মঠ ও মিশন সংবাদ 


স্বামী বিবেকানন্দের অমৃতময়ী বাণীর গভীর তাঁতপর্ধ 
ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, কেবলমাত্র পরধর্ম- 
সহিষ্ততাই যথেষ্ট নহে; সকল ধর্মের প্রতি গভীর 
্রদ্ধাসম্পন্ন হইতে হইবে। শ্রীরামকৃষ্খ আপন অনুপম 
সাধনা দ্বারা সর্ধধর্মের সমন্বয় সাধন করেন। রামু 
মিশনের আদর্শ হইল ত্যাগ ও সেবা । এই উপলক্ষ্যে 
পরী এ ডি প্যাটেল, মিঃ হার্ডে ও মিঃ এলিয়ট 
মনোজ্ঞ ভাষণ প্রদান করেন। মিঃ হার্ভে মনে 
করেন, মিশনের প্রচেষ্টায় কৃবিপ্রধান ফিজি দ্বীপের 
উন্নতি সাধিত হইবে। মিঃ প্যাটেল ভগবান্‌ শ্রীরাম- 
রুষ্ঃর সেবাদর্শের ব্যাখ্যা করেন। মিঃ এলিয়ট 
ইউরোপীয়গণকে পরধর্মের প্রতি শ্রন্ধীসম্পন্ন হইতে 
অন্গরোধ করেন। তিনি বলেন, মিশনের উচ্চাদশ 
সকলের পক্ষেই অনুসরণীয় । শ্রী কে বি সিং এবং 
ভাস্করন্ও চিত্তাকর্ষক ভাষণ প্রদান করেন। 

২রা অক্টোবর ফিজিব্বীপন্থ নাদি শ্রীবিবেকানন্দ 
উচ্চ বিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসব এবং গান্ধী-জয়ন্তীর 
পৌরোহিত্য করেন শ্রী' এ ডি প্যাটেল। সুসজ্জিত 
বিগ্ক।লয়-গৃহে মহাত্মা গান্ধীর প্রতিকৃতি পুষ্পমাল্য 
শোভিত হয়। পশ্চিম ফিজির. শিক্ষা-অধিকতা 
মিঃ ডব্লিউ এফ রিড সমাবঠন-ভাষণ প্রদান- 
পূর্বক উত্তীর্ণ ছাত্রগণকে সার্টিফিকেট দান করেন। 
বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রী পি এন্‌ দ!মোদরন্‌ মোসাদ 
গ্ররস্তে অনুষ্ঠানের গুরুত্ব-সম্ঘন্ধে সকলকে অবহিত 
করেন। তিনি প্রসঙ্গত; নবভারত-স্থষ্টিতে স্বামী 
বিবেকানন্দ ও মহাত্মা! গার্দীর অপূর্ব অবদানের উল্লেখ 
করেন। সভাপতি মহাশয় কতৃক মহাত্ম! গান্ধীর 
জীবনাদর্শ-সনম্বন্ধে একটি সুচিন্তিত বন্তৃতা প্রদত্ত 
হয়। মিঃ রিড, ম্গাতক ছাত্রগণকে জীবনের পক্ষে 
কার্ধকর উপদেশ দেন। স্বামী কুদ্রানন্দ ছাত্রগণকে 
আশীর্বাদ প্রদানপূ্ক ফিজিতীপে মাধ্যমিক শিক্ষার 
অপরিহার্তার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ 
করেন। শ্রালোধিয়ার ভাষণের বিষয়বন্ত ছিল 
গান্ধীজীর ছাঁত্রজীবন? । শ্রীভাস্করন্‌ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


১৬৪ 


হইতে গার্ধীজীর প্রিয় আঠারটি শ্লেংকের আবৃত্তি 
করেন। শ্রীনুন্দরজী মহাত্মাজী-স্নন্ধে ব্ভৃতা ও 
মহাত্বাজীর জীবনীতে প্রদত্ত কয়েকটি ভজন গান 
করেন। শ্রী কে এস্‌ রেডি কতৃক ধন্যবাদ- 
জ্ঞাপনান্তে সভার কাধ সমাপ্ত হয়। 


নিউইয়র্কে প্রচারকার্ম-_নিউইয়র্ক রামরুষ- 
বিবেকানন্দ কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠানের অধ্যঞ্চ স্বামী 
নিখিলানন্দজী গত অক্টোবর মাসের গ্রথম, দ্বিতীয়, 
তৃতীয় ও চতুর্থ সপ্তাহে বথাক্রমে ধ্যান ও আধ্যাত্মিক 
উন্নতি”, ধিমসাধনারূপে কর্ম” দিশ্বরের মাতৃত্ব, 
জগতের মহান আচধগণ' ডিসেম্বর মাসের 
রবিবাসরীয় বন্তৃতা হিসাবে “আত্মার সগ্ধানে মানুষ 
( মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ), “পবিত্রতার শক্তি” 
মানবে দেবত্ব? বীশ্রত্রীষ্টের শৈলোপদেশ ও ইহার 
আধুনিক ব্যাখ্যা” “ভারতীয় নারীত্বের আদর্শ শ্রীমা' 
এবং জানুয়ারী মাসের রবিঝরগুলিতে “আত্মসংযমে 
আত্মজ্ঞান” “আধ্যাম্মিক জীবনের নীতি”, “বিশ্বজনীন 
ধর্মের আদশ” জগতের ক্রমবিকাঁশ ও ক্রমসন্কোচ” 
ও “মানব্প্রস্ততিতে বিবেকানন্দের ধর্মীদর্শ মন্বপ্ধে 
মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। গ্রতিশরক্রবার সন্ধ্যায় 
শ্রীমন্তগব্গীতার পাঁঠ ও ব্যাখ্যা কর! হয়। ২৫শে 
সেপ্টেথের দর্গিণ ক্যালিফোনিয়া বেদাস্তসমিতির 
অধ্যক্ষ স্বামী প্রভবানন্দজী নিউইয়র্কের এই 
আশ্রমটির উপাসনালয়ে “ভগবতপ্রেমের অন্গীলন»- 
সম্বন্ধে বর্তীতা দিয়াছিলেন। 


স্রীশ্ীমায়ের শতবাবিকী-_ শ্রীপ্রীমায়ের 
শতবর্ষজয়স্তীর উদ্বোধন-উৎসব মাদ্রাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে 
সাড়গ্বরে ভাবগন্তীর পরিবেশের মধ্য দিয়া অনুষ্ঠিত 
হইয়াছে। ১২ই পৌষ (২৭শে ডিসেম্বর) বরাঙ্গমুহূতে 
মঙ্গলারতি ও ভজনে এই শুভদিনের কাধারস্ত হয়। 
তৎপরে গীতা ও উপনিষৎপাঠ এবং ৭৪৫ হইতে 
িগ্রহর পর্যন্ত বিশেষ পুজা, দুরগাসপ্রশতী পাঠ ও 
হোম অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। শ্রীপ্রীমায়ের সুসজ্জিত 


উদ্বোধন 


॥ ৫৬তম বর্ষ--৩য় সংখ্য' 


প্রতিকতির সম্মুখে কীত্তন সমবেত ভক্তবৃন্দের চির 
অপার আনন্দ দিয়াছিল। সহম্রাধিক ভক্ত নরনারী 
প্রসাদ গ্রহণ করেন। ৭০০ দরিদ্র নারায়ণের সেবা 
হয়। সন্ধ্যারতির পর স্বামী শুদ্ধসত্বানন শ্রীশ্রীমায়ের 
বাণী পাঠ এবং শ্রীবালস্ুত্রহ্ধণ্য আয়ার তামিল ভাষায় 
শ্রীমার পুণ্চরিত আলোচনা করেন। ম্বামী 
কৈলাসানন্দ ভক্তগণকে শ্রঞ্রীমায়ের জীবনী পাঠ 
ও তীহার সহজমরল অনাড়ঘ্বর আদর্শ জীবনের 
অনুধ্যান করিতে বলেন। ১৯শে পৌষ (ওর 
জানুয়ারী ) রবিবার অপরাহ্নে একটি বিরাট 
জনসভায় তামিল তেলেগ্ড ও ইংরেজীতে বক্তৃতা, 
সঙ্গীত, আবৃত্তি এবং পুরস্কারবিতরণ হয় । মাদ্রাজের 
মাননীয় অর্থমন্ত্রীর পত্রী শ্রীমতী শকুন্তলা সুব্রন্ধণ্যদ্‌ 
সভায় নেত্রীত্ব করেন। সভার উদ্বোধনে সারদা 
বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণের সঙ্গীত, অভয় নিবাস ও 
শ্রীনিবাম গান্ধী নিলয়ম্‌ এর ভজন অতি সুন্দর 
পরিবেশ স্থষ্টি করিয়াছিল। ডক্টর মুখুলক্মী রেডটা 
প্রারম্ভিক ভাষণে বলেন, _-শ্রীতীসারদাদেবীর ধাহারা 
দর্শন পাইয়াছেন, তীহাঁরা ধন্ত। আধুনিক যুগে 
বিগ্ভালয়র প্রত্যেক বালিকাকেই শ্রীমায়ের পুণ্য 
জীবনের ভাব উপলব্ধি করিতে ও তাঁহার আদ/* 
জীবন গঠন করিতে হইবে। ভগিনী শুভলদ্ী 
শ্রীরামকুষ্চ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী 
শঙ্গরানন্দজীর বাণী পাঠ করেন। স্ভানেরী 
তাহার ভাষণে বলেন, সীতা-সাবিত্রীর মত আদ 
জীবন ছিল শ্রীশ্রীমার, তাই তিনি আজ সর্ব 
সকলের পুজা পাইতেছেন। শ্রীমতী কষ্ণার!ও 
তেলেগু তাঁষায় শ্রীশ্রীমার জীবনালোচনা-প্রসঙ্গ 
বলেন, শ্রীমার জীবন ছিল উশ্বরিক ভক্তিতে পূর্ণ 
এবং মানুষের সেবায় উৎসর্গাক্কত। প্রতিটি কর্ন 
তাঁহার দেবভাব ফুটিয়! উঠিত। বর্তমান জগতের 
নারীজাতির শ্রীমার জীবনাদর্শ গ্রহণ করা কর্তব্য । 
শ্রীমতী নাগলক্ধী চিন্নায় পিল্লাই তামিল ভাষায় 
বলেন, শ্রীসারদাদেবীর বালাজীবন ছিল অপূর্ণ। 
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এরূপ ঈশ্বরানুরাগ ও আত্মবিলুপ্তি বিরল । ্ীরাম- 
কষ্চদেব ওক্রীসারদাদেবীর আধ্যাত্মিক বিবাহ শ্রীমতী 
লশ্মী সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেন। তিনি বলেন, 
উরামকৃষ্ণদেব শ্রীসারদাদেবীর মধ্যে জগন্মাতৃত্ব 
অনুভব করিয়াছিলেন বলিয়াই তাহাকে দেবীর 
আনে বসাইয়! পৃজ করিয়াছিলেন। আজ তিনি 
জগতের মা _শ্রীমা। ইংরেজীতে বক্তৃতা দেন 
শ্রীমতী রামনুত্র্ষণ্যম। তিনি বলেন, শ্রীরামরুষ্ণ 
ও শ্রীমায়ের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মজগতে 
নবধুগের আরম্ভ হইয়াছে। গীতার কর্মযোগের 
দেবীমুতি ছিলেন শ্রীমা সারদাদেবী। তাহার অফুরন্ত 
ভালবাস! জাতিধর্মনর্ণনিবিশেষে আপামর সকলে 
সমভাবে পাইয়া ধন্ত হইয়াছে। তাঁহার ভালবাসায় 
কোথাও একটুও কার্পণ্য ছিল না। বন্ৃতা- 
সমান্তির পর শ্রীমতী পাঁলনী বিজয়লক্্মীর যন্ত্রসংগীত, 
তৎপর আবৃত্তি-প্রতিযোগিত। ও পুরস্কারবিতরণ হয়। 
জাতীয় সঙ্গীত গীত হইলে সভার কাধ শেষ হয়। 
পানা শ্রীরামরষ্জ আশ্রমে পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমায়ের 
শতবাধিকী জন্মোৎসব ৯ দিন ব্যাপিয়া অনুঠিত 
হইয়াছে। এই উপলক্ষ্যে আশ্রম-প্রাঙ্গণ অতি 
মনোহর সঙ্জাঁয় সজ্জিত কর! হইয়াছিল। প্রাঙ্গণের 
মধ্য ভাগে শ্রীশ্রীমায়ের জয়রাম বাটাকুটিরের অনুকরণে 
একটি পর্ণকুটির নির্মাণ করা হয়। মায়ের বিভিন্ন 
অবস্থার ছবি ও তৎসহিত তাহার অমূল্য বাণীগুলি 
বিভিন্ন ভাষায় এ কুটিরের ভিতরে ও বাহিরে 
টাঙ্গাইয়া দেওয়ায় উহ! আরও চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল । 
উৎসব ১৩ই ফেব্রুয়ারী হইতে আরম্ভ হয় ও 
২১শে ফেব্রুয়ারী শেষ হয়। প্রথম দিনে বিশেষ 
পূজা পাঠ হোম ও ভজনাদি, দ্বিতীয়দিনে শ্রীযুক্তা 
এম ভি মোহানা কতৃক মহিলাদিগের প্রদর্শনীর 
দ্বারোদঘাটন ও লাধারণসভা, তৃতীয় দিনে মহিলা 
দিগের প্রবন্ধপাঠ ও কীত না, চতুর্থ দিনে শ্রীযুক্তা 
স্থভদ্রা হাকসারের সভানেত্রীত্বে মহিলাসভা, পঞ্চম 
দিনে শ্রীত্ীমায়ের জীবনচরিত লইয়! তজনাদি 


প্রীরামকুষ্খ মঠ ও মিশন সংবাদ 
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সহযোগে একটি কথকতার অনুষ্ঠান, ষষ্ট সম্তম ও 
অষ্টম দিনে শমদ্তাগবত-পাঠি ও সন্ধ্যায় ছায়াচিত্র- 
সহযোগে শ্রীশ্রীঠাকুর, মা ও ম্বামীজীর বিষয়ে 
বতুতা ও শেষ দিনে দরিদ্রনারায়ণ সেবা হয়। 
সাধারণ সভ| পরিচালন! করেন স্থানীয় হাইকোর্টের 
মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত এস কে দাশ। উহাতে 
বিচারপতি এস সি'মিশ্র, স্বামী বোধাত্মানন্ন, ্বামী 
চিদাত্মানন্দ, শ্রীবিনয় রায় ও বিহারের প্রাক্তন মনত 
পণ্ডিত শ্রীবিনোদানন্দ ঝা বক্তৃতা দিয়াছিলেন। 
মহিলা-সভায় অধ্যাপিকা অরুণা হালদার, অধ্যাপিকা 
অদিতি দে, শ্রীমতী শকুন্তলা শুরু! ও শ্রীযুক্ত এস 
ভি সোহনী ভাষণ দেন। দরিদ্রনারায়ণ সেবার 
দিনে প্রায় ২৫০০ দরিদ্রনারায়ণকে পরিতৌব- 
সহকারে খিচুড়ি, তরকারী মিষ্টাদি খাওয়ানো হয়। 

কাথি রামরুষ্জ মিশন সেবাশ্রমে শ্রীঞ্রীসারদা- 
দেবীর জন্মশতবাধিকী উৎপবের উদ্বোধন-অনুষ্ঠানি 
সম্পন্ন হইয়াছে। ১২ই পৌষ পূর্বাহ্থে বিশেষ 
পূজা, হোঁম, গীতা ও চণ্ডতীপাঠ এবং অপরাহ্থে 
আশ্রমের অধ্যক্ষ মহারাজের সভাপতিত্বে একটি 
সভার অবিবেশন হয়। মহিলাগণও বক্তা এবং 
শ্ীশ্রীমায়ের চরিত ও বাণীপাঠ অনুষ্ঠানে যোগদান 
করিয়াছিলেন। খেজুরী গ্রামে গঠিত উৎসব 
সমিতির উদ্চোগে অধ্যাপক শ্রাবনবিহারী ভট্টাচার্য 
মহাশয়ের সভাপতিত্বে শ্রীশ্রীমায়ের শতবাধিকী- 
উৎসবের একটি প্রারস্তিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। 
স্বামী অননদানন্দ, অধ্যাপক শ্রীমুবোধরগ্রন রায়, 
খেজুরী ব্ছ্চাপীঠের প্রধান শিক্ষক শ্রীযতীন্তরনাথ 
জানা এবং অন্ঠান্ত শিক্ষক ভারতীয় অধ্যাত্ি- 
সাধনা ও শ্রীশ্রীসারদাদেবী-সন্বদ্ধে আলোচনা 
করেন। 

গত ৫ই ফান্ধন (১৭ই ফেব্রুয়ারী ) হইতে ৫ 
দিন তমলুক শ্রীরামকৃষ্চ মিশন সেবাশ্রমে প্রীমা 
সারদাদেবীর শতবর্ষজয়ন্তী মহাসমারোহে সম্পন্ন 
হইক্সাছে। তুপলক্ষে বিশেষপৃজা, সপ্তশতী হোম, 
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ভঞ্জনকীর্তন, চণ্তীর গান, নরনারায়ণ নাঁটিকা 
অভিনয়, শোভাযাত্রা, চগণ্তী ও ভাগবতপাঠ, 
কথকতা, প্রসাদ-বিতরণ প্রবন্ধপাঠ ও বক্তৃতা 
হইয়াছে। দ্বিতীয় দিবস শ্রীতারাপ্রসর মুখোপাধ্যায় 
মুন্সেফ মহাশয়ের সভাপতিত্বে অধ্যাপক শ্রীজগদীশ- 
চন্দ্র দাস শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী ও বাণীসম্বন্ধে বক্তৃতা 
করেন। চতুর্থ দিবসের বক্ত/ ছিলেন বেলুড় মঠের 
স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, অধ্যাপক শ্রবিনয়কুমার 
সেনগুণ, স্বামী রামেশ্বরানন্দ ও স্বামী বিশ্বদেবানন্দ । 
শ্রভূপতিচরণ কাব্যব্যাকরণতীর্থ ভাগবতপাঠ ও 
কথকতা করেন। কয়দিনে দশ সহস্রাধিক নরনারী 
বসিয়৷ প্রসাদ গ্রহণ করেন। প্রতি অনুষ্ঠানে 
বনু সহজ লোকের সমাগম হইয়াছিল। 

নিউইয়র্ক রামরুষ্ণ বিবেকানন্দ কেন্দ্রে প্রীম। 
সারদাদেবী জয়ন্তী উৎসব মহ! সমারোহে বহুবিধ 
অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া উদ্যাঁপিত হইয়াছে। বিগত 
২৩শে ডিসেম্বর ১৯৫৩ এই উৎসবের শুভ উদ্বোধন 
হয়। বোষ্টন রামকৃষ্ণ বেদান্ত সোঁসাই অধ্যক্ষ 
স্বামী অখিলানন্দজী নিউইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটির 
নেতা স্বামী পবিভ্রানন্দজী এবং এই কেন্দ্রের পরিচালক 
স্বামী নিখিলানন্দজীর সহযোগিতায় বিশেষ পূজা ও 
হোমাদি সুুসম্পন্ন করেন। নিউইয়র্কের ছুইটি কেন্দ্রের 
বহু ভক্ত এই পূজা দর্শন করিতে আগমন করিয়া- 
ছিলেন। বিবিধ কুম্থমসম্ভারে সুসজ্জিত মন্দির!- 
ভ্যস্তর অপূর্ব দর্শনযোগ্য হইয়াছিল। উষা হইতে 
আরম্ভ করিয়া ছিপ্রহর পযন্ত পৃজানষ্ঠান চলে। 
পৃজান্তে ভক্তবৃন্দ প্রসাদ গ্রহণ করেন। 
তৎপর ২৩শে ডিসেম্বর রবিবার একটি সাধারণ 
উপাসনা-সভা হয়। স্বামী নিখিলানন্দজী “ভারতীয় 
নারীগণের আদর্শ শ্রীমা'-বিষয়ক বকৃতায় দেখান 
কিভাবে সারদাদেবী তাহার অপূর্ব সারল্য পবিত্রতা 
ত্যাগ ও প্রেমমণ্ডিত জীবন দ্বার জগতের সকল 
নারীগণেরই অন্নকরণীয় একটি মহান আদর্শ রাখিয়া 
গিয়াছেন। বক্তা! বলেন, উহার আংশিক মাত্র 


উদ্বোধন 
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জীবনে রূপায়িত করিতে পারিলে পাশ্চাত্য নারী- 
সমাজে এক গৌরবোজ্জল নবধুগের আবির্ভীব হইবে। 
বন্তৃত৷ এরপ প্রাণম্পর্শী হইয়াছিল যে, উপস্থিত 
সকলেরই মনে হুইতেছিল যেন প্রত্যেকেই একটি 
পবিত্রতার রাজ্যে বিরাঞ্জ করিতেছেন । বিচিত্রবর্ণের 
উজ্জল পুষ্পমাল্যে সুশোভিত. সভামগ্ডপস্থ বেদির 
উপর শ্রাশ্্মার বিরাট প্রতিকতি-দর্শনে বোধ 
হইতেছিল যেন বেদিতে সমাসীন! শ্রীমা শ্রোত- 
বৃন্দের উপর শুভাশিন্‌ বর্ষণ করিতেছেন। শুক্রবার 
সকালে কেন্দ্রের উপাসনা-গুহে ১৯শে ফেব্রুয়ারী 
আর একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে 
প্রধান অতিথি ও বক্তী ছিলেন আমেরিকাস্থ 
ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রীষুক্ত জি এল মেহতার পত্বী 
শ্রীমতী সৌদামিনী মেহতা । স্বামী অখিলানন্দজী 
এবং স্বামী পবিত্রানন্দজীও সভায় বস্তা করেন। 
উপস্থিত বিশিষ্ট ভারতীয়দের মধ্যে যুক্তরাষ্্ 
ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি শ্রীরাজেশ্বর দয়াল, রাষ্দূত 
শ্রীজি এল মেহতাঃ ভারতের কনসাল্‌ জেনারেল 
নআর্থার এস্‌ লাল এবং তীহার পত্তী অন্ঠতম। 
স্বামী নিথিলানন্দজী পবিত্র বৈদিক মন্ত্র পাঠ 
করিয়া সভার শুভ উদ্বোধন করার পর সংক্ষেপে 
শ্রীমার জীবনী বিবৃত করেন। বাংলার একটি নগণ্য 
ক্ষুদ্র পল্লীতে জন্মগ্রহণ করিয়া আজীবন সাধারণভাবে 
জীবন যাপন করিলেও শ্রীসারদাদেবী আজ জগতের 
পৃজাা। শ্ররামকষ্$দেবের চরণে কিভাবে তিনি 
নিঃশেষে আপনাকে উৎসর্গ করেন এবং তাহার 
তিরোভাবের পর কি ভাবে রামকৃষ্ণসজ্ঘজননী-রূপে 
শত শত দস্তানের পথপ্রদশিকা হন-_ বক্তা আবেগময় 
ভাষায় তাহা বর্ণনা করেন। শ্রীমতী লৌদামিনী 
মেহতা শ্রীশ্রীমার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়া 
ভারতীয় নারীত্বের আদর্শ এবং স্ত্ীধর্ম-সন্বন্ধে 
বিশদভাবে বলেন। স্বামী অখিলানন্দজী ও স্বামী 
পবিত্রানন্দজী শ্রা্ীমার মধুর স্থৃতিকথ! বর্ণনা" 
প্রসজে বলেন, এরূপ দয়! নম্রতা সরলতা শুচিতা 
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ক্ষমা, মাতৃন্নেহ নিজে না দেখিলে ধারণা করাও 
কঠিন। আধ্যাত্মিক রাজ্যের পূর্ণতম অধীশ্বরী হইয়াও 
সপ্পূর্ণরূপে নিজের ভাব কি ভাবে যে তিনি প্রচ্ছন্ 
রাখিতেন তাহা কল্পনারও অতীত। স্বামী নিখিলা- 
নন্দজী বক্তাগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন এবং বেদের একটি 
আশীর্বাণী পাঠ করিলে সভার পরিসমাপ্তি হয়। 

বোথ্াই নগরে ও এই রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে 
শ্ীলীমা সারদাদেবী জয়ন্তী উৎসব ব্যাপকভাবে 
উদ্যাপনের আয়োজন করা হইয়াছে । খার শ্রীরাম- 
কৃষ্ণ আশ্রমে বিগত ১২ই পৌষ শ্রীশ্রীমার ১০১ তম 
জন্মতিথি-দিবসে প্রাত:কালে মঙ্গলারতি, তংপরে 
বিশেষ পুজা; ভজনগান, দ্িপ্রহরে হোম, ভোগরাগ, 
পুপ্াঞ্জলি প্রদান প্রভৃতি ভাবগস্ভীর পরিবেশের 
মধো অনুষ্ঠিত হ্ইয়াছিল। অপরাহে আশ্রমস্থ 
বিবেকানন্দ হলে একটি বিরাট সভায় শ্রীর/মকৃষ্ণ 
মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজীর 
ণাণী পঠিত হয়। আন্তর্জাতিক মহিলাসজ্ঘের 
সহাধ্যক্ষ। শ্রীমতী তারাবেন প্রেমঠাদ সভানেত্রী হন। 
স্বামী সনুন্ধানন্দ “নারীত্ব ও মাতৃত্বের আদর্শ শ্রীমা” 
বিষয়ে বক্তৃতা করেন। শ্রী এদ্‌ সি দাশগুণ্ত 
ইংরেজীতে, শ্রীমতী ববীবেন মুলজী দয়ল (অবতনিক 
প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্রেট) গুজরটীতে, শ্রীমতী এম্‌ 
এস্‌ এইচ. ঝাবওয়ালা (অখিল ভারত মহিলা- 
সম্মেলনের অধ্যক্ষা) হিন্দীতে এবং শ্রীমতী কুসুমবাঈ 
খাসটেকর মারাঠীতে শ্রীমার জীবনের বিভিন্ন দিক 
লইয়া আলোচনা করেন। 

২৮শে মাঘ ' ১১ই ফেব্রুয়ারী ) একটি মহিলা- 
সভার আয়োজন করা হুইয়াছিল। ইহাতে সভা- 
নেরীত্ব করেন বোগ্বাই রাজ্যপালপত্বী শ্রীযুক্তা 
বাজপেয়ী। সভানেত্রী মহোদয়! অনুস্থতাঁবশতঃ কোন 
ভাষণ দিতে পারেন নাই ; কিন প্রথম হইতে শেন 
পর্যস্ত তাহার উপস্থিতিতে সভার কাধ সর্বাঙ্গসুন্দর- 
ভাবে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় খ্যাতনাম! সুরশিল্লিগণের 
সঙ্গীত শ্রোতৃবৃন্দের আনন্দবর্ধন করে। 


রামকৃষ্খ-মঠ ও মিশন সংবাদ 
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প্রাচীন জল্ন্যাসি-্বয়ের দেহত্যাগ-__ 
শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য স্বামী মোক্ষদানন্দজী (মুদ্দাপা 
বা ব্রাদার মহারাজ নামে পরিচিত ) গত ১৯শে 
মাঘ (২রা ফেব্রুয়ারী ) বারাণসী শ্ররামকৃষ্ণ মিশন 
সেবাশ্রমে ৬৪ বৎসর বয়সে শরীর ত্যাগ করিয়াছেন। 
কিছুকাল হইতে তিনি উদরে ক্যান্সীর রোগে 
ভুগিতেছিলেন। কুর্গদেশবাসী মুদ্দাপ্পা ১৯১৫ সালে 
মঠে যোগদান এবং ১৯২৩ সালে সন্গাস গ্রহণ 
করেন। তাহার শান্ত অমায়িক ব্যবহার এবং 
সেবাপরায়ণতা সকলকেই মুগ্ধ করিত। বনহুবংসর 
তিনি আলমোড়৷ শ্রীরামকুষ্৫-কুটিরে ধ্যানধারণা 
এবং আশ্রম-সেবা লইয়া কাটাইয়/ছিলেন। তাহার 
দেহবিমুক্ত আম্ম।র পরমা শান্তি কামনা করি। 

গত বুধবার ৫ই ফাল্গুন ( ১৮ই ফেব্রুয়ারী ) 
মাথী পূর্নিমা তিথিতে রান্ছি ৩টা ১৫ মিঃ ্রীরাম- 
কৃষ্ণ সংঘের অন্যতম সন্ন্যাসী স্বামী অমেয়ানন্দজীর 
( মোক্ষ মহারাজ) নশ্বর দেহ পরম পদে বিলীন 
হইয়াছে । ইনি ১৯১৮ সালে পুজ্যপাদ স্বামী 
্রহ্গানন্দজী মহারাজের পুতসংস্পর্শে আসিয়া শ্ররাম- 
রুষ্ণসজ্বে যোগদান ও পরে পুজ্যপাদ স্বামী 
শিবানন্দজী মহারাজের নিকট সন্গাস গ্রহণ করেন। 
সংঘে আপিয়া সন্্যাস-আশ্রমে যেগদান করিবার 
বনুপূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের আর্তত্রাণা্দি সেবাকার্ধ 
হইতেই তাহার কর্মজীবনের ন্ব্রপাত হয় ও 
পরে নন্নাস জীবনে গড়বেতা চত্তীপুর ও 
তমনুকে তাহার পরিসমাপ্তি ঘটে। মেদিনীপুর 
জেলার ভগবানপুর থানার অন্তর্গত গোপীনাথপুর 
গ্রামে প্রায় ৬* বশর পূর্ে ইহার জন্ম হয় এবং 
এই দীর্ঘ জীবনের অধিকাংশ সময়ই এই জেলার 
নানা জনহিতকর কার্ধে অতিবাহিত হয়। এই 
জেলার বহু গৃহী নরনারী ও ধর্মপ্রাণ যুবক তাহার 
চরিত্রমাধূর্বে আকৃষ্ট হইয়া! শ্রীশ্রীঠাকুরের দিব্যভাব 
গ্রহণের অধিকারী হইয়/ছেন এবং এই সকল যুবকের 
কেহ কেহ আবার শ্রীরামকৃষ্*-সংঘে যোগদান 
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করিয়াও জীবন ধন্ত করিতে সমর্থ হইয়াছেন । 
তাহার জীবনের প্রায় শেষ ছয় বৎসর কাল 
তমনুক আশ্রমের অধ্যক্ষরূপে অতিবাহিত হয়। এই 
সময়ের মধ্যে নানা জনহিতকর কর্মদ্বারা তিনি যে 
লেকপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিলেন তাহ! তাঁহার 
মৃত্যুর পর যে বিরাট শোভাযাত্রা হয় তাহার দ্বারাই 
হ্ুচিত হয়। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব হইতেই তিনি 
করোনারী থম্বোসিদ্‌ রোগে ভূগিতেছিলেন ও 
নিজের অন্তিমকাল আসন বুঝিতে পারিয়! শ্রীশ্রামা 
সারদাদেবীর শতবাধিকী উত্সব উদ্বোধন করিঝ।র 
জট বিশেষ ব্যঞ্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই শুভ 
সঙ্কপ্ল কাধে পরিণত করিবার সুযোগও তাহার 
হইয়াছিল। তবে জয়ন্তী-উৎসব আরম্ভ করিয়া আরব্ধ 
কা সম্পূর্ণ হইবার পূরেই মাতৃতক্ত বালক “মা! মা” নাম 
উচ্চারণ করিতে করিতে মাতৃ-অঙ্কে আশ্রয় লইলেন। 
তাহার বিদেহ আত্মা মায়ের অভয় ক্রোড়ে চিরশান্তি 
লাভ করুক ইহাই জগদগ্থার শ্রীচরণে একান্ত প্রার্থনা । 

জামসেদপুরে অনুষ্ঠান-_জামসেদপুর রাম- 
কৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ সোসাইটিতে স্বামী 
বিবেকাননোর জন্মোংসব বথারীতি ম্ুুসম্পন্ন 
হইয়াছে । 'এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে রামকষ্ মিশন- 
পরিচালিত ১১টি বিগ্ভালয়ের পারিতোধিক-বিতরণা 
নভাও হয়। মভায় আসানমোপ রামকৃষ্ণ মিশনের 
অধ্যক্ষ স্বামী মৃত্যুপ্তয়ানন্দ, কলিকাতাস্থ জয়পুরিয়া 
কলেজের অধাপক শ্রবিনর়কুমার সেনগুণড এবং 
জামসেদপুরের শ্রীমতী বীণারাণী দত্ত শিক্ষার 
উদ্দেশ্তাসন্বন্ধে বতুতা করেন। উপস্থিত শ্রোতৃমগ্ডলী 
ছাত্রছাত্রীগণের আবৃত্তি, সঙ্গীত প্রভৃতির খুব 
প্রশংসা করেন। স্বামীজীর উৎসব উপলক্ষ্যে দুইটি 
নভার আয়োজন করা হইয়াছিল। একটি ঝিষ্পুর 
মোসাইটিতে অপরটি বিবেকানন্দ বিদ্যালয় প্রাণে । 
উভয় মভাতেই বিরাট জনসমাগম হয়। সুবক্তাগণ 
স্বামীজীর জীবনের বিভিন্ন দিক লইয়া আলোচন! 
করিয়া তাহার শিক্ষাদর্শ সম্বন্ধে সুচিন্তিত ভাষণ দেন। 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ--৩য় সংখা 


বেজুড় মঠে শ্রীর।মকৃষ্ও-জন্াতিথি - 
ভগবান শ্রীরামকঞ্ধদেবের ১১৯ তম জন্মতিথি গত 
২২শে ফাল্গুন (৬ই মা) শনিবার, বেলুড়মঠে 
সারাদিনব্যাগী পূজা হোম, পাঠ, কীর্তনাদি সঃ 
উদ্যাপিত হইয়াছে। বহুসহন্র নরনারী এই উপলক্ষ 
মঠে সমবেত হইয়াছিলেন। মধ্যাহ্নে জীতিধর্মবর্ 
নিবিশেষে প্রায় দশহাজার লোককে প্রসাদ বিতরণ 
কর! হইয়াছিল । শ্রীরামকষ্৫মন্দিরের সুপ্রশস্ত নাট- 
মন্দিরে সন্ধ্যায় শত শত গ্লীপুরুষ ভক্তিতদ্গতচিত্রে 
ঠাকুরের আরতি দশন ক'রন। আরতির পর গভীর 
রানি পর্যন্ত মূল মন্দিরে দশমহীবিদ্ভার পুজা সম্পন্ন 
হয়। শেব রাঁছে সমবেত সন সী-মগুলীর উপস্থিতিতে 
ও যজ্ঞাগ্রির সম্মুখে মঠাধাক্ষ পৃজাপাদ শ্রীমৎ স্বামা 
শঙ্করানন্দজী মহারাজ ৭ জন ব্রন্মচারীকে মন্গ্যাম 
এবং ১২ জন ব্রতীকে ব্র্বাচ্ধ-দীক্গণ দান করেন। 

অপর|হে মন্দিরের পূর্বদিকের প্রাঙ্গণে শ্রীরাক। 
মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রমৎ-স্বামী মাধবা- 
নন্দজীর পরিচালনায় একটি মহতী সভ।র আয়োজন 
হইয়াছিল। “হিন্স্থান ষ্্যাপ্ডার্ড পত্রিকার সহ- 
সম্পাদক শ্রীঅমর নন্দী ইংরেজীতে এবং স্বামী 
গন্তীরানন্দ ও অধ্যাপক শ্রীঅমিয় মজুমদার বাওলায 
শ্রীরামকৃষ্জদেবের জীবন ও বাণীর তাৎপধ আলোচনা 
করেন। বক্তৃত৷ প্রসঙ্গে স্বামী মাধবানন্দজী বলেন বে, 
রামকষ্ণদেৰ "ধু বালা দেশের নন, সমগ্র পৃথিবীর 
সম্প্দ। তিনি জগতের কল্যাণ সাধনের জঙ্গ 
আবিভূ ত হইয়াছিলেন। তাহার জীবন ও বাণীর 
মধ্যে পূর্ণ সামপ্রন্ত ছিল। ঠাকুর সমগ্র জাতিকে 
সংসারের ক্ষুদ্র গণ্ডী পরিত্যাগ করিয়া ভগবানের 
আরাধনায় নিমগ্ন থাকিবার জন্ট আহ্বান জানাইয়া- 
ছিলেন। বর্তমানে বহুমুখী উন্নত বৈজ্ঞানিক 
জগতে পাথিব স্বাচ্ছন্দ্য পাওয়া ষাঁয় বটে, কিন্তু পরম 
শাস্তির পথ দেখা যায় না। সেইজন্য রামুষ্খদেব . 
তাহার সাধনার মধ্য দিয়া আধ্যাত্মপথে শান্তির 
আলোক প্রদর্শন করিয়াছেন। 


বিবিধ 


লগুনে প্রাচীন ভারতীয় পাণুলিপি-_ 

লগুনের বুটিশ মিউজিয়ামে বে প্রাচ্য পুন্তকাবলী 
এবং পাওুলিপির প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইতেছে তাহাতে 
খণেদ এবং রামায়ণের স্ট।য় পুরাতন ভারতীয় 
পাুলিপিগুলি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। 
আড়াই হাজার বৎসরের প্রাচ্য সভ্যতা এবং 
মধ্যপ্রাচ্য ভারত এবং দূর প্রাচ্যসম্বন্ধে পরিচয় 
দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে । ৫০টি বিভিন্ন ভাষায় 
পাগুলিপি এবং পুস্তকাবলী প্রদশিত হইয়াছে । 

ইহাদ্বারা ভারতের ভাষাগত এবং সংস্কৃতিগত 
বৈচির্যের একটি সুষম চিত্র লাভ করা যায়। খথেদ 
এবং রামায়ণের ন্যায় বিভিন্ন ধর্মপুস্তক এবং 
মহাকাব্যের পাণুলিপি যেমন এই প্রদর্শনীতে আছে 
তেমনই আছে বিভিন্ন যুগের বিশুদ্ধ ক্লাসিক্যাল 
সাহিত্য । তাঁলপত্র, ব্র্ণথালি, তাত্র, কাঠের বোর্ড 
এবং অন্যান্ত বহুবিধ উপকরণের উপর লিখিত 
অহমিয়াঃ বর্মী, হিন্দী, মারাঠীঃ সিন্ধীঃ সিংহলী, 
তামিল প্রভৃতি ভাষার পাগুলিপি প্রদর্শনীর সৌষ্ঠৰ 
বৃদ্ধি করিয়াছে। 

ইহা ছাঁড়া প্রদর্শনীতে আছে পঞ্চ ব! ষষ্ঠ শতকের 
প্রাচীন বৌদ্ধ পালিপু'থি। এই সঙ্গে আছে ভারতীয় 
ভাষায় এবং বিশেষ ভাবে দক্ষিণী ভাষায় অনুদিত 
ব।ইবেলের পাওুলিপি। (ব্রিটিশ ইনকরমেশন 
সাভিস ) 


ফল্‌জায় (২৪ পরগন। ) জনসেবা 


বিগত ১৯৫০ সালে অশিক্ষিত, দরিদ্র ফলতা 
অঞ্চলের অধিবাসিবৃন্দের অবস্থা নিরীক্ষণ করিয়! 
শ্রীপনঠ।কুর ও স্বামীজীর আদর্শে এখানে শ্রীরামকৃষ্ণ 
সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। স্থানীয় কলিকাতাঁর 
কতিপয় উর্দারচেতা ব্যক্তির একান্ত ইচ্ছা ও 


৫ 


বাদ 


বদ্দনিতায় এই সেবশ্রমের সেবা শিক্ষা ও প্রচার- 
কার্ধ ক্রমোন্তির পথে অগ্রসর হইতেছে । 
বিবেকানন্দ আদর্শ বিগ্ভালয় নামে জুনিয়ার হাই স্কুল 
চলিতেছে এবং উহা গভর্নমেন্টের অন্ুমে।দন ল।ভ 
করিয়াছে। ইহ! ভিন্ন সেবাশ্রমে রোগীর সেবা, 
বগ্ধাদি দান, ছুগ্ধবিতরণ, ষধ বিতরণ, ক্ষুধাতুর 
বালক? বালিকা ও প্রহ্থতিদের সাধ্যমত অন্নদ।ন 
প্রভৃতি সেবাকাধ হইয়া থকে। প্রতিবংসর 
মহ।পুরুষদের জন্মেখসব, দুর্গ।পুজা 'ও কালীপুজা 
অনুষ্ঠিত হর । 

এমানবেজ্দ্রনাথ রায়-গত ১১ই মাঘ 
সোমবার বঙ্গমাতার সুসন্তান ও বিশ্বের একজন 
অন্যতম বিপ্লবী চিন্তান|য়ক মানবেন্দ্র রায় পরলোক 
গমন করিয়াছেন। তীহার জীবন ছিল প্রথরতম 
যুক্তি ও অসামান্য সাহসিকতায় সমুজ্জল। বর্তমান 
প্রগতিণীল জীবনে তীহার চিন্তাধারার মূল্য 
অনেকখানি । মানবেন্দ্রনাথের দেশপ্রেম, কমনিষ্ঠা 
ও আদর্শ যুবসমাঁজের অন্গকরণীয় হইয়া থাকিবে। 
আমর! তাহার পরলোকগত আম্মার উদ্দেশে শ্রন্ধ! 
জ্ঞাপন করি। 

পরলোকে কল্যাণী চট্টোপাধ্যায়_গত 
১৩ই মাঘ (২৭শে জানুয়রী) ৬জগদীন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের কন্তা এবং সলিসিটর শ্রীরতনমোহন 
চট্টোপাধ্যায়ের পত্রী শ্রীমতী কল্যাণী চটোপাধ্যায়ের 
পরলোৌকগমনে একজন বরেণ্যা আদর্শ মহিলার 
অভাব ঘটিল। তাহার শিশুসুলভ সরলতা, 
সেবাপরায়ণতা ও সামাঞজিক সৌজন্যের জন্য তিনি 
সকলের প্রীতিভাজন ছিলেন৷ ন্ুপ্রসিদ্ধ শিল্পী ও 
লেখিকা! বলিয়াও তিনি খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। 
উদ্বোধনে'ও তাহার লেখা প্রকাশিত হ্ইয়াছিল। 
ভগবানের নিকট তাহার পরলোকগত আত্মার 


১৭৫ 


উধ্বগতি কামনা করিয়া তাহার শোকসন্তপ্ত 
আত্মীয়-স্বজনকে সমবেদনা জানাইতেছি। 


, স্্ীশ্রীম। সারদাদেবীর শতবর্যজয়ন্তী_ 
গত ১২ই পৌষ আজমীর শ্ররামরষ্চ আশ্রনে 
প্রীপ্রমায়ের শুভ জন্মশতবাধিকী উৎসবের উদ্বোধন 
হইয়াছে । এতছুপপক্ষে এ দিবস ভোর ৬টায় 
মঙ্গল-আরতি, প্রার্থনা .ও ভজনগান হ্ইয়াছিল। 
অতঃপর বিশেষ পুজা, ভোগরাগ ও প্রসাদ-বিতরণ 
হয়। বৈকাল চার ঘটিকায় এক জনসভার অধিবেশন 
হয়। শহরের ব্হু গণ্যমান্তি ব্যক্তি, বহু মহিলা এবং 
দিল্লী হইতে আগত অন্যতম উপমন্ত্রী শ্রজয় স্থখলাল 
হাঁথী এই সভায় যোগদ|ন করেন। 

শ্ী্রীমায়ের জন্মবাধিকী-উপলক্ষ্যে ১৭ই পোষ 
দেওঘর নাঁগরিকবৃন্দ স্থানীয় রাজনারায়ণ বন্থু 
পাঠাগারে শ্রণ্রীমায়ের মুিতে মাল্যদ্ান করেন। 
ধূপের সৌগন্ধ্যঃ শঙ্খধ্বনি ও সঙ্গীতের পবিত্র পরিবেশে 
মায়ের পুঞ্জা ও অর্চনা অনুষ্ঠিত হয়। এই অবসরে 
হুগলী কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডন্টর শ্রীনলিনীকান্ত 
ব্রচ্গের সভাপতিত্বে একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। 
শ্রমতী কান্তিলতা দেবী, ভাগবতভারতী শ্রশ্রীমায়ের 
জীবনী-অবলম্থনে স্বরচিত মাতৃভাগবত পাঠ করেন। 
স্থানীয় শ্রীরামকুষ্চ মিশন বিগ্ভাপীঠের অধ্যক্ষ স্বামী 
বোধাত্মানন্ন, স্বামী গুকারেখরানন্দ, মহকুমা হাঁকিম 
শ্ররামেশ্বর প্রসাদ এবং স্থানীয় কলেজের অধ্যক্গ 


শকৃষ্খনন্দন সহায় বক্তৃতা দেন। ্‌ 

দূরং তেজপুর (আসাম ) শ্রীরামক্ সেবাশ্রমে 
১২ই পৌষ পৃজাপাঠ, দরিদ্রনারায়ণ-সেবা ও প্রসাদ- 
গ্রহণাদির মধ্য দির শ্রশ্রীমায়ের জন্মোংসব অনুষ্ঠিত 
হইয়াছে। রী 

টাদপুরে শীরামক্চ আশ্রমের উদ্যোগে ১৮ই 
এবং ১৯শে পৌষ (২রা ও ৩রা জানুয়ারী ) 
্ীপীমায়ের শতবর্ষজয়ন্তীর শুত উদ্বোধন হয় পুজা 
পাঠ হোঁম শাস্থাবৃত্তি নগরকীতন নাট্যাভিনয় প্রভৃতি 


উদ্বোধন 


॥ ৫৬তম ব্ধ--৩র সংখ 


উৎসবের অঙ্গ ছিল। গ্ররামকষ্জ মিশনের স্থাদী 
ন্াত্মাননদ, স্বামী রামেশ্বরানন্ন, স্বামী সত্যকামানন্দ, 
স্বামী শর্মানন্দ, পণ্ডিত শ্রীরাসমোহন চক্রবতী, 
শ্রযোগেশন্তর সিংহ ও শ্রীবিনোদেশ্বর দাশগুপু 
আলোচনাসভায় ভাষণ দেন। 

বাণ্ডইআটি (২৪ পরগন ) পল্লীকল্যাণ সংঘের 
উদ্যোগে ১লা জানুয়ারী হইতে ওরা জানুয়ারী 
তিনদিনব্যাপী উতসবান্ষ্ঠান .যথাবিহিত. . সম্পন্ন 
হইয়াছে । '* এই পুণ্য .উৎসব-অনুষ্ঠানের : প্রথম 
অধিবেশনে সকালে বাগুইআঁটি হরিসভা ও নেতা 
কিশোর সংঘ কীর্তনসহকারে পল্লী পরিভ্রমণ করে। 
তৎপরে শ্রশ্রমায়ের পূজা, হোমাদি ও চণ্ডীপাঠ হ্য়। 
সন্ধায় ভক্তবৃন্দের ভজন, ঠ্ামাসঙ্গীত, কথামৃত' 
পাঠ ও কীঠন সকলকে মুগ্ধ করে। উৎসবের 
দ্বিতীয় অধিবেশনে অপরাহ্ন হিন্দু বিদ্যাপীঠ 
ছাত্রসংসদের পরিচালনায় সাহিত্যিক শ্রীকুমারেশ 
ঘোষ মহাশয়ের সভাপতিত্বে ছোটদের আসর' 
বসে। সন্ধ্যায় প্রন্তরেন্্রনাথ ভক্তিরত্র কতৃক 
শ্রম্ভাগবত পাঠ এবং রঘুনাথপুর শ্রীরামকৃষ্ণ 
আশ্রনের ভক্তবুন্দ কতৃক শ্রশ্রীরামরুষ্জলীলা-কীঠন 
হয়। উৎসবের শেষদিন তৃতীয় অধিবেশনের অপরাহ্রে 
শ্রীর/মকুষ্খ মঠের স্বামী শ্রদ্ধীনন্দের সভাপতিত্ে 
এক জনসভা হয়। স্থানীর কয়েক জন বিশিষ্ট 
ব্ক্তিও আলোচনায় যোগদান করেন। 

বলরামপুর (মেদিনীপুর ) শ্রীরামকৃষ্ণ সাধন মঠে 
১২ই পৌষ রবিবার দিন পূর্বাহ্ে গ্রামের বালক, 
বাণিকা ও মহিলাবৃন্দ শ্রী্রীমায়ের সুসজ্জিত 
প্রতিকৃতি লইয়া সমবেত কে মাতৃসংগীত সহ 
শোভাবাতায় সমগ্র গ্রাম প্রদক্ষিণ করেন । মধ্যাঞ্ে 
শ্শ্রীমায়ের বিশেষ পুজা ও হোম যথাবিধি 
সম্পন্ন হয় ও পরে প্রায় দুই হাজার নরনারী 
মায়ের প্রসাদ গ্রহণে ধন্ঠ হন। অপরাহ্রে একটি 
মহিলাসভা হয়। সন্ধ্ারতির পর ভজনগাঁন খুব 
উপভোগা হইয়াছিল। 


চৈত্র, ১৩৬০, 


দেবগ্রামে € নদীয়া ) গত ১২ই পৌষ 
শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্রের উদ্যাগে প্রত্যুষে মঙ্গলারতি ও 
নামকীর্তনান্তে “জয়ন্তীসঙ্গীত” সহ প্রভাতফেরী গ্রাম 
প্রদক্ষিণ করে। গ্রাম প্রদক্ষিণের পর শোভাধাত্রা 
৬সতীমায়ের ভিটায় আসিয়! শেষ হয় এবং সেখানে 
রীশ্রমায্নের পূজা ও হোমাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। 
এ্দিন পৃজাগৃহের ভিত্তি - স্থাপিত হয়। তৎপর 
প্রসাদ-বিতরণ ও নর-নারায়ণের সেবামহোৎসব 
অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় সহআাধিক ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ 
করেন। অপরাহ্ে ৬সতীমায়ের ভিটাঁতেই একটি 
জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। নবদ্বীপধামবাসী পরম 
ভাগবত শ্রীচারুন্দ্র পাকড়াণী, এম.এ মহোদুয় 
জনসভায় সভাপতিত্ব করেন। 

আরামকৃষ্খ আনন্দ আশ্রমের দমদম ( ২১ 
দমদম রোড ) এবং টালিগঞ্জ । ১১, অচনা এভিনিউ, 
নাকতলা ) এই উভয়কেন্দ্রে ১লা ফান্তন শনিবার 
হইতে ৭ই ফাল্তন শুক্রবার পযন্ত সপ্তাদবসব্যাপী 
ঝশ্রীমায়ের শতবর্ষজয়ন্তী-উৎসব মহাসমারোহে 
উদ্যাঁপিত হয়। 

১লা! ফাস্তন, শনিবার £ সমওদিনব্যাপী পুজা, 
হোম, চণ্ডীপাঠ, ভজন ও প্রসাদ বিতরণ । প্রায় 
সাত শত লোক প্রসাদ গ্রহণ করেন। ২রা ফাল্গুন, 
রবিবার :₹_দ্রমদ্ম আশ্রম হইতে সকাল ৮॥ টায় 
পঞ্চশতাধিক আশ্রমকন্া ও অন্তান্ত মহিলা ভক্ত 
পত্রপুষ্পে সুসজ্জিত একটি দোলায় শ্রাশ্রীমা ও 
ঠাকুরের প্রতিমুতি স্থাপন করিয়া এক বিরাট 
শোভাযাত্র/ সহকারে কীর্তন, জয়ধ্বনি ও 
শাস্ব আবৃত্তি করিতে করিতে বরাহনগর ও 
আলামবাজার হইয়৷ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরপ্রাঙ্গণে 
উপস্থিত হন। সেখানে পূজা সমাপ্ত করিয়া 
দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর পবিত্র স্থানসকল দর্শনান্তে 
শোভাযাত্রা পুনরায় দমদম আশ্রমে প্রত্যাবর্তন 
করে। এই শোভাযাত্রা পথিপার্থখে অপেক্ষমাণ 
জনগণের, বিশেষতঃ আশ্রম-কন্তাদের অন্তরে বিপুল 


বিবিধ সংবাদ 


১৭১ 


আশা, আনন্দ, উৎসাহ এবং উদ্দীপনার সধশর 
করিয়াছিল। ওরা ফাল্তনঃ সোমবার অপরাহ্ণ 
দমদম আশ্রমে বেসুড়মঠের স্বামী জপানন্দজীর নেতৃত্বে 
পরিচালিত একটি সভার শ্রীযুক্ত নিঝ'রিণী সরকার 
একটি সুলিখিত প্রবন্ধে ্রশ্রীমায়ের কথা আলোচন! 
করেন। তৎপরে স্বামী শ্রদ্ধানন্ন, স্বামী আগ্যানন্দ 
এবং সভাপতি মহারাজ অতি সুন্দরভাবে বিভিন্ন দিক 
হইতে শ্শ্রমায়ের জীবনী ও শিক্ষাসম্বন্ধে ভাষণ দেন। 

অনুরূপ ভাবে ৫ই ফাল্গুন বুধবার টালিগঞ্জ 
নাকতলা আশ্রমে সমস্তদিনব্যাপী পুজা, হোম, 
চণ্তীপাঠ, ভজন ও সহম্রাঁধক লোকের মধ্যে প্রসাদ- 
বিতরণ হয়। ৬ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার নাকতলা 


. আশ্রম হইতে পঞ্চশতাধিক আশ্রমকন্ঠা সুসজ্জিত 


দোলায় এম! ও গাকুরের প্রতিকৃতি বহন করিয়া 
শোভাবাত্রা সহকারে কুম্থুমকাননস্থিত পীঞগোরাঙ্গ 
গ্রত্ুর মন্দিরে গমন করেন। তথায় শামা ও ঠাকুর 
বিশেষ অভ্যর্থনা ও ভোগরাগের দ্বারা পুঙ্জিত 
হইলে শোভাথারা আশ্রমে প্রত্যাবতন করে। 
৭ই ফাল্গুন শক্রবর অপরাহ্রে স্বামী জপানন্দজীর 
পরিচালনায় এক সভার অনুষ্ঠান হয়। এই সভায় 
স্বামী আছ্চানন্দঃ স্বমমী জপানন্দ এবং আশ্রম- 
সম্পা্দিকা শ্রযুক্তা চ|রুণীল। দেবী উঞ্রীমারের কথা 
আলোচনা করেন । শ্রশ্রমায়ের জয়ন্তী-উৎসব 
উপলক্ষ্যে আনন 'আশ্রমের উভয়কেন্ত্রে প্রতিবেশী 
মায়েদের লইয়া নাতৃমঙগল সমিতির উদ্বোধন হয় । 

গত ২৬শে পো শশ্রমায়ের একনিষ্ঠ ভক্ত 
ধাপুরের স্বর্গত সুরেন্দ্রকান্ত সরকার মহোদয়ের 
বসত বাটিতে শ্রাশ্রমায়ের শতবাধিকী ভয়স্তী উপলক্ষ্যে 
বিক্রমপুর অঞ্চলের সর্বপ্রথম আরধারণ উত্সব 
সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হয়। এ্ররানকষ্খমঠের 
স্বামী সত্যকামানন্দ ও স্বামী নিংস্পৃহানন্দ এবং 
বিভিন্ন গ্রাম হইতে অল্পাধিক ছয় হাজার লোক 
উক্ত বাটিতে সমাগত হন। প্রত্ুষে সন্ন্াসিঘয়ের 
পরিচালনাধানে পুষ্পপত্রে সুসজ্জিত শ্রীশ্রঠাকুর ও 


১৭২ 


মায়ের প্রতিকৃতি পুরোভাগে লইয়া একটি বিরাট 
শোভাযাত্রা নগরকীতন করিতে করিতে রাউং 
ভোগ, ধীপুর ও পার্খবর্তা অন্কান্য গ্রাম প্রদক্ষিণ 
করে। তংপরে সুশোভিত মণ্ডপে স্থিত উক্ত 
পটের সন্পুথে কীর্তনীয়াদল মধুর কীতনগান 
গাহিয়া শোতবর্ণের মনোরঞ্জন করেন । দ্বিগ্রহরে 
স্থানীয় ব্রাহ্মণভিটা উচ্চ বিগ্ভালয় ভবনে স্বামী সত্য- 
কামানন্দ বক্তৃতা এবং স্বামী নিঃস্পৃহানন্দ ঠাকুর 
ও মায়ের পুজা সম্পন্ন করেন। ভক্তপ্রবর 
সরকার মহোদয় বে ঘরে থাকিতেন সেই কক্ষে 
বসিয়া প্রবীণ ভক্তেরা শ্রীশ্রমায়ের ও তাহার সহচরী 
শ্রাপ্রীবোগীন মার প্রসঙ্গ পাঠ করেন। অপরাহ্ে 
একটি জনসভায় স্বামী সত্যকামানন্দ পুনরায় 
শ্রশ্রমায়ের প্রসঙ্গ অবলম্বন করিয়া একটি ভাষণ 
দেন। দ্বিপ্রহর হইতে সন্ধা। পধন্ত প্রায় পাচ হাজার 
লোক বলিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। রাত্রিতে 
কুমিল্লা রামকৃষ্ণ আশ্রমের বালকবুন্দ ব্রতচারী নৃত্য 
প্রদর্শন করিলে পর রামায়ণগান হয়। রাউৎভোগ 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ- ৩য় সংখ্যা 


ধীপুর ইউনিয়নের অধিবাসিগণের সমবেত চেষ্টার 
ফলে এবং উক্ত অঞ্চলের নেতৃস্থানীয় ই্রসুনীল 
কুমার বন্ধু, শ্রারাধামাধব দাস, শ্ীঅনস্তকূমার ঘটক, 
শ্রীশৈলেন্ত্রকান্ত সরকার এবং শ্রীনরেশচন্দ্র দাস 
মহোদয়গণের সুষ্ঠু তত্বাবধানে উৎসবটি সর্বাজসুন্দর 
হইয়াছে । 

শ্রীশ্রমায়ের শতবর্ষ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে ১২ই পৌষ 
সুনামগঞ্জ (শ্রহট ) শুরামকষ্খ আশ্রমে পূর্বাহ্ণ 
শরীশ্রীমায়ের পুজার্চনাঃ বেদমন্ত্র ও দেবীমাহীত্য- 
পাঠ, ভজনসঙ্গীত ; অপরাহ্ণে সমবেত প্রার্থনা এবং 
সন্ধ্যায় ধর্মসম্মেলন হয়। আলোচ্য বিষয় ছিল-_ 
পৃথিবীর মহীয়সী মহিলাগণের জীবনী আলোচিনা 
ও তাহাদের আধ্যাত্মিক অবদান” । এই সভায় 
সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় জমিদার ও বিশিষ্ট উকিল 
শ্রীজিতেন্্রনাথ রায় এবং বন্ৃতা করেন মৌলবী 
আমির আলী জোয়ারদার মুন্সেকঃ মৌলবী 
সিরাজুদ্দিন আহাম্মদ মুদ্সেফ, রেভারেণড স্থরেশচন্ত্র 
দাস এবং অধ্যাপক শ্রাবিনয়কৃষ্ণ দে। 


জয়রামবাটীতে শরনরীমায়ের মুভিগ্রতিষ্ঠা ৫ শতবাধিক-ছযোতমব 


৮ই এপ্রিল ১৯৫৪, (বাং ৫ই চেত্র) ছক্রবার জয়রামবাটীতে লশ্রীায়ের শতবাধিক জন্মোৎসব ও 
মর্মর মুতি প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে এই পুণ্যস্থানে ৭ই হইতে ৯ই এপ্রিল (বাং ২৪শে হইতে ২৬শে চৈত্র) তীর্ঘ 
যাত্রীদের খুব ভিড় হইবে বপিয়! মনে হয়) কিন্তু ভয়রামব!টী একটি ছোট গ্রাম, সমাগত যারীদের স্ুখ- 
সুবিধা ও স্থানসংকুলান করার জন্য সাময়িক যাত্রিনিবাস নির্মাণ করা হইতেছে। 

এই সব কাধে সময় এবং অর্থ দুইই প্রয়োজন । অতএব যাত্রীদের প্রতি অনুরোধ, তীহারা যেন 
২০শে মারের মধ্যে নীচে লিখিত জ্ঞাতবা বিষয়গুলি সহ পর আমাদের নিকট লিখেন এবং আসিবার সময় 
বিছানা, মশারি ও ব্যক্তিগত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সঙ্গে আনেন। 


উৎসবের তিন দিনের প্রতিদিন প্রায় ৪০,০০০ ভক্ত বাত্রী প্রসাদ পাইবে। 


যে কোন দান সাদরে গৃহীত হইবে | 


এতছদেশ্যে প্রদত্ত 


জয়রামবাটা যাইবার সহজ পথ ঃ 
কলিকাতা! হইতে ট্রেনে বিষুপুর ও সেখান হইতে বসে জয়রামবাটী। 


ট্রেনের সময় 2 


যাইবার- ১। হাওড়া ছাড়ে সকাল টা বিষুপুর পৌছায় ২-১১ বিকাল 
২1) ১ » রাত্রি ৯-১০ ০. ২-২৯ রাত্রি 
ফিরিবার ১। বিষুপুর » শকাল ১১-৫৩ হাওড়া ৭টা সন্ধ্যা 
২। ্ » রাত্রি ১০-১৩ রর রি ৪-১০ ভোর 


বিষুপুর হইতে জয়রামবাঁটা ২৮ মাইল, বাঁস সব সময় পাওয়া যাইবে। 


ভ্তাতব্য বিবয় 2-- ১। 


নান ও ঠিকান। ১৪১৪৪০১৪ 


9৪৪৪৪৪৪০৪৪০ ৪৪০৪০৪৪৪৩৪৪ ৪ ৪৪৩৪৪৩৬৩৬৩৩ 


২) যাত্রিসংখ্য। ( শুধু বয়স্কেরা আসিবেন ) পুরুষ ******** মহিলা-*.*-**. 


৩। পৌছানর তারিথ'****.**১:০ ১2 


৪। অন্তান্ত কিছু জানাইবার থাকিলে '************** 


স্বামী মাধবানন্দ (সাধারণ সম্পাদক )-_-্ররামরুষজ মঠ, পোঃ বেলুড় মঠ, ৷ হাওড়! ) 


পর রা 89585 তব 5বাবেনার 


৯. চি 
টি 
928 ব-5% হি 


ত 
্ ৬ হে 





প্রিয় ও অপ্রিয় 


মা পিয়েহি সমাগঞ্ছি অগ্সিয়েহি কুদাচনং। 
পিয়ানং অদস্সনং দৃক্খং অগ্পিয়ানঞ্চ দস্সনং ॥ 
তন্মা পিয়ং ন কয়িরাথ পিয়াপায়ো হি পাপকো। 
গম্থা তেসং ন বিজ্জত্তি যেসং নথি পিয়াপ্লিয়ং ॥ 
পিয়তে। জায়তী সৌকে। পিয়তো জায়তী ভয়ং । 
পিয়তো বিঙ্লমুত্তস্স নখি সোকো কুতো। ভয়ং ॥ 
পেমতো৷ জায়তী সোকো৷ পেমতো জায়তী ভয়ং। 
পেমতো৷ বিপ্লমুত্তস্স নথি সোকো! কুতো। ভয়ং ॥ 


_ বুদ্ধবাণী ( ধন্মপদং, পিয়বগৃগো, ২-৫) 


[ পরমশ্রের়পথের যাতীকে প্রিয় এবং অপ্রিয় রূপ দ্বন্দকে অতিক্রম করিয়! যাইতে হুইবে। 
দুইটাই মনকে সংসারে টানিয়৷ রাখে, ছুইটাই বন্ধন। ছুইটির প্রতিই অভ্যাস করিতে হইবে বিবেক- 
প্রথর উদাসীনতা! | ] 

যাহ প্রিয় বলিয়া প্রতীয়মান হয় তাহার সহিত কখনও নিজেকে জড়াইয়। ফেলিও না, আর 
যাহ! অপ্রিয় তাহারও সংস্পর্শে গিয়। দ্রঃথ ডাকিয়া আনিও না। প্রিয়ের অদর্শনে দুঃখ, অপ্রিয়ের 
দর্শনে ুঃখ । (প্রিয় ও অপ্রিয় উভর হইতে চিত্তকে বিমুক্ত রাখিয়! ছুঃখ হইতে নিষ্কৃতি লাভ কর।) 

কোন কিছুকেই অতএব, প্রিয় বলিয়া গ্রহণ করিও না, কেনন! একদিন প্রিয়ের বিচ্ছেদ 
আসিয়া! নিদারুণ হুঃখভার মাথায় চাপাইয়া৷ দিবে। প্রিয়-অপ্রিয়কে ধীহারা অতিক্রম করিয়াছেন 
তাহাদের সংসারবন্ধন শিথিল হইয়াছে বুঝিতে হইবে । 

প্রিয-বুদ্ধি হইতেই আসে শোক, প্রিয়-চিন্ত। হইতেই তে| উদ্ধদ্ধ হয় শঙ্কা । প্রির-ভাবনা হইতে 
যিনি মুক্ত হইতে পারিয়াছেন তাহার কোন সন্তাপ নাই। তাহার ভয়ই বা কিসের? 
আসক্তি-মলিন ভালবাসার পরিণাম ক্লেশ, এরূপ ভালবাসা আবার, ভয়েরও জনক। 
অনিত্য বৈষয়িক গ্রীতি হইতে ধিনি বিমুক্ত তাহার কখনও চিত্ত-বিকলত। আসে না। ভয়ই বা তাহার 
কাছে আসিবে কেমন করিয়া! ? 


কথা প্রসঙ্গে 
টবশাচে 


নূতন বর্ষের প্রথম প্রভাতে দেশ-জাতি-ধর্ম- 
নিবিশেষে পৃথিবীর সকল মাচুষের প্রতি আমাদের 
শুভেচ্ছা ও মৈত্রী নিয়োজিত হউক। বাহিরের 
বিচিত্র পরিবেশ মানুষের অন্তরের মিলনকে যেন 
প্রতিহত করিতে ন| পারে। মানুষ যে জায়গায় 
এক, সেই জীয়গাটির দিকে সে চোখ বু'জিয়া 
থাকে বলিয়াই তো! তাহার এত ছন্ব, এত সংঘর্ষ। 
বৈশাখের প্রথর কিরণ আমার্দের নয়নের জড়তা 
দুর করুক, আমর1 চোখ খুলিয়। নিজের দিকে 
তাঁকাই, বিশ্বের দিকে তাকাই, নিজের মধ্যে 
বিশ্বকে, বিশ্বের মধ্যে নিজেকে আবির করি। 
সেই আবিষ্কার আমাদের আকাজ্ষাকে নিষ্কলুষ 
করুক, আচরণকে নিঃস্বার্থ করুক, হৃদয়াবেগকে 
উদার প্রেমে প্রতিষ্ঠিত করুক ! 


বৈশাখীপুর্ণিম। তিথি ত্বতই আমাদের স্মরণপথে 
আসিতেছে । মানবের পরম মিত্র ভগবান বুদ্ধদেব 
এই পুণ্যাতিথিতে জন্মগ্রহণ, তথা সম্বোধি- ও 
নির্বাণলাভ করিয়াছিলেন। আড়াই হাজার বৎসর 
ধরিয়। তাহার দেবচরিত্র এবং মুক্তি ও সেবার 
বাণী পৃথিবীর নানা দেশে লক্ষ লক্ষ নরনারীকে 
শাস্তি ও শক্তি দিয়া আসিতেছে । মানুষ যদি 
জিতেন্তরিয়। দ্বেষ-লৌভ-মোহ-বিমুক্ত, শীস্ত এবং 
নিঃস্বার্থ জীব-প্রেমিক হইতে পারে তাহা৷ হইলেই 
সে প্রকৃত ধামিক, তবেই সে প্ররুত মহান। 
গু'থিপত্রের বড়বড় তত্বকথা, লৌকাচার, দেশাচার, 
এবং অন্ধ গতান্গতিকতাঁর মধ্যে ধর্ম নাই, ধর্ম 
মানুষের আত্মিক উৎকর্ষে-গৌতম বুদ্ধ এই 
কথাটিই তাহার জীবন ও সরল উপদেশের মধ্য 


এ বা 
০ 


দিয়া শিখাইয়। গিয়াছেন। সত্য যে মতের 
অপেক্ষা বড়, বেদের এই সর্বোতম শিক্ষার রেট 
অনুদরণকারী হ্েঁয়ালীর মতে। শুনাইলেও বলিতে 
বাধ। নাই--ছিলেন বেদেরই নিন্দাকারী ভগবান 
শাক্যমুনি। নিন্দা তিনি করিয়াছিলেন বেদের 
অপব্যাথ্যা/ ও অপগ্রয়োগকে। বেদ-সতাকে নয়। 
বেদের প্রকৃত মর্ম তাহার জীবনে যেমন মু গ্রহণ 
করিয়াছিল এমন লক্ষ লক্ষ লোকের ভিতর এক- 
জনের মধ্যে কচিৎ দেখ! যাঁয়। ভগবান বুদ্ধ 
বেদ-সত্যেরই অভিব্যক্তি । সনাতন ভারতবর্ষ তাই 
তাহাকে অবতার বলিয়াই পুজ। করে। আমর! এই 
'খ্যায় তাহার স্থৃতিপূজ। হিসাবে কয়েকটি বিশেষ 
প্রবন্ধ ও কবিতা! সন্নিবদ্ধ করিলাম। 


সী চি রা 


ঠবশাখের শুরা পঞ্চমী তিথিতে ভগবান 
শঙ্ক€াচার্ধ আবিভূতি হইয়াছিপেন। ভারতবর্ষের 
ধর্ম ও সমাজে এই মহাঁমনীবীর বলিষ্ঠ চিন্তা ও 
ভাবধার। একদিন গ্রচুর শক্তিসঞ্চার করিয়াছিল। 
এখনও উহার ক্রির। চলিতেছে । “সর্বথবিদংবুদ্ষ' 
-_ ক্ষুদ্র বৃহৎ চেতন অচেতন যাহ! কিছু দেখিতেছ 
সকলই জ্ঞানম্বরূপ ব্রহ্গ, নেহ নানাস্তি কিঞ্চ”'-_ 
বহু-বৈচিত্র্যময় জগতে প্ররুতপক্ষে বিভেদ কিছু 
নাই, সব কিছুই চৈতন্তসত্ীয় বেদীপ্যমান_ 
উপনিষদের এই একত্বের বাণীই শঙ্করাচার্য গ্রচার 
করিয়াছিলেন। এই একত্বের শিক্ষা মানুষের 
হৃদর-মন হইতে সকল দূর্বলতা, সন্ীর্দত। দূর 
করিয়৷ দেয়, নিজের অব্জর অমর আত্মন্বরূপে আস্থা 
আনিয়া তাহাকে নির্ভীক, সবল ও-নিঃস্বার্থ করে। 
আচার্ধের অধবৈতবাদ পরাজয়ের, পলায়নের দর্শন 


বৈশাখ, ১৩৬১ ] 


নয়-বিশ্বপ্রক্কতির মর্মোপলন্ধির দর্শন- জগৎ ও 
জীবনকে বৃহত্তমরূপে গ্রহণের দর্শন । 
ধী কী ও 

বাঙপ্লায় এবং বাঙলার বাহিরে শিক্ষিত 
বাঙ্গালী ২৫শে বৈশাখ তারিখটিকে একটি জাতীয় 
উৎসব-দিন বলিয়। গ্রহণ করিয়াছে । কবিতায়, 
সঙ্গীতে, সাহিত্যে, শিল্পে তথ। স্বাদেশিকত। ও 
দেশসেবায় যিনি বাঙ্গালীর প্রাণে এক অভিনব 
উদ্দীপন! ও শক্তি জাগ্রত করিয়াছিলেন ২৫শে 
বৈশাখে সেই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকে খনিষ্ঠভাবে 
স্মরণ করিয়। বাঁঙগানী তাহার জাতীয় গৌরবেরই 
পুজা! করে। বাঙ্গালীর জাতীয় বৈশিষ্ট্য কোথায, 
শত দস্ব-সংঘাতের মধ্যেও তাহার জীবনের এঁক্য 
কোথায়, এই বোধটি রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালীকে দিয় 
গিয়াছেন অতি নিবিড়ভাবে । তিনি যে একজন 
সত্যকারের বিশ্বমানব ছিলেন, স্বদেশের সকল 
মানুষের হৃদয়মনের শ্রেষ্ঠ সম্পদকে আহরণ করিয়া 
আপনার করিয়।৷ লইতে পারিয়াছিলেন ইহাতে 
কোন সন্দেহ নাই; কিন্ত বাঙ্গালীর কাছে বোধ 
করি এই জিনিসের অপেক্ষাও অধিকতর মুলাৰান 
কবির বাঙ্গালীত্ব-চেতন। | রবীন্দ্রনাথের গান, 
কবিতা, প্রবন্ধ, গল্পের মধ্য দিয়! বাঙ্গালী বাঙপার 
মাটিকে ভালবাপিতে শিখিয়াছে, তাহার সামাজিক 
এঁতিস্বের উপর গভীর অনুরাগ উপলব্ধি করিতে 
পারিয়াছে, তাহার ভাষা! ও জীবনধারার প্রতি 
একটি নূতনতর শ্রদ্ধা ও গ্রীতি অনুতব করিয়া 
রোমাঞ্চিত হইয়াছে । তবুও কিন্তু কবির মধ্যে 
একটুও প্রাদেশিকত। ছিল না'। বাঙালীর যাহ! 
কিছু স্ন্দর তাহার সহিত ভারতের যাহ কিছু 
সুন্দরের একটুও বিরোধ নাই--এই সত্য কবির 
জীবনে ও রচনার কী ম্পষ্টভাবেই না৷ আমরা 
দেখিতে পাইয়াছি! তাহার জীবনের ও বাণীর 
এই দিগদর্শন আজ বাঙ্গালীকে সর্বক্ষণ মনে 
রাখিতে হইব। সমকালে তাহাকে হইতে হুইবে 


কথা প্রসঙ্গে 
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পূর্ণ বাজালী এবং পূর্ণ ভারতীয়। 
পুজা-আরতির জ্বপক্ষে 

"এই ধুগের ঠাকুরকে ও ভাহার মন্ত্দীক্ষিত শ্বামী বিবেক! 
নন্দের বামীকে তাহার অনুবতীরাই বুঝিল নাঁ। বুষিল না যে 
এ ঝুগপ্রবর্তক ঠাকুর পুজারতির ঠাকুর নয়, সঠ-মঙ্দিরের 
চারটি দেয়ালের ঠাকুর নয়, এ দরিদ্রনারায়ণের জাগরণকারী 
ঠাকুর কাঙ্গালী ভোজনের তুচ্ছ ঠাকুর নয়।* * * ঠাকুরের 
পাষাণ মুঠি ঘিরিয়। তে।মাদের শব্ধঘণ্ট। পুজারতিয় মন দীপ 
এমনই বার্থতায় ডুবির! যাইতেছে। প্রীরামকৃফ। ও প্রবিষেকা- 
নন্দের দেওয়া অজশ্র নাধনসম্পদ তোমরা পাইয়াও হিন্দুত্বের 
বাণী কতটুকু দিকে দিকে বহিয়্া লইলে | * * * তোমাদের 
ব্র্থতার মূলে আছে অন্ধপুজা আর ব্যর্ঘয ভোগলোলুপতা। 
ধুগের ঠাকুরকে, বিশ্বের ঠাকুরকে, নবধুগের ঠাকুরকে গৈরিক, 
দও, কমগুলুর মাঝে ঢাকিয়! রাখিতে গিয়া! তোমর!| বার্থ 
হইয়! রহিয়াছ।” 

উপরোক্ত উদ্ধ তিটি ২২শে ফান্তনের দৈনিক 
বস্থমতীর “যুগের ঠাকুর শ্রীরামকষণ-শীর্ষক সম্পাদকীয় 
প্রবন্ধ হইতে লওয়!। উদ্ধ(তির কঠিন কথাগুলির 
লক্ষ্য কাহারা--লেখায় তাহার স্পষ্ট উল্লেখ নাই, 
কিন্তু কথাগুলির দ্বার! শ্রারাম্কষ্ণের প্রতি এক 
ধরনের আচরণের অর্থাৎ পুজা-আরতি প্রভৃতি 
অনুষ্ঠানমূলক শ্দ্ধ। প্রকাশের প্রতি কটাক্ষ কর! 
হইয়াছে । লেখকের মতে এই সকল বাহিক অনুষ্ঠান 
দ্বার] ঠাকুরের যুগকার্ধকে ব্যাহত কর। হইতেছে। 

পৃজা-আরতির প্রতিবাদ--উহাদের যিনি 
প্রবর্তন করিযাছিলেন-__স্বামী বিবেকানন্দ-_তিনি 
বাচিয়া থাকিতেই শুনিয়! গিয়া ছিলেন, কিন্তু শুনিয়াও 
তাহার অন্থবর্তাদের পুজারতি বন্ধ করিতে বলেন 
নাই। ঠাকুর যে মন্দিরের ঠাকুর নন্, বিশ্বের 
ঠাকুর, ইহাও আবার, গাহারই সতর্কবাণী। কিন্ত 
এই সতকর্বাণীর অর্থ নিশ্চিতই ইছা! ছিল না যে, 
যাহার! শ্রীরামরু্ণকে ইঠ্টজ্ঞানে পুঁজ করিতে চায় 
তাহার। ভয়ানক অন্তায় করে। তাহা হইলে 
শ্রীরাম্ঞ্ই বা তাহার নিজের ফটোর দিকে 
অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়! “কালে ঘরে ঘরে এর 
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পুজ] হবে--ইহ1 বলিয়। বাইবেন কেন? স্বামী 
বিবেকানন্দ ব৷ তাহার প্রতিগ্ঠিত মঠে শ্রীরামরৃষণ 
দেবের পটের পুজার প্রবর্তন করিয়া যাইবেন 
কেন? তীহার দেহত্যাগের দিনও তিনি 
ঠাকুরঘরে গিয়৷ বেল! ৮ট1 হইতে প্রায় তিন ঘণ্টা 
সমস্ত জানাল। দরজ! বন্ধ করিয়! ধ্যান করিতে 
বসিয়াছিলেন। শ্রীরামকুষ্জদেবের অন্তান্ সাক্ষাৎ 
শিষ্ুগণও এই পুজ।-সেবার ব্যবস্থাকে সমর্থন ও 
পরিপোষণ করিয়। আসিয়াছেন। সত্য, ম্বামীজীর 
“ঠাকুরঘরে' “ভয়' ছিল; স্বামী ব্রহ্মানন্দকে ১৮৯৪ 
সালে আমেরিকা হইতে একটি পত্রে লিখিয়া- 
ছিলেন-_ 

"আমার মহাভয় ঠাকুরঘর। ঠাকুরঘর মন্দ নয়, তবে 
এটি ৪11 1081] (সর্বস্ব) করে সেই পুরোণ ফ্যাসনের 
71050897790 (বাজে ব্যাপার) করে ফেলবার একটা 
69009005 (ঝোঁক ) আছে, আমার তাই ভয়।» 

বলা বাহুল্য, এই “ভয়” শঙ্খঘণ্টা চামরের 
বাড়াবাড়িরই ভর, শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও শিক্ষার 
গভীরতর, ব্যাপকতর বাস্তব প্রয়োগকে উপেক্ষ। 
করিয়। তাহাকে লইয়৷ বাহক মাতামাতির ভঙ়্। 
স্বামীজীর উক্ত আঁশঙ্ক। যদি কোন ক্ষেত্রে সত্য 
হইয়! থাকে- শ্রারামকষ্*-বাণীর প্রধান অঙ্গ ত্যাগ, 
বৈরাগা, ইঈশ্বরপ্রেম, মাঁনবসেবার কথ। ভুলিয়া 
যদি কেহ শ্রীরামকু্চ-পটের সম্মুখে পৃজারতিকেই 
সার করিয়! থাকে তাহ। হইলে অবশ্তই উহা সমর্থন 
করা উচিত নয়, কিন্ত শ্রারামরুষ্ণ-বিবেকানন্দ- 
জীবনের সর্বাঙ্গীন আদ্শকে সর্বদা পুরোভাগে 
রাখিয়। ধার! ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক ভীবনের 
পরিপুঠটির জগ্ত মন্দিরে পুজা পাঠ আরতি 
হোমাদিতে করেকঘণ্ট। কাটাইয়া৷ বাকী সমর 
অতন্দ্রিত লোকহিতকর কর্মে আত্মনিয়োগ করেন 
তাহাদিগকে নিশ্চিতই কাঠগড়ায় দীড়াইতে বল৷ 
চলে না। আদ্শকে ভাবুকতা ভ্বার! দুর হইতে 
নিরীক্ষণ কর! এক কথা৷ আর উহ্থাকে শরীর মনের 


উদ্বোধন 


| ৫৬তম বর্ধ--৪র্থ সংখ্যা 


সহিত প্রত্যক্ষভাবে মিশাইয়া ফেল! ম্বতন্তর কথ।। 
শেষোক্ত ক্ষেত্রে বহু ত্যাগ ম্বীকার, বহু ধৈ্ধ- 
অধ্যবসার়-উদ্ভমের প্রয়োজন হয়, অনেক “থুন ওর 
পসীন? (রক্ত ও ঘাম) ফেলিতে হয়। শ্রীরাম- 
কৃষ্ণ-বিবেকানন্দের তিরোধানের পর তাহাদের 
“অন্ুবর্তীঃগণ বহুতর বাধাবিপত্তি ও প্রতিকূলতার 
মধ্যেও যে অবিচলিত বিশ্বাস, অকুষ্ঠিত আদর্শ নিষ্ঠা, 
সাহস ও চরিজআবল লইয়। দিগ-দিগন্তরে ধুগপুরুষ- 
ঘয়ের বাণীর প্রচার ও নানাভাবে বাস্তব রূপদান 
করিয়! আপিয়াছেন তাহ! দেশে ও বিদেশে চক্ষুম্মান 
ব্যক্তিগণ দেখিতে পাইয়া থাকেন। অনেকে 
অব দেখিতে পান না, কারণ তাহাদের দেখিবার 
ইচ্ছা নাই। 

চরিত্রের শক্তি, সেবার শক্তি আকাশ হইতে 
নামিয়। আসেনা_- আসে তাগত আত্মলংঘম, আত্ম- 
বিশ্লেষণ, আত্মত্যাগ, অন্তমু্থীনতা হইতে, গভীর 
ভগবধিশ্বাস এবং ভগবৎপ্রেম হইতে । এইগুলি 
অনুশীলন করিতে হয়, দিনের পর দ্রিন_-যেমন 
শ্রীরামকৃষ্ণের উপমান্ব “ত্রেকেটে তাক্‌* তবলায় 
তুলিতে গেলে দীর্ঘকাল হাত সাধিতে হয় সেইরূপ । 
এই অন্ুণীননের পথে মঠ-মন্দিরের চারটি দেওয়ালের 
মধ্যে পাঁষাঁণ-প্রতিম!, পুজারতির দীপ, শঙ্ঘ-ঘণ্টা, 
দণ্ড-কমণ্ডলু যদি আসিয়াই পড়ে, তাহা হইলে 
আৎকাইয়।৷ উঠিবার কিছুই নাই। এগুলি পথের 
প্রয়োজন, শতকর! ৯৫ জনের পক্ষে অপরিহার্য 
প্রয়োজন; কিন্ত ইহারা পথের চির-সাথী নয়, 
এগুলিকে ডিঙ্গাইয়৷ পথ ষে আরও বহু বহু দুর চলিয়! 
গিয়াছে__সে তথ্য সমালোচকগণের ভ্রকুটি-লক্ষিত 
'অন্থবতিগণে'র হয়তো ভাল করিয়াই জানা আছে। 

শ্রীরামকষ্চ-বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীর 
তাৎপর্য কে কতটা বুঝিয়াছে, বুঝিতে কে কোথায় 
কতট। ভূল করিয়াছে তাহার সম্বন্ধে রায় দেওর! 
সহজ নম়। এ কথ। নিশ্চিতই নিঃসন্দিঞ্ধ সত্য যে 
তাহারা শুধু ভারতের নন, সারা বিশ্বের ; শুধু 


বৈশাখ, ১৩৬১ ] 


মঠ মন্দিরের নন, মানুষের সকল কর্মক্ষেত্রের ? শুধু 
সন্গাসী ও ভক্তের নন, সমাজের ও দেশের 
সর্বস্তরীয় নরনারীর | তীহাদিগের বাণীর মধ্য 
ধিনি যেরূপ প্রেরণ! পাইবেন উহা! লইয়াই চলিতে 
তাহাদের পূর্ণ ম্বাধীনতা আছে। অন্ুবর্তী'র! যদি 
তাহাদের নিজেদের দিক দিয়! সেই বাণীর 
পরিপালনে কখনো! একটুখানি শঙ্ঘণ্ট। বাজাইয়াই 
থাকেন তাহাতে তাহাদের এতটুকুও লজ্জিত হইবার 
নাই, কারণ তাহার জানেন পৃজা-আরতি ছাড়াও 
তাহারা অনেক কিছু করিয়াছেন, করিতেছেন 
এবং করিতে চাহিতেছেন । সবটা মিলির! তাহার! 
নিজেদের জ্ঞানবুদ্ধিশক্তি-মনূসাতোে শরামকৃষ্ণ- 
বিবেকানন্দকে ষে ভাবে অনুসরণ করিবার প্রয়াস 
করিয়৷ থাকেন, তাহা তাহাদের পক্ষে নিন্দনীয় নয় । 

দেশে এবং বিদেশে যুগাবতারের প্রভাব ও কাজ 
সম্বন্ধে তাহাদের চিত্তে কোন ব্যর্থতার নৈরাশ্ত নাই। 
শ্রীরামকষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারা চোখের সম্মুখে 
এবং অন্তরালে অভাবনীয় ভাবে মানুষের মনে ও 
কর্ষে কিরূপ ক্রিয়া করিয়া যাইতেছে ইহ! নিত্য 
দেখিয়া ও শুনিয়! তাহার! সর্বদাই আশায় বুক বাধিয়) 
চলেন। তবে তাহারা কাহাকেও অনাবশ্তাক 
কট,ক্তি না করিয় ত্বামী বিবেকানন্দের ভাষায় 
বলেন,--যাহ! করিয়াছ বেশ করিয়াছ, আরও ভাল 
কর, যতদুর আসিয়াছ বেশ আসিয়াছ, আরও সম্মুখে 
আগাইয়। চলে! । 

তাহাদের মন্দিরকোণে পাষাণ-প্রতিমার সম্মৃথে 
দীপালোক এরূপই জলিয। চলিবে, পাধিৰ আলোর 
ম্লান রশ্মি ধরিয়। ভাম্বর চৈতন্চের জ্যোতিত্ান্‌ 
প্রভাকে আবিফার করিবার জন্কই--তাহাদের 
বাহপুজায় শব্ঘঘণ্টাও এররূপই বাঁজির। চলিবে, 
অন্তরলোকে সঞ্জাত মহাপ্রেমের উদাত্ত আহ্বান 
সারাবিশ্বে ধ্বনিয়৷ তুপিবার উদ্দোশ্তেই-_দণ্ড কমগুলু 
গৈরিক রুদ্রাক্ষও তাহাদের ভূষণ থাকিয়াই যাইবে, 
সকল বেশের সকল মানুষের সহিত তাদাত্ম্যবোধ 


' কথাপ্রমঙে 
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করিবার নিমিত্তই, অকিঞ্চন হইয়। শ্রেষ্টবিত্তের 
সন্ধান দ্বারা এখ্বর্ধ-গবিতগণের হৃদয়ের ঠৈ 
ঘুচাইবার জন্তই । 


শিক্ষাব্যবস্থায় সংস্কৃত ভাষ। 


কয়েকমাস পূর্বে নাগপুর বিশ্ববিস্তালয়ের যে 
সমাবর্ঠন-উৎসব হই] গেল তাহাতে চ্যান্সেলার 
মধ্যপ্রদেশের রাজ্যপাল তাহার ভাষণ লংস্কত 
ভাষায় দিয়াছেন। প্রধান অতিথি শ্রীমতী বিজয় 
লক্ষ্মী পণ্ডিতের এবং ভাইস্চ্যান্দোরের বক্তৃতা 
ব্যতীত অনুষ্ঠানের অস্থান্ঠ কার্ধস্চীও সংস্কৃতভাষাতেই 
নির্বাহ হইয়াছিল বলিয়! প্রকাশ। একথ| সত্য 
যে, দেশের শিক্ষিত সর্বসাধারণ বুঝিতে পারিবে 
সংস্কতের প্রচার সেই স্তরে পৌছিতে এখনও 
বনু বিলম্ব আছে এবং এই কারণেই উপরোক্ত 
সমাবর্তন উৎসবে সমবেত শ্রোতৃমগ্ডগীর মধ্যে 
কিছু বিরক্তি ও অসহিষ্ণুতা গ্রকাশ পাইয়ছিল-_ 
কিন্ত তৎসত্বেও একটি উচ্চ কল্যাণকর আদর্শকে 
বাস্তব রূপদানের যে নির্ভীক মনোভাব নাগপুর 
বিশ্ববিদ্তালয়ের কতৃপক্ষের উক্ত প্রচেষ্টায় কুটিয়া 
উঠিয়াছে তাহাকে আমর! অভিনন্দিত করি। 
অন্তর্জাতীয়তা, আধুনিকত1, বৈজ্ঞানিকতা। প্রভৃতি 
বড় বড় শব্ধ যিনি যতই বলুন ভারতীয় জাতির 
আত্মসন্বিৎ যথাযথভাবে ফিব্রিয়। পাইতে হইলে 
সংস্কৃত ভাষার ব্যাপক চা ও প্রচার দেশের 
শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে আনিতে হইবে ইহাতে কোন 
সন্দেহ নাই। জাতীয় সংস্কৃতির সংরক্ষণের ক্ষেত্রে 
হইলেও চলে, ন। হইলেও চলে এইরূপ মনোভাব 
প্রযোজ্য নছে। ইহ! কোন গোঠী-বিশেষের কাজ 
মনে করা ভুল, ইহ! জাতির প্রত্যেক ব্যক্তির 
কাজ। অতএব বাহার্দিগকে আমরা যথার্থ 
ভারতীয় বলিয়া দেখিতে চাই তাহার! যাহাতে 
তারত-এতিষ্ের সহিত সম্যক্‌ পরিচয় লাভ করিতে 
পারে সেই আয়োজন শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যেই থাক! 


১৭৮ 


গ্রশ্বোজন। সংস্কৃতভাষাকে দুরে রাখিয়া এ 
আয়োজন সফল হইতে পারে ন।। 

গ্বামী বিবেকানন্দ ধলিয়াছিলেন £__ 

“সংস্কৃত শিক্ষায়, সংস্কৃত শব্দগুলির উচ্চারণ মাত্রেই জাতির 
মধ্যে একট! গৌরব, একট! শক্তির ভাব জাগিবে। ভগবান 
রামানুজ। চৈতন্ক ও কবীর ভারতের নিম জাতিগণকে উন্নত 
করিবার চেষ্ট। করিয়াছিলেন, তাহাদের চেষ্টার ফলে সেই 
মহাপুরুষগণের জীবদ্দশায় অদ্ভুত কললাভ হইরছিল। কিন্ত 
এই মহান্‌ আচার্ধগণের তিরোভাবের পর এক শতাবী যাইতে 
ন| ধাইতে কেন সেই উন্নতির প্রতিরোধ হুইল? ইহার উত্তর 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ--৪র্থ সংখ্যা 


এই--ডাছার! নিশনজাতিসধুহকে উন্নত করিয়াছিলেন বটে, 
তাহারা উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে আরড় হউক ইহা! তাহাদের 
আন্তরিক ইচ্ছ। ছিল বটে, কিন্তু ঙাহার। সর্বসাধারণের মধ্য 
সংস্কৃত শিক্ষা বিস্তারের জঙ্ট শক্তি প্রয়োগ করেন নাই । এমন 
কি, এত বড় ধে বুদ্ধ (তনিও সবসাধারণের মধ্যে সংস্কৃত শিক্ষার 
বিশ্ত/র বন্ধ করিয়! দিয়! এক বিষম ভূল করিয়াছিলেন । *% * * 
জানের বিস্তার হইল বটে, কিন্তু তাহার দলে সঙ্গে 'গৌরববৃদ্ধি 
ও “সংস্থার জন্সিল না। শিক্ষা মজ্জাগত হইয়! সংস্কারে 
পরিণত ন! হইলে গুধু কতকগুল| জ্ঞানসমষ্টি কখনও নানা 
ভাববিদীবের মধ্যে তিষিতে পারে না ।” 


যোগনিদ্ধা ভারতীয় নারী 


অধ্যক্ষ শ্রীঅক্ষয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এমএ 


ভগবান্‌ শ্রীরুষ্ গাতায় বলিয়াছেন যে, সহন্র 
সহন্র মনয্যের মধ্যে দুই একজন মাত্র জীবনের সম্যক্‌ 
কুতার্থতাঁলাভের নিমিত্ত প্রযত্বণীল হয়, এবং যাহারা 
প্রযতুণীল হয়, তাহাদের মধ্যেও অতি অল্পসংখ্যকই 
সিদ্ধিলাভ করে; যাহারা বিশেষ বিশেষ সাধনায় 
সিদ্ধিলাভ করে, তাহাদের মধ্যেও ক্ষচিৎ কেহ 
ভগবানকে তত্বতঃ জানিতে সমর্থ হইয়৷ থাকে। 
সুতরাং সম্যকৃসিষ ভগবৎ-তত্রজ্ঞ মনুষ্যের সংখ্যা 
মানবসমাজে চিরকালই খুব কম। তাহারা অসা- 
ধারণ। আবার, এই অসাধারণ মনুয্যদের মধ্যেও 
অনেকেরই নাম ও চরিত শাস্ত্রে, ইতিহাসে, সাহিত্যে 
জনশ্রতিতে স্থান পায় না। ভগবদ্বিধানে সমাজের 
ধাঁহাঁরা সম্পূর্ণ নিরভিমান অনাঁসক্ত সর্ববন্ধন- 
বিনিমুক্তি 'উদদাসীনবদাসীন” হইয়াও ভাগবতী বিষ্তা- 
শক্তির প্রেরণায় লোককল্যাণার্ধে উপদেশপ্রদান 
সম্প্রদায়-সংগঠন প্রভৃতি কর্ম করিয়া থাকেন, 
তাহাদেরই স্বতি মানবসমাজ বহন করিয়া থাকে, 
তাহাদেরই চরিতকথা ও অনুভূতির বর্ণনা বিভিন্ন 


প্রকার গ্রন্থে দৃষ্টিগোচর হয়। সুতরাং তাহারা 
বিশেষভাবে অসাধারণ । 

ভারতীয় শাস্ সাহিত্য ইতিহাস পুর/ণাদি গ্রে 
এইরূপ যেসব অতি-অসাধারণ সিদ্ধ ব্রন্মজ্ঞ তত্ো- 
পদেষ্টার বিষয় বণিত আছে, তাহাদের মধ্যে 
মহাপুরুষ যেমন আছেন, মহানারীও তেমনি 
আছেন, ব্রাঞ্গণার্দি উচ্চকুলের নরনারীও যেমন 
আছেন, সমাজের নিয়স্তরে সঞ্জাত নরনারীও তেমনি 
আছেন, গৃহত্যাগী সন্যাসী-সন্যাসিনীও যেমন 
আছেন, গাহস্থ্যনিষ্ঠ পুরুষ ও নারীও তেমনি 
আছেন। এই সব গ্রন্থের প্রামাণ্যে ইহা নিঃসংশয়ে 
প্রতিপন্ন হয় হে, মানবজীবনের সম্যক কৃতার্ঘতা- 
লাভ, _ সম্যক্জ্ঞান, সম্যক্‌ ভক্তি, সম্যক্‌ যোগসিদ্ধি 
-_ কোন বর্ণ বা আশ্রমের মধ্যে নিবদ্ধ নয়ঃ পুরুষ- 
জাতির মধ্যেও আবদ্ধ নয়। মনুষ্যমাত্রই জীবনের 
ূর্ণত্বলাভে অধিকারী) অথচ এরূপ পূর্ণজীবন 
সকল যুগে, সকল দেশে, সকল শ্রেণীর মধ্যেই অতি 
বিরল। সর্বত্রই তাহারা অসাধারণ, বৈদিক 
যুগেও যেমন, বর্তমান যুগেও তেমনি। আবার, 
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কোন যুগেই, _ বিশেষতঃ ভারতবর্ষে এরূপ অসাধারণ 
নর ও নারীর অভাব হয়না । ধর্মশান্ত্রে১ সমাজ- 
বিধানে, সাম্প্রদায়িক উপদেশে, যে সব অধিকারতেদ 
নিরূপিত হইয়াছে, তাহা সাধারণ নরনারীর জীবন 
গঠনের জন্যই বিহিত এব: সমাজসংরক্ষণের জন্য 
'মাবশ্তক ৷ অসাধারণ মহাপুরুষ ও মহানারীর অসা- 
ধারণ অধিকার তন্থার ক্ষু্ হয় না। ততীহার৷ 
মনুষ্যত্বের পূর্ণ অধিকারে আপনাদের জীবনকে 
বিকমিত করেন। 

এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে তিনটি যুগের তিনজন 
মাসি ভারতীয় মহানারীর পবিত্র মুতি ধ্যানপথে 
উপস্থাপিত করিতে ইচ্ছা করি। 

সর্বপ্রথম ম্মরণ করি অতি প্রাচীন যুগের অস্ত 
খবির কন্ঠা বাঁক্‌ দেবীকে । তাহার জীবনকথা কিছুই 
জানি না। কিন্তু তাহার অনুভূতির পরিচয় পাই 
ঝগবেদের অহংস্ক্তে বা দেবী-সথক্তে, তাহার পর 
আর অন্য কোন পরিচয় আবশ্তক হয় না। সারা 
খগ বেদেও এরূপ অন্ত একটি সুক্ত ছুর্লভ। বাক্দেবী 
এই স্থক্তের খধিপ্রষ্ী। যোগের চরম ভূমিতে 
প্রতিালাভ না হইলে, এই প্রকার সর্বাত্স-ভাব 
অন্নভূত হয় না। সচ্চিদানন্বন্বরূপ সর্বান্তর্ধামী 
বিচিত্র ভাববিলাসী এক অদ্বিতীয় পরমাত্মা 
বাগদেবীর অনুভূতিতে কেবল “তং-শব্ববাচ্য নহে, 
“অহং-শব্দ বাচ্য৮” _অহং-ভাবে অনুভূত । তাহার 
আমি, সর্ববিলক্ষণ সর্বাতীত সর্বোপাধিবঞ্জিত 
সর্বভে্নবিরহিত আত্ম! মাত্রই নয়) তীহার “আমি' 
সর্ববিলক্ষণ হইয়াও সর্বভাববিলাসী, সর্বাতীত হইয়াও 
সর্বময়, সর্বভেদবিরহিত হইয়াও বিচিত্র ভেদের 
মধ্যে লীলায়মান। তিনি দেখিতেছেন জগতে 
বিচিত্র শক্তির খেলা» বিচিত্র ভাবের তরঙ্গ, বিচিত্র 
জড়-চেতনের, স্থাবর-জঙ্গমের, ক্ষুত্র-বৃহতের, ভোগ্য- 
ভোক্তার সমাবেশ, বিচিত্র শব-্পর্শূপ-রস-গন্ধের 
প্রবাহ; আর সকলেরই মধ্যে আস্বাদন করিতেছেন 
নিজেকে। সবই তাঁর আপনার আনন্দময় গ্রকাশ। 
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রুদ্রগণ, বস্থুগণত আরিত্যগণঃ বিশ্বদেবগণ,- মিত্র, 
বরুণ, ইন্ অগ্নি অশ্বিনীকুমারছ্বয়, সোম, টা, 
পৃষণ, ভগ,_সবরূপে সবভাবে তার “আমি'ই বিচিত্র 
খেলা খেলিতেছে। রা, সমাজ, ব্যক্তি, কর্ম, 
কর্মফলভোগ, কর্মফলপ্রদান,__সবই তার “আমি'র 
বিলাস। তার 'আমি'ই সর্ববূপ, সর্বনিয়ন্তা, সর্ব- 
ভোক্তা । মানুষের আমিত্বানুভূতির পূর্ণতম উৎ- 
কর্ষেরপরিচয় বাক্‌-দেবীর এই আটটি মাত্র মন্ত্রে । 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় যে ভাগবত-আমিত্বের 
বিশদ কবিত্বপূর্ণ পরিচয় দিয়াছেন, তাহার মূল 
বেদোক্ত এই মহামানবীর মহাযোগান্থৃতিতে। 
মানুষ আপনাকে বিশ্বরূপে, বিশ্বাতীতরূপে, বিশ্ব- 
নিয়ন্তারপে, পূর্ণনিষ্রিয়দপে ও পুণ্সিক্রিয়রূপে, 
কেমন ভাবে আস্ব।দন করিতে পারে, তাহার প্রথম 
সুস্পষ্ট নিদর্শন বাকৃদৌর বৈদিক মন্ত্রে! 

বৃহ্দারপ্যক উপনিষদে বচর,র কন্ঠা ্রহ্মবাদিনী 
্র্ষচারিণী গার্গা জ্ঞানযোগের মহিমা'র একটি সমুজ্জল 
মুতি। বিদেহরাজ জনকের সভায় ব্রহ্মবিদ্ভার 
বিচারসময়ে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মষিগণের সহিত সমান আসনে 
সমাসীনা । তৎকালে ব্রহ্মবিদ্গণেরমধ্যে শ্রেষ্ঠতম 
আসনের অধিকারী কে, এক সভায় তাহার বিচার 
হইল। মহষি যাজ্ঞবন্ধ্য মুখে আপনাকে ব্রদ্মবিদ্গণের 
দাস বলিয়া বিনয় প্রকাশ করিয়াও প্রকারান্তরে এই 
শ্রেষ্ঠত্বের দাবী উপস্থিত করিলেন। সভায় তাহার 
পরীক্ষা হইল। ব্রহ্মধিগণ একে একে তাঁহাকে 
প্রশ্নের পর প্রশ্ন জিজ্ঞানা করিতে লাগিলেন। 
সকলেই নিজ নিজ প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর পাইয়া 
নিরন্ত হইলেন। অবশেষে বাচরুবী গার্গী দাড়াইয়া 
ঘোষণ! করিলেন”__ আমি মহাত্মা যাজ্ঞবস্ক্যকে ছুটিই 
মাত্র প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব; তিনি যদি এই দুইটি 
প্রশ্নের সম্যক মীমাংসা করিতে পারেন, তবে তিনি 
যে ব্রহ্মবিদ্বরিষ্, ইহা নিঃসংশয়ে সকলেই স্বীকার 
করিয়! লইতে বাধ্য হইবেন। গার্গীর প্রশ্নের উত্তরে 
যাব বহ্মতত্ব, জীবতত্ব ও জগত সন্বন্ধে তীবার 
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চরম অনুভূতি পরিব্যস্ত করিলেন। গার্গী সন্ত 
হইয়া যখন যাক্তবক্যের নিকট মস্তক অবনত 
করিলেন, তথন তাহার পৃ্ণভ্ঞান সম্বন্ধে কাধতঃ 
সকলেই নিঃসংশয় হইলেন। তাৎকালীন ব্রহ্মজ্গণের 
মধ্যে যাজ্ঞবন্ষের পরেই যে গার্গীর স্থান, তিনিও 
অক্ষয়ব্রন্ান্্ভূতিতে দেদীপ্যমানা, ইহাও প্রতিপন্ন 
হইল। তাহার তত্বজ্ঞানসম্বন্ধে বর্ণনা আরে! অনেক 
স্থানে দুষ্ট হয়। ব্রহ্গবি্তাপারদ্রিনীরপে এই 
মহীয়সী নারীর পবিত্র স্বৃতি ভারতীয় অধ্যাত্মজ্ঞান- 
পিপাস্থ সমাজ চিরকাল শ্রদ্ধাভক্তির সহিত অন্তরে 
পোষণ করিতেছে । 

অতঃপর মহাভারতে বর্ণিত এক যোগসিদ্ধা 
মহানারীকে ম্মরণ করিব। তিনি মহাঁযোগিনী 
স্থলভা। এই অনিকেতা স্থিতি তত্ত্দ্িনী 
যোগৈশ্ব্বিভূষিতা মহানারী লোকক্যাণকল্লে বিভিন্ন 
দেশে পরিভ্রমণ করিতেন। একদিন তিনি রাঁজধি 
জনকের সভায় অকম্মাৎ উপস্থিত হইলেন। 
সকলেরই সশরদ্ধ দৃষ্টি তাহার দিকে আকৃষ্ট হইল। 
লজ্জা ঘ্বণা ভয় সঙ্কোচ তাহার কিছুমাত্র ছিল না; 
নারী ও পুরুষের ভেদবুদ্ধি তাঁহার অন্তর হইতে 
তিরোহিত; সর্বজীবে এক অদ্ব় পরমাত্মারই বিচিত্র 
প্রকাশ তিনি দর্শন ও আস্বাদন করিতেন । রাঁজধি 
জনকের গ্রতি স্থিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া যোগবলে 
তিনি তাহার দেহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। 
সুক্ষান্মভূতিসম্পন্ন রাজ! তীহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
__ নারী হইয়া আপনি এই পুরুষের দেহে প্রবেশ 
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করিলেন কেন? মহাযোগিনী যে জবাব দিলেন, 
তাহার মর্সার্থ এই :-- আমি র্দেহে ও পরদেহের 
কোন ভেদ মানি নাঃ নারীদেহ ও পুরুষদেহেরও 
কোন ভেদ জানি না। আমার নিজন্ব কোন দেহ 
নাই; যখন যে দেহে খুশী, একটু আরাম করি। 
সব দেহই ত এক পরমাত্বারই দেহ, এক পর- 
মাত্বারই বিলাসক্ষেত্র। সব দেহেই জীবাত্ম-ভাবে 
পরমাত্মার বিলাঁস। বিদেহরাজের দেহটি সুন্দর 
পবিত্র একটি বিলাসক্ষেত্র দেখিয়া, আমিও তাহার 
মধ্যে একটু বিশ্রাম ও আরাম অনুভব করিবার 
জন্য প্রবিষ্ট হইলাম। তাহাতে তোমার আপত্তির 
কারণ ত দেখি না। সকলেই বলে,_ জনক পূর্ণ- 
জ্ঞানী, তিনি বিদেহ, তাহার কোন দেহাত্মবোধ 
নাই। তাহাও একটু পরীক্ষা করিতে কৌতুহল 
হইল। এই স্ত্রী-পুরুষ-ভেদ, ত্বদেহ-পরদেহ-ভেদ, 
__ ইহা কি দেহাত্মবোধের নিদর্শন নয়? অজ্ঞানের 
লক্ষণ নয়? এতহুপলক্ষে রাজধি জনক ও মহা- 
যোগিনী স্ুলভার যে সব প্রশ্নোত্তর হইল; স্ুুলভা 
দেবী পরম তত্ব ও সাধ্যসাধন সম্বন্ধে জনককে যে 
সব উপদেশ প্রদান করিলেন, মহাভারতের মধ্যে 
তাহা একটি মনোহর পঠনীয় ও বিচারণীয় অংশ। 
এই মহাযোগিনী প্রকারান্তরে রাজধষি জনকের গুরু- 
পর্দে অধিষ্ঠিতা হইলেন ) _ অন্তরে বিদেহ হইয়া, 
দেহাভিমান হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইয়া» কিভাবে 
দেহে অবস্থান ও কর্তব্যসম্পাদন চলে, তাহার আদর্শ 
দেখাইলেন। 


ক্ষতিপূরণ 

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায় 
ইন্দুর শোকে কাদিতেছি যবে, আধারে লুণ্ড সবি, কৈশোর-সথা সব দূরে গেল, বক্ষে বাজিল ব্যথা, 
পূর্বগগনে সহসা চাহিয়া দেখি উদ্দিতেছে রবি। একটি বন্ধ প্রিয়ারূপে আসি তুলাল তাদের কথা। 
গেল ফুলে ভর! বসন্ত বলি' করিন্গ অশ্রপাত, চারিদিকে এবে সকলি নীরস বিশ্বাদ বিষময়, 
নিদাঘ অমনি বাড়াইয়। দিল ফলেভরা ছুটি হাত। জীবনে আমার আসিবে না নামি এসময় রসময় ? 
অশোকের দিন ফুয়াল বলিয়া ধখনই করি শোক, নকল ক্ষতির পূরণ হয়েছে নিরাশ হইনি কু, 


হাজার হাজার চম্পক ফুটি জুড়াইয়া দিল চোখ । 


তুমি ছাড়া আর শেষ ক্ষতিটার পূরণ কে করে প্রত? 


জীবন-মৃত্যুর রহস্য * 
স্বামী যতীশ্বরানন্দ 


যুগে যুগে, দেশে দেশে মানুষের চিন্তাজগৎকে 
যা সর্বাধিক আলোড়িত করেছে তা হচ্ছে মানুষ 
শিজেই। ইতিহাসের আদিম প্রত্যুষ থেকে কত 
রহপ্তের উদঘাটনে মানুষ নিজেকে নিয়োজিত 
রেখেছে, কিন্তু তার নিঞ্জের প্রকৃতির রহস্ত থেন 
মাঞ্জও নিতান্ত হুর্বোধাই রয়ে গেছে-এ সমন্ত। 
যেন সকল সমস্তাকে ছাপিয়ে তার মনকে ঘিরে 
রয়েছে। তাই ম্বামীজী তার পুনর্জন্ম” 
( [২6170900002 ১-নাঁমীয় বক্তৃতায় বলেছেন, 
মাগষের জ্ঞান, অনুভূতি আর কর্মের উৎস এবং 
আধার যে মানব-গ্রকৃতি, ত থেকে মাথা 
ঘামানোর বিরাম কোন দিনই মানুষ 
পাবে না। 

ংশানুক্রমে এই রহস্ত একের পর অগ্ঠের 
চিন্তায় আশ্রয় নিচ্ছে--জীবন-মৃত্যুর রহস্ত ছুক্ে় 
থেকে যাচ্ছে । সৌভাগ্যক্রমে কদাচিৎ কখনও 
কখনও ক্ষণঙ্জন্ন' আত্মান্নুন্ধানী মানবও এ লোকে 
আবিভূতি হন,- আত্মোপলব্ির দ্বারা এই রহস্ত- 
ভেদের প্রয়াল পান। এদের পদাঙ্ক বিশ্বস্তভাবে 
অনুসরণ করলে, এদের সাধনপদ্ধতিকে ঠিক ঠিক 
মম্ুধাবন করলে হয়ত বা এই ছুরূহ সমস্তার দ্বার 
আমাদের সামনেও খুলে যেতে পারে। পৃথিবীতে 
কোটি কোটি মানুষ, _কিস্ত সত্য সত্যই আমাদের 
ক'জন এই তত্বটি নিয়ে চিন্তা করেন? তবু 
স্বক্পসংখ্যক লোকের চিন্তাধারায় এই হস্ত 
আলোড়ন জাগিয়ে আসছে,--তাদের মনে জাগছে 
এই প্রশ্নঃ কোথা থেকে আমাদের স্থটি? 
চারিদিকে আর যে শত সহস্র রকমের জিনিস, 
আমাদের স্থ্টিও কি তাদেরই মত? এই জগতে 


জন্মগ্রহণের আগেও কি আমাদের কোন অস্তিত্থ 
ছিল,_মৃতার পরেও তা থাকবে কি? ধুগ 
হ'তে ধুগান্তরে এই প্রশ্নই বারংবার এসব অন্থ্‌- 
সন্ধিৎস্থ মনকে তোলপাড় করে এসেছে । 

ভুইট্‌ম্যানও তাই এক জারগাঁয় বলেছেন, যে 
ছুটি অতি পুরাতন সাধারণ সমস্তা নিতান্ত দুরূহ, 
দুর্ভেচ্ অথচ নির্মম সতোর রূপে পুরুষানুক্রমে 
আমরা পেয়ে আসছি এবং দিয়ে যাচ্ছি উত্তর- 
পুরুষদের, এ-ছুটিই হচ্ছে সেই সমস্ত | 

জীববিদ্ভা-বিশারদগণ জীবদেহের বিকাঁশ ও 
বিবৃদ্ধির পাচটি স্তর নির্ণয় করে থাকেন, যাঁর 
শেষ স্তর হচ্ছে মৃত্যু। অধিকাংশ জীববিদের মতে 
জীবদেহের যে যন্ত্রকৌশল আর তার রকমারি 
বিশিষ্টত1, বংশানুক্রমিক তার ধারা। এদের 
মতে ব্যক্তির বা ব্যক্তিবিশেষের 'অমরত্বের কোন 
স্থান নেই ঃ অমরত্ব যা কিছু, সে শুধু বংশ- 
পরম্পরায়, পুরুষাচক্রমিক বৈশিষ্ট্যে। যে জীব- 
জগৎ এই (বশিষ্ট্য বংশামুক্রমিক ধারাযে অন্থদরণ 
করে না, তা ক্রমে লুপ্ত হয়ে যার়। সুপ্রাচীন কাল 
থেকে হিন্দু অধ্যাত্মবিদ্গণ কিন্তু একেবারে পৃথক 
একটি তন্বে বিশ্বান করে এসেছেন। তারা 
বলেন, প্রত্যেক জীবের জেবিক অস্তিত্বে ছয়টি 
স্তর-পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় £ যথ], (১) জন্ম 
(২) কিছুকাল এই অস্তিত্বের স্থিতি (৩) বহুবিধ 
পরিবন (৪) বারধক্য (৫) জরা এবং (৬) মৃত্যু। 
“মৃত্যু অর্থে, জীবের জৈবিক অস্তিত্বই শুধু লোপ 
পায়, অস্তিত্ব লোপ পায় না, এক অবৃশ্তলোকে 
জীবনের গতি চলমান থাকে,--সে লোক স্যঙিমূলের 
অতি নিকটে । 
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ব্যক্তিগত ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বলে বেদাস্ত- 
বিদ্গণ আমাদের বলেন, আত্মা ব। আধ্যাত্মিক 
যে সত্তা, নিজে তা পাশ্বত,__শুধু বারবার জৈবিক 
জীবনের প্রবাহকে পে ম্বীকার করে নেয়। 
জন্মের আগেও এ বিদ্যমান ছিল, পরেও অনন্ত: 
কাল ধরে থাকবে- হয়ত ব|! জন্ম ও মৃত্যুর চক্র- 
পথে বারবার তার গমনাগমন চলবে । উপনিষদের 
ঝষি বলছেন, দৃশ্তঃ দেহের সঙ্গে অভিন্ন বোধ 
হলেও আত্ম! স্ত্রীলিদগ ও নয়, পুংলিঙ্গ ও নয়, ক্লীবলিঙ্গ ও 
নয়। পরমসত্তর উপলব্ধি ন| হওয়া পর্যন্ত তার 
এই জাগতিক রূপ বর্তণান থাকে মাত্র। 

্বামী বিবেকানন্দের মতে, মানুষের যত 
রকমের তত্ঙ্ছান রয়েছে, ভতন্মধোে আত্মার 
অবিনাণী পৃথক সত্ত।র ধারণাই সর্বাধিক প্রচলিত এবং 
ধাদের এই বিশ্বাস রয়েছে, তাদের মধ্যে চিন্তা গাল 
অধিকতর সংখাক বাক্তি আত্মার পূ মস্তিত্েও 
বিশ্বাসব।ন। দার্শনিক প্লেটো বলেছেন, এই 
দেহের বন্দিশালায় আপবার আগে আজমীর পৃথক 
সত্ত/। ছিল,_কেনন। আত্ম শাশ্বত। একমাত্র 
আত্মজ্ঞানের ফলেই জীবাত্মা দেহের এই বন্ধন 
থেকে মুক্কিলাভ করে। এই জ্ঞানও নূতন কিছু 
নয়, পুরাতন; বিশ্বৃত সত্যেরই পুনঃম্মরণমাত্র | 
শুধু প্লেটোই নয়, প্রাচীনকাঁলের বহু চিন্তানায়কই 
আত্মার পূর্ব-অস্তিত্ব ও নিত্যতা-সম্ঘপ্ধে বিশ্বাসী 
ছিলেন। যেমন প্লটিনাম বলতেন, মানবাত্মা 
বৃহত্তর জগদাত্মারই অংশ। বস্তর দিকে ঝুঁকে 
পড়াতেই আত্মিক অবস্থ। হতে তাঁর পতন হয়। 
বস্তজগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হবার জন্ত তাকে 
সংগ্রাম করতেই হবে; এই সংগ্রামে যখন সে 
ব্যর্থ হয়, তখন মৃত্যুর পরে দেহাস্তরে সে গ্রবেশ 
করে। এমনিভাবে বারবার জীবন ও মৃত্যুর 
মধা দিয়ে চলে তার সংগ্রাম, যতদিন ন! বস্ত- 
জগতের অশুদ্ধ পরিবেশ থেকে তার মুক্তিলাভ 
ঘটে। বারংবার শোধন ও পরিশোধন-প্রক্তিয়ায় 


উদ্বোধন 


[ ৫৭তম বর্ষ-_ ৪র্থ সংখ্যা 


জীবাত্বার বখন পূর্ণ শুদ্ধত। লাভ হয়, তখন 
জগদাত্মার সঙ্গে এবং অবশেষে পরমাত্সার সঙ্গে 
একীভূত হয়ে পড়ে। ডারুইনের অনুগামী টমাস্‌ 
হাক্সলী বলছেন, প্রত্যেক প্রাণী-যে যেমন কর্ম 
করেছে, এ জন্মে ভেমনি ফল পাচ্ছে, কিংবা এ জন্মে 
ন। হলেও পূর্বের কোন না কোন গগন্মে পেয়েছে। 
বিজ্ঞানী রূপে তিনি বলছেন, কারণ ছাড়া কোন 
কাধ হতে পারে না। এমাধন ও নব্যশ্ইংলগে 
তার সমসাময়িক বু মনীধীও অন্রূপ মতবাদ 
পোষণ করতেন। এমাপন নিজে শুমন্তগবদ 
গীতার দ্বার! বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং 
বিন। দ্বিধায় বলেছিলেন, যেখানে আমরা আরোহণ 
করেছি তার নীচে যেমন দিড়ির ধাপ আছে, তেখনি 
'আঁছে উপরেও-_ ক্রমে তা উধ্বণিকে উঠে গেছে 
দৃষ্টির ন্তরালে। 

কির জীবনে শাত্মার অনুভূতি অত্যন্ত নিবিড় 
তাই কবির দৃষ্টিতে য| সত্য, তাই তার 
অননুকরণীয় ভঙ্গীতে প্রকাশপাঁত করে । ওয়ার্ডদ্‌- 
ওয়ার্থ তাই বললেন, “মামার জন্ম- এ 
এক অচেতন, বিশ্বৃতির অবস্থামাত্র । আমাদের 
জীবনের গ্রবতার1, অন্তলে ণকের যে আত্মায় রয়েছে 
আমাদের স্থিতি, তার নিজের স্থিতি ররেছে অন্থ 
কোথাও, অন্ত কোন খানে +* বছ দূর থেকে মাগত 
পে। টেনিসনের মতে নিম্নতর বনু পর্যায় আস্ম। 
অতিক্রম করে এসেছে-য! তার স্মরণ নেই। 
যোগগুরু পঙঞ্জলি বলেন, মান্য যখন লোভ" 
বিনিমুক্তি হয় অর্থাৎ মন শুদ্ধ হয়, পূর্ব জীবনের 
সকল তত্ব তখন যোগীর জ্ঞানগোচর হয়ে থাকে। 
নিজের মনের শিল!লিপিতে বিশ্বৃত দিনের ইতিহাসের 
অক্ষরগুলি তার নিকট স্পষ্ট হয়ে ওঠে।” 

অনন্তমন। হয়ে, বিশুদ্ধ মনকে আধার করে 
ষ্দি অনুসন্ধান করি, তাহলে অতীতের অন্তত 
একট! অস্প্ট ছবিও আমাদের চোখের সামনে 
ভেসে ওঠে, আর তাই দিয়ে বর্তমানে উপলব্ষি 


বৈশাখ ১৩৬১] 


কর! এবং ভবিষ্যতের জন্ত প্রস্তুত হওয়৷ সহজ হয়। 
্রারু্চ অর্জুনকে বলেছেন, "আমি যেমন বছ জীবন 
অতিক্রম করে এসেছি, তেমনি তুমিও । এই 
অতীত জীবন-সন্বন্ধে আমি জ্ঞাত, কিন্তু তুমি 
জ্ভাত নও |” যীশুখীঘ বলেছেন, “এক্রাহাম যখন 
ছিলেন না তখনও আমি ছিলাম।” শঈশ্বরকল্প 
পুরুষগণ এমনিই বলে থাকেন। এক অনস্ত জ্ঞানের 
মধিকার নিয়ে তার! আবিস্ৃতি হন, যা অতীত- 
সম্বন্ধে চেতন। জাগ্রত রাখে, আর তারই জন্য এই 
সব মহাপুরুষের পর্দচিহ্ম সার্থক জীবন-পরিক্রমায় 
প্রোজ্জল। বুদ্ধ কখনও নিজেকে অবতার 
বলে দাবী করেন নি, কিন্তু পরে তার অনুগামিগণ 
হীকে তাই মনে করতেন। বুদ্ধ-বাণী পড়লেও 
মনে হয়”--বার বার জন্ম-পরিগ্রহের মধ্য দিয়ে তিনি 
পরিশুদ্ধির বহু পর্যায় পেরিয়ে এসেছেন,_ অবশেষে 
তার নির্বাণ বা পূর্ণন্ঞানপ্রাপ্তি ঘটল। রাজ 
ছেলে ছিলেন তিনি,_সত্যের সন্ধানে সব কিছু 
পরিত্যাগ করলেন। বোধিলাভের পর তিনি সর্বঙ্নের 
মধ্যে তাঁর সেই অনুভূতি ছড়িয়ে দিতে চাইলেন ; 
ঘারে দ্বারে তাই ভিক্ষাপাত্র নিয়ে চলল তার 
পরিক্রম!। পুত্রের এই কাণ্ড দেখে রাজ! কুপিত 
হলেন,-বুদ্ধকে ভতসনা করে বললেন, 'রাঁজ- 
পরিবারের কারুর পক্ষে উদ্রান্নের জন্ত দ্বারে 
দ্বারে ভিক্ষা কর! অনুচিত ।” কিন্তু এতে বুদ্ধকে 
তার পথ থেকে বিচ্যুত কর! গেল নাঃ উত্তর 
করলেন তিনি, “মহারাজ, আপনি রাজবংশজাত 
বলে দাবী করেন,_-আমার জন্ম কিন্ত বুদ্ধদমাজ 
থেকে; তাই তার! যেমন পরার্থপর ব্যক্তিদের 
কাছ থেকে থাস্ত চেয়ে নিতেন আমিও তাই করছি, 
অন্তথ৷ করতে পারব ন।।, 

সাধারণের থেকে তাঁর চৈতন্ত ছিল ভিন্নরূপ। 
আত্মার অনন্ত অধিকারকে তিনি পরিবারের সন্কীর্ণ 
বুদ্ধির নিকট খর্ব হতে দেন নি। 


নী ৪ ন 


জীবন-মৃত্যুর রহস্ত 


১৮৩ 


প্রশ্ন হতে পারে, এই সৰ মহাপুরুষ এই 
পৃথিবীতে অবতীর্ণ হবার আগেও বেঁচেছিলেন যদি 
ধরেও নেওয়া বায়, আমর! যার সাধারণ মান্য 
তাদের অবস্থা ? বেদাস্ত-মতে, আমাদের প্রত্যেকের 
মধ্যে রয়েছে যে মাতম! (80100, ত। জন্ম-মৃত্যুর 
অতীত কিন্তু অজ্ঞানত৷ আর অজ্ঞানতাজনিত 
কামনার বন্ধন আত্মাকে দেহের সঙ্গে সংযুক্ত করে। 
বোধিপ্রাপ্ত ধারা নন, জীবনে হঠাৎ যখন ছেদ 
পড়ে, দেহের তাঁদের শেষ হয়ে যাঁয় বটে, কিন্ত দেহ 
হতে দেহান্তরে তাদের আত্মার পরিক্রম! চলতে 
থাকে যতদিন না তার মোহমুক্তি ঘটে_-এবং 
তদনন্তর জীবন-মৃত্যুর অতীত পূর্ণবোধি প্রাপ্ত হয়। 

আমাদের পূর্বাচর্ধগণ বলেন, মানবজীবন ছুর্লত 
জীবন। এই জীবনেই পূর্ণতালাভ এবং সত্য- 
গ্রতিষ্ঠ হবার শ্রেষ্ঠতম শুযোগ পাওম) যাঁয়। 
কেন না শুধু অবতারকল্প, বোধিপ্রাণ্ত পুরুষগণই 
নন, আমরা যার। সাধারণ মান্য তারাও সেই 
একই ভগবৎসত্। হতে উদ্ভূত ঃ মুল সণ থেকে 
গ্রুকীশিত সত্ত(র অংশগুলোর মধ্যে পার্থক্য থ।কতে 
পারে যেমন রয়েছে মহাসমুদ্রের বক্ষে তরহগ- 
মাল, আবার রয়েছে বুদও-_-অথচ উভয়েরই 
স্থটিমূল এক-- তেমনি আমাদের মধ্যে ভিন্নতা 
সত্ত্বেও মূলগত প্রণী প্রেরণা একটিই। স্বামীজীও 
বারংবার বলেছেন, প্রত্যেক আাত্মাই বস্ততঃ এঁশী- 
শক্তিসম্পনন, __ অন্তর্লোকে প্রসুপ্ত এই শক্তিকে 
গ্রকাঁশ করাই মগ্রম্য-জন্মের লক্ষ্য । অন্তর তিনি 
বলেছেন, আমাদের মধ্যে এমন কিছু আছে ষ! 
বন্ধনহীন ও শাশ্বত ; সেট! দেহ নয়, মনও নয়। 
দেহ তো! গ্রতিমুহ্তেই ক্ষয়ে যাচ্ছে, মনেরও অবি- 
রাম পরিবর্তন চলছে। বহু কিছুর সমগিতে 
দেহ, মনও তাই £ স্ৃতরাং এরা কখনই 
পরিবতনণীলতীর উধের্বে উঠতে পারে না। 
কিন্ত এই দৃশ্তমান বস্তজগতের বাইরে মনের স্ঙ্গ- 
লোকেরও অন্তরালে রয়েছে আত্ম!, মানুষের প্রকৃত 


১৮৪ 


সত।-- ঘা শ্বাখবত, সদা-বন্ধনবিহীন । এই সত্তাই 
প্রতিনিয়ত আমাদের গতি-প্রকৃতি চিস্তাধারাকে 
অতিক্রম করে, নাম ও রূপের বিচিত্রতায় ভ্রুক্ষেপ 
ন। করে' আপনাকে প্রকাশিত করতে চাইছে। 
অন্তানতার ঘোর তমিশ্রার মধ্যেও এরই মৃত্যুহীন, 
বন্ধনহীন, স্বচ্ছন্দ ঠৈবীগতি আলোক বিকিরণ 
করছে। তয়হীন, মৃত্যুহীন, বন্ধনহীন মানুষের 
গ্রকৃত অস্তিত্ব এইথানে। এর কোন পরিব্ঠন 
নেই,__ তাই জন্ম কিংব! মৃত্যুও নেই। তাই এই 
মানবাত্মা সনাতন, শাশ্বত। বিশ্বাস, ভক্তি আর 
সাধনা এই তিনে এক হলে আত্মার উপলব্ধি 
ঘটে। আমাদের তথা সমুদয় জীবের আত্মাতেই 
এই একই আত্মার আলোক উৎকীর্ণ হচ্ছে। এই 


সু 


উদ্বোধন 


[ ৫৭তম বর্ধ-_৪র্ঘ সংখ্য 


এক ও অভিন্ন অবিনাশী সম্তীই বিভিন্ন ব্যক্তি- 
সত্তার মধা দিয়ে আত্মপ্রকাশ করছে। ব্যক্তিক 
আত্ম! যে মৌলিক আত্মারই অংশ-_ এই অনুভূতিই 
হচ্ছে আত্মজ্ঞান। এই জ্ঞানের উদয় হলে অজ্ঞানতার 
সব অন্ধকার ভয়ে পলায়ন করে; কামনা-বাসনার 
অস্তধণন ঘটে, কণামান্র আর থাকে না। তাই 
আমরা বোধিপ্রাপ্ত মহাপুরুষগণের পদাঙ্ক অনুমরণ 
করেই আমাদের আত্ম-সত্তার ম্বূপ উপলব্ধি করতে 
পারি, জীবন-মৃত্যুর রহন্ত ভেদ করতে পারি। 
বোধিলাভের পরেও হয়ত আমাদের ফিরে আমতে 
হতে পারে এই লোকে, কিন্ত সে শুধু মানুষের 
মধ্যে প্রণী শক্তির এই ষে প্রেরণা এবং প্রকাশ 
তাঁর উপলব্ধিতে অন্কে সাহায্য করবার জন্থই। 


১ 


( বৌদ্ধ-কাহিনী ) 
্রীপূর্ণেন্দ গুহরায়, কাব্য্রী 


নঠকী অলকানন্দা! শ্রেষ্ঠতম! সুন্দরী রূপসী 
তাশ্রলিপ্তি নগরীর একমাত্র যেন সে উর্বশী । 
যৌবনের সর্বৈশ্বর্ষে ভরা তা'র তন্বীদেহতীর 
কৃষ্ণায়ত আখিযুগ কী মুন্দর, মায়ায় মদ্ির ! 
তনু-তনিমায় নিতি নবরূপ লীলার হিল্লোল, 
চুল চরণে কিবা নিত্য নব ছন্দের হিন্দোল ! 
নিত্য নব স্বপ্নজাল রচিত সে নিবিড় নয়নে, 
প্রচ্ছন্ন যাছুর স্পর্শ ছিল তার নৃপুর-নিকণে। 
বসন্ত-উৎসবময়ী সন্ধ্যা এক আছিল সেদিন £ 
পশ্চিমের মেঘ-মাখা অস্তরাগ হ'য়ে আসে ক্ষীণ 
পৃবাশার পৃণিমার তরলিত সোনালী ধারায় 
ধীরে ধীরে ক্রমে-ক্রমে আখি-পুটে স্বপ্লাবেশ-্প্রায় । 
নগরী-উপাস্তে দূরে পূর্ণইন্দ্ু নীলিমার বুকে 
লক্জা-রাগ-জড়া নববধূ সম জেগে ওঠে সুখে । 


বৈশাখ, ১৩৬১ ] মুক্তি 
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নৃত্যের আসর জমে নঠকীর রম্য নিকেতন, 
কক্ষতলে সমাস্তৃত মখমলী রক্ত আস্তরণ । 
ভিত্তিগাত্রে পুষ্পাধারে স্তবকিত পেলব পুষ্পিকা, 
মহার্থ আলোকাধারে সমুজ্জল আলোক-বতিক! । 
সমাগত নগরীর যত ধনী ভকতপ্রবর, 

স্বয়ং আসর-পতি ধনিশ্রেষ্ঠ শ্রে্ঠী পুরন্দর। 
মোহ রচি নাচে নট ভঙ্গিমার নব ব্যঞ্জনায়, 

যন্ত্র খেলে সর্বগ্রামে তালে-মানে সুরের লীলায়। 
ক্রীড়াপদ্ম নটা-করে, বর অঙ্গে রক্ত পট্টবাস, 
শিরে কেশরের চূড়া, বালকুন্দে বন্ধ বেণী-পাশ, 
অশোক্ষের কর্ণভূষা, পদ্মমাল। গীন বক্ষে ছুলে, 
নকী নাচিয়া। চলে, মুদ্ধ মূক দর্শকেরা ভূলে । 


হেনকালে দ্বার-প্রান্তে অসঙ্কোচে ঈাড়াইল আসি” 
মুণ্ডিত-মস্তক, সৌমা, গৌরকান্তি, দীর্ঘঙ্গ সন্ন্যাসী । 

গীত প্রাবরণ, বাস, চক্ষে জ্ঞান-প্রতিভার জ্যোতি ; 

কহিল ₹ “নওকি, ভিক্ষা! দাও মোরে”__কম-কণ্ঠে অতি। 
নত্কী থামিয়া গেল চমকিয়। নৃত্যের মাঝারে, 

থামিল বিস্মিত যন্ত্রী, ভূলে গেল সুর-উৎম-ধারে। 

চাহিল দর্শকদল অসস্ভোষে তুলিয়া নয়ন ; 

কহিল গম্ভীর স্বরেঃ “ভিক্ষা দাও"__আবার শ্রমণ। 

রুষ্ট শ্রেষ্ঠী ভিক্ষু প্রতি বিষদৃষ্টি কহিল হানিয়া £ 

_-“হেথা কেন? ভিক্ষা মেলে গৃহি-দবারে, লহ সেথ। গিয়।।” 
ক্রুদ্ধ কণ্ঠে পুরন্দর আহ্বানিয়া শুধা”লো৷ দাসীরে ঃ 

--দকে দিল আসিতে হেথা ? এই গৃহ ভিক্ষা-সত্র কি রে?” 
নিরুত্তর ভয়ে দাসী; শ্রামণও ন। উচ্চারিল বাণী, 

চেয়ে র'ল নঠকীর পানে মেলি” শাস্ত দৃষ্টিখানি । 

নিরুত্তেজে নটা কহে £ “ভিক্ষা দাও ভিক্ষুরে বিনতা৷ ! 
আসিতে দিও না কা'রো, আর কতু মনে রেখো! কথা ।” 
দাসী যায়। প্রশ্ন করে বিশ্মিতা-সে অলকানন্দাই ঃ 
__দওকি, গেলে না ষে তুমি 1” ভিক্ষু কয় : “অর্থ নাহি চাই।” 
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--“তবে? অলঙ্কার চাও? ল'বে মোর হীরক কঙ্কণ ?” 
উত্তরিল ভিক্ষু ঃ “নয়”-_যুখে তা'র কৌতুক-ম্ফুরণ। 

--“কি তবে তোমার চাই ?”-_কহে নটাঃ “মোতির এ মাল! ?” 
হুঙ্কারিল পুরন্দর, কণ্ঠে তা*র তীব্র ক্রোধ-জ্বাল। । 

বিমুঢ়া নওকী বলেঃ “মুক্তাহার ল'বে কি সন্ন্যাসী ?” 
সন্যাসীর মুখে ফোটে পুনরায় কৌতুকের হাসি। 

ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে শরষ্ঠী ; ভাষা, স্বর ক্রোধেতে বিকৃত ঃ 
__-“অলকা, ও যাহ। চায় দিয়। তাই কর বিতাড়িত। 

ওর দৃষ্টি বিধিতেছে মোরে তপ্ত শলাঁকার মৃত।” 
সন্ন্যাসী সে মু হাসে; তিক্ত হয় চাটুকার যত। 

কৌতুহলী নটী বলে £ “জানে! না, কী মহার্থ এ হার, 

পাবে ন। এমন রত্ব খু'জি কোন রাজার ভাণ্ডার । 

এ রত্ব পাবার লোভ প্রতি রাজ। পোষেন হাদয়ে, 

বিশাল রাজত্ব মেলে অনায়াসে এর বিনিময়ে ।” 

ভিক্ষু কয় ঃ “চাহি ভিক্ষা --.রাজ্যে লোভ নাই।” 

__গভিক্ষা যদি”-__ শ্রে্টী ফুঁসে £ “বিচারের কেন এ বালাই ?” 
প্রতিটি কথায় ঘৃণা, বর্ণে বর্ণে তীক্ষু প্লেষরাশি ; 

স্তাবকের মুখে মুখে খেলে যায় অবজ্ঞার হাসি। 

গোলাগী ঠোঁটের ফাকে নটা হাসে; “কি চাহিছ তবে ?” 
শ্রমণ£ঃ “তোমারে ভিক্ষা চাহি আমি”-_-কহে শাস্ত রবে। 
__অপূর্ব দৃঢ়ত৷ মুখে, চক্ষে তা'র বিজয়ীর বিভা । 

উন্মাদ ভিক্ষুক ভিক্ষু! সারা সভ। বক্তাহত কিব ! 

লক্ষ মুদ্রা-বিনিময়ে ক্ষণতরে যে নহে সুলভ, 

ফুটা'তে যাহার হাসি শুন্য হয় রাজার বিভব, 

নগণ্য ভিখারী এই সন্ন্যাসীর-_তা'রে অভিলাষ ! 

মূর্খ বামনের যেন ইহা চন্দ্র-ধারণ-্প্রয়াস ! 

উচ্চে হাঁসে পুরন্দর ; হাঁসি-স্রোত দর্শকের দলে, 

নঠকীও হাসে ঃই “মোরে- কেন চাও ?--তথাপি সে বলে। 
ভিক্ষু কয়ঃ “কেন? চাহি--ভগবান্‌ বুদ্ধের আদেশ ।” 
নঠকী £ “কে তুমি ভিক্ষু ?- মুখে তা'র বিন্ময়ের লেশ। 
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সন্গ্যাসী £ “নুদত্ত আমি, ভগবান্‌ বুদ্ধের সেবক ।৮ 

নটা£ “কিন্ত, ভোগনুখত্যাগী তুমি প্রত্রজ্যা-বাহক।” 
_-“তবু আমি তোমা: চাই নটি !”-_-ভিক্ষু কহে পুনর্বার । 
নর্তকী £ “নর্তকী আমি, সত্যধর্ম কোথায় আমার ? 
বিলাস আমার অঙ্গ, নিলাজত। আমার ভূষণ, 

মোরে নিয় হে সঙ্যাঁসী, হ'বে তব ক্ষতির কারণ।” 
ভিক্ষু ঃ “মোর। যে শ্রমণ ! লাভ-ক্ষতি-হিসাৰ না ধরি, 
কর্মে শুধু অধিকার, ফল-আশা মোরা নাহি করি ।” 
_-“কিন্ত, মোরে গ্রহণিলে ধর্মচ্যাতি তোমার ঘটিবে ।” 
_-প্ধর্ম নহে কাচখণ্ড যে সামান্য আঘাতে ভাতিবে। 

ধর্ন যে শাশ্বত, সত্য, অনশ্বর, ধন চিরন্তন, 

তাহারে লভেছি, নাহি ভয়”-__বলি? হাসিল শ্রমণ। 
ভিক্ষুর জ্ঞানের আর বিশ্বাসের গভীরতা হেরে 

বিস্মিত! নর্তকী £ “কোথা” যা'ব আমি”-_শুধে শ্রমণেরে | 
ভিক্ষু কহে; “ভগবান্‌ শুদ্ধসত্্ বুদ্ধ-পদতলে |” 

নর্তকী £ “কি লাভ তাতে ?” “মুক্তি” ভিক্ষু স্থির কে বলে। 
নর্তকী কহিল £ মুক্তি! “মুক্তি আমি চাহি ন৷ সন্গাসী ! 
অতৃপ্ত এখনে! মোর জীবনের কামনার রাশি, 

অপূর্ণ বাসনা আজো । এই খ্যাতি, এশ্বর্ধ, সম্ভোগ 
ইহা ছাড়ি__ক্ষিপ্ত। নহি জীবনের হারা সুযোগ । 

স্বেন্ছায় চাহি না আমি জীবনে এ ঘটাতে প্রমাদ।” 

- নর্তকীর কণ্প্ধরে যেন এক চাপা আর্তনাদ । 


কী ভাষ৷ ফুটিয়া৷ ওঠে সন্াসীর দৃষ্টির ভিতরে ! 

সার! মুখ ভ'রে যায় বিশ্বজয়ী হাসির লহরে। 

ঘণ! নাই, গ্লেষ নাই-_সে হাসিতে হ'য়ে গেছে হারা, 
সে হাসিতে আছে শুধু ক্ষেম, ক্ষমা, করুণার ধার। । 
ভিক্ষু কয়ঃ “বিলাসিতা, সম্ভোগের আবরণে 
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বঞ্চনা করেছ নিজে সেইভাবে তুমি নিজেরেই ; 
মিথ্যা আবরণ দেবি, কামনার শেষ কভু নেই। 
ঘৃতপুষ্ট অগ্নি সম কামন। যে ক্রমপুষ্টি লয়, 

হে অতৃপ্ত! ব্যর্থ নারি, ত্যাগে তৃপ্তি, ভোগে তৃপ্তি নয় ।” 
নঠকী নির্বাক স্তব্ধা, অশ্র-বাম্প জমে আখি-ছেয়ে, 
সন্ন্যাসীর তেজোদীপ্ত মুখপানে শুধু রহে চেয়ে। 

রুষ্ট স্তাবকেরা করে কোলাহল নিম্ষল আক্রোশে ; 
ভ্রুক্ষেপ না করি ভিক্ষু কহি* চলে মনের সন্তোষে £ 
_-“ছুঃখ, ব্যথা, অশ্রুভরা কেন তুমি চাও এ জীবন ? 
এস মোর সাথে দেবি, আমি দিব জীবন নূতন । 

সে জীবনে ছুঃখ নাই, ব্যথ। নাই, নাহিক বিষাদ, 
আছে শুধু সীমাহীন হাসি আর আনন্দ অগাধ । 

ইহা! তো৷ আনন্দ নয়, সখ নয়, ছুঃখের এ ফাসি, 
স্থখভরমে নিজ গলে পরে'ছ তা? বড় ভালবাসি। 

এ তৰ সম্ভোগ নয়, নহে খ্যাতি-_ আত্মহত্যা এ যে; 
তুমি তব সত্যপথ হারা'য়েছ ভোগ-বাসনে যে ! 

খুলে ফেল বিলাসের উপচার বস্ত্র-আভরণ, 

যুছে ফেল আঁখি হ'তে কামনার রডীন্‌ অঞ্জন । 
পথের সন্ধান দিতে আসিয়াছি ত্যাগের দীক্ষায়, 

লহ প্রাবরণ মাতঃ দেখ তৃপ্তি, শান্তি কত তা'য়।” 
অলক পারে না৷ আর, লুটে পড়ে ভিক্ষুর চরণে £ 
-_-“তোমার বাণীই প্রভু, সত্য হোক্‌ এ মোর জীবনে ।” 
সন্ন্যাসী মায়ের ন্েহে ধুলি হ'তে তুলে তারে লয়; 
কী আনন্দ ভিক্ষু-আ খে, কী সে গর্ব সার! মুখময় ! 
অকুষ্ঠিতে ভিক্ষুবর নিজ হাতে অঙ্গ হ'তে তার 
উন্মোচিয়া একে-একে ফেলি” দিল রত্ব-অলঙ্কার । 
আপনার প্রাবরণে চারু অঙ্গ দিল তার ঢাকি” 
চন্দনের শুভ্র ফোটা দিল তার ললাটেতে আঁকি । 
থামিল সন্গ্যাসী তবে পূর্ণ ভাবে অলকায় জিনি' ; 
সাজিল রিক্তার বেশে নগরীর, শ্রেষ্ঠা বিলা্িনী। 
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বুদ্ধদেবের দর্শন 
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প্রণয়ী সে পুরন্দর করি" উঠে ক্ষুব্ধ হাহাকার ঃ 

--“অলকা, যেওনা ছাড়ি' তাম্রলিপ্তি করিয়া! আধার ।” 
-_ফিরায়ো। ন। বন্ধু মোরে”__ উত্তরিল অলকা আহ্বানে £ 
“জীবনে পাইনি যাহা, চলিলাম তাহার সন্ধানে ; 

আমার যাত্রার পথে আর পিছু ডেকো না আমায় ৮-- 
_-বলি' ভিক্ষু-সাথে আসি” রাজপথে অলক৷ দাড়ায় । 


বুদ্ধদেবের দর্শন 


অধ্যাপক প্রীহরিদাস 


বস্থতঃ বুদ্ধদেব দার্শনিক ছিলেন নাঁ। তিনি 
এক নূতন ধর্ম ও নীতিশান্ত্রের গ্রর্তক। জগতের 
আদি ও অন্ত আছে কি? ভগবান আছেন কি? 
আত্মা কি? মৃত্যুর পর মানুষের গতি কি? 
বুদ্ধদেব দর্শনের এই সকল মূল প্রশ্নের উত্তর প্রদান 
করিতে চেষ্টা করেন নাই । অধিকন্তু তিনি মনে 
করিতেন যে, এই সকল প্রশ্ন শিরর্থক। দর্শনের 
এই সকল সমহ্তার সমাধান সম্ভবপর নহে, এই 
জন্থই নান। দার্শনিকের নানা! মতবাদ । তিনি 
দেখিলেন,_ মানবজীবন ছুঃথময়। মরণান্তং 
জীবিতম্। মৃত্যুর হাত হইতে কাহারও নিস্তার 
নাই । তিনি দেখিলেন, ব্যাধির কবলে পতিত 
হইয়। মানব আতনাদ করিতেছে । জরা মন্য্য- 
শীবনকে পদ্থু করিয়া ফেলিতেছে। মৃত্যু মীনব- 
ংসারকে শোকাগারে পরিণত করিতেছে। 
আতমানবের ক্রন্দন গৌতমের কোমল হৃদয়কে 
ব্যথিত করিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, কিরূপে 
মানবকে ব্যাধি ও জরামরণের হাত হইতে রক্ষা! কর] 
যায়। এই চিন্তার তাহার হৃদয় আকুল হইয়! 
উঠিল। তিনি ভোগৈশ্বষপূর্ণ রাজপ্রাসাদ ত্যাগ 
করিয়। পথের সন্ধানে বাহির হইলেন । 

তিনি নানাস্থানে নানা পঞ্জিতের সহিত 


৩ 


বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্"এ 


আলোচনা করিলেন, নান! শাস্্ তিনি গভীর 
মনোযোগের সহিত অধায়ন করিলেন, কিন্ত পথের 
সন্ধান মিপিল না। তিনি কঠোর তপন 
করিলেন, কিন্ত পথ পাইলেন না । তখন বুঝিলেন, 
কঠোর তপস্যা দ্বারা ব| কেবলমার শাস্াধ্যয়ন 
দার) মুক্তিলাভ সম্ভবপর নহে। অবশেষে তিনি 
গয়ার নিকটে নিরঞ্জন! নদীর তীরে যখন সমহ্যা- 
সমাধানের চিন্তায় মগ্ন ছিলেন, তখন তিনি মুক্তি- 
পথের সন্ধান পাইলেন । তাহার নাম হইল বুদ্ধ 
অর্থাৎ জ্ঞানী । 

গভীর চিন্তার ফলে তিনি নিম্নলিখিত চারিটি 
সতা (চত্বারি আধলত্যানি_-000 1501916 0003) 
আবিষ্ষার করিলেন £ 

১। জরামরণাদদ দুঃখ আছে। জীবন 
যে দুঃখময় তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারে 
না। ব্যাধি, জর! ও মরণের হাত হইতে কাহারও 
নিস্তার নাই। শরীর থাকিলেই ব্যাধি, জরা ও 
মরণ থাকিবে। ভোগলালসা বা ইন্দ্রিযনুখ 
পরিণামে ছুঃখই প্রদান করিয়। থাকে। 

২। ছুঃখসমুদয় অর্থাৎ জরামরণের কারণ 
আছে। বুদ্ধদেব দেখিলেন, জগতের কোন বস্তই 
বসু নহে। কোন ঘটনাই কারণ ব্যতীত থটে না। 


১৪৩ 


জরামরণও কারণভূত। তিনি অরামরণের 
নিম্নলিখিত কারণকার্ধ-পরম্পর! প্রদর্শন করিলেন। 
জরামরণের মুল বা আদি কারণ (১) অবস্তা ব1 
অজ্ঞান। অবিদ্যাহেতু মানুষ সতাকে মিথ্যা 
এবং মিথ্যাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করে। এই 
অবিদ্যা হইতে (২) সংস্কার জন্মে। অবিগ্ঠা- 
প্রভাবে মানুষ যে যে চিন্ত! বা কর্ম করিতে অভ্যস্ত 
. হয়, তাহাদের সংস্ক'র মনকে এইরূপভাবে গঠিত 
করে যে, এই সুংস্কারগুলি পরবর্ভী জীবনের চিন্ত। 
ও কাধ্য সথষ্টি করিয়া থাকে । পূর্ববর্তী জীবনের 
সংস্কার বর্তমান জীবনে (৩) বিজ্ঞানরূপে গ্রথমে 
মাতৃগর্ভে আবিভূতি হয় এবং এই বিজ্ঞান বা 
চেতন) হইতে (৪) নামরূপ অর্থাৎ দেহ ও মন 
আসিয়া থাকে। নামরূপ হইতে (৫) ফড়াঁয়তন 
( ইন্দিয়সমূহ ) আবিভূতি হয়। ফড়ীয়তন হইতে 
(৬) স্পর্শ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সংযোগ 
ঘটিয়) গাঁকে। সংযোগহেতু (৭) বেদনা বা 
ইন্জিয়ন্থথ লাভ হয় এবং এই বেদনার জন্ত (৮) 
তৃষ্ণা অর্থাৎ ভোগস্পৃহা জন্মে। তৃষ্ণাহেতু 
(৯) উপাদান অর্থাৎ বিষয়ান্ুরক্তি এবং বিষয়ান্ছরক্তি 
হইতে (১০) ভব অর্থাৎ আমাদের সত্তা। 
বিষয়ামুরক্তিই "আমাদের জীবনকে পরিচালিত 
করে এবং বিষরম্থুরাগহেতু আমাদের (১১) জাতি 
অর্থাৎ পুনর্জন্ম গ্রহণ করিয়৷ (১২) জরামরণের 
কবলে পুনরার পতিত হইতে হয়। 

উপরোক্ত কারণকার্ধ-পরম্পরা বিশ্লেষণ 
করিলে দেখ! যায়, অবিগ্ভাবশতঃ আমর! জগতের 
গ্রতি আসক্ত হই এবং ইন্দ্রিয়স্ুখকেই পরমস্থথ 
বলিয়। মনে করি। ইন্দিয়ন্থথে ভোগের স্পৃহা 
বাড়িতেই থাকে। এই ভোগতৃষ্ণার জন্ত আমাদের 
বারবার জগতে জন্মগ্রহণ করিয়! অশেষ ছুঃখভোগ 
করিতে হয়। অজ্ঞানহেতুই নিত্য পরিবর্তনশীল 
জগৎ ও জীবনকে নিত্য বলিম্বা মনে করি এবং 
পার্ধিব সুখে নিমগ্ন থাকি। 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ধ--৪র্থ লংখ্য। 


৩। ছুঃখনিবৃত্তি বা! নির্বাণ। বুদ্ধদেব 
নৈরাশ্তবাদী ছিলেন না।। হছুঃখই জীবনের চরম 
পরিণতি, তিনি ইহা! শ্বীকার করেন নাই। জীবন 
দুঃখময় সন্দেহ নাই, কিন্তু ছুঃখনিবৃত্তিও মানুষ 
নিঞ্জের চেষ্টাতেই লাভ করিতে পারে। তিনি 
আশাবাদী ছিলেন। তিনি স্বীকার করিলেন__ 
দুঃখ থাকিলেও ছুংখনিবৃত্তি সম্ভব। তিনি দুঃখ- 
নিবৃত্তিকেই নির্বাণমআধ্যা দিলেন। নির্বাণ- 
সম্বন্ধে তাহার শিষ্যগণের মধ্যে মতবিরোধ মআছে। 
কেহ কেহ মনে করেন-_নির্বাণের অর্থ চির 
বিলুপ্তি, ইহা! একটি নিক্িদ্ন শৃন্ত অবস্থা । কিন্ত 
নির্বাণের এই অর্থ অনেকেই স্বীকার করেন না! 
নির্বাণং শান্তম্‌' ইঠ1 একটি স্থিতিশীল আনন্দ- 
পুর্ণ শান্ত 'অবস্থা | এই অবস্থায় চিত্তের কোন 
ক্ষোভ থাকে না। এই অবস্থাগ্রাপ্ত হইলে লোক 
ক্লেশের হাত হইতে চির মুক্তিনাভ করির! থাকে । 
তাহার আর জন্মগ্রচণ করিয়া জরামরণের কবশে 
পতিত হইতে হয় ন1। 

জীবন হুঃখময় হইলেও এবং লোকে হুঃখকষ্টের 
হাত হইতে নিষ্কৃতি চাছিলেও কেহই জীবনের চির- 
বিলোপ চাহে ন।। চিরবিনুপ্তি কাহারও কাম্য 
হইতে পারে না। ্ুুতরাং চির-বিলুষ্থিকেই 
জীবনের কাম্য বলিয়া বুদ্ধদেব স্বীকার করিতে 
পারেন নাই। লোকে নির্বাণপ্রাপ্ড হইলেই নিক্ষিণ 
হইয়া থাকিবে__ইহীও ঠিক নহে। বুদ্ধদেব নির্বাণ 
লাভ করিয়াও জীবের কল্যাণের জগ্চ মৃত্যু প্যস্ত 
তাহার বাণী প্রচার করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব 
নির্বাণলাভ করিয়। শূগ্ঘতাগ্রাপ্ড হন নাই। 
আনন্দপূর্ণ শান্ত, মুক্ত ও বিশুদ্ধ অবস্থাই নির্বাণ । 

৪। দুঃখনিবৃত্তি-মার্গ। মোক্ষ কির্গে 
লাভ করিতে হইবে তাহার সন্ধানও বুদ্ধদেব 
প্রদান করিলেন! তিনি নিম্নলিখিত অষ্টার্সিক 
মার্গ নির্দেশ করিলেন। 

(১) সম্যগ্ুটি £--সুমুক্ষু ব্যকি ছুঃখ এবং 


বৈশাখ, ১৩৬১ ] 


ইহার উৎপত্তি ও বিলোপ-সম্ন্ধে যথার্থ জ্ঞান অস্ত 
লভ করিবে। যথার্থ জ্ঞান ব্যতীত নির্বাণল।ভ 
সম্ভবপর নহে। 

(২) অমাক্সঙ্কর £--মুমুক্ষ ব্যক্তিমাত্রেরই 
পাধিব বস্তর প্রতি অন্রাগ এবং জীবের গ্রতি 
হিংসাদ্েষ ত্যাগ করিতে হইবে । তাহার সকলকে 
ভালবাধিতে হইবে। সকলের ছূঃখক্ট নিজের 
থেকই্-_-ইহা! মনে করিঘ্। নিজের কল্যাণের 
মহিত অপরের কল্যাণও সাধন করিতে হইবে। 
হিংসা, ছেষ ও আসক্তি চিত্তকে বিক্ষুব্ধ করিয়! 
থকে, এবং পরিণামে ছুঃখই প্রদান করে। 

(৩) সম্যক বাক £-যে ছুঃখত্রাণ চাহে, সে 
কথনও মিথ্যা কগ। বপিবে না। সে কখনও 
অপরের নিন্দা করিবে না। সে অপরের প্রতি 
কটুবাক্য প্রয়োগ এবং অসার কথাবাতায় কালক্ষেপ 
করিবে না। 

(৪) সমাক্কর্মান্ত £--জীবের প্রতি হিংসা! এবং 
অনার ইন্দছ্িয-স্ুখভোগ অবশ্য বর্জনীয় । 

(৫) সম্যগাজীব £--অসৎ জীবন ত্যাগ 
করিষ! সৎ জীবনলাভ করিবার জন্ত যে চেষ্টা! করিয়! 
থাকে সেই কেবলমাত্র নির্বাণলাভের বোগ্যত। 
অর্জন করে। 

(৬) সম্যক্‌ ব্যায়াম £-_যে মুক্তিপথের পথিক, 
সে মন হইতে সর্ববিধ কুচিন্ত। পরিহার করিবে 
এবং সকল সমস মনকে ম্ুচিষ্তা় ব্যাপৃত 
রাখিবে। যাহাতে মনে কোন চাঞ্চল্য উপস্থিত 
না হয়, ততপ্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। 

(৭) সম্যক্ম্বৃতি £--শরীরমন যে পরিবর্তন- 
শীল, ইহা সকল সময় মনে রাখিতে হইবে। 
অনিত্য দেহ ও মনকে অনিত্য বলিয়া ভাবিতে 
হইবে। ইহাদ্দিগকে নিত্য বলিয়া ধারণ করা 
অজ্ঞানতার পরিচয় । 

(৮) সম্কৃসমাধি £--সমাধির গ্রাথম পর্যায়ে 
মন হইতে হিংসা, দ্বেষ এবং কুপ্রবৃতিদমূহকে 


বুদ্ধদেবের দর্শন 
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অপসারিত করিতে হইবে । মনকে চিন্ত। ও বিচারের 
উপর নিবদ্ধ রাখিতে হইবে । দ্বিতীয় পর্যায়ে 
মন যখন সর্ববিধ চিন্তা হইতে মুক্ত থাকে, তথন যে 
শান্তি ও আনন্দ চিত্তে অনুভূত হয়, সেই আনন্দ ও 
শাস্তির উপর মনকে নিবদ্ধ রাখিতে হইবে। 
সমাধির তৃতীয় পধায়ে সমাধি হইতে যে শান্ত 
অবস্থার উদ্ভব হয়, তাহার প্রতি উদাসীন থাকিতে 
হইবে। শেষ পর্ধাযজে পরম নির্বাণলাঁভ হইয়। 
থাকে। 

বুদ্ধদেব এক নীতির ধর্ম প্রচার করিলেন 
এই ধর্মে ঈশ্বরের কোন স্থান ন|ই। তীহার মতে 
ঈশ্বর আছেন কি নাই-_ এপ্রশ্নের মীমাংসা সম্ভবপর 
নহে। কিরূপে জরামরণের হাত হুইতে নিষ্কৃতি 
ল/ভ করা যায়, ইহাই জীবনের বড় সমস্ত।। 
তাহার মতে তিনি যে নীতির পথ প্রদর্শন 
করিগাছেন, সেই পথে নিষ্ঠার সহিত চলিলে 
মানব দুঃখরাণ ল।ভ করিতে পারে» পু, 
গ্রার্থন। ও যাঁগযজ্ঞদি বা কঠোর-ঙপন্ত। করিবার 
কোন প্রয়োজন নাই । 

যদিও বুদ্ধদেব কোন দার্শনিক মতবাদ এপ্রচার 
করেন নাই, তাহার ধর্ম ও নীতিশাস্ত্রের মূলে একটি 
দার্শনিক মতবাদ রহিয়াছে । এই দার্শনিক মতবারদটি 
হইল-_সর্বম অনিত্যম। -জগতের কোন জিনিন 
নিত্য ব স্থায়ী নহে। প্রত্যেক জিনিস পরিবর্তন- 
শীল এবং »্রত্যেক ঘটনাই কারণকার্ধ-সম্পর্কে 
আবদ্ধ। কারণ ব্যতীত কোন ঘটনাই খটিতে 
পারে না। প্রত্যেক ঘটনারই উৎপত্তি, স্থিতি, 
ক্ষয় ও লয় রহিয়াছে । প্রত্যেক জিনিস ঘখন 
পরিবর্তনশীল, তখন প্রতিক্ষণেই ইহার পরিবর্তন 
হইতেছে । কাজেই যৎ ক্ষণিকং তৎ সৎ। 
যদ্দিও প্রতি জিনিসের ক্ষণের জন্ত সত! রহিয়াছে 
তথাপি প্রতি জিনিসের অর্থক্রিয়াকারিত্ব রহিয়ছে-- 
অর্থক্রিয়াকারিত্বলক্ষণম্‌ সৎ। তাহা! না হইলে 
কারণকার্ধ-সম্পর্ক থাকে না। প্রতি ঘটনাই 


১৪২ 


ক্ষণের জন্তু আবিভভূতি হইয়া অপর একটি ঘটনার 


উৎপত্তি ঘটাইয়া লয়প্রা্ধ হইতেছে । ইহাই 
সংসার। 
বুদ্ধদেবের মতে সর্যম্‌ অনাত্ম্‌। তিনি কেবল- 


মাত্র জগতের পশ্চাতে ঈশ্বর বা শাশ্বত চেতনা- 
শক্তির অস্তিত্ব অস্বীকার করেন নাই, তিনি আত্মার 
সত্তাও অন্বীকার করিয়াছেন। যেহেতু সর্বম্‌ 
অনিত্যম্‌, সেই কারণে স্থায়ী আত্ম! থাকিতে পারে 
না। নিত্য পরিব্নশীল ম।নসিক ঘটনাসমূহের 
স্রোত ব। প্রবাহই আত্মা। যদিও বুদ্ধদেব আত্মার 
সতী। স্বীকার করেন নাই, তিনি জন্মান্তরবাদে 
বিশ্বাসী ছিলেন। যে পর্যস্ত না জীব নির্বাণ 
লাভ করিতে পারে, সে পরাস্ত সুথদুঃখ, চিন্তাভাব, 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ-৪র্থ সংখা 


প্রবৃত্তি প্রভৃতির ম্োত অনবরত চলিতে 
থাকে । 

বুদ্ধদেব কার্ধকারণবাদ অনুসরণ করিয়। 
কর্মবাদের প্রবর্তন করেন। প্রতি কর্মই ফলগ্রস্থ। 
যে যেরূপ কর্ম করে, সে সেইরূপ ফল ভোগ করে। 
কর্মফলের হাত হইতে কাহারও নিস্তার নাই। 
ভোগজনিত কর্ম করিয়। জীব বার বার সংসারে 
আসিয়৷ হুঃখভোগ করিয়া থাকে। অনাসক্তভাবে 
কর্ম করাই নির্বাথলাভের একমাত্র সোপান £ 
02010101020 ৮৮109, 10009০9৭ 0990৪ 0০, 
4৮00 151 007 16910 106 01016, 
4৯1] 009007953 06201 0515 000) 
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প্রাচীন গৌড় ও বত'মান মালদহ জেল। 
স্বামী পরশিবানন্দ 


উত্থানপতন প্রকৃতির চিরন্তন রীতি। এই 
এক জাঁতি তার গৌরবের চরম সীমার উন্নীত 
হলে], আবার দেখতে দেখতে কিছু কালের মধ্যেই 
অবনতির নিম্স্তরে গিয়ে পৌছল। বিশেষ বিশেষ 
স্থান, দেশ ও ব্যক্তিকে অবলম্বন করেই এই 
উত্বান-পতনের হুচন! হয়। পাথিব জগতে যদ্দিও 
কিছুই চিরস্থায়ী নয়, তবুও ম৷ বসুন্ধরা! এমনি্তির 
বহু উত্থান-পতনের ম্মৃতিকে সধত্তে স্বীয় বক্ষে ধারণ 
করে ভবিষ্যৎ মানবগোষ্ঠীর জন্থ রেখে গিয়েছেন 
ও রেখে যাচ্ছেন এক অভিনব অনুভূতি ও 
অন্ুপ্রেরণ।। এই সব প্রাচীন স্থখহঃখ, যশ- 
অপধপ, জয়পরাজয়-চিহ্হিত স্থৃতিগুলি দুর্বল মানব- 
মনে আনয়ন করে অসীম শক্তি ও সাহস, আর 
অহংকারী অভিমানীদের হৃদয়ে এনে দেয় শাস্তি, 
প্রীতি ও জ্ঞানের আলে! । 

আমাদের মাতৃভূমি ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করলে 


এরূপ প্রাচীন ম্থৃতির নিদর্শনগুলি ভ্রমণকাঁরীকে 
মুগ্ধ করবে সন্দেহে নেই। ভারতমাত কত 
দেশী বিদেশী নরনারীর ম্থৃতিকেই ন! বক্ষে ধারণ 
করে রেখেছেন ! পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান মালদঠ 
জেল। আয়তনে অতি ক্ষুদ্র হলেও বহু প্রাচীণ 
কীতি তাকে ঘিরে রেখেছে । এখানেই ছিল 
বাংপার সেই প্রাচীন গৌড় ও লক্ষণাবতী নগরী। 
দীর্ঘ এগার শত বর্ষব্যাগী এস্থানে বু রাজ! 
বাদশাহ রাজত্ব করে গেছেন। তন্মধ্যে পাল ও 
সেনবংশীয় বৌদ্ধ ও হিন্দু নরপতিগণ প্রায় *** 
বর এবং পাঠান বাদশাহগণ ৫** বংসরের 
অধিক কাল এখানে রাজধানী স্থাপন করে 
এস্কানটিকে বিভিন্নভাবে সমূদ্ধ ও প্্যমণ্ডিত 
করে গেছেন। সেন আমলের প্রায় শেষাশেধি 
লক্ষণ সেন এই মালদাতে লক্ষপাবতী নামে এক 
সুবিস্বৃত নগরী প্রতিষ্ঠা করেন। তৎকালে এই 


বৈশাখ, ১৩৬১ ] 


নগরীটি গঙ্গা ও মহানন্নার সংযোগস্থলে প্রায় ১৪১৫ 
মাইল ব্যেপে বিস্তারলাভ করেছিল। এখন 
অনৃগ্ত উভয় নদীর খাতই পরিবতিত হয়ে গেছে। 
সেন আমলের এই লক্ষণাবতী নগরীকে অবলম্বন 
করেই তুর্কী সুলতানগণ গোৌঁড়ের বাদশাহরূপে 
গ্রতিষ্ঠালাভ করেন। গৌড় ও লক্্ণীবতীর 
ধ্বংসাবশেষ আজিও বিদ্ধমান থেকে প্রাচীন 
নগরের বিস্তৃতি ও সমৃদ্ধির পরিচয় প্রদান করছে। 
কাহারে মতে এম্থানে রাজনীতি, সমাঞ্জনীতি, 
হ।য়দর্শন, শিল্পবাণিজ্ঞা, স্থপৃত্য প্রভৃতি নানাবিধ 
শিগ্ভার সহিত সঙ্গীতচর্চারও বিশেষ বাবস্থ। ও 
সমাদর ছিল বলে গৌড় সারঙ্গ, গৌড়ী গ্রভৃতি 
রাগরাগিণীর সহিত মিল রেখে এই নগরীর 
নামকরণ হয় গৌঁড়। স্ন্দপুরাণে পঞ্চ গড়ের 
উল্লেখ দেখতে পাওয়। ধায়। বাংলার এই 
গৌড়ের সমৃদ্ধিদর্শনেই ভারতের বিভিন্ন স্থানে 
এই নামে নগর স্থাপিত হয়েছিল বলেই অনুমান । 
এতদ্বাতীত কাশ্মীরের ইতিহাস রাজতরঙ্গিণীতেও 
পঞ্চগৌড়ের উল্লেথ আছে। কেহ কেহ বলেন-_ 
বঙ্গদেণীয় গৌড়, সারস্বত গৌড় (পাঞ্জাবের 
পূর্বভাগ ১ কান্ঠকুজ, মিথিলা ও উতৎকল এই 
পাচটি দেশই গৌড় আখ্যা পেয়েছিল। সপ্তম 
তকে শ্রীমহাসামস্ত শশাঙ্ক গৌড়ের স্বাধীন 
স্বতন্ত্র নরপতিরূপে ছিলেন। ম্ুতরাং তাঁরই 
সময় হতে কিংবা ধর্মপালদেবের সময় হতেই 
বা এদের পূর্বেই এই নামের উৎপত্তি হয়_ 
ব্ল। কঠিন। ডাঃ রমেশচন্ত্র মজুমদার মহাশয়ের 
মতে প্রথমে মুর্সিদাবাদ জেলার কিয়দংশকেই গৌড় 
রাজা বলা হত এবং পরবর্তী কালে মালদহ জেলায় 
গৌড়নামে রাজধানী স্থাপিত হয়। সপ্তম হতে 
অষ্টম শতকে বাংলার এই গৌড়নগরের এত 
উদ্তি সাধিত হয়েছিল যে, গোঁড়ীয় রীতি বলে 
একটি কাব্যরচনার ধার! প্রবতিত হয় এবং উহ! 
সর্বভারতে পরিচয় এবং বিস্তৃতি লাভ করে। 


প্রাচীন গৌড় ও বতমাঁন মাপদহ জেল! 


১৪৯৩ 


ধর্মপালদেবের রাজত্বকালে তিনি তার 
রাজ্যের পরিধি বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। 
মালদহ জেলায় খালিমপুরে প্রান্ত ধর্মপালের 
তামশাসনের একটি মাত্র শ্লেকে জানতে পারা 
ষায় --“তিনি মনোহর ভ্রভঙ্গি-বিকাশে ভোজ, 
মত্যঃ মদ্্র, কুরু, যছু, ষবন, অবস্তি) গন্ধার এবং 
কীর প্রভৃতি বিভিন্ন জনপদের সামন্ত নরপাঁলগণকে 
গ্রণতিপরায়ণ, চঞ্চলাবনত মস্তকে সাধু সাধু 
বলে কীতন করাতে করাতে হষ্টচিত্তে 
পাধচালবুন্দ কতৃক মন্তকোপিরি আত্ম।ভিষেকের 
স্ব্ণকলস উদ্ধত করে কান্থকুজকে রাজশ্র। গ্রাদান 
করেছিলেন।” এই শ্লোকে বর্ণিত গন্ধার, মগ, 
কুরু, ও কীর দেশ যথাক্রমে- পঞ্চনদের পশ্চিম, 
মধ্য, পূর্ব ও উত্তরে 'অবস্থিত। যবনদেশ সম্ভবতঃ 
সিশ্ধুনদের তীরবর্তী মুসলমান-অধিকৃত কোন রাজ্য 
হবে। অবস্তি মালবের এবং মত্হদেশ আলোয়ার 
ও জয়পুর রাজ্যের প্রাচীন নাম। ভোজরাজ্য 
বোধ হয় বতমান বেরার এবং ষছ্রাজা পাঞ্জাবে 
অথব। সৌরাষ্ট্রে অবস্থিত ছিল। 

ধ্রতিহাসিকর্দের মতে ধর্মপালদেব খ্রীস্্ীয় অষ্টম 
শতাবীতে' রাজত্ব করেন এবং তাহার র।জত্বকাল 
প্রায় অধ শতাবী ব্যাপী ছিল। বাঙ্গালীর ধর্ম, 
শিল্প, সাহিত্য, স্থাঁপত্য প্রভৃতি এই ধর্মপালের 
সময়েই শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে। ইঠাঁকেই বাঙ্গালীর 
আত্মপ্রতিষ্ঠার যুগ বল! যাঁয়। কিন্ত অনৃষ্টের 
নিদারুণ পরিহীস-ধার কীতি ধনিনির্ধন ও 
আবালবৃদ্ধবনিতা নিবিশেষে সকলে একবাক্যে 
ঘোষণ! করত, তার সম্বন্ধে আমর! কিছুই জানি ন1। 
এবিষয়ে ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, ডাঃ দীনেশচন্্র 
যেন এবং ডাঃ নীহাররঞ্জন রাম্_ এই মহাঁশর়তরয়ের 
নিকট আমরা বিশেষ খধণী। তার! বহু কষ্ট 
স্বীকার করে বাংলার এবং বাঁডালীর প্রাচীন 
ইতিহাস অনেকট। উদ্ধার করেছেন। 

ধ্মপাল বৌদ্ধধর্মীবল্বী হলেও হিন্দুদের গ্রাতি 


১৪৪ 


বিছ্বেভাবাপন্ন ছিলেন ন।। তাহার কাঠি 
মুশিদাবাদ, মালদহ, রাঁজসাহী, দিনাজপুর, পাবন। 
ও বগুড়া জেলার সহিত বিশেষ ভাবে জড়িত। 
বহস্থানে নারায়ণের জন্তু মনির নির্মাণোদেত্রে 
তিনি নিফর ভূমিদান করেছেন। রাজসাহী 
জেল!র পাহাড়পুর ন|মক স্থানে একটি বিরাট 
বৌদ্ধ বিহার তী'রই নিগ্সিত বলে অনুমিত হয়। 
এতবড় বৌদ্ধ বিহার ভারতে খুব কমই দৃষ্টিগোচর 
হয়। এখানে বহু ভিক্ষু বিগ্ঠান্যান করতেন। 
বৌদ্ধ ঘুগের কয়েকটি মুঠি গৌঁড়ে এবং মালদহ 
মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। এতত্বতীত মালদহ 
জেলার পূর্বসীমানার সন্নিকটে পশ্চিম-দিনাজপুর 
জেলার বংশীহারী থানার গাবগাছি নামক গ্রামে 
বটবৃক্ষের গাত্রে জড়িত কষ্টিপাথরের একটি 
নিখুত সুন্দর মুতি এখনও দর্শককে মুগ্ধ করে 
বর্তমানে গৌড়-লক্ষণাবতী নগরীর যে 
ধ্বংসাবশেষ আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হয়, উহা 
র্ঘ্যে গ্রায় ১৪।১৫ মাইল এবং গ্রন্থে ৩1৪ মাইল 
ছিল বলে অনুমিত হয়। এই নগরীটিকে বস্তা 
এবং শত্রুর হস্ত থেকে রক্ষার উদ্দেশ্তে ৪1৫টি 
স্ব-উচ্চ বাধ এবং পরিখার ছার! স্থুরক্ষিত করা 
ছিল। এখনও এ বাধ এধং পরিখ।গুলি দর্শকের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই নগরীর প্রায় চারিদিকেই 
নদী। ব্যবসা-বাণিজ্য ও সর্বপ্রকারের স্ুবিধী এই 
এখানে ছিল। নগরী-গ্রবেশের পথে বর্তমানেও 
তিনদিকে তিনটি দ্বাররক্ষারদবীর মন্দিরের 
ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়! যায়। তন্মধ্যে পূর্বে 
জহ্র1-দেবী, উত্তরপশ্চিম কোণে দ্বার-বাঁসিনী, 
এবং পশ্চিমে পাতালচণ্তী অবস্থিত । এই তিনটি 


দেবীর কাহারে। গ্রতিক্কতি ব্মানে দৃষ্টিগোচর 


হয় না। কিন্তু এখনও বেদীতেই অর্চনা হয়ে 
থাকে। বেদী প্রস্তরনিমিত। প্রতি বৈশাখ- 
মাসে শনিমঙ্গলবারে জহর! মায়ের নিকট পৃজ| ও 
বলি প্রদ্ধান কর! হয় এবং মেলা বসে। দ্বার- 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ--৪র্থ সংখ্যা 


বাঁসিনীতেও ভক্তের! পুজা-মর্চন। দিয়ে থাকেন। 
এখাঁনে মন্দিরসংলগ্ন একটি বড় পুকুর মাছে। 
পার্্ববর্তী গ্রামসমূহের নরনারী উহাতে স্নানাদি 
করে থাকেন। মন্দিরের ধ্বংসাবশ্ষেটি দণ্ডায়মান 
থেকে ইহার প্রাচীনত্বকে এখনও পর্যন্ত ঘোষণ! 
করে চলেছে । এতঘ্যতীত গৌড়ের রাজপ্রাসাদে 
প্রবেশপথ স্-উচ্চ প্রাচীরসংলগ্প একটি দেবী- 
মন্দির ( গৌড়েশ্বরী ) ছিল বলে অনেকের ধারণ|। 
এস্থানে কোন মন্দির ব! বিগ্রহ দ্রেখতে পাওয়া 
যায় ন। কেক থণ্ড বুহৎ প্রস্তর শুধু সাক্গি- 
স্বব্9প পড়ে আছে। আমাদের মনে হয়, 
মুসলমানগণ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ধখন এই গ্রাটীন 
গৌড় নগরকে দখল করেন, তখন হয় হিন্দুগণই 
তাদের উপান্ত দেবীকে স্থানান্তরে নিয়ে গিয়ে- 
ছিলেন অথব! বিজেতৃগণই উহাদের অস্তিহ লোপ 
করে দিয়েছেন। গৌড়স্থিত মুসলমান বাঁনশাহদের 
তৈরী মসজিদ এবং অন্তান্ত ইমারও|দিতে এখনও 
অনেক হিন্দুর দেবদেবীর মুতি-বিশিই-প্রস্তর 
দর্শকের ্িপথে পতিত হয়। ইহাতেই প্রমাণিত 
হয় যে, মুসশমান বাঁদশাহগণ হিন্দুরাজগণের নিমিত 
প্রাসাদাদির মীলমসল! দিয়েই তীার্দের দনোমত 
ইমারতাদি নির্মাণ করিয়ে ছিলেন। 

পঞ্চদশ শতকে আলাউদ্দিন হুশেন শা এহ 
গোৌড়ের বাদশাহ ছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে 
বৈষ্ণব ভক্ত চুড়ামণি রূপ ও সনাতন গোম্ব।মী__ 
রাজন্ব মন্ত্রী এবং প্রাইভেট সেক্রেটারী-_সাকর 
মল্লিক ও দবীর খাঁশ রূপে এই গৌড়ে বান 
করতেন। এই সময়ে শ্রীমন্মহীপ্রভু চৈতন্তদেৰ 
শ্রীধাম বুন্দাবনে যাওয়ার পথে গৌড় নগরে 
উপনীত হয়ে রূপ ও সনাতনকে কপ করেন। 
অগ্ভাপি মহাপ্রভুর বিশ্রামস্থান--রামকেলী গ্রামের 
তমাল ও কেলীকদম্বমূলে নির্দেশিত হয়ে আসছে। 
মহাগ্রহুর প্রস্তর থোর্দিত পদচিকও তথায় রক্ষিত 
আছে। কথিত আছে রূপ গোস্বামী যখন 


বৈশাখ, ১৩৬১ ] 


বুন্দাবনে চলে ধান বাদশাহের এই উচ্চ পদ পরি- 
ত্যাগ করে, তখন সনাতন গোম্বামীও রূপ 
গোম্বামীরই পদাঙ্কান্ুসরণে স্থিরসংকল্প হয়েছেন 
জেনে বাদশাহ বহু অর্থব্যয়ে রাজপ্রাসাদের 
সন্নিকটে রাঁমকেলী গ্রামে বৃন্দাবনের অনুরূপ 
একটি দেবস্থান নির্মাণ করিয়েছিলেন । এখনও 
ঝশ্রীমদনমোহন জিউর মন্দির, শ্তামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড 
গ্রভৃতি বিগ্মান থেকে বাদশাহ এবং সনাতন 
গোম্বামীর কীতি ঘোষণা করছে। গএরতিবৎসর 
জ্যেষ্ঠ সংক্তান্তিতে এই স্থানে মহা গ্রভুর আগমন- 
উৎসব মহীসমারোহে গ্রতিপাঁলিত হয়। এতছুপলক্ষে 
কান, মহোৎসব বর্তৃতাঁদির ব্যবস্থা হয়ে আসছে। 
বছদুর দেশ থেকেও ভক্ত সমাগম হয়। ৬৭ দিন 
ব্াাগী মেল! থাকে। এস্কানটিকে বৈষ্ণবতক্তগণ 
গুপ্ত বৃন্দাবন আখ্য। দিয়ে থাকেন। 

সম্ভবতঃ ষোড়শ শতকের শেষের দিকে এই 
গ্রাচীন গৌড় নগরটি ম্যালেরিয়াতে ও নানাবিধ 
গ্রাকৃতিক দুর্ধোগে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং তদবধি 


দূমাদিত্রয় সাধন! 


১৯৫ 


ইহ জলা কীর্ন ও নানাবিধ বন্তপত্ুর আবাসস্থলে 
পরিণত হয়! বহু বড় দীঘি এবং পুষ্করিণী এই 
নগরে ছিল। উহার শিদর্শন এখনও বতমান। 
ব্তমানে নগরের অধিকাংশ স্থানই চাষোপযোগী 
করা হয়েছে। 

প্রাচীন কীতির মধ্যে দ্রষ্টব্য £-_রামকেলী 
গরমে গুপ্তবুন্দাবন, বারছুয়ারী, রূপ-সাগর, দখিল- 
দরজা, ফিরোজ-মিনার, রাজপ্রাসাদ রক্ষার্থে 
স্থ-্উচ্চ গ্রাচীরের ভগ্নাবশেষ, চিকা-মজজিদ, 
লুকোচুরী গেট, লোটন ও তাতী পাড়া মসজিদ, 
বড় ও ছোট সাগর দীঘি ও মিউজিয়ম। পাঁচশত 
বঙ্মরের পূর্বেকার এশামেল করা ইট এখনও 
কয়েকটি মসজিদ গারে বিগ্তমান থেকে দর্শককে 
মু্ধ করে থাকে । গৌঁড়ের সীমানার মধ্যে 
সরক!রী রেখমের নাসারীটিও ভ্র্টব্য। ইংবেজ 
বাজার সর থেকে মোটরে ব। ঘোড়ার গ।ড়ীতে 
গৌড়ে যাঁওয়৷ যায়; যাতায়াতে ২৫২৬ মাইল 
রাস্ত। ৷ 


দমাদিত্রয় সাধনা 


আচার্য শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধায়, 
শান্তিনিকেতন 


গীতায় মোড়ণ অধ্যায়ে অভয়” প্রভৃতি দৈব 
সম্পদ এবং দস্তাদি আম্থুর সম্পদের নির্দেশ 
করিয়াছেন। মুখ্যার্থে দৈব সম্পদ দেবতারই, 
আন্ুর সম্পদ অন্ুরেরই। কিন্তু গীতায় এই 
সম্পতসমুহ গৌণার্থক_মর্থাৎ দৈব সম্পদে 
অভিজাত মনুষ্য, মনুষ্য হইলেও, দেবতার কাধ 
হেতু দেবভাবাপন্ন মনুষ্য ; এইরূপ, আম্মুর সম্পদে 
অভিজাত মনুষ্য, মনুষ্য হইলেও, অস্থুরের কার্ধহেতু 
অন্থরপ্রকৃতি মন্য্য। অজুরন দৈব সম্পদে 
অভিজাত দেবোপম মনুষ্য, কংস প্রভৃতি মনুষ্য 


হইলেও, 'অন্থরপরকৃতি হেতু পুরাশে কংসাস্র 
( কংস-অন্গুর ) ইত্যার্দি অনুর বিশেষণ বিশিষ্ট- 
ভাবে অভিহিত, বস্থত মন্্বুন ও কংন উভয়েই 
মনুয্যঙ্জাতি ক্ষত্রিন, দৈব ও আন্মুর সম্পদ হেতুই 
একের দেবত্ব 'ও অন্টের আম্র ত্বভাব। পূর্বোক্ত 
দৈব সম্পদের মধ্যে যে দম দান দর এই 
সম্পত্ত্রয়ের গণন। আছে, বৃহদারণাকে সেই 
দমাদিত্রয়ের সাধন! পরবর্তী আখ্যাকিকায় বণিত 
হইয়াছে। 

গ্রজাপতির পুত্র দেবগণ, মনুষ্াগণ ও অন্থরগণ 


১৪৯৩ 


পিতার নিকটে ব্রক্ষচারী হইয়! বাস করিলেন 
এবং শিষ্যভাবে প্রঞ্জাপতিকে বলিলেন-__“পিতঃ, 
যাহ। অনুশাসন, তাহা আমাদিগকে বলুন।” 
তাহার এইকপ প্রার্থনা করিলে প্রজাপতি “দ' 
এই অক্ষর উচ্চারণ করিলেন এবং জিজ্ঞাস 
করিলেন--“আমি যে উপদেশাক্ষর “৭” উচ্চারণ 
করিলাম, তাহা তোমর। বুঝিয়াছ, ন। বুঝিতে 
পার নাই?” দেবগণ উত্তর করিলেন,_ 
“বুবিয়!ছি।” প্রজাপতি বলিলেন বদি বুঝিয়] 
থাক, বল আমি কি ধলিয়াছি। দেবগণ বলিলেন 
"আপনার অনুশাসনাক্ষর বুবিয়াছি 'দাম্যত? 
অর্থাৎ তোমরা দমন কর, তোমরা স্বভাবত অদাস্ত 
অর্থাৎ ইন্দিয়-সংঘমরস্থিত ব| অজিতেক্রির, অতএব 
দাস্ত বা জিতেন্দ্িয় হও, ইহাই আমাদিগকে 
উপদেশ দিলেন।” তখন পিতা বলিলেন,__ 
"ওম্‌৮ অর্থাৎ দেবগণের বাক্য স্বীকার করিয়। 
বলিলেন--“ই। ঠিকই বুঝিয়াছ।” 

মনষ্যের বলিলেন,_“পিতঃ, আমাদিগকে 
অনুশাসন করুন|” তাহাদের এইহ প্রার্থনার 
প্রজাপতি আবার “দ, এই অক্ষর উচ্চারণ করিলেন 
এবং জিজ্ঞাস। করিলেন,_“আমি যে পদ” বলিলাম 
তাহা তোমরা বুঝিয়াছ, না বুঝিতে পার নাই।” 
মন্ুযোর! বপিলেন_-“আমরা আপনার উপনিষ্ট 
অক্ষর বুঝিয়াছি।” প্রজাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন,_ 
“ “দ' কারে কি বুঝিয়াছ বল।” মনুষ্যের। উত্তরে 
বলিলেন-_““দ” দত্ত, তোমর! দান কর। তোমর৷ 
স্বভাবত লুন্ধ বা লোভপরায়ণ, অতএব যথাশক্তি 
লোভ সংবরণ কর, দান কর।” 

গীতায় ভগবদুক্তি--লোভ, তমোঘার, অর্থাৎ 
নরকে প্রবেশের পথ, আত্মজ্ঞাননাশক । ইহ। 
হইতে বিমুক্ত মনুত্য শ্রেয়ঃসাধন করিয়। পরমগতি 
বা মোক্ষপদ প্রাপ্ত হয় (গীতা ১৬।২১-২২ )। 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ--৪র্থ সংখ্য। 


অন্থরগণ প্রার্থন৷ করিলেন, _-”্পিতঃ, আমা- 
দিগকে উপদেশ দিন।” প্রজাপতি পুনর্বার '? 
অক্ষর উচ্চারণ করিয়া বলিলেন,_”আামি যে 
বলিয়াছি তাহ! বুঝিয়াছ, ন! বুঝিতে পার নাই?" 
অন্থুরগ্ণ উত্তর করিলেন, প্বুঝিয়াছি” পিতা! 
জিজ্ঞাসা করিলেন,-+“কি বুঝিয়াছ বল।” অস্থর- 
গণ বলিলেন," অর্থাৎ দয়ধবম্,। তোমব। 
দয়াকর। তোমর! ক্রুর, হিংসাঁপরায়ণ পরধন 
হরণ[দি কৃকাধ্যে আসক্ত, অতএব তোমরা সক 
প্রাণীর প্রতি দয়! কর--এই উপদেশ দিলেন।” 
প্রজাপতি বলিলেন,_-“ওম্‌”, অর্থাৎ “হা, ঠিকই 
বুঝিয়াছ।” 

প্রজাপতি, দ্েবগণ মানবগণ ও অসুরগণক 
এই উপদেশ দির়ছিলেন। এখনও মেঘগর্জনরূপে 
দৈববাক্য অনুশাসন করিতেছেন ৮_দীম্যত” পদ 
“য়ধবম্ঠ, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দমন কর, দান কর, দয়া 
কর। অতএব এই দমাদিত্রয় শিক্ষা করিনে। 
এই আখ্ায়িকার উদ্দেগ্ত দমাদিএ্রয়ের সাধণ- 
বিধান। গীতার যে দেবী ব৷ সাত্বিকী সম্পদের 
বর্ণনা আছে, দম দান দয়! তাহাদের মধ্যে মুখ্যতম। 
এই তিনের সাধনায় সিদ্ধিলাঁভ করিলে, দেব 
মানব বা অনুর সকলেই ধস্তত জিতেঞ্জিয় লো'ভ- 
পাশমুক্ত ও হিংপারদি-পরিশূৃন্ক হইয়। দেবত্ব গ্রাণ্ত 
হয়। পক্ষান্তরে দমার্দিসিছ্ছিবিহীন অর্থাৎ অজিতেন্দিয 
দেবতা, নামমাত্র দেবত। লোভপরায়ণ মনু; 
বৰ হিংসাপরায়ণ অসুরের ত কথাই নাই। 

আখায়্িকায় প্রজাপতির কথিত অনুশাসন 
চিরকালই মুফলপগ্রনূ। ইন্দ্রিয়দমন, দীনে দান, 
জীবে দয়-_ইহা। কাধত অনুষ্টিত হইলে, মানব 
চারিত্রপুজায় দেবতাঁরও উধ্বে” পদলাতের অধিকারী 
হয়। বত্তমান ভারতে এই অন্ুশাসনত্রয়ের 
পরিশীলন ও পরিপালন অত্যাবশ্থাক মনে হয়। 


“আসবে তুমি ইচ্ছা যবে” 
শ্রীঅজিতকুমার সেন, এমএ 


আসবে তুমি ইচ্ছ। যবে হবে তোমার মনে ; 
_ হয়তো বিনা আমন্ত্রণে, হয়তো! অকারণে ! 
আমার শুধু রাখতে হবে খোল সকগ ছার; 
পথের ধুলা আমায় হবে করতে পরিষ্কার ; 
আধার রাতে জালতে হবে প্রদীপ সযতনে ! 


হয়তো। কভু আসবে তুমি, হয়তে। রবে ভুলে ; 
চলার পথে হয়তে। কভু চাবে ন। চোখ তুলে! 
আমায় তবু রাখতে হবে রচি বরণডাল| ; 
সকাপ সাঝে গাঁথতে হবে হৃদয়রাগে মালা; 
নয়ননীরে ভাসতে হবে বিয়োগবিধুর ক্ষণে ! 


একটি জাতকের গণ্প 
শ্রীফসীন্দ্রমোহন মিত্র 


জাতক-কাহিনীগুলি ভগবান বুদ্ধের পূর্ব- 
জন্মবৃত্বান্ত । তিনি এখানে বোধিসত্ত্, মহাসত, 
ইত্যার্দি নামে পরিচিত, এবং শুধু মনুষ্যরূপেই 
ইতর পশুপক্ষী সবীস্থপার্দি যোনিতেও 
জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, দেখ! যাঁয়। ভিন্ন ভিন্ন জন্মে 
তাহার অভিনীত ভূমিকাগুলিও অতি অপূর্ব। 
কখনও তিনি রাজ।মনুষ্ঃরাজ বা পশুরাঁজ; 
কখনও রাজপুত্র বা রাজমাতা, কখনও খধি, 
বৃক্ষদেবতা, ব! আঁচাধ, আবার কখনও ব্রাঙ্গণ, 
$ম্যধিকারী, পশ্ডিত বা শ্রেঠী, কখনও শত্রু (ইন্দ্র ), 
কথনও ব্রহ্মা, এমন কি কোন কোন জীতকে বোধি- 
সতভূকে চোর, ধৃত” ইতাদি ভূমিকাতেও দেখা যায়। 
বিচি জগৎ সংসারের অগণিত মনুষ্যপশুপক্ষি- 
বৃক্ষপতঙ্গ-সংবলিত বিরাট 'মভিব্যক্তির (০৮০10102) 
চেহারাটিই যেন এই বিরাট ধর্মসাহিত্যে 
ধরা পড়িয়াছে, আর ইহাতে পরিস্ফুট হইয়াছে 
খ্যাতীত নায়ক-নায়িকার বহুরূপ লীলা” 
বৈচিত্র্য। এই কাহিনীগুলিতে আমর! পাই 
একাধারে ধর্মনীতি, রাজনীতি, সমাজ ও লোক- 
নীতি, ইতিহাস, সাহিত্য প্রভৃতির এক মনোরম 


পাঠে, 


সমাবেশ। এককথায় জাতক-কাহিনীগুলিকে বল! 
যায় আদশবাদ ও বাস্তববাদের গঙ্গাবমুনাসঙগম। 

বৌদ্ধধর্মের প্রধান বিষয়গুলি প্রত্র্। ব 
সন্গ্যাস, অহিংস, ক্ষান্তি, শান্তিপ্রি়ত। ইত্যাদির 
ষে বিশেষ প্রাধান্ত জাতকে থাকিবে তাহা বলাই 
বাহুল্য । কিন্তু জাতকগগ্রন্থগুলি পাঠ করিলে 
দেখ। যায় যে, এইগুলিতে শুধু উক্ত শীতিগুলিই 
পরিপ্ফুট হয় নাই, পরন্ত বহুস্থানে বহুবার বহুরূপে ও 
আঞ্ারে উহাদের বিপরীত বহুনীতি ও তত্ব স্থান ও 
মধাপা লাভ করিয়াছে । শুধু অহিংস নয়, হিংসা 
ও অহিংসা, শুধু ক্ষমাধম নর,_দৃণ্ড, শান্তি ও ক্ষমা, 
শুধু শান্তিসর্বস্বতা নয়, বুদ্ধোগ্ঘম ও শাস্তি, 
এইরূপ বিরুদ্ধনীতিতত্বের সংঘাত ও মিলনে, ক্রিয়া 
ও প্রতিক্রিয়ায় এই বিরাট বৌদ্ধধর্-সাহিত্য 
ফুটির৷ উঠিয়াছে পারিপাশ্বিক জগতের এক পূর্ণ 
বাস্তব সমগ্র উজ্জ্রপ চিত্ররপে! পাশাপাশি 
চলিয়াছে সাম ও দণ্ড, সত্য ও হত্যা, মঙ্গ্যাস ও 
রাজধর্ম, ব্রান্ষণ্য ও ক্ষাততেজ, ত্যাগ ও ভোগ, 
যতিধর্ম ও বৈশ্ত-তশ্ব্যরূপ ! বৌদ্ধধর্ম, বৌদ্ধজগৎ ও 
বৌদ্ধসাহিত্য এককালে এই পরিপূর্ণ সমঞ্জস 


১৪৯৮ 


বাস্তবতার (ঢ5৪11370) উপর প্রতিঠিত ছিল বলিয়াই 
বৌদ্ধবিজয়-বৈজয়ন্তী এককালে সমগ্র এশিয়ার 
দুরদুরাস্তরে উড্ডীন হইয়াছিল এবং দেশ নগর 
জনপদ রাষ্ট্র সমাজ ও ব্যক্তি ধর্ম-অর্থকাম-মোক্ষরূপ 
চতুরবর্গ লাভ করিয়! ধন্য হইয়াছিল। রাজনীতি 
ধর্মনীতি ও সমাজনীতির সম্ঘয়ের অপূর্ব সুফলরূপে 
শিল্পকল! বাণিজ্য জ্ঞানবিজ্ঞান ইত্যাদির পরাকাষ্ঠ। 
গ্রদর্শন করিয়া বিশ্বগংকে চমকিত করিয়াছিল, 
আজও যাহ! বিশ্ববাসীর বিস্ময়ের বস্ত। আর 
যখন বৌদ্ধন্সগৎ এই অপূর্ব বান্তবতার দৃষ্টিভজি 
হারাম শুধু হিংসা-অহিংসার কৃটতর্কে জড়াইয়। 
গেল, একতরফ। শান্তিসর্বস্বতার চোর] বালিতে 


আটকাইয়া গেল, একতরফ!। মন্যাসধর্মের 
মাহাত্মযকীতনে মস্গুল ঠইল,ইতিহান আজ 
পরিষ্কার কে সাক্ষ্য দিতেছে বে, তখন 


হইতেই শুরু হইল বৌদ্ঙ্গতের অবনতি ও 
অধঃপতন। 

সজীব প্রাণবন্ত (10910217715) গ্রাগান বৌদ্ধ- 
জগতের বাস্তবতার কোন্‌ রূপটি জাতকগ্রন্থে 
আমর) দেখিতে গাই, তাহাই আমাদের বর্তমান 
আলোচা বিষয় । 

আমাদের আলেচা জাঁতকটি হইতেছে 
মহানীলবানতক ।*% পণ্ডিত ঈশানচন্ত্র ঘোষের 
পুস্তকে দেখা যায়_-শান্তা”, অর্থাৎ বুদ্ধদেব, 
“জেতবনে কোন বীর্ধভ্রষ্ট ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়। 
এই কথ বলিয়াছিলেন” (১০৯ পৃঃ)। উক্ত 
ভিক্ষু নিতান্ত নিরুৎসাহ হইয়া! পড়িলে তাহাকে 
উৎসাহ ও ধর্মের গৌরব শিক্ষা দিবার জন্য বুদ্ধদেব 
বলিয়াছিলেন, “প্র।চীন পঞ্ডিতেরা রাঁজাত্রষ্ট হইয়াও 
আদম্য উৎসাহবলে প্রনষ্ট সৌভাগ্য পুনঃ লাভ 
করিয়াছিলেন ।” অনস্তর শান্ত। সেই অতীত কথ৷ 
বলিতে আরম্ভ করিলেন। 

পণ্ডিত ঈশান্চজ্ ঘোষ কতৃকি অনুদিত জাতক- 
গ্রন্থমালার ১ খণ্ড ১৩২৩ 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ--৪র্থ সংখা 


এথানে গল্পটির মুখবন্ধেই আমর! দুইটি ওত্রের 
পরিচয় পাইতেছি £_ 

(১) বীর্ধমহিমা_ নিরুৎমাহ ব। নিক্ষপ তইনে 
চলিবে না । প্অদম্য উৎসাঁহবলে* বারবার চে 
করিতে হইবে, বীর্য অবলম্বন করিতে হইবে। 
তবেই অভীষ্টসিদ্ধি সম্ভব, তবেই পপ্রনষ্ট সৌভাগা 
পুনর্লাভ” সম্ভব। বীর্ধের এইরূপ মহিম।-কীর্তন 
বহুজাতকে দেখ যায়। যেমন ১ম খণ্ডের ৫২ নং 
চুলজনক-জাতক ; ২য় খণ্ডের ২৬৫ "নং ক্ষুরপ্র- 
জাতক । 

বর্তমান কাহিনীটির উপসংহারে আমরা পুনবার 
উৎসাহ, “অদম্য বীধ” ইতা|দির পরিচয় পাইৰ | 

(২) রাজগৌরব--রাজাভ্র্ট ওয়া রাঁজ।র 
পক্ষে গহিত কাজ, রাজধর্মবিরদ্ধা সুতরাং ৭ 
রাজ্য পুনলণভ করিবার চেষ্টা করা আবম্তব, 
উহাই রাজধর্মসম্মত। 

এই সঙ্গে আর একটি অত্যাম্চ্ঘ বিষয় লক্ষা 
করিবার এই যে, রাজধর্মের দৃষ্টান্ত দেখাইয় 
সন্ন্যাসী ভিক্ষুকে বুদ্ধদেব শিক্ষা দ্রিতেছেন ! 

যে রাঁজপুরর রাজ্য সিংহাঁসন ত্যাগ করিয়া 
সন্ত্যাসী সাঁজিলেন, তিনি কেন সেই রাষ্রজগতেরঃ 
নজির দিয়! সন্ত্যাপীর মোহভঙ্গ করিতেছেন, তা 
বাশুবিকই ভাবিবাঁর বিষয়। 

এইবার আসল গল্পটিতে আস যাক 

"পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রঙ্গদত্তের সদয়ে 
বোধিসত্ব রাঁজমহ্ষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।' 
(১০৯ পৃঃ) বারাণসীরাঙজগ ব্রন্মদ্ত কে ছিলেন, 
কখন রাজত্ব করিয়াছিলেন, ইত্যার্দি প্রশ্নে 
আলোচনা আমার্দের আলোচ্য বিষয়ের বহিভূতি। 
এখানে আমানের শুধু লক্ষ্য করিবার বিন 
এইটুকু যে__ 


রাজধর্মের পটভূমিকায় বৈরাগ্যধর্মী কাহিনার " 


। রাজার নাম লইয়াই ধর্ম-কথার 
হুত্রপাত। রাজা ও রাজপ্রতাপ নহিণে 


বৈশাখ, ১৩৬১ ] 


ধর্মের কাহিনীই আরম্ভ হইতে পারে না! দেশে 
যখন “্বথাধর্ম প্রজাপাপনকারী মহাশীলবান্ 
কোন রাজ! রাঁজতক্তে আসীন, তখনই কোন 
ধর্মের কাহিনীতে কান দেওয়া জনগণের পক্ষে 
সম্তব। বৈরাগাই বল, আর অহিংসাই বল, 
অরাজক দেশে ইহাদের কোন কথাই আরস্ত 
হইতে পারে না। সর্বাগ্রে চাই প্সর্ববিগ্তায় 
সুশিক্ষিত” “যথাধর্ম”শামনক।রী একজন রাজ।। 

এক্ষণে গল্পটির অন্থদরণ কর। যাক বোধিমত্ব 
যোড়শ বৎসর বয়সেই প্পর্ববিগ্ঠায় সুশিক্ষিত” হইয়। 
উঠেন এবং পিতার মৃত্যুর পর “মহাশীলবান্” নামে 
রাজপনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যথাধর্ম প্রঞ্জাপালনপূর্বক 
গ্রসিদ্ধিবাভ করেন! গল্পের শেষে বুদ্ধদেব ভিক্ষু- 
দগকে বলিতেছেন, “আমি ছিলাম রাক্গ 
মহাণীলবান্৮। এখানে ম্বতই এই প্রশ্নটি 
উঠে £ 

বুদ্ধদেবের উদ্দেশ্য বাঁ অভিগ্রার যাহাই 
থাকুক না কেন, তাহার শ্রীমুখকথিত কাহিনীটিতে 
দেখ। যাক, পূর্ব জন্মে তিনি মহীপ্রতাপশালী রাজা 
ছিসেন, এবং রাজসিংহানন ত্য।গ কর! দুরে থাকুক, 
নষ্টরাজ্য পুনরুদ্ধার না কর! পর্দন্ত বীরধ প্রকাশে 
বিরত হন নাহ বণিয়া গিয়াছেন ও এইরপ 
ষটান্তই উপস্থাপিত করিয়াছেন। 

রাজা মহাশীলবাঁনের এক অনাত্য অবৈধ 
প্রণয়ের অপরাধে রাঞ্জাকৃ্ক নির্বািত হইর! 
কোশলর।জ্যে গমন করেন এবং সে রাজ্যের রাজার 
প্রিয়পাত্র হইয়। উঠেন। একদিন তিশি কোশল- 
রাজকে বলেন, “মহারাজ, কাশীরাজ্য মক্ষিক1- 
বিহীন মধুচক্রপদৃশ ; তন্ত্য রাজার প্রক্কৃতি অতি 
মু; সহজেই উহ] অধিকার করিতে পারা যাইবে । 
তাহার কথা পরীক্ষা করিবার জন্য কোশলরাজ 
কতকগুলি লোক পাঠাইয়! কাশীরাজ্যের একখানি 
প্রত্যন্ত গ্রাম (00974: ড111999 ) "আক্রমণ 
করাইলেন।” (১১৯ পৃঃ) এখানে দেখ। যাইতেছে £ 


একটি জাতকের গল্প 


১৯৪ 


দুর্ল মৃহ্প্রকৃতি রাজার রাজা সহজেই 
শত্রু কতক আক্রান্ত হয় । অর্থাৎ মৃছুতা, ছুর্বলতা 
ইত্যাদি রাজপোষই রাঁজ্যের বিপদ ডাকিয়। আনে। 
গল্পটিতে আছে- প্রত্যন্ত (০:৭5:) গ্রাম 
আক্রান্ত হ্ইয়াছিল। আধুনিক ভারতরাষ্থরের 
হূর্গত পরিস্থিতির সহিত কি অপরূপ মিল এখানে 
দেখা যাইতেছে ! 

রাজ্যের প্রত্যন্তগ্রাম শত্র কতৃক আক্রান্ত 
হইল। কিন্ত রাজ। মহাশীলবান কি করিলেন? 
আক্রম্ণকারিগণ ধূত হইয়। তাহার নিকট আনীত 
হইলে রাজ মহানীলবানের প্রশ্নে তাহারা বণিল যে, 
জীবিকাণির্বাহের উপস্বাভাবেই তাহারা এই দুষ্ষার্ 
করিয়াছে । শুনি! মৃদু গ্রকৃতি বিগ্বামপরা রণ রান! 
ছুঃখে গলিয়। গিয়। মিথ্যাবাদী ভণ্ড আক্রমণকরা- 
দিগকে উপবুক্ত ধন দিম্থা বিদায় করিলেন। কিন্ত 
“ন্থিস্তপ্যতি কাষ্ঠনাম্‌”, ঘ্বতে মাগুন নিভে না, 
বাড়িস্বাই যার। সুতরাং পরর।জালে।তী কোশলরাজ 
এবার কাশীরাঞ্যের মধাভাগ আক্রমণ করিবার 
জন্ঠ পুনরায় লোক পাঠাইলেন। উনারহ্ৃদয় 
ক্ষমাপরায়ণ কাশীরাঞ্জ ইহাপিগকে পূর্বের স্ত।য় ধন 
দিয়! বিদায় করিলেন। তারপর কোখলমেনার! 
'অ|সিয়৷ বাঁরাণনীর রাঁজপথসমূহে নুন আারন্ত 
করিল। এবারও তাহারা শাস্তি বা নিগ্রহের 
পরিবর্তে ধনরত্ব পুরস্কার পাইল। দেখা যাইতেছে। 
বারবার, তিনবারেও কাশীরাজের শিক্ষা! হইল না। 
তাহার অদৃষ্টে নিতান্তই ছুর্ভোগ আছে । 

কোশলরাজ এইবার নিশ্চিত বুঝিতে পারিলেন 
যে, “কাশীরাজ অতীব নিরীহ ও ধর্মপরায়ণ,” (১১০ 
পৃঃ)। কানীরাজের যে দৈন্তবলের অভাব ছিল, 
তাহা নয়। “এই সমরে কানীরাঙজের এক সহস্র 
মহ।যোদ্ধ! ছিল। তাহার! প্রত্যেকেই অসাধারণ 
বীর্যবান্‌ ।..'মহারাঞ্জের অনুমতি পাইলে তাহার] 
জন্্বীপের, অর্থাৎ ভারতবর্ষের সমস্ত রাজ্য জয় 
করিতে সমর্থ ছিল।” (১১৭ পৃঃ) মার এই 


হড৪ 


বীরপুরুধের! কাশীরাজকে যুদ্ধার্থ অচগমতি দিবার জন্তু 
প্রার্থনাও করিয়াছিলেন । কিহু ক্ষমাপরাঁয়ণ কাশী- 
রাজ তাহাদিগকে নিবারণ করিয়া বলিয়াছিলেন, 
প্লামার জন্ত যেন অপরের কোন অনিষ্ট না হয়। 
মহারাজের রাঁঞ্জালোভ আছে, তাভারা হচ্ছ! করে 
ত আমার রাজা অধিকার করুক |” 

এদিকে কোশলরাজ কাণীরাজ্যের সীমা অতিক্রম 
করিলে অমাত্যের৷ কাশীরাজের নিকট যুদ্ধ করিবার 
অনুমতি চাঁহিলেন। কিন্ধ ক্ষমাপরায়ণ কাশীরাজ 
তাহাদিগকে নিবারণ করিলেন। ইন্তোমধ্যে কোশল- 
রাজ বাঞ্জধানীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়। দূতমুখে 
কাঁণীরাঁজকে জানাইলেন, “হয় যুদ্ধ কর, নয় রাজ্য 
ছাড়িয়া দাও। ক্ষমাঁপরায়ণ কাশীরাজ উত্তর 
দিলেন তিনি যুদ্ধ করিবেন না, কোশলরাজ ইচ্ছা! 
করিলে রাঁজ্গ্রহণ করিতে পারেন। অমাত্যের৷ 
তখনও যুদ্ধের অনুমতি প্রার্থনা করিণেন, শেষ 
অনুমতি । কিন্তু রাজা মহাঁশীলবান্‌ সে বথায় 
কর্ণপাত ন। করিয। নগরদাঁর খুলিয়। দিয়া সিংহাসনে 
বসিয়৷ রহিলেন। 

হায় রাজ্গ। মহাশীলবান্‌! একতরফ! ক্ষমা ও 
অহিংসাধর্মের মাহাত্মো অন্ধ হইয়া তিনি বুঝিতে 
পারিলেন না, তিনি কিরূপ বাড়াবাড়ি করিতেছেন, 
বুঝিতে পারিলেন না৷ ক্ষমা ও অহিংসারও বাড়া- 
বাড়ি আছে এবং সকল বাড়াবাড়িই দর্বনাশের 
কারণ। এখানে আমর জাতকগ্রন্থমালার আর 
একটি প্রধান শিক্ষার পরিচয় পাই। সেটি এই-_ 

"কিছুতেই বাড়াবাড়ি করে৷ না কখন; 

শিখিবে অত্যন্ত সর্ব করিতে বর্জন । 

(৫৯ নং ভেরীবাদ জাতক, ১ম খণ্ড, ১২৩ পৃঃ; 

৬ৎনং শঙ্খখা-জাতক, ১ম খণ্ড, ১২৪ পৃঃ) 

বাড়াবাড়ির যে কী ভীষণ পরিণতি তাহাই 
এখন দেখা যাইবে । 

এদিকে কোশলরাজ নিবিবাদে রাজপুরীতে 
প্রবেশ করিয়া কাশীরাজ ও সীহার অমাত্যগণকে 


উদ্বোধন 


| ৫৬তম বর্ধ-৪র্ঘ সখা 


বন্দী করিলেন এবং তীহার আদেশে বন্দিগণকে 
পিঠমোড়া করিয়। বাধিয়। শ্বশানে গণ খুড়িয়। গল' 
পর্ধস্ত মাটিতে পোতা৷ হইল শৃগাল-কুকুরের খান্ডের 
জন্ত। সকলে চলিয়৷ গেলে মহাত্মা শীপবান্‌ (তিনি 
আর এখন রাজা নহেন ) আক প্রোথিত অমাত্য- 
গণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, প্বন্ধুগণ, হদরে 
মৈত্রী পোষণ কর? অন্ত কোন ভাবকে স্থাণ 
দিও না।” (১১১ পৃঃ) 

মন্ুষ্যমাংসের গন্ধে শীপ্রই 'একপাল শৃগাঁল 
সেখানে আপিয়া উপস্থিত হইল। প্তাহািগকে 
দেখিয়। “রাজা” ও অমাত্যগণ এক সঙ্গে এমন বিকট 
চীৎকার করিলেন যে, শৃগালের! ভয় পাইয়া পলাদন 
করিল।” (১১১ পৃঃ) 

একি! মেত্রীভাবনা ঝোঁথায় গেল? একমুহ্‌ঃ 
আগে যে “মন্রীপোষণে"র চমৎকার গালভর। কথা 
হইতেছিল! এক মুহুর্তেই তাহা উঠিয়া গেল? 
শৃগুল কতৃক ভক্ষিত হইবার ভয়ে নাকি? তাবে 
কি এতদিন মহাস্বার কাগুজ্ঞানের উদয় হইল? 
একেবারে রসাতলে যাইবার মুখে কি শুভবুির 
উদয় হইল? 

মহাত্স। ও তাহার অমাত্যগণ তিন তিনবার 
“বিকট চীৎকর” করিয়। দুর্ভাগ্য শৃগালগণকে মৈীর 
অপূর্ব রসাম্বাদ হইতে বঞ্চিত করিপেন। তৎপরঃও 
যখন শৃগ।লের। দেখিল যে কেহই তাড়া করিতেছেন 
না, “তখন তাহাদের সাহস বাঁড়িল” ও তাহারা 
আবার মহাত্মাদিগের দিকে অগ্রসর হইল। শৃগাল- 
দলপতি যেমন কাশীরাজকে দংশন করিতে উদ্ত 
হইল, “উপায়-কুশল কাশীর1জ” “অমনি তাহারই 
গ্রীব! দংপন করিয়া ধরিলেন।” (১১১ পৃঃ) 

একি অহিংসাঁবিক্দ্ধ আক্রমণ ! পমহাশীলবানের 
একি দুঃশীলতা ! কিন্ত দেখ। যাইতেছে মহাশীলবান্‌ 
একেবারে মহামরণের অন্ধগঠ্ে আবদ্ধ হইয়া! ক্রমে" 
ক্রমে উপায়কুশল হুইয়! উঠিতেছেন, এবং “মৈত্রী- 
পোধণ* আপাততঃ মুলতুবি রাখির। আত্মপোষপা্থে 


বৈশাখ, ১৩৬১ ] 


আক্রমণাত্মক উপায়কুশলত! অবলম্বন করিতেছেন, 
670 এর মোড় ঘুরাইয়! দিয়া ততৃপধুক্ত [79873 
আবিষ্ার করিয়া লইতেছেন। এখানে জাতক- 
মালার আর একটি প্রধানতত্বে আমর উপনীত 
হইতেছি। সেটি হইতেছে-_ 

উপায়কুখলতা,, মূর্খত।-্পরিহার £_-বহু জাতকের 

গল্পে নানারপে এই উপায়কুশলতার মাহাত্মা 
কীতিত হইয়াছে, মূর্খতার দোষ ও তাহাতে 
যে কী ভীষণ সর্বনাশ হয় তাহ] দেখান হইয়াছে, 
জ্ঞানী ও পণ্ডিতের কিভাবে স্বথার্থসিদ্ধি করেন ও 
বান্তবজ্গতের সংগ্রামে জয়লাভ করিয়! টিকিয়। 
থাকেন, তাহার চিত্র প্রদশিত হইয়াছে । যেমন 
১ম খণ্ডের ২*নং কুরঙজজ।তকের পরিশেষে কাহিনীর 
সমাধান-রূপে বুদ্ধপ্ধেব কহিতেছেন, “আমি ছিলাম 
সেই উপীয়কুশল বানররাজ।” (৪৯ পৃঃ) তৃতীয় 
থণ্ডের ৩৪২নং বানরজাতকের শেষে বোধিসত্ত 
উপদেশ দিতেছেন-_ 

“আকনম্মিক বিপদের প্রতিকাঁরোপায় 

যেনা পারে নিধণরিতে অবিলম্বে হায়, 

নিশ্চয় পড়িবে সেই শত্রর কবলে, 

পাইবে ধাতন! মুঢ় অনুপাতানলে |” 

( জাতক, ৩য় খণ্ড, ৮০ পৃঃ) 

১ম খণ্ডের ৪৫নং রোহিণী-জাতকে বোধিসত্ব 
এই গাঁপাটি বলিতেছেন £-- 
"হাতে করে বিপরীত মূর্খ যদি মিত্র হয়”*** 

তার পরেই আছে “এই গাথাঘ্বার। পণ্ডিতজনের 
প্রশংনা। করিয়। বোধিসন্ত ধর্মোপদেশ দিয়ছিলেন।” 
(১ম থণ্ড, ১০১ পৃঃ) ধর্মোপদেশের মধ্যে তখন 
বীংস্তুতি, উপায়কুশলতা-কীর্তন ইত্যাদ্দিও থাকিত। 

গল্পটি এবার ধর! ধাউক-_ কাশীরাজ শৃগাল- 
পতির গল। দংশন করিয়। ধরিলেন। “তাহার হুন্ুতে 
যন্ত্রের মত এবং দেহে হস্তীর মত বল ছিল, কাজেই 
শৃগাল তাহার দশনপঙক্তি হইতে মুক্তিলাভ 
করিতে না পারিয়। মরণভয়ে বিকট রব করিয়! 


একটি জাতকের গল্প 


২৩১ 


উঠিল।” (১১১ পৃঃ) তাহার চীৎকারে অন্যান 
শ্গাল গ্রাণওয়ে পলায়ন করিল। এদিকে 
শ্গালপতির লাফালাফিতে চারিদেকের মুত্তিক! 
শিথিল হইয়া যাওয়ায় 'রাঞজ+ শৃগালকে ছাড়িস্ন। 
দিলেন এবং পগজোপম বলপ্রয়োগপূর্বক” বিবর 
হইতে নিজেকে বাহির করিয়া আনিলেন এনং 
অমাত্যগণকেও উদ্ধার করিলেন । 

এক্ষণে এই চমৎকার প্রশ্নটি উঠিতেছে-_ 

সেই যদি মৈত্রীভাবনাই পরিত্যাগ করিতে 
হইল, সেই বীর্ধপ্রকীশ, আক্রমণ, উপায়- 
কুশলত।, “গজোপম বলগ্রয়োগ”ই দ্ধ করিতে 
হইল, তবে প্রথমেই এসব করিতে বাধ! কি ছিলি? 
একেবারে প্রথমে ন। হউক বারবার দুইবার শত্রুকে 
মৈত্রীভাবনাগুণে ক্ষম! করিয়। তৃতীয়বার যখন 
আক্রমণ হইল, তথন বীর্ধপ্রকাশ, পাল্ট। আক্রমণ 
“গজোপম বলপ্রয়োগ? ইত্যাদি করিলে কি মৈত্রী- 
পোষণ, অহিংস, ক্ষমাগ্ডণ ইতার্দি অশুদ্ধ হইয়! 
যাইত, বিশেষতঃ যখন একটু পরেই এ সকল মৈত্রী- 
বিরুদ্ধ ক্রিয়। অপরিহা্ধ হইয়াছিল? 

আমাদের মনে হয় জাতক-কথক এইখানে উভয়- 
রক্ষ। করিতে পারেন নাই। একদিকে বাড়াবাড়ি 
করিতে গরিয় অন্তদিক্‌ বজায় থাঁকে নাই। “কিছুতেই 
বাড়াবাড়ি করে! না যখন,” ইহা ত জাতকেরই 
শিক্ষা। অহিংস!, মৈত্রীপোষণ, ক্ষমাধর্ম ইত্যাদির 
কি বাড়াবাড়ি নাই? আছে বলিয়াই দেশে দেশে 
যুগে যুগে এচলিত লোকনীতি বিধান দিয়াছে-- 
বারবার ছুইবার, তিনবার ন|। 

তাহার পর গল্পটি এই-- উক্ত শশানে বহু যক্ষ 
থাকিত। সেইদ্দিন এক ব্যক্তি একট। শব ছুই 
ষক্ষের সীমার উপর ফেলিয়। যাওয়ায় এ শবের 
অধিকার লইয়া ঝগড়া করিতে করিতে যক্ষদবয 
রাজ], শীলবানের নিকট বিচারার্থ উপস্থিত 
হইল। কিন্তু শীলবান তখনও অগুচি। সুতরাং 
যক্ষত্বয় “প্রভাববলে কোশলরাজের জন্ত সংগৃহীত 


২৪২ 


স্থবাসিত জল, পরিচ্ছদ, গন্ধাদ্রব্য, পু'প, “নানারস- 
সমদ্িত অন্ন'-প1ন-তাথুলাদি লইয়৷ আসিয়া তাহ! 
দ্বার মহাশীলবাঁনকে শুচি-শুদ্ধ করিল। এখানে 
দেখ! যাইতেছে-_- 

আবত্বাদানঞ% বৌদ্ধশান্ত্ের বিখ্যাত দশ-গীলবিরুদ্ধ 
কাধ। কোখলরাজের দ্রব্যাি বিনাদানে 
মহাশীলবানের গ্রহণ নিশ্চয় শীলবিরুদ্ধ কার্ধ। 
কিন্ত দেখা য|ইতেছে-_ মহ1শীলবাঁন রাজার 
পক্ষে দশ-শীলবিরুদ্ধ কাধও কোন কোন ক্ষেত্রে 
বৌদ্ধপাস্্-সম্মত বটে। তাই রাজ! মহানীলবান 
অনায়াসে শৃগালের গ্রীবা দংশন করিতে পারিয়া" 
ছিলেন। 

শুচিন্নাত হইয়। মহাশীলবান আপনার খঙ্গ 
আনাইলেন এবং উহ! দ্বার শবটির “মন্ডকে আঘাত 
করিয়া সমান দুই ভাগে চিরিয় যঙ্গদ্ব্নকে এক এক 
অংশ দিলেন এবং খড়ী ধুইয়। কোষের মধ্যে রাখি- 
লেন। বক্ষের মমুষ্যমাংস থাইয়া পরিতৃপ্ত হইল ।” 
(১১২ পৃঃ) 

তারপর রাজ মহাঁশীলবান (তিনি তখনও 
পুনরায় রাজ! হন নাই ) ক্ষগ্রভাববলে স্বীয় রাজ- 
প্রাসাদমধ্যে নীত ইইপেন। চোররাঁজ অর্থাৎ তস্কর 
কোশলরাজ, নিদ্রা যাইতেছিলেন। “কাশীরাঁজ 
খড়গাতলদ্বারা তাঁহার উদরে আঘাত করিলেন ।” 
(১৯২ পৃঃ) এই আর একটি অহিংসাবিরুদ্ধ কার্ধ, 
রাজার পক্ষে তাহা বৌদ্শান্ত্-সম্মত। তারপর 
যাহ। হইল, তাহা সহজেই বুঝা যাঁয়-_ পরাতৃত 
কোশলরাঁজ কাশীরাজের ক্ষমা প্রার্থন। করিয়। 
তাহার খড়াম্পর্শপূর্বক শপথ করিলেন যে, তিনি 
আর তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিবেন না। শুধু তাহাই 
নয় । তিনি তখনই “কা শীরাজকে রাজশয্যায় শয়ন 
করাইলেন এবং নিজে একটি সামান্ত শয্যায় শুইয়! 
রহিলেন।” (১১২ পৃঃ) শুধু তাহাই নয়। পরদিন 
গ্রাতে "কোশলরাঁজ ভেরীবাদন ছ্বার। সমস্ত সৈন্, 

* অর্থাৎ গরজব্য দত্ত ন! হইলেও গ্রহণ 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা 


অমাত্য, ব্রাঙ্গণ ও গৃহপতিদ্দিগকে সমবেত করাইয়া 
তাহাদের সমক্ষে” মহাশীলবানের গুণকীর্ঠন করিলেন 
এবং “সভামধ্যে পুনর্বার তাঁহার নিকট ক্ষম। 
প্রার্থন৷ করিক়া। তাহাকে স্ব-রাজ্যে প্রতিষ্ঠাপিত 
করিলেন এবং বলিলেন, মহারাজ, অগ্তাবধি এই 
রাজোর বিদ্রোহীদের দমন করিবার ভার আমি 
লইলাম; আমি আপনার রাজ্য রক্ষা করিব, 
আপনি প্রজাপালন করুন।” 

এখানে এই বিষয়গুলি লক্ষ্য করিবার-- 
শত্রুকে সপ্পূর্ণরূপে বশীভূত ও অনুগত সেবকে 
পরিণত না করিয়। বৌদ্ধশান্ত্রকার ক্ষান্ত হন 
নাই। শুধু পরাজয় নয়, শুধু মৌথিক আনুগতা- 
ত্বীকারও নয়-- বিজয়ীর খড়ীম্পর্শপূর্বক শপথ 
গ্রহণ $ ছুই ছুইবার ক্ষমা প্রার্থনা, তন্মধ্যে একবার 
সর্বজনসমক্ষে ক্ষমাগ্রার্থন।, পসর্বজনসমক্ষে বিজয়ী 
গুণকীতন ও বিজয়ীর অন্গগত সেবকত্ব গ্রহণ, 
শক্রকে এই সব করাইয়া! তবে বুদ্ধদেব বা জাতক- 
কথক তাঁহাকে রেহাই দিয়াছেন। শক্রুতা এমনই 
সাংঘাতিক জিনিস, শক্রকে এইভাবে বশে না আন! 
পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। আশ্চর্যের বিষয় 
এই যে, বৌদ্ধধর্মের স্তায় নিবিরোধ ধর্মশান্ত্ে পর্যন্ত 
এককালে এইরূপ বাষ্রনীতিই কীতিত হইয়াছিল। 

এইবার গল্পের উপসংহার করা যাঁক্‌- 
সালঙ্কার শীলবাঁন্‌ রাজ! মৃগপাঁদযুক্ত বর্ণ সিংহাসনে 
উপবেশন করিলেন ; তাহার মন্তকোপরি শ্বেতচ্ছত্র 
বিরাজ করিতে লাগিল। তিনি নিজের মহিম| 
স্ররণ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, “উৎসাহ- 
বলেই আমি আবার রাঁজপদ পাইলাম, অমাত্য- 
দিগেরও প্রাণরক্ষা হইল । অহ ! উৎসাহের কি 
অদ্ভুত ফল!” “অনন্তর তিনি হৃদয়ের আবেগে 
এই গাথ! বলিলেন £-- 

ছাঁড়িও না আশ, মন, কর চেষ্টা অবিরাম; 

অদম্য বীর্ধের বলে পূর্ণ হবে মনস্কাম। 

(১১৩ পৃঃ) 


বৈশাখ, ১৩৬১ ] 
রাজ বা রাষ্ট্রপতির কর্তব্যাকর্তব্য কি, কি 


ুদ্ধ-ধর্ম 
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এসকলের যে অপূর্ব চিত্র অহিংসাপর্বন্ব নিবিরোধ 


তাহার বর্জনীয় পৌষ, কি তাহার গ্রহণীয় একটি ধর্মশান্ত্রে পর্বন্ত ফুটিয়া উঠছে, তাহা 
গুণ, কিসে তীহার ও তৎপক্ষীয়ধিগের বর্তমান কালে আমাদের বিশেষভাবে 
দণ্ডনিগ্রহ, কিসে তাহাদের নিষ্কৃতি ও জয়, অনুধাবনীয়। 

রঙ্গ] ও 


শ্রীতারাকালী বস্তু, এমএ 


ফেলিয়। কোমল দিঠি পৃথ্বী আছে চেয়ে__ 
রোমাঞ্চিত বক্ষে ঘেন অভিমানী মেয়ে। 
মৃত্তিকার শ্তাম অঙ্গে নদ তৃণ জাগি-- 
জিজ্ঞাসিমূ,_“কে গো তুমি? আছ কার লাগি? 
ভাষিল সে,__ “মানি শ্যটি, না জানি সন্ধান 
স্রষ্টা কোথ!, তৃমি কবি, গাহ তার গান ।” 


নীল সিন্ধু উমিমাল দুলে ছলে চলে, 

ফেনায় ফেনায় তাঁর উচ্ছল যৌবন; 

আপনি প্রমত্তা সে যে রত্ব প্রসবিনী, 

শত গ্রাণ প্রবাহের ফুল্প উপবন। 

ডাকিয়। শুধান্গ তারে-_ “হে রহস্তময়ি, 
জানি ন। রহস্য তব, কেগে। তুমি অগ্নি? 
“মোর। স্থত্টি, তুচ্ছ মোর1, নহি অঙ্ট!, কবি, 
দুরের সন্ধানে তুমি আকো তার ছৰি। 


চঞ্চল দখিনা বায়ু পুষ্পবাস বহি, 
মুছুমন্দ নবছন্দে চলে রহি রহি, 


পুছিয়। জানি শুধু স্থির নিশ্ময়_- 
'অষ্টা,_ দে অনেক দুরে” কহিল মলয়। 


জলভর! ছল ছল চক্ষে চাহে তারা, 

নীরব আঁকাশ মাঝে আলোর ঈশ।রা। 
শুভ্র লঘু মেরা শি বলাকার মত 

চকিতে ছুটিয়া চলে, যেন দিশহারা 
ড|কিন্ু, ক্ষণেক থামি বলে গেল তার1-.. 
'খু'জিছ শ্রষ্টারে কবি, স্থ্টি যে লামরা |! 


বিশ্মিত মৃত্ভিক। পানে তাকান আবার 
ডাকিচু সিন্ধু নীরে দক্ষিণ। সমীরে-_ 
বলি গ্রতেরে ডাকি, পুগ্ননীহারিকা, 
তোম|দেরই মাঝে আছে শ্র£্া ভগবান। 
উত্তরিল। পুনঃ সবে মোর তার দান।, 
বুঝিম্ু আমার গ্রশ্থ, রহস্য এ নর 

অ্ট] যে স্যইর মাঝে হয়ে আছে লয়। 


বুদ্ধ-ধর্ম 


ব্রহ্মচারী চিত্তরঞ্জন 


যদ্দি নীতি আর ধর্মের মধ্যে একটা সীমারেখ। 
টানবাঁর চেষ্টা কর) যাঁর, তাহ'লে বৃদ্ধন্দেব যে ধর্ম- 
প্রচার করে গেছেন, অনেকেই তাকে ধর্ম বলতে 
কুঠিত হবেন। ইশ্বর বা আত্ম! বা ব্রহ্ম বা অতি- 


মানব কোন সত্তার স্থান যেখানে নেই তাঁকে ধর্ম 
বলতে দ্বিধ! বোধ করা নিতাস্তই স্বাভাবিক। 
বুদ্ধদেব য! প্রচার করলেন, আমলে তা হ'লে 
কতকগুলি নীতি । কিন্ত সেই নীতিই ধর্ম ব'লে 


৪৪ 


বিশ্বে ছড়িয়েছে এবং শত সহম্র মানবের শাস্তির 
উৎস হ'য়ে আছে। আপাতদৃষ্টিতে বুদ্ধ-ধর্ম ধর্ম 
হোক বা নাই হোক, একটু অনুধাবন করলেই 
এ কথাট। বুঝ। যায় যে-_-জগতের হিন্দু, মুসলমান, 
খুটান সমস্ত ধর্মের মর্সকে, সাধারণ ভিত্তিভূমিকে 
বুদ্ধর্ম এত প্রাধান্ড দিয়ে, এত শ্রদ্ধা-সমীহ ক'রে, 
এত পরিষ্কার ও প্রাঞ্ন করে জগতের সামনে 
ধরেছে, যা জগতের অন্ত কোন ধর্ম করেছে বলে 
মনে হয় না। অন্তান্ত ধর্মে নীতি একটা অঙ্গ, 
একট অংশ, কিন্তু বৌদ্ধধর্মে সেই নীতি অঙ্গ-অঙ্গী 
ছুইই। নিঃম্বার্থপরত। অন্ধর্মের একট] প্রধান 
সাধন। বুদ্ধধর্ণে সেটাই প্রধানতম সাধন ও 
ঈপ্সিততম লক্ষ্য। ব্যক্তিস্বার্থের নিঃশেষ বিলুপ্তি ও 
নির্বাণ সেখানে সমপধায়ভুক্ত | স্বয়ং বুদ্ধের জীবনই 
এই উক্তির গ্রমাণ। এ কথ অবশ্য অস্বীকার 
কর। যায় ন। যে, চরম নিঃস্বার্থপরতা। সমস্ত ধর্মের 
চরম লক্ষ্যের মধ্যেই ওতপ্রোতভাবে মিশ্রিত | তবে 
বুদ্ধর্ম তাকে বিশেষভাবে গ্রাধান্ত দিয়েছে ।১ 

কোন অর্থে কোন দৃষ্টিতে বুদ্ধধর্ম ২ অন্ত সমস্ত 
ধর্মের ভিত্তিভূমি এখন তা বিশেষ করে জান 
দরকার। শুধু বুদ্ধকে বুঝবার জন্ত নয়, নিজের 
ধর্মকে চিন্বার জন্তও বটে। 

ঈশ্বর বা ব্রহ্ম বলে কেউ আছেন কি না, 
থাকলে তীর স্বরূপ, তার কাধকলাপ কিরূপ, তার 


১. “বুদ্ধপ্রচারিত ধর্ম দেশগত, জাতিগত নহে; ইহ! 
মনুস্তকুলের স্বতা বিদ্ধ সাধারণ ধর্ম। কি হিন্দু, কি খীষ্টান, কি 
মুসলমান কেইই এ ধর্মের বিরোধী নয়।” -_'বৌদ্ধধর্ম', 
সত্ন্রনাথ ঠাকুর, পৃঃ ৬২ 

“যে দিন বিমল বোধিলাভ করিয়৷ তুমি ধন্য হইবে, 
সে দিন তোমার ম্বর্থ বিখজনের স্বার্থ হইবে, সে দিন তোমার 
কল্যাণ বিশ্ববামীর কল]প ₹ইবে।” 

“বুদ্ধের জীবনী ও বাণী, শরৎকুমার রায়, পৃঃ ১১২ 
(৪র্থ সংস্করণ ) 


২ বুদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধধর্মে পার্থক্য আছে। বুদ্ধদেব হয়ং 
ঝ| প্রচার করে গেছেন তাকেই বলছি বুদ্ধধর্ম এবং পরবতী কালে 
বুদ্ধবানীর ব্যাখ্য/ ও অন্ঠান্ত সংযোজনের ফলে বুদ্ধধর্ম যে রূপ 
লাত ক'রেছে তকেই বলছি বৌদ্ধধর্ম 


উদ্বোধন 


| ৫৬তম বর্ব-_৪র্থ সংখ্যা 


সাথে জীবের কি সম্পর্ক, তাকে লাভ করবার কোন 
প্রয়োজনীয়তা আছে কি না, প্রয়োজনীয়তা থাকলে 
উপান্ব আছে কি ন।, এই বিশ্ববন্াগড তিনি হৃটি 
করেছেন কি না, করলে কি ভাবে করেছেন, 
কোথা! থেকে,_-তার নিজের মধ্য থেকে না অন্ত 
কোনখান থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছেন--কী 
উদ্দেস্তেই বা এই স্ট্টি করতে গেলেন-:এ রূপ 
হাজার রকমের প্রশ্ন ও তার সমাধান মিলবে 
বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধরসগ্রন্থে। সোজ। কথায় সব 
ধর্মই চায় যে, তীর পারমাথিক সত্য (/53০01005 
[69110) কী সেটা! আগে আমাদের ধারণ। করিবে 
দেবেন। আমরা যেন বুদ্ধি দিয়ে সত্যসম্বন্ধে ধারণ 
করে সেই সত্যলাভের আশায় সচেষ্ট হই,_-এটাই 
সে সব গ্রন্থের উদ্দেশ । কোনও ধর্মশাস্্ব হয়ত 
বলেন, ঈশ্বর যদি তোমার সত্যিকারের পিতা হ/ন, 
যদি তুমি সত্য সত্যই তার অংশ হও, তবে তার 
কাছে যা'তে তুমি যেতে পার, সেই চেষ্টা করাই 
তামার উচিত । আর সেই চেষ্টা করা মানেই 
ধর্মকে মেনে চল। কোন ধর্ম হয়ত শ্বর্গ আছে 
প্রমাণ ক'রে সেই স্বর্গলাভের অন্ত আমাদের ধর্ম- 
কার্ধে প্রণোদিত করেন! ইন্দ্রিয়াতীত ও সাধারণ 
বুদ্ধির মগম্য তত্বের অবতারণা করলেও সব ধর্মই 
যে সব প্রাথমিক করণীয়ের নির্দেশ দেন, তার মধ্যে 
একট! বিশেষ সৌসাদৃশ্ দেখ যায়। ঈশ্বর, জীব, 
জগৎস্থষ্ি, দুক্তি--তত্বের দ্রিক দিয়ে এ সব বিষয়ে 
বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে পার্থক্য আছে যথেষ্ট, কিন্তু সব 
ধর্মই প্রবতক সাধককে বলবেন £ সত্যকথা বল, 
সংপথে চল, সাধ্যমত অপরের কল্যাণ কর, হিংসা 
দ্বেষ পরিত্যাগ কর। অর্থাৎ চরম লক্ষ্যের ম্বরূপ 
যাই হোক ন| কেন, তাকে লাভ করবার জন্ত এই 
প্রাথমিক নীতিগুলির আবশ্তকত| সকল ধর্মই 
স্বীকার করেন কেনোপনিষদ্‌ ব্রহ্মের স্বরূপ, 
তাঁকে চিস্ত। করার উপায় প্রভৃতি সব বলার পরে 
বজ্ধেন--তন্তৈ তপোদমঃ কর্মেতি প্রতিষ্ঠা 
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তপন্ত।, ইন্দিয়নিগ্রহ, শাস্ত্রবিহিত কর্ম, এ সব হল 
যেন ব্রদ্ধের ভিত্তিভূমি--অর্থাৎ তাঁকে লাভ 
করবার অপরিহার্ধ করণ। এইরূপ অন্তান্ত শাস্ত্রেও। 
সর্বধর্মের এই সাধারণ জিনিসগুলিই বুন্ধধর্মের 
মূল উপাদান। 
বুদ্ধদেব যে শষ্টাঙ্গিক মার্গ ও কয়েক প্রকার 
্রীলের বিধান দিলেন, সেও এই একই নীতিকথা_ 
(১) তোমার দৃষ্টি সাধু কর (২) সংকল্প সাধু কর 
(৩) বাক্য সাধু কর (৪) ব্যবহার সাধু কর 
(৫) জীবিকার্জন সাধু কর (৬) সর্ব চেষ্টা সাধু কর 
(৭) চিন্তা সাধুকর (৮) সাধুধ্যানে তোমার 
চিত্ত সমাহিত কর। 
পনির্বাণপথের যাত্রীকে বুদ্ধ বলিতেছেন__ (১) 
তুমি যে পুণ্যলাভ করিয়াছ তাহা রক্ষা করিবার 
চেষ্টা কর, (২) নব নব পুণালাভের চেষ্ট। কর, (৩) 
পূর্বের সঞ্চিত পাপ অবিলন্বে পরিত্যাগ কর, (৪) 
নৃতন পাঁপ তোমাকে আক্রমণ না৷ করে তজ্জন্ত সতর্ক 
হ9।” বলিতেছেন, কিসে জীবকুলের ছুঃখমোচন 
ও স্থুখবধন হয়, তাহার চেষ্টায় আপনাকে নিধুক্ত 
রাথ। উচ্চনীচ, শত্রমিত্র, সকলের রোগশোক 
পাঁপতাপ বিমুক্তির চিন্ত! ছার! নিখিল বিশ্বের সহিত 
আপনার মৈত্রীবন্ধন নুদুঢ কর। কামন। কর ঃ 
দিচঠ ব। যে চ অদিঢিঠ। 
ষেচ বসস্তি অবিদুরে । 
ভূতে ব। সম্ভবেসী বা 
সর্বে সতত! ভবন্ধ স্থখিত'ত্। ॥ 
ধারা দৃষ্ট, ধার! অনৃষ্ট, ধারা নিকটে বাস 
করছেন কিংব! দুরে বাস করছেন, বমানে ধারা 
আছেন এবং ভবিষ্যতে ধার! হবেন তঁদ্দের সকলেই 
সখী হউন।» 
বুদ্ধদেব নীতিপ্রচার করেছেন সত্য, তবে 
নীতিতে মানুষকে প্রণোদিত করবার জন্য ব্রহ্ম, 
ভগবান, আত্ম! প্রভৃতি অতীন্দ্রির তব্বের অবতারণ! 


মোটেই করেন নি। নীতির প্রয়োজন ও উপযোগিতা 
€্‌ 
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তিনি অন্ত দিক থেকে দেখালেন। তিনি বল্লেন, 
ইন্দিয়াতীত রাজ্যে না গিয়ে শুধু আমাদের এই 
জগতের জীবনট! বিশ্লেষণ করলে আমর। দেখি, 
মাচষের জীবনটা দুঃখময়। বিলাস-ব্যসন, ইন্দ্রিয়-. 
পরিতৃপ্ডিতে যে কোনও সুখ নেই, তা তিনি 
বলেন নি, বলেছেন-_-এই সব স্থথ নিতান্ত সাময়িক 
ব'লে, পরিণামে তার! উদ্বেগ ও অবসাদ আনে বলে, 
বিশেষতঃ কোন সুখই মান্ষকে জন্মজর।মৃত্যুর হাত 
থেকে চরম নিষ্কৃতি দিতে পারে ন। ব'লে চিন্তা- 
নীলের কাছে জগতের তথাকথিত স্থথছুঃথ সবই 
একাকার--সবই অতৃষ্রিদানক। জীবনের প্রতি 
পদক্ষেপে অনুভূত এই ষে ছুঃখ এর হাত থেকে 
রেহাই পেতে আমর! সবাই চাই। আমাদের এই 
ছঃখনিবৃত্তির ইচ্ছ। একট বাস্তব সত্য, _-য। প্রমাণের 
জন্ত কোন জটিল তত্ব অবতারণ।র প্রয়ে।জন হয় না। 
প্রমাণ শুধু নিজেদের দৈনন্দিন 'অভিজ্ঞত1 । মাঁনব- 
জীবনের এই যে সর্বঞজনীন একট! চাহিদ।, তা? 
মেটাবার ইচ্ছা ও চেষ্টা মান্ষমাত্রেরই রয়েছে। 
বুদ্ধদেব এই স্বাভাবিক চেষ্টাকে সংশোধিত করবার 
জন্ দিলেন নীতির বিধান £-_অষ্টাংগিক মার্গ ও 
শীলবর্গ, যেন বল্লেন--সম্পদ্বিভব বাড়িয়ে, আত্মীয় 
স্বজনের বেড়। দিয়ে প্রিপ্নতম অহংটাকে সর্বদ। 
নিরাপদ রাখবার ষে সহশ্ব প্রচেঞ্ট। আমর! করছি-__ 
আমাদের প্রত্যেকের অভিজ্ঞতাই প্রমাণ করছে 
সে সমস্ত চেষ্টাই নিরর্থক । কারণ এরূপ কোন 
চেষ্৷ দ্বারাই মানুষকে সম্পূর্ণ সুখী হতে আজ পধন্ত 
দেখ! যাযনি; যাবে না। সম্পূর্ণ সুখী হওয়া 
যাবে--অথব! বুদ্ধদেবের ভাষায় (যেহেতু সুখছুঃথ 
একই বস্তর এপিঠ ওপিঠ ) হঃথকে সম্পূর্ণভাবে 
অতিক্রম কর! যাবে একমাত্র উপায়ে-_ 
অগ্টাংগিক মার্গ ও শীলবর্গের অনুশীলনে | বাপনাই 
যত দুঃখের আকর--নীতির অন্ণীলনে বাসনার 
বহ্ধি খন নির্বাপিত হবে, তখন যে দুঃখোত্র 
অবস্থা বিরাজ করবে_-তাই নির্বাণ__জীবনের 
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অভীষ্টতম লক্ষ্য, নিখিল বিশ্বে চরম সত্য যদি কিছু 
থাকে তাও এই নির্বাণ । 

দাশনিকেরা পরবর্তীকালে_এই আধুনিক 
কালেও-_বনু বিচার, বহু গবেষণা করেছেন নির্বাণের 
স্বরূপ নিয়ে। অনেকেই এই বিষয়ে একমত যে, 
বুদ্ধদেবের নির্বাণ এবং অৈতবেদান্তের ব্রহ্ম মূলতঃ 
একই বন্ত। যে সত্যের অন্তিবাঁচক রূপ (১০310) 
হলে! ব্রহ্ম, ঠিক সেই সত্যেরই নেতি-ব!চক রূপ 
(36৫805০) হলে! নির্বাণ, শ্বমহিমায় প্রতিঠিত 
ব'লে বেদান্ত তাকে বলেন--শুধু সৎ, শুধু চিৎ, 
শুধু আনন্দ, ইন্দরিয-মন-বুদ্ধি জগতের লেশমাও 
তা'তে নেই বলে বুদ্ধ তাঁকে বলেন শুধু নির্বাণ_ 
স্থল ও সুঙ্ম জগতের শুধু নিঃশেষ বিলুপ্তি 

বুদ্ধদেব যে এ তত্ব জানতেন না তা” নয়--বরং 
তিনি জেনেও তার প্রচার করেন নি, এরূপ মনে 
করবার সংগত কারণ আছে। কেন প্রচার 
করেন নি--সে আলোচনাও আজ অপ্রাসঙ্গিক নয়, 
কারণ সে 'কেন+র মূলে পাওয়া যাবে এই বিশ্বদরদী, 
আপন-ভোল। মরমীর অফুরস্ত মানব-প্রেম, যে 
প্রেমের মূর্তবিগ্রহরূপে জন্মেছিলেন তিনি । 

কিন্ত সে আলোচনার পূর্বে বিশ্বের চরম সত্য- 
সৌধে উপনীত হবার জন্ত বুদ্ধদেব ছঃখ-নিবৃত্তি- 
আকাজ্া-রূপ যে তোরণ দিয়ে জাতিধর্মনিবিশেষে 
মান্বকে আহ্বান করেছেন, তার উপযে|গিতা 
সম্পর্কে হ$এক কথ আলোচনা কর] অসমীচীন হবে 
না। জ্ঞানশক্জি, ইচ্ছাশক্তি, অনুভবশক্তি, এই 
তিন উপাদান দিয়ে মানবমনের গঠন--পাশ্চান্তয 
মনস্তাত্বিক একথ৷ বলেন, মানুষের মধ্যে প্র্কৃতি-ভেদে 
কারু কারু মধ্যে এই তিনের কোন একট! শক্তি 
এবল থাকে । সতালাভের ইচ্ছা কারুমধ্ো প্রবল, 
ইচ্ছা ও কর্মঘৃক্তি কারুমধ্যে অদমা, সুখছঃখের 
অনুভবশক্কি কারু দ্কার মধ্যে অতিতীব্র। সাধা- 
রণতঃ দেখ যায়, জ্টানশক্তি ও অন্ুভবশক্তি এই 
ছুর়ের কোন একটার অথব। উভয়ের সম্যক্‌ 


উদ্বোধন 
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বিকাশের দ্বারা মানুষের ধর্মপ্রবৃত্তি জাগ্রত হয়, 
জ্ঞানার্থা মানব এই পরিবনশীল জগতে সত্যলাভের 
চেষ্টায় নিচ্ষগ্গ হ'য়ে নিত্য সত্যন্বরূপ ঈশ্বরকে জানতে 
প্রয়াপীহন। আর অন্ুভবপ্রবণ মানব চিরস্থারী 
আনন্দ, পরমকল্যাণ ও সুন্বরতমকে অন্ভবের 
আকাজ্জায় ধর্পথের পথিক হন, কিন্তু সত্যের 
থাতিরে ধর্মকে চাওয়ার অধিকারী জগতে বিরল-_ 
অধিকাংশ মানুষই অনুভবের তাড়নায় অস্থির। 
বুদ্ধবাণীর আবেদন--বিশেষ করে মানুষের এই দ্ুঃখ- 
অনুভব এড়াবার প্রবৃত্তির কাছে__যা অধিকাংশ 
মানুষের জীবনে একান্ত স্বাভাবিক । অবশ্য বুদ্ধদেব 
যে কৌশল ক'রে এই প্রবৃত্তির কাছে আবেদন 
করেছিলেন তা”? নয়। তিনি আপনার অন্তরে 
মানবগোষ্ঠীর নিদারুণ দুঃখের জাল। অনুভব 
করেছিলেন-__তাঁই তাঁকে এ-পথ বেছে নিতে শ্বতঃ- 
প্রবৃত্ত করেছিল । জগতের ইতিহাসে ইনিই বোধ হয় 
একমাত্র মহাপুরুষ, মহানির্বাণ পর্যন্ত ধার জীবনের 
প্রত্যেকটি কাজ এমনকি নিজের সাঁধনতপস্তা 
পর্যন্ত সঙ্ঞানে কেবল মানুষের হুঃখমোচনের ইচ্ছা- 
দ্বারাই প্রণোদিত হ/য়েছে । 

পরলোক, আত্ম, ঈশ্বর, ব্রহ্ম গ্রভৃতি তত্বসন্বন্থে 
বুদ্ধদেব উপলব্বিমান্‌ পুরুষই ছিলেন, তবে এ সকল 
কথ। তিনি তথনকার দিনে লোককল্যাণের জন 
অপ্রয়োজনীয় মনে করে প্রচার করেন নি। এ 
সমন্ড আছে কিন প্রশ্ন কর! হ'লে তিনি অনেক 
সময় নীরব থাঁকতেন- হী, ন কিছুই বলতেন না। 
যে সকল ছুরূহ সত্য মানববুদ্ধির অগম্য, তৎসঙন্থে 
কোন স্পষ্ট মত ব্যক্ত করা তাহার অভিপ্রেত 
ছিল ন]। 

এই নীরবভার, এই সত্যগোপনের কারণ 
বুদ্ধদেব নিজেই ইঙ্জিত ক'রে গেছেন। তীর শি 
মালুজ্ঘা-পুত্র তত্জিজ্ঞান্থ হ'লে তিনি তাকে ৫ 
উপাখ্যানটি বলেছিলেন, তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। 
“বুদ্ধদেব কহিলেন »**একব্যক্তি বিষাক্তবাণে আহত 
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হইয়াছিল । তাহার আত্মীয় বন্ধগণ একজন স্থনিপুণ 
চিকিৎসক ডাকিয়৷ আনিল। যদি সেই আহত ব্যক্তি 
বলিত--আগে আমাকে বঙ্গ, কার বাণে আমি 
'মাহত হইয়াছি, যে বাণ মারিয়াছে সে লোকটা! 
কে? ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত কি শৃদ্র? তাহার 
নাম কি? নিবাস কোথায়? সে বাণই বা কি 
রকমের বাণ? এই সকল প্রশ্নের উত্তরে কি কোন 
লাভ আছে? ফলে দীড়াইত এই যে, কথা শেষ 
হইতে ন! হইতেই সেই বাণাহত ব্যক্তি কালগ্রাসে 
পতিত হইয়াছে দেখিতে পাইতে । 

হে মানুঙ্য পু, তুমি আহত হইয়া আমার 
নিকট চিকিংসার জন্ত আপিয়াছু। আমি তোমার 
মারোগ্ের উপযোগী ওধধ বলিয়া! দিয়াছি। আমি 
যাহা প্রকাশ করি নাই তাহা! অপ্রকাশিত 
থাকুক, যাহ! ব্যক্ত করিয়াছি তাহ 
প্রকাশিত হউক ।”” 

মানুষের ছুঃখ এত গভীরভাবে অনুভব 
করেছিলেন বলেই মানুষ যাতে সেই ছুঃখ-মোচনে 
মাগে অগ্রপর হয়, তাই ছিল বুদ্ধের প্রধান 
নক্ষ্য ও গ্রচেষ্টা । 

কিন্তু সত্যকে জানালে কি মানুষের নীতিপাঁলনে 
কোন অস্থরবিধা হোত? অন্ততঃ তখনকার দিনে 
রূপ হবার সম্ভাবন| ছিল প্রবল। বুদ্ধের সময়ে 
প্রাণহীন বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডে দেশ ভরে গেছে। 
শাস্ত্রের মর্ম ফেলে থোস। নিয়ে মহোৎসব আরস্ত 
ই'য়েছে। অথচ উতসব-উদ্ভোক্তুগণ মনে করতেন 
যে, তারা শাস্ত্রের নির্দেশিত পথেই চলেছেন । 
বুদ্ধদেব যদি শাস্ত্রে অপর একটি ব্যাখ্যা বের 
ক'রেছেন ব'লে দাবী করতেন তবে এই নিয়ে শুধু 
বাদবিচারই বাঁড়ত বেশী; সত্যকারের ধর্ম প্রচার 
কতথানি হোত বলা শক্ত । তা” ছাড়। শাস্ত্রের 
দোহাই দিযে, আত্মা ভগবান ও পরলোকের 
দোহাই দিয়ে পুরোছিতকুল সাধারণ মানুষকে যে 
শশেষ লাঞ্ছন। দিতেন এবং নিজেরাও আত্মহিতে 
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প্রবঞ্চিত হতেন তার নিদারুণ চাক্ষুষ অভিজ্ঞত! 
বুদ্ধদেবের ছিল। সাধারণ মানুষ বেদ কি, আত্ম! 
কি কিছুই বুঝতে পারে না, অথচ বেদরূপ বিরাট 
একট! বোঝ! তার ঘাড়ে চেপে তাকে চাপাঁবে-_ 
তাঁকে এমন কগ্যাণের দোহাই দেবে যার ফলে সে 
যেকি কল্যাণ তাই সে বুঝতেই পারবে না, 
রাগ-দ্বেষ-কাম-ক্রোধের জালা তার বিন্দুমাত্র 
কমবে না ! 

এমনি ক্রিষ্ট, ব্যথিত,লাঞ্চিত, গবিত-_পুরোহিত- 
কুলের আভিজাত্া-দলিত মানবের সত্যিকারের 
দরদী! ছিলেন বলেই বুদ্ধদেব বেদের একভাগকে-__ 
কর্মকাণ্ডের তথ্যকে--একেবারে অন্বীকার করলেন, 
আর জ্ঞানকাগ্ডের সম্বন্ধে নীরব রইলেন। ভাৰ 
যেন এই, ওতে সত্য থাকে থাকুক _তৰবে আপাততঃ 
তার প্রয়োজন নেই । যে সমাজের নৈতিক বুনিয়াদ 
ভেঙ্গে পড়েছে, সেখানে তত্বকথ। শুনিয়ে লাভ 
নেই। আগে ভিত্তি সুদ কর! চাই। বুদ্ধ 
বললেন “হে মানুষ, কোন পুরাণে! কথ, কোন 
ছুক্ডেক্প রহন্তের ভাওত| দিয়ে তোমায় ভুলব না, 
পরের কথায় বিশ্বাস করবে ব'লে তোমার বিচার" 
বুদ্ধিকে কিংকর সাজাব না। তোমাকে য। বলব 
ত| তোমার নিজের চোখ দিয়ে দেখে নাও, বুদ্ধি 
দিয়ে বিচার করে গ্রহণ কর। এর স্মুফলের জন্য 
পরলোকের দিকে তোমার চেনে থাকতে হবে না, 
হাতে হাতে এর .ফপ প্রত্যক্ষ করতে পারবে। 

অতীন্দিয় সত্যের কাছে না গিষে বুদ্ধ বললেন, 
“তোমার আমর নকলের জীবনে যে সত্য অনুভূত 
হয়, তারই ধ্যান কর, তাকেই ভিত্তি ক'রে 
অগ্রসর হও। সে সত্য এই--(১) জীবনে হুঃখ 
আছে, (২) এই দুঃখের কারণ আছে, (5) 
কারণ নাশের দ্বারা এই দুঃখ অতিক্রম কর! 
যায়, (৪) ছুঃখ অতিক্রমের পন্থ। হোল অষ্টাঙ্গিক 
মার্গের সাধন! । 

এই সাধনার অগ্রসর হব।র জন্ত বুদ্ধদেব মানুষের 
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আত্মশক্তিকে উদ্দ্ধ করলেন। কোন দৈবশক্তি, 
কোন গুরু, কোন কৃপ। মানুষকে সাহায্য করবে 
ন--নিজের পথ নিজেকেই করে নিতে হবে। 
এই রকম করার সাম্থও সকলের আছে--এই 

হলে! বুদ্ধের মত। 
হৃক্মা বিচার করলে এই তত্বগুলি আংশিক 
সত্য ব'লে প্রতীত হতেও পারে এবং উত্তরকালে 
সেরূপ হয়ে নান! কুফলের স্থট্টি করেছিলো, তাও 
অস্বীকার করবার উপায় নেই। সেই জটিলতায় 
দের সুবিধা-অস্থবিধা যাই হোক, বুদ্ধদেব 


উদ্বোধন 
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সাধারণের জন্ত যেপথ তৈরী করেছেন, তা থে 
তাদের পক্ষে রাজপথ, তাতে সন্দেহ নেই। 
ন্নেহগীলা ম! যেমন সন্তানকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল 
কথ না জানিয়ে তাকে ঠিক তার প্রয়োজনমত 
ছুচার কথা জানিয়ে কল্যাণের পথে চালান, মানব- 
জাতির মাতৃরূপী বুদ্ধও ধেন আমাদের সেভাবে 
কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন৷ তার বাণীর পেছনে 
রয়েছে_তীঁর ন্নেহপ্রেমে উদ্বেলে একটি মাঁতৃ- 
হদয়-_বাণীর চেয়ে যা আরও মধুর, আরও সিদ্ধ, 
আরও একাস্ত আপন! 


বোধিসত্বের হস্তীজন্ম 
শ্রীবনমালী জান। 


বোধিসত্ের হস্তী জনম অপরূপ অবদান 

ঘুচে যাহে ভেদ স্ব।্৫ধের ক্লেদ মুক্তির সন্ধান। 
অতি বলবান উন্নতদেহ যৃথপতি সুন্দর 

কাটে বহুকাল সাথে সাথীপাল নয়নমুগ্ধকর। 
বিরাগের বশে ত্যি সম্পদ ভ্রমণে চলেন এক! 
রুক্ষ বনানী আর মরু দুরে দিগ বলয়ের রেখ। | 
ভ্রমণের ক্রমে আতের ত্বরে কাদিল তাহার প্রাণ 
নির্বাসনেতে পাচশত নর রাজরোষে চাহে ত্রাণ । 


মরু-বেষ্টনে ক্ধা-তৃষণয় ব্যাকুল অশ্রু ঝরে 

অসহায় সবে কাদিয়া শুধালে! “পথ কোথ! ? করি-বরে। 
শুগড তুলিয়া কন্‌ গজরাজ, “লমুখে উচ্চ গিরি 

তারি সাম্দেশে স্বচ্ছ শীতল ধননীল হুদ ঘিরি। 

শান্তি পাইয়া ক্ষণেক তথায় আগুসরি পথরেখ। 

তুঙ্গ গিরির সগ্ভ-পতিত মৃত করী পাবে দেখ! । 
আহারীয় রূপে মাংসে উহীর মিলিবে নবীন বল 
হস্তী-অস্ত্রে আধার রচিয়া লবে নীল হৃদ জল | 


পার হবে মরু বাঁচিবে জীবন দুখ হবে অবপাঁন' 
পথ নির্দেশি ত্বরা করিরাজ দৃষ্টির পাঁরে যাঁন। 
দুর পাঁশ ফিরি গিরিশিরোপরি আরোহি প্রান্তে তায় 
নীচু শিলাতলে আছড়ি আপন! পরহিতে দিল কায়। 


ভারতীয় কার্পাস-শিশ্পের এতিহা 
শ্রীলঙ্গীশ্বর সিংহ 
(বিশ্বভারতী ) 


বতমান কালে কাপড়ের কল এদেশে বিস্তার লাভ কর] সত্ত্বেও হাতে সুতাকাট।, বয়ন ও রঞ্জন 
হস্তশিল্পরূপে দেশে স্থিতি ও প্রসার লাভ করিতেছে । সকল ক্ষেত্রে অবশ্য হাতে কাট! স্ৃতায় বয়ন 
হইতেছে না। অনেক স্থ/নেই কলের হুতীয় তাঁত চলিতেছে । গৃহশিল্পে, কুটিরশিল্ে, পল্দী শিল্পে 
তাত আপনাকে পুনরার প্রতিষ্ঠিত করিতেছে । সর্বশেষ ধাপে দেশের বিষ্ভালয়েও তাঁত ও হুতী- 
কাটার প্রবর্তন বাঁড়িতেছে। স্বদেশী 'মান্দোলন এই শিল্প গ্রব্তনের প্রেরণা আনিয়াছে বলিয়! মনে 
করা যায়। একপ মনে করার বুক্তিসংগত কারণও আছে। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে অর্থাৎ প্রাক্‌- 
স্বাধীনতার আমলে চরকা! জাতীয় পতাকায় স্থান পাইয়াছিল। কিন্ধু কার্পাস শিল্পের পুনর্জীবন- 
পাভের মুলে অন্ট একটি গুঢ় কারণ রহিয়াছে । আসলে সুত্র কর্তন, বয়ন ও রঞ্জন ছিল এদেশের 
অতি প্রাচীন নিজন্ব শিল্প এবং সাধারণের স্যঞ্জনী শক্তির বিকাশ, সম্প্রদারণ ও প্রয়োজন-পুরণের 
একটি ব্যাপকক্ষেএ। রাজনৈতিক পরাধীনত। ও সংস্কতিগত বিপর্যয়ে এই শিল্পের চর্চা আট নয় 
দশক লোকজীবনে নিতান্ত সুপ্ত অবস্থায় ব্মান ছিিল। 


অতি প্রাচীন কালে এদেশে কার্পাস হইতে সত ও সেই স্থতাঁয় বন্্ব়নগ্রণালী আবিষ্কৃত 
হইয়াছিল। এদেশ হইতেই কার্পাসজাত শিল্পবিজ্ঞান ক্রমে ইউরোপ, আফিকা ও এশিয় 
মহাদেশের অন্তর্গত অন্ান্ত দেশসমুহে বিস্তারলাভ করে। ইহ! এতিহাসিক সত্য। কার্প।স- 
শবের সংস্কত প্রতিশক 'কার্পানী”। ভারতীয় কা্পাস-সভ্যত। দেশ বিদেশে বিস্তার লাভ করার 


সংগে সংগে ভিন্ন ভাষাভাষীদ্দের মধ্যেও শব্দটি অপভ্রংশ হইয়া প্রচলিত হইয়াছিল, ইহার প্রমাণ 
আছে । 


বিদেশীদের মধ্যে ভারতীয় কার্পাস ও কার্পাসশিল্প সম্বন্ধে প্রথম পরিচয় লাভ করে 
শ্রীকদের উপর গ্রীকেরা। গ্রীক এতিহাসিক হেরদটাস খ্রীষ্টপূর্ব ৪২৫ সালে ভারতীয় কার্পাসের 
কার্পাস-সভাতার নিম্নলিখিত বর্ণন| লিখিয়া গিয়াছেন--ভারতবর্ষে একপ্রকার বন্ধ গাছের ফলের 
৪ রেশ হইতে যে সত হয়, তাহ! গুণে ও সৌনর্ধে পশম (মেষজাত লোম) 
হইতেও উৎকৃষ্ট । ভারতীয়রা ইহার সুতার বস্ত্র প্রস্তত করিয়। পরিধান করে ।”* হেরদটাঁস কার্পাসের 
নাম উল্লেখ করেন নাই, একপ্রকার বন্থগাছ বলিঙ্বাই কার্পাসের পরিচয় দিয়াছেন। 


আরবের। স্থলপথে ভারতবর্ষের সংগে ব্যবসা-বাণিজ্যের যোগস্থাপন করিয়াছিল । আরবদেশীয় 
তূমধাসাগর-তীরবর্তী ব্যবসারীর| খুব সম্ভব ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী অঞ্চলে ভারতীয় কার্প।দশিল্লের তথ্য 
দেশদমুছে কার্গাদ- শ্্রী্টীর় শতাব্দীর পূর্বে প্রচার করিয়াছিল। 
শিল্পের প্রসার 
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২১৩ উদ্বোধন [ ৫৬তম বর্ষ-_৪র্থ সখ্য 


্ীষটপূর্ব ১৬৯ অব্ধে রচিত এক গ্রীকনাট্যে “কারবাসিনা” ( ০81598198 ) শব্দের উল্লেখ আছে। 


ডে ইহা সংস্কৃত “কার্পাসী' শের রূপান্তর মাব্র। সেই সময়কার গ্রীকসাহিত্যে 
টা কার্বাস! অর্থাৎ কার্পাসজাত সুতা, আর “কারবানাম, অর্থাৎ তুলার রেশ, এই 


শব্দের প্রয়োগ  ছুইটি শব্দেরই ব্যবহার দেখিতে পাওয়। যায়। গ্রীক্‌ প্রতিহাসিক প্রিনি শ্রীষ্টপূর্ব ৭ 
অবে কার্বাসামের তীঁবুর কথ৷ উল্লেখ করিয়াছেন। 

কার্পাম ও কার্পাস-শিল্লের আর্ি দেশ যে ভারতবর্ষ গ্রীকের। তাহা ভাল করিয়াই জানিত । 
“কটন' শঙ্ের কিন্তু দক্ষ আরব-বণিকদের কল্যাণে কার্পাসশিল্প-সন্বন্ধে জ্ঞান ইউরোপীয় 
উৎপত্তি দেশসমুহে বিস্তার লাভ করে। 

মধ্যযুগে স্পেন দেশে কার্পাসশিল্প প্রচারের গৌরব মুরদের প্রাপ্য। আধুনিক “কটন 
শব্দের ব্যৎপত্তিস্থল আরবী শব্ধ “কটুন” (1০00 )। ইহ! মধ্যযুগীয় ল্যাটিন “কটনাম? (০০৫০7) ) 
শব্ের অপতভ্রংশ। ত্রয়োদশ শতাবীর হটালীয় বণিকদের হিসাবের খাতায় “কটনাম” শব্দের ব্যবহার 
দেখিতে পাওয়া যায়। ক্রমে “কটনাম শব বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষায় অপত্রংখ হইয়া ভিন্ন 
ভিন্ন আকারে রূপান্তরিত হইয়াছে --যেমন ইংরাজীতে ০০৫০০, ইতালী ভাষ!য় ০০০7, ফরানী 
ভাষায় ০০01 (কতো! ), জার্মান ভাষায় ৪0010, রুশ ভাষয় ০0018, রূমানিয়।ন ভাষায় 
[0001০ ইত্যাদি । 

প্রাচীন সংস্কৃত “কার্পাসী” শব্দের অর্থ কার্পাস তুলার গাছ। বাংল! ও রাষ্ট্রভাষায় কার্পাসকে 
কাপাঁসও বল। হইয়। থাকে। 
প্রাচীন ইতিহানে কার্পাস ভিন্ন অন্ত রেশজ বন্ত্রদি,_যথ সিল্ক, পশম বস্ত্রাদিও ব্যব্গত 
কাপসনূতার বসত হইত; কিন্ত কাপান-স্তায় তৈরী বস্থ আজ যেমন তেমনি অন্ততঃ আড়াই 
৪ হাজার বংসর পূর্বেও এদেশবাঁসীর দেহাঁভরণের কাজ করিত। 

ভারত-অভিযানকারী আলেকজেগারের সেনাপতি নেয়ারচস খ্বীষ্টপূর্ব ৩০০ অব এদেশ- 
বাসীর পোষাঁকপরিচ্ছর্দের বর্ণনা! রাখিয়। গিয়াছেন--“ভারতবাসীর। কার্পাস-স্থতায় কাপড় বুনে, 
হাটু পর্ধস্ত লম্বা জাম! পরিধান করে, ভাজ কর! কাপড়ের টুকর! (চাদর) গলায় জড়ায়, এবং 
মাথায় পাগড়ী পরিধান করে” ১ গ্রীক রাজদূত মেগাস্থিনিস চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে এদেশে বেশ 
কিছুকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তিনি প্রত্যক্ষরশিরূপে এ দেশবাসীর পোষাকের বর্ণনা লিখিয়৷ 
গিয়াছেন--“ভারতবাসীদের জীবনযাত্রা-প্রণালী সরল বটে, কিন্তু তাহারা সুক্ষ ও সুুরুচিসম্পন্স বস্ত্র ও 
অলংকারার্ি ভালবাসে । তাহার্দের পোষাকে জরির কাজ থাকে, বহুমুল্য পাথরও ব্যবহৃত হয়? 
সুক্মতম মনলিনের রজীন পোষাঁকও তাহারা পরিধান করিয়া থাঁকে |” ₹ 

নেয়ারচসের বর্ণন! হইতে অগ্রমান করা যায় যে, সে সময় হইতে আঁ পর্বস্ত সময়ের দীর্ঘ ব্যবধানে ও 
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বৈশাখ, ১৩৬১ ] ভারতীয় কার্পাস-শিল্পের এঁতিহা ২১১ 


ভাঁরতীয় পোষাক পরিচ্ছদের মৌলিক পরিবর্তন সামান্তই ঘটিয়াছে। তাহার বর্ণনায় আমাদের পুরুষদের 
পৌঁধাকই বিশেষভাবে বণিত হইয়াছে । অ্জস্তার গুহাঁচিরেও দেখ যাঁয় প্রাচীন ভ।রতের অধিবাসীদের 
পোষাকের মৌলিক ধার! আঙও অগ্রতিহত। প্রাটীনকালে পুরুষেরা পরনে ধুতি, গায়ে টিলা জাম 
অর্থাৎ পাঞ্জাবী ও গলাগ্ চাদর পরিত, মাথায় পাগড়ী শোভ। পাইত ; পুরুষের অনুরূপ দেহাচ্ছাদন 
আজও গ্রচলিত। প্রাচীনকালে মেয়েরা শাড়ী পরিত, আজও তাহীরা পরিয়া থাকে। গোশকটের 
গা এতদেশীরর পোঁধাকের ধারাঁও অতি প্রাচীন । বিজাতীয় শাসকদের প্রভীবও দেশীপ্রথ। লুপ্ত 
করিতে পারে নাই । 

গ্রীক প্রধান ভারতবর্ষে ধুতি, চাদর ও শাড়ীর ব্যবহার কত আরামদায়ক তাহ বুঝিতে অন্মানের 
গাাঁধা লইতে হয় না। আমাদের বস্ত্াদিতে, বিশেষ করিয়! ধুতি চাদর ও শাড়ীতে কাট। ছ'টা--এক 
কথায় সেলইয়ের কাজ একেবারেই নাই। অন্ত ভাষায় বলিতে গেলে ভারতীয় পরিচ্ছদ-প্রণালী 
দর্জীর কাজের উপর নির্ভরণীল ছিল না। সত্য বটে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে ইদানীং আমাদের 
পোষাকে দর্জীর কাঞঙ্জ অনেক বাড়িয়া গিয়াছে । আমাদের মাতারাও ব্লাউস, গাউন বিশেষ পরিতেন 
ন।। বিগত ছুই দশক মধ্যে ইহাদের প্রচলন দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্ত দর্জীর কা বৃদ্ধির 
গে আমাদের দেহাঁভরণের সৌষ্ঠব বাড়িয়াছে কি কমিয়াছে তাহা রুচির কথ। এবং সেক্ষেত্রে কোন 
মতামত দেওয়। নিপ্রয়োজন । 

গ্রীক রাষ্ট্রদূত মেগাস্থিনিস চন্দ্রগুণ্ডের রাজসভায় অবস্থানকালে মবন্থাপন্থ লোকদের সংগেই 
বেণী মেলামেশ। করিয়াছিলেন,__এরূপ অনুমান কর! যাইতে পাঁরে। অর্থাৎ এ দেশের সর্বদাধারণ 
হয়তো! বা! বহুমূল্য মনলিন কাপড় পরিতে সমর্থ হইত না। কিন্তু সকল অবস্থাতেই স্বীকার করিতে 
হইবে যে, সুক্ষ মসলিন, কাপড় রংগাইবার ভিন্ন ভিন্ন প্রথা, কাপড়ে সুগ্মতম জরীর কাজ তখন এদেশে 
প্রচলিত ছিল। 'আজকাঁপ দেশের স্থানে স্থানে (যেমন বেনীরসী শাড়ীতে ও কাশ্মীরী শালে) 
সোঁনা-রপার সুত্রে যে জরির কাঙ্জগ হয়, তাহ! প্রাচীন প্রথারই ধারা,_উত্তরাধিকারীস্ুরে চলিয়! 
আসিরাছে। 

হৃতা ও কাপড় রঙাইবার প্রথাসন্দ্ধে মেগাস্থিনিসেরও পূর্বে গ্রীক এতিহাসিক হেরদটা স গ্রীষ্ট 
বিদেশী সাহিত্যে. পূর্ব-৪৫৭ অর্ধে লিখিয়াছেন--"তাহাদের দেশে (অর্থাৎ ভারতবর্ষে) এমন এক প্রকার 
ভারতীয় প্রাচীন গাছ জন্মে, যার পাতার গুণ অদ্ভুত । সেই পাতাকে গুঁড়া করিয়! জলে মিশীইলে 
বনরপ্রন রং প্রস্তুত হয়; পোষাকের উপর সেই রঙ্গের ছবি আকা যায়। এই রং এত পাক 
যে ধুইলেও মুছিয়৷ যাঁয় না, মনে হয় যেন বুনার সংগে এক হইয়! আছে। কাপড় যতদিন টেকে, রংও 
ততদিন অটুট থাকে ।” ১ গ্রীক এতিহীপিক যে নীলের গাছসম্বন্ধে লিখিয়। গিয়াছেন, সে বিষয়ে 
কোঁন সন্দেহ নাই। কারণ প্রাচীন ভারতবর্ষে কাপড় রঙাইবার জন্য নীলের ব্যবহার প্রচলিত 
ছিল। 

টেসিয়াস নামক জনৈক গ্রীক বৈধ শ্রী পূর্ব-৪০০ অব ভারতীয় বন্রপ্নন-সম্পর্কে আর এক বর্ণনা 
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রাখিয়৷ গিয়াছেন। ইহা৷ হইতে জানা! যায় যে, ভারতে তৈরী অপূর্ব রংগীন বস্ত্রাদি পারত দেশের 
সৌখীন রমণীগণ বিশেষ পছন্দ ও সমাদর করিতেন।১ 

সুতা ও কাপড় রংগাইবার বিভিন্ন প্রণালী এদেশে সে বুগেই দৃঢভাবে স্থিতিলাঁভ করিয়াছিল, 
এরূপ মনে করা মোটেই অসংগত নয়। ইহার অর্থ এই ঘে আরও প্রাচীন কাঁল হইতে বন্ধরঞ্নের 
চ্চ| এদেশে হইতেছিল। সেই সময় সঠিক ভাবে নিরূপণ করিতে হইলে আরও গবেষণার প্রয়োজন । 

গ্রীক এরতিহাসিক প্লিনি শ্রীষ্পূর্ব-৭* অব্দে ইজিপ্টের রঞ্জনপ্রণালী সম্বন্ধে বর্ণনা রাধিকা গিয়াছেন; 
সেই বর্ণনার সংগে ১৮শ শতাব্দীর ফরাসী যেনুইট কতৃক ভারতীয় কাপড় রঞ্জনপ্রণালীর অপরূপ 
সাদৃশ্য লক্ষিত হয় । 

ভারতীয় প্রাচীন বস্ত্রশিল্প-সম্পর্কে বিদেশীয় এঁতিহাসিক ও ইতিহাসপগ্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের বর্ণন! হইতে 
স্পষ্টই বুঝ! যায় যে, প্রাচীন ভারতে কার্পাস বন্থুশিল্পের অতুলনীয় উৎকর্ষ সাধিত হ্ইয়াছিল। পাশ্চান্স 
দেশের সংগে ভারতবর্ষের বাঁণিজ্যগত যোগাযোগ কমপক্ষে আলেকজেগারের সময় হইতেই স্থচিত 
হইয়াছিল। আরব বণিকেরাই প্রধানতঃ স্থলপথে আন্তর্জাতিক এই ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ উন্মুক্ত 
করে। আরব বণিকের! ইউরোপীয় পশম বস্ত্া্দি, গ্লাঁশ, প্রবাল, মদ, ইত্যাদি ভারতের বাজ।রে 
আমদানী করিত, আর এই দেশ হইতে সিক্ক, কার্পাসজাত ত্রব্যাদি, মুলাবান মণিমুক্তা, গুড় চ্যাদদি গন্ধ- 
দ্রব্য, আইভরি ইউরোপের বাঁজারে লইয়! যাঁইত। ইতিহাসগ্রসিদ্ধ মার্কোপলো৷ ১৩শ শতাবীর 
শেষাধে” করমগ্ডলে আসিয়া! পৌছিয়াছিলেন। তিনি মসলীপট্রমের রঙ্গীন ছাঁপের কাপড় ও অতুলনীয় 
মসলিনের ভূয়সী গ্রশংসা করিয়াছিলেন ।ৎ 

মোট কথা, ভারতীয় বস্ত্ররঞ্জন তখনকার বিদেশীদিগকে মোহিত করিয়াছিল । প্র।চীন কালেই 
অন্ততঃ চারিপ্রকার কাপড় রংগাইবার প্রণালী এদেশে আবিষ্কৃত হইয়াছিল এবং ইহার্দের ব্যবহার 
ব্যাপক ছিল। এই চারিপ্রকার রঞ্জনের কাজের উল্লেখ এথানে কর! ধাইতে পারে £-_ 


(১) কাপড়ের উপর ছাপ করা ডিজাইন (২) হাতে আকা ডিজাইনের কাজ (৩) বাটিকের 
কাজ ও (৪) রাসায়নিক রংগের কাজ । 


(ক) ছাপের কাজ £--কাঠের ব্লকে বিশেষ বিশেষ ডিজাইন কাটিয়া ইহ দ্বার| কাপড়ের উপর 
রংয়ের ছাপ দেওয়। হইত। ইহ অতি প্রাচীন প্রথা । শুধু যে কাঠের ব্রকে খুদিয়াই ডিজাইন কাট 
হইত এমন নয়, কাঠের গায়ে রিবণ বসাইয়াও ডিজাইন কর! হইত। ছাপের ব্লকের গায়ে তুলি বা 
তুলার দ্বার! রং লাগানো৷ হইত। 
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(খ) বাঁটিক ঃ- বাঁটিকও অতি প্রাচীন বস্তরশিল্পকলা, গলানে! মোম অথবা কাদ। দ্বারা কাপড়ের 
উপরের ডিজাইন চিত্রিত কর| হইত ; পরে কাপড় রঙে ভিজ্ান হইত; মোম বা! কাদার স্থানে রং 
লাগিত না । এই ভাবে মনোরম ডিজাইনের কাজ হইত। জাভাতে বাটিক প্রবতিত হই ছিল। 
একই প্রথার অনুসরণে একটু ভিন্ন প্রণালীর বাঁটিকও প্রচলিত ছিল, তাহাকে গিট প্রথ। (05 455108 ) 
বল! যাইতে পারে। এই প্রথায় মনোরম ডিজাইনের কাজ হইত। আপাতদৃষ্টিতে এই প্রথ৷ সহজ মনে 
হইলেও এই কাজে বিশেষ দক্ষ হন্ডের গ্রয়োজন হইত। এই প্রথা প্রাচীন কালেই তিববত, জাপান, 
ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে ও পশ্চিমে বলকান অতিক্রম করিয়! মধ্য ইউরোপে গ্রবতিত হইয়াছিল। 

রাসায়নিক বস্ত্ররঞ্জনসম্বন্ধে বল যাঁয় যে, ডিঞ্রাইন-সন্থলিত ষ্ট্যাম্প অথবা তুলি দিয় বিভিন্ন 
রাসায়নিক তরপ পদার্থ কাপড়ের গারে লাগাইয়া পরে কাপড় রংবিশেষে ভিঞ্জান হুইত। বিভিন্ন 
রাসায়নিক দ্রব্যের গুণে একই রং বিভিন্ন রঙে ফুটিয়। উঠিত। এই প্রথায় রং করিতে অবশ্ত রসার়ন- 
সম্বন্ধে ব্যাবহারিক জ্ঞানের প্রয়োজন হইত ; সেজন্ত হয়ত ইহ] ব্যাপকভাপে অনুষ্টিত হইত ন। 
ক্যালিকো প্রিন্টিং এর ইতিহাসে রাসায়নিক প্রথা প্রাচীন, ষদ্দিও কার্ধ-কারণের সমাবেশে ইহার ক্ষেত্র 
পরে সংকুচিত হইয়1 পড়িয়াছিল বলিয়াই অনুমিত হয়। 

ভারতবর্ষ গ্রীন্মপ্রধান দেশ। গ্রাচীন বস্্াদি সংরক্ষণের পক্ষে এদেশের জলবায়ু অনুকূল নহে। 
সে জন্ত কালের প্রভাব অতিক্রম করিয়া! প্রাচীন কালের বন্ু।দির নিদর্শন সামান্তই রক্ষিত হইয়াছে। 
ইজিপ্টের পিরামিডে সহজ্রধিক বতদরের পূর্বেকার ভারতীয় মপলিন পাওয়া গিয়াছে । গোবি 
মরুভূমিতে প্রাচীন ছাঁপের রভভীন বন্তরার্দি আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রাচীন কালের বস্ত্রকলার অভূতপূর্ব 
উন্নতির নিদর্শন প্রাচীন চিত্রকলা! দেখিলে বুঝ ধায়। দৃষ্টান্তম্বরূপ অক্ন্তাগুহার ফ্রেস্কোর উল্লেখ কর! 
যাইতে পারে । তখনকার প্রচলিত বন্্ার্দি ও পোষাকের ব্যবহারই সেখানে চিত্রিত হইয়াছে । এদেশে 
মুসলমান-অভিযানের পূর্বে বন্ত্রশিল্নকল! বিশেষ উন্নত স্তরে পৌছিয়াছিল। মুসলমান রাজা-বাঁদশাদের 
আমলে সৌখীন নবাবের! শিল্পান্থরাগী ছিলেন ; নিছক শিল্পকলার দিক দিয় বিচার করিলে স্বীকার 
করিতে হয় যে, মুসলমান রাঞ্জাদের আমলেও ভারতীয় বনস্্রশিল্পকল! নূতন ভাবধারায় পুষ্ট হইয়াছিল । 
যোড়শ শতাব্দীর পরিত্যক্ত অন্বর শহরের ধ্বংসাবশেষ হইতে কতকগুলি মনোরম প্রাচীন কার্পাসবস্ 
উদ্ধার কর! হইয়াছে ; সেগুপি এখন যত্বসহকারে আমেরিকার ক্রকলিন শহরের মিউজিয়মে সংরক্ষিত 
আছে। ইহার্দের অধিকাংশই চিত্রিত এবং দেওয়ালের বস্ত্াভরণ। 

হিন্দু আইন ও অন্শীসন-গ্রণেতা। মন্থর সময়ে এদেশে বন্্শিল্প সুপ্রতিট্িত ছিল ; ইহার বহু প্রমাণ 
মনুসংহিতা-রচনার  মনুসংহিতার পাওয়া যান । কোন কোন এঁতিহাসিকের মতে ্ীষ্পূর্ব ৮*০-৭০০ অব 
কালে বস্ত্রশিল্প মনুসংহিত। রচিত হইয়াছিল । কাহারও কাহারও মতে মনুসংহিতা আরও প্রাচীন 
খরন্থ। সেযাহ! হোক, মন্থমংহিত। থে অতি প্রাচীন গ্রন্থ সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। পরিধেয় 
বস্ সংক্রান্ত বহু অনুশাসন মন্ুপংহিতায়' আছে। তাতিদের সম্বন্ধে মন্ত লিখিয়াছেন-_ 

প্তন্তবায় বস্থবননপণ্য দশপলপরিমিত সুত্র গৃহস্থের নিকট হইতে লইলে পিষ্টভক্তাদির অন্ুপ্রবেশ- 


হেতু একাদশ পল পরিমিত বন্্ ফিরাইয়া দিবে ।”% 


* প্তস্তবায়ে! দশপলং দনভাদেকপলাধিকম্‌। 
জতোহগুখা বর্তমানে দ।পো]। ছ্বাদশকং দমন ৪৮ (অষ্টম অধ্যায়ঃ, শ্লোক ৩৯৭) 


২১৪ উদ্বোধন [ ৫৬তম বর্ষ _৪র্থ সংখা 


পিষ্টতক্তাদি বলিতে “মাড়” ব! মাড়ল্াতীয় জিনিস বুঝাঁর়। এ দেশের তাঁতির। আজ যেমন টানার 
স্থতায় মাড় দেয়, মনুর যুগেও সেই রীতিই বিগ্কমান ছিল। বরং উল্টাইয়৷ একথা বল। সংগত যে, 
মনুর যুগের প্রচলিত প্রথা আজিও বিগ্ভমান। ধীহাঁর। আপন হস্তে স্থতা কাটিয়া তাঁতিদ্বারা কাপড় 
বুনাইয়াছেন, তাহারাই জানেন যে বয়নকালে হাতে কাটা সুতার শক্তির অসমত! হেতু অল্পবিস্মর 
অপচয় ঘটিয়া থাকে । এই অপচয় হয় না, যদি সত! উত্তমগুণবিশিষ্ট হয়। ইহা হইতেই বুঝা যায 
যে, সে ধুগে হাতে সুতাকাটার কৌশল, জ্ঞান ও দক্ষতা কত উচ্চে উন্নীত হইয়াছিল । মনুর উদ 
বচন হইতে সহঙ্গেই অনুমান কর! যায় যে, কার্পাসশিল্প তখন সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। 
গৃহস্থের৷ অবসরমত স্ৃতা কাটিত আর তাতি কাপড় বুনিত। কর্মের এই জাতিগত শ্রেণীবিভাগ 
এদেশে এখনও চলিয়! আসিতেছে । মন্গুর অনুশাসন হইতে আরও 'ন্মান কর! যাঁর যে, একশ্রেণীর 
লোক বন্তবব্যবসায়ী ছিল। তাঁহারা গৃহস্থদের কাট! সত সংগ্রহ করিয়া! তাতিদ্বার! বস্ত্র বুনাটরা 
বন্পের ব্যবসা! করিত। কিন্তু সকল গ্রকার বস্ত্রের ব্যবসা চলিত না । এ সম্বন্ধে মন্ুর অনুশাসন এই 
যে,_-“কুনুত্তাদি দ্বারা রক্তবর্ণ স্থত্রবিনিমিত বন্ধ, রক্তবর্ণ ন। হইলেও শণ ও অতসী তন্ময় বস্ত্র এবং 
মেষলে।ম-বিনিমিত কন্থলার্দি বিক্রয় নিষেধ ।”১ বিভিন্ন তন্তজাত বস্্াদির পরিক্করণ-পদ্ধতি সম্বন্ধে ৭ 
মনূর নির্দেশ আছে। যথ! £--"কৌষেয় ও আবিক বস্্রাদি ক্ষার ও মৃত্তিক দার পরিস্কৃত হয়! 
কুতপ বস্ত্র অরিষ্ট অর্থাৎ রিঠাফলচূর্ণ দারা, অংশুপট্র-_বিন্বফলের নির্ধাস দ্বারা এবং ক্ষৌমবস্ধ শ্বেত 
সর্প চূর্ণ ঘ্বার। শুদ্ধ হয়।”২ 

বন্্নির্মানে কোন্‌ কোন্‌ তন্ব সেই যুগে ব্যবহৃত হইত, তাহ উপরি-উক্ত গ্লেক ছুইটি হইতে 
জানা যায়। যথ! £_-কার্পাসবস্ত্, শণবগ্র, অতমীতন্তময় বস্ত্র, মেষলোমজাত কল, কৌষেয় অর্থাং 
রেশমী ব! সিক্কের বন্ধ, অংশুপট্র অর্থাৎ বন্ধলবিশেষের বস্ত্র ও ক্ষৌমবন্ু। 

জন্থর লোম অর্থাৎ পশমজাতীয় গরম কাপড়ও বিভিন্ন প্রকারের বর্তমান ছিল। আবিক শব্ধের 
অর্থ মেষলোমজাত কম্বলাদি বলিয়া অনুবাদ করা হইয়াছে । “কুতপ” নেপালদেশীয় কথ্বল। 
ক্ষৌমবস্্র বলিতে তিমির (শণ?) তন্ত্ধারা তৈরি বস্ত্র বুঝায় । বন্ধলবিশেষের বন্ধুকে অংশুপট্ট বলা 
হইয়াছে । এই শেষোক্ত প্রকারের বস্ত্র ভিন্ন অন্ক সকল গ্রকারের বস্ত্র আজও তৈরি হইয়া থাকে । 
কিন্ত বিশেষ বিশেষ গাছের বন্ধল যে পরিধানোপযোগী করার প্রথ| এদেশে বতমান ছিল, সেই বিষে 
সদেহ নাই। বধ শহরের সর্বভারতীয় পল্লীশিল্পাগারে (£১1] 10015 ৬111885 [000309 
10590, ড/8:৭1)9 ) জাভায় তৈরি একটি বন্কলবস্ত্রের নমুন। রক্ষিত আছে।৩ 

জাভা! ও সুদুর পূর্বদেশসমূহে ভারতীয় শিল্পকলার গ্রাভাব বহুকাল পূর্বেই বিস্তারলা 
করিয়াছিল। বিভিন্ন পুরাণাদি ও প্রাচীন ভারতীয় সংস্কত সাহিত্যেও বন্কলবস্ত্রের উল্লেখ আছে। 


১ প্পর্বঞ্চ তাস্তবং রক্তং শাণক্ষৌমাবিকানি চ | 
অপি চেৎ স্থাররক্ত(নি ফলমূলে তখোবধীঃ ॥* 
( মনুসংহিতা £ দশম অধ্যায়, ৮৭ শ্লোক ) 


২ “কৌবেয়।বিকয়োরুষৈঃ কুতপান|মরিষ্টকৈঃ। 
রর শ্রফলৈরংশুপটানাং ক্ষৌমাণাং গৌরসর্ধগৈঃ |" 
( মনুসংহিত। $ পঞ্চন অধ্যায়, ১২ শ্লোক) 


৩ ইহা কোন জাভাবঝসী মহাল্ধা গান্ধীকে উপহার দিয়াছিল, তিনি তাহ! [িল্পাগারে দান করিয়।ছিলেন। 


বৈশাখ) ১৩৬১ ] ভারতীয় কার্পাস-শিল্পের এঁতিহ ২১৫ 


মুনি-খধির1 বন্ধলবন্ত্র পরিধান করিতেন । বন্ধলধস্ত্রের অস্তিত্ব কাল্পনিক নহে; অসভ্য আদিম 
মানুষের দেহাভরণ ভিন্নও জ্ঞানী, গুণী, তত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ কোনকাপে বন্ধন পরিধান করিতেন । 
এমন হইতে পারে তন্ধ দ্বার বস্ত্র তৈরির প্রথা আবিষ্কৃত হইবার পূর্বে বন্ধলবস্ত্রই প্রচলিত 
ছিল এবং তন্তর্জ বস্থার্দি আবিষ্কারের পরেও বন্ধলণন্ত্রের ব্যবহার বর্তমান ছিল। অন্ততঃ 
প্রাচীন সাহিত্য তাহাই নির্দেশ করে । জাঁতায় তৈরি যে বন্ধলবন্ত্রেরে কথা উল্লেখ কর। 
হইয়াছে, শিল্প ও সৌন্দর্যের দিক দিয়! ইহা! একটি মনোরম বস্তু । 

শীযুক্তা শান্ত। দেবী “জাপাঁনভ্রমণ' শীর্ষক প্রবন্ধে ( প্রবাসী, মাঘ, ১৩৪৪) বন্ধল- 
বন্ত্রের যে সন্ধান দিয়াছেন তাহা 'এ প্রসংগে উল্লেখযোগ্য । --"সিংগাপুরের র্যাফেলস মিউগ্জিয়মে 
সুমাত্রা৷ প্রভৃতি দ্বীপ থেকে সংগৃহীত কাপড় ও গহনার চটক সহজেই চোখে পড়ে।” অন্ত এক 
জায়গায়--“গাছের বাকলের পোষাকও অনেক রকমের আছে। এসব অন্ত দেশে বড় দেখিনি। 
হই যারা নানা দেশের বিশেষতঃ গ্র।চোের পোষাক সম্বন্ধে ভাল করে জানতে চান সিংগাপুর 
মিউজিয়মের পোষাকগুলি তাদের নিশ্চয়ই দেখ! উচিত ।” 

ভিন্ন ভিন্ন রেশের তন্ত হইতে প্রাপ্তত বিভিন্ন প্রকারের বন্ত্রাদি পরিষ্কারপ্রকরণ খ্রী্জন্মের 
বহু শত বৎসর পূর্বে ভারতবাসীর। আবিষ্কার করিয়াছিল, তাহা'ও মন্থুর অনুশাসন হইতে জান 
যায়।_-"অনেক বস্ত্র অশুদ্ধ হইলে জলপগ্রোক্ষণ দ্বার তাহ! শুদ্ধ হইয়া থাকে; কিন্তু অল্প বস্্র- 
স্থলে জল দ্বার! প্রক্ষালন করিয়! তাহাদের শুদ্ধিমম্পা্দন করিতে হয়।”১ যে সকল হিন্দুপরিবারে 
গ্রাচীন শৌচাশৌচভেদ এখনও চিরাচরিত প্রথায় বতমান, তাহার! উক্ত অন্ুশাসনের অর্থ সহঞ্জেই 
গ্রচণ করিতে পারিবেন । 

বেদ, পুরাণ, উপনিষদ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থেও বন্ধসন্বন্ধে বহু উল্লেখ আছে। প্রধান 
কথা এই যে, অতি প্র।চীনকালে এ দেশে বগ্রশিন বিশেব উতকর্ষলাভ করিযাছিল। দেনন্দিন 
জীবনে দেহাভরণের জন্ত এই অতি প্রযোজনায় বশ্রশিল্প এদেশবাপীর রুচি, কল্পনা ও স্থজনী 
শক্তির বিকাশের 'অংগরূপে বাক্কিত্ব-অভিব্যক্তির একটি বিশেষ আধারে পরিণত হইয়াছিল; সেই 
'আধার এদেশবাসীর বশ্নম্বাধীনতাকে স্থাকী রূপ দান করিরাঁছিল। সহ সহত্র বৎসর এই প্রথ। 
পরিবতনশীল কালের প্রগতি উপেক্ষা করিন। প্রয়োজনপুরণের সংগে এদেশবামীর সুরুচি ও শিল্প- 
ভ্ঞানকে পূর্ণ হইতে পূর্ণতর পথে চালনা করির]ছিল। ভারতবাসীর অপূর্ব বস্থশিরকলা ও 
নৈপুণ্য সর্বসাধারণের করারত্ত ছিল, বলাই বাহুল্য । ইহা কি উপায়ে সম্ভব হইয়াছিল, তাহা 
ভাবিবার ধিষয়। তাছাড়। গ্রীন হইতে আরম্ভ করিরা তিনটি মহাদেশের অধিবাসীদেরও ভারতীয় 
বন্ত্শিল্প বিস্ময়ের কারণ ছিল। প্রশ্ন এই, ব্যটি ও সমষ্টিগত এই 'অপক্প শিল্পসাধন। ও 
ব্স্বাতন্তর্যের দ্বার হঠাৎ রুদ্ধ হইল কেন? এই প্রশ্নের উত্তর ইতিহাস হইতেই পাইতে হইবে। 

(আগামী সংখ্যার সমাপ্য ) 


১ “অন্ভিন্ত প্রোক্ষণং শৌচং বহুনাং ধান্বাসসাষ্‌। 
প্রক্মালনেন ত্বল্পানামন্তিঃ শৌ5ং বিধীয়তে ॥” 
(মনুদংহিতা, পঞ্চম অধ্যায়, ১১৮ প্লোক) 
২ শ্বাত্রাকালে উত্তরা ও ভার সখীরা বললেন, বৃহন্নলা, তুঙ্গি ভীম্মপ্রোণাদিকে জয় করে আমাদের পুততলিকার 
অন্ত বিচিত্র হুজ্ষ কে।মল বঙ্ত্র এনে” (মহাভারত, বিরাটপর্ব-_রাঁজশেখর বন) 


অতৃপ্তি 


শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল 
আমারি নিভৃত চিতে নাহিক তোমার শেষ 
রহিছ ত। জানি তাও বুঝি মনে; 
পেয়েও পাইনি যেন তবু কেন খু'জি দেব 
সেই গ্রীতিখানি। নিশীধস্বপনে ? 
পূর্ণ করিয়াছ যদি অক্ষয় ভাণ্ডার তব-_ 
আমার ভূবন, তুমি কল্পতর, 
অভাব মেটে ন। কভু তবু তো নিরাশ হই-_ 
চাঁহি যতক্ষণ। হে জীবনগুরু। 


ন্বখ কি এবং কোথায়? 
(এক) 
্রীনুদর্শন চক্রবর্তী 


সবাই চায় শান্তি-মুখ-সমৃদ্ধি, কিন্ত অনেকেই 
ত৷ চায় বিপথে । যাঁরা সে পথে চলেছেন, জেনে 
তার সন্ধান দিয়েছেন, তাদের অবজ্ঞা করে, না 
মেনে? তাই বেদ, উপনিষদ, গীত।, বাইবেল, 
কোরান এবং সাধু-মহাপুরুষদের বাণীর সন্দেহাত্বুক 
চর্চার হীরা ফেলে কাচের জলুসে গ্রলুন্ধ হয় তারা । 
ফলে ঘা চায় বলে, তাপায়না। 

জ্ানবুদ্ধিসম্পন্ন শ্রেষ্ঠ প্রাণী মান্য কেন এই 
সন্দেহাত্মক বৃত্তিতে এত সব থাকতেও গুটিপোকার 
মতো! বন্ধতা ও আত্মসক্কোচনকেই জীবনসর্বস্ব 
করবে? কথ! সেইটাই। যাঁতে আছি তাতে যদি শাস্তি 
না পাই, তৃপ্ত না হই, তবে যা নই, তাই হবার সাধন! 
চাই। এখন যে কোন অনুপ্রেরণার মূলেই আছে 
কল্পনা], যা সর্বাগ্রে ধরে নিতে হয়। তাই সৃষ্টির 
গ্রারন্তেই দেখি, শিক্ষার গোড়াপতনই হয় অপরের 


দেখে শুনে, আর তা পাকতে থাকে বয়মের 
আধিক্যে। নিজেকে এই দৃঢ় করাকেই বলে নীতি। 

তাই আমাদের গ্রথম প্রয়োজন চিন্তাধারার 
আমুল পরিবর্তন। যেখানে যা যত ভাল, তাঁর সঞ্চয় 
গ্রাণকে ভরে রাখাই হবে ভাল হবার ব1 পাঁবার 
প্রথম সাঁধনা1। অবিরাম গেলাম-গেলাম, হুঃখের 


নাকে-কাক্না, অপরের দৌষক্রুটি দেখা, সন্দেহাত্বক * 


ভেদবুদ্ধি আর প্রকৃতির দিন-মজুরী-কর। পণ্ড 
জীবনের খাওয়া-পরার চাহিদায় নিজেকে বিকিয়ে 
দিলে কোথা হতে আসবে তাঁর শাস্তি-মুখ-সমৃদ্ধি 
যার ধা পথ, তাকে সেই পথেই চলতে হবে লক্ষ্য 
বন্ত পেতে হলে,_সংঘম ও নিবৃভিতে মনের 
বিক্ষেপনাশই যার প্রধান কেন্দ্র ( 7০৫. 
কারণ “রোমান্দ' চিত্তকে করে মোহ" 
»-তার ফলই দুঃখ। 
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যতই নীচে নামি ততই বিভেদ দেখি, কিন্ত 
বিমানে যতই উপরে উঠতি, ততই সামা দৃষট 
হয়। আর প্রকৃত দৃষ্টি ব জ্ঞান আমাদের বাহিরের 
নয় ভিতরের, কারণ সে-ই বস্তুকে রূপায়িত দেখে 
সত্যে । আর আমাদের ইন্দরিয়গ্রাহা বিষয়বস্তূকে 
স্থল চোখে দেখাতেও যে অনেক সময় ভুল 
দেখা হয়, সেটা বুঝতে হবে। গাড়ীতে যেতে 
বাহিরের গাছপাঁলাকে ছুটে যেতে দেখা, সূর্যকে 
পূর্বে উঠে পশ্চিমে অস্ত যেতে দেখা যে দেখার 
ভূল, এ আমল জ্ঞান যেন না হারাই কখনও । 

কেউ বলেন, সাঁমান্ত খাওয়-পরার সমাধানই 
যাদের হয় না, তাদের এ চিন্তার সময় কোথা? 
তাহলে ঝ'লব, বেঁচে থাকার প্রশ্ন এটা আদৌ নয়। 
কেন এ জীবন? কি তার সার্থকতা ? একটা 
অনেকদিনের শুকনে! গাছের কাছে হু'এক দিনের 
রডীন প্রজাপতি কি কিছু কম সার্থক? শুধু 
এইটুকুই চাই যে, সেইটুকুই যেন ব্যর্থতায় ন। 
কাটে। তাই মানুষের বাঁচা জন্তর মত খাওয়াপরার 
কাড়াকাড়িতে নয়, ত্যাগের প্রয়োজনে মরেও। 

আসলে মনকে ভরে রাখতে হবে সাঁরা- 
ক্ষণের জন্তে এক বিরাট, অব্যক্ত, অলীম ও 
আনন্দময় পরিপূর্ণসন্তায়, চাইতে হবে ভূমাকে, যা 
অল্পে লভ্য নর । সংযম ও নিবৃত্তির সুদৃঢ় বেড়ায় 
এই চাহিদার বীজকে বাড়িয়ে তুলতে হবে সর্বাগ্রে, 
তবেই তার শান্তির হুঙ্নিগ্ধ ছায়ায় আর যা কিছু 
সবই পাওয়। সম্ভব হবে। নান্তঃ পন্থাঃ। 


€ছই) 
শ্রীধীরেন্্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
এম্‌*এ, বি-এস্সি, এল্‌এল্‌-বি 
সুখে ছুঃথে ভর! এই পৃথিবী। কোনও 
কোনও পণ্ডিত মনে করেন-_-এই পৃথিবী শুধু ছঃখ- 
বিষাদে ভরপুর--এখানে সুখের লেশমাত্র নাই। 


সুখ কি এবং কোথায়? 


২১৭ 


আবার কেহ কেহ বলেন--পৃথিবীতে সুখ আছে, 
ছুখও আছে। এই শেষোক্ত মতই অধিকতর 
যুক্তিসঙ্গত । মানুষ স্ুখছুঃথ উভয়ই ভোগ করে। 
উহ্বারা যেন এববৃস্তে দুইটি ফুল। 

এখন প্রশ্ন, সুখ কিরূপে লাভ করা যায়? 
সুখলাভের জন্ত মানুষকে নিজ নিজ করব সম্পাদন 
করিতে হইবে । বস্ততঃ স্বীয় কণ্ঠব্য সম্পার্দনই 
ন্খ। অকর্মী নির্ম|ী ব্ক্তি কোনও দিন 
স্থখ লাভ করিতে সমর্থ হ্য় না। কুরুক্ষেত্র 
ম্হাঁসমরে-__বিরুদ্ধ পক্ষে আপন আত্মীয়ত্বজনকে 
দেখিয়া মহাবীর পার্থ কিংকরবাবিসুঢ হইয়া 
পড়িলেন। গান্তীব তাহার হস্তচ্যুত হইল। তখন 
শ্রীকষ্ণ বলিলেন-_ 

ক্লেব্যং মাম্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বধযুপপদ্ভতে-_হে 
পার্থ, ব্লীবতা ত্যাগ কর। এরূপ কাধ তোমার 
পক্ষে শোভন নয়। কর্ব্য-সম্পার্দন কর। কতব্য- 
সম্পাদনই তোমার ধর্ম। 

কিন্তু কর্তব্য-সম্পাদনের পূর্বে কর্ব্যসম্বন্ধে 
সম্যক জ্ঞান থাকা গ্রয়োজন। অজ্ঞানে কাজ 
করিলে সুখের পরিব্ঠে ছুঃখলাভের সপ্তাবনাই 
খুব বেশী। অতএব সর্বপ্রথমে জ্ঞান অর্জন কর! 
দরকার। মেঘাচ্ছন্ন আকাশ দেখির জ্ঞানী ব্যক্তি 
ছাঁতা। লইয়াই বাহির হইবে। তাহার বৃষ্টিতে 
ভিজিবার সম্ভাবন) থাকে না। কিন্তু যে অজ্ঞান 
সে হয়ত বিনা ছাতাতেই বাহির হইয়। পড়িবে ও 
অচিরেই জলে বৃষ্টিতে ভিজিয়] কষ্ট পাইবে । 

যদি রোগীর শিয়রে একটি ওষধের ও আর 
একটি এসিডের শিশি থাকে এবং সেবক যদি 
কোন্টি ওষধের শিশি তাহ) না জানে তবে সে 
তো রোগীকে ওষধের পরিবর্তে এসিডও খাওয়াইতে 
পারে। সেক্ষেত্রে রোগীর রোগ গ্রশমিত হওয়া 
দুরে থাকুক বরং তাহার রোগ উত্তরোত্তর বাড়িবে 
-__এমনকি মৃত্যু পর্বস্তও ঘটিতে পারে । কাজ করা 
হইল ঠিকই । কিন্ত অজ্ঞানতার জঙ্ঞ এই ছঃখভোগ। 


২১৮ 


প্রাচীন কালে মানুষের যখন কোনও জ্ঞান 
ছিল না, তখন সে পাহাড়ে পর্বতে মাঠে জঙ্গলে 
ঘুরিয়া বেড়াইত। শীত বৌদ্র বৃষ্টি প্রভৃতি হইতে 
নিজকে রক্ষা করিবার ক্ষমতা তাহার ছিল না। 
কিন্তু জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে মাঠুষ ঘরবাড়ী 
তৈয়ারী করিতে শিখিল-_ঝড়বৃষ্টির আর ভড় 
রহিল না, মানুষ মুথে শান্তিতে বাস করিতে 
লাঁগিল। এখনও যাহার অসভ্য-_ধাহার। জ্ঞানের 
আলোক হইতে এখনও বঞ্চিত, অজ্ঞান-তিমিরে 
এখনও যাহারা আচ্ছন্ন, সেই সব মানুষ আজও 
হুখলাভে অসমর্থ। প্রতিনিয়ত কত ছুঃখঝষ্রে 
ষে তাহাদের কালাতিপাত করিতে হয় তাঁহার 
ইয়ত্। নাই। 

জ্ঞানলাভের পর আমাদিগকে কর্মক্ষেত্রে 
অবতীর্ণ হইতে হইবে । জমি যদ্দি যথাপময়ে যথা- 
নিয়মে কর্ষিত ন| হয়, তাহ! হইলে ভাল ফসল হয় 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর ৪র্থ সংখ্যা 


ন।। সেইরূপ যথারীতি কর্তব্য সম্পাদিত ন 
হইলে স্ুথলাভ অনস্তভব। সমাজে প্রত্যেকের 
উপর ভিন্ন ভিন্ন কর্তব্য স্তন্ত রহিয়াছে। যদি 
সমাজের প্রত্যেকে আপন কাজ করিয়। যায়, তবে 
আমাদের সমাজ অতি সুন্দর হইতে পারে। 

যীশুহ্বীষ্ট বলিয়াছিলেন--%৪ 8:5 00৩ ৪2] 
০ 005 69:0১ তোঁমর। পৃথিবীর লবণ। 
লবণের তিনটি গুণ আছে। লবণ থাছ্কে সুস্বাঢু 
করে, উহাকে পচিতে দেয় না, উহার সমস্ত ক্লেঃ 
দুর করে। সেইরূপ আমাদেরও তিনটি কাজ 
আছে। সমাজের ক্লেদ দূর করিতে হইবে। 
সমাজকে ধ্বংসের হাত হইতে বাঁচাইতে হইবে। 
উহাকে সুন্দর কধিয়া তুলিতে হইবে । এইবপে 
যদি আমরা আমাদের কাজ করিরা যাই, তবে 
ছুঃখ কোনও দিন আমাদের নিকট আসিতে 
পারিবে না। স্ুখলাভ তখন হইবেই। 


সমালোচনা 


নব বৃহত্তর ভারতের জন্ম_স্বামী 
শঙ্করানন্দ প্রণীত। প্রকাশক- দাশগুপ্ত গ্যাণ্ড কোং, 
৫৪-৩, কলেজ গ্রাট, কলিকাতা । মুস্য ১০ আন 

প্রনরণশীলতাই ভাবতীক়্ সংস্কৃতির ধর্ম। নান। 
তাবে নানাজনের মাধ্যমে উহা সুগ্রাটীনকাঁল হইতে 
অগ্তাবধি এই বিশ্তারধর্মকে অবলম্বন করিয়াই 
অগ্রসর হইতেছে । আলোচ্য পুষ্তকখানিতে স্বামী 
শঙ্করানন্দ ( বিশ্বভারতী ) আধুনিক যুগে ভারতীয় 
সংস্কৃতির এই বিশ্বজনীনত সংক্ষিপ্ত-ইতিহাসাকারে 
বর্ণনা করিয়াছেন। যে সকল আদর্শ ব্যক্তি ও 
ধর্মপ্রাণ পুরুষের দৌত্যে বিশ্বময় ভারতের ধর্ম ও 
মর্মবাণী ছড়াইয়া পড়িয়াছে তন্মধ্ো রাঁজা রামমোহন 
রায়, কেশবচন্দ্র সেন, স্বামী বিবেকানন্দ, মোহনদাস 
করমাদ গান্ধী, শ্বামী অভেদানন্দ এবং শ্রীরামকষ 


মিশনের অপর কয়েকজন মন্ন্যাসীর মহান প্রস্বাসের 
বৃত্তান্ত বইটিতে মনৌজ্ঞরূপে তুলিয়৷ ধর হইয়াছে। 
পরিশিষ্টে প্রবাসী ভারতীয়দের একটা মোটামুটি 
হিনাব এবং বহির্ভীরতে রামকষ্জ মিশনের কেন্ত্র- 
সমুহের নামধাম, পরিচালন ও কর্মনুচীর বিবরণ 


গ্রদত্ত হওয়ায় পুত্তকটির উপযোগিতা বুদ্ধি 
পাইয়াছে। 
৬/1619185105--13 [06581915980 


0০8৬/2701, 1/. ১. 14, 10581790119 0801 
880 0810062-29, 20০৩ -_111- ০215. 
“হিনদুস্থানের ঘাদশ পুরুষ+_এই শিরোনামায 
গ্রন্থাবলীর অগ্থতম গ্রন্থরূপে স্বামী বিবেকানন্দের 
জীবন ও কর্মধারার বিবরণ। শ্বামীজীর বিরাট 
জীবনের অতি সামান্ত পরিচয়ই অর্ধশত 


বৈশাখ, ১৩৬১ ] 


পৃষ্ঠার মধ্যে তুলিয়! ধর! যাইতে পারে, তবু গ্রন্থকার 
এই সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রেও কুশলতার পরিচয় দিয়াছেন। 
মুল বক্তবোর ধারা রক্ষা! করিয়া রচনাটি গতিশীল 
করার প্রয়াস লক্ষণীয়। বিশেষরপে গ্রন্থাগার" 
গুলিতে ও ইংরেজীঞ্জান। কিশোরদের নিকট 
€ইটির সমাদর হইবে আশ। করি । 


ভিখারিণী রাজবন্তা। 8_-শীদিলীপকুমার 
রার-গ্রণীত, প্রকাশক __গুরুর্দ।স চট্টোপাধ্যায় এও 
সন্স, ২০৩*১-১ কর্ণওরালিশ স্রীট, কলিকাতা --৬। 
পৃষ্ঠা ১৯৪ ; মূগ্য মাড়াই টাকা । 

মেবারের মহারানী মীরাবাই_-ধিনি কৃষ্প্রেমে 
পাগলিনী হইয়া ভিখাঁরিণীর বেশ ধারণ করি 
ছিলেন_ঠাহারই জীবনকাহিনী অবলম্বনে রচিত 
নাটক নাটাকারের লিপিকুশপতা। স্ুপরিজ্ঞাত, 
তহুপরি তিনি নিজে একজন সাধকরূপে পরিচিত । 
স্থতরাং ভক্তিমততী মীরাঁবাই-এর জীবনেতিহাসের 
নাট্যরূপ তাহার লেখনীতে সার্থক হওয়াই শ্বাভীবিক 
এবং হইক্সাছেও। কিন্তু জীবন “ইতিহাস” কথাটি 
এস্থলে ভিন্ন অর্থে আমর ব্যবহার করিয়াছি । 
ভূমিকায় নাট্যকার বলিয়াছেন £ “মীর! সম্বন্ধে আমি 
এ নাটকে যা যা লিখেছি, সে সব মূলতঃ তারই কাছ 
থেকে পাওরা-- সজাগ অবস্থায় শোনা, দিনের পর 
দিন।” তিনি আরও বলিয়াছেন, তাহার শিষ্টা 
শইন্দিরা দেবী সমাধিস্থ অবস্থায় সশরীরী মীরার 
কথন্বর হইতে যে বৃত্তান্ত পাইয়াছেন, তাহাও 
উপাদানরূপে এই নাটকে ব্যবহৃত হইয়াছে । 
সৃতরাং প্রচলিত বা এঁতিহাসিক কাহিনী নহে, 
শাট্যকারের নিজস্ব বিষয়বস্তরই সমালোচা নাটকটির 
মূল অবলম্বন । অতএব সাধ!রণ এঁতিগামিক বিচারে 
উহার সমালে|চন। কর! নিরর্৫থক। হয়ত নাটযগুণ- 
সির জন্তই নাটকটির বহুস্থানে রং চড়া ইতে হইয়াছে। 
নাটকরচনায় ইহ! তেমন দোষের নাও হইতে 
পারে। কিন্তু রানীর ভগিনী উদয়বাই-এর চরিত্র- 


সমালোচন! 


১৪ 


চিত্রণে আমরা খুশী হইতে পারি নাই। উদয়বাই 
মীরাবাই-এর সহমন্িণী ছিলেন এবং রাণার 
অত্যাচারের কবল হইতে মীরকে বার বার তিনি 
রক্ষা করিয়াছেন ইহাই উদয়বাই-চরিত্রের বহুজ্ঞাত 
ও পরিণত এীতিহাসিক রূপ । নাট্যকার তাহাকে 
অত্যন্ত কঠোররূপে অঙ্কিত করিয়াছেন। বিশেষ 
কোন কারণ না থাকিলে এইরূপ পরিবর্তন না 
ঘটাইলেও চরিতটির নাটকীয়তার অভাব ঘটিত 
ব্লিয়৷ মনে হয় না। যাহাই হউক, নাটকহিসাবে 
“ভিথারিণী রাজকন্!' সার্থক হইয়াছে ইহা বলিতে 
বাধ। নাই। 


শ্রীমনকুমার সেন 


সত্যদর্শন- শ্বিশুদ্ধানন্দ মহাস্থবির-গ্রণীত ; 
প্রকীশক-_ নালন্দা বিদ্াভবন ॥ ১, বুদ্ধিষ্ টেম্পল ই্াট, 
কলিকাতা-১২ ; পৃষ্ঠী--১৮৫ ; মুলা_-৩১ টাকা । 

গ্রন্থকার এই পুস্তকে বৌদ্ধধর্মের প্রচলিত 
বিশ্বাস, ধারণা ও সাধনসমূহকে একটি স্বাধীন 
ঘুক্তি-সধল দৃষ্টিভঙ্গী দিয়! বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা 
করিয়াছেন । তাঁহার আলোচনার ধার! তুলনা- 
মূলক । এই আলোচন।য় তিনি বেদান্তদর্শনের 
সহিত বৌদ্ধদর্শনের ভাবগত দূরত্ব 'অনেকট। 
কমাইয়া আশিতে সমর্থ হইয়াছেন। লেখকের 
সন্বীর্ণতা-বিমুক্ত বিচারপ্রণাঁলী প্রশংসনীয় । বৌদ্ধ- 
ধর্ম ও দর্শনের ভূরি্ঠ গ্রচারের সময় হইতে 
বর্তমান কাল পর্ধস্ত বহু শতাববী কাটিয়৷ 
গিয়াছে । আঙজিক|র বুধমগ্ডলীর মানসিক গঠন 
ও সমীক্ষা বৈজ্ঞ।নিক বীতিতে বস্ততে বস্তুতে, 
ভাবে ভাবে এক্য ও সামঞ্জন্তই খু'জিয়। বেড়ায়; 
শকের জাল বুনিয়া মতগ্রতিষ্ঠার দিন এখন 
আর নাই। এই পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান গ্রন্থখানি 
কালোঁপযোগী হইয়াছে বলিতে আমাদের দ্বিধ। নাই। 


জ্রীমা জারদামণি__ঞ্ীতামসরঞ্জন 
প্রণীত) প্রকাশক--কলিকাত। 


রায়" 
পুস্তকালয় 


ও 


লিমিটেও, ৩, শ্তামাচরণ দে প্রীট, কলিকাতা1-১২। 
পৃষ্ঠ।-_১৭৫ ; মূল্য__৩২ টাকা] । 

লেখক গ্রন্থের আরম্তে বলিয়াছেন--“পরমহংস 
গ্ররামকষ্দেবের ধ্যানমানসী দেবী সারদামণির 
পৃত চরিতকাহিনী নিয়ে আমাদের এ আখ্যায়িকা 
এই “আখ্যাপ্রিকঠটি পড়িয়া আমর তৃপ্থিলাঁভ 
করিয়াছি। সারদীদেবীর জীবনের গ্রধান ঘটনা- 
গুলির বর্শনার সহিত লেখক তীহার স্থললিত 
প্রাঞ্জল ভাষ৷ এবং সাবলীল প্রকাশভঙ্গীর মাধ্যমে 
শীশ্রীমায়ের যে একটি মাধুর্বমণ্ডিত ভাবচিত্র ফুটাইয়! 
তুলিরাছেন, তাহ! খর্দয়কে প্রবলভাবে আকৃষ্ট 
করে। শ্রীরামকৃষ্ণ-সাহিত্যে বইখানি একটি বিশিষ্ট 
স্থান অধিকার করিবে বলিয়৷ আমাদের বিশ্বাস । 
ছাপ! ও কাগজ অতি স্রন্দর । 

পরমারাধ্য। শ্রীমা-_মুণালকান্তি দাশগুধ- 
প্রণীত; প্রকাশক- ভারতী বুক ইল, ৬, রমানাথ 
মজুমদার কলিকাতা-৯; পৃষ্ঠ।__১৫৪ ; 
মূল্য--২২ টাঁক1। 

শ্রীম। সারদাদেবীর শতবর্ষজয়ন্তীর অবসরে 
তাহার সম্বন্ধে অনেকগুলি বই প্রকাশিত হইয়াছে। 
গ্রাচীন এবং নবীন-- প্রখ্যাত এবং অখ্যাত বহু 
লেখক নিঞ্জ নিজ ভাব এবং শক্তি দিয়া এই 
ম্হীয়পী মানবী-দেবীর উদ্দেশে বাক্াপুষ্পাপ্লি 
দিয়াছেন ও দিতেছেন। আলোচ্য পুস্তকটি 
এইরপই একটি প্রচেষ্টা এবং এই ধরনের প্রচেষ্টাকে 
উৎসাহ দেওয়া 'শবহ্যই কর্তব্য। ডর শ্রীশশি- 
ভূষণ দাশগুপ্ত তীহাঁর ভূমিকায় নবীন লেখকের 
উদ্মকে এই ভাবে প্রশংস। করিয়াছেন। আমরাও 
করিলাম। তবে “লারদ। বলতে লাগল,” “জিজ্ঞেস 
করে রামকুষ্ণ ইত্যার্দি কর্। ও ক্রিয়ার প্রয়োগ 
আমাদের কানে কটু লাগে। অনেক বানান 
ভুলও চোখে পড়িল। আশা করি দ্বিতীয় সংস্করণ 
আরও সাবধানে সম্পার্দিত ও মুদ্রিত হইবে। 

মহিলা-মহল (প্র্রসারদাদেবী শ্রদ্ধাম্মরণ- 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ-_-৪র্থ সংখ্যা 


খ্যা )-অনেক বিশিষ্ট লেখিকার রচনায় সমু 
মহিলা-মহল পত্রিকার (৭ম বর্ষ চলিতেছে) এই 
বিশেষ সংখ্যাটি পড়িয়া আমরা প্রভৃত আনন্দ 
লাভ করিয়াছি । সব প্রবন্ধ এবং কবিতাই 
শ্রীমাকে অবলম্বন করিয়া। অনেকগুলি ছি 
এবং একটি গানের স্বরলিপিও আছে। 

নীরাবাঈ- শ্রীমতী বিজন ঘোষ দপ্ডিদার 
প্রণীত, প্রক1শক-_সঙ্গীতপ্রচারণী, ৬১, চিত্তরঞরন 
এভিন্থ্য, কলিকাতা-_১২ ১ পৃষ্ঠা( রয়াল আট- 
পেজী ) ৪২ ; মূল্য --২॥ টাকা! 

মীরাবানঈএর ১৬টি স্ুনির্বাচিত ভজনের এই 
স্বরলিপি-গ্রন্থ মীর!র ভজনানুরাগী শিক্ষািগণের 
প্রভূত উপকার সাধন করিবে। গানগুলির অধিকাংণ 
স্থর “সঙ্গীতবিগ্ঠালক্ক!র' স্ুগারিকা রচয়ি ্রীর নিজেরই 
দেওয়া, অবশিষ্ট কয়েকটির স্বর অপর কতিপর 
গ্রসিদ্ধ গুণীর। পুস্তকের প্রারগ্তে ভজনগুনির 
একটি “অভিজ্ঞান” দেওয়া হইয়াছে । প্রত্যেকটি 
গানের পটভূমিকার মাধ্যমে সাঁধিকা মীরাবাঈ-এর 
জীবনকহিনী সরস হৃদয়স্পর্শী ভাষায় উহাতে 
বণিত। বইএর শেষে প্রদত্ত হিন্দী উচ্চারণ এবং 
বাণার অন্তর্গত বহু শব্দের বাঙলা অর্থ--ভজনগুণির 
উচ্চারণ ও রমোপলব্ধিতে সহায়তা করিবে। এই 
পুস্তক প্রকাশ করিয়া লেখিকা সঙ্গীতামো দিগণের 
ধন্যবাঁদাহা হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। 

ভজনমাল। শ্রীমতী বিজন ঘোষ দ্তিদার 
প্রণীত; প্রকাশক__উপরোক্ত পুস্তকের ; 
৫০ 5 মূল্য ২॥০ টাকা । 

১৬টি হিন্দী তজন স্বরলিপিসহ মংগ্রথিত 
হইয়াছে। বইটি মহাত্মা গান্ধীর পুণ্য স্মরণে 
উৎসর্গীকৃত। ভজনগুলির কয়েকটি স্থপরিচিত 
সন্ত মহাপুরুষদের, অপরগুলি ইদানীন্তন ভাব- 
রসিকগণের রচিত। সঙ্গীতজ্ঞগণের নিকট লক্ধ- 
প্রতিষ্ঠ গায়িকার এই গ্রন্থ লমাদূত হউক ইহাই 
প্রার্থনা । 


শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


রহড়া বালকাশ্রমে অনুষ্ঠান_-"ই চৈত্র, 
অপরাহে বালকাশ্রম-প্রাঙ্গণে বিশেষভাবে নিমিত 
একটি মণ্পে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রমের পুরস্কার 
বিতরণী সভায় বিশিষ্ট শিক্ষাবিৎ প্রখ্যাতনাম। 
এঁতিহাপিক আচার্য যহুনাথ সরকার পুরস্কার বিতরণ 
করেন। এই অনুষ্ঠানের অপর একটি অঙ্গ ছিল 
আশ্রমের কিশোর বালকগণ কতৃক আবৃত্তি- 
প্রতিযোগিতা । আশ্রমের সম্পাদক স্বামী পুণ্যানন্ব 
আমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গ ও সভাপতি মহাশয়কে সাঁদর 
অত্যর্থন। জ্ঞাপন করেন। 

সভাপতির অভিভাষণে আচার্ধ যহনাথ সরকার 
বলেন, আজ এই রহড়া বালকাশ্রম পরিদর্শন 
করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম । এই আশ্রমে 
২৫৩ জন ছেলের জীবন সুন্দরভাবে গঠিত হইবে, 
এ 'আশ। আছে। আমাদের দেশের উপর দিয়! 
যেঝড় বহিয়। গেল, তাহাতে অনেকে পিতৃমাতৃহীন 
হইয়াছে। আমাদের দেশের উপর দ্বিপনা বিপ্লব 
ঘটিয়৷ গিয়াছে । যে বালকের! এই আশ্রমে স্থান 
লা করিয়াছে তাহার। ভাগ্যবান । 

অতঃপর আচার্য নরকার আশ্রমের বালকদের 
রক্ষা করিয়। বলেন, তোমাদের পিতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ 
এই আশ্রমে মাছেন, তীহার! আরও সুন্দরভাবে 
তোমাদ্দিগকে শিক্ষাদান করিবেন। এইস্থানে 
তোমরা যে শিক্ষালাভ করিতেছ তাহা সুন্দর। 
তোমরা এই আশ্রমে স্থান লাভ করিয়৷ এই 
মুশিক্ষার স্যোগ পাইয়াছ। তোমরা এই 
আশ্রমের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকিবে এবং ভবিষ্যৎ 
জীবনে এমন সৎ ও মহৎ কার্ধ করিবে, যাহাতে 
এই প্রতিষ্ঠানের স্থুনাম অসুর থাকে । 

আচার্য সরকার আরও বলেন, এই সকল 
ছা বড় হইয়া এক বিশেষ শ্রেণীর কর্মী হইবে, 


থু ন 


ইহাতে আমি নিঃসনদেহ। চরিত্র মহামূল্যবান বন্ত। 
এই চরিত্র না থাকিলে কোন জাতি বড় হইতে 
পারে না। শ্রীরামকৃষ্জ পরমহংসদেবের জীবনবেদ 
ও স্বামীজীদের শিক্ষা ছাত্রদের ভবিষ্যৎ জীবন- 
গঠনে বিপুল সাহাধ্য করিবে এবং তাহারা! অধিকতর 
শিক্ষালাভ করিবে । এইস্থানে যেরপ শিক্ষা 
দেওয়! হইয়! থাকে, বাড়ীতেও সেইরূপ শিক্ষাদান 
করা হয়না । শুধু ইহাই নহে, এই আশ্রমে 
কারিগরী শিক্ষাদানেরও ব্যবস্থ। আছে। 

আচার্ধ সরকার বলেন যে, বিনয়ের অপর 
নাম সংযম। ছেলেদের মধ্যে প্রয়োজন শৃঙ্খলা- 
বোঁধ। এই স্থানে উহ! আছে। বিনয়ের অভাবে 
আজ বাঙ্গালীদের ছুর্নাম ঘটিয়াছে। ভবিষ্যৃতে 
যাহাতে এই ছুর্নাম না রটিতে পারে, তজ্জন্ত সচেষ্ট 
হইতে হইবে । এই আশ্রমের মত বি শত শত 
আশ্রম গড়িয়া! উঠিত, তবে দেশ ও জাতির শ্রীবৃি 
সাধিত হইত। এই আশ্রমের ছাত্রের বড় হইয়৷ 
যেকার্ধ করিবে তাহ! যেন স্বন্দর ও সুষ্ঠুভাবে 
সম্পাদিত হয়। ছাত্রদের সব চাইতে প্রয়োজন 
চরিত্রগঠন। এই আশ্রম ও মিশনের কথিবৃন্দ 
সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া দেশের ও আত জনগণের 
সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন। 

উপসংহারে আচার্য সরকার ছাত্রর্দিগকে 
সর্বতোভাবে এই আশ্রমের উপযুক্ত হইতে আবন্বান 
জানান এবং আশ্রমের ছাত্রদের জীবন সাফল্যমণ্ডিত 
হউক বলির়। তিনি তাহাদিগকে আনীর্বাদ করেন। 

ঢাকায় অনুষ্ঠান-টাকা কেন্দ্রে স্বামী 
বিবেকাননের দ্বিনবতিতম জন্মোৎসব ছর দিনব্যাপী 
( ২৬শে জান্থরারী হইতে ৩১শে জাগ্ুয়ারী ) নান 
অনুষ্ঠান হার সমারোছে উদ্যাপিত হয়। গ্রথম 
দিন বিশেষ পূজা, হোম, ধর্নগরস্থপাঠ এবং ম্বামীজীর 


১৬ 


জীবন ও শিক্ষা-সন্বন্ধে আলোচন! হয়। এদিন 
প্রায় ছয়শত ভক্তের মধ্যে প্রসারদবিতরণ করা হয়। 
দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিবসে স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা! 
ও বচন! পাঠ এবং আলোচন। হয় । এই ছুই দিন 
মিশন স্কুলের ছাত্রগণ কর্তৃক “কর্ণাভূন” নাটক 
সাফল্যের সহিত অভিনীত হয়। 

চতুর্থ দিন ঢাকা জগন্নাথ কলেজের অধঃক্ষ 
আলহজ্জ. থান বাহাতুর আবদর রহমান খ| সাহেবের 
সভাপতিত্বে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীমতী 
কেইন, শ্রীমতী মমত। দাস গ্রভৃতি কতৃক উদ্বোধন 
সঙ্গীত গীত হইলে শ্রান্ববোধকুমার রায় ম্বামীজীর 
প্রতি শ্রদ্ধ। নিবেদন-প্রসঙ্গে বলেন যে, ভারতীয় 
দর্শন স্বামী বিবেকানন্দই সর্বপ্রথম সমগ্র জগতে 
গ্রচার করিয়াছেন। স্বামীগীর প্রেমের আদর্শ ও 
দুর্গতের সেবাসম্বন্ধে ব্ৃতা করেন শ্রীমতী সন্তোষ 
বালি। পাকিস্থান রেড় ক্রুশ সোসাইটীর সেক্রেটারী 
জনাব এ হাফিজ সার! দুনিয়ায় রামকৃষ্ণ মিশনের 
বহুবিধ জনসেবামূলক কাজের উল্লেখ করিয়া! বস্তুত! 
করেন। শ্ররামদাস (ভারতীয় হাই কমিশন) 
বলেন, শ্বামীজীর দৃষ্টিতে মান্ষের অন্তরে যে দেব 
বিরাজমান তার উপলব্ধিই ধর্ম। কেন্দ্র-সেবক স্বামী 
সত্যকামাননও বক্তৃতা করেন। ঢাক। 
বিশ্ববিস্তালয্ের অধ্যাপক ডাঃ গোবিন্দচন্ত্র দেব 
স্বামীজীর জীবনদর্শন, দরিদ্র ও বঞ্চিতের প্রতি 
তাহার গভীর প্রেমের উল্লেখ করিয়৷ বলেন যে, 
মানব্প্রীতি জীবনাদর্শ হওয়। উচিত। সভাপতি 
তাঁহার অভিভাষণে বলেন, স্বামী বিবেকাননের 
অলোকসামান্ত প্রতিভা ছিল। প্রেম ও সেব৷ 
ছিল স্বামী বিবেকানন্দের জীবনাদর্শ । সভার 
শেষে জনাব আবুল লতিফ ও শ্রীমতী কণিকার 
সঙ্গীত শ্রোতৃমগ্ডগীকে মুগ্ধ করে। 

সাধারণ সভার পূর্বে মিশন স্কুলের ছাত্রদের 
বাৎসরিক পুরস্কার-বিতরণী সভ। অন্ুঠিত হয়। 
উত্বের পঞ্চম দিনে ঢাক বিশ্বৰিস্তালয়ের 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ---৪র্থ সংবা। 


কর্মচারিবৃন্দের আনন্দ অপের। কতৃণ্ক “মুক্তি- 
ষক্ত যাঁত্রীভিনয় হয়। উৎসবের শেষ দিনে 
দররিদ্রনারায়ণের সেবা হয়। শ্রীয় চার সহশ্র 
দরিদ্র নরনারী ও শিশুকে ভোজন করান হয়। 
সন্ধ্যায় ভারতীয় প্রচারবিভাগের সৌজন্ে শিক্ষা 
ও সংস্কৃতিমূলক চলচ্চিত্র প্রদশিত হয় । 
ভুবনেশ্বরে স্বামী ব্রক্মানন্দজী মহারাজের 
জন্মো্সব_ গত ২২শে মাথ শ্রামৎ স্বামী 
ব্রহ্গানন্দজী মহারাজের একনবতিতম শুভ জন্মতিথি 
উপলক্ষ্যে ভুবনেশ্বরস্থ শ্রারামকষ্ণ মঠে প্রাত ৪॥ 
হইতে মঙগলারতি, পুজা, হোম, চণ্তীপাঠ ও স্থানীয় 
কী্নীয়াদের দ্বার পালাগান ইত্যাদি ুষ্টুভাবে 
সম্পন্ন হুইয়। গিয়াছে । দ্বিপ্রহরে প্রায় আড়াই 
হাজার তক্ত ও দরিদ্রনারায়ণকে বসাইয়৷ প্রসাদ 
বিতরণ করা হইয়াছিল। অপরাহ ৪1০ টায় 
মঠ প্রাণে সুসজ্জিত মগুপে শ্রীশ্রঠাকুর, শ্বামিজী 
ও শ্রীশ্রীমহারাজের প্রতিকৃতির সম্মুথে এক মহতী 
সভার অনুষ্ঠান হন্ব। ইহাতে সভাপতিত্ব করেন 
উড়িষ্যার মুখ্য মন্ত্রী শ্রীনবকৃষ্ণ চৌধুরী। ন্বামী 
জগন্নাথানন্দ কর্তৃক বৈদিক শাস্তিপাঠ ও তৎপর 
প্রারস্তিক সঙ্গীত গীত হইবার পরে সভার কাধ 
আরম্ত হয়। প্রথমে বেলুড় মঠ হইতে আগত 
স্বামী গুকারানন্দজী বক্তৃতা করেৰ। তিনি তাহার 
ভাষণে শ্রীরামকৃষ এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দের জীবনী 
ও বাণীর তাৎপর্ধগুলি বিশদভাবে ব্যাথা করিয়া 
বুঝাইয়। দেন এবং প্ররুত ধর্মের স্বরূপ ও উহার: 
প্রয়োজনীয়ত। বিষয়ে অবহিত হইবার জন্ত সকলকে 
সচেষ্ট হইতে বলেন । উড়িষ্য1 মেডিক্যালি কলেদ্ের 
অবসরপ্রাপ্ত প্রিম্সিপ্যাল ভাঃ কাশীনাথ মিত্র ওড়িয়া 
ভাষার শ্রীশ্রীঠাকুর, স্বামীজী ও শ্রীশ্রীমহারাঁজের 
জীবনী ও উপদেশ আলোচন! পূর্বক দেশবাসীকে 
সেই সব আদর্শ কার্ধে পরিণত করিবার ভর 
আহ্বান জানান । তৎপরে স্বামী জপানন্দ হিন্দীতে 
সংক্ষেপে এক সারগর্ত বল়্ুতা দেন। সভাপতি 


বৈশাখ, ১৩৬১ ] 


্রীনবক্ৃষ্ণ চৌধুরী তাহার উদ্দীপনাময় ভাষণে বলেন 
যে, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী ব্রহ্মানন্ন 
গ্রভৃতি মহাপুরুষদের আবির্ভাবেই আজ আমর! 
ধর্মকে সহজভাবে বুঝিতে সক্ষম হুইতেছি। 
উৎসবদ্দিনে মঠে সমবেত ভক্ত ন্রনারীগণ 
শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ পুজ্যপাদ শ্রীমৎ 
স্বামী শঙ্করাননজী মহারাজকে দর্শন ও তাহার 
সারগর্ভ উপদেশ শ্রবণে বিশেষ আনন্দান্ুভব করেন। 


পাথুরিয়াঘাটা শিক্ষা-কেন্দ্রে বিবেকা নন্ব- 
জয়ন্তী--বিগত ১৩ই ও ১৪ই ত্র (২৭শে ও 
২৮শে মার্চ) পাথুরিয়াঘ।ট। শ্রীরামরুষ্ণ মিশন মাশ্রম 
প্রাঙ্গণে আশ্রম-হিতৈষীদের উদ্োগে স্বামীজীর 
স্রণোৎ্সব অনুষিত হয়। গ্রথম দিন পূর্বাহে 
বিশেষ পুজা, হোম, ভজন ও সঙ্গীতার্দির পর 
অপরাহ্থে মাননীয় বিচারপতি শ্্রাগ্রশান্তবিহারী 
মুখোপাধ্যান্নের নেতৃত্বে একটি জনপভার আয়োজন 
হয়। অধ্যাপক শ্রাবিনয়কুমার সেনগুপ্ত, স্বামী 
অনন্তানন্দম এবং শ্রীতামপরঞ্জন রায় স্বামী 
বিবেকানন্দের জীবন ও শিক্ষার বিভিন্ন দিক 
আলোচন। করেন। সভার পর আশ্রমের বিদ্যাধিগণ 
রবীন্দ্রনাথের “মুকুট” অভিনয় করিয়া সকলের 
প্রশংস! লাভ করে। ১৪ই চৈত্র, রবিবার আশ্রমের 
গ্রাক্তনছাত্র-সম্মেলন অন্থঠিত হয়। এ দিন সন্ধ্যায় 
আহৃত ছাত্রসভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীক্ষিতীশচন্্ 
চৌধুরী । উৎসব-অনুষ্ঠানকে সমৃদ্ধ করিয়া তোলেন 
বেতারশিল্পী শ্রাকিশোর ভড়, শ্রীদিলীপ ঘোষ এবং 
বারাণপী কালীকীতন দল । উৎসব-মণ্ডপের সঙ্জা- 
সম্পাদন করেন আশ্রম-পরিচালিত “বিবেকানন্দ- 
নৈশ বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ। 


শ্রীরামকৃষদেবের জন্মোগুসব-_জামসেদ- 
পুর ্রামকুষ্। মিশন বিবেকানন্দ সোসাইটির 
উদ্লোগে বিগত ১৩ই চৈত্র (২৭শে মার্চ) হইতে 
১৭ই চৈত্র ( ৩১শে মার্চ)পর্বস্ত শহরের বিভি্ 


্ীরামরুষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


১৪৩, 


অঞ্চলে উৎসব অন্ুতিত হুইয়াছিল। প্রথম ছুই দিন 
সোসাইটি-প্রাঙ্গণে ছুইটি জনসভার আয়োঞ্জন হয়। 
শ্রীরামকৃষ্চ-ভক্তগণ ব্যতীত শহরের বহু গণ্যমান্ত 
ভদ্রমহোদয় ও মহিল! উহাতে যোগদান করেন। 
অধ্যাপক শীমমিয়কুমার মজুমদার, (প্রেসিড্ন্পা 
কলেজ, কলিকাত। ) অধ্যাপক শ্রাবীরেশ্বর গানুলী 
(র1চী কলেজ এবং স্বামী জপানন্দ ও স্বামী সুন্দর” 
নন্দজী তথ্যপূর্ণ ভাষণ দেন। ১৪ই চেত্র সোসাইটা- 
প্রাণে বিশেষ পুজা, ভর্জন, কী্ন ও দরিদ্র- 
নারায়ণ-সেব! সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়। অপরাহে ৪ 
ঘটিকা শ্রীঘুক্ত৷ বীণাপাঁণি দত্তরায়ের সভাপতিত্বে 
একটি মহিপ| সভায় স্বামী জপানন্দ এবং শ্রীমতী 
নেহলত৷ দাঁশগুপ্ত। মাতৃজাতির আদর্শ-সন্বন্ধে বক্তৃতা 
দান করেন। উৎসবের বাকী তিন দিন বিবেকানন্দ 
উচ্চবিষ্ভালয় ( সাকচী ), টিন্প্লেট সান্ধাযক্লাব, কদম 
মধ্য বিদ্ভালর এবং টেল্কে। অঞ্চলেও পৃথক সভার 
মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদীবনের উদার শিক্ষার আলোচন। 
হয়। বক্ত। ছিলেন শহরের কতিপয় নুধী ব্যক্তি 
এবং স্বামী জপানন্দ ও স্বামী স্ুন্দরানন্দ। 

বিশাখাপত্তনমের সমুদ্রসৈকতস্থিত শ্রীরামকৃষ্ণ 
মিশন আশ্রমে ভগবান এ্রামকষ্খচদেবের উৎসবস্থচি 
তিন দিন (৬ই, ৭ই এবং ২১শে মার্চ) ধরিয়। 
উদ্যাপিত হয়। প্রথম দিবসে পৃঙ্জা, বেদপাঠ, 
ভজন এবং প্রনাদবিতরণ; দ্বিতীয় দিনে কণ্ঠ 
এবং যন্ত্রসঙ্গীত এবং তৃতীয় দিবস অপরাহে অন্ধের 
রাজ্যপাল শ্রী সি এম্‌ ত্রিবেদী মহোদয়ের 
পরিচালনায় জনসভা । বক্তা ছিলেন অধ্যাপক 
এস্‌ বেস্কটরমণ (ইংরেজী ), শ্রী কে ভি রত্বম্‌ 
(তেলেগু) এবং শ্রা আই আর শাস্ত্রী (হিন্দী)। 
স্থানীয় জননাধারণ এবং বনু বিশিষ্ট ব্যক্তি সোৎসাহে 
উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। 

পূর্বপাকিস্থানের বাগেরহাট কেন্দ্রে শ্রীরামকুষের 
অন্মতিথি স্থানীয় ভক্ত এবং বন্ধুগণের উপস্থিতিতে 
সু্ুভাবে সম্পক্প হইয়াছে। ভজন-সঙ্গীত 


২২৪ 


পরিচালনা করেন বাগেরহাটের কৃতী গায়ক কফণী 
বাবু, পাঠ ও আলোচনায় অংশ লইয়া ছিলেন শ্রীভূবন 
মোহন চক্রবর্তী ও শ্রীপরেশনাথ বন্য্োপাধ্যায়। 
সকাল হইতে বিশেষ পুজাদি সমাগত তক্তগণকে 
গ্রভৃত আনন্দ ও পরিতৃপ্থি দিয়াছিল 

ঢাক! কেন্দ্রে তিথিপুজ! উপলক্ষ্যে সারাদিন- 
ব্যাপী পুজা, হোম, শান্ত্রপাঠাদি পরিনির্বাহ হয়। 
সন্ধ্যারতি ও ভজনের পর টাকেস্বরী কটন 
মিলের (নং) ধাত্রাদল “সমাজের বলি” অভিনমু 
করেন। ২৩শে ফাল্গুন রবিবারে শ্রীন্শীলগ্রসাদ 
সর্বাধিকারীর নেতৃত্বে একটি জনসভার আশ্রম- 
সেবক স্বামী সত্যকামানন্দ ও ঢাক! বিশ্ববিদ্যালয়ের 
অধ্যাপক ড্র গোবিনচন্ত্র দেব শ্রীরামকৃষের 
জীবনী ও বাণীর বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন। 
সভাপতি শ্রী সর্বাধিকারী বাল্যজীবনে শ্রীরামকৃষ্ণের 
দর্শন লাভ করিয়াছিলেন । তাঁহার ভাষণ সকলের 
হৃদয়কে গভীরভাবে স্পর্শ করে । এ দিন রাত্রে 
পূর্বোক্ত ধাত্রাদলের অভিনীত আর একটি নাটক-_ 
“কুল্লরা” সমবেত জনগণকে বিমল আনন দিয়াছিল। 

ফরিদপুর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে উতৎদব 
অনুষ্ঠিত হয় ১২ই চৈত্র এবং ১৪ই চৈত্র। প্রথম দিন 
ভোরে ভজন, মঙ্গলারাত্রিক, হোম ও পুজা! এবং 
বৈকালে সমবেত পচ সহস্রাধিক নরনারীর মধ্যে 
প্রচুর গ্রসাদ বিতরণ কর! হয়। শেষ দিন রবিবার 
বৈকালে এক বিরাঁট ধর্মসভার অধিবেশন হয়। 
রাজেন্দ্র কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ শ্রীশিশিরকুমার 
আচার্য, শ্রীপূ্থীশ গুহরায়, প্রীচারচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
গ্রভৃতি মহোদয়গণ রামকষ্ণ-জীবনদর্শন আলোচন। 
করেন। সভাপতি বায় বাহাদুর শ্রীবিনোদলাল 
ভদ্র মহোদয় তাহার অভিভাষণে পরমহংসদেবের 
বাণী বমান সমশ্াসঙ্কুল পৃথিবীতে যে কত 
প্রয়োজনীয়, তাহা ব্যাখ্যা করেন। জাতি- 
ধর্মনিবিশেষে মকল সম্প্রদায়ের লোকই উৎসবে 
যোগদান করেন। 


উদ্বোধন 
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দিনাঞপুর শাখাকেন্দ্রে তিথিপূজা৷ পরিপালিত 
হয় বিবিধ অর্চনা-কৃত্যের মাধ্যমে । রাত্রি ৯) 
পর্বস্ত আশ্রমের শান্ত ভাবগম্ভীর আনন্দপরিবেশে 
ভক্ত এবং অনুরাগী বন্ধু্গণের সমাগম চলিতে 
থাকে। উৎসব উপলক্ষ্যে স্থানীয় বিষ্ভালয়গুলিতে 
এবং কলেজে আংশিক ছুটি দেওয়া হুইয়াছিল। 
ভজন, জীবনী-আলে!চন। এবং দেড়সহত্র নরনারীকে 
প্রসাদ দান উত্সবের অন্ততম অঙ্গ ছিল । 

মালদহ আশ্রমে গত ২২শে ফাল্গুন শ্রীশ্রীরাম- 
কষ্ণদেবের শুভ ১১৯তম জন্মতিথি উৎসব মুচারু- 
রূপে সম্পন্ন হইয়াছে। পূর্বান্তে ভজন, বিশেষ পূজা, 
চত্তীপাঠ, সমবেত হোম ও প্রসাদ বিতরণ হয়। 
অপরাহ্থে অধ্যাপক এ্রঁতীন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী মহাশয়ের 
পরিচালিত এক সভায় শ্রীগ্রতুলকষ্ গুপ্ত শ্বরচিত 
(শ্রীরামকৃষ্ণ পাঁচালী” পাঠ করেন। সভাপতি 
মহাশয় তাহার ভাষণে এঁতিহাসিক দৃষ্টিতে দেখান 
ষেঃ যেমন দেশশাসন ব্যাপারে গণতন্ত্রের ভিত্তিতে 
রাজ্য পরিচালিত হয়, তেমনি ঠাকুর শ্রীরামকষ্খদেবও 
গণতান্ত্রিক ধর্ম প্রতিষ্ঠা করিম! গিয়াছেন। 
আশ্রমাধ্যক্ষ শ্বামী পরশিবানন্ন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 
ত্যাগ ও সেবার জীবস্ত আদর্শকে ভারতীয় জীবনে 
পরিস্ফুট করিয়া৷ জগতের সামনে সকলকে ধরিতে 
বলেন। পর দিবস অপরাহ্রে বিবেকানন্দ 
বিস্তামন্দিরের বাধিক পুরস্কার-বিতরণী সভা হয়। 
এতচুপলক্ষ্যে বিদ্যামন্দিরের ছাত্রগণ কর্তৃক একটি 
মনোরম আমোদ-গ্রমোদের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। 
এই দিনকার অনুষ্ঠানে শ্রীউপেন্্রনাথ মৈত্র মহাশয় 
সভাপতিত্ব ও পুরস্কার বিতরণ করেন। 

পবিত্র গঞ্জাসাগর তীর্থের তিন মাইল দূরবর্তী 
মনসা-দবীপ পন্মীকেন্ত্রে ভগবান শ্রীরামরুষ্ণদেবের 
১১৯তম জন্মোৎসব, তথ। শ্রীমা-শতবর্ষজয়স্তী, সংযুক্ত 
ভাবে ১৯শে চৈত্র (২রা এপ্রিল) শুচারুরূপে 
অনুঠিত হইয়াছে। পূর্বান্থে পূজা, হোম, চণ্তীপাঠ? 
মধ্যাঙ্ছে শোভাবাত্রা; অপরাহ্রে ধর্মসভা এবং 
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সন্ধ্যায় সঙ্গীতবাপর ও প্রসাদ বিতরণ এবং রাত্রে 
যাত্রাতিনয় ছিল উৎসবের অঙ্গ । কাথি রামকৃষ 
মিশন সেবাশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী অন্নদানন্দ ছিলেন 
ধর্মসভার পরিচালক । আশ্রম-সেবক স্বামী নিরামগ- 
নন, প্রধান শিক্ষক, তিনজন সহকারী শিক্ষক ও 
স্থানীয় জেল! বোর্ড দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডাক্তার 
শ্রপ্রঠাকুর, শ্রত্ীম। সারদা ও স্বামী বিবেকা- 
নন্দজীর জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। 
উৎসবে প্রায় ১০1১৫ মাইল দূর হইতে আগত 
আনুমানিক ছুই হাজার নরনারায়ণের সেব| 
সমারোহের সহিত সম্পর হইয়াছে। আশ্রম- 
বিছলয়ের প্রাক্তন ছাত্রগণের 'দাসীপুত্র' 
যারাভিনয় বিশেষ আনন্দগ্রদ হয়। পরদিন 
দন্ধ্যায় আশ্রম হইতে প্রায় ৬ মাইল দুরে রুদ্রনগর 
দেবেন্দ্র বিগ্ভাপীঠে প্রায় পাচ শত নরনারীর 
উপস্থিতিতে স্বামী অন্নদানন্ন, স্বামী নিরাময়ানন্দ ও 
উক্ত বিষ্তালয়ের একজন সহকারী শিক্ষক শ্রীশ্রঠাকুর 
ও শ্রীপ্রীমার জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে বন্তৃতা দেন। 
শাখাকেজ্জে শ্রীমায়ের শতবর্ষ-জয়ন্তী-_ 
শ্রশ্নদারদা দেবীর শতবর্ষ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে দেওঘর 
শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠে ১৬ই ফাস্তন (২৮শে 
ফেব্রুয়ারী ) হইতে সপ্তাহ ব্যাগী উৎসব মহাসমারোছে 
বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয় উদ্যাপিত হয়। 
শোভাযাত্র!, বিশেষ পৃজা, হোম, নরনারায়ণ সেবা, 
জনসভা, মহিলা সম্মেলন, ছাত্রদিবস, প্রবন্ধ ও 
বক্তৃতা প্রতিযোগিত1, কীঠন, অভিনয়, সঙ্গীত- 
জলসা, ব্যান্ামকৌশল প্রদর্শন প্রভৃতি কর্মসূচির 
ন্তভুক্ত ছিল। প্রথম দিন শ্রীশ্রীঠাকুর এবং 
্রধীমায়ের প্রতিকৃতি সজ্জিত করিয়। বিদ্যাপীঠ 
হইতে দেওঘর শহরের প্রধান প্রধান রাস্তা দিয়! 
এক শোভাধাত্রা বাহির হয়। বিভিন্ন সুল-কণেজের 
ছাত্র ছাত্রী ব্যাগুপার্টি সহ এই শোভাযাত্রায় 
যোগদান করেন। বৈকালে কলিকাত। বিশ্ব- 
ব্দ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরারি চক্রবর্তী 


শ্রীরামকষ্। মঠ ও মিপন সংবাদ 
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মহোদয়ের নেতৃত্বে এক সভা! হয়। সভার স্বামী 
জপানন্দ, স্বামী জ্ঞানাত্মানন্া, শ্বামী মৃত্যাঙ্জয়ানন্দ, 
এবং দেওধর কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীরুষ্ণনন্দন সহায় 
বন্তৃত। করেন। ১ল! মার্চ এক মহিলা সম্মেলনে 
মহিলাগণের মধ্য হইতে অনেকে শ্রীশ্রমায়ের জীবনী 
সম্বন্ধে বক্তৃতা, গ্রবন্ধপাঠ ও আবৃত্তি করেন। 
৪ঠ মার্চ দেওঘরের এস-ডি-ওর পরিচালনায় 
এক ছাত্র-সভ। হয়। শ্রীশ্রীমায়ের জয়ন্তী উপলক্ষ্যে 
স্থানীয় ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে--হিন্দী ও বাংল! 
ভাষায় ভারতের মহীয়সী নারী ও শ্রশ্রাসারদ। দেবী 
সম্বন্ধে বক্তৃতা ও প্রবন্ধ গ্রতিযোগিতার জন পুরস্কার 
বিতরণ করা হয়। €ই মার্চ বিদ্যাপীঠের ছাত্রগণ 
“অভিমন্্য বধ” অভিনয় দ্বার) দর্শকগণকে মুগ্ধ 
করে। ৬ই মার্চ শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে 
সমস্ত দিন ধরিয়া ভাবগম্ভীর পরিবেশের মধ্যে 
বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালিত হয়। বৈকালে শ্রৃতুষার- 
কান্তি ঘোষের দ্বারা পরিচালিত এক জনসভায় 
শ্রীবিমল ঘোষ (মৌমাছি), এবং বিদ্যাপীঠের 
কর্মসচিব শ্বামী বোধাত্মানন্দ বন্তৃতা। করেন । 

১৪ই মার্চ বিহার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ শ্রীরুষণ 
সিংহের সভানেতৃত্বে বিদ্যাপীঠের বাধিক পুরস্কার 
বিতরণ অঙ্ুষ্ঠিত হয়। সভার পূর্বে ডাঃ সিংহ 
নবনিমিত বিজ্ঞানাগারের দ্বারোদঘাটন কয়েন। 
তিনি বিগ্ভাপীঠের প্রার্থনাগৃহ, উদ্ভান, শিল্পকল।- 
প্রদর্শনী, হাসপাতাল, লাইব্রেরী এবং ছাত্রদের 
আবৃতি, সঙ্গীত, ড্রিল প্রভৃতি দেখিয়া! খুবই আনন 
প্রকাশ করেন। ২১শে মার্চ ভারত-বিখ্যাত 
ব্যায়ামবীর শ্রবিষুচরণ ঘোষের পরিচাপনাঁয় বন্ধ 
দর্শকের সম্মুখে ব্যায়াম কৌশল প্রদর্শন করা হয়। 

গড়বেত। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে শ্রীত্রীমায়ের শতর্ব্য 
জয়ন্তী উৎসব গত ৩০শে ফাল্গুন হইতে ৬ই চেত্র 
পর্বস্ত এক সপ্তাহ ব্যাপিয়! মহাসমারোহে সম্পর 
হইয়াছে। এতদুপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, হোম, 
ধর্মমভা, বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞগণ কতৃকি কণ্ঠ ও 
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বন্সঙগীত, তরজা, রামায়ণ গান, চণ্তীর কথকতা, 
যাত্রাতিনয় অনুষ্ঠিত হয় । বীকুড়া শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের 
অধ্যক্ষ ত্বমমী মহেশ্বরাঁনন্দের সভাপতিত্বে পর পর 
দুইটি সভায় শ্বামী জপানন। ও শ্বামী বিশ্বদেবানন্দ 

পারদ! দেবীর জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে মনোজ 
ভাষণ দেন। স্বামী মুশান্তানন্দ ছায়া চিত্রযোগে 
বন্তৃতা করেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার- 
বিভাগের সবাক চলচ্চিত্র সাহায্যে কেদার- 
বদ্ডরিনারায়ণ ও দাক্ষিণাতোর তীর্থাদির চিত্র 
গ্রদ্দশিত হয়। স্থানীয় সীওতালগণ কতৃক তাহাদের 
মাতৃভাষার পরামসীতা” নাটিকাখানি অভিনীত হয় । 
এতদুপলক্ষ্যে প্রায় চারি সহত্র নরনারী বসিয়! 
প্রসাদ পার এবং প্রতি অনুষ্ঠানে সহজ্র সহস্র 
লোকের সমাগম হয়। 

কীথি রামকষ্চ মিশন সেবাশ্রমে প্রীত্রীম। সারদা- 
দেবীর শতাবী জন্মজয়ন্তী উৎসব ৭ই চৈত্র হইতে 
নয় দিন ধরিয়া! নুচারুক্ূপে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। 
ত্বামী বিবেকানন্দজী এবং শ্রীরামকঞ্চদেবের জন্মোৎ- 
সব পালনের জন্ত ছইটি দিন পৃথক নির্দি্ ছিল। 
প্রথম দিনের সভার অধিবেশনে কেন্দ্রের অধ্যক্ষ শ্বামী 
অক্নদানন্ণ, মনসাঘীপ কেন্দ্রের সেবক স্বামী নিরাময়া- 
নন্দ এবং কলিকাতা। বেধুন কলেজের অধ্যাপিকা 
শ্রীমতী সাস্বনা। দাশ শ্রীস্রীমায়ের জীবনী 
ও বাণী সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। অন্ক একদিন উক্ত 
অধ্যাপিকা! মহোৌদয়ার সভানেতৃত্বে উদ্যাপিত মহিল। 
দিবস অনুষ্ঠানে শ্ীধুক্ত। গ্যা্টি ও শ্রীযুক্তা কৃষ”- 
ভাবিনী দেবী শ্রীপ্নীমায়ের জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে 
আলোচনা! করেন। উদ্বোধনের সম্পাদক স্বামী 
শ্রন্ধানন্দের পরিচালনায় ছুই দিন ছুইটি সভায় 
অধ্যাপক সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যার এবং স্বামী 
নিরামন্নানন্দ বথাক্রমে শ্বামী বিবেকানন্দ ও 
শ্রীতীঠাকুরের জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে বক্তৃতা হবেন। 
নবম দিবসের বিশেষ সভার বন্ত। শ্বামী নিরাময়া- 
নন্দ বক্তব্য বিষয় ছিল, 'শ্ীতঠাকুর ও ভীম! । 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ--৪র্থ সংখ্যা 


অন্তান্ত দিনে অনুঠিত সঙ্গীত প্রতিযোগিতা, প্রবন্ধ- 
প্রতিযোগিতা, দেহসৌষ্টব-প্রতিযোগিতা, সচী-শিলপ, 
চিত্রাঙ্কন ও আলপন1-গ্রতিযোগিতা, গ্রাদর্শনী, 
সঙ্গীতবাসর, ৪*টি সম্প্রদায়ের হরিনাম সংকীর্ন 
এবং মহীসমারোহে নারায়ণ সেবা! প্রভৃতি এই 
মহোৎসবের উল্লেখযোগ্য অঙ্গ ছিল। 

মহিল। সল্মেলন-_ শ্রত্রীমা সারদাদেবীর 
শতবর্ষজয়স্তী উৎসবের অঙ্গস্বপূপ গত ১৯শে চৈর 
(২র!। এপ্রিল ) হইতে ২৩শে চৈত্র (৬ই এপ্রিল) 
পর্বস্ত কলিকাতায় শ্ররামকুষ্ণদেব ও মাত। সারদা- 
দেবীর মহিল! ভক্তগণের একটি সর্বভারতীয় সম্মেলন 
আহত হয়। দিল্লী, নাগপুর, কৃর্গ, মাদ্রাজ, 
ত্রিবান্দ্রম, রেহুন প্রভৃতি স্থান হইতে বহুলংখ্যক 
গ্রতিনিধি সম্মেলনে যোগদান করেন । ১৯শে চেত্র 
সন্ধ্যায় ইউনিভাপিটি ইনগ্রিটাট হলে সম্মেলনের 
উদ্বোধন করেন ্রীরামকৃষচ মঠ ও মিশনের 
প্রেমিডেপ্ট শ্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজ। এই 
আরম্তিক অধিবেশনে পুরুষভক্তগণেরও প্রবেশা- 
ধিকার ছিল। পরবর্তী অধিবেশনসমুছ্রে কত- 
গুলি ছিল প্রতিনিধিবর্গের অন্ত । চারটি মহিণা, 
সভা! ছিল সর্বসাধারণের জন্। 

উদ্বোধনী-সভার দিন ইউনিভার্সিটি ইনষ্রিট্ুট 
হলের মঞ্চটি পুষ্পলতাদি দ্বার নয়নাভিরাঁমরূপে 
সাজানে ছইয়াছিল। মধ্যস্থলে ছিল গ্ররা মরুষ্ণদেব 
ও শ্রীমা-সারদাদেবীর সুসজ্জিত, বৃহৎ চিত্র। 
সভাপতি শ্মৎ শঙ্করানন্দজী মহারাজকে শঙ্ঘধ্বনির 
দ্বার] বরণ করিয়৷ মঞ্চোপরি লইয়া যাওয়া হয়। 
তিনি তাহার মর্মম্পর্শী গভীরভাবস্তোতক উদ্বোধনী 
ভাষণ (এই ভাষণটি উদ্বোধনের শতবাধিকী 
সংখ্যায় প্রকাশিত হইতেছে ) দিবার কিছু পরে 
শারীরিক অনুষ্থতা হেতু চলিয়! গেলে শ্রীরাম 
মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক প্রীমৎ স্বামী 
মাধবানন্ন মহারাজ সভাপতির আসন গ্রণ 
করেন। 


বৈশাখ, ১৩৬১ ] 


অন্যার্থন। সমিতির সভানেত্রী ডাঃ রম! চৌধুরী 
মাতা সারদামণির পুণ্যন্থতির উদ্দেশে শ্রদ্ধ! নিবেদন 
করিয়া বলেন, শ্রীমায়ের আদর্শ অনুসারে আমর! 
নিজেদের জীবন গঠন করিতে পারিয়াছি কিন। 
মে বিষয়ে আজ চিন্তা করিতে হুইবে এবং নূতন 
করিয়। সঙ্বল্প গ্রহণ করিতে হইবে। বৃহদারণ্যক 
উপনিষদ্দে পত্বীকে অর্ধাঙ্গিনী বলা হইয়াছে। 
আমাদের পরম সৌভাগ্য-_ অধণঙ্গিনীর উজ্জ্বল 
ৃষ্টান্তন্বূপ আমরা মাতা সারদামণি দেবীকে 
পাইয়াছি। তাহার দাম্পত্যজীবন আমাদিগকে 
মুগ্ধ করিয়াছে । বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইলেও 
উচ্চতম ধর্মজীবন যাঁপন সম্ভব, ইহা। মাত। সারদামণি 
নিজের জীবনে যেরূপ সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন, 
জগতে আর কেহ তাহা করেন নাই। মাত! 
মারদামণি দেখাইয়। গিয়াছেন, মাতৃত্ই নারীর 
দ্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ। তিনি ছিলেন নিফাম কর্মের 
উজ্জল দৃষ্টান্ত ও একা ত্বোধের মুর প্রতীক | ধনী- 
দরিদ্র-পপ্ডিত-মৃখ -উচ্চ-নীচনিবিশেষে সকলকে তিনি 
করুণ! বিতরণ করিয়াছেন । 

স্বামী মাধবানন্দজী বলেন, মাত। সারদামণি 
নিজের দৈবীশক্তিকে সংযত করিয়৷ আমাদেরই 
মায়ের মত কাজ করিয়! গিয়াছেন। ভগবানের 
মাতৃনপ মাতা লারদামণির জীবনে প্রকাশিত 
হইয়াছে । স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, মাতা 
সারদ'মণি সাক্ষাৎ ভগবতী। শ্রীমায়ের আশীর্বাদ 
লাভ করিয়া তিনি বিদেশে গিয়াছিলেন ও এতট। 
মাফল্য লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 

বন্ত। বলেন, শ্বাধীনত! লাভের পর ভারতের 
দায়িত্ব হইতেছে__: জগৎকে আধ্যাজ্সিকত। শিক্ষা) 
ঘেওয়া। নারীজাতিকেও সে দায়িত্বের অংশ 
গ্রহণ করিতে হইবে। সাক্ষাৎ ভগবতীজ্ঞানে 
শ্রীরামকৃষ্ণ মাতা সারদামণিকে পৃজ। করিয়াছিলেন 
শ্ররামকৃষ্ণের অন্তধীনের পর মাত সারদামণি 
তাহার কর্মভার গ্রহণ করেন। 


শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


হণ 


রীবুক্তা নুভদ্র। হাকসার ও শ্রীযুক্ত গুভলক্্মী 
(মাদ্রাজ) বক্তৃতাগ্রসঙ্গে মাতা সারদামণির জীবনের 
বনু ঘটনার উল্লেখ করিয়া। বলেন ষে, বিশ্বগ্রেম ছিল 
তাহার কর্মের উৎস এবং মাতৃত্বের গ্রেরণায় 
নারীজাতিকে তিনি উদ্ধ দ্ধ করিয়া গিয়াছেন। 

শ্রীঘুক্ত1। বিজনবালা ঘোষ দন্ডিদার ও তাহার 
পাটি সঙ্গীত করেন। 

জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের মম রমূতি 

প্রতিষ্ঠা 

জয়রামবাটী “শ্রীপ্রীমাতৃমন্দিরে” জননী সারদা- 
দেবীর মর্মরমূতি প্রতিষ্ঠা এবং শতবর্ষজয়স্তী উপলক্ষ্যে 
গত ২৪শে চেত্র (৭ই এপ্রিল, বুধবার) হইতে ২৬শে 
চৈত্র (»ই এপ্রিল, শুক্রবার ) পর্বস্ত তিন দিন ব্যাপী 
আনন্দোৎসব সুসমারোহে অন্ঠিত হইয়াছে । শোভা- 
যাত্রী, পূজা ,যজ্ঞ,ভজন-কীত্তন, প্রসাদ-বিতরণ, ঠাকুর 
ও মায়ের জীবনী সম্বন্ধে ছায়াচিত্রযোগে আলোচনা, 
কথকতা, ধাত্রাতভিনয় গ্রভৃতি কর্ম-স্থচির অঙ্গীভূত 
ছিল। ৪ঠা এপ্রিল হইতেই সাধু ও ভক্তযাত্রীর 
সমাগম হইতে থাকে । ৬ই এপ্রিল, মঙ্গলবার রাত্রে 
হাওড়া হইতে একখানি স্পেশাল ট্রেনে ভারতের 
বিভিন্ন স্থান হইতে আগত বাঙ্গালী, মাল্জ্রাজী, 
ওড়িয়।, পাঞ্জাবী, গুজরাতী, মারাঠী গ্রভৃতি বিভিন্ন 
প্রদেশবাসী ভক্ত নরনারী বিধুপুর পৌঁছান। 
বিষুপুর হইতে ২৮ মাইল দূরবর্তী জয্ুরামবাটী 
যাইবার জন্ বাঁসের সুবন্দোবন্ত ছিল। শ্রশ্রীমাতৃ- 
মন্দিরের সমীপবর্তী বিশাল ধান্তক্ষেত্রকে সমতল 
করিয়া উৎসবভূমিতে পরিণত করা হহয়াছিল। 
প্রায় সাড়ে তিন হাজার পুরুষ ও মহিলার জন্ত 
খড়ের ছখউনি ও বেড় দেওয়। অস্থায়ী বহু সংখ্যক 
কুটীর নিমিত হয়। বাসস্থান, আহারাদি, স্থাস্থ্য- 
রক্ষা প্রভৃতি সকল বিষয়েই যত, শৃঙ্খলা ও 
দক্ষতা, বিশেষ ভাবে লক্ষিত হইয়াছিল। ১৪টি 
নলকূপ বসাইয়।৷ এবং আমোদর নদে বীধ দিয়া 
একটি কৃত্রিম জলাশর স্টি করিয়া জল সরবরাহ 


২৮ 


এবং ডাঁয়নামে! চালাই! বিছ্যুৎ-আলোকের ব্যবস্থা 
কর! হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সকল কেন্ত্র 
হইতে বহুসংখ্যক সঙ্ল্যাসী ও ব্রহ্মচারী উৎসব 
উপলক্ষ্যে সমবেত হইয়াছিলেন। বীকুড়া, বিষুপুর, 
ধাটাল প্রভৃতি অঞ্চল হইতে মোটরলরি, ট্রাক, 
জিপ ও বাদে এবং চতুষ্পার্খববর্তা পল্লী গ্রামসমূহ 
হইতে গোষানে, সাইকেলে ও পদব্রজে প্রতিদিন 
সহত্র সহ নরনারী উৎসবে যোগ দেন। 

বুধবার (২৪শে চৈত্র) শতবাধিকী উৎসবের 
সুচন! হয় মন্দিরের সম্মুখবর্তা এক সুসজ্জিত যজ্ঞ" 
শালায় 'রুদ্রন্ত' আরম্তের সঙ্গে। কাণী হইতে 
চারজন বৈদিক ব্রাহ্মণকে এই জন্ত আনা হইয়াছিল । 
আর একটি সুসজ্জিত মণ্ডপে কৃষ্ণনগরের মৃতৎ্শিলপী- 
দের রচিত মৃত্তিকা-মু্ি ও পরিবেশাদির মাধ্যমে 
শ্রীমা-সারদাদেবীর জীবন-লীলার একটি প্রদর্শনী 
উদ্বোধন করেন গ্রীরামকৃষ্। মঠ ও মিশনের সাধারণ 
সম্পাদক শ্রীমৎ শ্বামী মাধবানন্দজী মহারাঁজ। 
রাত্রিতে মন্দিরে শ্রীশ্রীমায়ের মূর্তির অধিবাস হয়। 

বৃহস্পতিবার ব্রাহ্মমুহঠে ১০১ তোপধ্বনি দ্বার! 
শ্শ্্ীমাতার শতবর্ষ জয়ন্তী ঘোঁধণ। কর! হয় । গ্রাতে 
৭টায় শ্রশ্রীমায়ের সুসজ্জিত পটমুতি লইয়! 
গীতবান্থ সহযোগে সমাগত সঙ্প্যাসী ব্রহ্মচারী এবং 
ভক্ত নরনারীর্দের এক শোভাবাত্র৷ গ্রাম পরিক্রম। 
করে। যজ্ঞশালায় শ্র্নীমায়ের বিশেষ পূজা ও 
অস্বাযাগ হয়। মুল মন্দিরে শ্রনরামকষ মঠ ও 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ--৪র্থ সংখ্যা 


মিশনের অধ্যক্ষ পৃজ্যপাদ স্বামী শ্রীশক্করাননাতী মহা- 
রাজের উপস্থিতিতে শ্রশ্রমাতা। মারদামণির গ্রস্তর- 
মৃতির প্রতিষ্ঠা, পূজা ও হোম হয়। মধ্যান্থে প্রায় ২৭ 
হাজার নরনারীর মধ্যে প্রসাদ বিতরণ হয়। সন্ধ্যায় 
কালী-কীর্ঠন, রাত্রিতে বাজি পোড়ান ও 
যাত্রাভিনয় এবং মন্দিরে দশমহাবিভ্যার পৃ! ও 
হোম হয়। এই দিন প্রায় একলক্ষ লোকের সমাগম 
হইয়াছিল । 

শুক্রবার প্রাতে সপ্তশতী হোম, রামায়ণগান 
অপরাহ্ে বক্তৃতা! ও রাত্রিতে নর্দের নিমাই অভিনয় 
হয়। এইদ্িন কামারপুকুরে ঠাকুরের জন্বস্থানেও 
এক বিশেষ উৎসবের আয়োজন হইয়াছিল। 
জয়রামবাটা হইতে বহু ভক্ত উহাতে যোগদান 
করেন। হাওড়া হইতে একটি স্কাউট দল এবং 
বিষুপুর, কোতুলপুর, আরামবাগ এবং আশেপাশের 
আরও কয়েকটি বিদ্তালকের প্রায় ৫** ছাত্র করদিন 
স্বেচ্ছাসেবকরূপে দিবারাত্র অক্লান্তভাবে সমাগত 
যাত্রিগণের সেব। করিয়াছে । বাকুড়ার জেলাশাসক 
শ্রীনয়েঙগার নিজে উৎসবস্থলে উপস্থিত থাকিয়। সকল 
বন্দোবস্ত তদারক করেন। ধাত্রিগণের প্রত্যাগমনের 
জন্ত »ই এপ্রিল রাত্রে বিষুঃপুর হইতে হাওড়া পর্বস্ত 
একটি স্পেশাল ট্রেনের ব্যবস্থা ছিল। ধাহারা এই 
উৎসবে যোগদান করিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছেন 
তাহার সকলেই এক অদ্ভুত পবিত্র আধ্যাত্মিক 
উদ্দীপন। ও আননের স্থৃতি বহন করিয়। ফিরিয়াছেন। 


বিবিধ সংবাদ 


কটকে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোগুসব-_ 

গত ২৭শে জানুয়ারী স্বামী বিবেকানন্দের 
জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে কটকে নারী সঙ্ঘ সদনে বৈকাল 
€টাঁয় এক সাধারণ সভা৷ অনুষ্ঠিত হয়। ম্বামীজীর 
জন্মোৎসব পালন কটকে এইবার বহু বংসর 
পরে হইল। 


এই সভায় সভাপতিত্ব করেন ওড়িস্যা হাই- 
কোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় পিঙ্গলরাজ 
পাঁণিগ্রাহী। বক্তৃতা করেন বেলুড় মঠ হইতে আগত 
ত্বামী জপানন্দ এবং অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন 
ওড়িষ্যার সর্ববরেণ্য নেতা ডাঃ হরেকষণ মহতাব। 

প্রথমে প্রীবৈষ্ভনাথ রায় চৌধুরীর প্রারভ্তিক 


বৈশাখ, ১৩৬১ ] 


সঙ্গীতের পর ডাঃ মহতাব উদ্বোধনী ভাষণ দান 
করেন। পরে স্বামী জপানন্দ স্বামীজীর জীবনী ও 
বাণী সম্বন্ধে এক উদ্দীপনাময় ভাষণ দেন। শ্রীবিমল- 
রু পালও ওড়িয়৷ ভাষায় মনোজ্ঞ বক্তৃতা করেন। 
সত।পতি মহাশয় তাহার ভাষণে সকলকে স্বামীজীর 
আদর্শে অনুপ্রাণিত হইবার জন্ত আহ্বান জানান। 
সমাপ্তি-সঙ্গীতের পর সভার কার্ধ শেষ হয়। 
পরলে।কে ডক্টর মহেক্্রনাথ সরকার-__ 
গত ২৩শে চেত্র (৬ই এপ্রিপ) মঙ্গলবার শেষ 
রাত্রিতে কলিকাতা-বালিগঞ্জে ত্বকী বাসভবনে ৬৯ 
বৎসর বয়স্ক ডক্টর মহেন্্রনাথ সরকারের পরলোক- 
গমনে একজন আক্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন দাশনিকের 
তথ খষিকল্প ভারতীয় মনীবীর অভাব ঘটল। 
গভীর পাণ্ডিত্য, অন্তষ্টি এবং অমাগ্িক উন্নত 
চরিত্রের জন্ত তিনি ছাত্র এবং অধ্যাপক মহলে 
সকলেরই আত্তরিক শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেন। 
তাহার শিক্ষা ও শিক্ষণ-জীবন দুইই গৌরবোজ্জল। 
ডক্টর সরকারের প্রণীত অনেকগুলি দার্শনিক গ্রন্থ 
প্রভূত সমাদর লাভ করিয়াছে । শ্রীরামকৃষজ মঠ ও 
মিশনের সহিত তীহার ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। বনু 
বসর হইতে উদ্বোধনে তিনি নিয়মিত জ্ঞানগর্ভ 
গ্রবন্ধাদি লিখিয়| আসিতেছিলেন। তাহার 
দেহত্যাগে আমরা পরমাজ্মীয় বিয়োগ-ব্যথা অনুত্তব 
করিতেছি । পুণ্যাত্মার উধ্ব গতির জন্ত শ্ীভগবানের 
শিকট আন্তরিক প্রার্থনা এবং তাহার সহধয়িণীকে 
হৃদয়ের অকপট সমবেদন! জানাইতেছি। 
স্সরণে-গত ১৬ই পৌষ (৩১পে ডিসেম্বর, 
১৯৫৩) শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পরম ভক্ত শচীন্দ্রভূষণ পাল 
মচাশয় প্রান ৭৪ বৎসর বয়সে তীহার কলিকাত। 
রাসবিহারী এভিনিউস্থিত বাসভবনে পরলো কগমন 
করিয়াছেন। দীর্ঘকাল তিনি মাঁলয়দেশে মেণ্টাল 
হসপিট্যালের সর্বোচ্চ ভারপ্রাপ্ত ভাক্তার ছিলেন। 
সরল, অমাগিক, কর্তব্যনিষ্ঠ ও ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি 
বলিস জনসাধারণ তাহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা! করিত। 
এ 
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২৪ 


বিদেশে অনেক বিপন্ন বাঙালী ও ভারতীয় 
পরিবারকে তিনি মুক্তহন্ডে সাহায্য করিতেন এবং 
মলয়দেশে রামকুষ্জ মিশন সংক্রান্ত ব্যাপারে 
যোগদানপূর্বক সাধু্দিগকে তাহার গৃহে আমন্ত্রণ 
করিয়। যথোচিত সৎকার ও সেব। করিতেন। 
চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া! তিনি কপিকাতার 
আসেন এবং অতঃপর ভগবৎ চিন্তা ও চর্চার 
কল কাটাইতেন। শচীনবাবু পুজ্যপাদ স্বামী 
বিজ্ঞানানন্দজী মহারাঞ্জের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন । 
তাহার পরলোকগত আত্ম। চিরশাস্তি লাভ করুক 
ইহা গ্রার্থনা। 

ভগবান ঞরামকষ্চদেবের বাঁলিয়াটী (ঢাক) 
গ্রামের ভক্তগণের মধ্যে বয়োজ্ষ্ঠ যামিনী লাল 
রায় চৌধুরী মহাশয় গত ২র চৈত্র ৭১ বর বয়সে 
সম্ঞ।নে ইষ্টের নাম করিতে করিতে পরলো কগমণ 
করিয়াছেন। তিনি শ্বামী সুবোধানন্দ মহারাজের 
( খোক1 মহীরাঁজের ) মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ 
মঠ ও মিশনের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ সংশ্রব ছিল। 
আমর! তাহার মাত্মার মুক্তি কামনা করি। 


পল্লীবঙ্গে শ্রীশীরামকৃষ্ণ-জয়ন্তী- 


বধমান জেলার অন্তর্গত পুর্বসাতগেছিয়া 
গ্রামের শ্রীরামক্কষ্চ আশ্রমে ভগবান শ্রীশ্রারামকৃষণ- 
দেবের শুভ জন্মোৎসব গত ২২শে ফাল্গুন বিশেষ 
আনন্দের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে । সকালে 
প্রপ্রঠাকুরের বিশেষ পুজা, হোম ও ভোগা্ধি, 
বিকালে শ্রাশ্ররামকষ্থদ্েৰের সম্বন্ধে আলোচন। সভা 
এবং সন্ধ্যায় আরাত্রিক ও ভজন হইয়াছিল। 
পরদিন রবিবার অপরাহু শ্রীশ্রামা সারদাদেবীর 
পুণ্য জীবনী আলোচনা ও ভজনগানাদি হইয়াছিল | 
প্রত্যহ প্রায় ৭৮ শত লোকের সমাগম হয় । 

গত ৭ই চৈত্র ( ২১শে মার্চ রবিবার ) হাওড় 
জেলার অন্তর্গত বেলাড়ি শ্রারামরুষ। আশ্রমে 
ঠাকুর ্রামকষ্জদেবের ১১৯তম শুভ জন্মোৎসব 


রর | 


সুচারুরূপে সম্পর হইয়াছে । প্রভাতে নগর-কাতন, 
বিশেষ-পূজ1, ভজন, স্তবপাঠ প্রভৃতি মনুষ্ঠিত হয়। 
মধ্যাফ্কে প্রায় চার হাজার ভক্ত নরনারী প্রসাদ 
গ্রহণ করেন। অপরাহ্ পাঁচটায় আশ্রম প্রাণে 
প্রা তিন হাজার শ্রোতার সমাবেশে একটি 
বিরাট জনদভা হয়। স্থানীয় কয়েকজন ভদ্রলোক 
শ্ীপ্ীঠাকুরের জীবনের নানাদিক অবলঙ্কনে বক্তৃতা 
করেন। সভাপতিরূপে স্বামী বেদানন্দ ( সম্পাদক, 
বিশ্ববাণী) মর্মম্পর্শী ভাবে ঠাকুরের জীবন ও বাণী 
সম্বন্ধে প্রায় একঘণ্ট। কাল তাহার 'অভিভ।ষণ দেন। 
শ্রোতার! সকলেই ধৈর্ধ ও আগ্রহের সহিত 
তাহার বক্তৃতা শুনিয়। মুগ্ধ হইয়াছিলেন । 

গত ১*ই চৈত্র (২৪শে মার্চ বুধবার ) মাজু 
হোওড়া) রামনারারণ বন্দু উচ্চ বিগ্ভালয় প্রাঙ্গণে 
শিক্ষক ও ছাত্রবুন্দের একান্তিক প্রচেষ্টায় 
শ্শ্রাঠাকুরের জন্মোৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। 
বেলুড় মঠের শ্বামী পূর্ণানন্দ প্রাঞ্জস ভাষায় 
শশ্রঠাকুরের আঁবি9ভাব হইতে বর্তমান ঘুগ পর্যন্ত 
ভারতের রাস্ত্রীয় জগতে শ্রীশ্রীঠাকুরের অবদানসন্বন্ধে 
জ্ঞানগর্ভ বন্তৃত! দ্বারা সমবেত শ্রোতৃমগ্ডলীকে মুগ্ধ 
করেন। ছাত্রদের আবৃত্তি, কুমারী বীণাপাণি 
সাউএর তজনসঙ্গীত এবং চংঘুরালীর শ্তাম! 
সম্মিলনীর কালী-কীতন বিশেষ উপভোগ্য হয়। 

যশোহর জেলার অন্তর্গত বিনোদপুর গ্রামে 
গত ২২শে ফাল্গুন ডাঃ শ্রীগিরিজাৃষণ মজুমদার 
মহাশয়ের বাড়ীতে মহাসমারোহে অবতার-বরিষ্ঠ 
প্ীত্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদদেবের জন্মবাধধিকী উৎসব 
স্থসম্পন্ন হইয়াছে । এতদ্রুপলক্ষ্যে স্থানীয় সমবেত 
ভক্তবৃন্দ ও মহিলার্দিগের সমক্ষে পরমহংসদেবের 
জীবনী ও তদীয় লীলাকাহিনী পঠিত ও আলোচিত 
হইয়াছিল । অতঃপর প্রসাদ বিতরণ এবং সন্ধ্যাকালে 
যাথারীতি আরাত্রিক 'ও স্তোত্রা্দি আবৃত্তির পর 
উৎসবহুচির সমাধা হয়। 

গত ২২শে ফাল্গুন খেপুত ( মেদিনীপুর ) রামকৃষ্ঃ 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ধ--৪র্থ সংখা 


আশ্রমে ভগবান শ্রারামকুষ্জদেবের শুভ জন্মতিগি 
পৃজা নিন্ললিখিত কার্ধসচী অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হয় £ - 
প্রভাতে শ্শ্রঠাকুরের গ্রতিরূতি লইয়৷ নাম-কীতন 
সহ প্রভাতফেরী। পূর্বাহে- আশ্রমের নবনিগ়িত 
শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরে পূজা 'ও ভোগ, সারাদিন ব্যাগা 
সমাগত ভক্ত নরনারী ও বাপক-বালিকাগণের মো 
প্রসাদ বিতরণ । 'অপরাহে_সভা | সন্ধ্যায় - 
আরাব্রিক-- ভজন ও কথামূত পাঠ। 

বেলঘরিয়৷ দেশপ্রিয়নগরে গত ২২শে ও ২৬বে 
ফাল্গুন ছুইদিনব্যাপী যুগাবতার শ্রারামকুষ্চ পরমহংস- 
দেব ও জননী সারদামণির জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়| 
পুজাচন!, শান্বাদিপাঠ, কালীকীর্তনাদি ছাড়াও 
দ্বিতীয় দিনে একটি মহতী ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। 
এই সভায় পরিচ।লক ও মুল বক্তারূপে €বিশ্ববাণা' 
সম্পাদক স্বামী বেদানন্দ হৃদয়স্পর্শী ভাষায় শ্রীশ্রীঠাকুর 
ও শ্রশ্রীমার জীবনসাধন। বিকৃত করেন এবং পুববঙ্ 
হইতে ছিন্নমূল নগরের ঝর সহআ নরনারাক 
নিভীকতা ও সত্যনিষ্টা অবলম্বনপূর্বক নবজীবনগঠ'ন 
আহ্বান জানান। এই উপলক্ষ্যে দেশপ্রিয়নগরে 
একটি দেবালয়ের ভিত্তিস্থাপন করেন জন্মো্মৰ 
কমিটির সভাপতি শ্রীগোপীনাথ মল্লিক । 

ভদ্রকালী ( হুগলী ) শ্রীরামকঞ্চ ব্রহ্মতধ বালিকা- 
শ্রমে গত ২২শে ফাল্গুন ঠাকুরের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে 
বিশেষ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হইয়াছিল। আশ্রমে 
বালিকার! এঁ দিবস ব্রাঙ্গমুহতে সমবেত প্রার্থনান্তর 
প্রাঙ্গণে মঙ্গল-ঘট স্থাপনা করে এবং ঠাকুরের বৃহং 
প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাভক্তি সহ মাল্য এবং চন্দনদ্ব'রা 
অধ্য প্রদান করে। ইহার পর পরমহংসদেবের 
যোড়োশোপচারে পুজা্চটনা সম্পন্ন হয়। সকাল 
৯ ঘটিক৷ হইতে দ্বিপ্রহর পর্ধস্ত প্ীঞ্খকষ্ণচলীলা-কী্ন 
তক্তগণকর্তক ভক্তিভরে গীত হইয়াছিল। তিন- 
শতাধিক বালকবালিকা ও ভক্তমণ্ডলী কীঠন-শেষে 
প্রস।দ গ্রহণ করিয়াছিলেন । পুনরায় রাত্রি ৮ঘটিক' 
হইতে মধ্যরাত্রি পর্বস্ত সুমধুর নামকীর্ঠন সকলকে 
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তৃপ্তি দিয়াছিল। পণ্ডিত শ্রীহরিপদ ভাগবতভূষণ 
উৎসব উপলক্ষ্যে দশদ্িবস বহু ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিকে 
শ্ীমগ্ঠাগৰত পাঠ করিয়া শ্রবণ করাইয়াছিলেন। 
প্রা্জরামকৃষ্দেব তাহার জীবদশার় একদিন 
দক্ষিণেশ্বর হইতে কোন্নগর নৌকাযোগে গমনকালে 
এই ভদ্্রকালী গ্রামে আশ্রম-সন্পিকটস্থ বিশালাক্ষীর 
ঘাটে অবতরণ করিয়া জনৈক ব্রাহ্মণের ধাটীতে গিয়া 
কীর্তন শ্রবণ করিয়াছিলেন। গ্রামবাসিগণ আশ্রমের 
এই উৎসবকে ঠাকুরের সেই শুভ পদাপণের 
স্মারকরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। 

মতিলাল (২৪ পরগণ!) শ্রীরামরুষ্ণ সেবাশ্রমে 
২২শে ফাল্গন, যুগাবতার ভগবান শ্রীরামরু 
পরমহংসদেবের প্রতি ও খত জন্মতিথি অনুষ্ঠিত 
হয়। সকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ-পৃজা, হোম, 
গীত। ও চণ্ডীপাঠ এবং অপরাহে সমাগত ভক্তবুন্দকে 
প্রসাদ বিতরণ করা হয়। সন্ধ্যায় শ্রশ্রীঠাকুরের 
আরাত্রিক, ভজন এবং সমবেত গ্রামবা সিগণ কর্তৃক 
সুললিত হরিনাম সংকীতন অনুষ্ঠিত হয় 

এ বৎসর বেহালা হইতে ২২ মাইল দূরবর্তী ১নং 
বাস্থদেবপুর কলোনীতে শ্রধুক্ত প্রিয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায় 
মহাশয়ের বাড়ীতে পরমহংসদেবের জন্মোৎসব সম্পন্ন 
হইয়াছে । প্রমিদ্ধ সমাজসংঙ্কাক ও লেখক 
শরদিগিন্দ্রনারায়ণ ভটাচার্ধ মহাশয় দভাপতিরূপে 
ঠাকুরের শিক্ষার নানাদিক সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান 
করেন। পল্লীর নরনারীগণ আনন্দ ও উৎসাহের 
সহিত উৎসবে যোগদান করিয়া অত্যন্ত পরিতৃপ্ত 
লাভ করেন। 

২৪-পরগণার জয়নগর-মজিলপুরস্থ বোসপাড়াতে 
শ্ররামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের একশত উনবিংশতিতম 
মাবির্ভাব-উৎসব গত ২২শে ও ২৩শে ফাল্গুন নিষ্ঠার 
সহিত পালিত হইয়াছে। দ্বিতীয় দিন অপরাহ্নে 
বেনুড়মঠের স্বামী পূর্ণানন্দের পরিচালনায় একটি 
ধর্মমত! অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীফণিভৃষণ মিত্র, শ্রীকালীচরণ 
ভট্টাচাধ এবং প্রধান অতিথি শ্রীকেশবলাল ঘোষ 


বিবিধ সংবাদ 
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বন্ৃতা দেন। সভাপতি স্বামী পূর্ণানন্দ প্রায় 
ছুইঘ্টাকাল আবেগপুর্ণ ভাবণে সকলকে তৃপ্ডিদান 
করেন। 

মথুরাপুর ( ২৪ পরগণা ) শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ 
পেবাশ্রমে গত ২২শে ফাল্গুন, ৬ই ও ৭ই চেত্র 
দিবসরয় শ্রারামরুষ্খদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে 
ভজন গান, নগর সন্কীত্ন, পূজা, হোম, চণ্ডী ও 
গাতাপাঠ, এবং দরিদ্রনারায়ণসেব। অঙ্গঠিত হয়। 
৭ই চৈত্র অপরাহ €টা হইতে প্রার ৩ঘণ্টা কাল 
জয়নগর মাজিলপুরের রামকুষ্খ সেবাসংঘ সুমধুর 
গিদাধর কথা-গীতি' পরিবেশন করিয়া সমবেত 
সহস্রাধিক নরনারাকে মুগ্ধ ও পরিতৃপ্ত করেন। 

হাওড়া জেলার অন্তর্গত বিখির। গ্রামের 
রামকৃষ্বিবেকানন্দ সোসাইটির উদ্ভোগে গত ৭ই 
চৈত্র (২১শে মার্চ) ভগবান শ্রীশ্রারামকৃষ্জদেবের 
১১৯-তম জন্মোৎসব এৰং তদীর় লীলাসঙ্গিনী 
জগন্মাতা শ্রীীলারদাদেবীর শতবাধিকী জয়স্তী- 
উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। যথ!সময়ে উধাকীতন, মঙ্গল- 
আরতি, পৃজাপাঠ, হোম, হরিসংকীতন ও প্রসান্দ- 
বিতরণাস্তে শ্রাঠাকুর ও শ্ীশ্রামা”র চরিতকথা 
ও উপদেশাবলীর আলোচনা-সভার অধিবেশন হয়। 
সন্ধ্যায় আরাত্রক ও রামনাম-কানান্তে উৎসব- 
কার্ধ সমাণ্ত হয়। পৃজাহোমাদিসংক্রান্ত সমঘ্ত কাধ 
বেলুড় মঠের স্বামী প্রেমরূপানন্দ সম্পার্দন করেন। 
স্বানী শ্রদ্ধানন্দ উপনিষদ ও চণ্ডীপাঠ এবং আলোচন। 
সভার পরিচালন করেন । শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের 
জীবনের নানাদিক আলোচন। করিয়া! কিরূপে 
তাহাদের আদর্শ ও শিক্ষ। অনুসরণ দ্বার! সাধারণ 
সংসারী মানুষ তাহের জীবন গড়িয়া! তুলিতে 
পারে, সঙ্ল্যাপি-ছ্বয় তাহাই তাহাদের ভাষণে বলেন। 
গ্রামখানি সারাদিন উৎ্সবানন্দে মুখরিত ছিল । 

ঘাটাল শ্রীরামরুষ্চ আশ্রমে গত ১৭ই চৈত্র (৩১শে 
মার্চ) বিশেষ-পৃজ।, হোম, চণ্তীপাঠ, তজনকীতন 
ও প্রলাদ-বিতরণ|ি সহ উৎসব সমারোছের সহিত 


২ 


সম্পন্প হুইয়াছে। সাধারণ সভায় মহকুমাশাসক 
ভরীহরিসাধন মুখোপাধ্যায় এবং মেদিনীপুর শ্রীরামকৃষ্ণ 
মিশনের শ্বামী বিশ্বদেবাণন্দ ঠাকুরের অলৌকিক 
সাধনার বিশ্লেষণ করিয়া! ভাষণ দেন । 

কদমতল। শ্রীরামকৃষ্ণ সাধনসজ্ঘে গত ২২শে 
ও ২৩শে ফান্তন শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব 
সমারোহের সহিত উদযাপিত হয় । বেলুড় মঠের 
্বামী সংশুদ্ধানন্দের পরিচালনায় নগর-কীতন, 
এবং বিশেষ পুজাহোমাদি, চণ্ডী ও গীতাপাঠ এবং 
্বামী লোকেশ্বরানন্দের নেতৃত্বে জনসভ। অনুষ্ঠিত 
হয়। বক্তৃতা করেন হিন্দুস্থান ষ্টাণ্ডার্ড পত্রিকার 
সহ-সম্পাদক শ্রাঅমর নন্দী, অধ্যাপক শ্রীহরিপদ 
ভারতী ও অধাপক শ্রীহেরগ্ধ চক্রন্তী | 

ভ্রীপ্রীমায়ের শতবর্ষ-জয়ন্তী--বিগত ৭ই 
চৈত্র হইতে ৯ই চৈত্র পর্ধন্ত তিন দিবস ব্যাপী 
গোগীনাথপুর (মেদিনীপুর) মাতৃ-আ শ্রমে শ্রী্রীমারদ। 
দেবীর শতবর্ষজয়স্তী উৎসব বিপুল সমারোহের 
সহিত অন্ুঠিত হয় । ৭ই চৈ সকাল ৬॥টায় 
একটি সুদৃশ্য মঞ্চে শ্রীশ্রীমারের প্রতিকৃতি স্সজ্জিত 
করিয়। গন্ধপুষ্প, ধূপ, ধুনা, আরতি, কীত্ঠন ও 
ব্যাণ্ড বাগ্ধ সহ একটি শোভাষাত্র! তিন চারিটি 
গ্রাম পরিক্রম করিয়াছিল । বিশেষ পূজা, চণ্তী- 
পাঠ, হোম, ভোগারতি এবং ভজনাদিও হয়। 
পুজাস্তে ৩০০৭ ভক্ত নরনারী প্রসাদগ্রহণ 
করেন। বৈকাল ৪ ঘটিকার সময় বীকুড়া 
শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অধাক্ষ স্বামী মহেশ্বরানন্দের 
সভাপতিত্বে এক বিরাট ধর্মসভার অধিবেশন 
হইয়াছিল । 

৮ই চেত্র একটি মহিলাসভ। এবং *ই চৈত্র 
বৈকালে ঘাটাল মহকুমাশাসক শ্রাহরিসাধন 
মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে আর একটি 
সভার অনুষ্ঠান হয়। ম্বামী মহেশ্বরানন্দ, স্বামী 
রাষেশ্বরানন্দ এবং স্থানায় বিশিষ্ট ভদ্রমহে'দরগণ 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ--_৪র্থ সংখ্যা 


্বীজাতির জাগরণে শ্রীত্রীমার অবদান সম্বন্ধে 
বহুমুখী আলোচনা করেন। তৎপর সভাপতির 
অভিভাষণাস্তে সভার কার্য শেষ হয়। রাত্রি 
৯টায় যাত্রাভিনয় হয়। 

গ্রতিদিন অগণিত নরনারী দলে দলে ভক্তি- 
বিহ্বল চিত্তে উৎসবে যোগ দিয়াছিলেন। এই 
তিন দিনে সর্বসমেত প্রায় ৬৯৯০০ ছয় হাজার 
নরণারীর সমাবেশ হইয়াছিল । 

গত ১২ই পৌষ দেওঘর ( কুণ্। ) শ্রীরাম 
সাধন-মন্দিরে আশ্রীমায়ের শুভ জন্মশতবাধিকী 
উৎসব উপলক্ষ্যে মঙ্গলারতি, স্থানীয় বালিকাগণ 
কতৃক নগরকীর্তন, শ্রশ্রীমায়ের যোড়শোপচারে 
পূজা, হোম, ভোগরাগ, ভাগবত-ব্যাথ্য, 
শ্রীঞখমায়ের জীবনী-আলোচন!, কীর্তন, ভক্তসেবা 
গ্রভৃতি সারাদিন ধরির়। অগ্ুষ্ঠিত হয়। ভাগবত- 
ব্যাখ্যা করেন হুগলী কলেজের প্রাক্তন অধাক্ষ ডক্টর 
নলিনীকান্ত ব্রহ্ম ; শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী আলোচন। 
করেন স্বামী ও"কারেশ্বরানন্দ ও ডক্টর ব্রন্দ। 
এঁ দিন সভায় উপস্থিত ছিলেন গোরক্ষপুর কলেজের 
অধ্যাপক শ্রীচারুচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রকালীক্ণ 
চট্টোপাধ্যায়, রামরাজ্য সমিতির সম্পাদক শ্রীবসন্ত- 
কুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রায়াচার্ধ শ্রীম্তামাপদ শাস্থী, 
জমিদার শ্রীন্ুধীরচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীফকিরচ্র 
বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি । 

দিল্লীতে অন্ুষ্ঠান__নয়দিলী (বিনয়নগর ) 
প্রীরামরুষ্ণ পাঠচক্রের উদ্যোগে গত ২৩শে মাঘ 
শ্রীরামক্রষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের ঘুক্ত-জন্মবাধিকী 
পালনার্ে পোকসভার সভ্য ্রীনির্মলচন্ত্ 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নেতৃত্বে এক বিরাট জন- 
সভা আহ্‌ৃত হর়। ডক্টর শ্রীরমেশচজ্র মজুমদার, 
শ্রীগোগীনাথ আমন এবং নয়! দিলী শ্রীরামকৃষ্ণ 
মিশনের অধাক্ষ ম্বাধী রঙ্গনাথানন্দ শ্রীরামকষদেব 
ও স্বামীজীর শিক্ষাবিষয়ে বক্তৃতা! দেন। 





রম্যাশ্ন্দ্রমরীচয়ন্তণবতী রমা বনাস্তস্থলী 

রমাং সাধূসমাগমাগতস্থখং কাবোষু রমাঃ কথাঃ | 
কোপোপাহিতবাম্পবিন্তুতরলং রম্যং প্রিয়ায়া মুখং 
সর্ব রমামনিতাতামুপগতে চিত্তে ন কিঞ্চিৎ পুনঃ ॥ 


রমাং হর্সাতলং ন কিং বসতয়ে শ্রবাং ন গেয়াদিকং 
কিং বা প্রাণসমাসমাগমন্ত্রখং নৈবাধিকগ্ীতয়ে ? 
কিং তু ভ্রাস্তপতঙ্গপক্ষপবনব্যালোলদীপাঙ্কুর- 
চ্ছাঁয়াঁচঞ্চলমাকলষ্য সকলং সম্তো বনাস্তং গতাঃ ॥ 
_ভর্তৃহিরি, বৈরাগাশতকম্‌, ৭৯৭৮০ 


শুরা রাত্রির স্নিগ্ধ চন্দ্রকিরণ কী আনন্দদায়ক, লোৌকালয়ের উপকে বনানীর সংলগ্ন প্রাস্তরগুলি 
যখন সবুজ ঘাঁসে টাকিয়া যায় তখন উহাদের কী নয়নাভিরাম শোভা! বিদ্বং-সমাগমে চিত্তে যে 
নির্মল সুখ পাওয়া! যায়, নানা কাব্যে রমণীয় বর্ণনাদি-পাঠে যে সাহিত্য-রস অনুভব করা যায় তাহাও কত 
মভিনন্দনীয় | আবার তরুণ যখন প্রিয়তমার কৃত্রিম কোপে অশ্রবিন্দুপ্লাবিত মুখের দিকে 
চাহিয়া থাকেন, তখন সেই মুখস্ছবি তাহার নিকট কতই ন1 সুন্দর মনে হয়! জীবনের বিচিত্র গতিপথে, 
পৃথিবীর দিকে দিকে কত রূপ, কত রস, কত আনন্দ আকীর্ণ হইয়া! রহিয়াছে । সত্য! কিন্ত 
এমনও সময় আসে যখন চিতে প্রবেশ করে এই সব কিছুরই প্রতি একটি ছুরতিক্রম্য অনিত্যতা-বোধ। 
তখন মনে হয়, কোন কিছুরই যেন আর কোন আকর্ষণ নাই । 


রমণীয় অটালিকায় বাঁস করিয়! সুখ হয় বই কি, উপযুক্ত স্থানে নিশ্চিন্ত মনে প্রিয়জনদের 
মহিত অবসর-সময়ে বসিয়া মধুর গীতবাগ্ঠাঁদি শুনিলে প্রাণে বিমল আনন্দ পাওয়া যায় বই কি। 
প্রেমাম্পদা কান্তার সহিচর্ধজনিত সুখ যে অত্যন্ত কাম্য তাহাই বা কে অস্বীকার করিবে? সত্য! 
কিন্তু এমনও সময় আসে যখন মনে হয়, সব কিছুই অতি অস্থির যেন রূপমুগ্ধ পতঙ্গের পক্ষালোড়ন- 
সপজাত বাযুষ্পননে চঞ্চল দীপশিখার একান্ত ক্ষণিক ছায়া! তাই তো দেখিতে পাই, এই অনুভূতির 
ফলে জীবনের সব আকর্ষণ পিছে রাখিয়া সন্তগণ অতি-জীবনের অপরিবর্তনীয় সত্য ও পরিতৃপ্ত 
লাত করিতে গৃহ ছাড়িয়া বনের কৃচ্ছ তাকেই বরণ করিয়া! লইয়াছেন। 


কথা প্রসে 


অতীব্দ্রিয্রতার স্ুচষাঢগ 


কিছুদিন আগে বেধুন কলেজের প্রাঙ্গণকোণ- 
স্থিত গির্জায় জনৈক খ্রীষ্টান যোগীর আবিাব 
হইয়াছিল। যোগীর অলৌকিক ক্ষমতার জনরবে 
শত খত লোকের ভিড় জমিয় গিয়াছিল-_-ভিড়- 
নিয়ন্ত্রণ জন্ট নাকি পুলিসকেও নামিতে হ্ইয়াছিল। 
পরে শোন! গেল যোগ নাকি একজন যোগ-ব্যবসায়ী 
মাত্র! কয়েক বংসর পূর্বে উড়িষ্যার গ্রামে 
“নেপালবাবা'র আবির্ভাব ও তিরোধানের করুণ 
ঘটনা মনে পড়ে; করুণ কেননা দূর-দৃরান্তরের 
সহ সহ নরনারী বিনা বিচারে, বিনা পরীক্ষায় 
মাত্র একটি অলৌকিক বিশ্বাসে চালিত হইয়া 
কতকগুলি ঢুষ্ট লোকের দ্বার! ধনে প্রাণে কি ভাবে 
ক্ষতিগ্রন্ত হইয়াছিল তাহ! পড়িলে নেপালবাবা- 
নাট্যের প্রযোজক-মগ্ুলীর উপর ক্রোধ অপেক্ষা 
লাঞ্ছিত ও বঞ্চিত “বিশ্বাসী'গণের প্রতি মমতাই বেশী 
উদ্রিক্ত হয়। কৃর্গের পল্লীবাল! ধনলক্মীও তে৷ সারা 
দেশ জুড়িয়া আলোড়ন স্যর করিল-_অবশেষে 
তাহার অলৌকিকত্ব-পরীক্ষার জন্ত ভারত-সরকার়ের 
বেশ কিছু অর্থদণ্ড ঘটাইয়া' যবনিকার অন্তরালে 
আনৃশ্ত হইল। 

অতীন্দ্রিয় অলৌকিক ঘটনা সব দেশে, সব 
কালেই মানুষকে আকুষ্ট করিয়া আসিয়াছে, 
অলৌকিক উপায়ে অনেক সময়ে মানুষের বহু 
সাংসারিক কামনার পরিপৃতিও যে ন! হয় তাহাও 
নয় । কিন্ত এগুলি বিশ্বাস করা এক কথা, আর 
এগুলিকে ধর্ম ও আধ্যাত্মিক উন্নতির সহিত সম্পৃক্ত 
করা সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা । অলৌকিক উপায়ে যদি 
কেহ রোগ সারাইতে পারেন বা নিঃসন্তানের পুত্র- 
জন্ম, বা বিপন্নের মোকদ্দমা-জয় প্রভৃতি অঘটন 
'ঘটাইতে পারেন তাহা হইলে তাঁহাকে এক ধরনের 
চিট কৎসক বা যাছকরের সম্মান অবহথই দেওয়া 


উচিত এবং অনেক দেশে বোধ করি তাহাই দেয়। 
কিন্তু আমাদের দেশে অবস্থা অন্য প্রকার। আমরা 
উক্তপ্রকার অলৌকিক শক্তিকে উচ্চ আধ্যাত্মিকতার 
লক্ষণ বলিয়৷ মনে করি এবং ব্যতিরেকী ন্যায়ে যদি 
কোন সাধুসন্তের উক্ত ক্ষমতা না থাকে তাহাকে 
নিয়স্তরের বলিয়া গণ্য করি। এই মনোভাব বে 
অশিক্ষিত জনসাধারণের তাহা! নয়, শত শত ডি," 
শিক্ষিত ব্যক্তিও অতীন্দ্রিয়তাকে শুধু ম্যাজিকের 
পরিপ্রেক্ষিতেই বুঝিয়৷ থাঁকেন। ফলে মাঠে বাটে 
গাছতলায় অথবা গৃহ-প্রাঙ্গণে “নেপালবাবা' এবং 
সাম্প্রতিক 'থরীষ্টান যোগী'র দলের আসর জমাইতে 
কষ্ট পাইতে হয় না। ছু চার সপ্তাহ বা মাম 
বিশ্বাসীদের চোখে ঠুলি দিয়া টিকিয়া থাকিতে 
পাঁরিলেও অনেক কিছু গুছাইয়! লওয়া যায়। 

ধর্ম এবং আধ্যাত্মিকতা অবশ্যই অতীন্দিয 
বস্ত, উহাদের উপলক্ধির পথেও অনেক সময়ে 
ইন্দরিয়বেদ্চ জগতের আলোর প্রবেশ বন্ধ করিয়! দিতে 
হয়-_কিন্ত এই অতীন্দ্রিয়তার সহিত সুনীতি ও 
সুপরীক্ষিত যুক্তির কোন বিরোধ নাই। থে 
অতীন্দরি্বতার লক্ষ্য ঈশ্বরামভূতি উহা নিশ্চিতই 
বৈষয়িক স্বার্থের সহিত জড়িত থাকিতে পারে না। 
অতএব যদি কোনস্থলে দেখা যায় সাংসারিক লেন- 
দেনেরই আড়ম্বর বেনী, আচরণ ও কথা চিরগ্রচলিতু 
নৈতিক আদর্শের সহিত সঙ্ঘর্ষ বাঁধাইতেছে- যুক্তি 
দ্বারা সমর্থন করা যাইতেছে না, তাহা হইলে সেই 
'অতীন্িয়তা” হইতে দূরে থাকাই শ্রেয়। 

আমাদের দেশে “অলৌকিক ঘটনা'রও বিজ্ঞান 
(5০1,০৪ ) একদিন আবিষ্কৃত হইয়াছিল। মহ 
পতঞ্জলির যোগশাস্ত্রে নানাবিধ বিভূতির আলোচনা 
আছে। চিত্তসংযমের ফলে এই সকল শক্তি যোগীর 
নিকট উপস্থিত হয় এবং কি কি বন্তে চিত্ত একাগ্ 


জৈোষ্ট, ১৩৬১ ] 


করিলে কোন্‌ কোন্‌ শক্তির অধিকারী হওয়া যায় 
তাহাও বণিত হইয়াছে । কিন্তু যোগশান্ত্রে এ কথা 
নাই যে, এই বিভৃতিই আধ্যাত্মিকতা । সাধনার 
ক্রমে উহার যোগীর নিকট উপস্থিত হয় বটে, কিন্তু 
যোগী উহাদের কোন পারমাধিক মূল্য দেন না। 
বিবেক বৈরাগ্য ভক্তি জ্ঞান__এই সবগুলিই অধ্যান্ত- 
সাধনার লক্ষ্য-_বিভূতি নয়। সত্য বটেঃকোন কোন 
সিঞ্ধ মহাপুরুষ মানুষের দুঃখে কাতর হইয়া! কখনও 
কখনও তাহার ব্যাধি বা অন্ত কোন বিপদের মুক্তির 
জন্য যোৌগবিভূতি প্রয়োগ করিয়াছেন-_কিন্তু উহাই 
তাহাদের মহাপুরুষত্বের পরিচায়ক নয়। দেখ! 
গিয়াছে তাহারা নিজেরাই সঙ্কট ্রাণার্থীকে বলিয়া 
দিতেছেন যে, তাহাদের বিপনুক্তি বাস্তবিক পক্ষে 
শ্রীতগবানের দয়াতেই গন্ভবপর হইল, অতএব 
তাহারা যেন তাহাকে না ভুলে, তীহার নাম চিন্তা 
ধ্যান ধেন মভ্যাস করে। ঠাকুর শ্রীরামরুষ্দেব 
“দিন্ধাই' (যোগবিভূতি)-কে ঝিষ্টার স্তায় বৃণ্যই মনে 
করিতেন। সকল মহাপুরুষেরই এই বিয়ে দৃষ্টিভঙ্গী 
॥ অগুরূপ বলা যাইতে পারে। 
শাস্ের যখন ব্য/পক অধ্যয়ন-মধ্যাপন ছিল, 
ধর্মগীবনের প্রতি মানুষের যখন একটা আন্তরিক 
আকর্ষণ ছিল, তখন মান্য কোনটি সার কোনটি 
অসার তাহা বুঝিত, কাহার দাম এক টাকা আর 
কাধার মাত্র এক পয়সা তাহা জানিত। সে 
বিচার করিত, পরীক্ষা করিত, তাহার পর 
কোন কিছুকে শ্রেয় বলিয়া গ্রহণ করিত। তাই 
অতীন্তরিনতার অর্থ ছিল তখন সুস্পষ্ট । অতীন্দিয়তার 
স্ববোগে হীন স্বার্থ তখন মানুষকে ঠকাইতে পারিত 
শা। তখন যোগী ছিল, ম্যাজিকওয়ালাও ছিল, কিন্ত 
ম্যাজিকওয়ালা যোগীর ছদ্মবেশে আসিলে ধরা পড়িয়া 
ধাইত। আজ কিন্তু ধরা পড়ে না) পড়িলেও অনেক 
বিলঙ্ছে অনেকের অনেক ক্ষতি করিয়৷ পড়ে। 
কারণ আমরা শাস্থ পড়ি না, শুনি না" ধর্ম জিনিসটা 
কি তাহা তাহা দেখি না, দেখিবার সময়ও নাই ) 


পা 


কথাপ্রসঙ্গে 


২৩৫ 


ফলে হয় আমর! অতীন্দ্রিয় বলিতে যাহাকিছু সব 
(ভগবান, আত্মা, ধর্ম, পরলোক ইত্যাদিও। হাসিয়া 
উডাইয়া দিয়া পুরাপুরি নাস্তিক বনিয়৷ যাই, নয়তো 
মাধারণ বুদ যুক্তি পরীক্ষা প্রভৃতি তালাবদ্ধ করিয়া 
বিচারহীন বিশ্বাসে “বিরিষ্িবাবা'র শিষাসংখ্য1 বৃদ্ধি 
করি। 'অতীন্দ্রিয়তার' বৃহৎ ধামা আমাদের চোখ 
হইতে অসংখ্যপ্রকার ছল চাতুরী হর্নীতি গ্রবঞ্চন! 
চাপা দিয়া রাখে। 


সাহিঢত্য সন্গ্যাসী 

জর্জ ইলিয়ট. তাহার “রমলা (1২917018 ) 
উপন্যাসে বিশেষভাবে যে ছুটি মন্্যাসীর 
( সাভোনারোলা ও ফ্র। লুকা; প্রথমোক্ত জন অবগ্ঠ 
এতিহাসিক ব্যক্তি ) চরিত্র আকিয়াছেন তীহাদের 
বৈরাগ্য, বিশ্বাস এবং চরিব্রবল পাঠকের হৃদয়কে 
অভিভূত করে। আনাতোল ফাাসের বিখ্যাত 
“থাই” ([19থ13) গ্রন্থের উপজীব্য সন্ন্যাসনীবনের 
উত্থানপতনের কাহিনী । বঞ্চিমচন্দ্রেরে একাধিক 
উপন্তানে সংসারত্যাগা্দের কথা আছে__ 
ত্র্গেশনন্দিনী'র অভিরাম গোস্বামী, “সীতারাম*-এর 
“পরমযোগা মহাত্মা গঙ্গাধর স্বামী” “আনন্দমঠে'র 
সত্যাননগ্রমখ ত্যাগব্রতধারী দস্তানগণ' | 
“অ সামাজিক” হইলেও ইহারা সমাজের সহিত 
সম্পর্ক রাখিয়।ছেন, “সামাজিক নরনারীর সেবা 
করিতেছেন, তাহাদিগকে স্থুপরামর্শ দিতেছেন। 
“বিববৃক্ষেণ “ধুন্চারী'র বর্ণনা ও কথোপকথনে 
গৃহত্যাগা তাঁপসের এই লোঁককল্যাণব্রত কী সুন্দর 
ফুটিয়া উঠিয়াছে! 

পথে প্রা লোক নাই-ভিজিয়। তিজিয়। কে পথ চলে? 
একজন মাত্র পধিক পথ চলিতেছিল। পধিকের ব্রহ্মচারী 
বেশ। গৈরিকবর্ণ বস্ত্র পরা--গলার রুঘ্াঙ্গ__কপালে চনান- 
রেখা__-জটার আড়ণ্র কিছু নাই, ক্ষুপ্র ক্ষুদ্র কেশ--কতক 
কতক শ্বেতবর্প। একহাতে গোলপাতার ছা, অপর হাতে 
তৈজন-ব্রঙ্গচারী ভিজিতে ভিজিতে চলিয়াছেন। * * * পথে 
রাজি হইল-_অদনি পৃথিবী মসীময় হইল--পধিক কোথায় পথ, 


উদ্বোধন 


ত্যাগবৈরাগ্যের একত্রাবস্থান যেন 
মেপাসা'র দৃষ্টিতে একেবারেই অসম্ভব। 


২৩৬ | ৫৬তম বর্ষ--€ম সংখা! 


কোথায় অপথ (কছু অনুন্তব করিতে পারিলেন না--তখাপি 
গথিক পথ আতবাহিত করিয়া চলিলেন__কেন না, তিনি 


“বাঙলার 


সংসারহ্যাগী বঙ্গচারী। যে সংদারত্যাগী, তাহার অন্ধকার, 
আ.লে।, কুপথ, সুপথ, সব সমান। 


শরীর বলিষ্ঠ নছে, তথাপি শিশুসন্তানবৎ নেই মরণোন্মুখীকে 
কেলে করিয়৷ এই ছুর্গম পথ ভাঙ্গিয় চলিলেন | ধাহার! 
পরোপকারী, পরপ্রেমে বলবান, ঠাহার। কখনও শারীরিক বলের 
অভ।ব জানিতে পারেন না। 

শী চে সং 

সূর্যমুখী বলিলেন, “ঠাকুর! আপনি আম|র জন্চ এত যন্ত 
করিতেছেন কেন? আমার জন্থ ক্লেশের প্রয়োজন নাই।” 
ব্ষচ|রী ।-_-আমার ক্লেশকি? এই আমার কার্ধ। আমার 
কেহ নাই। আমি ব্রহ্গচারী। পরোপকার আমায় ধর্ম। আজ 
ধদি তোমার কাজে শিধুক্ত না খাকিত।ম, তবে তোমার মত অন্য 
কাহারও কাজে থাকিতাম। 


রবীন্্নাথের “অভিসার, এবং ম্পর্শমণি' 
কবিতাথয়ে বৌদ্ধভিক্ষু উপগুপ্ত এবং বৈষ্ণবসন্গযাসী 
সনাতনের কামকাঞ্চননিম্পৃহ উধতর জীবনসাধনার 
যে মহিমময় চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহ! সত্যই 
অন্ুপম। শরৎচন্দ্রের «একান্তে'ও এক সেবাব্রতী 
যুবক সন্গ্যামীর সুন্দর ছবি দেখিতে পাই। 

বাঙলার মে পাসা' প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় 
কিন্তু সন্াসী জীবটিকে সিধাভাবে দেখিতে পারেন 
নাই। “নবীন সন্গ্যাসী' উপন্তাসে তিনি বিশ্ববিগ্ঠালয়ের 
উচ্চ উপাধিধারী নায়ককে প্রথমে সন্াসী সাজাইয়া 
পরে গাহস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করাইয়াছেন। আর 
একখানি বইতেও সপরিবারে লঞ্চে ভ্রমণ-রত জনৈক 
ভদ্রলোক কতৃক ঝড়ে নৌকাড়ুবির ফলে জলমগ্ন 
এক ন্ন্যাসীকে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করিয়া 
বাড়ীতে লইয়া গ্িয়া অনুঢা কন্ঠার দারা মেবাশু্রধার 
পর সেই কন্ঠার সহিত পরিণয় ঘটাইয়া গল্পের 
পরিসমাধ্ি করিয়াছেন। এই যোগত্রষ্ট সন্ন্যাসী 
বেচারীও উচ্চশিক্ষিত, শুধু তাহাই নয়, ইনি 
আবার বেলুড়মঠের সন্ধানী! উচ্চশিক্ষার সহিত 


উপরোক্ত কয়েকটি উদাহরণ হইতে আমরা 
দেখিতে পাইতেছি যে, সাহিত্যের উপাদান হিমাবে 
সন্যাসীও বাদ পড়েন না। কোন কোন সাহিত্যে | 
তাহার জীবনাদর্শ টি উজ্জল করিয়া দেখানো 
হইয়াছে, কোথাও কোথাও তিনি ওধু পাঠকের দৃণ 
ও ব্যঙ্গরসের বসন্ত হইয়া রহিয়াছেন। তাহার গৌরব 
বা লাঞ্ছনা! নির্ভর করিয়াছে সাহিত্যরষ্টার মানসিক 
এবং আদর্শগত দৃষ্টি ভন্গীর উপর। 

সংসারত্যাগী সন্গ্যাসী বাস্তবিকপক্ষে সংসারবাসী 
শত শত নরনারীর কাছে এক বিরাট কৌতুহল বা 
উপেক্ষার পাত্র। তাহার জীবন-মর্শ অনেকেরই 
নিকট বোধগম্য নয়। অনেকেরই নিকট তিনি শুধু 
পরান্নভোজী নিদর্মা “সমাজের ভার । সংসারের 
এই “মেজরিটি”র মনে ভাব তাহাদেরই চিত্ত-বিনো- 
ধনের জন্য 2 সাহিত্যে ঘষে প্রতিফশিত হইবে ইহা 
ইহা স্বাভাবিকই । আজকাল তাই দেখিতে পাই, 
বহু গল্পে উপন্তাসে আদিরস বা হাশ্তরম সঞ্চার 
করিবার প্রয়োজনে কোন আশ্রম এবং আশ্রমব|সা 
সাধুসন্ন্যাসীর চরিত্র বাছিয়! লওয়া হয়। সেই 
আশ্রমে আশ্রমবাসিনীরও অবতারণা অপরিহাধ 
হইয়া পড়ে। বাল! কথাসাহিত্যের এই ক্রমবর্ধমান 
হাক্ক! ধারাটির দিকে চিন্তানীল ব্যক্তিগণের দৃষ্টি পড়া 
উচিত। স্থ এবং কু জীবনের সর্বক্ষেত্রেই আছে। 
একটি ্ুুচিরপ্রতিষ্ঠিত বহু-গৌরবাদ্িত আদর্শের 
বিরৃতির দিকটিকেই সাহিত্যের উপজীব্য করিয়া 
জনচিন্তবিনোদনের সহজ চেষ্টা নিশ্চিতই জাতির 
এতিহ্যরক্ষার অনুকুল নয়। 

প্রিক্ষাগ্ৃঁঢহর অভিজ্ঞতা 

সমীর বাবু একদিনকার প্রেক্ষাগৃহের অভিদ্র্ত 
বর্ণনা করিতেছিলেন। শাসকরপে সাহেবরা “হ 
দেশ হইতে প্রস্থান করিয়াছে কিন্তু নাহেবিয়ানার 
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রূপ-রস-গন্ধ জায়গায় জায়গায় দৃঢ়মূল করিয়া বসাইয়া 
দিয় গিয়াছে । তাই চৌরঙ্গীর প্রেক্ষাগৃহগুলিতে 
বসিয়৷ বিদেশী ছবি দেখিবার ভিড় সমানেই লাগিয়া 
থাকে। সমীরবাবু সেদিন 'মেট্রো'তে গিয়াছিলেন 
আভিজাত্যের হাঁওয়! পাগাইবার মোহে নয়, থ্রীষট- 
ধর্মের প্রথম দিককার সুখ-ছুঃখ আশা-সংঘর্ষের করুণ 
কাহিনী-সঙ্ধলিত বহু-প্রশংসিত “কোন্‌ পথে যাও” 
(04০ ৬৪৭13) চিত্রটি দেখিতে-__এঁতিহাসিক এবং 
ধর্মাগুরাগীর দৃষ্টিভঙ্গী লইর়াই। পর্দার ছবি দেখিয়া 
অবশ্তই মুগ্ধ হইয়াছিলেন, কিন্ত পর্দার সম্মুখে বৃহৎ 
হলঘরে সারি সারি সজ্জিত দর্শকবৃন্দের আসনে 
আর একটি যে চিত্র চোখে পড়িয়াছিল তাহা তাহার 
চিত্তকে বিষম বিশুন্ধ করিয়াছিল, এখনও 
করিতেছে । ধাহারা ছবি দেখিতে আমিয়াছেন 
_-তরু-তরুণী, প্রৌঢ়-প্রৌঢা, বাঙ্গালী-মাদ্রাজী- 
গুজরাটী-মাড়ে।য়ারী-পাঞ্জাবী-পাশী-আধলোইগডয়ান 
__তীহারা সকলেই ভারতবাসী, কিন্তু সমীরবাবুর 
মনে হইল তিনি যেন ভারতবর্ষে বসিয়৷ নাই। 
তাহার আশে আশে সন্মুথে পিছনে ধাহার! বসিয়৷ 
আছেন তাহাদের অনেকেরই জন্ম যেন ভারতের 
মাটিতে নয়। কি পোষাকে, কি চালচলনে, কি 
চাঁহনিতে, কথাবাতীয় একটি উগ্র বৈদেশিক গন্ধ যেন 
শবস্থানে বাহির হইতেছে! ভাঁরত যখন বিদেশীর 
অধীন ছিল তখন এই প্রেক্ষাগৃহে দর্শকমণ্ডলী বে 
পরিবেশ স্থষ্টি করিয়া বসিতেন এখনও ঠিক একই 
পরিবেশ। লোকগুলির গায়ের চামড়াই শুধু 
সাহ্বী-সাদা! নয়। 

চকিতে সমীরবাবুর দৃষ্টি দর্শকবৃন্দের আকুতি 
ও পরিচ্ছ? ভেদ করিয়৷ যেন তাহাদের ভিতরকার 
মনকে দেখিতে সমর্থ হইল। সমীরবাবুর মনে 
হইতেছিল আবাদ হিন্দুস্থানের এতগুলি বিভিন্ন 
ভাষাভাষী বিভিন্ন প্রার্দশিক আচারব্যবহার 
সম্পন্ন নরনারী যাহার প্রেক্ষাগৃহে বসিয়। 
আছেন তীহারদিগের মধ্যে ভারত-সংস্কাতির 


কথাপ্রসঙ্গে 
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কোন যোগশ্থত্র নাই, তাহাদিগকে এখানে এক 
করিয়াছে “পাশ্চাত্যরুচি ” প্রশ্ন জাগিতেছিল, 
আজ প্রেক্ষাগৃহে ধাহারা খ্রা্টায় প্রথম শতকের 
রোমান রীতিনীতির সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল, শ্রীটধর্মের 
দিখ্িজয়ী প্রভাব দেখিয়। মুগ্ধ, খবপ্্ীয় শহীদদের ত্যাগ 
ও বিশ্বাসের নিদশন ছবিতে প্রত্যক্ষ করিয়া 
বারুদ আবেগে “আহা” আহা, করিতেছেন, 
তাহাদের মধ্যে কয়জন রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী 
ভাল করিয়া জানেন, কয়জন হিন্দুধর্মের এতিহ্র 
সহিত পরিচিত? ভারতবর্ষ তাঁহাদের নিকট 
থানাপিনা ও ডেরা' দিবার একটি ভৌগোলিক 
ভূমিবিশেষ ছাড়! আর কিছুই নয়। এখানকার 
ধর্মঃ এখানকার ইতিহাস, এখানকার সমাজ-শিল্প- 
সাহিত্য, মঠ-মন্দির-দেবতা--এ সকলের সহিত 
গভীর তাদাত্যবোধ এই প্রেক্ষাগৃহবিলাসীর্দের মধ্যে 
কয়জনের আছে? আমরা যখন পরাধীন ছিলাম 
তখন 'স্বাদেশিকতা” কথাটি লইয়া তাবিতাম-_দেণীয় 
রুচি, দেশীয় আদর্শ, দেশীয় পোষাক, দেশীয় থাগ্ঃ 
দেশীয় ভাবধারার মধাদা দিতাম। আজ বিত্ত 
রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা৷ পাইয়! সেই দৃষ্টি আমাদের নাই। 
স্বাদেশিকতার সাধন! যেন আমাদের শেষ হইয়াছে। 
ইংরেজরা রাষ্ীধিকার হইতে সরিয়া যাক্‌ এই ট্কুই 
যেন ছিল আমাদের আজাদীর লক্ষ্য । আজ যেন 
আমরা যাহ! খুখী তাহাই করিতে পারি। ভারতবর্ষে 
বাস করিয়া যেন তেন প্রকারেণ ছলেবলেকৌশলে 
একট। মোট! মাহিনার চাকুরী বা মোটা টাকার অন্ত 
কোন রোজগারের পন্থা লইয়া পাশ্চাত্যের ভোগ- 
বিলাস যতট! পারা যায় নিংড়াইয়া জীবনযাপন 
করিতে পারিলেই যেন শ্বাধীন ভারতের বাসিন্দা- 
গিরিতে কোন ফাক রহিল না। আর কোন 
দায়িত্ব নাই, আর কোন অন্বেষণ নাই, আর কোন 
কর্ব্য নাই। সমীরবাবু আরও ভাবিতেছিলেন, এই 
পোষাকে-সাহেব মনে-সাহেৰ ভারতীয়তাশুন্ত 
ভারতীয় অভিজাতম্মন্তগণের মধ্যেই হয়তো এমন বনু 
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আছেন ধাহাদের উপর সরকারীভাবে দেশবাসীর 
শিক্ষা ও সমাজের নানা সমন্তা সমাধানের ভার আজ 
রহিয়াছে বা কাল থাকিবে । ইহারা এদেশের শিক্ষা 
ও সমাজব্যবস্থাকে ভারতীয়ভাবে কতটা পরিচালিত 
করিতে পারিবেন? 

সমীরবাবুর অভিজ্ঞতায় ষে নিরাশা এবং 
আশঙ্কার কালে! ছৰি ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহার মধ্যে 
কিছুটা হয়তো তীহার মন£কল্পিত-__কিন্ত এ চিত্রের 
মধ্যে যে অনেকখানি বাস্তবতা আছে তাহা অস্বীকার 
করিতে পার! যায় না। রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও 
সাংস্কৃতিক স্বতন্ত্র আলাদা জিনিস। দেহের 
গোলামি অপেক্ষা মনের গোলামি অনেক বেশী 
মর্মান্তিক নয় কি? 

সংস্কৃতশিক্ষা-প্রসঙ্গে 

সম্প্রতি নয়। দ্বিললীতে অনুষ্ঠিত একটি সংস্কৃত 
সম্মেলনে গ্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহের সংস্কৃতকে আবশ্তক 
( 5900001391 ) শিক্ষণীয় বিষয় করিবার বিপক্ষে 
মতপ্রকাশ করিয়াছেন £-_- 

“প্রাচীন ভারতকে বুঝিতে হইলে সংস্কৃত শিক্ষা কাজে 
লাগে বটে, কিন্তু ছাত্রগণের জন্য এ ভাষা শেখা বাধ্যত!মুগক 
কারবার আগে উহার পরিণাম চিন্তা কিয়! দেখ! উচিত। 
আটচাললশ-বৎসর পুরে আমি বখন ইংলগ্ে পড়াশুনা করিতে- 
ছিলাম তখন লা(টিন ও গ্রীককে আবন্ক শিক্ষিতবা বিষয় 
কর! হুইবে কিন! ইহা লইয়। এ দেশে একটি বিতর্ক 
উঠিয়াছিল। ইওরোপীয় সংস্কৃতির উপর এ ছুটি ভাষার 
প্রভূত প্রভাব আছে, কিন্তু তাহ। সব্বেও অনেক মনীষী তখন 
মত দিস্বাছিলেন যে, বিভ্াধিগণের উপর এ ভাবায় জোর 
করিস! চাপাইয়। দেওয়া উচিত নয়।” 

আমাদের মনে হয়, ইওরোপীয় সংস্কৃতির 
উপর লাটিন ও গ্রীক্‌ ভাষার প্রভাব ও ভারত- 
সংস্কৃতির উপর সংস্কৃত ভাষার প্রভাব সমপর্ধায়ের 
নহে। উক্ত সম্মেলনের সভাপতি শ্রীমনস্তশম্বনম্‌ 
আয়াঙ্গার (লোকসভার সহকারী স্পীকার ) যথার্থই 
বলিক্বাছেন £--- 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ--৫ম সংখ্য। 


"সংস্কৃত গ্রীক ও লাটিনের স্তায় মৃত ভাঁষ। 
নয়। শেষোক্ত ভাধাছুটির জনগণের দৈনন্দিন 
জীবনের সহিত কোন সম্পর্ক হিল না, সংস্কৃত কিন্ত 
অধিকাংশ ভারতীয় ভাষার উৎদন্বরূপ।” 

“ছাত্রদের উপর জোর করিয়। চাপানো” 
নেহ্রুজীর এই উক্তিতে একটি ফাক আছে। যে 
বয়সে বালকবালিকার। বিগ্ভালয়ে পড়ে, মেই বয়সে 
পাঠ্যনির্বাচনের যুক্তি সম্বদ্ধে তাহাদের কতটুকু 
ধারণ। থাকে? কি পড়া উচিতঃ ন1 উচিত এ 
বিচারের ভার কি বিগ্যার্থিগণের, না শিক্ষাধারাঁর 
ব্বস্থাপকগণের--ধাহারা জাতির ভবিষ্যৎ 
উত্তরাধিকারিগণকে জাতীয় ভাবে গড়িয়৷ তুলিবার 
দায়িত্ব লইয়াছেন? দরকার হইলে জোর করিয়া 
তিক্ত ওঁষধধও রোগীকে খাওয়াইতে হয়, সামরিক 
প্রয়োজনে ভাল লাগুক; না লাগুক প্রত্যেক 
গ্রাপ্তবয়স্ককে আইন করিয়া ঠসন্তদূলে ভি করিয়। 
লইতে হয়। তেমনিই শিক্ষার মাধ্যমিক অবস্থায় 
তিন বা চাঁর বৎসর যদি ভারতী বিছ্যার্থীর পক্ষে 
সংস্কৃত অবস্ত-পাঠাই করিয়া দেওয়৷ হয় তাহাকে 
জোর করিয়। চাপানো” বলে না। উহা আদৌ 
সময় নষ্ট নয়, অত্যাচারও নয়। বর্দি পরবর্তী 
জীবনে ইন্কুলে অধীত সংস্কতের অধিকাংশই কোন 
ছাত্র ভূলিয়াও যাঁয়, তাহাতেও এ ভাষাশিক্ষার 
ব্যর্থত। প্রমাণিত হয় না। সে তো রসায়নশান্বও 
ভুলিতে পারে, জ্যামিতি ভূগোলও ভুলিতে পারে। 
ঘেটুকু তাহার মনে থাকিবে তাহ! দ্বারা তাহার 
সাংস্কৃতিক জীবনের বহুল উপকার সাধিত হইবে। 
সুযোগ ও অবসর মতো! ভারতের ধর্ম দর্শন সাহিত্য 
নীতি সম্বন্ধে মৌলিক দৃষ্টিতঙ্গীগুণির সহিত পরিচিত 
হইবার সস্তাবনা তাহার থাকিবে। (অনুবাদ 
পড়িয়! গভীরে যাওয়া যায় না, সংস্কৃত শব্দের ও 
বাকোর অন্তনিহিত রমের ও শক্তির উপলবি 
হয় না।) এই পরিচিতি বিস্তা-বিলান নয়-_ 
ভারত-সম্তানের অবন্ত কর্তব্য। 


কালবৈশাখী 


শ্রীমতী রেখুকণা দেবী 


বৈশাখ-শেষে উড়ায়ে আকাশে পিঙ্গল জটাজাল 
রক্তনয়নে হানে সঙ্কেত, এল কি রে মহাকাল ? 
ঈশীনের কোণে বাজিছে বিষাণ দ্রিমিকি দ্রিমিকি রবে 
মসীময় কালে৷ অশাধার ঘনালো। সহসা ঢাকিল সবে। 
কালবৈশাখীবেশে ভৈরব আসে বুঝি এ আসে 
স্তব্ধ ধরণী নির্বাক চায় অপলক-চোখে ত্রাসে । 
ছুলছে হস্তে অতি প্রচণ্ড পিনাক ভয়ঙ্কর 
সংহার-মাখ। অট্টহ্াসিতে কম্পিত চরাচর। 

বিছাৎ ছোটে ত্রিনয়নকোণে স্মুলিঙ্গ ক্ষণে ক্ষাণে 
বিদীর্ণ এ গগন-প্রান্ত হতে নামে ধরাসনে। 
প্রমন্ত ঝড় গরজিয়। ধায় শন্‌ শন্‌ মহাবেগে, 
হাড়-মাল! ছাল নরকস্কাল খসে পড়ে দশ দিকে। 
তাখৈ তাঁখৈ দেন করতালি তাগুবে ধূর্জটি 

ডম্‌ ডম্‌ ডম্‌ স্বর তালে নাচিছে চরণ ছুটি। 
অসংখ্য ধার! পড়ে আছাড়িয়। প্রলয়ের কলরোলে 
নিঃশেষে বুঝি মিশে যাবে সব মহাকাল-পদতলে । 
জীবন-মৃত্ু চরণে দলিরা করিছ কি প্রভু খেলা ? 
থামাও থামাও নৃত্য তোমার হে নটরাজ ভোলা । 
প্রলয়-বিলাস হেরি শঙ্কায় চিন্ত মোদের কাপে 
হর হর তব ভয়হর নাম রসন। সতত জপে। 
রুদ্ররূগী হে কালবৈশাখী সম্বর ক্রোধ তব 
আধার সরায়ে হও প্রকাশিত সুন্দর সং শিব। 


শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনাদর্শ 
€এক) 
শ্রীমতী বিজ্য়লক্ষমী পণ্ডিত 


( কলমে! ইীরামকৃ্ণ মিশন আশুমের উদ্তোগে অনুষ্ঠিত জীহীম! সারদাঁদেবীর শতবর্ষজন্মজয়স্তী উৎসবে প্রদত্ত বক্তৃতার 


সারাংশ। অনুবাদক-_শ্লীরমণীকুমার দব্বগুপ্ত। ) 


পুণ্যঙ্লোকা শ্রম সারদার্দেবীর শতবার্ষিক 
জন্মজয়ন্তীতে যোগদান করিবার সৌভাগ্যলাভে 
আমি আনন্দিত। সকল যুগের সকল নরনারীর 
হিতার্থে ধাহারা সমগ্র জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, 
সেই শ্রীরামকষ্ণ ও শ্রামার পুণ্যস্থতির উদ্দেশে 
আমার শ্রদ্ধা ও প্রণতি জানাইতে আমি আজ 
এখানে আসিয়াছি। বাস্তবিক, আমাদের বঠ$মান 
সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী ও শ্রীমার পবিত্র জীবনের 
বড়ই প্রয়োজন। আমরা এই ধুগে জীবনের উদ্দেগ্ত 
ভুলিয়! লক্ষ্যহারার মতো! পথ চলিতেছি। এইরূপ 
দুর্দিনে রামকৃষ্ণ মিশন পৃথিবীর সর্বত্র শ্রীরামরুষ্চ- 
দেবের বাণী প্রচার করিতেছেন। আমাদের 
সকলেরই এই বাণী শ্রবণ করা কঠব্য। শ্রীমা 
সরলতা ও সত্যের প্রতিমুতি। আজিকার জগতে 
মানবজাতি যে-সকল গুরুত্বপূর্ণ ও কঠিন সমন্তার 
সন্পুখীন হইয়াছে এগুলির যথার্থ মীমাংসার জন্ 
সরলত। ও সত্যেরই সর্বাধিক প্রয়োজন। আমাদের 
দৈনন্দিন জীবনও এখন বহুসমন্তাসংকুল। ইহা 
খুবই সত্য যে, সমন্তাসূহের অনেকগুলি 
রাজনৈতিক। আমাদের জীবনকে অধিকতর 
স্বন্দর ও শুভময় করিয়া তুলিবাঁর জন্য চেষ্ট 
করিতে হইবে। এমন কি, রাষ্রনীতিও বহুলাংশে 
নৈতিক প্রশ্ন ও ধামিক বিচার-সাঁপেক্ষ। কতকগুলি 
নৈতিক মান পরিবর্জন করার ফলেই রাষট্রিক সমন্তা- 
সমূহ অনেকাংশে সমুস্তূত। বতমান সংকটকালে 
গভীর চিন্তা ও স্থ্র্ধের সহিত আমাদিগকে সমন্তার 
সমাধান করিতে হইবে। যে-সকল যুগন্ধর 


মহামানব আমাদিগকে জীবনাদর্শ দেখাইবার জন্গ 
আবিভূতি হইয়াছিলেন, তীহাদের বাণী অন্থসরণ 
করিয়াই আমর! আমাদের জীবনকে বথার্থ বুঝিতে 
পারিব। ভারত, নিংহল ও এসিয়ার অন্ঠান্য দেশের 
অধিবাসিগণ পরম ভাগ্যবান যে, তাহাদের মধ্যে 
লোকোত্তর মহাপুরুষ ও বড় বড় নেতৃবর্গ জন্মগ্রহণ 
করিয়াছেন; কিন্ত দুঃখের বিষয়, তাহাদের বাণী 
আমর! উপেক্ষা করিয়াছি, কারণ তাহাদিগকে ধীর 
স্থির ভাবে বুঝিবার চেষ্টা আমর! করি নাই। 
ব€মান জগতের অবস্থার সহিত পরিচিত হইবার 
জন্ট বাহার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহারা সকলেই 
জানেন যে, কি ব্য্টির জীবনে অথবা সমগ্টির জীবনে 
কৃটবুদ্ধিপ্রস্থত উপায়ের দ্বারা উদ্দেগ্ত সাধিত হয় না। 
কিছু কিছু ফল পাঁওয়! যাঁয় বটে, কিন্তু উহাও 
উপর উপর। বস্তর যথার্থ মূল্য-অবধারণার মূলে থে 
গভীর সত্য রহিয়াছে-_উহা৷ এব: প্রাত্যহিক জীবনে 
উহার ব্যাখ্যা--_এই দ্রুটিই কেবল আমার্দিগকে 
পথর নির্দেশ দিতে পাঁরে। যে-ুহূর্ঠে আমর! ইহা 
ধরিতে পারিব, স্বতঃই তখন আমর আমাদের 
স্মস্তাগুলির সমাধান করিয়া এক মহহ্বর পৃথিবী 
গড়িয়া তুলিব। 

এসকল বিষয় আমাদের চিন্তা কর! কর্তব্য। 
আমর! নিজেদের স্বার্থের কথাই চিন্তা করিতে 
অত্যস্ত। আমরা অল্লে তুষ্ট, নিজেদের পারিবারিক 
স্থখেই পরিতৃপ্ত । মানষ আমরা, অতএব 
মানুষের মতোই আমার্দের চিন্তাধারা থাকা উচিত। 
কিন্তু পৃথিবীর বর্তমান সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে 


জৈষ্ঠ, ১৩৬১ ] 


ত্ণা ও বিদ্বেষের পরিবর্ঠে কেবল সংঘবদ্ধ বুঝাপড়া 
ও পারম্পরিক প্রেমই আমার্দিগকে রক্ষা করিবে। 
শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীতে এইসকল নিহিত আছে, 
আর শ্রীরামক্কঞ্চ মিশন জগতের নিকট ইহা প্রচার 
করিতেছেন। যর্দি আমরা মুক্তি চাই, তবে আমাদের 
প্রয়োজন এই প্রেমের_ যে প্রেমের বাতা ভারতে 
ও সিংহলে হাজার হাজার বৎসর পূর্ব হইতে বমান 
যুগ পর্যন্ত 'প্রচারিত হইয়া আসিতেছে । শ্রীরামকৃষ্ণ 
ও অন্তান্ত মুনি-খধষি কতৃক উপদিষ্ট বাণীগুলি 
ঘদি আমরা জীবনে অনুসরণ করি, তাহা হইলে সকল 
বাধাবিদ্ন অতিক্রম করিয়া শান্তি ও নিরাপত্তার এক 
মদ বুনিয়াঁদ গড়িয়। তুলিতে পারিব। আজকাল 
এরূপ বুনিয়াদের একান্তই অভাব। শান্তি ও 
নিরাপত্তায় বসবাসের উপযোগী অবস্থার পরিবর্তে 
'আমরা পাইতেছি নিত্য নূতন নুতন মারণাস্ব- 
মাবিঙ্গারের ভীতিপ্রদর্শন। আমাদের আশঙ্কা 
হয় যে, এইসকল আবিষ্কার পৃথিবীকে ধ্বংসের 
মুখে লইয়। যাইবে । আরও অধিকতর ধ্বংসকারী 
'সাণবিক অস্ত্র“আবিষ্কারের চেষ্টা চলিতেছে, কারণ 
'আমাদের ভয় এই যে, আমাদের শক্তিশালী আণবিক 
বোমা অপেক্ষা অন্যে অধিকতর বিধ্বংসী বোমা 
প্রস্তুত করিতে পারে। মানবজাতিকে বাচিতে 
হইলে এঁক্যবদ্ধ প্রেম ও শুভেচ্ছার দরকার। 
'মামরা এমন সময়ে বাস করিতেছি যখন আমার্দের 
মহান্‌ নেতা মহত্ব! গান্ধী রাজনীতি-ক্ষেত্রে আবিভূ্তি 
ইয়া অহিংস আন্দোলন আরম্ভ করিলেন, যাহার 
ফলে ভারতের শ্বাধীনতালাভ লইল। সেই সময়ে 
লোকে বলিয়াছিল_-এত বড় ক্ষমতাশালী ব্রিটিশ 
জাতির সশস্ত্র শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করিয়া আমরা 
কি করিতে পারিব? কিন্তু ভারতের নরনারীগণ 
অহিংস! ও সত্যাগ্রহের সাহায্যে জড়শক্তিতে বলীয়ান 
ইংরেজ শাসকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম -করিয়া স্বাধীনতা 
নাত করিয়াছে। সেই সংগ্রামে মহাত্মা! গান্ধী 
শরামকষ্চের ও ভারতীয় খাধিগণের শিক্ষাই প্রচার 
ছ্‌ ্ 
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করিয্াছিলেন। স্বাধীনতালাভের পর আমাদের 
প্রথম কাজ হইয়াছিল ব্রিটিশদের নিকট আমাদের 
বন্ধুত্বের হস্ত প্রসারিত কর! । 

ব€মান পৃথিবীর প্রত্যেক দেশই দৃ়তর অর্থ- 
নৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে সচেষ্ট, কারণ 
ুদ্ধোত্তর পৃথিবীর অর্থনৈতিক কাঠামো! লড়াইয়ের 
তাগুবে বিপধস্ত হইয়৷ গিয়াছে । ধাহার৷ আমাদের 
দেশের ও পৃথিবীর যুক্তিসঙ্গত প্রয়োজনগুলি 
মিটাইতে পারিবেন _এরপ লোকদেরই দরকার । 
অধ্যাত্মশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের মধ্যে একট! স্থুসংগত 
অভিমত আছে যে, এই জড়ঞজগতে বওমাঁনে অথবা 
ভবিষ্যতে মস্তবড় কিছু পাইবার আশা! বৃথা। প্রথমতঃ 
আমাদিগকে এই আধ্যাত্মিক শক্তি কি তাহা বুঝিতে 
হইবে। শ্ররামকষ্ণ যে শিক্ষা প্রচার করিয়াছেন, 
সেই শিক্ষাই অধুনা সম্মিলিত রাইপুঞ্জ প্রতিষ্ঠান 
প্রচার করিতেছে, কারণ এই সংস্থা স্তায় ও সত্যের 
পতাকাই বহন করে, আর এই শিক্ষাই আমাদের 
জীবনে রূপায়িত করিতে হইবে। প্রতিবেশীদের 
প্রতি আমাদের প্রেম থাকিবে । অন্যায় ও ভেদদ- 
বুদ্ধি ত্যাগ করিলেই প্রেম জন্মিবে। স্বার্থচিন্তা না 
করিয়া চলুন আমরা নৈতিক উন্নয়নের কথা বেশী 
ভাবিতে থাকি। উচ্চ আধ্যাত্মিক আদর্শীন্্‌সারে 
মান্নষের জীবন পরিচালিত হওয়া উচিত। 
শ্রীরামকষ্চ-প্রচারিত ধর্মের মূল তত্বগুলি উপলব্ি 
করিবার চেষ্টা করিলেই মানবজাতি সুখে ও শান্তিতে 
বাস করিতে পারিবে। 


(ছুই) 
অধ্যাপক এস্‌ বেস্কটরমণ 
( অন্ধ, বিশ্ববিষ্ঠালয় ) 


( বিশাখাপঞ্জনম্‌ শ্রীরামকৃফ আশ্রমে প্রদত্ত ভাষণের সারাংশ ; 
জনুবাদক- প্রীনৃহাগোপাল রায় ) 


শ্রীরামকৃষ্ণের ন্যায় দেবমানব সহন্ম বৎসরে 
দেশে ছু'একবারই মাত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাহার 
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তুলনা পাই গৌতম বুদ্ধে। শ্রীরামকৃষ্ণের আবি- 
ভাবের পূর্বে হিন্দু আধ্যাত্বিকতা লোপ পাইবার 
উপক্রম হইয়াছিল এবং হিন্দুধর্ম বিধি ও হুত্রের 
গৌঁড়ামির কলরবে অনৃশ্য হইয়া পড়িয়াছিল। 
সকলেই সে সময়ে ইওরোগীয় সভ্যতার প্রভাবে 
পড়িয়া দিশাহার! হইয়া গিয়াছিল । শ্রীরামকৃষ্ণ শুধু 
উপদেশ দ্বারা নহে-_ স্বীয় সাধনাদ্বার বিভিন্ন বিরুদ্ধ 
ভাবের সমন্বয় এবং বিভিন্ন আদশবাদের একতান 
আনয়ন করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে বিন্দুমাত্রও 
গোঁড়ামি ছিপ না-_তিনি প্রচার করিলেন যে, সকল 
ধর্মমতেরই সারাংশ সত্য । কঠোর নিষ্ঠার সহিত 
অবিচলিত-অকুন্িত চিত্তে তিনটি পন্থা অনুসরণ 
করিতে তিনি উপদেশ দেন__ কখনও ঈশ্বরানুরক্তি 
মন্দীভূত হইতে ন! দেওয়া, ভগবদ্ুক্তদ্িগকে শ্রদ্ধা 
করা; আর শিবজ্ঞানে জীবের সেবা করা। আরাম- 
কষ যে পথের আলে! জালিয়াছিলেন তীহার 
সুযোগ্য শিষ্যের দেই আলোকশিখা অনির্বাণ 
রাখিয়াছেন-- ইহা! আমাদের পরম সৌভাগ্য । 
বর্তমান ধুগে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের নৃশংস লক্ষ্য 
যখন সমগ্র পৃথিবীকে ধ্বংসের দিকে ঠেলিয়া দিতেছে, 
তথন শ্রীরামকৃষ্খ দক্ষিণেশ্বরে যে আলোকবতিকা 
প্রজলিত করিয়া গিয়াছেন, বিশ্বশান্তির জন্ত সেই 
জ্যোতি:শিখা জগতের আনাচে কানাচে ছড়াইয়া 
দেওয়াই একমাবর অপরিহার্ধ পথ। 


€ভিন) 
শ্রীচগ্ুলাল ত্রিবেদী 


( বিশাখাপত্তনম্‌ প্রীরামকৃক-জয়্তী অনুষ্ঠানে সভাপতি অন্ধ. 
রাজাপালের ভাষণ হুইতে সন্কমলত; অনুবাদক-- শ্রানিতা- 
গ্বোপাল রায় ) 


উনবিংশ শতাব্দী ভারতের পক্ষে হিন্দুসং-স্কারের 
যুগ। অষ্টাদশ শতাবীর শেষভাগে হিন্দুধর্ম ও 
কিন্দুসংস্কৃতির ধার! অধোগামী হইয়া নি্নতম খাতে 
প্রবাহিত হইতে থাকে- ফলে বহুবিধ অগ্তভ ও 


উদ্বোধন 
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অনিষ্টকর সামাজিক রীতিনীতির উদ্ভব হয়। 
প্রথমতঃ সুদীর্ঘকালের মুসলমান রাজত্বের চাপে 
এবং পরে ব্রিটিশ প্রভুত্বের আওতায় মিশব- 
নারিগণের জনসাধারণকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করিবার 
বদ্ধপরিকর প্রচেষ্টার ফলে হিন্দুগণ__ তথা হিন্দধ্ম 
নিতান্ত দীনহীনভাব পরিগ্রহ করে। এইরূপ 
আস্থায় উনবিংশ শতাব্দীতে ধর্ম ও সামাজিক ক্ষেবে 
কতিপয় প্রথিতযশা মনম্বীর জন্মগ্রহণ আমাদের পরম 
ভাগ্য বলিতে হইবে। রাজা রামমোহন রায় এবং 
দয়নন্দ সরম্বতী হিন্দুধর্মকে অমঙগলকর বহুবিধ 
কুপ্রথার নাগপাশ হইতে মুক্ত করিলেন এবং বথা- 
ক্রমে ব্র।ক্ষমমাজ ও আর্ধসমাজ প্রতিষ্ঠা করিলেন। 
কিন্ত এই উভয় সম্প্রদ্ায়ই কালক্রমে নিথর হইয়া 
পড়িল। উভয় সম্প্রদায়ই প্রভূত সার্থক ও মং 
কাধ সম্পাদন করিয়াছিল, কিন্তু কালের বিচারে 
তাহাদের উপযোগিতা! সেই সেই যুগের পরিসরের 
সীমানায়ই পধবসিত। পক্ষান্তরে দয়ানন্দ সরম্বতী 
ও রাজ! রামমোহন রায়ের মধ্যে আমর! যাহ পাই 
না, শ্রীরামকৃষ্ণে আসিয়। আমরা তাহাই পাই 
তাহার কাছ হইতে আমরা যে শিক্ষা ও বাণী 
পাইলাম আজও তাহা যেমন জীবন্ত তেমনি অমোথ। 
শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদিগকে যে বাণী, যে জীবনে 
প্রদান করিলেন; তাহা তীহার সুযোগ্য শিষ্যমণডলা 
দিকে দিকে ছড়াইয়৷ দিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে 
স্বামী বিবেকান/ন্দর অলোকসামান্ত দীপ্তি উঞ্জলতম। 
শ্রীরামকষ্ মিশন শুধু আমাদের স্ব্দেশেই নহে - 
আমেরিকা, ফ্রান্স, ইংনগ্ড এবং অন্তা। দেশবিদেশেও 
বহু আশ্রম ও মঠ স্থাপন করিয়াছেন । 

আজ হইতে তেইশ বৎসর পূর্বে নাগপুরে 
আমার রামকৃষ্জ মিশনের সংস্পর্শে আসিবার প্রথম 
স্বযোগ ঘটে। সেই সময় হইতে আমি পাঞ্জাব 
ওড়িম্যা, অন্ধ. যেখানেই গিয়াছিঃ সেখানেই এই 
যোগাযোগ রক্ষা করিয়া আসিতেছি। শ্রীরাম" 
কের শিক্ষার যে দিকটা আমাকে সর্বাধিক আৰ 


জযষ্ঠ, ১৩৬১ ] 


করে তাহা হইল সেবার ভাব-_ যে ভাবের তন্ময়তায় 
তিনি জীবন যাপন করিয়াছেন এবং যে ভাবটি 
তিনি প্রচার করিয়াছেন। উদ্দেন্ত সাধু হইলে এবং 
কর্মী নিষ্ঠাবান হইলে কোন সংকার্ধই অর্থাভাবে 
ব্যাহত হয় না। রামকৃ্চ মিশনে যে সব্যাসিবৃন্দ 
রহিয়াছেন তাহারা অনিন্দনীয় আদর্শকর্মী এবং 
আঁমি আশা করি তাহাদের ব্রত উদ্যাঁপনের জন্ 
থে অর্থের প্রয়োজন তাহা তীহারা সহজেই পাইবেন । 
রামকুষ্জ মিশনের সৎকার্ধে সাহাধ্য করা এবং অর্থা- 
ভাবে বা কর্মীর অভাবে সেইসব সংকাধ যাহাতে 
কথনও প্রতিহত না হয় সেইদিকে দৃষ্টি রাখা আমাদের 


রী 


শীীমা 


৪৩ 


দায়িত্ব ও কর্ব্য। মানুষ নিজে যতই কর্মব্যস্ত 
হউক ন৷ কেন, মাঝে মাঝে অপরের ভাবনা ভাবাও 
তাহার কতব্য। শাস্তি এবং চিত্তের নিকুদ্বেগ ভাব 
লাভ করিতে আত্মসমাহিত হইয়৷ কিছুক্ষণের জন্য 
গভীরভাবে চিন্তা করা এবং ধ্যানাভ্যাস সততই 
কল্যাণকর। যে ম*াপুরুষের স্থতির প্রতি আজ 
আমরা সম্মান প্রদর্শন করিতেছি সেই মহাপুরুষের 
কোন কোন শিক্ষাও যদি আমরা মনেপ্রাণে গ্রহণ 
করিতে এবং অভ্যাসে রূপায়িত করিতে পারি, 
তবে 'আজিকার সান্ধ্য অনুষ্ঠানের উদ্দেপ্ত যথার্থই 
অনেকাংশে সার্থক হইবে বলিয়৷ আমি বিশ্বাম করি। 


মা 


শ্রীমতী মীরা সিংহ, এম্-এ 


ভারতকে 'আপনার প্ররুত সংস্কৃতি ও সা, 
র্থাৎ অধ্যাত্মবোধ ফুটিয়ে তুলতে হবে এবং এই অপূর্ব 
শক্তিতে মহীয়ান হ'য়ে স্্দূর ভবিষ্যতে একমাত্র 
ভারতই পারবে সমস্ত জগতের সমস্তার সমাধান 
করতে-_এ কথা আজ আমাদের অনেক চিন্তাশীল 
মনীধীই বলে থাকেন। পৃথিবীর সকল দেশ 
বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষের শেষ সীমায় এসে এমন এক 
জায়গায় পৌছবে, যেখানে সকলে নির্বাক ও 
নিস্তৰ। হয়ে দীড়িয়ে থাকতে বাধ্য হবে। এই 
,বিশ্বয়ের সমাধান ক'রতে, এই বিরাট প্রশ্ন উপলব্ধির 
পথ দেখাতে, তখন এগিয়ে আসবে এই ভারত। 
পঞ্ধান দেবে এমন সত্যের যার পর নেই কোন 
জিজ্ঞাসা, নেই কোন বিক্ষোভ ও অতৃপ্তি। 
তার পর আছে কেবল পরম শান্তি ও বিশ্বাস। 
পরমহংসদদেব ভারতের এই চিরন্তন সংস্কৃতির 
'একটি রূপ ও পরিচয়। বিজ্ঞান যেখানে অচল, 
বিজ্ঞান যেখানে পঙ্গু, সেখান হ'তে শুরু হয়েছে 
ভারতের সাধনা । অজ্ঞতার তিমিরে ভারতের এই 


সাধনা লুগুপ্রায় হ'তে বসেছিল । এমন সময় 
শীরামরুষ্ণ আসলেন অবিশ্বাস-সংক্ষু উনবিংশ শতা- 
বীতে নবজাগৃতি দিতে।. 

যে চরম ও পরম সত্যকে বিজ্ঞান প্রমাণ করতে 
পারেনি, তা তিনি তার জীবনমহাকাব্যে প্রত্যক্ষ 
ক'রে তুললেন। তিনি ধর্মকে জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত 
ক'রে তার কর্মধারা কবিতায় পরিণত ক'রলেন। 
পৃথিবীকে বাদ দিয়ে যে ছন্দ, তা ছন্দ নর) 
পৃথিবীকে বাদ দিয়ে যে সঙ্গীত, তা সঙ্গীত নয় ৮ 
কবিতা; ছন্দ ও সঙ্গীত ওতপ্রোত ভাবে পৃথিবীর 
মাটির সাঁণে মিশে থাকবে, তবেই হবে তাদের প্ররুত 
বিকাশ । ঠিক এই কারণেই সাধারণ জীবনযাত্রার 
সাথে অসাধারণের, লৌকিকের সাথে অলৌকিকের, 
সংসারের সাথে মন্ন্যাসের সংমিশ্রণে শ্রীরামরুঞ্চের 
প্রকৃত পরিস্দুটন হয়েছে । বিভিন্ন ভাবের ও 
বিপরীত রসের সমাবেশে তিনি এক মহাসম্পূর্ণতা 
এনেছেন। তাঁর এই মহাসঙ্গীতে তিনি জগতের 
সুন্দরতম স্য্টি নারীকে কোনমতেই বাদ দিতে 


২৪৪ 


পারেন না। বুদ্ধদেব ও নিমাইয়ের সাধনা গোপা 
ও ঝিষ্ুপ্রিয়াকে একপ্রকার বাদ দিয়েই, কিন্ত 
শ্রীরামকৃষ্ণের ক্ষেত্রে অন্তরূপ দেখি । তিনি স্বেচ্ছায় 
সারদাদদেবীকে গ্রহণ ক'রলেন, দেহকে অবলম্বন ক'রে 
দেহাতীত হওয়ার সুকঠোর ব্রত অবলম্বন করলেন। 
তিনি তার জীবন-মহাকাব্যে এমন এক আদর্শ-প্রতিষ্া 
ক'রলেন যা নর-নারীর ইতিহাসে অভাবনীয় ও 
অশ্রুতপূর্ব। এতে নর-নারীর মিলনের মত্ততা নেই, 
কেবলমাত্র ভোগ ও লালসা নেই। এতে আছে 
পুরুষ ও নারীর 910101089] [0010917 বা আত্মিক- 
মিলন। আর ঠিক এই ক্ষেত্রেই আমরা মুগ্ধ হই 
শ্রীমায়ের নীরব সহায়তা দেখে । শ্ররামকষ্ণের 
লীলাকে সুষ্ঠ করতে আমরা মায়ের অপূর্ব ধৈর, 
প্রেম ও মহত্পূর্ণ নারীত্বের পরিচয় পাই। 

যোড়শীপৃজার দিন পরমহংসদদেবের কাছি হ'তে 
শ্রীমা নারীর শ্রেষ্ঠ অধ্য পেলেন। ইহা যথার্থ যে, 
লৌকিক ও আধ্যাত্মিক অধিকারবঞ্চিতা নারীকে 
গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠা করার জন্যই ঠাকুরের 
সারদাদেবীকে গ্রহণ ও যোড়শীপৃজা-কল্পন! ৷ নারী- 
জীবনের শ্রেষ্ঠ সার্থকতা মাতৃত্বে। সারদাদেবী 
যোড়শীপূজার দিন, সকলের আধারভূতা এই 
মাতৃরূপে বিভূষিতা হ'লেন। সীতা সতীত্বের 
প্রতীক, রাধা প্রেমের আধার, কিন্তু সবকিছুর 
মিলিত সার্থকতা নিয়ে শ্রীমায়ের মাতৃরূপ ফুটে 
উঠল। এখানে তিনি অতুলনীয় । “আমি পাতান 
মা নই, কথার কথা মা নই-_আমি সত্যিকারের 
মা।” এই মাতৃত্ব ধনী; দরিদ্র, সজ্জন দুর্জন, হূর্বল 
ও শক্তিমানের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। পরম- 
হংসদেবের কাছে বাছবিচার আছে, কিন্ত 
শ্রীমায়ের কাছে পাপী তাপী যে কেউ “মা” বলে 
ডেকে কখন ফিরে যায় নি। শ্রীমায়ের মাতৃত্বকে, 
এই 'ক্ষমান্ূপ তপস্তা” মাধর্ে পূর্ণ ক'রেছে। তিনি 
ব'লতেন, “কারু দোষ দেখতে পারতুম না, ওটি 
শিখি নাই ।” 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ধ_€ম সংখ্যা 


র দিন ঠাকুর শ্রীমাকে সর্বগুণে 
ভূষিত ক'রলেন। কিন্তু মায়ের বিশেষত্ব এই থে 
তিনি অসাধারণ হয়ে রইলেন না, সাধারণের 
সাথে স্বন্দরভাবে মিশে চললেন। দৈনন্দিন 
সংসারের কাজের কোন ক্রটি রাখলেন না, অথচ 
তারই মধ্যে দিয়ে তিনি তার অন্তঃস্থিত দেবীর পু 
করে যেতে লাগলেন। তার জীবনে আমরা দেবী ও 
মানবীর অপূর্ব সমাবেশ দেখতে পাই । এখানে সহজ 
ও অসহজের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। সারদা- 
দেবীর সাধন! পৃথিবীকে বাদ দিয়ে নয়। পুথিবীর 
শোকতাপ ছুঃখকষ্টের সাথে নিজেকে জড়িয়েই তার 
দেবীত্ব। সাধারণ বাঙ্গালী কুলববূর মত তিনি 
সংসারের সকল কাজ করতেন। কিন্ত এইটুকু 
আমাদের মনে রাখতে হবে যে, তিনি প্রতিটি 
খু'টিনাটি কাজ এমন এক শ্রদ্ধা ও গ্রীতির সাথে 
ক'রতেন যে, তা৷ পূজার অধ্যের মতই প্রতিভাত হয়ে 
উঠত। এমনিভাবে সব সাধারণ কাজের মধ্যেও 
ক'রতেন পরমন্থন্দরের ধ্যান। তাই প্রতিটি কা 
তীর হ'য়ে উঠত পুজার ফুলের মত গুচিমুন্দর। 
প্রেম, ন্নেহ, ত্যাগ ও সেবা তার প্রতিটি ছোটথাট 
কাজের সাথে সুন্দরভাবে জড়িয়ে ছিল। সেবাধম 
দিয়ে তিনি তাঁর নারীত্বকে পূর্ণ করেছিলেন । তিশি 
ছিলেন “সেবারূপিনী আনন্দময়ী' । স্বামিসেবঃ 
অতিথিসেবা ও সন্তানসেবার মধ্য দিয়ে তিনি দেবী 
হয়ে উঠেছেন। শ্রীমায়ের মধ্যে আমরা এমন এক 
বিশেষত্ব দেখি যা উল্লেখ না ক'রে পারা যাঁয় না৷ 
তাঁর মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করবার কোনরকম 
চেষ্টা আমরা দেখি না। তাঁকে আমর! অল্পই ভাব 
সমাধিস্থ হ'তে দেখেছি। চুপি চুপি লোকচন্কুর 
অন্তরালে চলত তার সাধনা । তিনি সর্বংসহ 
মাতৃরূপে তার সবকিছু ঢেকে রেখেছিলেন। মা 
ছিলেন যেন ছাইচাপা আগুনের মত। 

শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ, বাণী ও তার আবির্ভাবকে 
সার্থক করবার জন্তেই সারদাদেবীর আগমন। শ্রুণ 


জ্যেষ্ঠ, ১৩৬১ ] 


ও পরমহংসদেব যেন পরস্পর পরম্পরের পরিপূরক । 
শ্রীরামরষ্ণ তাঁকে বলেছিলেন, “আমার শরীরটা 
চলে গেলে তুমিও যেন শরীর ছেড়ে চলে 
যেও না) শুধু কি আমার দায়? তোমারও দায়?” 
শ্রীমায়ের উপর সকল ভার দিয়ে পরমহংসদেব 
নিশ্চিন্তে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন। মা 
তাঁর অকুত্রিম সেবা ও প্রেমে সন্তানদের অভয় দান 
করতে লাগলেন । ্থদীর্ঘ ৩৪ বংসর তিনি সঙ্বের 
কাজ সুন্দরভাবে পরিচালনা করেন । ম্বামীজী 
তাঁর আনীর্বাদ নিয়ে বিদেশে পরমহংসদেবের বাণী 
প্রচার করতে গেলেন । তীর মঙ্গলময় শুভেচ্ছা তার 
সন্তানদের দিত সাহস, শক্তি, সান্ত্বনা, অনুপ্রেরণা 
ও পরমশাস্তি। 

নারীজাগরণের সঞ্গিক্ষণে ঠিক এমনই এক 
নারীচরিত্রের একান্ত দরকার ছিল, যাঁকে আদর্শ করে 
নারী তার সম্পূর্ণতা লাভ করতে পারে। পাশ্চান্তের 
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ভাবধারা অন্ধভাবে অন্গুকরণ ক'রে ভারতীয় নারীর 
রূপ ইয়ে উঠবে অন্থন্দর ও অসম্পূর্ণ । বৃক্ষের কাণ্ডকে 
বিনাশ ক'রে কোন প্রাণবন্ত ফল আশ! করাই বৃথ!। 
ভারতীয় সংস্কৃতির সাথে ন্তন ভাবধারার সংমিশ্রণ 
চাই। সারদাদেবীর মধ্যে আমরা এই সমাবেশ 
দেখতে পাই। পুরাতনের মাধুধ ও নূতন যুগের 
এশ্বধ নিয়ে শ্রীমায়ের ূপ। ভারতীয় নারী জাতির 
মূল আদর্শ মাতৃত্বকে অবলম্বন করেই যোড়শীপুজা 
উদ্যাপিত হয়। আবার এই মূল আদর্শের সাথে 
মিলিত র'য়েছে শ্রীমায়ের বিশালতাঃ নব ভাবধার! 
গ্রহণের স্বীকৃতি। ভগিনী নিবেদিতা বলেছেন, 
“ভারতীয় নারীর আদশ-সম্বন্ধে শ্রীসারদাদেবীই 
শ্রীরামকৃষ্ণের শেষ কথা--.... শ্রীস্রীমা ছিলেন পুরা- 
তনের শেষ প্রতীক ও নৃতনের সার্থক সুচনা ।” 

এই নারীপ্রগতির যুগ এমন এক ঘমাতৃভীর্থ/ 
পেয়ে ধন্ঠ। 
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্রত্রীমায়ের একনিষ্ঠ সেবক শ্রীমৎ স্বামী 
সারদানন্দজী মহারাজ ইং ১৯২৪ সালে 
জয়রামবটাীতে ঠিক মায়ের জন্মস্থানের উপর একটি 
সুন্দর মন্দির নির্মাণ করেন। পুজার জন্ঠ বেদীর 
উপর মায়ের একখানি স্থবৃহৎ তৈলচিত্র গ্রতিঠিত 
হয়। অনেকদিন হতেই সাধু ও ভক্তদের বাসনা 
হয়, এ মন্দিরে মায়ের মর্মরমূতি প্রতিষ্ঠা করতে। 
১৯৫১ সালের ১১ই মে কামারপুকুরে শ্রীশ্রঠাকুরের 
মৃত্তি প্রতিঠার পর এ ইচ্ছা আরও ব্লবতী হয় এবং 
মঠ কপতৃর্ষের অনুমতি পাওয়ায় কাশীর এক স্মদক্ষ 
ভাস্করের ওপর এঁকাজের ভার দেওয়া হয়। বর্তমান 
বছরে পৃথিবীর সর্বত্র মায়ের শতবাধিক উৎসব 
উদযাপিত হচ্ছে, কাজেই মন্দিরে মুিপ্রতিঠার 


এই বৎসরই সব থেকে উপযুক্ত সময় বলে বিবেচিত 
হয় এবং ৮ই এপ্রিল, ১৯৫৪ (বাংলা ২৫শে চৈত্র, 
১৩৩০ ) বৃহস্পতিবার বাসন্তী সগ্ুমীতিথিতে এ 
শুভকাধ সম্পন্ন হবে এইরূপ স্থির হয়। শতবার্ধিক 
উত্সব উপলক্ষে এ সময় জযরামবাটা ও কামার- 
পুকুরে রামরুষ্ণ-ভক্তমগ্ডলীর তীর্ঘযাত্রারও ব্যবস্থা 
করা হয়। এই উভয় কাধ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের 
জন্ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী 
মাধবানন্দজীর সভাপতিত্বে একটি ছোট কমিটি 
গঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাদিবসের প্রায় হুমাস পূর্বে 
যাত্রীদের আহার বাসস্থান ও উৎসব সুষ্ঠুভাবে 
সম্পাদনের ব্যবস্থা করার জন্ত ছুইজন অভিজ্ঞ সন্যাসী 
জয়রামবাঁটী গমন করেন। জয়রামবাটী একটি ছোট 


১৬:১০ 


গ্রাম-_ মাত্র ৮০।৯ ঘর সাধারণ গৃহস্থের বাস। 
কতৃপক্ষ মনে করেছিলেন, প্রায় তিন সহস্র সাধু ও 
ভক্তের সমাবেশ হবে। এ ক্ষুদ্র গ্রামে তিন হাজার 
লোকের থাকা খাওয়ার বঙ্দোবস্ত করা অত্যন্ত 
কঠিন কাজ, তবে গুদের বিশ্বাস ছিল যে শ্রীশ্রীমায়ের 
কাজ তিনিই করিয়ে নেবেন। মন্দিরের সামনে 
পূর্বে কোনও নাটমন্দির ছিল না-_ এবার মন্দির- 
ংলগ্ন একটি সুন্দর প্রশন্ত নাটমন্দির ও তছুপরি 
ছোট নহবৎথানা উৎসবের পূর্বেই নিমিত হয়। 
এপ্রিলের ৭ই, ৮ই ও ৯ই এই তিনদিন উৎসব হবে 
স্থির হয়। উৎসবে যোগদানেচ্ছ ভক্তদের নিকট 
পূর্বেই ট্রেনের সময়, কি কি জিনিসপত্র সঙ্গে নিতে 
হবে তার তালিকা ইত্যাদি সহ বিজ্ঞপ্তি পাঠানো 
হয়েছিল। আগমনেচ্ছু ভক্তদের নিদিষ্ট সময়ের 
মধ্যে পূরণ করে পাঠাবার জন্য একটি ফর্মও প্রেরিত 
হয়। ৬ই এপ্রিল হতে ১*ই এপ্রিল পধন্ত যাত্রীদের 
থাক! খাওয়ার বন্দোবস্ত হবে একথাও জানানো 
হয়। উৎসবের কয়দিন পূর্বেই অনুসপ্ধান অফিস; 
স্বেচ্ছাসেবক অফিস ইত্যাদি খোল! হয় এবং ৪১ 
এপ্রিল হতে ভক্ত ও সাধুসমাগম এবং পুর্ণোদ্ধমে 
কাজ চলতে থাকে। 
গ্রামের লোকেরা সভা করে এই বুহৎকাঁজে 
সর্বপ্রকারে সহযোগিতা করতে আশ্বাস দেয় এবং 
চালাঘর বাঁধবার জন্ত জমি ইত্যাদি দিয়ে নানাভাবে 
সাহায্য করে। আমোদর নদী হতে মন্দির পর্যন্ত 
সুপ্রশন্ত রাস্তা নিমিত হয়, তার ছুপাঁশে দোকান, 
যাত্রামগুপ, প্রদর্শনী ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়। 
ভক্তদের থাকার জন্য রাস্তার দুপাশে মোট ২৮ট 
খড়ের লম্বা দেচাল! কুটার নিমিত হয়-_ একপাশে 
১৪টি মহিলাদের জন্য এবং অপর পাশে ১৪টি পুরুষ- 
ভক্ত ও সাঁধুদের জন্ত । উহার নিকটেই টিউবওয়েল, 
সেফটি পায়খানা এবং সামনের দিকে রান্নাঘর, 
ভাড়ার ঘর ও খাওয়ার মণ্ডপ হয়েছিল। সাধুদের 
ঘর ছাড়া অন্য সবঘরে ইলেটি,ক লাইটের ব্যবস্থা 
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হয়। বিভিন্ন স্থান হতে চারিটি ডাইনেমে! আনা হয় 
এবং আমৌদর নদী হতে মন্দির পর্স্ত প্রায় ২ ফাল 
রান্তা, মন্দির, দোকান, বিভিন্নমগ্ুপ ইলেটিক 
আলোতে সজ্জিত কর! হয়। স্থানীয় লোকরা এই 
প্রথম ইলেকটি.ক লাইট দেখে খুবই খুশী । উৎসবের 
কয়দিন সন্ধ্যার সময় ক্ষুদ্র জয়রামবাটা গ্রাম একটি 
জনাকীর্ণ সুসজ্জিত শহরের রূপ ধারণ করত। সান 
ও পানীয়জলের বেশ ভাল বন্দোবস্ত ছিল। 
আমোদ্দর নদীতে বাধ দিয়ে অনেক জল জম! করা 
হয়েছিল এবং মোট ১৪টি টিউবওয়েল বসেছিল । 
ধুলা বগ্ধ করার জন্য রাস্তার জল দেওয়ার বন্দোবন্তও 
করেছিলেন। উৎসবক্ষেত্রের সীমানা হয়েছিল প্রায় 
২৫০০৮ ১২০০ মেদিনীপুর, থড়গপুর, বাকুড়া, 
ঘণটাল প্রভৃতি স্থান হতে স্পেশাল বাস ও লরী 
নিয়মিত চলেছিল এবং কোতুলপুর হ'তে জয়রামবাটা 
ছয় মাইল এবং জয়রামবাটী হতে কামারপুকুর তিন 
মাইল রাস্তা এই উৎসব উপলক্ষে পাকা করা 
হয়েছিল। বীকুড়া জেলাশাসক শা ডি আয়েঙ্গার 
আই সি এন্‌ মহোদয়ের প্র!ণপণ চেষ্টা ও পরি- 
শ্রমের ফলেই সুদুর পল্লীগ্রামেও এইসব বন্দোবস্ত 
করা সম্ভবপর হয়েছিল 

উৎসবের কয়দিন তিনি সদলবলে ক্যাম্প করে 
ওখানেই ছিলেন এবং যাত্রীদের সবরকম সুবিধার 
জন্য বথাসাধ্য চেষ্টা করায় সকলেই অশেষ 
কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছিলেন । 

কুটারগুলিতে বহিরাগত প্রায় এক হাজার পুরুষ 
ভক্জ ও আটশত মহিলাভক্ত 'াশ্রয় গ্রহণ করেন। 
রামকুষ্ণসজ্বের পুজ্যপাদ সভাপতি মহারাজ, সাধারণ 
সম্পাদক মহারাজ প্রমুখ প্রায় দুইশত সন্গ্যাসী ও 
ব্রহ্মচারী উৎসবে যোগদান করেন । বোগাইঃ মাদ্রাজ, 
উত্তরপ্রদেশ, বিহার এবং সুদুর ব্রহ্মদেশ হতেও অনেক 
সাধু ও ভক্ত আসেন। জয়রামবাটী গ্রামে এবং 
আশে পাশের গ্রামেও অনেক ভক্ত আতিথ্য-গ্রহণ 
করেন। বিষুপুর, কোতুলপুর, আরামবাগ প্রভৃতি 
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স্থানের এবং কলিকাতা ও হাওড়া হইতে আরও 
সর্বসমেত প্রায় পাঁচশত ছাত্র স্বেচ্ছাসেবক কয়দিন 
যাত্রীদের যথাসম্ভব নুখ-মুবিধার বন্দোবস্ত 
করেছিলেন। এ ছাড়া বয়েজস্কাউট, অস্থায়ী 
ডিম্পেন্সারী ও হাসপাতাল, দমকল প্রভৃতিরও 
বন্দোবস্ত ছিল। সংবাদ-আহরণের জন্ত উপযুক্ত 
ব্যবস্থাঃ নিয়মিত সময়ে সমাগতদের জন্য আহার, 
নায়ের জীবনী-বিষয়ক প্রদশনী, ম্যাজিক লনযোগে 
বক্তৃতা, গভরননমেন্টের ফিন্ম প্রদর্শন এবং চিত্তবিনো- 
দের জন্য রাতে যাত্রাঃ ব্যায়াম প্রভৃতি সব বন্দোবস্ত 
অতি প্রশংসনীয় ছিল। ৬ই রাতে হাওড়া হতে 
বিষুপুর পর্যন্ত একটি স্পেশাল ট্রেনে প্রায় এক হাজার 
ভক্ত নরনারী ও সাধু আগমন করেন। বিষুপুর থেকে 
জয়রামবাটা পযন্ত যাবার বাসের সুবন্দোবস্ত ছিল। 

মায়ের মন্দিরের সামনে একটি স্বন্দর যজ্ঞশালা 
নিমিত হয় এবং সেখানে মায়ের প্রতিকৃতিকে 
একটি ছোট কুঁড়ের মধ্যে সুন্দর ভাবে সাজিয়ে 
রাখা হয়। 

কাশী হতে আগত চারজন বেদজ্ঞ পূজারী 
ব্রাহ্মণ ৭ই সকাল ৭টায় উপরোক্ত যন্তশালায় 
কিদ্রযাগ' করেন। মাঁধবানন্দজী সকালে শ্রীশ্রীমায়ের 
জীবনীসম্বন্ধে প্রদর্শনীর দারোদঘাটন করেন। স্বামী 
ওকারানন্দজীর তত্বাবধানে পুজার ব্যবস্থাদি 
করা হয় এবং ব্রহ্মচারী গায়প্রীচৈতন্ত পূজা করেন। 
অনেক বাত্রী সকালে কামারপুকুর দর্শনে যান। ৮ই 
ও ৯ই এপ্রিল জয়্রামবাটী হতে কামারপুকুর পর্যন্ত 
বাম চলাচল করেছিল। গ্রামের অধিষ্াত্রী দেবী 
শ্ীশ্রীসিংহবাহিনীর মন্দিরেও বেশ ভিড় হয় এবং 
বিশেষ পূজা -পাঠাদির ব্যবস্থা কর! হয়। শ্রীরাম 
মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ পৃজ্যপাদ শঙ্করানন্দজী মহারাজ, 
সাধারণ সম্পাদক পৃজনীয় স্বামী মাধবানন্দ মহারাজ 
এবং আরও হুএকজন প্রাচীন সাধু জয়রামবাটী হতে 
চার মাইল দূরে কোয়ালপাড়ায় শ্রীজগন্নাথ কোলের 
বাসভবনে অবস্থান করেছিলেন। শ্রুযুক্ত কোলে 


জয়রামবাটাতে অবিম্মরণীয় উৎসব 
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মহারাজদের স্থ-নুবিধার প্রতি সব সময় যত্ববান 
ছিলেন। 

৭ই সম্ধ্য(র সময় মন্দিরে মায়ের অধিবেশনাস্তে 
ঘোষণা কর! হয় যে, পরদিন ভোর ৬ টার সময় 
অধ্যক্ষ মহারাজের নেতৃত্বে একটি ছোট শোভাধাপ্র 
বের হবে-তাহাতে কেবলমার সাধুরাই যোগদান 
করবেন। ভক্তদের রাগ্ভার হুধারে শান্তভাবে 
দাড়িয়ে থাকতে বলা হয়। আগের দিনই মায়ের 
মন্দির অতি মনোরমভাবে সঙ্জিত করা হর। 
৮ই প্রতিষ্ঠাদিবম ॥ সাধু ভক্তদের মন আনন্দে 
ভরপুর। ভোরে উঠেই সকলে তাড়াতাড়ি ম্বানাদি 
সেরে মন্দিরে সমবেত হন এবং ভোরের শান্তন্নিগ ও 
পবিত্র আবহাওয়ার মধ্যে ভাবগন্তার শোভাষারা 
দর্শনের জন্য রাস্তার তুপাশে দড়ান। পৃজ্যপাদ অধ্যক্ষ 
মহারাজ ঠিক ৬ টাঁয় আসেন। ছোট তিনটি 
সুসজ্জিত সিংহাসনে ঠাকুর, মা ও স্বামীজীকে বসান 
হয় এবং তিনজন প্রাচীন সাধু তাদের মাথায় করে 
নেন। গঙ্গাজল ও কুল ছড়াতে ছড়াতে জন সাধু 
তীর্দের অন্গগমন করেন। তারপর ছিলেন অধ্যক্ষ 
মহারাজ। অন্ত সাধুরা ধৃপঃ ধুনা, চামর, পাখা, 
শাখ ইত্যাদি নিয়ে অন্থগমন করেন। পগ্ডিতরা 
বেদপাঠ করেন, অনেকে ভজনগান ও ভোতাদি 
পাঠে রত ছিলেন। এক অপূর্ব আধ্যাত্মিক 
পরিবেশের সি হয় । মায়ের মন্দির হতে 
শোভাযারা বেরিয়ে প্রথমে মারের বাসম্থান প্ন্ত 
এবং পরে মায়ের পৈতক বাসগৃহে যায় এবং সেখান 
হতে পুনরায় মন্দিরে প্রত্যাবর্তন করে। মুহুমুহু 
মায়ের জরধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত হয় এবং 
উপস্থিত সাধু ও ভক্তদের মনে গভীর রেখাপাত 
করে। ভোরে ১০১টি তোপধ্বনি দারা মায়ের 
শতবর্ষ পূর্ণ হওয়ার বাঠা ঘোষিত হয়। 

শোভাযাত্রা মন্দিরে ফিরে আসার পর পৃজনীয় 
অধ্যক্ষ মহারাজের উপস্থিতিতে প্রতিষ্ঠাকার্য 
আরম্ত হয়। এদিকে আয়োজন চলতে থাকেঃ আর 


২৪৮ 


একটি বড় শোভাযাত্রার । শ্রীস্রীমায়ের একখানি 
বৃহৎ প্রতিকৃতি একটি চতুর্দোলায় স্বন্দরভাবে 
সাজানো হয় এবং শোভাযাত্রা যোগদানেচ্ছু 
সকলকে সিংহবাহিনী দেবীর মন্দিরের কাছে রাস্তায় 
সমবেত হতে বলা হয়। প্রথমে লাঠিধারিগণ 
অতঃপর ঢাকীর দল, পুরুষ ভক্তমগ্ডলী, কী€ন পাটি, 
মহিলা ভক্তবৃন্দ, বাউলদল, সাধুবৃন্দ, সাধুদের কীর্তন 
পার্টিঃ পূর্ণঘট -বহনকারিণী আটটি কুমারী, চতুৌল!র 
শ্রীশ্রীমা ও পেছনে ভক্তবুন্দ চলেন। গ্রামের 
একপাশ পরিক্রমা করে উৎসব-প্রাঙ্গণের প্রধান 
প্রবেশদ্বার দিয়ে সেই বিরাট শোভাযা'্রা মন্দিরের 
সামনে অ:সে। অন্যন পীচ হাজার লোক 
শোভাধাত্রায় যোগদান করেন। এ সময় যঙ্ঞশালায় 
শ্রশ্রীমায়ের বিশেষ পূজা ও অস্বাযাগ সম্পন্ন হয় । 
পুজান্তে মন্দিরে শ্রীশ্রাঠাক্র ও মায়ের ভোগ ও 
তৎপরে হোম সম্পন্ন হয়। পূর্বাহ্ ১১॥০টা হতে 
অধিক রাত পধন্ত প্রসাদ বিতরণ চলতে থাকে এবং 
প্রায় বিশ হাজার নরনারী প্রসাদ পান। মা যেন 
অন্নপূর্ণা-মুর্িতে ভাগুারে উপস্থিত ছিলেন এবং 
দুহাতে সমব্তে সকলের মধ্যে অন্ন বিতরণ করছিলেন। 
ভাগার ছিল অফুরন্ত--কাজেই কাউকেই অভুক্ত 
অবস্থায় ফিরে যেতে হয় নি। সন্ধ্যায় মন্দিরে বিবিধ 
ধাগ্চোগ্ভম-সহকারে মায়ের আরতি হয় তংপরে 
কালীকীর্তন চলতে থাকে। অন্যদিকে হইও্য়ান 
ন্যাশনাল ফায়ার ওয়ার্কস কোম্পনী' নানারকমের 
সুন্দর সুন্দর বাজি পোড়াইয়! যাত্রীদের আনন্দ বধন 
করেন। এই সময় কামারপুকুর হ'তে শ্রীশ্রাাকুরকে 
চতুর্দোলায় সাজিয়ে এক শোভাষাত্র! জয়রামবাটা 
আসে। জনত৷ ক্রমশঃ বাড়তে থাকে এবং চারদিকে 
মানুষের মাথা ছাড়া আর কিছু দেখা যাঁয় না। 
সকলেই আশ্ধ হয়ে যান যে, এই ক্ষুদ্র গ্রামে কি 
করে এত বড় জনসমুদ্র উপস্থিত হল। প্রায় 
লক্ষাধিক লোকসমাগম এ দিন সন্ধ্যার পর 
হয়েছিল সব পথই যেন এ দিন জয়রামবাটার দিকে 


উদ্বোধম 


| ৫৬তম বর্ষ-- ৫ম সংখ্যা! 


চলছিল। রাত সাড়ে এগারটায় যাত্রা সুরু হয় এবং 
'কুরুক্ষেত্রে শ্রীরুষ্ণ' পাল! অভিনীত হয়। ভোর ৫টায় 
যাত্রা শেষ হয় । তখনও বহু সহ লোক সেখানে 
উপস্থিত ছিল। মায়ের মন্দিরে রাতে দশমহাবিদ্ঠা 
পৃজ! হয় এবং প্রায় ভোর প্স্ত পূজা চলে। 

পরদিন ৯ই কামারপুকুরে শ্রশ্রীমায়ের শতবাধিকী 
উৎসবের ব্যবস্থা করা হয়। প্রায় এক হাজার ভক্ত 
নরনারী উক্ত উৎসবে যোগদান করেন। এ দিকে 
জ্ঞশালায় সপ্তশতী হোম আরম্ত হয়। দারুণ রৌদ্র 
উপেক্ষা করেও বহুলোক সেই হোম দর্শন করেন। 
যজ্ঞশালার সামনেই একদল লোক রামায়ণ 
গান করেন। 

১৯০ই এপ্রিপ স্পেশাল ট্রেন বিষ্ণুপুর হতে 
কলকাতার যাবে ঠিক হয়েছিল, কিন্তু সকলের সুবিধার 
জন্য উহা একদিন আগে ৯ই রাতে করা হয়। সন্ধ্যায় 
ঘাত্রিপূর্ণ অনেকগুলি বাস ও লরীর বিরাট “কনভয়' 
জয়রামবাটা হতে বিষ্ণুপুর অভিমুখে রওনা হয়। 
আগের ছর্দিন সন্ধ্যায় ছইজন দাধু ম্যাজিক লগ্ঠন 
যোগে শ্রশ্রঠাকুর ও মায়ের জীবনীর প্রধান প্রধান 
কাহিনী বর্ণনা করেন। ছু'বছর আগে কামারপুকুরে 
ঠাকুরের মন্দিরপ্রতিষ্ঠঠর সময় যে চলচ্চিত্র তোলা 
হয়েছিল তাহাও প্রদশিত হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
গ্রচারবিভাগ হতেও রোজ সন্ধ্যায় নানারূপ চলচ্চিত্র 
দেখানো হয়েছিল ব্যায়াম-প্রদর্শন ও নদের নিমাই 
অভিনয় সকলকেই প্রচুর আনন্দ দান করে। 
প্রদর্শনী দেখবার জন্যও লম্বা! “কিউ” হয়। প্রদর্শনীর 
পাশে প্রস্ফুটিত পদ্মের মাঝে মায়ের ছবিও 
বুলোককে আকর্ষণ করে। পরদিন নাটমন্দিরে 
্ীশ্ীঅনবপূর্ণ -পুজা হয় এবং এঁ দ্রিনই উৎবের 
পরিসমাপ্তি হয়। 

যাঁদের এই উৎসবে যোগ দেওয়ার সৌভাগ্য 
হয়েছিল তারা সকলেই অপার্থিব আনন্দ পেয়েছেন 
এবং এই মধুর ও পুণ্য স্বতি বহুকাল তাদের মনে 
জাগরক থাকবে। জয়মা!! 


ভারতীয় কার্পাস-শিশ্পের এঁতিহ 
(পু্ানবৃততি) 


শ্রীলঙ্ষমীশ্বর সিংহ 

( বিশ্বভারতী ) 
আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আমর! মিহি টাকাই মসলিনের যে পীতিহাসিক কাহিনী 
তকলি ও পাই, সেই মসলিনের সুস্ম স্থৃত। একটি অতি প্রাচীন-_খুব সম্ভব গ্রাচীনতম একটি 
চরকার নম সামান্ত যন্ত্রসাহাযো কাটা! হইত। ইহারই নাম তকলি। চরকাঁর জন্মও এদেশেই 


অতিপূর্বে ঘটিগ্লাছিল। মিহি হত! কাটিবার জগ্গ তকলি ব্যবহৃত হইত। বস্তুতঃ এই আদিম সহজ সরল 
যন্ত্র দ্বার: এদেশের বস্ধশিল্পী যে অনুপম শিল্প গড়িয়। তুলিয়াছিল, ইহার অনুরূপ কিছু বর্তমান তথা- 
কথিত বৈজ্ঞানিক যুগেও এযাবৎ সম্ভব হয় নাই। সগ্ুদশ শতাব্দীর টাকাই মসলিনের যে বিবরণ পাওয়া 
গিয়াছে, তাহ! হইতে জানা যায় যে একগঞজ চওড়া ও সতের গঞ্জ লগ্বা কাপড়ের ওজন মাত্র ৯০* 
গ্রেন্; অর্থাৎ প্রতি বর্গগজ মদলিনের ওজন মাত্র ৬০ গ্রেন। ইওরোৌপের সুইজারলাপ্তের বিখ্যাত 
তাঁতিরা যে মিহি কাপড় বুনিত, ইহার ওজন অন্ততঃ ৪1৫ গুণ বেণী। টাকাই মসপ্লিনের খ্যাতি 
একদময় দেশে বিদেশে ছড়াইয়াছিল তাহা। পূর্বেই বল! হইয়াছে । বস্ততঃ এত সুল্ম স্থতা অন্ত 
কোন দেশের তাতে আজ পর্যন্ত বোন। সম্ভব হয় নাই। ঢাকার মসলিনশিল্প আট নয় দশক পূর্বেও 
সক্রিয় ছিল। যে তকপিতে মসলিনের স্তাকাটা হইত, ইহার চালনা-পদ্ধতির সংগে আমেরিকার 
ধতিহাসিক ক্রোফোর্ড সাহেব সুদক্ষ বেহালাবাদকের সুলহরী সৃষ্টির উপম। দিয়াছেন ।* 

তকলি-ব্যবহারের নৈপুণ্য অন্ুভূতিলাপেক্ষ__ইহার বর্ণন। দেওয়া কঠিন। অভিজ্ঞতা! দ্বার তাহ! 
অনুভব ন! করিলে নিছক বুদ্ধিবৃত্তির সহায়ে বা কলের মত তকলি চাপাইয়াও তাহা বুঝা সম্ভব নয়। 
তুলার স্তায় কোমলতম বস্তৃদ্বার৷ একটি সরল যস্র সাহায্যে এত সুক্ম বন্ত অর্থাৎ হৃতাকাটার চর্চ। শিল্প- 
জগতে একটি অভিনব ব্যাপার। তকলিসম্বদ্ধে আমি যে সামান্ত অনুণীলন করিয়াছি, তাহাতে আমার 
এই প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, ইহা একটি যোগবিশেষ এবং ইহার যথাযথ প্রবর্তন শিক্ষাজগতে একটি নূতন 
অধ্যায়ের স্থঙি করিতে সমর্থ। 


ঢাকার মসপিন-সম্বন্ধে অন্রসন্ধিৎসু হইয়া কাজ করিবার সময় ন্ব্গীর রসিকলাল গুপ্ত-রচিত 
'রাজবল্লভ' নামক একটি এুতিহাপিক পুস্তকের বিশেষ অংশ আমার দৃষ্টি 'মাকর্ষণ করে। বইখান। 
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২৫৪ উদ্বোধন [ ৫€ভতম বর্ষ--€৫ম সংখ্য। 


১৩১১ বংগান্দে অর্থাৎ মহাত্মা গান্ধীর খাদি-আন্দোলনের পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। রাজ! রাজবল্পতের 
রাজত্বকালে রাজনগরের বর্ণনায় আছে-_পকেহুই উৎকট ধনাকাজ্ষ। দ্বার প্রণোদিত হইত না, 
সকলেই সংঘত জীবন যাপন করিত। অতিথি আসিয়৷ কোন গৃহন্থের আলয় হইতে বিমুখ হইয়। যাইত 
না। সমস্ত রাজনগরে একটি মাত্র সমাজ ছিল এবং রাজবললভ ও তাহার উত্তর পুরুষগণ সেই সমাজের 
নেত| ছিলেন। গ্রাম্য দলাদলির ঝঞ্াবাত কখনও এই সমাঞ্জকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। 

“মধ্যাহু-আহারের পর সকলেই বিশ্রামস্থথ ভোগ করিত। এই সময় রমণীগণ ভিন্ন ভিন্ন 
স্থানে মিলিত হইয়। চরকায় সুতা কাটিত এবং সংগে সংগে খোস গল্প করিয়া একে অন্তের চিত্ব- 
বিনোদন করিত। প্রাচীন ও প্রাচীনাগণ বিশেষ বিশেষ স্থানে একত্র হইয়। রামারণ, মহাভারত, 
শ্রীমস্তাগবত প্রভৃতি পুস্তকের পৃতকাহিনী শুনিতে শুনিতে আত্মহার! হুইয়া যাইত। যামিনীর গ্রথম 
ভাগে ব্যাঁয়সীরা নিজ নিঞ্জ গৃহকোণে বসিয়া চরকায় সুতা কাটিত এবং পরিবারম্থ বালকবালিকাগণ 
উপকথ। শুনিবাঁর উদ্দোশ্তে তাহাদিগকে ধিরিয়া বদিত। গভীর রাত্রি পর্যস্ত চরকার ধ্বনির সংগে 
সংগে উপকথ| চলিতে থাকিত । 

“বিধাতার নির্বন্ধে এই আনন্দধাম অধিককাল স্থারী হয় নাই। অতি অশুভক্ষণে অনস্ত কাল- 
সাগরে বাঙ্গালা ১২৭৬ সাল সমাগত হইল। “রথখোল।” নামে যে নদী এতদিন ক্ষুদ্র কলেবরে প্রবহমাণ 
হইতেছিল, তাহ। সহস1 বর্ধ।কালে স্ফীত হইয়! ক্ষুধাতী। রাক্ষলীর সায় করাল বদন বিস্তার করিতে করিতে 
দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল । নগরের অধিকাংশ দৌধমাল। অল্পকাল মধ্যেই রথখোলার কুক্ষিগত 
হইয়। গেল ।” 

'রাজবল্লভ' এঁতিহামিক পুস্তক । ইহাতে ঢাকার রাজবল্পভের কাহিনী ও দেশের তৎকালীন 
রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির কথা৷ আলোচিত হইয়াছে । ইহার লেখক প্রসংগান্তরে বাংল। 
দেশের একটি লুপ্ত নগরের সামাজিক পরিবেশে চরকার ব্যবহার কিরূপ ছিল তাহাই আলোচন। 
করিয়াছেন ; রাজনগর ১২৭৬ সালে নদীবক্ষে বিলীন হৃইয়াছিল। ইহ হইতে বুঝ যায় যে, আট দশক 
পূর্বেও বাংলার স্থানে স্থানে চরকার ব্যাপক গ্রচণন ছিল। ইহার পূর্ববর্তী কালে যে শত হাতে 
কাটিবার প্রথ! আরও ব্যাপক ছিল সে প্রমাণ বহু বিদেশী পর্যটকের বর্ণনায় পাওয়। যায়। 

রালফ. ফিচ. নামক ইংরেজ পর্যটক আকবরের সময় পূর্ববংগ ভ্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন। 
তীহার বর্ণনা হুইতে জান) যায়__“তৎকাঁলে ন্ুবর্ণগ্রামে যে সুঙ্মু মলমল প্রস্তুত হইত, তাহ! 
ভারতী কার্পাস শিল্পের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট ।” 

ওলন্দা্জ কুঠির অধ্যক্ষ পেসর্সেট সোনার গাঁও-এ উৎপক্জ বস্ত্রের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,_ 
*উড়িষ্য। হইতে আরম্ভ করিয়। পূর্ববংগ পর্বস্ত সমগ্র দেশ কার্পাসশিল্পের একটি বিরাট কারথানা- 
ত্বরূপ ছিল। তথায় সকল গ্রামের ও নগরের অধিবাসিগণ কার্পাম ও তৎসংক্রান্ত দ্রব্যাদি উৎপাদনে 
ব্যাপৃত থাকিত।” 

সেই সময়কার এক ফরাসী পর্যটকের বিবরণী হইতে জান! বায়, "প্রতি বৎসর অন্যুন 
গঁচিশ লক্ষ পাউও্ড রেশম উৎপক্ধ হইত এবং তন্মধ্যে দশলক্ষ পরিমিত রেশমের বস্থ এদেশেই 
প্রস্তুত হইত ।” 

এখন গ্রশ্থ এই যে, অতি অল্প সময়ের মধ্যে সহ সহূমতর বৎসরের বন্তুশিল্পচচ্চা আমাদের জীবন 


নি 


নোর্ঠ, ১৩৬১. ] ভারতীয় কার্সাস-শিল্পের এঁতিহ ২৫১ 


হইতে তিরোহিত হুইল কেন? শুধু কাপড়ের কলই কী এজপ্র দায়ী? ইহার উত্তর এই বে, রাজ- 
নৈতিক, অর্থ নৈতিক পরাধীনত। ও সংস্কতিগত অন্ুকরণপ্রিয়তাই এই ছুর্শশার মূল কারণ। আমাদের 
অপূর্ববস্তশিল্প-সাধনার পথ আবার সমাজে ও ব্যক্তিরীবনে প্রশস্ত করিতে হইলে আমাদিগকে আরও 
অনুসদ্ধিৎস্থ হইয়া এ বিষয়ে বিচার কর) প্রয়োজন। কাপড়ের কল মানুষেরই ৃষ্টি। কিন্তু এই সৃষ্টির 
মূল লক্ষ্য কী? সহজে সন্তার সকলের বস্ত্রাভাব পূর্ণ করাই কি কল ও কল-মালিকের লক্ষ্য? যে 
পথে কাপড়ের কল আবিষ্কাতি ও স্থিতি লাভ করিয়াছে এবং আমাদের নৈতিক, আধিক পরাধীনতাকে 
জাতিগত ভাবে স্থায়ী করিয়া আমাদের অপূর্ব শিল্পকলা-সম্পর্কে স্বৃতিভ্রম ঘটাইয়াছে, ইতিহাসের 
নিকষপাথরে যাচাই করিয়৷ এই প্রশ্নের উত্তর আঙজজ আবার পাইতে হইবে। কারণ, শিল্পবিকাশের 
উপর বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতি ও সভ্যতার মান স্থিরীকৃত হইয়া থাকে। 

উদ্বার মোগল রাজার্দের রাজত্বকালে পশ্চিমদেশীয় আগন্তক ও ব্যবসায়িগণ রাজদরবারে 
ভারতীয় বনতশিল্প-.:. সমাদর পাইতেন। পরবতী সময়ে ইহা ক্রমশঃ রুদ্ধ হইতে থাকে । ভারতের অপূর্ব 
পনের পূর্বাভাস. শিল্পকল! ও পরশ্বর্ষস্বন্ধে পশ্চিমাগতদের ওৎ্ম্থুক্যের পরিসীমা ছিল ন!। স্থলপথ 
বন্ধ হইবার পর তাহার! জলপথ আবিষ্কারের পন্থা! খুঁক্িতে লাগিলেন । ১৫শ শতাব্দীতে কলম্বাস 
জলপথে ভারতবর্ষ খুঁজিতে যাইয়া মাঁমেরিক! পৌছিলেন। সেখানকার অধিবাসীদিগকে কার্পাসবস্- 
পরিহিত দেখিয়৷ তাহার ধারণ! হইয়াছিল ষে, তিনি ভারতবর্ষেই পৌছিয়াছেন। পরবর্তী আবিফারক 
পতুণীজ ভাদ্‌কোদাগাম। উত্তমাশী। অন্তরীপ হইয়। ভারত মহাসাগর সাফল্যের সংগে পাড়ি দিয়া 
১৪৯৭ সালে ভারতবর্ষে পৌছেন। ভাস্‌কোর্দাগামার ভারতপথ আবিষ্কারের পর পতু গীজ 
বণিকেরা ভারতীয় বস্ত্রাদি ও অন্তান্ত দ্রব্যের লাভঙ্জনক ব্যবসা চালাইতে আরম্ভ করে। সেই সময় 
হল্যাণ্ডের বণিকের! পিসবন শহরের সংগে ব্যবসাবাণিজ্য চালাইত। ফলে হল্যাণ্ডের বড় বড় 
শহর ও বাণিঙ্যকেন্দ্রে-_আত্বনার্প, বার্জেস, হারলেম গ্রতৃত্ি স্থানেও ভারতীয় রংগীন ছাপের 
কাপড় ও ক্যালিকোর আমদানী হইতে থাকে । ইহার কারণ সেদেশবাসী এদেশীয় বস্থাদি খুব 
পছন্দ করিত। বহু নাবিক বাবসায়ী তখন আইনকাম্থন উপেক্ষা করিয়া ভারতীয় বস্ত্রাদির 
চোরাকারবার চালাইত এবং প্রচুর লাভ করিত। স্পেনীয় বণিকের! প্রায় এক শতাব্বীকাল ভারত 
ও অন্তান্ঠ পূর্বদেশের ব্যবসা একচেটির করিয়৷ রাখিয্াছিল। ম্পেনের সমৃদ্ধিও এ পথে বৃদ্ধি 
পায়। প্পেনীয়র| মেস্কিকে। ও পেরে। বিজয় করিয়] গবে আরও ন্ফীত হইয়া উঠে। কিন্ধু বিজয়মদে 
মত্ত স্পেন ১৫৮৮ সালে ইংরেজদের সহিত সংঘর্ষে হারিয়া৷ গেল। ফলে স্পেনীয় বণিকর্দের ভারতীয় 
বস্্সম্তার ইউরোপে আমদানী করার পথ রুদ্ধ হইল। পূর্বদেশসমুহের বাণিজ্য-বন্দরসমূহ অন্ত 
ইউরোপীর নাবিক ব্যবপারীদের হস্তগত হইল। হুল্যাণ্ডের নাবিক-ব্যবসায়ীরা ১৬০২ সালে ভাচ 
ইষ্ট ইত্ডিয়। কোম্পানী গঠন করিল। ইহার পূর্বে ১৫৮৭ সালে স্তার ফ্রান্সিস ড্রেক ( 91৫ চ:91508 
00216) নামক ইংরাজ পূর্বদেশঞ্জাত বাণিজা-দ্রব্যসস্ত।র বেঝাই পতুগীজ অর্ণবপোত আক্রমণ করিয়। 
হত্তগত করেন। ১৫৯২ সালে এরূপ আর একটি জাহাজ ইংরেজদের হস্তগত হয়। ইহ! ক্যালিকো, 
সৌখীন বাগিশ, কার্পেট অগ্তবিধ মূল্যবান প্রাচ্যদেশীয় দ্রব্যসস্তারে বোঝাই ছিপ। ইংরেজ বণিক 
অভিবানকারীর। এই প্রথম ভারতীয় এরশ্থর্ধের সন্ধান পায়; ভারতের সংগে যোগম্থাপন করিলে 
বিপুল লাভের সম্ভাবন। অনুতব করিয়া উৎফুল্ল ক্ইয়! উঠে। 


২৫২ উদ্বোধন [ ৫৬তম বর্ষ--৫ম সংখ্যা 


১৫৯৯ সালে বৃটিশ ইস্ট ইগ্ডিযা৷ কোম্পানী স্থাপিত হয়। ফরাসী বপিকেরাও বুটিশের পদাংক 
অন্থদরণ করে; ১৮৬৪ সালে ফ্রেঞ্চ ইস্ট ইপ্ডিয়। কোম্পানী স্থাপিত হয়। এদেশে ইংরেজ ও ফরাসীদের 
মধ্যে মাঝে মাঝে সংঘর্ষ ও ঘটে। এই কোম্পানীসমুহের ইতিহাস-পর্যালোচন! করিলে আমরা দেখিতে 
পাই, ভারতীয় পণ্যপ্রব্য--বিশেষ করিস বন্শিল্লপের ব্যবসা ইউরোপীর বণিককুলকে কতখানি প্রন 
করিয়াছিল। ইউরোপে ইহার প্রতিক্রিয়ার ইতিহাস উল্লেখযোগ্য । ইউরোপের বাজারে উৎকৃষটুতর 
অথচ সুলত ভারতীয় পণ্য ( বন্ধ ) সেই মহাদেশের বন্ত্রশিলী ও ব্যবসায়ীদিগকে বিশেষ বিচলিত করিয়! 
তুলিয়াছিল। বিশেষ করিয্। ফরাসী, প্রাশিষ্না। ও ইংলগ্ডের বাজারে তখন ভারতীয় রংগীন ছাঁপের 
কাপড় ও ক্যাপিকে। সেই দেশের শিল্পীদিগকে গ্রায় বেকার করিয়া! তুলিয়াছিল। ফলে, সেই সকল 
দেশের গবন মেণ্টসমূহ ভারতীয় বস্ত্রস্তারের উপর আইন প্রণয্নন করিয়! নানারূপ বাধানিষেধ গ্রয়োগ 
করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু আইনের নাগপাশ এড়াইয়্াও ভারতীয় চোরাই বন্তরসম্ভীর ইউরোপের 
বাজারে চলিতে থাকে ।* প্রাশ্রিয়াতে ভারতীয় “বস্ত্র নিষিদ্ধ' আইন চালু কর! হয়। ইংলণ্ডের পশম- 
ব্যবসারীর। ভারতীয় বস্ত্র আমদানীর বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন আরম্ভ করে। তখনকার দিনে ভারতীয় 
বস্সাদির গ্রভাবসম্পর্কে লক্ষা করিবার বিষয় এই যে, ইউরোপীয় ব্যবসায়ীর। ভারতীয় রংগীন কাপড়ের 
সমাদর বুঝিতে পারিয়! নিজেদের দেশে অন্থরূপ শিল্প প্রতিষ্ঠান ফত্বান হইতে থাকে। প্রাশিয়াতে ১৭৪১ 
সালে ছাপের কাপড় তৈরির কেন্দ্র বালিনে স্থাপিত হয়। ওবের কাম্পফ নামক জনৈক ব্যক্তি স্থায়ী 
রংএর ছাপের পদ্থ। আবিফার করেন। ১৭৭৬ সাগ্পে ওবের কাম্পফ জন কয়েক অংশীদার লইরা ফরাসী 
দেশের ভাসণাই শহরের নিকট 1০7 নামক স্থানে দৃ় রংয়ের ক্যালিকো। শিল্পকেন্ত্র স্থাপন করেন। 
“ভারতীয় বস্ত্র নিষিদ্ধ মাইন প্রয়োগের ফলে তাহার! যে সুযোগ লাভ করেন, সেই সুযোগে ভারতের 
জন্ধ্রূপ রংগীন বন্ত্রশিল্প গড়িয়া তুলিতে খাকেন। ফরাসী দেশের এই নবজাত শিল্প ইংলগ্ডের 
পু'জিপতিদের মধ্যেও প্রেরণ। যোগায় । 

ফরাসী, পতুগীঞ্জ এবং ডাচ ব্যবসারীরা ভারতীয় বন্ত্রস্তারের ব্যবস! করিয়! প্রচুর লাতবান 
হইত্ত, কিন্ধ ইংলগ্ডের বণিককুলের ব্যবসাই বুহত্ম আকার ধারণ করে। সেই ইতিহাস পর্যালোচন। 
করিলে আমর! জানিতে পারি, কি ভাবে বন্নির্মাণের কল ইংলণ্ডে আবিষ্কৃত হয়, ভারতীয় অপূর্ব বস্ত্র 
শিল্প ধ্বংস হয়। ইংলগ্ের কাপড়ের কলকে অবলম্বন করিয়া ভারতবর্ষে বৃটিশসাত্রাঞ্য কি ভাবে 
গ্রতিভিত হয়, তাহ! হয়ত অনেকেরই জান! কথা, কাজেই ইহার আলোচন1 এ স্থানে নিশ্রয়োজন। 
আসল কথ! এট ভারতীয় অপূর্ব বস্কশিল্পনকলার ধ্বংসের উপরই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এদেশে প্রতিষ্টি 
হইয়াছিল। ভারস্তের পরাধীনতার এই এ্রতিহাদিক কারণটি মহাত্মা! গান্ধী সঠিক উপলব্ধি করিয়াছিলেন । 
বত্য বটে, মহাত্ম। গান্ধীর ভারতীয় রাজনীতিতে প্রবেশ করার পূর্বে গ্রথম শ্বদেশী আমলে শ্বদেশী শিল্পকে 
জাগ্রত করিবার উদ্ভন দেখ! দিরাছিল, কিন্তু অভিজ্ঞ বৈগ্ছের ন্যায় এদেশের পরাধীনতার মূল কারণটি 
মহাত্ম। গান্ধীই বিশেষ ভাবে আঁবিফার করেন। সেই জন্বই দেখিতে পাই, অহিংস।-ধর্মের পৃজারী হইয়াও 
বিদেশী বস্তবর্জন, বিদ্বেশী বস্ত্রের অগ্ষিষজ্জের প্রচার তিনি করিয়াছিলেন। 
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জোট, ১৩৬১ ] ভারতীয় কার্পাস-শিল্পের এঁতিহা ২৫৩ 


প্রাচীন ভারতীয় বন্থশিল্প ও ইহার ধ্বংসের যে সকল কারণ বণিত হুইল, তাহ। হইতে আমর! কি 
ইতিহাসের শিক্ষা শিক্ষ। পাই? 
ও বন্খাধীনতা- (১) প্রাগৈতিহাসিক ঘুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বৃটিশ কোম্পানীর আমল পর্যস্ত 
লাভের প্রয়োজনীরতা এ দেশের লক্ষ লক্ষ লোকের হাতে কাট! হুতায় ও তাতির তীতে প্রস্তত 
ব্ুশিল্প এ দেশবাসীর বন্ধের প্রয়োজন পূর্ণ করিত। 

(২) এ দেশের বন্থশিল্পকল। অনন্তসাধারণ উৎকর্ষ ও সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল। 

(৩) ভারতীয় অপূর্ব বন্ত্রশি্লকল! ইউরোপীয়দিগকে বিমুগ্ধ করিয়াছিল। 


(৪) ইউরোপের বাঞ্জারে ভারতীয় বন্ত্রের চাহিদা এক সময়ে প্রবল হইয়া! উঠিয়াছিল। 
ফলে ইউরোপীয় নাবিক ব্যবসারী ও বণিকের। ভারতীয় বস্ত্ের ব্যবস! করিয়। প্রচুর লাভবান হইত। 


(€) এ দেশে তৈরী রংগীন কার্পাস বস্ত্র ইউরোপের বণিক্দিগকে ক্রমে নিজেদের দেশে 
অনুরূপ শিল্পগঠনের প্রেরণা জোগাইয়াছিল। 


(৬) অতিরিক্ত বস্ত্র উৎপার্দন করিয়া লাভবান হইবার লোভ কাপড়ের কল নির্মাণের অনুপ্রেরণ! 
দান করিয়াছিল। বস্থের প্রয়োজন মিটাইবার জগ্চ কাপড়ের কল উদ্ভাবিত হয় নাই; পরন্ধ কলের 
সাহায্যে বস্ত্রের উৎপাদন বাড়াইর়া লল্পমূল্যে বস্ত্র দেশবিদেশের বাজারে চালু করিয়া বাঁঞজার 
বিস্তার ও অধিকার করিয়া বৈষয়িক জগতে আধিপত্য করাই ইহার প্রধান উদ্দেশ ছিল। 


(৭) কাপড়ের কলের আবিষ্কৃতি ও এ দেশে কলের বিভ্ভৃতির ফলে দেশবাসীর বস্বশ্বাচ্ছন্থ্য বাড়ে 
নাই; বরং বন্থলপ্রকারে তাহা খব হইয়াছে । যে বস্্রশিল্পকল! একদা! এদেশের জননাধারণের 
করারত্ত ছিল, কাপড়ের কল সেই সংস্কৃতির মূলে কুঠারাধাত করির। দেশবাসীকে বাজারের মুখাপেক্ষী 
করিয়! তুলিয়াছে। 

ইংলগ্ডেই প্রথম কাপড়ের কল আবিষ্কৃত হয়। অন্ুসন্ধিৎস্থগণ সেই ইতিহাস পাঠ করিলে জানিতে 
পারিবেন, লাভ ও লোভের মোহ কি ব্যক্তিগত বা কি জাতিগতভাবে কতদূর গড়াইতে পারে। ইহা 
হইতে আমর। বড় শিক্ষা লাত করিতে পারি । মত ও পথ একই মানবিক সুত্রে গ্রথিত না হইলে পরিণামে 
মানবের কল্যাণ হয় ন ;-_ইংলগ্ড কতৃক ভারতীয় বস্থ্ের বাজার অধিকার, ভারতে বুটিশ সরকার কায়েম 
ও সর্বশেষ ধাপে ভারতে বৃটিশ বন্তর বর্জন, ল্যাংকাশায়ারের চরম হুর্গীতি ইত্যার্দি এতিহাসিক ঘটনা প্রবাহ 
ইহার প্রত্ক্ষ প্রমাণ। 

প্রথম মহাসমরের কালে ব্রিটিশ বন্ধের আমদানি এদেশের বাজারে হু।স পাওয়ার এবং ঘটনাস্রোতে 
এদেশের ম্বাধীনভাসংগ্রাম প্রবল হইতে থাকায় এদেশে ক্রমে কাপড়ের কল স্থিতি ও বিস্তার লাভ করে। 
আজ দ্বিতীর মহাসমবরের পর ভারতে প্রচুর কলের কাপড় প্রস্তত হইয়। বিদেশের বাজারেও চালান 
যাইতেছে, কিন্ত দেশবাসীর বন্মনমন্তার সমাধান হইয়াছে কিন। বন্ব্বহারকারী নাগরিকমাত্রেই তাহা 
বলিতে পারেন। প্রশ্ন এই, এরূপ কেনহইল? এক কথার ইহার উত্তর দিতে হইলে ইহ। অবস্তাই 
স্বীকার করিতে হয়, কাপড়ের কল সর্বসাধারণের ব্বস্বাধীনতাকে হরণ করিয়াছে । ইহার প্রতিকার 
কি? কল মানুষেরই স্যাটি। কিন্তু দানবের সায় কল আব মানুষের উপর 'জাধিপত্য বিস্তার 
করিয়াছে এবং লোত নামক বৃতিতে ইন্ধন যোগাইতেছে। কলকে মানুষের সর্থসাধারণের মংগল-কাজে 


২৫৪ উদ্বোধন [ ৫৬তম বর্য--€ম সংখ্যা 


নিয়োগ করার উপায় আজ বাহির করিতে হুইবে। সকলেরই খানের স্যার বন্ধের প্রয়োজন আছে। 
বন্্রশিল্পে জনসাধারণের লোক-গ্রতিভাকে আবার জাগ্রত করিতে পারিলেই ইহার সমাধানের উপায় 
আপনা। হইতেই সর্বনাধারণই করিতে পারিবে । বন্তশিল্পের ব্যাপকত| বিশাল। তুলার চাষ হইতে 
আরম্ভ করিয়৷ বিভিন্ন নমুনার স্থত! ও সকল রকমের বস্ত-শিল্পকৌশল লোকায়ত্ত হইলে আঙ্িকার বহু 
সমন্তার সমাধান সহজ হইবে | কলকে সর্বসাধারণের স্বার্থে মানুষের বশে আনিবার ইহাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থ।। 

লোকগ্রতিভাঁকে জাগ্রত করিতে হইলে, একাধারে প্রাচীন ভারতের অপূর্ব বন্ত্রশিল্নকলা-সন্বন্ধে 
সম্যক জ্ঞান অর্জন ও যুগোপযোগী বন্থুশিল্পচর্চার পথ প্রশস্ত করিতে হইবে । ইহার নৈতিক, সামাজিক 
ও অর্থ নৈতিক, এক কথায় সাংস্কৃতিক শুভফল তথন প্রত্যক্ষ অনুভূত হইবে। 

কিন্তু বন্ত্রশিল্পকে বিজ্ঞানসম্মত পথে লোকারত্তের পথে মানিবার, জন প্রতিভাকে জাগ্রত করিবার 
একটি উপায় বস্ত্রশিল্পকে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগ কর! । ইহার শুভ পরিণতি সুদুর প্রলারী হইবে। 

মনোরম নকৃসার সুরুচিসম্পন্ধ ব়নশিল্পের উৎকর্ষের প্রচেষ্ট। বিশ্বভারতীর শ্রীনিকেতনে ছুই দশক 
যাবৎ চলিতেছে । এ পথে ব্যাপকভাবে সুরুচির মানকে উন্নত করার প্রয়োজন আছে । মহাত্মা গান্ধীর 
বিদেশী বন্তুবর্জন, থ।দি আন্দোলন ও সর্বশেষ ধাপে বুনিয়াদী শিক্ষানীতি প্রবর্তনের মধ্যে আগাগোড়া 
এক বিশাল সংগতি রহিয়াছে। থাদি-মান্দোলন দেশের রাজনীতির সংগে একীভূত হওয়ায়, খার্দিকে 
অনেকে শুধু হ্বাদেশিকতার চিন্নম্বরূপ মনে করিত। ইহার লাভক্ষতি উপেক্ষণীয় নয়। কিন্তু প্রয়োজনের 
তাগিদে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে ইহার গুণাগুণ যাচাই করার দিন আসিয়াছে । 

বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনায় হৃতাকাট! ও বরন প্রবর্তনের অন্তনিহিত বাণী অন্রূপ, অর্থাৎ ইহা 
রাজনৈতিক নহে; জনসাধারণের কর্মপ্রতিভাকে সহজ ও স্বাভাবিক পথে চালন। করাই ইহার লক্ষ্য । 
এই লক্ষ্যে পৌঁছিতে গেলে সর্বাগ্রে বস্ত্রশিললনকে আবশ্তিক জনশিক্ষার অংগ করিতে হইবে। কিন্ত 
ইহার সার্থকতা সম্পূর্ণ নির্ভর করে এই শিল্পের শিক্ষানৈতিক বিবর্তনের উপর । সেজন্ত শিক্ষাক্ষেত্রে 
ইহার সতর্ক গবেষণ! প্রয়োজন, নতুবা গ্রচুর অপচয়ের সম্ভবন রহিয়াছে । 

বুনিয়াদি শিক্ষাধার| দেশে বিস্তারলাত করিলে দেশে তুলার চাষ ব্যাপকতর হুইবে। বিভিন্ন 
তুলার গুণাগুণ-সম্বন্ধেও জনসাধারণের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের মান আপনা হইতেই উন্নত হইবে। সত! ও 
সূতা কাটিবার বন্ত্রার্দির প্রগতিতে জনসাধারণের প্রতিভা সক্রিয় হুইয়া' উঠিবে। কাপড়ের কলের 
অতিকায় লোভ ও পরশোষণক্ষমত। আপন হুইতেই সন্কুচিত হইতে থাকিবে । ফলে কলও কালে 
দেশের অর্থনৈতিক জীবনে আপনার নৈতিক স্থান ও মান খু'জিয় বাহির করিতে সমর্থ হইবে। 

বথাষথভাবে কোন কর্মের চর্চা করিতে হইলে ইহার সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করিতে হুইবে। কিন্ত 
পৃ'ধিজ্ঞান ও এই জ্ঞানচর্চ। নিছক পুঁথিগত হইলে কর্ম-বিজ্ঞানটির সম্পর্কে মানুষের অভিজ্ঞত। 
ক্বিজান হয় না। অভিজ্ঞতা] দ্বার! কাজের গুণ ও উপকারিতা অনুভূত হইলে পুধির ভ্ঞানও 
আলোক প্রাপ্ত হয, লমৃদ্ধ হয়। আজ কর্মবিজ্ঞান ও পু'ধিজ্ঞানকে পরম্পরের পরিপূরক করিয়৷ 
প্রত্ক্ষ সমাজজীবনক্ষেত্রে শিক্ষাকে সম্পূর্ণতর করিয়৷ তুলিবার তাগিদ আদিয়াছে। কর্মচেতন। ও 
জ্ঞানের সমন্বয়ে শিক্ষানীতিসম্মত উপায়ে কার্পাদ-শিল্পকে শিক্ষার অঙ্গীভূত করিলে আমাদের প্রাচীন 
কার্গাসশিল্পের এঁতিহ্থের গুরুত্ব উপলদ্ধি সহজ হুইবে, মহত্তর অর্থনীতির ভিত্তি সমাজে সুদুি হইবে, 
সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবন নূতন আলোকপ্রাণ্ড হইবে। 


তুমি 


শ্রীরমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য 

বন্ধু তুমি, সুহ্ৃৎ তুমি, বৃদ্ধি তুমি, খাদ্ধি তুমি 

মিত্র তৃমি ভক্ত্যাধার শক্তি তুমি, আমার ক্ষেম 
প্রীতি তৃমি, পুণ্য তূমিঃ সাধ্য তুমি, সাধন তুমি 

প্রণয় তুমি, শুদ্ধাচার । যজ্ঞ তুমি, আমার প্রেম। 
শ্রদ্ধা তুমি, শান্তি তুমি বিত্ত তুমি, চিত্ত তুমি 

স্প্থি তুমি, স্বপ্ন মোর হৃদয় তুমি, আমার প্রাণ 
দীপ্তি তুমি, তৃপ্তি তুমি মোক্ষ তুমি, মুক্তি তুমি 

ক্ষান্তি, ভালবাসার ডোর । ইষ্ট তুমি, আমার জাণ। 


তোমারে দেখেছি 
জ্ীঅটলচন্দ্র দাস 


তোমারে দেখেছি প্রভাতবেলায় চপল বালক সম, 
ধরণী জুঁড়িয়া বেড়াছ খেলি হে আমার নিরুপম ! 
তোমারে দেখেছি সন্ধ্যার কোলে ঘুমায়ে পড়িতে সুখে, 
স্তব্ধ আবেগে রয়েছে যামিনী চাহিয়া তোমার মুখে ! 
তোমারে দেখেছি রুদ্রের রূপে নিদাঘ-ছিপ্রহরে 

কর্ণের ফল প্রদান করিতে বিচার-আপন-পরে । 
তোমারে দেখেছি কাদিতে একাকী ঘন ঘোর বরিষায় 
পাতকীর ছবখে গলিয়া। পড়িতে কতো। সমবেদনায় । 
তোমারে দেখেছি শাঁরদ-আকাশে, কুন্ুমের রাশে রাশে, 
বক্ষে আমার চেয়েছ আসিতে শ্রীতির মধুর হাসে। 
তোমারে দেখেছি হৃদয়ে আমার উপজিতে করুণায়, 
শোকের গভীরে ছৃখের তিমিরে দৈম্যের বেদনায় ! 
তোমারে দেখেছি হে প্রাণকাস্ত, করমে কথায় গানে 
ভিতরে বাহিরে সাথে সাথে মোর ফিরিছ সকল খানে। 


যে ঈশ্বরের জন্য পাগল সেই ধন্য 
ভ্ীআশুতোষ দাস 


ভগবান্‌ শ্রীরামকুষদেব বলেছেন, “অমৃতে ডুবে 
গেলেও মরণের ভয় নাই। নিমজ্জিত ব্যক্তির 
মৃত্যু সর্বত্র সুনিশ্চিত হ'লেও এ যে অমৃত ! এর 
ক্ষুপ্র কণিকাও অমর করে। তাই তার আহরণ 
আম্বাদন বিতরণ ব1 বিনিময় সবেতেই কলাযাণ। 
“মিছরীর রুটি যেভাবে খাও মিষ্টি, এ অপূর্ব বাণীও 
তারই মুখের। আর সেই সাহসেই বমান বিষয়ের 
অবতারণ| ৷ 

পাগলামি কথার শব্দার্থ যাই হ'ক, উহ! যে 
সাধারণ জ্ঞানের অভাব এবং অনর্থকর কাধের 
উপধুণ্পরি অনুষ্ঠানের পরিচয় তা'তে সন্দেহ নেই। 
সচরাচর য। অপাধ্য ও অসম্ভববোধে অনেকে করতে 
নিরস্ত হয়, তা সংসিদ্ধ এবং সম্ভব করার উদ্যমকেও 
পাগলামি বলে। 

সাধারণজ্ঞান অর্থে বিচারবুদ্ধিসহায়ে শুভাশুভ- 
নিধধরণ এবং মঙ্গলের চেষ্টা ও অমঙ্গল-সম্বন্ধে 
সাবধান হওয়া । মান্ুষমাত্রেই আপন আহার ও 
আরামের জন্ত যত্বণীল। শরীররক্ষার জগ্ক থান 
চাই, আচ্ছাদন চাই, আরও অনেককিছু চাই। শুধু 
নিজের জন্ত নয় ; যাদের নিয়ে সংসার সেই বাপ-ম। 
্্ী-পুত্র ইত্যাদি সকলের জন্ত। যেখানে একের 
উপর নির্ভরশীলের সংখ্যা যত বেশী প্রয়োজনও 
সেখানে তত অধিক। সে প্রয়োজনের আবার 
মাত্র! নেই ; এই পরিমাণ হ'লে নকলে সন্ধষ্ট হবে 
তা'নয়। একজনের বা আকাজ্।_-মার একজন 
তার শতগুণ পেয়েও অসন্থষ্ট । কামন।-কলপন। ছোট 
বড় যাই হ'ক তার জন্ত যে কোন বাধ! সরিয়ে 
অগ্রনর হ'বার অবিরাম চেষ্টাই মানব-জীবন। 
ধ্ররূপ অন্ধ আবেগে সকলেই চ'লেছে। বিরাম 
নেই-বিরক্তি নেই- তৃপ্তি নেই। তারপর একদিন 


শীঘ্র বা বিলম্বে অগ্রত্যাশিতভাবে বাত্রার ধন্তর বিকল 
হয়ে পড়ে ।_-তখন সব নিশ্চল, সকল আশা- 
ভরসার অপূর্ণ অবস্থায় অবসান-__অর্থাৎ মৃত্যু বা 
দেহাস্তর । এই যে শ্রেষ্ঠ জীব মানবের ম্বাভাবিক 
জীবন-যাত্রা এও কি প্রকাণ্ড পাগলামি নয় 
সমগ্র মন্ুষ্যমাজকে পাগল বলার স্পধ? ব৷ উদ্দেশ 
নিশ্চয়ই আমার নেই। আমি নিজেও তারই 
একজন ;-- আজীবন ধন মান খাস স্বাস্থ্য ইত্যাদির 
ব্র্থ অনুসরণকারী । তবে দীর্ঘকালের মরুভ্রান্তিতে 
মুহামান হরিণের যে আভিজ্ঞতা-__মৃত্যুর মুক্তিদ্বার- 
সন্নিহিত ব্যক্তির বহুদিনের বন্ধ প্রচেষ্টার ব্যর্থত।-- 
উপস্থিত ও অনাগত পথবতীর সাবধানতার সহায় 
হতে পারে। তা'ছাড়। ভুল করলেও তা? স্বীকার 
এবং সংশোধনের প্রয়াস নিন্দনীয় নয়। 

যে ভুল করে এবং উপঘু্পরি করে_ বাধা- 
নিষেধ সত্ত্বেও করে তাকেই পাগল বলে। সে হিসাবে 
কমবেশী আমরা! সকলেই পাগল। মিথ্যাকে সত্য 
ভাব1--অস্থায়ীকে স্থায়ী মনে করা--ছায়াকে শরীর 
বলে দেখ। ভ্রম বা তুল । তবু যি পুনঃপুনঃ আমরা 
তাই করি তা” কি পাগলামি নয়? পাঁচটার 
একট। খসলো।-_-অশেষ চেষ্টাতেও রাখতে পারল 
না ১_-বাকী চারটাকে বদি চিরস্থায়ী বা নিজ 
ভাবি, তবে পাগপামি ছাড়। তা” আর কি 
ব্যাধির তাড়নায় ভেঙ্গে পড়তে পড়তে যে শরীর 
অঙ্গহীন অবস্থায় কোনোমতে অস্তিত্ব রক্ষা! করছে, 
তাকে অক্ষয় ভেবে আত্মগ্রসাণ বা অভিমীন কি 
উন্মন্তত নয়? চোখের উপর বহৃক্ষেত্জে পাওয়ার 
বিড়দ্বনা! দেখেও এই যে অহরহ ধনমান ইত্যাগি 
চাওয়ার ব্গ্রতা, এও কি সুস্থতার লক্ষণ? 

বহতঃ আমরা সকলেই অল্লাধিক পাগল। 


গোষ্ঠ, ১৩৬১ ] 


ভালবাসার একটা অফুরন্ত প্রেরণ অনুক্ষণ 
আমাদিগকে এটা-সেট। এদিক-ওদিক করাচ্ছে। 
গোল শুধু বস্তাবিচারে--সত্যনি্ণয়ে । যার বিকার 
আছে--বিনাশ আছে,-যা” পেয্ে পরিতৃপ্থি নেই, 
যা পান করে পিপাসার বৃদ্ধি সেই ভূল ক্রমাগত 
করার পাগলামি ছেড়ে এমন কিছু পাওয়ার প্রত্যাশ। 
করা উচিত নয় কি--যার বিকার নেই বিনাশ 
নেই,যে মিলনে বিভেদ নেই, বিচ্ছেদ নেই, 
যার অন্তর্ধান নেই, আছে কেবল মাবিভভাীব,_যাতে 
মাছে ষ। কিছু লভ্য-লোভনীযর আর, আর আছে 
অতুলনীয় তৃপ্তি, অসীম শান্তি, অবাধ আনন্দ। 
ভালবাসার প্রকৃত পাত্র এবং যথার্থ বস্ত কি 
তাই আমাদিগকে আগে বুঝতে হবে; এবং তার 
জন্য চেষ্টা নগ্ন শুধুঃ জীবন তুচ্ছ করে ঝাঁপ দিতে 
হবে। টাকায় ভাতকাপড় হয়, প্রকৃত কল্যাণের 
প্রায় কিছুই হয় না । আবার আশ্চর্ধ এই যে, পাধিব 
প্রয়োজন থাকলেও যে জিনিস আশানুরূপ কেট 
পায়ও না তাঁর জন্ত আমৃত্যু অপরিসীম উৎকণ্ঠ-__ 
অথবা স্ত্রীপুতর-যারা চিরসঙ্গী নয়__জীবনের 
যাত্রাপথে অভ্যাগত পথচারী মাত্র-_তার্দিগকে নিয়ে 
অননকাল অভিনন্থ করে' অনিচ্ছায় নিরুদ্দেশ যাত্রা 
_-এই যদি মানুষের অবস্থা হয়, তবে তার পশুপক্ষী 
ব1 বৃক্ষার্দির সঙ্গে পার্থক্য ব। বেশিষ্ট্য কোথায়? 
এই মানুষের দেহ নিয়েই পরম পিত! যুগে যুগে 
আমছেন; তৎকালোপযোগী পথ দেখাচ্ছেন, 
, মৃত্যুর মরুভূমিতে অমৃতের পরিবেশ রেখে যাচ্ছেন। 
'সআমরাও এখানে মরতেই আপি নি তা” বুঝতে 
হবে, আমাদিগকে আদর্শ সাক্ষাৎকার করতে 
হবে-অমর হ'তে হবে। 'শ' থাকবে বলেই 
আমর। মানহুশ। ধার একাংশ এই বিচিত্র 
বন্গধাকারে সম্মুখে .থেকে সর্বদা আমাদিগকে 
আচ্ছন্ন, অভিভূত এবং অন্ধ করে' রেখেছে সেই 
ঈশ্বরকে চাই-_আংশিক নয়, অখণ্ড ভাবে । 
"ঈশ্বরলাত জীবনের উদ্দেস্ত” ইহা তগবদ্বাক্য। 
রব র 


ষে ঈশ্বরের জন্ত পাগল সেই ধন্ত 


৫৭ 


উদ্দেশ্ত নিশ্চয়ই । তপাঁপি & চরমলক্ষ্য__সব 
অভাবের অবসান--সব পিপাসার পরিতৃপ্তি সহঞ্জ- 
সাধ্য নয়। তাই সর্বভাবের সমন্বমুতি, সর্বাধিক 
পরিস্ফুট ভগবান শ্ররামকৃঞ্দেব বলে গেলেন, 
"ঈশ্বরকে লাত করতে গেলে পাগল হতে হয়।” 
শুধু বলা নয়__ পূর্ববর্তী ঈশ্বরাঁবতার বুদ্ধ-বীণ 
শ্রচৈতন্টের মত মাদর্শসাভের অত্যুগ্ত উৎসাহে 
আহার বিশ্রাম, এমনকি সবচেয়ে প্রিয় আপন 
দেহবোধ পর্বস্ত পরিত্যাগ করে" বহু মহাত্মমর বণিত 
বিভিন্ন পথে একই পরমধামে পৌছালেন এবং 
সংসারগহনে পথহারা সংশরাচ্ছন্ন জগঘ্।সীর জন্ত 
রেখে গেলেন তাঁর অভিনব মবদান-_“নিষ্ঠ। থাকলে 
সব পথেই ঈশ্বরকে পাঁওয়! যাঁর।” সন্দিহান 
শঙ্ক(কুল দ্বিধাগ্রন্ত মানবাত্মার জন্ত মুক্ত করে 
দিলেন সকল পথের সকল বেষ্টনী । 

এ জগতে কেউ আপন মবস্থায় সন্ধ্ট হ'তে 


পারে ন।। তার কারণ সাধারণতঃ মানুষ য।' 
চায় তা প্ররেন্ন মাত্র শ্রের নয়। প্রকৃতপক্ষে 
সর্বাপেক্ষ! প্রির-সর্বাধিক বাঞ্চনীর--সর্বন্বরূপ 


ঈশ্বরহই আমাদের লক্ষ্য এবং একমাত্র প্রাপ্তব্য। 
&ঁ আদব লভ্য ব। পরমসত্য-লাভের জগত ব্যাকুলত। 
যখন সাধারণ প্রচেষ্টার গণ্তী ছাড়িয়ে বিশেষ পর্যায়ে 
পৌছায়_-তখনই তাকে উন্মন্ততা ব! পাগলামী 
বল। হয়। উচ্চাকাজ্ষ।র এরূপ উন্মাদনা ভিন্ন এ 
পর্বস্ত কোন বড় আবিক্কিঘন। হয় নাই।__-আর উহাই 
অতৃপ্তির জগতে__মমুল্য সাস্বন-_মানবজীবনে দৈবী 
সম্পন। আরও আশ্বাসের বিষয় এই যে--এবপ 
অপাধ্য সাধন এবং অদ্ভুত আবিষ্কার ধার। করেন 
তীর! নিগ্গের শ্রেয়োলাভেই নিশ্চে্ট থাকেন না! । 
অনুভূতির উচ্চচুড়ায় দাড়িয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
তারা আশ-পাশের অপর সকলের কল্যাণের জগ্ঞ 
তাদের অভিজ্ঞতা--তাদের অর্জনের সাফলা দিয়ে 
যান। এর ফলে জাগতিক জীবন-প্রবাহে নূতন 
শক্তি ও গতির সঞ্চার হুয়,__ তাঁর রূপ পরিবতিত 


২৫৮ 


হয় এবং কালক্রমে সঞ্চিত দুষ্ট ব্যাধিবীজাণু ব! 
আবিলত| অপহৃত হয়। এই নশ্বর ও সদা- 
পরিব€নশীল পৃথিবীতে তাদের অবদানই শুধু অমর 
হয় না-_ তারাও ল্মরণীয় ও নমন্ত হয়ে থাকেন। 
গ্রকুৃতপক্ষে তারাই সংস্কার ব৷ পথ-নির্দেশের অধি- 
কারী ;__ তাদের সুস্পষ্ট অন্ভূতিই দুন্তর সমুদ্রে 
একমার দ্বিগ্ৰর্শন। তাই জগদগুরু শ্রীরামকৃষ্ণ" 
দেব জোর দিয়ে বলেছেন-- “যে ঈশ্বরের জন্ত পাগল 
সেই ধন্ত।” ভক্ত কবির হৃদয়োচ্ছ্বাস সেই সরে 
ভাষায় রূপায্িত হল-- “আমায় দে মা পাগল 
করে।? 

স্ষ্তির প্রয়োজনে শ্রষ্টার অনির্চচনীয়। মায়া- 
শক্তির প্রভাবে মানুষ নাত্মবিস্ত এবং সুখকর 
বোধে বীধনের উপর বাধন জড়াচ্ছে। ইহ! 
অবশ্রষ্ভাবী অপরিহার্য এবং নিবিড় তমসাচ্ছন্ন 
হলেও এরই অপর দিক অবাঁধ উন্মুক্ত উজ্জল এবং 
চিরমুন্দর। অন্ধকারের এই ছুূর্গম পথ উত্তরণের 
জন্ত পুঞ্জা করতে হবে তার অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে _ 
প্রার্থনা করতে হবে আতুর অন্তরের সমগ্র 
একান্তিকতা নিয়ে। তিনিই অভ্তয়া মুতিতে 
পৌঁছির়ে দেবেন সচ্চিদানন্দ-সমুদ্রের স্থবর্ণসৈকতে-_ 
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আলোকনিকেতনের বাঞ্ছিত তোরণে। সর্পাকারে 
দংশন এবং ওঝারূপে আরাম তিনিই করেন। 
জীবন-পথে মানুষ সতত বাঁধ পাচ্ছে-_ গ্রতিপদে 
আহত হচ্ছে; অথচ মুক্তির পথ মুক্ত থাক। সত্বেও 
ঘুনির মাছের মত মৃত্যুর অপেক্ষা আবদ্ধভাবে 
পড়ে আছে সাধারণতঃ এরূপ হ'লেও উপরুপরি 
আঘাতের ফলে অথব। হ্চনাতেই সম্ভাবন। বুঝে 
কদাচিৎ কারুর দৃষ্টির আবরণ সরে যায় এবং মুক্তি- 
দেবতার চিরমধুর আহ্বান সে শুনতে পায়। তার 
অনৃশ্ত হস্তের অঙ্কুলি-সংকেত ধাঁর। বুঝতে পারেন, 
তাঁরা সকল বন্ধন ছিন্ন করে আকুল উন্মাদনায় 
বেরিয়ে পড়েন। সাংসারিক বিধি-নিষেধ, আবেষ্টনী 
কিছুই তীরের সঙ্কল্লচ্ত করতে পারে না। মুঢ 
মোগাচ্ছন্ন জগৎ তাদের পাগল বা যাই বলুক, 
তারাই পৃথিবীর অলঙ্কার, সার্থক মান্ুষ-_ মর ও 
অমর লোকের স্বর্ণসেতু। তীরাই আনেন সীমার 
মধ্যে অসীমের বার্তা, মর্লোকে অমুতের পণ্য 
জগতের বেসুরা বাছ্যন্ত্রে তীরাই তোলেন অনাদি 
সঙ্গীতের আনন্দ-বঙ্কার। সেই জন্তই যুগাবতার 
ভগবান শ্রীরামরুষ্চ পরমহংসদেবের কণ্ঠে ধ্বনিত 
হলে।-_-“যে ঈশ্বরের জন্ত পাঁগল সে-ই ধনু” । 
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ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক ন্থবর্ণধুগে 
জন্মগ্রহণ করিয়! মহাকবি কালিদাস “আর্ট ফর 
আর্ট সেকৃ' অর্থাৎ “শিল্পের জন্যই শিল্প” এই 
মতবাদকে কাব্যরচনার আদর্শ হিসাবে গ্রহণ 
করিয়াছিলেন এবং সৌন্দর্যসম্ভোগের কবিহিসাবে 
কাব্যরচনা তীহার বিলাসমাত্র ছিল--এই মত 
ধাহার! পোষণ করেন তাহার! বস্তুতই কবির উপর 
কাবিচার করেন। প্রাচ্যের কবি পাশ্চাত্য সাহিত্যের 


“আর্ট ফর আর্টস্‌ সেক্‌” মতবাদের যে পক্ষপাতা 
ছিলেন ন। তাহ তাহার রচনার বিশদ আলোচনা 
করির়! জানা ধায়। ভারতীন্ন এঁতিহা-মতে বাহ! 
রচনার আদর্শ হওয়া! উচিত তাহাকেই অর্থাৎ বুত্র 
কল্যাণের আদর্শকে কবি যথোপযুক্ত মাধমে 
রূপায়িত করিয়াছেন। কৰি প্রেরকে কখনও 
শ্রেয়ের উপরে স্থান দেন নাই, তাহার রচনায় 
শ্রেয় ও প্রেয় একই বুস্তে বিধূত হইয়াছে। বিশ্বকবি 
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রবীন্দ্রনাথের ভাষার বলিতে গেলে “তাহাকে একই 
কালে সৌন্দ্ধতোগের এবং ভোগবিরতির কবি 
বলা যাইতে পারে। তীহার কাব্য এবং সৌন্দর্য- 
,বিলাসেই শেষ হইয়। যাঁয় না-_তাহাকে অতিক্রম 
করিয়৷ তবে কবি ক্ষান্ত হইয়াছেন ।” 

এই প্রবন্ধে আমরা কবির প্রধান প্রধান 
করেকটি কাব্য ও নাটকের আলোচন! কিয়! 
তাহার রচনার আদর্শের পরিচয় লইতে চেষ্টা 
করিব। কবির মেঘদুত-গীতিকাব্যে শ্বাধিকার-গ্রমত্ত 
যক্ষ কৈসাসস্থিত ঠনৈসগিক সৌন্দর্ষের লীলাভূমি 
অলকাপুরী হইতে নির্বািত হইলেন বহুদূরে 
রামগিরির আশ্রমে । প্রিন্নার বিরহে কাতর যক্ষ 
'আধাঢ়স্ত প্রথম-দিবসে' পুফর*্বংশোদ্ভব নুতন 
মেঘকে দূত পাঠাইলেন বিরহিণী দয়িতার কাছে 
একজন বিরহবিধুর প্রণম়ীর দূত-হিসাবে এবং 
তৎকালীন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মেঘের গতি 
যথাসম্তব ত্বরিত হওয় বাঞ্ছনীয় ছিল। কিন্ত ষক্ষ 
মেঘকে ধাত্রাপথের নির্দেশ দিয়া! রেব।, সিপ্রা, 
বেত্রবতী প্রভৃতি বিভিন্ন নদনদী এবং বিদিশা, 
অবস্তী, দেবগিরি গ্রভৃতি বিভিন্ন জনপর্দের উপর 
শাতল বারি বর্ষণ করিয়। মন্থর গতিতে অতিক্রম 
করিতে অনুরোধ করিলেন। ইহাতে আপাত- 
অগামগ্রম্ত পরিলক্ষিত হইলেও এই অনামঞ্জন্তের 
উপরহ বৃহত্তর কল্যাণের আদর্শ ন্ুপ্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে । ইহা! দ্বারা বক্ষ বুঝাইতে চাঁহিয়াছেন যে 
শিদাঘতাপে শু প্রায় নদনদীর জলের প্রয়োজন ন। 
মিটিশে এবং বিভিন্ন জনপদের বিরহক্রিষ্ট জনগণের 
বেদন। উপশমিত ন। হইলে তাহার নিজের বিরহ- 
ধন্ত্রণারও লাঘব হইতে পারে না। এই আদর্শহ 
উপনিষদে বিশদভাবে অভিব্ক্ত হইম়্াছে এবং 
ভারতবর্ষের প্রকৃত জাতীয় কৰি হিসাবে কালিদাস 
এই আদর্শকেই তাহার রচনার মাধ্যমে প্রকাশ 
করিয়াছেন। ব্যষ্টির অস্তিত্ব তখনই হয় সার্থক যখন 
বাহির স্বার্থ সমষ্টির স্বার্থের জন্ত বিসঙ্জিত হয়। ব্য্টির 
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সমস্ত আশা-আকাজ্ষা বৃহত্তর কল্যাণের জন্তু 
পরিচালিত হওয়া! উচিত। ইহাই ভারতীয় আপের 
বৈশিষ্ট্য এবং মহাঁকবি কালিদাসের আদরশবাদেরও 
ভিত্তি। 

এই আদর্শবাদই কবির বিখ্যাত শব 
নাটকেও সুন্দররূপে প্রকাশিত হইয়াছে 
এবং শকুন্তনার সমস্ত ছুঃখ্যন্ত্রণার অবসান হইল 
রাজ্যের তবিষাদ্‌ ভাগানিয়ন্ত। রাজচক্রবতি-লক্ষণ- 
যুক্ত পুত্রের জন্মগৌরবে। পতিগৃছে যাত্রার 
প্রাকালে আশ্রমের বাহিরে আসিয়। অশ্রসজল নয়নে 
শকুস্তল। মহধষি কথকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কখন 
তিনি মাবার আশ্রমের এই শান্তিপূর্ণ পরিবেশের 
মধ্যে ফিরিয়া! আগিবেন। তহুত্তরে মহধি সহজভাবে 
তাহাকে বলিলেন দৌধ্যস্তিকে প্রতিঘন্দিহীন 
রাঞ্যের সিংহাসনে স্থাপন করিয়! এবং কুটুগ্ধপরি- 
বাররক্ষার গুরু দায়িত্ব তাহার উপর ন্তস্ত করিয়া 
স্বামীর সহিত পুনরায় আশ্রমে াগমন করিবেন । 
আদর্শ ভারতীয় জননীহিস1বে এইথানে শকুস্তলার 
চরিত্র সার্থক ও সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। 

মহাকবির কুমারসভ্তব-মহাকাব্যেও একই 
আদর্শবাদের পরিচয় পাইতেছি। গিরিরাজছুহিত| 
পার্বতীকে অলৌকিক সৌন্দর্ধের অধিষ্ঠাত্রী করিয়া 
সুষ্টি করিবার উদ্দেস্ত এই যে, অপূর্ব রূপণী পার্বতী 
এমন এক অদ্ভুত পুত্রের জন্মদ্ান করিবেন ধাহার 
প্রয়োজন তারকান্থুর কর্তৃক উতপীড়িত নিখিল বিশ্ব 
অন্থভব করিতেছে । কবি বদি “মার্ট ফর্‌ আর্টস্‌ 
সেক্‌* মতবাদের পক্ষপাতী হইতেন, তাহা! হইলে 
কেবল রূপরাশির বর্ণনাতেই তিনি তাহার কল্পনার 
অফুরন্ত ভাঙ।র নিঃশেষ করিয়া ফেলিতেন। কিন্তু 
তাহ না করিয়া আরও একটু অগ্রসর হইয়া কৰি 
এই অপরূপ সুন্দরীকে দিয়। কঠিনতম তপশ্চ্য 
করাইর। লইয়াছেন। কাব্যের প্রথমাংশে অকাল 
বসন্তের অজত্র সমারোহের মধ্যে গিরিরা্জনন্দিনী 
অপূর্ব রূপলাবণ্য লইয়া কামদেব সমভিব্যাহারে 
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তপস্তারত গিরিশের হৃদয় জয় করিবার মানসে 
উপস্থিত হইলেন। ফল হুইল বিপরীত-_ত্রিলো- 
চনের রোধাগ্সিতে ভন্মীভূত হইলেন মদন আর 
পার্বতী মহেশ্বর কতৃক প্রত্যাখ্যাত। হইলেন। ইহ! 
দ্বার৷ কবি বুঝাইতে চাহিম্াছেন যে, কেবল কামের 
বশে বা মোহের আতিশয্ে কোন মঙ্গলকর্ণ 
স্ুসম্পন্ন হইতে পারে ন! এবং কোন মহৎ জীবনও 
চরিতার্থ হয় না। পার্বতী সেইজন্ত অনন্তোপার 
হইয়। মহেশ্বরের হৃদয় জয় করিতে দুশ্চর তপন্তার 
আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এইখানে মহাদেবের 
পরাজয় হইল, ধর্ম মহাদেবের মনকে পার্বতীর অভি- 
মুখে আকর্ষণ করিলেন এবং ধর্মের দ্বারাই তাপস- 
তপস্থিনীর মিলন সাধিত হইল। হরপার্বতীর পুণ্য 
মিলনে জন্ম গ্রহণ করিলেন উতৎপীড়িত বিশ্বের শাস্তি- 
সংস্থাপক এবং তারকহস্ত। বিখ্যাত সেনানী “কুমার”। 

কবির রথুবংশ-মহীকাব্য পাঠ করিয়াও আমরা 
এই বৃহত্তর কল্যাণের আদশের সন্ধান পাই। কৰি 
এই মহাকাব্যে আদর্শরাজ্য ও আদর্শ রাজত্বের 
পরিকল্পনাকে রঘুবংশীয় নৃপতিগণের জীবন ও 
কারধাবলীর মাধ্যমে রূপ দান করিয়াছেন। কবির 
বর্ণনা হইতে ইহা স্ুম্পষ্টরূপে বোধগম্য হন যে, 
রাজ্যের প্রসার এবং সমাজের সর্বালীণ উন্নতির জন্য 
রথুবংশের নৃপতিগণ ্ব স্ব রাজন্থখোপভে।গ বিসর্জন 
দিতেও কুন্তিত হন নাই। সমগ্টির স্বার্থের জন্ত 
ব্যগ্ির সার্থকতাই তাহাদের একমাত্র আদর্শ ছিল। 
কবির মতে মহাসাগরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বারিবিন্দুর 
অস্তিত্ব তাহাদের নিজেদের জন্য নহে, কিন্ত বিশাল- 
কায় মহাসমুদ্রের বিস্তৃতির জন্য । মহাসমুদ্র ত 
ক্ষুদ্র ক্ষুত্র বারিবিন্দুর সমগ্লিমাত্র | 

উপনংহারে কবিমানসে আদর্শের উৎপত্তি ও 
তাহার প্রকাশকৌশল সংক্ষেপে আলোচনা করিয়। 
প্রবন্ধ সমাপ্ত করিব। 

যখন কোন আদর্শ সম্পূর্ণরূপে অধিগত হয় 
তখন কবির সৃষ্টি, স্থজনের সমস্ত প্রয়াস ও পাঠক- 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্-_- ৫ম সংখ্যা 


হৃদয়ে সেই আদর্শ জাগ্রত করিয়া তুলিবাঁর উদ্যম 
সাফলোর চরম সীমায় উপনীত হয়। সাফলোর 
সহিত চরম ফল্প্রাপ্তি ঘটিবার সঙ্গে সঙ্গেই অবিমিশ্র 
বিমল আনন্দলাভ কর! যায়। কিন্ধ বিষয়বস্তর 
মাঁধামকে বাদ দিয়া এই উচ্চতর আনন! লাভ করা 
সম্ভব নহে। বস্তনিরপেক্ষ আনন্দ কথাট! আমাদের 
মনে বিভ্রান্তির স্থ্টি করে এবং এই বিভ্রান্তিই “আর্ট 
ফর আস সেক্‌” মতবাদের মুলেই বিদ্ধমান। কোন 
উচ্চতর রচন। পাঠ করিয়। যখন বিমল আনন! লাভ 
কর! যায় তখন ইহ! বস্তনিরপেক্ষ বলিয়। গ্রতী- 
যমান হইলেও বস্ততঃ তাহা নহে । কবির মনের 
নিভৃত অংশে অনুভূত হয় এক তাগিদ € ৪৫০) 
যাহা কবির সত্তার প্রশান্তিকে আন্দোলিত করিয়া 
দেয়। এই তাগিদ হইতে জন্মলাভ করে বিমশশ 
(19115918601) এবং বিমর্শ হইতে ভাবরাশির 
উৎপত্তি হয়। ভাবের তরঙ্গ যখন পর্যায়ক্রমে 
কবির মনকে উদ্বেলে করিয়া অবশেষে মনের 
উপরন্তরে স্থান দখল করিয়া লয় তথন পূর্বান্তূত 
তাগিদ পশ্চাতে পড়িয়া থাকে । সেইজগ কবির 
সৃ্রিকে অকারণ এবং উদ্দেশ্রবিহীন বলিয়া মনে 
হয়। কিন্তু স্যঙির সুত্র ধরিয়া বিচার করিয়! 
দেখিলে সেই তাগিদেরও সন্ধান পাঁওয়। কঠিন 
নহে। কবির মনের উৎপন্ন ভাবরাশি উপযুক্ত 
বিষয়বস্তর মাধ্যমে প্রকাশিত হয়) যখন ভাব 


তথা তাগিদ ও মাধ্যমের অপূর্ব সমদ্বয় হয় তথন 
উচ্চতর বিমল আনন্দলাভ কর! যার়। এই 
আনন্দকেই পাশ্চাস্ত্য সৌন্দর্ধোপাসকের1 বলিয়াছেন 
৭$910100* অর্থাৎ সৌষম্য । বিশ্বকবি রবীন 
নাথ বলিয়াছেন _“সংস্থান'সমাবেশের আনন । 
মহাকবি কালিদাসের রচনাও উদ্দেশ্তাবিহীন 
নহে, মহৎ আদর্শের প্রেরণা তীহার পশ্চাতে 
রহিয়াছে। কবির আদর্শ ও স্ঙ্টির মধ্যে এমন এক 
অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়াছে যে, আদর্শ কোথাও কাব্যর- 
পরিস্ফুরণে ব্যাঘাত স্থষ্টি করে নাই। শিব ও সুন্দর 
সমভাবে তীহার রচনায় স্থান পাইয়াছে। ইহাই 
হইল মহাকবিদের রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য । 


স্বামী তুরীয়ানন্দের স্মৃতি 
( দ্বিতীয় পর্ব) 


একবার তুরীয়ানন্দজী জনৈক ছাত্রের উপর 
তার বান্থিক রাগ সম্পর্কে আমাকে এক ব্যখ্যা 
দিয়েছিলেন। বললেন,__“আদলে আমি কিন্ত রাগি 
না) একটা উদ্দেগ্ত নিয়ে আমি রাগের ভান 
করি।” আরও বললেনঃ_“্যে রেগে উঠতে না 
পারে সে একটি বোকা। যেজ্ঞানী সে রাগের বশ 
নয়। সবার সাথে এক হতে চেষ্টা কর। কারুর 
বিরোধিতা কোরো না। যতখানি বিরুদ্ধাচরণ করবে 
সেই পরিমাঁণেই তোমার একত্ববোধ ব্যাহত হবে। 
তোমার বিরুদ্ধে কেউ কিছু বললে রেগে যেও না৷ বা 
বাদ-প্রতিবাদ কোরে! না। খুব সাবধানে বিচার 
করে দেখো তার কথা সত্যি কি না। যর্দি সত্যি 
হয়, সংশোধন করে নাও) মিথ্যে হলে তাতেই ব 
তোমার কি আসে যায়?” অতঃপর বুদ্ধের একটি 
বাণী যোগ করলেন, _“তার আবার দান কি যদি 
গ্রহীত৷ গ্রহণই না করল?” 

অনন্তর তুরীয়ানন্দজী বুঝিয়ে দিলেন, এক জন 
সন্ন্যাসী কি ভাবে অপরের মতই সব কিছু উপভোগ 
করবে, তবে অপরের ইচ্ছার উপরই তার সব 
নির্ভর। নিজের কোন চাহিদা তার নেই। নে যেন 
মৃত। সঙ্ঞানে সে যেন মরে রয়েছে । আচার্ধদেব 
তীর প্রিয় তুলসীদামের কথা আবৃত্তি করলেন__ 

“হে তুলসী 

চোখ মেলেছ যখন তুমি ধূলার ঘরে এই ভবে 
অঝোর ঝরে কাদলে কেবল উঠল হেসে হায় সবে। 
আসলো! এখন তোমার পালা শাস্তি দেবার জগংটায়, 
বাঁচার মত বাচতে হবে তৈরী কর জীবন-কায় ; 

* হণিলড বোস্ত-কেন্ত্রের 'ড9৫8069 8700 19 


শেষ-বিদায়ের পালা এবার আসলে পরে বিশ্বপার 
হানবে তুমি তোমার শোকে কাদবে সবে এই ধরার ॥” 
আবার বললেন, “হে তুলসী, চাও, সকলেরই 
সাথে বাস করে চলোঃ কারণ, কে জানে কোনখানে 
এবং কোন্‌ বেশে ভগবান শ্বয়ং এসে হাজির হবেন 
তোমারই কাছে।” 

একান্ত আন্তরিকতার উপর তিনি অত্যন্ত জোর 
দিতেন। “মন মুখ এক কর; কিন্তু সত্য ও দয় 
একসাথে পালন করবে।” এসন্গে একটি সংস্কৃত 
কিংবদন্তী আবৃত্তি করে তার ইংরেজী অন্থবাদ 
শোনালেন, “মিষ্ট কথা বলবে, কিন্তু তা যেন মিথ্যা 
না হয়। সত্য বলবে, কিন্তু তা যেন রূঢ় না হয়।” 
আবার সুন্দর একটি সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করে তার 
তাৎপর্য বললেন,__ “সত্যেরই একমাত্র জয়, মিথ্যার 
নহে। যে পথ-অবলম্বনে খষিগণ পূর্ণে উপনীত 
হ'ন-_ তা-ই সত্যের সনাতন পথ। মুক্তিলাভ 
করার আর কোন রাস্ত। নেই।” 

স্বামী তুরীয়।নন্দের সঙ্গে যাঁরা শাস্তি আশ্রমে 
প্রথম গিয়েছিলেন, তাঁদের প্রায় সকলেই এলা- 
মেডাঁর [10106 ০1100)-এর শিক্ষক ছিলেন। 
ধীরা আর আমি ছিলাম মিস্‌ লিডিয়৷ বেল্‌-এর 
ছাত্রী; তিনি ছিলেন সান্ফ্রান্সিদকোর 1707)৩ 
০100)-এর অধিনেত্রী। ওখানে প্রাচ্যবিষ্ঠা ও 
্ীষ্টায় দর্শনের আলোচনা হ'ত। তিনি প্রথমে 
্রী্টায় বিজ্ঞান ও নিউইয়র্কের থিওসোফি-বিষয়ে 
যে আন্দোলন চলছিল তার অন্রাগিণী ছিলেন। 
তিনি বক্ৃতাশিক্ষা দিতেন এবং মাঝে মাঝে সার্‌ 


০৪০, পত্রিকার ( 2০ড90)1)8:-1)998111)67, 1952 ) 


প্রকাশিত মূল ইংরেলী প্রবন্ধ হইতে পীগণেশচজজ বিশ্বাম কতৃক অনুগিত। এই প্রবন্ধের প্রথম পৰ ( প্রীমতী হুর্মুখী দেনী 
কত ক অনুদিত ) গত বর্ধের উদ্বোধনে ( চৈত্র, ৫৯, প্রাবগ ও তা, ৬৯) প্রকাশ বরা! হুইয়াছিল,--উঃ সঃ 


হত 


এডউইন আরনন্ড-এর 7176 11890 ০06 4319 
থেকে পড়ে শোনাতেন। ন্নায়বিক ছুব্পতার 
জন্ত আমাঁকে মিদ্‌ বেল-এর নিকট পাঠান হ'ল) 
এই দুর্বলতার জরন্ত অম।কে স্বুলও ছাড়তে হয়েছিল। 
স্বামী তুরীয়ানন্দ প্রভৃতি স্বামীজীরা যখন এলেন 
তখন আমাদের দৈনিক গীত।র ক্লাস হচ্ছিল। 
'আমরা স্বামী বিবেকানন্দের রাজযোগও পড়ে ফেলে- 
ছিলম; ঘটনাচক্রে এ বইখানাই শাস্তি আশ্রমে 
পড়া হয়। কিছুদিন ধীর ও আমি স্বামী তুরীয়া- 
নন্দজীর তাঁবুর পরের ত্াবুতেই ছিলাম-_ যে- 
দিকটায় তীবুর আগুন জালান থাকত। সান্ধ্য 
ধ্যানের পর তাঁর তাবু থেকে তুরীয়ানন্দজী আমাকে 
গ্রথম শিক্ষা দেন; আমিও আমার তীবু থেকে 
তা গ্রহণ করি। আমার মিস্‌ বেলের প্রতি তীব্র 
আসক্তি ছিল; এটা ভাঙ্গিবার অন্ত স্বামীজী যে 
উপায় অবলম্বন করেন তা”কে বলা যেতে পারে মুছু 
পরিহাস ও জ্ঞানগর্ভ উপদেশের মিশ্রণ। আমার 
ভাবভঙ্গীর অন্থকরণের একটু বাড়াবাড়ি করে 
ত্বামীজী বল্লেন, “তোমার মনের দরজায় বড় বড় 
অক্ষরে লিখে রাখ £ প্রবেশ নিষেধ যতক্ষণ না 
বলতে পার, “এসো, সকলেই এসো” । সকলের 
মধ্যে মাকে দেখবার চেষ্টা কর, আর সকলের সঙ্গে 
সমান ব্যবহার কর।” কিন্তু আমার আসক্তি দূর 
করতে গিয়ে তিনি লক্ষ্য রাখতেন যাতে আমার 
শিক্ষাদাত্রীর প্রতি আমার সম্মান ও ভালবাসা 
পুরোপুরি বজায় থাকে। একদিন স্বামীজী মিস্‌ 
বেলের কয়েকটি ক্রটিবিচ্যুতি শোধরাতে চাইলেন; 
দেদিন তিনি আমাকে ক্লাসে আসতে বারণ 
করেন) বললেনঃ গাছের তলায় বসে তার জন্ত 
প্রার্থনা কর।* 

তুরীয়ানন্দজীর শিক্ষাদানে কোন প্রাণহীন, 
গতানুগতিক নিয়মানুবর্তী বহিরঙ্গভাব ছিল নাঃ 
তিনি আমার্দের মধোই যেন বাস করতেন, আর 
প্রত্যেকের প্রয়োজন-অন্সারে শিক্ষা দিতেন। এক 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ-_€৫ম সংখ্য। 


দিন আমি দেখলাম, তিনি ঠায় একা বসে প্রাণ- 
ভরে হাসছেন। আমি ন্লিজ্ঞেন করলাম, “হাসবার 
কি ব্যাপার স্বামীজী 7” তিনি শুধু মাথ! নেড়ে 
হাসতেই লাগলেন। তখন আমি বল্লাম, “আপনার 
মনে কি আছে জানতে পারলে আমি পৃথিবীতে সব 
কিছুই ছেড়ে দিতে পারতাম ।” 

মুহমধ্যে তুরীয়ানন্দজী শান্ত হয়ে বল্লেন, “উপরে 
তুমি দেখতে পাবে এটা ওটা-__ তুরীয়ানন্দ-_- কিন্ত 
ভেতরে দেখবে সব রামকৃষ্জ।” আমি মাঝে মাঝে 
অন্থুভব করেছি, একথা মিশনের সব স্বামীজীদের 
সম্বন্ধেই সত্য । বাইরের দিকে তীদের মধ্যে যতই 
পার্থক্য থাক না কেন, ভেতরে তীরা সকলেই রাম- 
কষে লীন। একজন স্বামীজী বুঝিয়ে বলেছিলেন, 
বাইরের পার্থক্য সব দেখা যাচ্ছে শ্বামীজাদের প্রারনধ 
কর্মের জন্ ) ছাত্রের! সেদিকে দৃষ্টি দেবে না। 

একদিন বিকালে একদল শিক্ষার্থী একসঙ্গে 
বসে কথাবার্তা করছিল। তুরীয়ানন্দজী সেখানে 
এসে বেশ উত্তেজিত ভাবে বল্লেন, “আমি দৌঁলনা 
থেকে পড়ে গ্রিছলাম। কেন আমি পড়ে গেলাম ? 
ঘেটাকে ধরেছিলাম সেটা শক্ত ছিল না। মাঁকে 
ধরে থাক। তা'হলেই আমর! নিশ্চিন্ত । সেইটিই 
আমাদের রক্ষার একমাত্র উপায় ।” 

অন্ত আর একটি ঘটনা তিনি আমাদের বলে- 
ছিলেন। তিনি তখন প্রথম সান্ফ্রান্সিদকোয় আসেন, 
বাস করছিলেন ডাঃ লোগানের বাড়ীতে । এক 
দিন কোন পয়সা না নিয়েই তিনি শহরের পথে 
বেরিয়ে পড়েন ) ঠিক যখন একটা মোটর কারে 
উঠতে যাচ্ছিলেন তখন হঠাৎ মনে হ'ল তাইত, 
আমি আমেরিকায় রয়েছি, কারের ভাড়া লাগবে । 
তারপর তিনি আবার দৌড়ে গিয়ে ডাঃ লোগানের 
কাছে দরকারী খরচার জন্য কিছু টাকা চাইলেন। 
মোটর কারে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে তার দেখা 
হ'ল? ভদ্রলোক তীকে চিনতেন। তিনি তুরীয়া- 
নন্দজীর ভাড়া দিয়ে দিলেন। স্থামীী নিজের 


জ্যোষ্ঠ, ১৩৬১ ] 


নিবুদ্ধিতার জন্ত তিরস্কারের ভঙ্গীতে কপালঠঁকে 
বলতে লাগলেন, “মা অনুযোগ করলেন “আমি কি 
তোমার গাড়ীভাড়া দিতে প1রতাম ন! ? ” 
আমেরিকাতে স্বামী তুরীয়ানন্দের প্রথম অভি- 
ভ্রতা-সম্বন্ধে আমার একটি ঘটনা মনে পড়ে। 
ঘটনাটি আমাদের সকলের পক্ষেই শিক্ষাপ্রদ হয়ে- 
ছিল। তুরীয়ানন্দজীর সান্ফাণ্সিদ্কোয় আসার 
প্রথম সপ্তাহেই একদিন বিকালে মিঃ ফ্ল্যাল্বা্ট 
উলবার্গ কয়েক জন বন্ধুর সঙ্গ তাঁকে একটি ফরাসী 
ভোঁজে নিমন্ত্রণ করেন। রেন্তোরীটি 0811 9011- 
1108-এর সবচেয়ে উপরের তলায় ছিল । তখনকার 
দিনে এটিই ছিল শহরটির মধ্যে সবচেয়ে উচু" 
বাড়ী। তুরীয়ানন্দজীর তখন সব বিষয়ে একটি সানন্ 
কৌতুহলী ভাব। আর আধার ভেদ ক'রে আলোর 
ঝলক ঘন ঘন দেখা দিলে তিনি জিজ্ঞেন করলেন, 
“ওটা কি?” সাধারণ প্রশ্নেও গভীর জিজ্ঞান্ু 
ভাব! মিঃ উলবার্গ বল্লেন, “স্বামীজী, ওটা একটা 
সঙ্দানী আলো। ওটা চাটুদ্‌ থেকে আসছে। 
ট্যট্দ এই শহরের দক্ষিণ দিকের একটি আমোদ- 


প্রমোর্দের পার্ক । আপনি কি সেখানে যেতে 
চান? 

প্যুটস? শিব! শিব! হ্থ্যাঃ যাব” বল্লেন 
তুরীয়ানন্দজী ৷ 


ভোজের পর নানাধরনের পাশ্চাত্য আমোদ- 
প্রমোদের সহিত স্বামীজীর প্রথম পরিচয় ঘটল। 
একট নৌকার স|মনের দিকে তিনি বসেছিলেন, 
হা নৌকা কাত, হওয়ায় তিনি হড়কে গিয়ে 
সাতারের ছোট্ট পুকুরে পড়ে যান; পড়ে গিয়েই 
হাবুডুবু থেতে লাগলেন, আর চারদিকে ছড়াতে 
লাগলেন জল। একবার তাঁর খুব উত্তেজনাপূর্ণ 
অভিজ্ঞতা! হয়েছিল। কোন এক পাহাঁড়ের ঢালু 
পথ দিয়ে চলেছেন খোঁলা' একটি মোটর গাড়ীতে । 
গাড়ীটি ভীষণ বেগে একবার উঠছিল, একবার 
নামছিল। তা দেখে আমাদের কি আননের ধ্বনি! 


স্বামী তুরীয়ানন্দের স্তবতি 
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তারপর তাকে 'মেরি-গো-রাউণ্ড এর একটি 
কাঠের ঘোড়ায় চড়িয়ে খানিকক্ষণ ঘোরানো হল। 
বয়স্ক লোকদের এই ভাবে তরুণদের মতে৷ রঙ্গ- 
তামাসায় মাতা সম্বন্ধে আচার্দেৰ মনে মনে কি 
ভাবছিলেন তা অবশ্য তিনি বললেন না» কিন্তু তার 
মুখে একটি আমোদের কৌতুহল ফুটে উঠেছিল। 
এরপর আমরা গেলাম একটি থিয়েটারে । একটি 
নতকী তার পৌষাঁকের সন্নিবেশ অদলবদল করে 
অনেকগুলি আয়নার সামনে এমনভাবে বু বিচিত্র 
প্রতিবিধ ফেলছিল যে দর্শকবুনের মনে হচ্ছিল 
যেন গোটা একটি নঠকীর দল রঙ্গমঞ্চ হাজির ! 
তুরীয়ানন্দজী দেখে খুব খুনী! বলে উঠলেন,__ 
“দেখ দেখ ! এরই নাম মায়া । বাস্তবিক রয়েছে এক 
অথচ অনেক বলে মনে হচ্ছে ।” 

আচাধদেব যখন কথা বলতেন তখন তাঁর 
হাবভাবগুলি তার কথার মতোই খুব জীবন্ত হয়ে 
ফটে উঠত এবং তিনি যা প্রকাশ করতে চাইছেন 
তা যেন প্রত্যক্ষভাবে সমীপবর্তীর অন্তর স্পর্শ করত। 
উদাহরণম্বরূপ বল! যেতে পারে, তিনি যখন তার 
নীচের ঠোট কামড়ে ধরে মাথাটা একটু উপরের 
দিকে তুলে আমাকে বুল ডগের মত নাছোড়বান্দা 
হতে বলছেন তখন অনুভব হত যে, তাঁর ভেতর 
দিয়ে যেন স্থির গ্রতিজ্ঞার একটি বাস্তব তরঙ্গ বয়ে 
চলেছে। 

তিনি এক মুহূর্তেই অপরের মনের অবস্থা 


বুঝতে পারতেন । একদিন সকালে 'আমার মনে 
একটা হতাশভাব চলছে। তিনি সেই সময়ে 
এসে হাজির। বজদৃস্বরে বললেন,_“তুমি 


বুঝতে পার বা না পার এটা ঠিক যে, তুমি মায়ের 
সন্তান।” তারপর ত্বর নরম করে বলছেন“ তবে 
যদি এটা ধারণা করতে পার তাহলে তোমার সব 
ভয় দূর হয়ে যাবে, সব সন্দেহ কেটে যাবে, হৃদয়ের 
সমস্ত গ্রন্থি ছিন্ন হবে।” 

্বামী তুরীয়াননজীর উপর আমার টান একান্ত- 


২৪ 


ভাবে বেড়ে চলছিল। এটা কাটিয়ে দেওয়ার 
প্রয়োজন ছিল, তাই তিনিও আমার সংশোধনের 
জন্য নির্মম উপায় অবল্ধন করেছিলেন। দিনের পর 
দিন তিনি আমার প্রতি উপেক্ষার ভাব দেখিয়ে 
চললেন, আমায় ধেন গ্রাহাই করছেন না» এবং 
আমি যতক্ষণ তার তাঁবুতে কাজ করছি, তিনি 
ওদিকে আসছেনই ন।। তারপর অমি যখন প্রায় 
ধরেই নিয়েছি যে, তার কাছ থেকে কোন গ্েহ 
পাওয়ার আশা আর নেই-তখন অকন্মাৎ 
একদিন তিনি বুঝিয়ে দিলেন--“তোমার বান্ধবী 
মিস বেলের উপর তোমার যে টান ছিল সেইটাই 
এখন আমার উপর পড়ছিল। তাই “অস্ত্রোপচারের” 


দরকার হয়েছিল। এবার ঘা শুকোবার 
মলম পাবে। কোন ব্যক্তিবিশেষের উপর 
ভালবাসার ফল ছুঃথখ। “মাকে যদি ধর তাহলে 
সব পাবে।” 


এই বিশেষ শিক্ষাটি লাভ করবার পর আচাধ- 
দেবের সঙ্গে আমার পূর্বের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ 
ফি'র এল। ডিসেম্বরের প্রথম দ্রিকে কয়েকমাসের 
জন্য আমাকে আশ্রম ছেড়ে চলে আসতে হয়। শীত 
আসছে। বর্ষায় তাবু ছি'ড়ে জল পড়ত। ঠাণ্ডা 
লেগে আমি সর্দিতে আক্রান্ত হলাম । আবার সামনে 
আসছে শীতকাল । স্বামীজী আমাকে কাঠের ঘরে 
শুতে আদেশ দিলেন। আমি প্রথমে তীব্র প্রতিবাদ 
করেছিলাম, কিন্তু তিনি ব্ললেন--অত বেশী 
আমেরিকান হয়ো৷ না, একটু হিন্দু হও, বাধ্যতা 
শেখো |” স্থির হলো আমি সানফ্রানসিন্কোতে 
থাকব-_এবং বসন্তে ফিরে আসব। যদিও আমি 
শহরে গেলাম ; আমার মন সব সময় আশ্রমেই 
পড়ে থাকত। 


এই সময়ে আমি স্বামিজীর কাছ থেকে 


কতকগুলি পাই। তার একটিও পূর্বে 
প্রকাশিত হয়নি। এখানে দিলাম ? 


উদ্বোধন 


[ ৫৬ বর্ধ--€ম সংখ্য। 


শাস্তি আশ্রম) পোঃ ডি ফরেষ্ 
স্তান্টাক্লারা কোং 
ক্যালিফোনিয়া-_ 
১৫ই জানুয়ারী ১৯০১ 


ন্নেহের বেবী, 

তোমার সুন্দর চিঠিখানি পেয়েছি। ভাল 
আছ জেনে আনন্দিত হ'লাম। তুমি আমার কাছে 
যে গানটি চেয়েছ তার সমস্তটা অন্থবাদ করে 
পাঠাচ্ছি। আমি এট! গুরুদাসের জন্ত করেছিলাম । 
এখানে এর! সকলেই ভাল আছে। আমি গীপ্রই 
শহরে যাব বলে আশা করছি। শ্রদ্ধা পুনরায় 
ভালই বোধ করছে। এই একান্তবাস শেষ করে 
আমি কখন ওখানে আসব তা যথাসময়ে মিসেস 
উইলমটকে লিখে জানাব ধ্দি বৃষ্টি না হয় তাহলে 
আসছে কাল থেকে আমি এক সপ্তাহের জন 
বিশ্রাম গ্রহণ করবো । গত কয়েকদিন ধরে এখানে 
বৃষ্টি হচ্ছে। আমার আশীর্বাদ ও ভালবাস! সব 
সময় জানবে। এখানে অনুবাদটি দিলাম। 

“হে আমার মন, তোমাকে বলি থে পথই তুমি পছন্দ করে! 
ন1 কেন, কালীর ভজন! কর। তোমার গুরু তোমাকে যে 
মহৎ সস্ত্র দান করেছেন তাই দিবারাত্র জপ কর। 

বখন শোবে তখন জানবে যে তুমি মাকে নমস্কার করছ। 

যখন নিদ্র। যাবে, জানবে যে তুমি মায়ের ধ্যান করছ, যখন 
খাবে তখন জ।নবে--যে তুমি গ্ঠাম! মাকে নৈবেস্ত অর্পণ করছ। 

তোমার কানে তুমি বা শোনে।, সবই মায়ের কথা, কারণ 
ম! সকল অক্ষরেই বিরাজ করছেন। 


মহানন্দে রামপ্রসাদ ঘোষণ1 করছেন যে, ম! সকলের শরীরেই 
বাম করছেন। হৃতরাং তুমি বখন নগরের চারিদিকে বেড়াচ্ছ, 
তখন ভাবৰে যে তুমি শ্তাম1.মাকেই প্রদক্ষিণ করছ।'” 


এই গানের মর্ম অনুভব করবার চেষ্টা করবে 
তাহলে তোমার ধ্যান ধারণা প্রভৃতি খুব চমৎকার- 
ভাবে সম্পর় হবে। 


জগজ্জননীতে তোমাদের চির- তুরীয়ানন্দ। 


আধ্যাত্মিক ভারতে তীর্থের স্থান 
শ্রীরৰি সিংহ 


আধ্যাত্িক ভারত-আকাশে পুণ্যতীর্ঘগুলি 
জ্যোতিত্বরূপ অপরিগান ছ্যতি নিয়ে ছেয়ে আছে। 
তারা নিয়তই পথ দেখাচ্ছে আপন ভান্বর প্রভায় 
পরিপূর্ণ টৈতন্তসঙ্গম-পথযাত্রীকে। তাদের প্রাণম্পর্ণী 
আহ্বান তীর্ঘপথিককে স্থির থাকতে দেয় না। 
কক্ষচ্যুত উক্কার মত সে ছুটে যায় অভাবিত গন্তব্যের 
দিকে__আশাঁর পিয়াসী মনে, আৃষ্ঠ শক্তির টানে। 
সংখ্যাতীত কাল হতে পুণ্যলোভাতুর ছুটে গিয়েছে 
ছুরারোহ পর্বতমালায়, দুর্গম গহন অরণ্যে, ছুস্তর 
পারাবার পেরিয়ে কোন্‌ দে পারমাথিক স্বর্গবেঁষা 
কিছু একটা অলক্ষিত অভাবিতের দর্শনমানসে-_ 
শত বাধাঁবিপত্তিঃ শত দুঃখকষ্ট, শত বন্ধন ছিন্ন করে। 

ভারতের তীর্থবাত্রীরা তীর্ঘযাত্রায় যেমন করে 
মেতে ওঠে, তেমন করে নেচে উঠতে দেখি ন! অপর 
কোন বিদেশীয় রাষ্টরবাসীদের। তাই ভারতমানসে 
তীর্ঘযাত্রা এক সাধনা-_তার আঁসলরূপ চেনার 
সাধনা। আত্মসাধন প্ফুতিভরা মন নিয়ে আনন্দ- 
লহরীর মাঝে গা ভাসিয়ে দেয় এ পথের যাত্রী। 
কারে বা যা শুরু হয় যৌবনের উদ্দামতার তালে, 
কারও ব শুরু হয় বাধক্যের শেষ শীমায়। 


প্রকৃতিদেবীর অশেষ দানে সম্পদশালিনী এই 
পুণ্ভারতের স্তবকে স্তবকে অসংখ্য তীর্থ তার 
ভূষণ হয়ে আছে। তীর্থভূষিত ভারতের জয়গান 
আমরা পাই তার প্রতিটি শাস্ধে, পুরাণে, মহাকাব্যে। 
দেবদেবীর কাহিনী-বিজড়িত তার ইতিকথ!। 
মাধুধতরা তার স্তি। রহস্তে ভরা তার স্থিতি। 
অনির্বচনীয় তার দিব্যদর্শন। কতশত যুগ গেছে এর 
পুপ্যকাহিনী বুকে নিয়ে মহাঁগৌরবে। ছূর্টেবকালের 
মোত এর উপর দিয়ে শতশত ঘটনায় ভারাক্রান্ত 
রথ ছুটিয়ে নিয়ে গেছে অশীস্তচঞ্চল গতিতে । তবু 


সে পিষ্ট হলো না-ুর্ণ হলো না শত বৈরীর 
নিষ্ঠুর আঘাতে-_নিঃশেষ হলে! না সহম্র লুঠকের 
লুঠনে। ক্ষয়প্রভায় তার! এখনে! ভারত জুড়ে 
রয়েছে। 

ভারতজোড়া তীর্ঘশ্রেণীগুলি তীর্ঘকারীর দল 
পধ্যটন করে বেড়াচ্ছে। অগণিত তীর্থ --দেবতীর্ঘ, 
কায়তীর্ঘ, পৈত্রতীর্ঘ, ব্রাহ্মতীর্থ, মানসিক তীর্ঘ আরও 
যে কতপ্রকার তার ইয়তা' নেই। কোথায় বা 
চিরতুষারমৌলি হিমগিরি, কোথায় বা নীলাঘু- 
শোভিত মরোবর। কোথায় বা! পর্বতকন্দর-নিঃম্থত 
নির্ঝরিণী, তত্তকু্। ছু'তীর-ছোয়। সেতুবন্ধ, 
বহুশাখাপ্রসারিত মহীরুহতল, গিরিগুহা, বৃক্ষরাজি- 
শোভিত উদ্যান, কোথায় বা আবার গগনম্পর্শী 
মন্দিরচূড়া, বৈদূধখচিত, বিদ্রমশোভিত গর্ভমন্দিরে 
পন্মাসনে আসীন বিগ্রহ। বহুযুগের বৈচিত্র্য 
ভরা বহুশিল্পীর কারুকার্ধশোভিত দেবমন্দিরের 
প্রন্তরগাত্র। নানাপ্রকার আকারবিশিই দেঁবালয় 
বহুবিধ তার গঠনভঙ্গী। অভ্যন্তরে নানা ভঙ্গীতে 
বহুপ্রকার বিগ্রহ ও প্রতিমূতি। 

বনু জাতি, বন ধর্ম, বনু ভাষা, বহু সম্প্রদায় ও 
আচার-সমদ্থিত এই ভারতে বহুবিধ মতামত। কত 
যে প্থাবলম্বীর মিলন ঘটেছে এই ভারতের মিলন- 
তীর্থে তার কি ঠিক আছে? সকল আচার ও 
ব্যবহারকে নিঃসঙ্কোচে ভারত তাঁর নিজের মর্মমাঝে 
স্থান করে দিয়েছে সুবিন্তস্তভাবে। সকল বৈচিত্র্য, 
সকল বিভিন্নতা কেমন যেন এক অনৃশ্ গ্রস্থিতে 
বাধ। আছে সবার মধ্যে এককের উপলব্ধি ক'রে-_ 
তাদের সেই এককের হুত্রটি-- য! তারা আবিষ্কার 
করেছে ভ্ঞানের দীপ্ত দীপের আলোয়, প্রতিষ্ঠা 
করেছে অফুরন্ত কর্মশ্তি দিয়ে জয় করেছে প্রেমের 


১৩০০ 


শুচিশুভ্রতার স্পর্শে, প্রচারিত করেছে জীবনের উদাত্ত 
ঘোষণায় । তাই কোন কিছু আঘাত পেলো! না তার 
অঙ্জানের সংকীর্ণতার কাছে। কোন কিছু বিনষ্ট 
হ'লো ন! গৌড়ামির নিষ্ঠুর হাতে। কোন কিছু 
প্রত্যাখ্যাত হু'লো না দন্ত-অহমিকার জোরে । সব 
কিছু সে বরণ করে নিয়েছে আনন্দভরা৷ মনে; 
আহরণ করেছে কল্যাণের অনিন্দা ছন্দে-_ সবার 
সত্তা স্বীকার করে। সত্য্রষ্টা ভারত তার মঙ্গলময় 
নিপুণহাতে বিশ্বগ্ুনীন আসরে মরণজয়ী, কালজয়ী, 
দ্বেষজয়ী 'একতা'রা নিয়ে বসেছে বিশ্বর্দেবতার বিশ্ব- 
স্থুর বাজাতে। সে একতারা সকল আত্মার পরম- 
তত্বতম্ত্রীতে বাধা) তার আকাশে বাতাসে অহরহ 
মহেশ্বরের জয়গানের স্থর ঝঞ্ঠৃত হচ্ছে । চিত্তপুরুষের 
অনান প্রভা সে বিচ্ছুরিত করেছে আপন অঙ্গন- 
সীমার গণ্ডি ছাঁড়িয়ে। দিগ্বিজয়ীর অভিথানে সে 
বেরিয়েছে - বিশ্বজয়ী দিগ্বিজয় _ ছুটেছে সে 
দেশ হতে দেশান্তরে। জয় করেছে কালপুরুষকে ) 
অজাতশক ভারত চলেছিল আধ্যাত্মিকতার রথে 
চড়ে, ধর্মের মুক্তকুপাণ হাতে নিয়ে, সংস্কৃতির অশ্ব 
ছুটিয়ে। তখন তার সম্তোগের বায় টান পড়েছে, 
তামনিকতার মাঝে দোলা লেগেছে, আতশ্মদানী 
মন বণিদানের গতিতে নাচ এর করেছে, 
অহংভাবের সেদিন ২য়েছিণ মৃত্যু । তার রথচক্রের 
ঘায়ে চূর্ণ হয়েছে নানা দেশের পুঞ্তীভূত অন্ধতা, 
অন্ঞতা, বদ্ধতা-_ সর্বজয়ী তিমিরাস্তকের পরশ পেয়ে 
অভ্যুদয় ঘটেছে মঙ্গল দিনকরের। 

ভুবনেশ্বরের আরাধনা হ'লে৷ ভারতে, ধর্মের 
বেদীমূলে-_সমদ্য়ের মন্ত্রে। অধ্যাত্মবাদ হ'লো তার 
পূজারী । বহুখপণ্ডিত ভারত-_ বিক্ষুব্ধ ভারত এসে 
মিলিত হ'লে ধর্মবেদী ঘিরে। হৃদয়বীণা বেজে 
উঠল মানবসেবী শিল্পীর ঝংকারে। চিতাকাশে 
ফবতারার আবির্ভাব প্রাণপুরুষ জেগে উঠলো, 
ঘুচে গেল মানবের আদিম মনের প্রবৃত্তির ছাপ। 
শুচিশুত্র চিৎসরোবরে ফুটে উঠলো! শ্বেতশ্তদলরাশি 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্য--€ম সংখ্য। 


__ সত্যম্, শিবম্‌ সুন্দরম্। যাঁর কাছে থেমে 
গেছে হিংসায় উন্মত্ত পিশাচের নৃত্য । 

এই আধ্যাত্মিক ভারতে ধর্ম ছিল তার পোষক 
_তাঁর ধাত্রী। সকল সম্প্রদায়ের শিশুদেহ তার 
ক্রোড়ে আশ্রয় পেয়েছে, সঞ্জীবিত হয়েছে তার 
অমুতরসে। আধ্যাত্মিক ভারতে ধর্ম হচ্ছে প্রাণ- 
পুরুষের চাঁবিকাঠি। তাই এ ধর্মপাঁশে তার 
মিলন ঘটবেই। সকল দাবি, বহু সিদ্ধান্তের মাঝে 
সম্বয়ী ধর্ম, সর্বধর্মমাঝে সাধারণ হুত্রগুলির গ্রন্থিতে 
বেধেছে এককের মহান অনুভূতিতে । তাইতো 
আধ্যাত্মিক ভারতে অধ্যাত্মের পরম প্রকাশ ঘটেছে। 
বিশ্বতেজ৷ প্রকাশ যা” বস্তমুখী বিশ্বকে ভন্ম করে 
দেবে তার আপন কল্যাণে, তার আপন মুক্তিতে । 

আধ্যাত্মিক ভারতোগ্।নে তীর্থ গুলি ফলে ফুলে 
ছাঁওয়! তরুরাজির মত শোভা পাচ্ছে। আধ্যাত্মিক 
ভারতের বুক হতে তার সকল প্রকার রস সংগ্রহ 
করছে, বেঁচে আছে এর শক্তিতে শক্তিমান হয়ে। 
সর্বত্র ফুটে উঠেছে মাটির বদ্ধতা ভেদ করে প্রাণ- 
পুরুষের অন্তগু্ট খবর নিয়ে। চারিদিক জুড়ে 
তার প্রকাশ । অনির্চনীর তার শোভা, অনিশ্যয- 
স্বন্দর তার রূপ, আত্মবিস্থৃত তার পরিমল | নাণা 
আকার, নান। ভঙ্গী, নানা বর্ণ, নানা ছনো সে 
রয়েছে আধ্যাত্মিক ভারতের ধর্মোদ্যান ছেয়ে। তার 
সেই রূপ যুগে যুগে তীর্ঘপথিককে আকর্ষণ করেছে, 
আকুল করেছে তার গন্ধ। অন্ুসঙ্গিৎম্থগণকে 
জ্ঞানফলে পরিতৃপ্ত করেছে। ছুটে গিয়েছে পুণ্য- 
তীর্থের পথিক। কত হুঃখ, কত ব্যথ! যে নিষ্ঠুর 
কষাঘাত করেছে তার দেহে তার আর পরিমাগ 
নেই। ছুগম পথ-যাত্রায় মনের সঙ্গে দেহের বার 
বার ঘন্দ লেগেছে । ভোগের সঙ্গে ত্যাগের, বন্ধনের 
সঙ্গে মুক্তির, আপনের সঙ্গে সবার। 

ীর্থগুলির প্রাণম্পর্শী আহ্বান যে শুনেছে, সে 
ছুটে গিয়েছে আপন সংসারের সকল বন্ধন ছিন্ন করে 
- থে মায়াবন্ধনে সে বন্ধ হয়েছে সারাজীবন ধরে 


লৈষ্ঠ, ১৩৬১ ] 


আপন তৃপ্তি, আপন ভাবনাঃ আপন অভিপ্রায়, 
আপন স্পৃহাঠ আপন রুচি মিলিয়ে তা'কে সে 
অকম্মাৎ বিদীর্ণ করে ছুটে যায় হুর্গম পথে, ছ্র্ম 
বেগে। সব ফেলে যাঁয়। বহু স্থৃতি তাকে জড়িয়ে 
ধরতে চায়। কত স্নেহ, কত গ্রীতি, সকল কাতি 
যে কেবলই বাধা দেয় মুক্তপথের যাত্রায়। তবুসে 
যায়, গেছে, যাবে সব কিছু পায়ে ঠেলে। 

রহম্তভরা এই পৃথিবীর রহস্ত উদ্ঘাটন করতে 
বেরিয়েছেন যুগে যুগে আচার্গণ ভারত পর্টটন- 
পথে তীর্ঘদর্শনে। অন্তরাত্মার অকথিত ভাষা 
প্রকাশ পেয়েছে তাদের শ্রীমুখের বাণীতে। 
অঙ্ঞাতপুরীর খবর পেয়েছেন তার! তাদের তীর্থ- 
পথযাত্রায়। তারই সঙ্গে তাঁরা শুনেছেন বিচিত্র 
দেশের বৈচিত্র্যের মাঝে এককের আহ্বান। 

তারত-চেনার আশা যাদের তারাই তো৷ ফিরছে 
পুণ্যপুরীর পথে পথে। যে আধ্যাত্মিক ভারত 
সভ্যতা, সংস্কৃতি ও সত্যধর্মের আসন বিছিয়ে বসে 
আছে ধ্যানমগ্ন চিন্তে তাকে অন্তরের দৃষ্টি দিয়ে দর্শন 
পেতে গেলে তীর্ঘযাত্র! চাই-ই। 

ভারতের প্রতিটি প্রান্তর জুড়ে, প্রতিটি 
ভাষাভাষী অঞ্চল হতে তীর্ঘযাত্রী আসে তীর্ঘভূমিতে 
নানাগ্রকার ব্যবহার নানাপ্রকার আচার, নান 


নির্ভর 


৭৬৭ 


বেশভূষা নিয়ে, নানা সামাজিক রীতি পোনণ 
ক'রে। একে অপরের ভাষা বোঝে না, একে 
অপরের রীতিনীতির সঙ্গে অনভ্ন্ত, তবু যেন তার 
মধ্যে ছন্দ, মধুর মিল__তারা যে একই পথের যাত্রী, 
একই পুণ্যের অভিলাষী, একই দর্শনের আকাজ্ষী। 
বাহিরের সকল বাধা, সকল বিভিম্নতা, সকল ব্যবধান 
তাদের অন্তরমিলনের কাছে পরাভূত হয়। সমম্বরী 
ভারত মৃত হয়ে ওঠে। কারণ তারা যে একই 
আকর্ষণভোরে বাঁধা-থে আকর্ষণ পক্থুকে গিরি 
লঙ্ঘন করিরেছে, জন্মাঙ্ধকে দেবদণনে চণুম্মান 


করেছে । বুদ্ধা চলেছে এক।কিনী_সহায় প্রার্থনা 


না করে, বৃদ্ধ চলেছে যৌবন[ৃপ্ত পদক্ষেপ। তার 
আকর্ষণের দীপ্ত দীপের অ|ভায় যে সব।র মাঝে 
সুপ্ত মহাঁশক্তির জাগরণ হয় সব কিছু সান্গ করে! 

ঘে সভাতাঃ যে ভারতীয় সংস্কৃতি বহিবিশ্বে 
একদিন পথ দেখিয়েছে শঙ্কাকুল মানবচিত্তের 
আগামী দ্রিনের লক্ষ্য হয়ে আছে__সেই মভ্যতা, 
সংস্কৃতি ও কৃষির ভিত্তি ধর্মের উপর-_অধ্যাখ্রবাদ 
তার ভূমি; আর তীর্থ তাঁর ভবন, তার আশ্রয়, 
তার প্রকাশ, তার ঘোবণা। আশ্রিত জনের পরে 
দেবতার আশিস নিয়তই ঝরছে-তাই বলি 
তীর্থপথযাত্রীর জয় হোক ! 


নির্ভর 
শ্রীঅশোক সেন 


তুমি যে অসীম, রয়েছ ছড়ায়ে ধরণীর সবখানে, 
তবুও তোমার মধুর প্রকাশ মোর সীমায়িত প্রাণে ; 


হাদয়ের যত কামন! আমার 


নিয়েছ যে তুমি করি আপনার, 


তন্ু-মালঞ্চে প্রতি অণু মোর তব সৌরভ আনে। 


২৬৮ উদ্বোধন [ ৫৬তম বর্ষস্”৫ম সংখ্য। 


বক্ষে তোমার মুখ ঢেকে মোর, নয়নে নয়ন রাখি 

তোমার অরূপ কূপ পানে আমি নিশিদিন চেয়ে থাকি, 
জানি তুমি মোর হৃদিকন্দরে 

রয়েছ লুকায়ে মনরূপ ধরে; 

তোমার-ই দেওয়া, সে মায়া-অঞ্জন রেখেছে তোমারে ঢাঁকি'। 


ছুঃসহ ছখে যখনি হৃদয় কেঁদেছে ব্যাকুল স্বরে 

সে তো! জানি, প্রতৃ, তোমার আশিস্‌_-পাঠায়েছ স্েহভরে, 
বরাভয়-মাখ৷ তব ছুই পাঁণি 

ব্যথার আড়ালে রয়েছে তা জানি 

ছখহরা তব করুণা পরশ বুলাবে সে অস্তরে। 


ক্লান্ত শরীর অসীম ব্যথায় ভেঙে পড়ে বারে বার, 
নিরাশায় ছাওয়া জীবনের পথে নেমে এলে৷ আধিয়ার, 
শ্রান্ত এ হিয়৷ কেঁদে কেদে কয় 

“আলো দাও মোরে, ওগো ছ্যতিময়, 

আরে। কতদূর--কবে হবে শেষ হর্গম যাত্রার ?” 


ধর্মের আহ্বান 
( /1111910 0910065৬111 00 99116৬৮6--189? ) 


এই প্রপঞ্চ জগতের পরপারে অনৃষ্তজগৎ আছে লাভ না করে তাহলে তো ইহা একটা সখের 
কিনা আছে সে প্রশ্রের উত্তর আমার মনে হয় থিয়েটারের অভিনয়মাত্র, যাঁর যখন খুশী এর থেকে 
অনেকটা নির্ভর করে আমরা ধর্মের আহ্বানে কে সরে পড়তে পারে। কিন্ততেমন তো ঠেকে না। 
কতটা সাড়া দিই তার উপর। মোটা কথায় অনুভব তে! হয় এ জীবনযুদ্ধ সত্য বুদ্ধ; যেন 
বলতে চাই যে, হয়তো! ভক্তের ভক্তির জোরের সঙ্গে সংসারের এমন কিছুটা জঙ্গলে টাক! কাটাবনে পূর্ণ 
ভগবানের প্রাণের শক্তি বাড়ে কমে। এ জীবনের - স্থান আছে যাকে চাষের যোগ্য করবার জন্ত 
ছুঃখকষ্ট ঘর্মপাত রক্তপাত প্রাণপাত- এ সকলের আমাদের কর্তব্যপরায়ণতার, আমাদের বিশ্বস্ততাঁর 
অর্থ যদি কিছু থাকে তাহলে এই তে তার অর্থ। এ দরকার আছে। এবং প্রথমেই দ্বরকার আছে 
জীবনের যুদ্ধ যদি সত্য যুদ্ধ না হয়, এ যুদ্ধের জয়ে আমাদের হৃদয়ের ক্ষেত্র থেকে নাস্তিকতার জঙ্গল 
যদি বিশ্বব্রন্ধাণ্ড কোনও সত্য এবং সনাতন বস্তু এবং ভয়ের কাটাগাছ সাফ করা। এই রকমের 

* জীবীরেন্্রকুমার বনু, আই-সি-এস্‌. (অবসরপ্রাপ্ত) কতৃক জনুদিত। 


জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬১ ] 


কতকটা জংলা, কতকটা সাফ ব্রদ্ধাণ্ডতই যেন আমাদের 
স্বভাবের পক্ষে উপযোগী । আমাদের স্বভাবের 
গভীরতম স্থানই হচ্ছে আমারদের হৃদয়ের সেই গহ্বর 
যেখানে আমর! আমাদের নিজেদের ইচ্ছ! অনিচ্ছা 
ভয় বিশ্বাস নিয়ে একাকী বাস করি- যেখানকার 
কথ! আমরা মুখে প্রকাশ করি না। পাহাড়ের 
অন্ধকার গহবরের ফাটল দিয়ে যেমন পৃথিবীর 
অন্তস্থলে থেকে জল এসে ঝরণার উৎপত্তি হয়, 
তেমনি আমাদের ব্যক্তিত্বের সেই আলে! আরারে 
টাকা গভীরতা থেকেই আমাদের যত কাজকর্মের, 
যত সিদ্ধান্তের উৎপত্তি। এইখানেই পরিদৃশ্তমান 
জগতের শর্গে আমাদের আদানপ্রদানের আসল 
যন ত্রগুলি রক্ষিত আছে। এবং আমাদের আত্মার 
এই ম্বচ্ছন্দগতির কাছে-_দারশনিকের মতবাদ কিছা 
বৈজ্ঞানিকের তর্ক নিতান্তই অকিঞ্চিংকর ও অগ্রাহ্‌। 
বিশেষ করে যখন দার্শনিক বা! বৈজ্ঞানিক বলেন যে 
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হত৯ 


আমাদের এ বিশ্বাস বিচাঁরসহ নয় তখন তাদের 
কথা আমরা অর্থহীন প্রলাপ বলেই মনে করি। 

আমার শিষ্যর্দগের গ্রতি এই আমার শেষ 
কথা। জীবনকে ভয় করো না। বিশ্বাস রেখো 
যে বেচে থাকবার অর্থ আছে, মূল্য আছে। 
তোমার্দের এই বিশ্বাসই নিজেকে বাস্তবে পরিণত 
হতে সাহায্য করবে । যদ্দিও মহীপ্রলয়ের দিনের 
পূর্বে হয়তো৷ তার বৈজ্ঞানিক প্রমাণ মিলবে না, 
কিন্ত এখন যারা বিশ্বাস নিয়ে জীবনযুদ্ধে ব্যাপৃত 
আছে, সেই দিনে তারা কিংবা! তাদের প্রতিনিধিরা 
আজকের জীবনযুদ্ধে যার! ভয়্রস্ত বা ঘিধাগ্রন্ত 
তাদের /,:০৪এর যুদ্ধ জয়ের পর 772171ঘ 1৬ 
তাঁর বিলম্বপরায়ণ সেনাপতি 0011107কে যাহা 
বলেছিলেন তাই বলতে পারবে :__“বীরবরঃ গলায় 
দড়ি দাঁও-_/১:৭০3এতে আমর! যুদ্ধ করলাম 
__তুমিতো সেখানে ছিলে না ।” 
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বাঙলা! দেশে গ্রামে গ্রামে কত অজ্ঞাত কবি কত যে সুরে হরিনামের গুণগাঁন করিয়া নামপ্রচার 
করিয়াছেন তাহার সংখ্যা নাই। এ সমস্ত গানের অধিকাংশের রচয়িতা কে জানা নাই, এমন অপূর্ব স্্রই 
বা কাহারা দিয়াছেন, এত আকুল আর্তি কাহারাই ব! প্রকাঁশ করিতে চাহিয়াছিলেন তাহাদের নাঁম পধস্ত 
হারাইয়া গিয়াছে। 

কেবল বাঙলার গ্রামে গ্রামে গৃহস্থঘরের ভক্তি-নঘ্র নরনারীরা৷ আর বৈরাগী ভিথারীরা বছরের পর 
বছর সেই একই গানগুলি একই সুরে, একই ঢঙে গাহিয়া আসিতেছে । শরৎ-হেমস্তের শেষ রাতে বৈরাগী 
টহলদার এ স্ুরকে কণ্ঠে লইয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে, হাটে বাটে নামমাহাত্ম্য প্রচার করিয়! ফিরে। এ 
মব গান জনসাধারণের নিজম্ব সম্পত্তি, তাহারা নিজেরাই মনোমত করিয়! সুরের রদবদল করে, প্রয়োজনমত 
কলির রূপান্তর করিয়! লয় । 

বাঙলা দেশের কত পরিবর্তন ঘটিল। কতবার কত রাজার বদল হইল? গ্রামগুলি রেলপথ- 
জলপথের প্রসাদে শহরের কাছে আগাইয়া আসিল। শিক্ষার গ্রসার ঘটিল, সাহিত্য এবং সঙ্গীতে নুতন 
ভাব, নূতন স্থর আসিল, কিন্তু বাঙলার গ্রামবাসীদের সেই হরিনাম-গান সমান ভাবে চলিয়া আসিতেছে । 

সঙ্ধঃগ্রয়াত রাঁমদাস বাঁবাজীর কঠে ধাহার! নামগান শুনিয়াছেন, তীহারাই সাক্ষ্য দিবেন _নাম- 
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গানের অপূর্ব সুর-লহরী বাঁঙলা দেশে আজিও হারায় নাই। সারাদিনের কর্ম-অবসানে সন্ধ্যাবেলার 
গ্রামবাসীরা যে নাম গাহে, পালাপার্ণে, দৌল-ঝুলনে, রাপে বারোয়ারীতলায় যে হরি-সংকীর্তনের 
আসর বসে_তাহার মধ্যেই এ দেশের লৌকিক জীবনের নিরবচ্ছিন্ন প্রশান্তির সুম্প্ট পরিচয় রহিয়াছে । 
হরি বল, হরি বল, হরি বল ভাই, 
হরিনাম বিনা জীবের অন্য গতি নাই ॥ 
হরিনামে উদ্ধীরিল জগাই আর মাধাই, হরি নামের নৌকা ক'রে ভবপারে যাই । 
হরিনাম মহামন্ত্র এই কর সার। হরিনাম বিনা জীবের অন্ত গতি নাই ॥ 

এমন অল্প কথায় এত সহজভাবে ভগবানের নামগান আর কোথাও নাই। বাঙালীর ধর্মজীবন 
এবং সংসারজীবনের সংযোগ স্থাপন করিয়ছে এই শ্রেণীর হরিনামগান। শ্রীচৈতন্তদেৰ সকলকেই মন্সাস 
গ্রহণ করিতে দেন নাই, সংসারী লোকদের মুক্তির উপায় বলিয়া তিনি নির্দেশ দেন হরিনাম গান 
করিবার। সবই খদি পন্যাস পয়। তবে সর উপিবে কেমন করিয়া? এ ভাবে হরিনাম-কীঠএ 
করিলেও সন্যাসের সমতুল্য ফণ পাওয়া খা্বে-মে ন্ঠ এই গানগুলি সংসারী লোকদের সাধন-ভজনের 
গান £- 

মনের আনন্দে হরিণ চাও । 
গাওরে আনন্দে হরিগুণ গাও ॥ 
একবার গাওরে আনশাময় নাম 
'এনাম বদন ভরে গ1ও (হরিন|ম বদন ভরে গজ) ॥ 
এ নম দিনান্তে নিশাস্তে গাও রে, 
সদা স্বগণে গাও (হরিখাম মর্বক্ষণে 919 ) ॥ 
এ নাম শয়নে খপনে গাওরে 
হরিনাম যথা! তথ। গাও ( হরিনাম যথা তথা গাও )॥ 
এ নাম নিয় নিশ্চিন্ত মনে 
গেয়ে জগৎ মাতাও ( নামে জগৎ মাতাও )। 
এ নাম গাইতে গাইতে পথে ( সংসারের হূ্গম পথে রে) 
আনন্দে চলে যাও ॥ 

এ সব গানের মধ্যে কোন গভীর তবচিন্ত/ আধ্যাত্মিকতাঃ কোন গৃঢ় গহন ইঙ্গিত, সুরের স্পর্থিত 
কারুকার্য বা কসরৎ প্রত্ৃতি কিছুই নাই। এইগুলিতে বৈরাগ্যের নি্লিগ্ততা ও অনাসক্তির সঙ্গে সংসার- 
যাক্রা-নির্বাহের মধ্যে মুক্তির নিশ্চিন্ততার নুর ফটিয়া উঠিয়াছে__ 

হরি বলে ডাঁকরে রসনা, ও তোর যাবে ভব-স্ত্রণা । 
হরি বলে ডাকরে আমার মনঃ অন্তিম কালে জানবি হরিনামের কত গুণ ) 
আবার হরিবলে যাবে চলে, যমে ছু তে পারবে না । 
হরি ভবকাগ্তারী, নিজগুণে পার করিতে রেখেছেন তরি, 
আবার ছুঃখী তাগী পারে যাবে 
তাদ্দের মাস্থল লাগবে ন! ॥ 
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নীলকণ অধিকারী, গোবিন্দ অধিকারী, মধুস্ছদন কিন্গর, কাঙাল ফিকিরটাদ প্রস্ৃতি স্ুপ্রষি্ 
গীতিকারের রচিত অনেক স্তপরিচিত গানের ঈষৎ রূপান্তরিত নান। গানও গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত আছে। 
তাহাদের স্বরচিত স্ুরকে অবলম্বন করিয়া আবার গ্রামা কবিরা নব নৰ গান রচনায় ব্রতী হ্ইয়াছেন। 
নিম্নের বিখ্যাত হরিনাম গানটি গোবিন্দ অধিকারীর রচনা ..- 
হরি হরি বলরে ও আমার মন 
হরি বিনেকে আর আছে এমন-দমন 
বলি না সে কান-বরণ, কিসে হবে কাল ণিবারণ, 
সদা যেমন ম্ড বারণ, করেছ ভ্রমণ ॥ 
মণ্ত হয়ে বাজাসম্পদে, না মজিণি হরিপর্দে, 
প্র(তফল তোর পদে পদে. দিবে যে শমশ ॥ 
যে পদে লর্দীর সম্পদ, ভাবিলি না সে ইরিপদ, 
ঘট লি আপন আপদ, 'এ আর কেমন। 
কারে বল আপন আপন কররে মন ' 
কি আনাপন, সে নহে কথন আপন, যেমন স্বপন । 
'মপন ধে চিনাল না তারে, যে ভন দুক্চরে তাবে, 
গোবনা কয় শাবমে তারে, পাণাবে শমন ॥ 
বৈষ্ণব প্/।বশীর রাধাঞ্ঞ্চের অগবা শীগীরাঙ্গদেবের লীলার সাহিতারসঘন অশ্ত বাগ্বিস্পাস 
ইহাদত নাই, ভাগবত অথবা চরিতামৃতের সঙ্গেও ইহার যোগ নাই। তন্ব অথবা তথ্যের ভারে অযথা 
গানগুণিকে বুদ্ধিগম্য করা হয় শাই। এইগুপিতে আন্তরিকতার অভাব নাই। 
বাংলাদেশের গেমপর্ম-প্রগারের গার ছিল নিণ্যাণন্দ গরুর উপর) মঠাপুর লীলাপসানের পরেও 
শত্যানশের লীনা প্রকট ছিল। গুঠগ্ক শন্জরা গুহে বায করিন।ল তাতর নিকট দীগন গ্তণ করিতে 
গারিতেন। এই কারণে গোরাঙদের 'আপেশনও নিহাই বাংণ।র বাটন গাযকদের অধিকতর অন্তরঙ্গ 
হইয়া উসিয়াছেন -- 
তোরা কে নিবি লুট লুটে নে নিতাহচাদের প্রেমের বাজ।রে। 
প্রেমের কতা শ্রীটচতন্ত পার হইল নিত্যানন্দ, 


মুহ্সীগিরি দিল অদ্বেতরে। 
| ওরে হরিদাস খাজাঞ্চি হয়ে প্রেম বিলাচ্ছে নগরে ॥ 
ব্রহ্মা বিষ মহেশ্বর যারে শবে নিরন্তর 


ধ্যান করিয়ে না পাইল বাহারে, 
ওরে নারদ মুনি মগ্ন হয়ে বীণা-যন্ত্রে গান করে ॥ 


ওরে নিতাইঠাদের প্রেমের বাজারে 
রূপ-শনাতন ছ'ভাই আমি প্রেমের বাজারে বমি; 
আনন্দেতে বেচাকিনি করে, 


ওরে রাঙ. দস্তা ফেলে সোনা নিতেছে ওজন করে ॥ 


৭২ 
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জগাই-মাধাইয়ের মতন পাষগু নাস্তিক তীহার নাম করিয়া! উদ্ধার পাইয়াছে, রূপসনাতনের মতন 
বিষয়াসক্ত গৃহী হরিনাম করিয়া মুক্তি পাইয়াছেন-__ তখন যে কেহই তাহার নাম করিয়। ভবপারাবার 
পার হইতে পারিবে । বিষয়ীদের সময় থাকিতে সতর্ক হইবার জন্ত গ্রাম্য কবিরা তাই গান ধরিলেন-__ 
জীবের থাকতে চেতন হরি বল মন, দিন গেল দিন গেল। 
দিন গেল, দিন গেল রে মন, দিন গেল দিন গেল ॥ 
ওরে জগাই মাধাই পাগী ছিল, তার! হরির নামে তরে গেল। 
ওরে রূপসনাতন ছু'ভাই ছিল, তার! বিষয় ছেড়ে ফকির হ'ল॥ 
(ওরে) রত্বীকর দন্থ্য ছিল, সে যে হরির নামে ( সে যে ও নামে ) তরে গেল । 
( ওরে) অহল্যা পাষাণ ছিল, সেই চরণ পরশনে মানব হ'ল ॥ 
( ওরে) মনরে তোর পায়ে ধরি, এবার আমায় নিয়ে 
এবার আমায় নিয়ে ব্রজে চল ॥ 
এ সমস্ত গানের সুরেও মৌলিকতা৷ আছে। বাঁঙলায় দুইটি প্রধান গ্রাম্য সঙ্গীতের সুর কীতন এবং 
বাউলকে-_- কথকতা এবং পাঁচালীর ভঙ্গীতে সরল করিয়! টহলদাররা এক বিচিত্র সুরে নামটহল গান 


গাহিয়৷ থাকে। 


নামগানেরই বিশিষ্ট সুর আজ ভারতের জাতীয় সঙ্গীতকে আশ্রয় করিয়াছে-_ “হরিবোল, হরি- 
বোল, হরিবৌল, মন আমার,__ এর স্ুরেই আমরা গাই__ 
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয় জয় হে॥ 


গৃহস্থ সাধক. 
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বিখ্যাত তন্ত্রাচাধ কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ মহাশয়ের 
বংশে পূর্ণানন্দের জন্ম। তিনি হুগলী জেলায় 
সিঙ্কুরে কিছু সম্পত্তিলাভ করায় সেখানে আসিয়া 
বাস করেন। তিনি পরম শাক্ত ছিলেন। তাহার 
প্রতিষ্ঠিত পঞ্মুণ্ডীর আমন এখনও আছে। 

তাঁহার পুত্র সতীশচন্ত্র অল্প বয়সেই গৃহ হইতে 
চলিয়া যান। তিনি কাশীতে গিয়া বেদ ইত্যাদি 
অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। সেখানে তাহার 
সন্ন্যাসী গুরুর নিকট দীক্ষা হয়। তদবধি তিনি 
নানাস্থানে ঘুরিতে থাকেন ও সাধনায় সিদ্ধিলাভ 
করেন। লৌকসমাজে তিনি সতীশ বিস্যানিধি 
নামে পরিচিত হইলেও তাহার সিদ্ধাবস্থায় গুরুদত 


নাম ছিল সনকাননদ সিদ্ধান্তাচার্ব। তিনি যখন 
পরিব্রাজকরূপে ইতস্ততঃ ঘুরিতেছিলেন, তগন 
হঠাঁৎ বধমানে স্মঙ্গলাদেবীর মন্দিরে তাহার গুরুর 
সহিত সাক্ষাৎ হয়। গুরুদেব তখন বলেন__ৃহে 


তোমার মা তোমার জন্ত মনস্তাপ করিতেছেন _ 


তুমি ফিরিয়! গিয়৷ সংসারী হও। তোমার দ্বারা 
জগতের কিছু কাজ হইবে। 

তারপর মতীশচন্দ্র গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া 
বিবাহ করেন ও সংসারধর্মে মনোযোগ দেন। গৃহে 


আসিয়! তিনি বিন্ববৃক্ষমূলে একটি ব্রিমুণ্তী আসন , 


স্থাপিত করিয়া পূজারাধনা করিতে থাকেন। তিনি 
চিরদিন গৈরিক ইত্যাদি গ্রহণ না করিয়া সাধারণ 


| 
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মানুষের মতই বেশভূষা করিতেন। তিনি টোল 
খুলিয় ছাত্র পড়াইয়া ও পৌরোহিত্য করিয়া! জীবিকা- 
নির্বাহ করিতেন। তাহার এক পুত্র হইয়াছিল। 
যাহা হউক, সেই অবস্থাতেও প্রসন্নভাবে তিনি 
তাহার সাধনার হত্র অটুট রাখিতে চেষ্টা করেন। 
বাহিরে তিনি ঘোর সংসারী-তীহাকে সাধক বলিয়া 
চিনিবার উপায় ছিল না। কিন্তু তাহার কার্যকলাপ 
দেখিয়া! লোকে আশ্চর্ধ হইয়! যাইত। 

তাহার কয়েক জন মৃন্ত্রশিষ্য ছিলেন। তীহাদের 
মধ্যে অন্তরঙ্গ শিষ্যের সংখ্যা অল্পই ছিল। একজন 
অন্তরঙ্গ শিষ্যের স্ত্রীর উৎকট ব্যারাম হয়। 
ডাক্তারের বলেন, আজ রাত্রে রোগিনীর রোগ 
অতিরিক্ত বাড়িবার সম্ভাবনা রাব্রিটা কাটিবে কিনা 
মন্দেহ। সেই ক্ষীণকলেবর সংজ্ঞাহীন রোগিণীর 
শয্যাপার্খে মানমুখে স্বামী বসিয়া আছেন। রেড়ির 
তেলের প্রন্দীপ মিট মিট করিয়া জলিতেছে । ঘরের 
দরজা! বন্ধ, সদরদরজা ও খিড়কি সব বঙ্গ। বাহিরে 
বম্ঝম্‌ করিরা! বৃষ্টি পড়িতেছে। এমন ছূর্ধোগমুহতে 
হঠাৎ গু তং সং' বলিয়া কমগুনুহস্তে সতীশচন্্ 
রোগিণীর শধ্যাপার্থে দেখ! দিলেন। দরজ! বন্ধ-_ 
কেমন করিয়া আসিলেন, কিছু জান! গেল ন!। 
শিষ্য ধড়মড় করিয়া! উঠিয়া! প্রণাম করিতে গেলেন। 
ইঙ্গিতে তাহাকে নিকটে আসিতে নিষেধ করিয়া 
তিনি রোগিণীকে উঠিয়া বসিতে বলিলেন । রোগিনী 
সঙ্গে সঙ্গে উঠিলেন। তিনি তাহার হাতে কমগুনুর 
জল দিলেন। তারপর আর তাহাকে দেখা গেল না। 
পরদিন ডাক্তারের আশ্চর্য হইয়৷ দেখিলেন, 
রোগিণীর রোগ প্রায় সারিয়! গিয়াছে । 

সিস্থুরের মন্মথনাথ মল্লিক একজন বিখ্যাত ধনী। 
তাহার মাতৃশ্রান্ধের সময় যূবক-সম্প্রদায়ের মধ্যে কেহ 
কেহ ব্যঙ্গ করিয়া বলেন- এত আড়ম্বরে লাভ কি? 
মরা গরুতে ঘাস খায় না। তাহাদের বাগবিতগ্ায 
বিরক্ত হইয়া! নতীশ্চন্দ্র বলেন-__“দেখতে চাও ?__ 
তাহার আগ্রহ প্রকাশ করে, সমবেত সকলেই 

কট 


গৃহস্থ সাধক 
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উৎসুক হয়। উক্ত বৃষোৎসর্গকালে মন্মথ বাবু নিজে 
এবং আরও অনেকে দেখিলেন-__মন্মথবাবুর জননী 
তাঁহার প্রদত্ত পটবন্ত্রপরিধান করিয়া হাসিতে হাঁসিতে 
আসিয়৷ নির্দিষ্ট আসনে বসিলেন। নিমেষ পরেই 
অবশ্ত আর কিছু দেখ। গেল না। কিন্তু এই নিমেষের 
দেখাই তাহাদের প্রাণে স্থায়ী আনন্দের ঢেউ তুলিল। 

একদিন হঠাৎ তাহার গুরু তাঁহার নিকট দেখ! 
দিয়া বলিলেন__তুমি ভুল পথে গিয়াছ, এত 
পরিশ্রমের পর শুধু হাটিয়া নদী পার হইলেবা 
ূ্মার্গে অন্তস্থানে গেলে লাভ কী হইল? সামান্য 
নৌকাভাড়া বা রেলভাড়া৷ যোগাড় করিলে অতি 
সাধারণ লোকেও সে উদ্দেশ্ত সিদ্ধ করিতে পারিবে। 
তুমি কেন্দুবিদ্বে ক্ষেপার্টাদদের নিকট যাঁও, তীহার 
উপদেশমত কার্য কর। ইহার পর এই গুরুদেবের 
সহিত আর সতীশচন্দ্রের সাক্ষাৎ হয় নাই। 

কেন্দুবিন্বের ক্ষেপাচাদ একজন তেজন্বী সাধক 
ছিলেন। তিনি উধবপদ হেটমুণ্ড হইয়া অনেকদিন 
সাধনা করিয়াছিলেন । গুরুদেবের নির্দেশ-অনুসারে 
সতীশচন্দ্র বীরভূম জেলার কেন্দুবিবে গিয়া বৈষ্ণবমন্তরে 
দীক্ষিত হন ও তদবধি বৈঝ্ুবমতে প্রেমের সাধন 
করিতে থাকেন। 

তিনি কথাবাতীয় বিশে সংযত ছিলেন। তিনি 
মাঝে মাঝে বলিতেন--ভগবানকে পাওয়া শক্ত নয়, 
কিন্তু বতমানযুগে মান্য নিজেকে খুব শ্বাবলক্বী 
মনে করে__ভগবানকে পাওয়ার প্রয়োজন হওয়াই 
শক্ত । অনেক সময় তাহার কথা হেয়ালির মত 
শুনাইত, কিন্ত প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত বুঝিতে কষ্ট হইত না। 
একবার এক শিষ্যাকে বলিয়াছিলেন_ তোমার ছেলে 
হয় নাই, ছুই একজনের মা! হইতে চাও, ন! 
হাজার হাজার ছেলের মা হইতে চাও? শিষ্যার 
সাহস হয় না৷ তিনি প্রথম বরই চাহেন। 

প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্বে আনুমানিক সত্তর বৎসর 

বয়সে তিনি দেহত্যাগ করেন। দেহৃত্যাগ করিবার 
রয়েকদিন পূর্বে তিনি একজন অন্তরঙ্গ শিশ্াকে 


৭৪ 


বিদায় দিবার সময় বলিয়াছিলেন__এই দেহে বোধ 
হয় আর দেখা হইবে না। এই স্থুলটাকে পাল্টানো 
দরকার হইয়াছে, তবে সুষ্ে থাঁকিব_আবশ্তক 
হইলে দেখা যাইবে। তখন তিনি নানারকম 
শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্যেও ভুগিতেছিলেন। এই সময়েই 
তিনি সহধর্মিণীকে মাঝে মাঝে বলিতেন- হেরে 
গেলে! এ কথার কী ইঙ্গিত জানা যাঁয় না। 
দেহত্যাগের প্রায় পনের দিন পূর্বে তাঁহার মাথায় 
ব্রজ্ঝরদ্ধের উপর প্রায় একইঞ্চি বাহুযুক্ত একটি 
সমত্রিভূজ পরিমিত স্থান হঠাৎ বসিয়া যায়। রাত্রে 
তিনি দেহত্যাগ করেন। যখন দেহত্যাগ করেন, 


উদ্বোধন 
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তখন তিনি যোগাসনে আসীন ; হঠাৎ কটু করিয়া 
একটা শব্ধ হয়। এই শব্দের পর অলৌকিক 
জ্যোতিতে সারা ঘর ভরিয়া যাঁয়। বহুক্ষণ পরে 
ক্রমে ক্রমে এই জ্যোতি মিলাইয়া যায়। অনেকে 
ভাবিয়াছিলেন তিনি ধ্যানমগ্ন আছেনঃ কিন্তু 
জ্যোতির অবসানের সঙ্গে সঙ্গে দেখা যাঁয় তাহার 
মন্তকে একটা ছিদ্র হইয়াছে ও দেহে প্রাণ নাই। 
সাধক রামপ্রসার্দের তন্ুত্যাগের বিবরণ অনেকের 
জানা ছিল। সতীশচন্মের দেহত্যাগ দেখিয়া 
কাহারও আর সন্দেহ রহিল না_-তিনি একজন 
বড় যোগী ছিলেন। 


রামকৃষ্জ 
“ভাস্কর; 
হে দেবতা রামকুষ্ণ ! সর্বগুণাকর 
জগতের সর্বগ্লানি করিবারে দুর 
দরিদ্র ব্রাহ্মণবেশে কামারপুকুর 
গ্রামে আসি জন্ম নিলে, তাঁপসপ্রবর | 


ভূলিলে নিজেরে, নিঃশেষে করিলে দান 
মোহময় মানবের কল্যাণের ব্রতে, 
কাঞ্চনেরে দেখিলে যে মাটির সমান 
প্রতি নারী মাতা তব, হের জন্ম হ'তে। 


ধর্মেরে ধরিলে তুমি মতের উপরে, 
যত মত তত পথ, হের নিঃসংশয়, 
আপন জীবনবাণী বাহিরে অন্তরে, 
নিক্ষলুষ বন্ধহীন মহিমানিলয় । 


অতি দীন মুঢ় জন, নাহিক ভকতি, 
কূপাকণা তরে পর্দে করিছে মিনতি । 


বিশ্বশান্তি-প্রতিষ্ঠায় ভারতীয় আদর্শ 
অধ্যক্ষ শ্ীহরিপদ ঘোষাল, বিদ্ভাবিনোদ, এম্-এ 


ইতিহাসের প্রান্ত থেকে বহিরাগতরা এই 
দেশে এসে বসতি স্থাপন করেছিল। উত্তরদক্ষিণে 


গঠিত নানা প্রকৃতির বহু জাতির দানে সমৃদ্ধ হিন্‌ 
সভ্যতা কিভাবে গড়ে উঠেছিল, তা সত্যই একটি 


ছুই হাজীর মাইল এবং পূর্ব-পশ্চিমে আঠারোশত বিশ্ময়ের বিষয়। নানাত্বের ভিতর, বহুত্বের 


মাইল পরিসর এই বিরাট দেশে বিভিন্ন উপাদানে 


বহিরাবরণের নিচে একত্বের ধারণা হিন্দু, সভ্যতার 


জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬১ ] 


মর্মকথা। প্রবল ঝড়ের তাড়নায় সমুদ্রের উপরের 
জলরাশি বিক্ষুব্ধ হয়, উত্তাল তরঙ্গের প্রলয়নাচন 
ভীতিসঞ্ার করে, কত বৃহৎ তরীর সমাধি রচনা 
করে, কিন্তু অতলের তলদেশ শান্ত নিন্তৰ থাকে। 
মেখানে কোন আলোড়ন-বিলোঁড়ন থাকে না। নানা 
রঙ, বহু ভাষাঃ পোষাক, আচারব্যবহার ও ধর্মান্র- 
ানের বিভিন্নতাসত্বেও হিন্দু-সভ্যতা একত্বের স্থদৃঢ় 
ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলে, এই বিরাট দেশের 
অসংখ্য জাতি ও ধর্মমত সুপ্রাচীন কাল থেকে 
শান্তিতে বসবাস করে এসেছে । শাখা-প্রশাখা 
কুনফল পাতা প্রভৃতি নান! অংশের সমন্বয়ে বৃক্ষ, কিন্তু 
তার মূল এক। একটি মুল শিকড়ের সাহায্যে 
যে রস বৃক্ষদেহে পরিবেশিত হয়, তারই শক্তিতে 
বৃক্ষটি জীবিত থাকে, নূতন পত্রপুপের হ্তামলিমায় 
সুনূর হয়ে উঠে। হিন্দুসত্যতা-সম্বন্ধেও এই কথা 
খাটে। 

বৈদিক অব্যাত্মসাধনার অদ্বৈতভাব-_হিন্দু- 
সভ্যতার মৌলিক অক্ষয় উপাদান এর ভিত্তি- 
প্রন্তর। এই সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রাগৈতিহাসিক ও 
ধরতিহামিক ধুগের নান! জাতির ধর্ম ও অনুষ্ঠান 
প্রভৃতির উপাদানে হিন্দুসভ্যতা-সৌধ গঠিত 
হয়েছে। হিন্দুরা একত্বসাধনার সোনার কাঠির 
সাহায্যে তাদের জাতীয় সমস্ত সমাধান করেছিল। 
ব্মান যুগের রাজনীতিক ধুরন্বররা যদি তাদের 
পদাঙ্ক অনুসরণ করেন, তাহলে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির, 
সশ্্রদায়ের সঙ্গে সম্প্রদায়ের, জাতির সঙ্গে জাতির 
যে মনোমালিন্ঠ» হিংসা, সন্দেহ, অবিশ্বাঃ ঘ্বণা ও 
লোভ বিশ্বের আবহীওয়াকে বিষিয়ে তুলেছে-_তা 
দূর হয়ে যেতে পারে, ব্যক্তিজীবন সমাজজীবন 
ও জাতিজীবন সুসংস্কত ও পরিশুদ্ধ হয়ে পৃথিবীতে 
শান্তি স্থাপিত হতে পারে 

হিন্দুসভ্যতার এই বৈশিষ্ট্য হিন্দুধর্মের মূল নীতি- 
প্রয়োগের সুফল সন্দেহ নেই। ধর্মের ক্ষেত্রে হিন্দু 
বিচার-বুদ্ধির স্থান অনুভবের নিচে দিয়েছে । নৈষা 
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তর্কেণ মতিরাপনেয়া-_বিচারবুদ্ধির সাহায্যে”_তর্ক- 
বিচারের মাধ্যমে বিভেদ নিরসন হয় না। কারণ, 
তর্ক অনেক সময় প্রকৃত জ্ঞান্লীভের পরিপন্থী। 
হিন্দু বোধিকে বুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছে, 
ধর্মমতের চেয়ে ধর্মভাবকে, বুদ্ধিবৃত্তির চেয়ে হদয়- 
বৃত্তিকে শ্রেষ্ঠতর স্থান দিয়েছে__বাইরের পরিচয়ের 
চেয়ে অন্তরের পরিচয়কে উচ্চতর বলে গ্রহণ করেছে। 
সে বস্তুকে পরমসত্যকে শুধু জেনে আনন্দ পায় না, 
তাকে পেয়ে পরিতৃপ্তি লাভ করে। 

আমাদের মনের তিনটি বৃত্তি-- অনুভূতি, মনন 
ও কর্মপ্রণোদন। অনুভূতি আনে প্রত্যক্ষ-বস্তুর 
সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্পর্ক, মনন আনে বাইরের পরিচয়। 
রবীন্দ্রনাথ বলেছেন__ তার (ডাক্তারের ) সম্বন্ধে 
তাঁর বৈজ্ঞানিক জ্ঞান হল একটি বস্ত (পুত্র ) সম্বন্ধে 
তথ্য মাত্র। সত্যের উপলব্ধি তা নয়। পুত্রের জন্য 
তার নিবিড় অনুভূতির মধ্যে তিনি পরম সত্যের 
সন্ধান পান। এ হুল সম্বন্ধগত সত্য, এ হল স্থষ্টির 
মৌলিক সত্য । 

মা্ষ শুধু মননশীল জীব নয়, সে অন্ুভৃতিশীল 
জীবও বটে। সে মননের দ্বার পায় জ্ঞান, 
পাণ্ডিত্যঃ কিন্তু অনুভূতি জ্ঞেয় বস্তুর অন্তরের 
নাগাল পায়। মননের বারা আমরা জ্ঞেয় বস্তকে 
জানি মাত্রঃ কিন্তু তাকে পাই অনুভূতি দ্বারা। 
আচার্ধ শঙ্কর তার শারীরকভাষ্যে সত্যসন্বদ্ধে 
বলেছেন-_- সহি ন একান্তেন অবিষয়; | 

বেদান্ত জ্ঞান ভক্তি ও কর্মকে বাদ না দিয়ে 
তাদের উপর আর একটি বস্ত্র, অন্থভূতির নির্দেশ 
করেছেন। অনুভূতি ছাঁড়া বুদ্ধি? প্রীতি ও. কর্মের 
সার্থকতা নেই। নিছক জ্ঞান, নিছক ভক্তি ও 
নিছক কর্ম বস্তর সমগ্র সত্তার স্বরূপ উদ্ঘাটন 
করে না। মানুষের বহুমুখী বৃত্তি প্রতিটি মানুষকে 
প্রতিটি জাতিকে নিয়ত পরিচালিত করছে। 
এক একটি ধর্ম এক একটি বৃত্তিকে প্রাধান্য দিয়ে 
জগতে বহু অনর্থের শ্ত্ি করছে। যে ধর্মে 
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অনুভূতির স্থান নেই, সে ধর্মে মানুষের সঙ্গে মানুষের 
গভীর পরিচয় সম্ভব হয় নি এবং এই পরিচয়ের 
অভাবে পৃথিবীতে মানবসভ্যতা বিপন্ন হয়ে উঠেছে। 

হিন্দুধর্ম ব্যক্তিবিশেষের সৃষ্টি নয়। বিশুগ্রীষ্ট 
মহম্মদ বা জরধুষ্তের মত কোন যুগপ্রব্ক 
মহাপুরুষ এই ধর্ম প্রতিঠা ও প্রচার করেন নি। 
দল বেঁধে, সম্প্রদায় গঠন করে, অথবা তলোয়ারের 
সাহায্যে এই ধর্ম কখনও প্রচারিত হয় নি। রাজ্য- 
জয় বা সান্রাজ্য-স্থাপন কোন দিন এর উদ্দেশ্ত ছিল 
না। এর লক্ষ্য মানুষের হৃদয়জয়, চিত্তপরিশুদ্ধি। 

ধর্মের মূলনীতির উপর হিন্দুসভ্যত৷ প্রতিষ্ঠিত 
বলে প্রাচীন জগতে এর বিস্তৃতি আশ্চর্জনক হয়ে- 
ছিল এবং বহু বাঁধ! বিপত্তি বিপ্লব সব্বেও এই 
সভ্যতা এখনও জীবিত আছে। বাইরের আঘাত 
থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য হিন্দু যখন কৃর্মবৃত্তি 
অবলম্বন করেছিল, তাতে হিন্দুধর্ম সাময়িকভাবে 
রক্ষা পেলেও হিন্দুধর্মের মূলনীতি ব্যাহত হয়েছিল। 
ফলে যে নীতির প্রয়োগে সে পরকে আপন করতে 
সমর্থ হয়েছিল, তাহাই আবার আপনকে পর করে 
দিয়েছিল। সেই 'মধুপতনের অমানিশার মধ্যে 
আচার্ধ শঙ্কর অদ্বিতসাধনার আলোকবতিকা হন্ডে 
ধারণ করে আসমুদ্র হিমাচল ভ্রমণ করেছিলেন। কিন্ত 
শঙ্করের মনীষা কুসংস্কার ও বিকৃত ধর্মের শৈবালে 
আচ্ছন্স জাতীয় জীবনকে রক্ষা করতে সমর্থ হয় নি। 
তারপর প্রায় হাজার বৎসর অন্ধকার যুগ। এর 
প্রথমে ইদলাম ও ইস্লাম সংস্কৃতি এবং শেষে 
পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ভাব হিন্দুমানসের উপর যে 
প্রভাব বিস্তার করে তার প্রতিরোধের জন্তঠ ভারতে 
জাতীয় আন্দোলনের স্যষ্টি হয়, তার শক্তি ও বিশ্ব- 
পরিস্থিতি ইংরেজকে ভারত ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য 
করে এবং ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়। 

স্বাধীনতা-লাঁভের পর ভরত পশ্চিমী রাজ- 
নৈতিক জোটে পরোক্ষভাবে যোগদান করে নি। 
কি বমান যুগে বিভিন্ন দেশ অর্থনীতি ও রাজ- 


উদ্বোধন 
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নীতির ক্ষেত্রে এমনভাবে জড়িত ষে, পৃথিবীতে কোন 
বড় রকমের যুধ বাধলে কোন রাষ্ট্রের পক্ষে নিরপে্গ 
থাকা যেমন বিপজ্জনক তেমনই অসম্ভব । ভারত 
শাস্তি কামনা করে, যুদ্ধের জঙ্য যুদ্ধঃ পরদেশ আক্রমণ 
বা পৃথিবীতে একাধিপত্য স্থাপনের নীতিকে গ্রহণ 
করে নি। অন্ঠের উপর প্রতৃত্ব করার ছার্মনীয় 
বাসন। পৃথিবীর ঈর্ষাশীল জাতি্দের, বিশেষতঃ ভূ'ই- 
ফোড় আপকোওয়াস্তে রাষ্রচালকদের মধ্য থেকে 
যতদিন না! দুর হয়, ততদিন পর্যন্ত-_ পৃথিবীতে প্ররুত 
শান্তিস্বাপনের আশা কোথায়? 

মিথ্যাপ্রচার ও অর্থবলে কায়েমী শ্বার্থের পৃষ্ট- 
পোষকরা জনমনে বিভ্রান্তি শ্যঙ্ি করে দেশের 
শাসকের স্থান দখল করে। তারা নানা অজুহাতে 
এক দেশের সঙ্গে অন্তদেশের শক্রতা স্যটটি করে। 
ক্রমে এই শরুতা৷ পরম্পরের ভিতর আত্মঘাতী যুৰে 
আত্মপ্রকাশ করে। যে দিন যথার্থ শিক্ষাবিস্তারের 
দ্বারা পৃথিবীর জনমন মানবতার উদার আদর্শে 
উদ্দ্ধ হবে, এক জাতির মান্য অন্ক জাতির মানুষকে 
আত্মীয় বলে ভাবতে পারবে, এক মহামানবগোষ্ঠীর 
অন্তর্গত এক একটি অংশ বলে চিন্তা করতে শিখবে, 
এবং যেদিন জনগণের হাতে সামাজিক, রাজনৈতিক 
ও অর্থনৈতিক সামগ্রিক অধিকার আসবে সেই 
দিনই সামগ্রিক বুদ্ধের সর্বধ্বংসকর প্রস্ততির বিরুে 
সামগ্রিক শাস্তির সর্বাত্মক প্রস্তাতি রচিত হবে-_ সে 
দিন তার। তাদের সমরবিলাসী প্রচ্ছন্ন শত্রুদের 
বিতাড়িত করে তাদের প্রকৃত বন্ধুদের রাধ্ব্যবস্থার 
উচ্চস্থান দিয়ে শান্তিতে বাম করতে সমর্থ হবে। 

বঠমান জগতে ধনতন্ত্র গণতন্ত্র ও সাম্যবাদ 
নিয়ে একটি জটিল সমন্তা দেখা দিয়েছে। বিভিন্ন 
মতবাদের নিদারুণ সংঘাতে জনমন আলোড়িত 
হয়েছে । তৃতীয় মহাবুদ্ধের স্ভাবিত ধ্বংললীলার 
আতঙ্কে সার! বিশ্বের সাধারণ মানুষ চিন্তিত হয়ে 
উঠেছে। এজন্ত চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ শাস্তিআন্দো- 
লন আরম্ভ করেছেন। এমন কি বিবদমান মতবাদি- 


জষ্ঠ, ১৩৬১ ] 


গণ একদিকে মুখে শান্তির বুলি আওড়াচ্ছেন, আর 
অন্যদিকে বুদ্ধের জন্ত নূতন নুতন মারণাস্ত্র উদ্ভাবন 
করছেন। একদিকে বাইরে শাস্তিবৈঠক, অন্তর্দিকে 
ভিতরে অন্ত্রসজ্জার ব্যবস্থা চলেছে । সাধারণ মানুষ 
শান্তির ভিখারী । রাষ্ট্রচালকরদদের মানসিক অবস্থা 
ব্যক্তিত্বের বা বন্তগতের সংকীর্ণ সীমার উধ্বে” 
ওঠার পক্ষে অনুপযোগী । মহামানবতার লক্ষ্যে 
পৌছুতে না পারলে শাস্তি মাত্র মুখের কথায় এবং 
শাস্তি-গ্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পধবসিত হুবে। 

দুই হাজার বৎসর পূর্বে উপনিষদের খাষি বিশ্ব- 
বাসীকে ডেকে যে শাস্তির বাণী শুনিয়েছিলেন, সেই 
বাণী ভারতীয় সত্যতার মর্মবাণী। বস্তজগতের 
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মানুষ যেদিন বেদাস্তের সেই মহামন্ত্রের সাধনাবলে 
বস্তবোধের উপরে উঠিতে সমর্থ হবে, মেই দিনই 
বিশ্বে প্রকৃত শীস্তিপ্রতিষ্ঠা হবে। শুধু শাস্তিবৈঠকে 
প্রস্তাব লিপিবদ্ধ করলে শীস্তিপ্রতিষ্টা সম্ভব হবে 
না। যেদিন বেদান্ত-প্রতিপাদিত অনুভূতিলনধ 
একত্ববোধ বাহিক নানাত্বের লোপসাধন করে এক 
অথণ্ড মহামানব্তার বোধ স্থত্তি করতে সমর্থ হবে__- 
যেদ্দিন সেই মহাঁষজ্ঞে মানুষের রাষ্ট্র, সমাজ-ব্যবস্থাঃ 
ও হৃদয় পরিশুদ্ধ ও সুসংস্কৃত হয়ে উঠবে, সেই 
দিনই বিশে প্ররুত শাস্তি প্রতিষ্ঠিত হবে, তার 
পূর্বে নর়। সে দিন হয়ত বহুদূরে, কিন্ত সে দিন 
আসতে বাধ্য । 


্রীম-প্রমঙ্গে 
শ্রীজিতেন্ত্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 


শ্রীরামকৃষ্জ পরমহংসদেবের শিষ্য ও ভক্তমণ্ডনীর 
জীবনী-আলোচনা-প্রসঙ্গে একটা কথা বারবার 
মনে পড়ে ঈশ্বরের করণাধারায় সিক্ত না হ'লে 
মানুষের জীবন সার্থকত। লাত করে না। শম্তক্ষেত্র 
যতই উর্বর হোক না কেন, বীজ যতই 
উত্ক্ট হোক না কেন তাতে ফসল হয় না, 
ফসলের জন্ত চাই বর্ধার ধারাবর্ষণ। শ্রীরাম- 
কষ্চের লীলাসহচরদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন 
অসাধারণ। বিদ্যায় এবং বুদ্ধিতে, জ্ঞানে এবং গুণে 
তাঁরা ছিলেন সাধারণের অনেক উধ্বেণ। তবু 
তারা বুঝেছিলেন যে হবদয়-কুনুমকে ফোটাবার জন্তে 
চাই আলো» চাই উত্তাপ । যেমন রাশি রাশি 
শুকনে৷ কাঠ-_ প্রচুর দাহিক! শক্তি রয়েছে তাদের 
মধ্যে; কিন্তু তারা নিজের! শক্তিহীন অসার বস্ত- 
মাত্র। তাদের কাঞ্জে লাগাতে গেলে চাই অগ্নির 
সংযোগ । শ্রীরাম ছিলেন সেই অগ্নিগর্ড 
তেজোময় বিরাট পুরুষ- ধার কপাম্পশে তার শিষ্য ও 


ভক্তমগ্ডলীর জীবন সার্থক হ'য়ে উঠেছিল। ধার ধ্যান, 
ধার শক্তি এবং সাধনার ফলে শ্ররামকষ্ণের বাণী 
আজ বিশ্ববাসীর ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ছে তিনি হচ্ছেন 
প্রাতংম্মরণীয় শ্রীমহেত্ত্রনাথ পণ্ড সংক্ষেপে শ্রীম। 
মহেন্্রনাথের জীবনের শ্রেষ্ঠ কীতি, বিশ্ববাসীর 
প্রতি তার অবিশ্মরণীয় উপহার শ্রীরামরু্জ কথামৃত। 
এই বইকে বাইবেল, শ্রীমন্ভাগবত, ্রীচৈতন্য- 
চরিতামৃত প্রভৃতি ধর্মগ্রস্থের পধায়ভুক্ত করলেও 
বোধ হয় বাহুল্যদোষ হয় না। এঁতিহাসিকের 
দৃষ্টিতে কথামৃত আরও বেশী মূল্যবান বলে মনে 
হবে, কেননা পৃথিবীতে এর আগে কোন 
মহামানবের বাণীকে তার জীবিতকালের মধ্যেই 
এ ভাবে যথাযথ রূপ দেবার চেষ্টা হয় নি। এখানে 
লেখককে অনুমান, জনশ্রুতি বা পরের কথার ওপর 
নির্ভর করতে হয়নি । গুরুর সঙ্গে প্রতিবার মিলনে 
তিনি তার সমস্ত চেতনাকে নিয়োজিত করেছেন 
ঠাকুরের কথামৃত-স্ুধা! পান করবার অন্ত 
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স্ধাকরের মত বিকিরণ করেছেন ঠাকুরের নিকট 
হতে লব জ্ঞানের বৈচিত্র্যময় ছ্যুতি। 

মহেন্দ্রনাথের জীবনে আমরা দেখি ভক্তির চরম 
পরাকাষ্ঠা। তার জীবনপাত্র পূর্ণ ছিল ঠাকুরের 
প্রতি অপার শ্রদ্ধা ও তক্তিতে। মহেন্ত্রনাথের 
সমস্ত সত্তা ছিল দেবতার উদ্দেশে নিবেদিত নৈবেগ্- 
স্বরূপ। এই নৈবেছের প্রধান উপকরণ ছিল ভক্তি। 
মহেন্ত্রনাথ ছিলেন পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত 
জ্ঞানাভিমানী শিক্ষক, কিন্তু ঠাকুরের সংস্পর্শে 
আসার পর থেকে তীর মধ্যে যে পরিবর্তন আসে 
তা যেমনই অলৌকিক তেমনি বিশ্ময়কর। পুরীর 
রথযাত্রার পর মহেন্দ্রনাথ অপেক্ষা করেন হাওড়া 
স্টেশনে জগন্নাথের প্রসার আশায়। কেউ খাঁম 
ব৷ চুপড়ির মধ্যে প্রসাদ পাঠালে মহেন্দ্রনাথ চুপড়ি 
ও খামটি প্ধস্ত ফেলতে দেন না__সযত্বে রেখে দেন-_ 
“আহা, থাক দর্শন পাব।” বেছ চ্যাটাজজি স্ীটে 
যেখানে ঠাকুরের দাদা রামকুমারের টোল ছিল এবং 
ঝামাপুকুরের যে মিত্রবাড়ীতে ঠাকুর কিছুদিন পৃজা 
করেছিলেন, সেখানে যেতে আসতে মাষ্টার মশাই 
মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করেন। সঙ্গীরা লজ্জা পান, 
মহেন্্নাথের ত্রক্ষেপ নেই__বলেন-__“জীন-_এই 
রাস্তায় যদি কেউ বেড়ায় সেও যোগী হয়ে যাবে।” 
কখনও বা দক্ষিণেশ্বর থেকে ফিরেছেন, সঙ্গে 
এনেছেন অমূল্য সম্পদ একখানি ভিজ! গামছ! ! 
তাই নিঙড়ে শক্তদের গায়ে ছিটিয়ে বললেন__ 
“ঠাকুর যে ঘাটে শ্নান করতেন সেই ঘাটের জল 
আছে এই গামছায়।” কি অপূর্ব ভক্তি! এর 
কণামাত্র পেলেও বুঝি মানুষের জীবন ধন্য হয়ে 
বায়। আমাদের মনে পড়ে যায় ত্রেতাষুগের কথা । 
সীতাদেবী হন্ুমানকে উপহার দিয়েছেন বঙ্ুমূল্য 
মুক্তার মালা । হম্মমান দুরে সরিয়ে দিলেন সেই 
মুক্তীর হার__বললেন--“কি হবে এতে এতে তে 
রামনাম নেই।” অভিমানভরে হনুমান তার বুক 
চিরে ফেললেন! দেখা গেল__রামসীতার নূতি। 


উদ্বোধন 
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সার! সততায় মিশে ছিল তার জীবনের একমাত্র 
সম্বল রামনাম। মহেন্দ্রনাথের সমস্ত চেতনাকে এই 
ভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল ঠাকুরের কথা । শয়নে, 
স্বপনে, জাগরণে তার শুধু ঠাকুরেরই কথা, ঠাঁকুরেরই 
নাম। তীর কাছে কেউ ঠাকুরের কথা শুনতে 
চাইলে তিনি বুঝিয়ে বলতেন- “দেখুন, আগেকার 
দিনে ছাত্ররা সমিধ হাতে করে খধিদের কাছে এসে 
বলতেন-__খধিবর, আমাদের উপনিষদের কথা বলুন, 
খাষিরা বলতেন-_ আমাদের কথাই তো৷ উপনিষদের 
কথা। তা আমারও ঠিক তাই। ঠাকুরের কথাই 
আমার্দের কথা ।” বাস্তবিকই তাই। মহেন্দ্রনাথ থে 
কেন বিষয়েই কথ বলুন না৷ কেন, সে যুদ্ধের কথাই 
হোক আর যাই হোক, তার মধ্যে ঠাকুরের কথা 
এসে পড়বেই। ঠাকুরের প্রতি তার কি অপার 
শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল-_তার সম্বঞ্ধে একটি ঘটনার 
উল্লেখ করবে৷ । মাষ্টার মশাইকে তখন “জাত সাপে” 
ধরেছে, অর্থাৎ ঠাকু:রর করুণাজালে জড়িয়ে 
পড়েছেন। গুরুই তখন তার ধ্যান, গুরুই তীর জ্ঞান। 
যখনই সময় পান, তখনই যান গুরুর চরণদর্শনে। তখন 
তিনি বিগ্ভাসাগর মশাইয়ের মেট্রোপলিটন স্কুলের 
শ্যামপুকুর ব্রাঞ্চের প্রধান শিক্ষক । ঠাকুর কলকাতায় 
এসেছেন শুনলে, টিফিনের ফাকে ফাকেও গিয়ে 
দেখে আসেন। এই সময় একবার স্কুলের ছাত্রদের 
প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল খুব খারাপ হয়। বিগ্যাসাগর 
মশাইয়ের ধারণা হয় যে; গুরুর প্রতি অতিরিক্ত 
ভক্তির জন্তই মহেন্দ্রনাথ স্কুলের কাজে যথোচিত 
মন দিতে পারছেন না। একথা প্রকাঁশ হ'য়ে 
পড়াতে মহেন্দ্রনাথ তখনই স্কুলের কাজে ইস্তফা 
দিলেন । স্ত্রীপুত্র নিয়ে অত্যন্ত দুরবস্থার মধ্যে 
পড়তে হবে জেনেও গুরুনিন্নার গ্লানি থেকে 
অব্যাহতি লাভ করলেন। 
মহাপ্রতু বলিয়াছেন__ 
তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষুন! । 
'অমানিনা মানদেন কীর্নীয়: সদ! হরি: ॥ 


পাঠ, ১৩৬১] 


মহেন্্নাথকে দেখি-_এই নীতির মুতিমান 
বিগ্রহরূপে। তিনি সকলকেই আপনি বলে সম্বোধন 
করতেন, নিজের খুটিনাটি কাজ নিজেই করতেন। 
জামা কাপড় কাচা থেকে নিজের খাবারের উচ্ছিষ্ট 
পথন্ত নিজেই পরিষ্কার করতেন। কোন ভক্ত 
বিছানার মশারি ফেলে দিতে চাইলে তিনি 
বলতেন--“না নাঃ তুমি আমার অভ্যেস খারাপ 
করে দিও না।” কিছুমাত্র ভোগবিলাস বিবয়- 
বাসনা ছিল ন৷ তার মধ্যে । একবার এক ভক্ত 
কিনেছেন একখান! ভাল ইটালিয়ান কম্বল -_ 
তখনকার দিনেই তার দাম ছিল ১৮২। মহেন্্- 
নাথ দেখে বললেন_-আরে করেছ কি? এযে 
অরক্ষণীয়৷ কন্তা। একে সামলাতে সামলাতে এর দিকে 
যে মন পড়ে থাকবে।” শুধু যে দেহের স্থখভোগ 
তিনি বর্জন করেছিলেন তা নয়, ভাল খাস্ধগ্রহণেও 
তিনি পরাম্মথ ছিলেন__ জিহ্বার কোন রকম 
লালস। ছিল না তাঁর মধ্যে, ভাল তরকারি তিনি 
জলে ধুয়ে খেতেন, কোন ভক্ত ভাল ভাল খাবার 
জিনিস আনলে তিনি বলতেন-_-“আহা ধন্য আপনি, 
কিজিনিস এ সব! অদ্বৈত আশ্রমে নিয়ে যান 
সাধুসেবায় লাগবে ।” ১৯২৪ অথবা ১৯২৫ সালে 
পূজার পর তিনি করেকর্জন ভক্তের সঙ্গে পুরী 
গিয়েছেন, ৩1৪ দিন থাকার পর এক ভক্ত বললেন, 
_ একদিন মাছের ঝোল খেলে কেমন হয়। 
মহেন্দ্রনাথ বললেন__হ্যা, পরের মাস খেতে খুব 
ভাল লাগবে । এখানে রে'ধে খাচ্ছি সেটাই অন্ঠায়। 
প্রসাদ খেয়ে থাকা উচিত।” এইখানেই একদিন 
স্যার পর তিনি ভক্তদের সঙ্গে গিয়েছেন জগন্নাথ- 
দর্শনে, গর্ড়-স্তস্তের কাছে তিনি প্রদীপ নিয়ে 
'আরতি সুরু করলেন, তখন তিনি অন্ত জগতের 
মান্ষ__ তার মন চলে গেছে দূরে কোন এক অতী- 
তির লোকে। প্রদীপ কখন নিভে গেছে, মহেন্র- 
নাথের জক্ষেপ নেই। তাঁর এই নীরব আত্মনিবেদন 
শেষ হ'ল বছক্ষণ পরে। এই তৃন্ময়তা॥ এই ধ্যান- 


শীম-প্রসঙ্গে 


২৭৯ 


মগ্রতার জন্তই মহেন্দ্রনাথের পক্ষে কথামৃত লেখা 
সম্ভব হ'য়েছিল। 

মহেন্দ্রনাথের জীবনের ব্রত ছিল সকলের মনকে 
ঈশ্বরাভিমুখী করা । তিনি ঠাকুরের কথার ভিতর 
দিয়েই সকলের প্রশ্নের জবাব দিতেন। 

মহেন্দ্রনাথ ছিলেন সংঘম ও সাধনার মুতিমান 
বিগ্রহ। খরচপত্রের বেলাতেও এই সংখমের ব্যতিক্রম 
হয়নি। তাঁর স্বোপার্জিত প্রতিটি পয়স! যাহাতে 
সৎকাধে ব্যয় হয় তার প্রতিও মহেন্্রনাথের সতর্ক 
দৃষ্টি ছিল। নির্জনে বনেঃ পাহাড়ে কন্দরে, ধারা 
তপস্তায় রত ছিলেন, তাদের প্রত্যেকের জন্ত মাসে 
২।১ টাকা করে পাঠাতেন, এতে মাসে প্রায় ২৫। 
৩০ টাক। খরচ হত। এছাড়া বেলুড় মঠে (তাঁর 
ডায়েরীতে 19:03 1811» বলে লেখা আছে ) 
মাঝে মঝে ৩০৪০ টাকা করে দিতেন। সংসারের 
দুশ্চিন্তা থেকে রেহাই পেয়ে অন্ততঃ তিন মাসের 
জন্য স্বামী বিবেকানন্দ যাতে সাধনায় মগ্ন 
থাকতে পারেন, তার জন্ত তিনি তাকে ১০০২ 
দিয়েছিলেন । ঠাকুরের লীলাবসানের পর শ্রীমা 
সারদ।মণি জয়রামবাটাতে থাকেন। এই সময় 
মহেন্ত্রনাথ জয়রামবাঁটাতে উপস্থিত হ'য়ে শ্রীমার 
অবস্থা দেখে স্বেচ্ছায় শ্রীমাকে প্রতিমাসে ১০২ করে 
পাঠাতে শুরু করেন। শ্রীম! মহেন্দ্রনাথকে অত্যন্ত 
শ্নেহের চক্ষে দেখতেন এবং কোন কিছু প্রয়োজন 
হলে ত৷ মহেন্দ্রনাথকে জানাতে কুন্তিত হতেন ন!। 


মহেন্দ্রনাথ প্রায়ই একটি গান গাইতেন। তার 
কথা হল-_- 
হরি জগত জীবন দীনবন্ধু 
শুনেছি পুরাণে কয়, 
পুন্্জন্ম নাহি হয় 
হেরিলে ও মুখ ইন্দু 
হরি জগত-জীবন দীনবন্ধু । 
পতিতপাবন দীনবন্ধুর মুখচন্ত্রমা দর্শন করে 
মহেন্দ্রনাথ পরপারে চলে গেছেন। আবার কীতির্ধস্থ 
স ভীবতি__তিনি তার কীতির মধ্য দিয়েই চিরজীবী 
হয়ে থাকবেন। 


মমালোচন৷ 
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আধুনিক ইংরেজ দার্শনিকদের মধ্যে মি ই এম্‌ 
জোড, ছুরবোধ্য, গুঢ় দার্শনিক তবৃগুলি সহজ দাবলীল 
ভঙ্গীতে প্রকাশ করে দর্শনশাগ্নুকে জনপ্রিয় করে 
তুলেছেন। ডক্টর সর্বপল্লী রাঁধারুষ্ণন্‌কে বাদ দিলে 
ভারতীয় লেখকের মধ্যে ঠিক এ ধরনের জনপ্রিয় 
অথচ খাঁটি দার্শনিক গ্রন্থকার চোখে পড়েনি। 
অনেক লেখক দর্শনশাস্ত্রের জটিল তব্বগুলি সহজ 
করতে গিয়ে কোথাও বিকৃতি এনেছেন। আবার 
কখনও বা পাঠককে ভূল বুঝিয়েছেন। আবার 
ধারা দর্শনের জটিল তত্বগুলি জটিলতর করে 
পরিবেশন করেছেন, তীর! সাধারণ পাঠকসমাজে 
সমাদর লাভ করতে পারেন নি। আলোচ্য গ্রন্থে 
দেখতে পাচ্ছি, অধ্যাপক ডি-খ্যান্দ্রেড. পাগ্ডত্যের 
সঙ্গে সাবলীল প্রকাশভঙ্গীর অপূর্ব সমনয়-সাধন 
করেছেন। লেখকের ভাষা এত স্বচ্ছ, সরল 
প্রাণবন্ত যে, বইথানি একবার পড়তে বসলে শেষ ন৷ 
করে ওঠা যায় না। লেখক ভাববাদী , তার 
বিবর্তনবাদ ও চরমমূলোর সংমিশ্রণ করেছেন। তার 
নিজন্ব দার্শনিক মতটি প্রত্যেক প্রবন্ধের ছত্রে ছত্রে 
ফটে উঠেছে। কিন্তু নিজের মত জোর করে 


পাঠকের উপর চাপানোর নিক্ষন প্রয়াস নেই। 
সহদয় পাঠকের মন লেখকের মতের সঙ্গে সায় না 
দিয়ে পারে না। রাসেলকে সমালোচনা! করতে 
গিয়ে লেখকের নিজন্ব মত তীক্ষ ও সুস্পষ্ট ভাবে 
প্রকাশ পেয়েছে (পৃঃ ১৭১-১৮৯)। 

আলোচ্য বইথাঁনি লেখকের বিভিন্ন প্রবন্ধ ও 
বক্তৃতার সংকলন। বিষয়বস্ত মূলত; দর্শনশানের 
হলেও লেখনগুলির বৈচিত্র্য পাঠকের চোখ এড়ায় 
না। প্রবন্ধের কয়েকটি বিষয় হচ্ছে দর্শন ও জীবন, 
তত্ববিদ্ভার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, ভাববার্দের মূলস্ত্র, শুদ্ধ 
ভাববাদী “সত্য” বলিতে কী বোঝেন, ভ্রম, চরম মূলা, 
কাল ও পরিব্ন, স্বাধীনতা, অলৌকিক ঘটনা, 
আত্ম! ও জড়, ম্পিনোজা, জেমস্‌ ওয়ার্ড, ব্র্যাডলির 
মনোবিজ্ঞান, বানা রাসেলের পাশ্চাত্য দর্শনের 
ইতিহাস, হাঁসির তাৎপর্ধ, সংস্কৃতি ও চরিত্রঃ কল্পনা, 
্যায়শান্ম ও দৈনন্দিন ব্যবহার, বিবর্তন ইত্যাদি। 
বইথানির ছুটি স্ুলিখিত ভূমিকা রয়েছে ; একটি 
লিখেছেন ডক্টর জন্‌ ম্যাকেপ্সি, অপরটি শ্রীমতী এদ্‌ 
পাঁনানডিকর। গ্রন্থকারের স্তৃতিগ্রসঙ্গ লিখেছেন 
শ্রমিভাই। 

গ্রন্থকার তৃতীয় প্রবন্ধে নিজের মত ও পথের 
কথা বলেছেন। তিনি বার্ক লীর মঙ্কীর্ণ ভাববাদকে 
খণ্ডন করে বলেছেন যে, সত্যিকারের ভাববাদ 
জড়কে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে না, করার প্রয়োজনও 
নেই। ভাববাদী জড়ের উপর চৈতন্তের আবির্ডাবকে 
বিশিষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে গ্রহণ করেন, সমগ্র বিশ্বের 
বিভিন্ন স্তরের ভিতর তিনি অন্তর্নান উদ্দেশ্ের 
আভাস প্রত্যক্ষ করে থাকেন। 

লেখকের অন্যতম প্রশংসনীয় ক্ষমতা হচ্ছে এই ধে। 
তিনি কোন জায়গাতেই অবান্তর প্রসঙ্গের অবতারণা 
করেন নাই। “দত্য ও ভ্রম” সম্পর্কে কূট দাশনিক 
তত্বের আলোচন৷ গ্রসজে তিনি সহজ, সরল উদ্দাহরণ 


উর, ১৩৬১ ] সমালোচনা ২৮১ 
ব্যবহার করেছেন। ফলে আলোচনাটি মনোজ্ঞ নিজ বক্তব্যের সমর্থনে বিশেষ কোন যুক্তি প্রয়োগ 
হয়েছে। অন্তান্ঠ দার্শনিক মতবাদের সঙ্গে শুদ্ধ করেননি। আমার মনে হয়, রাসেলের প্রতি 


ভাববার কোন বিরোধ নেই, বরং শুদ্ধ ভাববাদ 
অন্তান্ত মতগুলিকে আত্মসাৎ করেছে-_এই কথা 
লেখক নানাভাবে তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধে প্রকাশ 
করেছেন। ষ্ঠ প্রবন্ধে “মূল্যের স্বরূপ" আলোচন। 
করতে গিয়ে মুর, রস্‌ প্রভৃতি বিশিষ্ট দরর্শনিকের 
মত লেখক যথেষ্ট কৃতিত্বের সঙ্গে আলোচনা 
করেছেন। .ম্পিনোজার দর্শন আলোচনা প্রসঙ্গে 
লেখক নতুন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচক্র দিয়েছেন (পৃঃ ১৩৫- 
৩৬)। লেখক নিজে উদ্দেশ্তাত্বক শ্রঁক্যে বিশ্বাপী; 
ম্পিনোজার পরাবলী থেকে অংশবিশেষ উদ্ধার করে 
লেখক দেখাতে চেয়েছেন যে, ম্পিনেজ৷ উদ্দেগ্াত্মক 
এঁক্যে বিশ্বাসী (বর্দিও এই মত ম্পিনোজার 
টাকাকারগণ সাধারণতঃ গ্রহণ করেন না)। ম্পিনো- 
জার প্রব্য” বা ঈশ্বর বে অমৃত নন একথাও লেখক 
প্রতিপন্ন করেছেন 'এবং সেই প্রসঙ্গে ঈশ্বরের বিশ্বান- 
গতার নতুন ব্যাধ্যা দিয়েছেন। ব্র্যাড.লির উপর 
লেখকের সুগভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে (পৃঃ ১৭০)। 

বইখানির অকুঞ্ প্রশংসা করবার যথেষ্ট কারণ 
আছে সত্যি, কিন্তু কয়েকটি ছোটোখাটো ক্রটির 
প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। স্থতি-প্রসঙ্গে ও 
ভূমিকায় বিভিন্ন লেখক-লেখিকা মান্ষ হিসেবে 
কত বড় ছিলেন গ্রন্থকার তার পরিচয় দিরেছেন। 
ভুমিকায় (পৃঃ ১৪৬০ ) লেখকের একটি বাক্যের 
উদ্ধতি আছেঃ “কোন লেখককে ভাল করে না 
বুঝেঃ না আত্মসাৎ করে কখনও সমালোচন! 
করবে না; কোন দার্শনিককে তুমি বুঝতে পারবে না, 
বদি তার প্রতি তুমি সহানুভূতিনীল না হও ।” কিন্ত 
আলোচ্য বইখানির ১৭২ পৃষ্ঠার লেখক যে ভাবে 
রাসেলের সমালোচনা করেছেন তাতে মনে হয়, এই 
আদর্শ তিনিঞ্অক্ষুপ্ন রাখতে পারেন নি। বঠমান 
জগতের নৈতিক শৈথিল্য ও চিন্তার অরাঁজকতার 
জন্ঠ লেখক রাসেলকে দায়ী করেছেন, যদিও তিনি 


তিনি একটু বেশী রট হয়েছেন। রাসেল তাঁর 
'পাশ্চান্ত দর্শনের ইতিহাস বইখানিতে প্লেটো, 
কান্ট ও হেগেলের দর্শন অত্যন্ত অশ্রন্ধার সঙ্গে 
আলোচনা! করেছেন সত্য, কিন্তু লেখক রাসেলের 
প্রতি যে আক্রোশ প্রকাশ করেছেন, তা ভূমিকায় 
বর্ধিত তার চরিত্রের সঙ্গে সামঞ্ম্তহীন হয়ে পড়েছে। 
“কাল ও অনন্ত প্রবন্ধে রয়েস এ সমস্ত! নিয়ে যে 
মূলাবান আলোচনা করেছেন সে কথার কোন উল্লেখ 
নেই। “আমি চিন্তা করি অতএব আমি আছি” 
ডেকাটে"র এই মৌলিক সত্যের উল্লেখ লেখক নানা 
স্থানে করেছেন। কিন্তু ডেকার্ট-দর্শনের অন্যতম 
টাকাকার নরম্যান্‌ কেমপ-স্মিথ নজীর তুলে 
দেখিয়েছেন যে ডেকাট-দর্শনের মূলস্ত্র অন্তত্র 
রয়েছে। আলোচ্য বইখানির ১৩৫ পৃষ্ঠায় লেখক 
বার্কলীকে স্বয়ংসদ্বাদী (5001০০6%৩ 14591130) 
বলে অভিহিত করেছেন । আমার মনে হয় বার্কলীকে 
নিঃসন্দেহে *001600৬5 14591190 বলা চলে। 
“মূল্যের স্বরূপ” প্রবন্ধে হার্টম্যানের উল্লেখ নেই, অথচ 
হার্টম্যান্‌ এই বিষয়ে প্রামাণিক তথ্য দিয়েছেন এবং 
লেখকের মতবাদের সঙ্গে তার যথেষ্ট মিল 
আছে । “বিব্নের ধারা” প্রবন্ধে অধ্যাপক এ ই 
টেলর-এর প্রভাব সুম্পষ্ট। 
[10119501919 ৬/০151১010-- অংশে লেখক 
অসামান্ত প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। পাঠক এই 
অংশ থেকে যথেষ্ট চিন্তার খোরাক পাবেন। 

ভূমিকায় ও স্তি-প্রসঙ্গে লেখক-লেখিকার৷ 
গ্রন্থকারের চরিত্রের অসামান্ত দুঢ়তাঃ ছাত্রবাৎসল্যঃ 
স্ায়নিষ্ঠা, সত্যান্রাগ ও জ্ঞানপিপাসার যে পরিচয় 
দিয়েছেন__তা৷ সত্যিই দুর্লভ । লেখক শুধু দর্শনের 
অধ্যাপক নন, তাঁর জীবনই তার দর্শন । বইথানির 
ছাঁপা ও বাঁধাই মনোরম । আমরা বইখানির বহুল 
প্রচার কামনা করি। 


শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার ( অধ্যাপক ) 
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ধুমকেতু-_( বিজ্ঞান ), _শ্রীরাধাগোবিন্দ চক্র, 
0. 4. 8১55 নক্ষত্র-রত্ব প্রণীত ; প্রকাশক-_ 
মেসার্স জি সি দত্ত এও কোং প্রিন্টার” 
ও ্টেশনাস+-_৯-এ, ডালহৌসী স্কোয়ার ইষ্ট 
কলিকাতা-১। পৃঃ ২৭০ ) মূল্য ২।০ টাকা। 

এই পুম্তকের প্রবীণ গ্রন্থকার স্বয়ং একজন 
নক্ষত্রবিৎ ও গগন-পরিদর্শক এবং ইনি পূর্বে ভারত, 
ফ্রান্স, ইংসগড ও আমেরিকার বিশিষ্ট অনেক 
জ্যোতিধিগ্তাপরিষদের সহিত সংযুক্ত ছিলেন। 
বঃমানেও কয়েকটি নক্ষব্-পরিদর্শন-প্রতিষ্ঠানের 
সভ্য রহিয়াছেন। 

জ্যোতিক্ষমণ্ডলী-পরিদর্শনে নিজের প্রত্যক্ষদৃষ্ট 
অভিজ্ঞতার সহিত পাশ্চান্ত নক্ষব্রতত্রবিদগণের 
অভিজ্ঞতার ফল মিলাইয়৷ জীবনব্যাপী সাধনার ফল 
বঙ্গ ভাষায় প্রকাশে উদ্ভোগী এই মনীবীর নিকট 
বাঙালী কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ থাঁকিবে সন্দেহ নাই। 
তাহার “পূর্বাভাস” নামক ভূমিকা হইতে জানিতে 
পারা যায় যে, তাহার সাধনা কেবল এই “ধুমকেতু” 
নামক গ্রগ্থটিই স্থান্ট করে নাই, “সৌরজগত* “সবিতা 
ও ধরণী” এবং “নক্ষ জগৎ নামক আরও তিনটি 
গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিও রচনা করিয়াছে । এ ভূমিকার 
প্রথমে তিনি পিখিয়াছেন, “দীর্ঘ চারি বৎসরাধিক 
ুদ্রাযস্ত্রে কুক্ষিগত থাকিয়া আমার প্রথম বৈজ্ঞানিক 
গ্রন্থ পুমকেতু' লোকলোচনের প্রত্যক্ষীভূত হইল।” 
ইহাও আবার শ্রীধুক্ত সিদ্ধেশ্বর দত্ত নামক জনৈক 
প্রন্টাস ও ষ্েশনাম” এর বদান্ততায় সম্ভব 
হইয়াছে। 

আলোচ্য পুস্তকে ধূমকেতুর উৎপত্তিস্থান, গঠন, 
উপাদান, স্বভাব, প্রকৃতি, হূর্ধ-প্রদক্ষিণকালঃ এ 
কালের পরিমাণ প্রভৃতি, প্রাচীন: ও আধুনিক 
ধূমকেতুর জীবনেতিহাস, উহাদের স্থিতি, গতি, 
পরিণতি প্রভৃতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। 
বু পাশ্চাত্য নক্ষত্রবিদের গবেষণার সহিত তীহাঁদের 
জীবনীও এই পুস্তক অলঙ্কৃত করিয়াছে। এতথ্যতীত 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ _€ম সংখ্যা 


গ্রন্থের প্রথমাধ্যায়, (১৪ পৃষ্ঠা) হ্্ধসিত্বাস্ত, সারদা- 
তিলক, সি্ধান্তশিরোমণিঃ জ্যোতিস্তত্ব প্রন্থৃতি 
জ্যোতিগ্রন্থ এবং শব্বকল্পদ্রম, মহাভারত, গরুড়- 
পুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি হইতে উদ্ধত 
শ্লোকারদি সহ কেতুসম্বঙ্গে জ্ঞাতব্য বিষয়ে পূর্ণ একটি 
প্রবন্ধ দ্বারা স্থশোভিত হইয়াছে । ধুমকেতু বিধয়ে 
এই জাতীয় গবেষণামূলক তথ্যপূর্ণ পুস্তক বঙ্গভাষায় 
বোধ করি এই প্রথম প্রকাশিত হইল। বাংলা 
সাহিত্যে কি ধরনের পাঠ্য-পুস্তকের মভাঁৰ আছে 
তাহার আলোচনা করিতে গিয়া শ্রীযুক্ত পরিমণ 
গোস্বামী মহাশয় “কি লেখা পড়ৰ” গ্রাবন্ধে ( মাসিক 
বন্থমতী, ফান্ধনঃ ১৩৬০, ৭১২ পৃঃ) বড় ছুঃখ করির 
বলিয়াছেন --“আকাশ-রহস্ত সম্পর্কে বাংল! ভাষায় 
কোনও বই নাই।” গ্রন্থকারের বমান পুস্তকখাঁনি 
ও অপ্রকাশিত তিনখানি পুস্তক এই অভাব 
কথঞ্চিৎ পূরণ করিবে বলিতে পারা যায়। 

পুস্তকথানিতে ধূমকেতুর ফটো ও রেখাচি্রের 
১৪ খানি রক ছাঁপা আছে। 

বিদ্বংসমাজের নিকট আমাদের বিনীত প্রার্থনা, 
এই আজীবন নীরব বিজ্ঞান-সাধক বিভ্তুহীন বৃদ্ 
মনীধীর বু আয়াসে প্রথম প্রকাশিত 'বুমকেত' 
নামক পুস্তক প্রতি শিক্গা-প্রতিষ্ঠান ও লাইব্রেরীর 
জন্য রাখিয়া তাঁহারা বিদ্যার সমাদর করুন। 

স্বামী প্রশান্তানন্দ 

প্রীমা সারদ। দেবী- শ্রীগোরাঙ্গী রসিকলল 
মেহতা প্রণীত। গুজরাত শ্রীরাম শ্রীসারদাদেবী 
শতাবী-মহোৎসব-সমিতি কতৃ ক প্রকাশিত। মডেল 
হাইস্কুল, ঘি কান্ত রোড, আমেদাবাদ । পৃষ্ঠা-_৩২ 
মূল্য 1৮, আনা। 

গুজরাতী ভাষায় এই পুস্তিকাখানিতে 
্রীত্রীমায়ের আবির্ভীবকাল হইতে মহাসমাধি পধন্থ 
জীবন-কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে । ইহার শেষাংশে 
মায়ের অমৃতময়ী কথা হইতে নির্বাচিত ২৫টি 
উপদেশ সংযোজিত হইয়াছে । মুখবন্ধে কবিতার 


টজ্ান্ঠ, ১৩৬১ ] 
মাতৃ-প্রশস্তি, অস্তে “মা সারদা ও “দক্ষিণেশ্বর তীর্থে 
মায়ের প্রথম গমন” শীর্ষক কবিত| ছুইটি এবং 
্ীপ্রীমায়ের একখানি চিত্র ইহার সৌন্দরযবৃদ্ধি 
করিয়াছে। 

সরল সহজ ভাষায় বণিত কাহিনীর মধ্যে অতি- 
রঞগনের বাহুল্য নাই। কিন্তু নিম্নলিখিত কয়েক 
স্থানে শ্রীশ্রীমায়ের প্রামাণিক জীবনী-গ্রন্থের কাহিনীর 
সহিত কিছু কিছু অসামগ্রস্ত ও অসঙ্গতি পরিলক্ষিত 
হয়; সম্ভবতঃ অজ্ঞতাবশতই এইরূপ হইয়! থাকিবে । 
পুস্তিকার দ্বাদশ পৃষ্ঠায় আছ; রীশ্রীমা প্রয়াগে 
গঙ্গাবমুনা-সঙমে শ্রীশ্রীগাকুরের চুল ফেলিয়া দিলেন 
- শ্রীশ্রামায়ের উক্তি হইতে মনে হয়-তিনি ইহার 
পরে নিজের কেশরাশিও সলিলে নিক্ষেপ করিলেন ।” 
_ইহা সত্য নহে, কারণ শ্ীশ্রঠাকুরের কেশের 
কথারই কেবল উল্লেখ দেখা যায়। ত্রয়োদশ পৃষ্ঠায় 
আছে £-_-“পুরীতে অবস্থান কালে শ্র্রীম। কিছুকাল 
শ্ীজগনাথদেবের প।সী'ভাবে সেবা করেন।” 
শ্শ্নমায়ের মূল জীবনী পাঠে জানা যায়, তিনি 
একবার পুরীতে কয়েক মাঁস ছিলেন। মন্দিরের 
পাগ্ড তাহাকে শিবিকায় মনরে লইয়! বাইবার 
ব্যবস্থা করিতে চাহিলে তিনি বলেন- না তুমি 
আগে আগে পথ চলবে। আমি দীন হীন কাঙ্গালিনীর 
মত তোমার পেছনে পেছনে জগন্নাথ-দর্শনে যাব।” 
অতএব দেখা যাইতেছে প্দাসী*-ভাবে সেবা করার 
ঘটনাটি অতিরঞ্জিত । জনৈক মন্য।সীর আদেশে 
শিশ্রীমায়ের পঞ্চতপ। করার কাহিনীর মধ্যেও 
অতিরগ্ণন লক্ষিত হইল। 

গুজরাতী পাঠক-পাঠিকার নিকট পুস্তিকাটি 
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সমালোচনা ২৮৩ 
শ্শ্রীমায়ের জীবন-পরিচিতির সহীয়ক হুইবে। 
শ্রীকল্পলতা দেবা 


শ্রীসারদাদদেবীর জীবনকথা-__ স্বামী 
বেদান্তান্দ প্রণীত) প্রকাশক- শ্রীশচীন্দ্রনাথ 
শীল, মোহনালয় লিমিটেড, মেন রোড, রাঁচি; 
ৃষ্ঠা-_১৫৪; মূল্য-_১২ টাকা । 
ছেলেমেয়েদের জন্ঠ লিখিত শ্রীশ্রীমায়ের এই 
“জীবনকথা” পড়িয়া আমর! আনন্দলাভ করিয়াছি । 
মায়ের জীবনের প্রধান্‌ প্রধান ঘটনাগুলির সরস 
ব্ণনার সহিত তাহাও চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সহজ ভাষায় 
সুন্দর ভঙ্গীতে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। তরুণ- 
দিগের বইটি ভাল লাগিবে এবং ইহার মাধ্যমে 
দেবী-মানবীর জীবনাদর্শের প্রতি তাহারা আকষ্ট 
হইবে বলিয়া! আমাদের বিশ্বীম। অভিভাবক এবং 
শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ বইটি পড়িয়া! ইহা! কিশে!রদের 
ভিতর প্রচার করুন ইহাই আখাদের আকাক্ষণ। 
বইএর মূল্য আকারের তুলনায় কমই বলিতে হইবে। 
পশ্চিমবঙ্গ ১৩৬১--রয়াল অক্টেভো ১৫২ 
পৃষ্ঠার বহু-চিত্র-শোভিত চমৎকার কাগজে সুমুদ্রিত 
পশ্চিম বাঙলার নানা তথ্যসঙ্থলিত এই বাধিকী 
প্রকাশের অন্য পশ্চিম বঙ্গ সরকারের প্রচার- 
বিভাগকে অভিনন্দন জান|ইতেছি। প্রারস্তে 
কবিগুরুর আগীবাণী ( ১৩৪৬ সালের একটি ভাবণ 
হইতে লওয়া ) এবং তৎপরবর্তা প্রবন্ধ “বাঙলার 
সংস্কৃতি” ( ডক্টর স্ুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখিত ) 
বাঙালীর আত্ম-সম্থিকে উদ্,দ্ধ করিবে। ক্কষি, শিক্ষা 
শিল্প প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারী প্রচেষ্টার 
বিবরণ না চিত্তাকর্ষক ভাবে দেওয়া হইয়াছে । 


শ্ শি পপ 
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শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন 
ংবাদ 


সান্ফ্রান্সিক্কে। (উত্তর কালিফোনিয় ) 
বেদান্ত সোসাইটি__ ২৯৬৩, ওয়েবষ্টার ট্রাট, 
সান্ফ্রান্সিস্কো-__ ২৩ স্থিত বেদান্ত সোসাইটিতে 
গত ডিসেম্বর ( ১৯৫৩) মাসে সোসাইটির অধ্যক্ষ 
স্বামী অশোকানন্দ “ভগবান এখানেই আছেন, এ 
মুহূর্তেই আছেন, “বুদ্ধি হইতে বোধি”, “আমার জান 
এক মহাপুরুষ» “আমরা কেন বাঁচি, কেনই ঝা 
মরি? 'ভগবানে মানুষ, মানুষে ভগবান! ও খ্রোষ্ 
যথার্থই আমাদের কি শিক্ষা দিয়াছিলেন ? বিষয়ে 
আলোচন! করেন। সহাধ্যক্ষ স্বামী শান্তব্বরূপানন্দের 
আলোচ্য বিষয় ছিল “আমেরিকার যে ধর্মের দরকার" 
এবং £মনের শক্তিসমূহ'। গত জানুয়ারী মাসে 
ত্বামী অশোঁকানন্দের আলোচ্য বিষয় ছিল “আমাকে 
অনুসরণ কর; মৃতগণ নিজেদের মৃত সমাহিত 
করুক", “অন্তরাত্মা! ভগবানের জন্ত ব্যাকুল', “বুদ্ধিবৃত্তি 
কতদুর যাইতে পারে?” 'কুগুলিনী-শক্তি”, “ভগবান 
কে ও কি?” শিশ্বরাবতার কিভাবে তাহার পার্যদ 
নির্বাচন করেন” এবং “স্বামী বিবেকানন্দ ও তাহার 
নবধর্ম । স্বামী শান্তত্বরপানন্দ “কর্তব্য ও অনাসন্তি 
এবং “স্বামী বিবেকানন্দের দশ'ন” সম্বন্ধে ভাষণ 
প্রদান করেন। 

হ্বামী অশোকাননদ গ্রতি শুক্রবার সায়াহ্ছে 
সোসাইটির সদস্তগণকে ধ্যানশিক্ষা দেন ও বেদান্ত- 
দর্শনসঘন্ধে বিস্তত আলোচনা করেন। প্রতি রবিবার 
বালকবালিকাগণকে বেদান্তের সর্বজনীনভাব শিক্ষা 
দেওয়া হয়। সকল ধর্স ও ধর্মপ্রবর্ক মহাঁপুরুষ- 
গণের প্রতি শ্রদ্ধাদ্বিত হুইবার শিক্ষাও তাহার! 
লাভ করিয়া থাকে । গত ৩১শে জান্য়ারী আচাধ 
স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে স্বামী 
অশোকানন্দ ত্বামী বিবেকানন্দ-সন্বন্ধে আলোচনা 
করেন। 


শাখাকেন্দে শ্রীরামকৃঝ্-জয়ন্তী- শ্রীরাম- 
কৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত 
শ্রীরামকৃষ্ণ-জয়ন্তীর কতকগুলির বিবরণ আমর 
বৈশাখসংখ্যায় প্রকাশ করিয়াছিলাম। এই মাসে 
আরও কয়েকটির বিবরণ দেওয়া হইতেছে । 

শিলচর শ্রীরামরুষ্চ মিশন সেবাশ্রমে উৎসব 
দিবসত্রয় ধরিয়া মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। 
২৭শে চৈত্র (১০ই এপ্রিল) মন্ধ্যায় জেলার জগ 
শ্রীুত ডি এন হাজারিকা মহাশয়ের সভাপতিতে 
একটি মহতী জনসভার অধিবেশন হয়। গভর্নমেন্ট 
সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ শ্রীরসময় কাব্যতীর্ঘ, 
মহকুমাশাসক শ্রস্্ধীর ভট্রাচাধ, প্রাক্তন সরকারা 
উকিল শ্রীনগেন্্রন্দ্র শ্তাম এবং স্থানীয় কলেঙের 
অধ্যাপক শ্রীদেবব্রত দত্ত প্রাঞ্জল ভাষায় শরীর! 
কৃষ্ণের জীবন ও শিক্ষাসন্বন্ধে আলোচনা করেন। 
তৎপরে সভাপতি মহাঁশয় অতি মনোজ্ঞভাবে 
বর্তমান যুগে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারার প্রয়োজনীয়তা 
সম্বন্ধে ভাষণপ্রর্দান করেন। পরের দিন রবিবার 
সপ্তদদিনব্যাপী পুজার্চনা, ভজন, পদাবলীকী$খ 
এবং প্রসাদ-বিতরণ উৎসবের প্রধান অঙ্গ ছিল। 
অন্যুন ৮ হাজার নরনারীর মধ্যে ২৯শে চৈত্র সঞ্ধ্যায 
সেবাশ্রমের সম্পাদক স্বামী পুক্রষাত্মানন্দ আলোক 
চিত্র-সহযোগে শ্রীরামরুষ্ণের জীবনাদশ+-সখরে 
আলোচন! দ্বারা উৎসবের পরিসমাণ্তি করেন। 

রাচি ওয়েলফেয়ার সেন্টল হলে রামকৃষ্ণ মিশন 
ও রাচির জনসাধারণ কতৃক ঠাকুরের জন্মবাধিকী 
পালন কর! হইয়াছে। স্বামী স্ন্দরানন্দের সভা- 
পতিত্বে এই স্থানে এক জনসভায় স্বামী গম্ভীরানন 
শ্ীরামকষ্দেবের বাণীর ব্যাপকতা-সন্বন্ধে আলোচনা 
করেন। রাঁচি ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীএন কে 
গোরী হিন্দী ভাষায় বন্তৃত৷ দেন। ইহার পর ইন্দতুষণ 


ল্যেষ্ঠ, ১৩৬১ ] 


সেনগুপু মহাশয় ধর্মের মহিমা! নামক গল্পের অবতারণ। 
করেন। গল্পদারা তিনি সকলকে বলেন যে, 
ধর্মকে আশ্রয় করিয়া! থাকিলে অবশেষে জয় হইবে। 
সভাপতি মহারাজ বলেন, ভারতবর্ষ বমাঁনে গণতন্ত্- 
প্রতিষ্ঠা করিতে যাইতেছে । কিন্ত ভারতবাসীর 
মনের পরিবতন হয় নাই। প্রথমে তাহার্দের মনের 
পরিবর্তন করিতে হইবে। তিনি আরও বলেন, 
মাহষকে যর্দি আমরা সন্মান না দিই বা 
শরন্ধা না করি, তাহা হইলে আমর! ধ্বংসের মুখে 
অগ্রসর হইব। সেই জন্ত আমাদিগকে ভগবপ্রেমে 
উদ্বদ্ধ হইয়া কাজ করিয়া! যাইতে হইবে। এই 
সভায় বিহার-সঙ্গীত-শিক্ষালয্বের শিল্লিবৃন্দ শ্রীরাম- 
কৃষ্ণদেব-সম্থন্ধে সঙ্গীত পরিবেশন করেন। 

মাদ্রাজ শ্রীরামরুষ্ঙ মঠে ঠাকুরের তিথিপূজার দিন 
যথারীতি পুজার্চনার্দির অনুষ্ঠান হয়। প্রায় ছুই 
সহন্্ ভক্ত ও দরিদ্রনারায়ণ বসিয়৷ প্রসাদ গ্রহণ 
করেন। সন্ধ্যারতির পর স্বামী শুদ্ধসত্বানন্দ শ্রীরাম- 
কৃষ্ণ-কথামূত (ইংরেজীতে) পাঠ এবং মঠাধ্যক্ষ স্বামী 
কৈলাসানন্দ ইংরেজীতে ও শ্রীকে বালনুত্রঙ্গণ্য 
আয়ার তামিলে শ্রীশ্রঠাকুরের বিষয় আলোচনা 
করেন। ১৪ই মার্চ সাধারণ উৎসবের দিন সকালে 
প্রায় ষাট. জন ভক্ত ( অধিকাংশই তরুণ ) “গম্পেল 
'অব. শ্রীরামকৃষ্ণ এবং "শ্রীরামকৃষ্ণ দি গ্রেট, মাষ্টার” 
্রন্থ্ধয় হইতে «পারায়ণ করেন। অতঃপর মঠের 
কয়েকজন মন্যাসিকতৃক শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন ও 
শিক্ষাসম্বন্ধে আলোচন। এবং মধ্যাহ্নে শ্ররামন্থামী 
ভাগবতার কতৃক উক্ত বিষয়েই “হরিকথা 
কালক্ষেপম* (কথকতা ) নির্বাহ হয়। অপরাহ্রে 
ভারতের স্তগ্রীম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচার- 
পতি প্ীপতঙ্জলি শাস্ীর নেতৃত্বে একটি জনসভায় 
অধ্যাপক শ্রী এন্‌ ভক্তবৎসলম্‌ তেলেগুতে, শ্রী পি 
রামকঞ্চন্‌ (মাপ্রাজের প্রধান জেলা-শাসক ) 
ইংরেজীতে এবং অধ্যাপক আর্‌ বিশবনাথন্‌ 
তামিলে মনোজ্ঞ ভাঁষণের মাধ্যমে যুগাঁবতারের 


শ্রীরামকষ্থ মঠ ও মিশন সংবাদ 


খ্৮৫ 
জীবন এবং বাণীর মর্ম ও প্রভাব বিশ্লেষণ 
করেন। 

উতক!মণ্ড (নীলগিরি) শ্রীরামকৃষ্ণ-আশ্রমে উতৎনব 
আয়োজিত হইয়াছিল ২৮শে ফেব্রুয়ারী। উহার 
সহিত শ্রীশ্রীমায়ের শতবাধিকীও সংহুক্তভাবে অনুষ্ঠিত 
হইয়াছে। উৎসব-সথচীর অঙ্গ ছিল সকালে পুজা 
ও ভজন, মধ্যাহ্নে “অনদানম্য ও কসঙগীত এবং 
সায়ান্ে জনসভা । সভাপতি ছিলেন বোগ্বাই- 
কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী সনুদ্ধাননদ। বক্তৃতায় অংশ 
গ্রহণ করেন শ্রী এম্‌ বি বেগুগোপাল পিল্লাই এবং 
স্বামী চিদ্ভবানন্ন। 

শিলং-কেন্দ্রে ভগবান শীরামকষ্খদেবের ১১৯- 
তম জন্মজয়ন্তী আসাম রাজ্যের সরবরাহমন্্র 
শ্রীবৈষ্যনাথ মুখার্জীর সভাপতিত্বে ২৩শে ফাল্গুন 
( ৭ই মার্চ) অনুষ্ঠিত হয়। অধ্যাপক কে এন দত্ত, 
শ্রী আর এন চ্যাটার্জী এবং স্বামী প্রণবাত্মানন্দ 
আলোচনা-সভায় শ্রীরামকৃষ্ণ এবং আধুনিক জগৎ”- 
সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। 

জামতাড়া ( সাওতাল পরগণ। ) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে 
তিথিপূজার দিন ( ২২শে ফাল্তুন ) যোড়শোপচারে 
পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ প্রতৃতির অনুষ্ঠান হইয়াছিল। 
স্থানীয় দুইশত ভক্ত আশ্রমে বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ 
করেন। পরদিবস (২৩শে ফাল্গুন, রবিবার ) 
১২০০ নরনারায়ণকে পরিতোপূর্বক ভোজন করানে! 
হয়। বৈকালে একটি জনসভায় শ্রীশ্রীঠাকুরের 
জীবনী ও বাণীর আলোচনা করেন স্বামী গ্রবাত্মানন্ 
ও চিত্তরঞ্জন কারখানার শ্রী এম্‌ এন্‌ ঘোষ। 

বাগেরহাট (পূর্ব পাকিস্তান) শ্রীরামরুষ্ণ 
আশ্রমে ১০ই বৈশাখ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই 
উপলক্ষ্যে প্রায় দেড় সহন্্র নরনারীকে পরিতোষ- 
সহকারে প্রসাদ দেওয়া হয়। বেলুড় মঠের 
্বামী পূর্ণানন্দ তাহার মধুর ও প্রাণম্পরশী 
ভাষায় এ দিন আশ্রমপ্রাঙ্গণে ও পর দিবস 
প্রীগোবিন্দজীর মন্দিরে শ্রীপ্রীঠাকুর ও শ্রীমা 


২৮৩ 


সারদাদেবীর জীবন, লীলা ও নবধুগের প্রব্নকারি- 
রূপে তাহাদের আগমন-বার্তা ও উপদেশ-সম্থন্ধে 
আলোচনা করেন। 

গ্ে।পালন- বেলুড় শ্রীরাম মঠের নিজস্ব 
গোশালা-_“সুরভি-কানন'-এর ১৯৫২ সালের কাধ- 
বিবরণী আমাদের হস্তগত হইয়াছে শ্রীরামকৃষ্ণ 
মিশন শিল্প বিগ্ভালয়ের দক্ষিণ দিকের “মাড়োয়ারা 
বাগানে' (যাহা কয়েক বৎসর পূর্বে বেলুড় মঠ ক্রয় 
করিয়াছেন ) এই গোশালা স্থানান্তরিত হইয়াছে। 
'আলোচ্যবর্ষে গাভী, ষাড় এবং বৎস মিলিয়া ৩০ট 
পশ্ড ছিল। এক সময়ে ৪ হইতে ১০টি গাভী দুধ 
দিয়াছে। মাসিক উৎপন্ন দুগ্ধের পরিমাণ ছিল 
১১৫০ সের হইতে ১৫৫০ সের পধন্ত। আলোচ্যবর্ষে 
গোশালার মোট আয় ১৬,১২৯%০ আনাঃ মোট 
ব্যয় ১২১৪৪৩1৬/১৫ পয়সা । উন্নত বৈজ্ঞানিক 
রীতিতে গবাদ্দির পালন এবং চিকিৎসার বহুবিধ 
ব্যবস্থা এই গোশালায় করা হইয়াছে । গো-পালনে 
উৎসাহী মঠ-দর্শনাথিগণ এই গোশাল। দেখিয়া প্রচুর 
অভিজ্ঞতা ও প্রেরণা লাভ করিতে পারেন। 

শ্ীপ্রীমা-শতাব্দীজয়ন্তী-_ এশীসা রদ।দেবীর 
শততম জন্ম-জয়ন্তী এবং ভগবান শ্ররামক্কষ্চ ও স্বামী 
বিবেকানন্দের জন্ম-বাধিকী উপলক্ষ্যে আসানসোল 
শ্রীরামরুষ্চ মিশন আশ্রমে ৬ই চৈত্র হইতে একপক্ষ- 
ব্যাগী আনন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। আন্দুলের 
কালী-কীতন, শ্রাশীমায়ের ও ঠাকুর-স্বামিজীর 
সুসজ্জিত প্রতিকৃতিসহ এক বিরাট শোভাযাত্রা, 
শ্রীভাগবত-ব্যাখ্যা, ময়নাডাল সম্প্রদায় কতৃক মাথুর 
ও মানভগ্জন কীর্তন এবং সশিব্ত শ্ীনবনী দাসের 
বাউল নাচ ও গান প্রথম পাঁচদিনের কর্মহ্চীর 
অলীভূত ছিল । ১২ই চেত্র প্রাতে বিশেষ পূজা, 
হোম ইত্যার্দি ও সায়াহ্ে কলিকাতা সুরেন্্রনাথ 
কলেজের অধ্যক্ষ শী পি কে গুহের পরিচালনায় 
জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। স্বামী সবুদ্ধান্দ ও স্বামী 
বোধাত্মানন্দ বক্তৃতা প্রসঙ্গে ত্বামিজীর জাতিগঠনমূলক 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ধ-- ৫ম সংখ্যা 


ভাবধারার আলোচনা! করেন। ১৩ই প্রাতে বিষু- 
পুরের সঙ্গীতনায়ক শ্রীঅতুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে 
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত হয় এবং অপরাহ্থে স্বামী সম্ুদ্ধাননের 
সভাপতিত্বে অধ্যাপক শ্ীজনার্দন চক্রবর্তী, অধ্যাপক 
শীশিউবালক রায় ও স্বামী বোধাস্মানন্দ ভাষণ দেন। 
১৪ই ও ১৫ই চৈত্রের সভায় বক্তা ছিলেন অধ্যক্ষ 
ডক্টর শ্রীরম৷ চৌধুরী, অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সেন, 
অধ্যাপক শ্রীশিউবালক রায় ও স্বামী সঘুদ্ধানন্দ ; 
শ্রীমতী অনুরূপ দেবী? স্বমী ধ্যানাত্মানন্দ ও স্বামী 
মৃত্যুগীয়ানন্দ। শ্রীমতী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায় পর্কীর্তন 
পরিবেশন করেন। ৩০শে মা (১৬ই চৈত্র) শিক্ষা- 
বিধয়ক মালোচনা এবং আশ্রমস্থ হাই স্কুলের ছাত্রদের 
পুরস্কার বিতরণ হয়। শিশুসাহিত্যিক শ্রাঅখিণ 
নিয়োগী ও স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ ভাষণ দেন। বাকা 
কয়দিনের কর্মহ্চী ছিল প্রখ্যাত সুরশিল্পীদের সঙ্গীত, 
নরনারারণসেবা, আশ্রমে নাট্যাভিনয়, শারীরিক 
ক্রীড়াকৌশল, আশ্রমবিষ্ভালয়ের ছাত্রদের হস্তশিল্প- 
প্রদর্শনী । 

৪ঠা বৈশাখ কলিকাত৷ হইতে ৮ মাইল দুরে 
বেলঘরিয়ায় রামকধ্চ মিশন কলিকাতা ই,ডেন্টস 
হোমের নৃতন আবাসে শশ্রাম। সারদা দেবীর জন্ম- 
শতবাধিকী সারাদিনব্যাপা বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে 
বথোচিত নিষ্ঠ। ও গান্তীধের সহিত উদ্যাপিত হয়। 
আশ্রমের নবনিমিত মন্দিরে এই দিন বিশেষ পুজা, 
হোম, ভজন ও কীতনের ব্যবস্থা করা হইয়াছিব। 
দবিপ্রহরে প্রায় ছুই সহম্াধিক নরনারীর মধ্যে প্রসাদ 
বিতরণ কর! হয়। অপরাহে স্ুপ্রশস্ত মগ্ডপতলে 
এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি 
ছিলেন বিধানসভার স্পীকার শ্রীশৈলকুমার 
মুখোপাধ্যায়; অন্য বক্তা ছিলেন বিমল ঘোঁব 
( মৌমাছি ) এবং স্বামী সাধনানন্ন। 

কলম্বো রামকৃষ্খ মিশন কেন্দ্রে ২০শে 
মার্চ অপরাহ্রে শ্রীমতী বিজয়লক্ী পগ্ডিতের 
উপস্থিতিতে শ্রীশ্রাম৷ সারদাদেবীর জন্মশত- 
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বারধধিকী উৎসব আরম্ভ হয়। একটি সুসজ্জিত 
বেদিতে শ্রীমার এক রডীন চিত্র রক্ষিত হইয়াছিল। 
শ্রীমতী বিজয়লক্ষমী পণ্ডিত আশ্রম-প্রাঙ্গণে উপস্থিত 
হইলে মিশনের কার্ধকরী সভার কতিপয় সদন ও 
কর্মকরার্দিগের সহিত কেন্ত্র-পরিচালক স্বামী 
অসংগানন্দ, কলম্বোর অর্থমন্ত্রী মাননীয় স্তার অলিভার 
গুণেটিলেক এবং কলম্বোর পৌর-সভার সভাপতি 
শ্ীট রুদ্র তাহাকে অভ্যর্থনা করেন। বঞ্ৃতা- 
কক্ষে শ্রীমার শতবাধিকী-সভার সভাদ্দিগের সহিত 
তাহাকে পরিচয় করাইয়া দেওয়! হয়। অতঃপর 
মন্দিরে খাইয়। তিনি দেবতার উদ্দেশ্তে পুর্পপ্রদান 
করেন। ইহার পর তাহাকে মঞ্চে লইয়া যাওয়া 
হয়। শ্রীষুক্তা পণ্ডিত শ্রীমা সারদাদেবীর আলোক- 
চিত্রে মাল্যপ্রদান করিলে পর শতবাঁধিকী 
অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। প্রার্থনা এবং প্রারস্তিক 
ভাবণাির পর শ্রীধুক্ত৷ পণ্ডিত সমাগত শোতৃবৃন্দের 
সমক্ষে বন্তৃতা করেন । (এই সংখ্যায় ২৩৯ পৃষ্ঠায় 
উঠ পৃথক ভাবে মুদ্রিত হইল )। 

ফরিদপুর শ্রীরামকঞ্চ মিশন আশ্রমে অনুষ্ঠিত 
শ্রীমা-শতবাধিকীর কর্মসথচী ছিল বিশেষ পুজা, 
হোমাদ্দি এবং একটি মহিলা'সভা । জাতিধর্মনিবিশেষে 
প্রায় আটশত মহিলা! সভায় যোগ দেন। নভানেতী 
ছিলেন জেলাশাসকের পত্রী মিসেস বি কে রায়। 

শিলং রামকৃষ্খমিশন প্রাংগণে ২৬শে ফাল্গুন 
(১*ই মার্চ) হইতে শ্রীশ্রীমার পঞ্চদিবসব্যাপী 
জন্মশতবাধিকী উৎসব ও ততমহ শ্রীরামকষ্জচদেব ও 
শীশ্ীমা সারদাদেবীর জীবন-ও বাণী-মুলক একটি 
প্রদশনীর দ্বারোদঘাটন করেন আসামের অর্থমন্ত্রী 


বিবিধ 


প্রাচ্যবাণী-মন্দির-_ সম্প্রতি প্রাচ্যবাণী- 
মন্দিরের বাধিক অধিবেশন শিক্ষামন্ত্রী শ্রীযুক্ত পান্না- 
লাল বস্থ মহাশয়ের অনিবার্ধ কারণে অনুপস্থিতিতে 


বিবিধ সংবাদ 
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শ্ীমোতিরাম বোরা। শেষের দিনে জাতিধর্ম- 
নিবিশেষে প্রায় ছয় হাজার নরনারীর মধ্যে প্রসাদ 
বিতরিত ও নরনারায়ণ মেব। হয়। শিলং ও তৎ- 
পার্খব্তী সকল দিক এবং খাসিয়া পাহাড়ের 
আত্যন্তর অঞ্চল হইতে মহ সহম্র নরনারী এই 
প্রদশনী দেখিতে আসেন। 

এই উৎসব্রে কাধস্থচীর মধ্যে ছিল মঙ্গলারতি, 
ভজন, বেদপাঠ, বিশেবপৃজা, হোম, চত্তী গীতা ও 
উপনিষংপাঠ, ধমসভা, রামনাম-সংকীঠন, কালী- 
কীতন, পদকীঠন, সন্কীতননহ শোভাবাত্রা, ভক্তি- 
মূলক ও উচ্চাংগ সংগত, কুমারীপুজা, ব্যায়াম- 
গ্রদর্শন, আলোকচিত্র, প্রদর্শন, সাধারণ সভা এবং 
পাঁচদিনের মধ্যে একদিন মহিলা্দিবন। বিভিন্ন 
দিনের সভার পরিচালনা করেন আসামের শিক্ষামন্ত্রী 
ও শিলং রামরুঞ্চ মিশনের কার্করী সভার 
সভাপতি শ্রীমমিয়কুমার দাস, লেডি কেইন 
কলেজের অব্যক্ষা শ্রীমতী উযা ভট্টাচার্য, শ্রীমহাঁদে 
শর্মা, আনামের একাউন্ট্যাপ্ট স্লেনারেল শ্রী একে 
মুখাজি এবং বেলুড় মঠ হইতে আগত স্বামী 
অবিনাশানন্দজী | বিভিন্ন বক্তা ও রামরুষ্জ মিশনের 
সন্যাসিগণ ইংরেজী, 'আস|মী, খাসী, হিন্দী ও বাংলা 
ভাষায় বক্তৃতা করেন। আসামের বিখ্যাত মহিলা 
কৰি শ্রীমতী নলিনীবালা দেবী স্বক্ং উপস্থিত হইতে না 
পারায় যে লিখিত প্রবদ্ধ পান তাহা মহিলািবসের 
সাধারণ সভায় পঠিত হর। কলিক।তার কয়েকজন 
বিখ্যাত গায়কের সংগীত জনসাধারণ কতৃক খুবই 
আদৃত হইয়াছিল। শিলংএর সর্বশ্রেণীর লোকের মধ্যে 
এই অনুষ্ঠান এক প্রবল আলোড়ন আনিয়! দিয়াছিল। 


বাদ 


শ্রীযুক্ত অতুলচন্ত্র গুপ্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বে সসম্পন্ন 
হইয়াছে। গ্রাচ্যবাণী-মন্দিরের প্রতিঠীতৃ-খুগ্মসম্পাদ্ক 
ডর শ্রীমতীন্দ্রবিমল চৌধুরী বিগত এক বৎসরের 
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মধ্যে প্রায় দশ সহত্র টাকা পরিষদের উন্নতিকল্লে 
প্রদানের নিমিত্ত ধন্তবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি 
আরে। বলেন যে, প্রাচ্যবাণী-মন্দিরে প্রায় চারি 
হাজার হস্তলিখিত পুঁথি সংগৃহীত হইয়াছে এবং 
বিগত ১১ বৎসরে তীহারা ১১০টি গবেষণা গ্রন্থ 
প্রকাশিত করিয়াছেন। ভারতের বিভিন্ন স্থানে 
প্রাচ্যবাণী-মন্দিরের শাখাসমূহ বিশেষভাবে ভারতীয়- 
সন্যতার প্রচারমূলক কাধে ব্যাঁপৃত রহিয়াছে । এই 
সভার উদ্বোধনকারী ডর শ্রীনলিনীরগন সেনগুধ 
ও সভাপতি শ্রীযুক্ত অতুলচন্ত্র গুপ্ত মহাশয়ও 
প্রাচ্যবাণীর কৃষ্টি প্রচারমূলক কাধের বিশেষ প্রশংসা 
করেন। এই উপলক্ষ্যে প্রাচ্যবাণী-মন্দিরের 
সদন্ত ও সদন্তাগণ কর্তৃক শ্রীহর্ষের নাগানন্দ” 
সংস্কত নাটক অভিনীত হয়। অভিনেতৃগণের, 
বিশেষতঃ অভিনেত্রীগণের উচ্চারণ-বৈশন্ধয ও 
ন।ট্যকৌশল সকলের বিশেষ প্রশংসা অর্জন করে। 

বসিরহাটে অনুষ্ঠান_ স্থানীয় টাউন হলে 
গত ১২ই বৈশাখ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মবার্ষিকী 
উপলক্ষ্যে অপরাহে বেনুড় মঠের স্বামী গোবিন্না- 
নন্দের নেতৃত্বে একটি সভার অধিবেশন হয়। উক্ত 
মভায় বেলুড় মঠের ব্রহ্মচারী অভয় চৈতন্য, শ্রীগণেশ 
বিশ্বাস চৌধুরী, অধ্যাপক নৃপেন গোস্বামী ও শ্রীমতী 
কমলরাণী ঘোষ গ্বামী বিবেকানন্দের আদশ+ 
জীবনী, বাণী ও ভাবধারা-সম্বন্ধে বক্তৃতা 
করেন। 

বহিবঙ্গে শ্রীরামকৃষে্াৎসব- আজমীর 
শ্রীরামকষ্চ আশ্রমে গত ২২শে ফাল্গুন গ্ররাম- 
কুষ্ণদেবের পুণ্য জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে বিশেষ 
পূজাহোমাদি ও প্রার্থনা এবং ভজনগান হয়। 
্শ্রীঠাকুরের একটি মর্মরমুরতি আশ্রমের নবনিমিত 
মন্দিরে প্রতিষ্ঠ। কর! হইয়াছে । আজমীরের 'রাজ্য- 
পাল শ্রী এ ভি পণ্ডিত প্রমুখ বহু গণামান্ত 
ব্যক্তি পৃজোৎসবে যোগদান করিরাছিলেন। 
অপরাহে একটি জনসভায় অধ্যাপক পি শেষাদ্রিজী, 


উদ্বোধন 
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শ্রীকিষণলাল ছুবে, আজমীর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী 
শ্রীহরিভাউ উপাধ্যায় ও প্রীনলিল বন্দ্যোপাধ্যায় 
শ্ীত্রঠাকুরের জীবনী ও উপদেশ-সন্বন্ধে হৃদয়গ্রাহী 
ব্্ৃত। প্রদান করেন। ২৩শে ফাল্তন স্থানীন্ন টাউন 
হলে এক বিরাট জনসভার আঁধধবেশন হয়। 
শ্ীঠাকুর, শ্রপ্রীমা ও ম্বামীজীর প্রতিকৃতি 
মঞ্চোপরি পুষ্পমাল্যে স্থশোভিত কর! হইয়াছিল। 
আজমীরের রাজ্যপাল শ্রী এ ডি পণ্ডিত মহোদয় 
সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীবরহ্ষদত 
ভার্গব, শ্কিষনলাল ছুবে ও ব্রহ্মচারী মনোহরলাল 
এবং আশ্রম-সেবক স্বামী আদদিভবানন্ন শ্রীশ্রীঠাকুরের 
জীবনী ও বাণী আলোচনা করেন । সভাপাঃ 
মহাশর তাহার পাত্ত্/পূর্ণ অতিভাধণে হিন্দুদের 
মধ্যে ধর্মগ্রচার ও জাতিবর্ণ-নিধিশেষে জনসেবার 
স্বামী বিবেকানন্দের অবদাণ-সন্বন্ধে আলো চন! 
করেন এবং ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক 
প্রগতিকল্পে শ্রারামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের অনুপম ত্যাগ 
ও সেবার আদর্শ সাফল্যমণ্ডিত করার মহান্‌ কমে 
শ্রোতৃমণ্ডলীকে আহ্বান জানান। 

রামগড়ে ( হাজারিবাগ ) গত ৭ই চৈত্র ভগবান 
শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মবাধিকী প্রচুর উৎসাহের সহিত 
উদ্যাপিত হইয়াছে । পুজাকৃত্যাদিব্যতীত অপরাঠে 
রাচি শ্রারামকৃষ্চ মিশন আশ্রমের অধ্যক্ষ এবং 
উদ্বোধনে”র ভূৃতপূর্ব সম্পাদক স্বামী স্ুন্দরানন্দের 
পরিচালনায় এক জনসভা হয়। এই সভার 
জাতিধর্মনিবিশেষে রামগড়ের বিশিষ্ট নাগরিকের 
যোগদান করেন। রচি ডিগ্রী কলেজের অধ্যাপক 
শ্ীবীরেশ্বর গাঙ্গুলী ও অধ্যাপক উ্ীসরোজকুমার 
বন্থ যথাক্রমে হিন্দী ও বাংলাতে ঠাকুরের সর্বধ্ম- 
সমছ্বয়ের বাণী এবং তাহার উপদেশাবলী-সবঘক্ধে 
ভাষণ দেন। সভাপতি মহারাজ দেশের বর্তমান 
পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে শ্রারামকৃষ্ণ-বাঁণীর তাৎপর্য 
তাহার বিল্লেষপাত্মক হৃদয়গ্রাহী ভাষণে ব্যাথা 
করেন। | 


1২2 
784১২ 





দর্শন-প্রতীক্ষায় 


মহান্তোধেস্তীরে কনকরুচিরে নীলশিখরে 

বসন্‌ প্রাসাদাস্তে সহজবলভদ্রেণ বলিন। 
স্ভদ্রামধাস্থঃ সকলস্থরসেবাবসরদো 

জগন্নাথ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥ 


কৃপাপারাবারঃ সজলজলদশ্রেণিরচিরো 
রমাবানীরামঃ স্ফুরদমলপল্েক্ষণমুখঃ। 
স্থরোন্দৈরারাধ্যঃ শ্রুতিগণশিখা গীতচরিতো। 
জগন্নাথ; স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥ 
- শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোক্ত শ্রীজগন্নাথ্তোত্র 


মহাসাগরের তীরে, কনকবর্ণ নীলাচলশিখরে, পাবন পুরুষোতমক্ষেত্রে গগনচৃহ্বী দেব-প্রাসাদ। 
মন্দিরবেদির এক পার্থখে সহোদর মহাবীর বলভদ্র এবং মাঝখানে ভগিনী সুভদ্রাদেবীকে লইয়া প্রভু 
ঈগন্নাথ তাহার লোকোত্তর মহিমায় সমাসীন। সমস্ত স্ুরগণ পরাৎপর শ্রীভগবানের সেবায় উদুখ। 
মধ্যের সামান্য মানুষ আমিও যুগ যুগ সঞ্চিত কত প্রতীক্ষা লইয়া মন্দিরদধারে উপস্থিত হইয়াছি। 
ডগন্নাথ, আমি তো জগৎ ছাড়া নই, নাথ । অহেতুক কৃপাময়, আমার নয়নপথে আসিয়া রী 
অকিঞ্চনকে আজ রুতার্থ কর। 

দয়ার যিনি পারাবার, সজল জলদশ্রেণীর হ্যায় শ্যামল সুন্দর ধাহার অঙ্গকাস্তি সর্ব- 
সৌভাগ্যদাত্রী লক্ষ্মী ও সর্ববিস্তারূপিণী সরম্বতীর যিনি প্রীতিবর্ধন, বিকসিত নির্সল নয়নপদ্মশোভিত 
ধাহার মুখ দেখি! চিত্তের কল মোহ্‌, সকল দুঃখ ঘুচিয়া! যায়, সেই সকলদেবগণারাধ্য সকলবেদবন্দিত 
জগন্নাথ স্বামী দৃষ্টিপথে আসিয়! আজ আমার মানব জন্ম ধন্ত করুন। 


কথা প্রসঙ্গে 


ধর্স ও অতৌকিকতা 


“যোগী ইন্জিয়গ্রাম ও চিত্ত সংধত করিয়! অস্তরলোৌকে যে 
সতোর ও শাস্তির সুম্পষ্ট সন্ধান পান তাহ সংসারের হাজার 
হাগার লেকের নিকট রাজ্রির অগ্ধকারের স্টায় ছুনিরীক্ষয। 
এই হাজার হাঞার লোক প্রাত্াঠিক জীবনের আহ।র, নিষ্বা, 
ইল্িয়পরিতৃপ্চি, টাক! রোঞজগ।র_-ইহাদের বেশী বড় কিছু 
ভাবিতে পারে না, চায়ও না। এইগুলিই তাহাদের কাছে 
দিবালোকের মতে। পরিষ্ষার। পক্ষস্তরে--অতিবান্তব, 
অতিমূলাবান এই যে বিবর়ভোগের পশ্চাতে ছুটাছুটি--সতাদ্রষ্ট! 
যুনি ওখানে জাগিয়! নাই; তাহার কাছে উহাদের সার্থকহ|, 
আকর্ষণ, মুল্য-_ এই সব কিছুর উপরেই যেন এক নৈশ গাঢ় 
অদ্ধক(রের প্রলেপ মাথানে! রহিয়াছে” 


এই কথাগুলি শ্রীমন্তগবদগীতার দ্বিতীয় 
অধ্যায়ের ৬৯ সংখ্যক শ্লোকের ভাববিস্তার সাধারণ 
বিষয়ী লোক আর তত্বজ্ঞ পুরুষ এই ছুইজনের পার্থক্য 
যে শুধু তাহাদের চোখের চশমায়_জগৎ-সংসারের 
প্রতি দৃষ্টিতঙ্গিতে_ এই জিনিসটিই যেন শ্রীকৃষ্ণ 
এখানে বুধাইতে চাহিতেছেন। একজনের কাছে 
যাহা দিন, সেখানে অপরে দেখে রাত্রি। একজন 
যাহা মনে করে কুহেলিকাময়ী নিশি, তাহাই হইয়। 
দাড়ায় অপরের চোখে সুধধোদয় ৷ ছুইজনই রক্ত- 
মাংসের মানুষ, পৃথিবীর দেহ্ধারী মানুষ, কিন্ত 
ছুইজনের ভিতরটা সম্পূর্ণ আলাদা । একজনকে 
শবম্পর্শরপরসগন্ধা অনবরত নাকানিচোবানি 
খাওয়াইতেছে, একটুও বিশ্রাম দিতেছে নী 
অপরে বিষয় আকর্ষণের মূলদেশে শ্রীভগবানকে 
আবিষ্কার করিয়া ক্ষণিক ভোগবাসনা বর্জন 
করিয়াছেন, শাশ্বত সত্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া পরমা 
শীস্তিলাভ করিয়াছেন। একজন মোহাচ্ছন্নঃ অপর- 
জন মোহমুক্ত। একজনের জগৎ ও জীবনের প্রকৃত 
তাৎপর্ধ ও লক্ষ্য সম্বন্ধে কোন ছ'শ নাই _ অপরের 
নিকট সেই তথ্য সম্পূর্ণ উদ্ঘাটিত। 

ধর্ম ্ীবনে যর্দি কোন অলৌকিকতা থাকে তো 


উহা উপরোক্ত বিঙ্লেষণ হইতে যেটুকু পাওয়া! যায় 
সেইটুকুই। লক্ষ লক্ষ লোকের দেখ! দিবাঁলোককে 
যিনি রাত্রির অন্ধকারের ন্যায় মনে করেন তার 
দৃষ্টি অলৌকিক তো বটেই-_কিন্তু উহা তাহার 
নিজের হদয়-মনের একটি রূপান্তর ছাড়া 
আর কিছু কি? ধর্মসাধনায় এবং উহার সিদ্ধিতে 
যদ্দি কোন রহস্ত থাকে তবে তাহা এই ব্যক্তিত্বের 
পরিবর্তনই, অপর কিছু নহে। আমাদের ভিতরে 
যে একটি ক্ষুদ্র স্বার্থান্ধ বিষয়ভোগমন্ত পশু-মানুম 
বসিয়া আছেঃ জীবনের রঙ্গমমঞ্চে একনায়কত 
করিতেছে, তাহাকে নৃতন কাপড় পরাইতে হইবে, 
তাহার প্রবৃত্তিগুলির মোড় ফিরাইয়া তাহাঁর অহ- 
মিকার উর মরুভূমিতে ভগবানের প্রেমধারা 
বহাইতে হইবে। কঠিন কাজ- জীবনভোর 
অকরান্ত পরিশ্রমের কাজ-_কিন্তু যদি 
কোনক্রমে সিদ্ধ হয়, তখন দেখা যাইবে 
কী অদ্ভুত ত্রিলোক-বিশ্বয়কর কাজ! দেবতারা 
পর্যন্ত মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া থাকিবেন মত্যদেহধারা 
মানুষের সেই সিদ্ধি দেখিয়৷। আগুনের উপর দিয় 
হাটিয়া যাইবার, ভূমিগর্ডে কস্তক করিয়া থাকিবার 
বা কয়েকমাস অনাহারে কাটাইবার সিদ্ধি নয়, 
অণিমা-লঘিমা-ব্যাপ্তি, ব্যাধি সারানো, ভবিয্যং 
বলিয়া দেওয়৷ ইত্যাগ্ঠাকার সিদ্ধিও নয়- ছূর্বার 
ইন্জিয়গ্রাম-বশীকরণের সিদ্ধি, চিত্তে সমতার, হৃদয়ে 
পবিত্রতার, প্রাণে বিশ্বীস-তক্তির সিদ্ধি, নিঃস্বার্থ 
জীবনে উদার মৈত্রীর সেবার সিদ্ধি। 

অনেক সময়েই কিন্তু আমরা ধর্মানুভূতির এই 
লক্ষ্যকে শ্রেষ্ট মর্ধাদা দিতে চাই না। মনে করি 
উহা যেন অতি একথে'ক্পে, বৈচিত্র্যহীন, নির্জলা 
ব্যাপার। কিছু আড়ছ্বর না দেখিলে আমর! ধেন 
খুনী হইতে পারি না কিছু 'যোগশক্তি'র পরিচয় না 


গাড়, ১৩৬১ ] 


পাইলে ধর্মাদর্শকে পুরা গ্রহণ করি না। আমাদের 
মনে রাখ উচিত শ্রীরামরুষ্ণদেব তাহার বালক 
ভক্তগণকে কিভাবে সাবধান করিয়া দিতেন। 
স্বামী সারদানন্দজী বর্ণনা করিতেছেন-__ 

“ঠাকুর আমাদের অনেককে অনেক সময়ে বলিতেন, যে 
সাধু ওধধ দেয়, যে সাধু ঝাড়ফুক করে, যে সাধু টাকা নেয়, 
যেসাধু বিভূতি-তিশকের বিশেষ আড়্ধর করে, খড়ম পায়ে 
(দিয়ে ধেন সাইনবোট (9803-১9279) মেরে নিজেকে বড় সাধু 
বলে অপরকে জানার, তাদের কদ1চ বিশ্বাস করনি নি।”” 

( প্রাক লীলা গ্রদঙ্গ, গুরুভাব উত্তরার্ধ, ৪র্ঘ অধ্যায়) 

নাট্যকার শ্রাগিরিশচন্্র ঘোষের সহোদর ভ্রাতা 
শীমতুলচন্ত্র ঘোষ (ইনি শ্ররামকষ্জদেবের দর্শন ও 
মঙ্গলাভ করিয়াছিলেন ) বলিতেন, “ঠাকুরের 
111112.016 (যোগবিভূতি ) যদি দেখতে চাও তো 
নাঁট্মহারাজকে দেখ ।” সমাদ্ধের নিয়স্তরের একজন 
শিক্ষা্দীক্ষাহীন সামান্ত মেষপালক বালকের মধ্যে 
উচ্চতম আধ্যাত্মিকতার বিকাশসাধন_ ইহাই বক্তার 
মতে শ্রীরামরষ্ের শ্রেষ্ঠ অলৌকিক শক্তি 


উপনিষদ্‌ বলিয়াছেন,_ 

“সকল অনিশ্যবস্তর মধ্যে সর্বকারণ নিত্য পরমাজ্। 
রহিয়াছেন, সকল সলীব প্রাণীর তিনিই চেতন, নকল বহত্বের 
পিছনে তিনিই 'এক' থাকিয়! সব কিছু বিধান করিতেছেন। 
যাহার! নিজের সন্তার তাহাকে দেখিতে পারিয়াছে তাহারাই 
ধীর_বথার্থ কৌশলী, তাহারাই শাখত শাস্তির আধকারী, 
অপরে নহে।”* ( কঠোপনিষৎ, ২২১৩) 

অর্থা বিশ্বপ্রক্কতির মধ্যেঃ মানবপ্রকৃতির মধ্যে 
ভগবানকে আবিারই মানবজীবনের শ্রেষ্ট কাম্য। 
এই কাম্যকে লাভ করিতে গেলে অবশ্যই কিছু 
অসাধ্যসাধন করিতে হয় (সাধক কমলাকান্ত গাহিয়- 
ছিলেন, _শিবেরও অসাধ্যসাধন মন মজানে 
রাডাপায়, নিডণ কমলাকান্ত তবু সে চরণ চায়। ) 
অবগ্তই উজ্জানপথে নৌক| বাহিতে হয় ; কিন্ত সেই 
অসাধ্যসাধন নিশ্চিতই এমন কিছু নয় যাহা রাডার 
লোকের ভিড় টানিয়া আনিবে। আবার কমলা 


কথাপ্রসজে 


৪১ 


কান্তেরই ভাষান্_-“মন, তুই দেখ, আর আমি দেখি, 
আর যেন কেউ নাহি দেখে ।” 

ধর্মজীবন যে নীরব চেষ্টার জীবন, ধর্মান্ুভৃতি যে 
নিভৃত অন্তরলোকের দীপ্তিবিশেষ_এইটিই ভাল 
করিয়া মনে রাখিবার। ইহাই ধর্মের অলৌকিকতা। 
আর থাহা কিছু তাহা শঙ্করাচাধের মোহমুদগরের 
তাষায়-_উদরনিমিত্তধ বহুকৃতবেষঃ--উদরপৃতির 
জন্য নান! বিচিত্র সাজসজ্জার আড়দ্বর মাত্র ; অথবা 
ফ্রান্সিন বেকনের সংজ্ঞা্সারে_ মানুষের চিত্ব- 
বিভ্রমকারী 'নাট্যমঞ্চের পুতুল' (14913 ০৫ 0৩ 
07620) সাজানো কতকগুলি বুণি, মনগড়া 
রভীন কতকগুলি করননা--সত্যের নিত যাহাদের 
সম্পর্ক অতি ক্ষীণ। 

শ্রারামকৃ্চ বলিতেছেন-__ 

শ্যদি কেরাণীকে জেলে দেয়, সে জেণ থাটে বটে, কিন্তু যখন 
জেল থেকে তাকে ছেড়ে দেয়, তখন পে কি রান্তয় এমে থেই 
ধেই করে নেঢে নেচে বেড়াবে? সে আবার কেরাণীগিরি 
জুটিয়ে লয়, দেই আগেকার কাজই করে। গুরুর কৃপা 
জ্ঞানলাতের পরেও নংসারে জীবনুক্ত হয়ে থাক! যায়। 

(জীরামকুষণ কথামত, ২।৬।৩। ) 

ধেই ধেই করিয়! নাচার 'অর্থ আাড়ন্বর, অনাবশ্ক 
আত্ম-প্রগার। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন, ধর্মান্ুভূতির 
সহিত উহার কোন সম্পর্ক নাই। সংসারের আর 
দশজনেরই মত বেশভৃষ! লইয়া, দশজনের একজন 
হইয়! দশজনের মতে! হাটবাজার করিয়া, খড়ের চান 
মেরামত করিয়া চলিতে থ|কিলে তত্ুঙ্ঞান পচিয়া! যায় 
না। হয়তে। দশজনের মধ্যে বপিয়া থাকিলে তত্তজ্ঞকে 
ধরিতেই পারা যাইবে না (শ্রীরামরষ্জকে কত 
সোনার চশনা অ'টি! কলিকাতার বাবু কালীবাড়ীতে 
আসিয়৷ মনে করিয়৷ গিয়াছেন বাগানের মালী !) 
কেন না, শ্রীমা সারদ দেবার ভাষায় ভগবানকে 
লাভ করিয়াছেন বলিয়! তাহার মাথায় ছটি শিং 
গঞ্জায় নাই । কিন্তু সেই ঠিকানার-পৌছিয়া যাওয়া 
লোকটির হৃদয়-মন? উহ! যে স্বর্ণ-নিমিতা বারাণসী ! 


২৯২ 


উহার যে তুলনা নাই। উহার অলৌকিকতা যে মুল! 
দিয়! পাওয়া যায় না। 

আজিকার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্বপ্রকৃতির 
কোন ক্ষেত্রেই জটিলতা, কুয়াসা সহ করিতে পারে 
না। যাহা ভারী তাহাকে হান্কা করিয়া দেওয়া, 
যাহা মন্থর তাহাতে গতি সংক্রমিত করা, যাহ! 
অনৃশ্ঠ তাহা দৃষ্টির কক্ষে লইয়া আসা-_ইছাই আজ 
বৈজ্ঞানিক সমীক্ষার লক্ষ্য। বিজ্ঞান আজ শুধু 
ভৌতিক প্রন্কৃতি লইয়াই নাড়াচাড়া করে না, উহার 
গ্ব্ষণা-পরিধি বিস্তৃত হইয়া চলিগ্নাছে মানুষের চিন্তা 
আবেগ অনুভূতির ক্ষেত্রেও__তাহার মনস্তব্রে, সমাজ- 
নীতিতে, ইতিহাসে, দর্শনে ॥ ধর্ও বাদ পড়িবে 
না। ধর্মের মধ্যে যাহা সত্য, চিরন্তন তাহা থাকিবে, 
পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী মর্ধাদা পাইবে-যাহা 
মিথ্যা, হূর্বল, মাত্র সাময়িকউত্তেজনা-দায়ী তাহাই 
লোপ পাইবে, তাহাদের প্রবঞ্চনা ধরা পড়িয়! যাইবে। 

ধর্মের সহিত যে সকল অলৌকিকত৷ জড়িত 
করিয়া সহন সহন্র বিশ্বাসী! ভ্রান্ত মুগ্ধতায় ধমের 
শ্রেষ্ঠ ফল হইতেই বঞ্চিত থাকিয়া! যাইত উহাদের 
অনেক কিছুই যদি এই বিশ্লেষণ ও আঘাতে ধসিয়া 
পড়ে তাহাতে মানুষের লাভ ছাঁড়া লোকসান নাই। 
ধর্মের মধ্যে যাহ! যথার্থ অলৌকিক তাহা মানুষ 
গভীরভাবে উপলব্ধি করিয়া প্ররুত ধামিকতা 
সাধিতে পারিবে । 


কি ভ্ডাচেব এবং কভট? ভাঙ্গিৰ ? 


(ক) “হিন্দু সমাজের মূল গঠন সম্বন্ধে ধার একটুও ধারণ। 
আছে তিনি বেশ ভাল করেই জানেন যে, ধতদিন পধস্ত বর্ণ 
(জাতি )-ভেদ প্রথ। থাকবে ততদিন অন্পৃঠত| দুর হবার নয়। 
অতএব বর্ণপ্রথার উপর সামনাসামনি আক্রমণ: চালানো 
পরকার। একটি অন্পৃষ্থের ধত গুণই খাকুক হিন্দু 
ধর্মে এমন কোন বাবস্থ। নেই, যার স্বারা সে ব তার পরবর্তী 
সহত্রতম বংশধর অন্পৃন্ঠ ছাড়। অপর কিছু হতে পারে। এ 
অবার্থ বিধান ঘুচবে না যতঙ্গণ বর্ণপ্রথ! রয়েছে । অতএব ধীর! 
অন্পৃিত। বন্ধ করতে শুধু মুখের নয় হাদয়ের ইচ্ছ! পোষণ 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ব--্ঠ সংখ্যা 


করেন, ঠাদের উচিত বর্ণপ্রথ! ভেঙ্গে ফেলার জন্ত কার্যকরী 
উপায় অবলম্বন কর! । | 


জাতিভেদ প্রথ।র মারাত্মক বিষ হিন্ুুসমাজে এমন ভব 
মিণে গেছে যে, ধিনি খুব প্রগতিশীল তিনিও পযন্ত অজানতে 
নিজের জাতির দিক চেয়েই চিন্ত! ও কাজ করেন। বাইর 
থেকে মনে হয় যে হচ্ছাপূর্বক জাতিবচার তিনি করছেন না, 
কিন্তু অভ্যাসের শক্তি এমনই দৃঢ় যে, অনেক ক্ষেত্জেই কোন্‌ এক 
অনিজ্ঞ1ত প্রভাব ঠাকে চালিত করে জাতিভেদ মানতে।” 


_শ্ীজগজীবন রাম 


(খ) “চারটি সহজ শব-__শিক্ষ! দাও, রক্ষ। করো, পুষ্টি 
দাও, দেব! করো। ধিনিই কোন পরিবারের কর্তা, পোস্ব- 
বগের প্রতি ভাহার যেমন এইগুলি আবস্ক কর্তব্য সেইরূপ 
বৃহৎ-পরিবার অর্থাৎ সমাজের প্রতিও শানকবর্গের ইহাই করণীয় 
কাজ। শিক্ষাদান সম্পন্ন করিতে গেলে চাই বিদ্বৎসমপ্রদ।য়-_ 
মনশ্বিবৃন্দ অর্থাৎ প্রাচীন সংজ্ঞানুমারে 'ব্রাহ্গণগণ (বর্তমান 
কলে এই শবটি তুলিয়! শিক্ষক বা এধ্যাপক শব্দ বসাসে 
উচিত, কেনন! ব্রাঙ্গণের প্রকৃত অর্থ ঝাহ। তাহ আজকাল আব 
এ শব দ্বার! বুঝার ন1)। নিরাপত্তা রক্ষার জগ প্রয়োতন 
শির্বহিক-বগ--মাজিষ্রেট, পুলিস, সৈম্তা অর্থাৎ 'ক্ষরিষ' 
(রঙ্গক' বলিলে ভাল ); 'পুষ্টি' সম্পন্ন করিতে হয় বাবসীয়া 
সম্প্রদায়ের সহারতায় অর্থাৎ “বৈশ্ঠ (বা পোষক )দের খারা; 
সমাজের নানাবিধ সেবার কাজের জন্ত চাই শিল্পজীবা- 
যাছার! হাতের কাজ করিবে অর্থাৎ "শু (সহায়ক, ধারক বা 
শ্রমিক বরং ভাল কথা )। এই চারটি নুনিদিষ্ট 'আকার' দ্বারা 
প্রকৃতি মানুষকে চার বৃহৎ শ্রেণীতে ভগ করিয়াছেন। আলজিকার 
সোিয়েট রাঁশিয়! এবং কমুনিষ্ট চীনে এই বিভাগ বর্তমান। 
জীবনের বু ছুবিপ।ক, ভ্রান্তি, বার্থত|-_যাহাদের পরিণার্ণ অনেক 
সময়ে আত্মহত্যা! ও উন্মাদ অবন্থ(_ঘটে, মানুষকে তাহার মান- 
দিক গঠন ও স্বাভাবিক যোগাতার বিরোধী কাজে অবস্থার চাপে 
বাধ) হইয়! যেগ দিতে হয় বলিয়!। পাশ্চাত্য দেশে এই বিষয়টি 
সম্বন্ধে তাহাদের ইশ হইয়।ছে_তাই তাহার আজকাল খুল 
কলেজে মনস্ত্ব।তিজ্ঞ “বৃততি-নির্দেশক' (09799] 7098$০11 
নিধুক্ত করিতে আরম্ভ করিয়্াছেন। ইহার। নান। পরীক্ষার 
মাধ্যমে প্রত্যেক ছাত্রের মানমিক ঝে।ক ও ক্ষমত। নির্ণয় করিয় 
লন এবং ভবিষ্তৎ বৃত্তির সুবিধার অন্ত কে কোন্‌ বিষয় তধায়ন 
করিলে ভাল হইবে তাহা! বলিয়! দেন। প্রাচীনকালে তারতব৫ 
এই কাজটির ভার লইতেন গুরুকুলের আচার্ধেরা | * * * 


আবাঢ়, ১৩৬১] 


জাচার্যই বলিয়! দিতেন কোন্‌ বিস্তাখা বান্ষণ-কাঁজের যোগা, কে 
ক্ষক্রির-বৃত্তির উপযোগী, বৈষ্ঠ-কার্ধই ঝ1 কাহার কর উচিত 
ইত্যাদি। উহাই হইত ঝিষ্ঞার্থার প্রকৃত জাতি ব৷ বর্ণ_- 
জন্মগত জাতি নয় | * * * সমাজের হদংহতি বলিতে 
কি বুঝায় তাহ! চারিপ্রকার “বর্ণের' নামগুলি হইতে হুম্পষ্ট। 
বখাথ যোগ্যতাসম্পন্ন ব্রাহ্মণগণের আমদের অবন্চই প্রয়োজন 
আছে--কিন্তু আমরা চাইনা! আঙ্গণরাঁজা, পৌরোহিতের 
অতাাচার, পুথি-শাহী। ক্ষত্রিয় চাই বই কি--কিন্তু চাইনা 
সার্বতৌম নরপতিত্ব, একনার়কত্ব, যুদ্ধবাদ, সাস্্রাজাবাদ, লাঠি- 
শাহী। * + বৈগ্ঠেরও দরকার আছে, কিন্তু দরকার নাই 
বৈগ্ঠর।জ্োর, বীধনহীন পুলিবাদের, 'খলিশাহী'র । সর্বশেষে 
শু্বও আমাদের চাই--শারীরিক শ্রম যাহার। করিবেন। ভরপণ- 
পোষণ এবং সথশ্বাচ্ছঙ্দোর হুব্যবস্থ। ইহাদের দিতে হইবে__ 
কিন্তু আমর! চাইনা, শুদ্বরাজা, মজদ্ুর-বাদ, “হল্লড়-শাহী' | * 
* * শান ্রবল, শত্ত্রবল, ধনধান্থবল, শ্রমবল এই চারিপ্রকার 
শক্তির প্রতীক ব্রাহ্ষণ-ক্ষত্রিয়-বৈষ্ঠ-শুছ্ এই চারিবর্রের পরস্পরের 


সহিত হুদন্বদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। উহার! মাথ|, হাত, সধ্য-দেহ 
এবং পা--শরীরের এই চারি অংশের ম্যায় পরস্পরের সহায়ক, 
প্রতোকেই সমাজের অপারহার্য। প্রত্যেকে নিজ নিজ ক্ষেত্রে 
কাজ করুক সমাজের পুষ্টি ও সুপরিচালনার জন্, কিন্তু কেহ 
অপরের অধিকার ও কর্মে যেন ব্যাঘাত ন| আনে ।” 


ডক্টর ভগবান দাস 

একই বিষয়ের একটি পূর্ণতর চিত্র দেখিবার 
জন্ত পর পর আমরা ছুটি উদ্ধ তি সাজাইয়াছি। 
হিন্দুমমাজে জাতিতেদপ্রথা বর্তমান আকারে যেরূপে 
আছে এবং ক্রিয়াশীল রহিয়াছে তাহার বহুতর 
১অনিষ্টকারিত| স্বন্ধে আমাদের ব্যাপক সচেতনত 
প্রয়োজন । কেন্ত্রীয় মন্ত্রী শ্রীজগজীবনরামের বিকানীরে 
প্রদণ্ড একটি সাম্প্রতিক বক্তা হইতে যে কথাগুলি 
আমরা তুলিয়াছি (*ক' উদ্ধতি) তাহার জায়গায় 
জায়গায় এই আবেদনই পরিস্ফুট। এমন সহন্স সহশর 
উচ্চশিক্ষিত হিন্দু বাঁশবিকই আছেন ধীহার! হিন্দু- 
ধর্মের হয়তো কিছুই মানেন ন! কিন্ত হিন্দুসমাজের 
জাতিভেদ্দের নাঁগপাশ হইতে নিজেদের তাঁহারা 
মুক্ত করিতে পারেন নাই এবং বোধ করি মুক্ত 
হুইতেও চান না। জানিয়া শুনিয্নাও তাহারা সমাজ- 
দেহের অনেক বিষ সহ করিয়া! চলেন। যে বিচার, 


কথাপ্রসঙগে 


২৯৩ 


তীক্ষবিশ্লেষণ, চিন্তা ও আবেগের বিদ্রোহ লইয়া 
তাহারা! “পুতুলপূজা” মঠ-মন্দির-তীর্ঘনাঁন-ব্রত-জপ- 
শান্্পাঠ প্রভৃতির বিরুদ্ধে ধমুর্দাবাদ' ঘোষণা 
করেন, সেই বীরত্ব ও সাহস থমকিয়া যায় যখন 
জাতি-সংক্রান্ত কোন কুরীতি বর্জন করিবার কথা 
উঠে। আজ আথিক বিপর্ধয়ে ত্রাহ্মণসস্তান যখন 
জুতার দৌকান দিতেছেন, তাতিবংশোত্তব শিক্ষিত 
ব্যক্তি যখন অধ্যাপনার কাজ করিতেছেন তখন 
জাতিগৌরবের অর্থ নিশ্চিতই আর পূর্বের মতে৷ 
নাই। জাতিভেদের বন্ধন শিথিল করিবার নিশ্চিতই 
প্রয়োজন আছে। তবে কেন্ত্ৰীয় মন্ত্রীমহাশয় এবং 
তাহার স্ায় বর্ণপ্রথাকে সম্মুখাক্রমণ (নিন 
৪069০. ) করিতে ধাহারা ইচ্ছুক তাহাদের দু' একটি 
জিনিস মনে রাখিলে ভাল হয়। 

(১) হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসমাজ এক জিনিস নয়। 
বর্ণপ্রথা হিন্দুসমাজেরই প্রথা । বর্ণপ্রথার অপ- 
প্রয়োগের জন্য দায়ী হিন্দুদের ধধর্' নয়__সমাজ। এ 
প্রথা সামাজিক প্রয়োজনে বিস্তারলাভ করিয়াছে__ 
ধর্মের প্রয়োজনে নয়। 

(২) বর্ণপ্রথা সহ সহত্র বংসর পূর্বে যখন 
প্রথম প্রবতিত হয়, তখন উহা একটি উদার 
বৈজ্ঞানিক রীতি অন্থসরণ করিয়াই হইয়াছিল। এ 
বৈজ্ঞানিক রীতি আজও পরিবর্জনীয় নয়। ডন্র 
ভগবান দাস ইহাই তাঁহার প্রবন্ধে (হিনুস্থান ট্ট্যাপ্তার্ড, 
৮২1৫৪) দেখাইয়াছেন। ( উপরোক্ত “থ” উদ্ধতি)। 

(৩) জাতিভেদপ্রথাই যে অস্পৃগ্ততার জন্ত দায়ী 
তাহা বলা চলেনা । অস্পৃস্তত৷ রীতির হিত কোন 
আপোষ থাকা উচিত নয়__সন্মুখেঃ পশ্চাতে, পার্খে, 
সবদিক দিয়াই অস্পৃশ্ততাকে ভাঙিতে হইবে-_কিন্ত 
চতুর্বপ্রথা সম্বন্ধে আরও ধীরভাবে অগ্রসর হওয়! 
বিষেয়। নিয়বর্ণীয়গণ উচ্চবর্ণের সংস্কতি যাহাতে 
ক্রমশ: আয়ত্ত করিতে পারেন, সেই দিকে দুটি দেওয়া 
প্রয়োজন । হিন্দুসমাজের প্রধান চারিবর্ণের মধ্যে ষে 
অসংখ্য শাখা! গ্রশাখা আছে সেইগুলির সংখ্যা যত 


২৯৪ 


কসিয়া আমে ততই মঙ্গল-_-কেননা, এই সকল শাখা- 
প্রশাখার উদ্ভব যে কারণে হইয়াছিল-_জীবিকাবৃত্তির 
পারম্পধরক্সা-সেই কারণ এখন আর নাই। 
হৃত্রধর়ের ছেলে এখন হুত্রধরই হয়না তন্তবায়ও হয়। 
অধ্যাপকের পুত্র দাস্তবৃত্তি করিলে এখন আর কেহ 
টিটকারি দেয় না। কিন্ত মানবসমাজে চাতু্বণ্য- 
বিভাগের বৈজ্ঞানিক কারণটি এখনও রহিক্নাছে এবং 
ডক্টর ভগবানদাসের উদ্ধত প্রবন্ধন্্যায়ী চিরকালই 
থাকিবে। অতএব চাতুবধ্যবিভাগকে কফ্রপ্টাল 
আযাটাক্‌ বুঝিয়া শুনিয়া করা উচিত। চাতুরবন্য- 
বিভাগের প্রাচীনকালের মৌলিক রীতিটি যদি 
ফিরাইয়। আনিতে পার! যায় তাহা হইলে সমাজের 
পক্ষে সবদিক দিয়াই মঙ্গল। উতর ভগবানদাস 
তাহার প্রবন্ধে বোধ করি ইহাই বলিতে চাহিয়াছেন। 
স্বামী বিবেকানন্দের এই কথাগুলি ম্মরণীয়-_ 


“সমগ্তায় সধাধান উ'চুকে নীচুতে নামাইয়! আনিয়া! নয়-_ 
বরং নীচুকে উচ্চগুরে উঠাইয়।। এই কর্মধারাই আমাদের 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ--৬্ঠ সংখ্যা 


শাস্রপ্রন্থে নিরণীত হইয়াছে । অবঙ্থ কোন কোন লোক হয়তে। 
জন্তরূপ বলিবেন- ধ।হাদের নিজেদের শান্তর স্বন্ধে জান এবং 
প্রাচীনদের বিশাল গরিকল্পনাগুলি বুঝিবার ক্ষমতা ছুইই শৃন্ 
বলিলে চলে। কিসেই পরিকল্পনা? একগ্রান্তে ত্রান্মণ,-- 
অপর প্রান্তে চগাল-_-সমন্ত কাজটি যেন হইতেছে চঙালকে 
ব্রাহ্মণের জায়গায় উঠাইর! লইয়া যওয়া। দেখিতে প1ওয়! 
যায়, ক্রমশঃ ধীরে ধীরে উহবাদ্দিগকে বেশী বেশী অধিকার 
দেওয়। হইয়াছে । 

খেদ হয় যে, আজকাল নানাবর্ণের ভিতর এত বেশ। বাগ, 
বিতও। চলিতেছে । ইহ! বন্ধ হওয়। অতি প্রয়োজন | উভয় 
পক্ষেই ইহ! নি্ষল- বিশেষতঃ উচ্চতর বর্ণ ব্রাহ্মণের পক্ষে-_ 
কেনন!, এই সকল গুবিধা এবং বিশেষ দাবীর দিন চলিয়। 
গিয়াছে। সকল অতিগ্াত সম্প্রদায়েরই উচিত এখন আভিঞ্জাতা 
বিসর্জন দেওয়।- যত শত ইহা হয় ততই মঙ্গল। যতই তাহার 
ইহাতে দেরী করিবেন, ততই তিক্তত। বাঁড়িৰে এবং কঠিনতর 
আঘাতের মঙ্ুখীন হইতে হুইবে। অতএব ব্রাদ্ণের এখন 
কর্তব্য ভারতের অগ্।ন্ঠ জাতির উন্নতির জন্থ কাজ কর।। 
ধদি ইহ! তিনি করিতে পারে ও করেণ তবেই তিশি 
বথার্থ ব্রাহ্মণ ।” 


ভক্তি 
স্বামী বিরজানন্দ 


মীন্ুষ এ পৃথিবীতে. জন্ম গ্রহণ করে এক 
অপরিমিত শক্তি নিয়ে, যা” সতত তার জীবনের 
প্রত্যেকটি মুহুর্তে প্রকাশের পথ খুঁজে ফিরছে। 
আমরা যা কিছু কর্ম করি, ধা কিছু ভাবি, যা কিছু 
অনুভব করি, সব হচ্ছে এই শক্তিরই থেলা। 
পূর্ব পূর্ব জন্মের সংস্কার ও সঞ্চিত কর্ম আমাদের 
মধ্যে এত স্ুগতীরে মূল বিস্তার করে বে, এজন্সে 
গওগুলি যেন দীড়িয়ে যায় আমাদের “ম্বভাবে। 
এই প্থতাবে'র বিপুল ক্ষমতার কাছে মান্য এতই 


দুর্বল যে, একে সে কিছুতেই বাধ! দিতে পারে ন৷ 
এবং এরই প্রবাহে গা ভাসিয়ে ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তি ও 
ভোগের মধ্যে একান্ত অসহায় ভাবে হাবুডুবু খায়। 
এইভাবে, সে তার শক্তির অপচয় করে চলে ভোগ- 
স্থখ আয়ত্তের জন্ত বহির্জগতে একে প্রয়োগ করে। 
দবেখা যায় প্রায় প্রত্যেক মানুষেরই একটা আদর্শ 
সুখের কল্পনা আছে। সেই কল্পনালোকেরই অগ্গ- 
সন্ধানে ফেরে সে বহির্জগতে । তারই অনুধ্যানে হয় 
সে বিভোর। এতার প্রকৃতিগত ; বিষয় হতে 


ক শ্রীরামকৃফ মঠ ও দিশনের পরলোৌকগত বষ্ঠ অধাক্ষের অপ্রকাশিত বুল ইংরেজী প্রবন্ধ ৬ অধা।পিকা জীমতা 


সান্বনা গাশগুগ্ত, এম্‌-এ কতৃক অনুদিত। 


জাবাড়, ১৩৬১ ] 


বিষরাস্তরে এই কল্পিত সুখের আদর্শকে সে গ্রক্ষেপ 
করে চলে। এই বিষয়গুলিকেই সে ভালবেসে ফেলে 
এবং প্রাণমন এরই উপর উজাড় করে ঢেলে দেয়। 
এগুলিরই উপর সে তার কল্পনার আকাশচ্ষ্বী গ্রাসাদ 
গড়ে তোলেঃ তার মনের সকল উচ্ছ্বাস ও আবেগ 
এদদেরই উপর ভেঙ্গে আছড়ে পড়ে। আর তখন 
নিজেকে সে মনে করতে থাকে এই দৃশ্তমান জগতের 
একমাত্র অধীশ্বর ৷ ছুর্ভাগ্যবশত: একবারও তার 
মনে হয় না যে বালির বাঁধের উপর গড়ে তুলেছে সে 
তার এত সাধের, এত সুখের প্রাসাদ, যে কোনও 
মুহূর্তেই উহ! ভেঙ্গে ধূলিসাৎ হয়ে যেতে পারে । তার 
প্রিয়তমা পত্রী, প্রাণ প্রতিম পুত্র, বারা তার নয়নমণিঃ 
তার সকল আশ! ও আনন্দের উৎস, মৃত্যুর করাল- 
গ্রাসে অকস্বাৎ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাঁয়। এই নিদারুণ 
আধাতে অন্তর তার দীর্ণবিদীর্ণ হয়ে পড়ে। সম্মুথে 
প্রসারিত ভবিষ্যৎ তার কাছে আশাহীন, আনন্দহীন 
অতলম্পর্শী মহাশৃন্তবং, কেবল গভীর তিমিরাবৃত। 
এমনই একসময় অকন্মাৎ অন্ধকারের বক্ষ বিদীর্ণ 
হয়ে যায়, অপসারিত হয় দৃষ্টির বাধা । উদ্ভাসিত 
হয় সুতীব্র আলোকলেখ।--“আমি কিসের জন্য 
আমার জীবন দিতে বসেছি? এই কতকগুলি 
ক্ষণস্থায়ী মিথ্যার পিছনে আমার মনঃপ্রাণ সমর্পণ 
করেছি। আমি কার? এ বিশ্ব-সংসারে এমন কি 
কেউ নেই যাঁকে আমার আপনার বলতে পারি? 
কেন আমি এই ছায়াময়, প্রবঞ্চনাপূর্ণ সংসারে উদ্দেগত- 
হীন ইতস্তত ভ্রমণকরে মরছি। হায়! কেউকি 
আছ আমার আপনার? তবে দেখা দাও। আমি যে 
তোমায় ছেড়ে আর মুহুর্তমাত্রও বাঁচতে পারছি না।” 
প্রেমময় ঈশ্বর এই কাতর আহ্বানে সাড়া না দিয়ে 
পারেন না। ভক্তের সেই ন্ুতীব্র তৃষ্ণা, সেই অসহা 
অন্তজ্ণলার দহন তীর পক্ষে চেয়ে দেখা অসহনীয় 
হয়ে পড়ে। টলে ওঠে তীর আসন, ভক্তবংসল 
ভগবান অবশেষে এসে দীড়ান তার ভক্তের সন্মুখে | 
কিন্ত, এইরকম সৌভাগাবান পুণ্যাত্বা ভজের 


ভক্তি 


৫ 


সংখ্যা খুবই কম, কদাচিৎ মানব-ইতিহাসে এদের 
দর্শন মিলে থাকে । 

সাকার ঈশ্বরে বিশ্বাস মানুষের পক্ষে একান্ত 
প্রয়োজন। কিন্তু, সে ত দুরের কথা, আমরা প্রায়ই 
ঈশ্বরের অন্তিবেই সন্দেহ প্রকাশ করে থাকি। 
বলা বাহুল্য, এপ সন্দেহ প্রকাশ উন্মাের বাতু- 
লতামাত্র। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ঠিকই বলতেন-__ 
“গলায় কাঁটা বিধলে বেড়ালের পায়ের তলায় লুটিয়ে 
পড়িন। আর তোর ধত সংশয় ঈশ্বরের আশ্রয় 
নিতে?" তিনিই বলেছেন, যেমন আকারহীন জল 
হিমে জমে যায় তেমনি ভক্তিহিমে জমে গিয়ে 
নিরাকার ঈশ্বর সাকার মুঠি গ্রহণ করে থাকেন। 
দেহসীমাবদ্ধ বস্তজগতে বিচরণশীল জীব আমরা 
সাকার ব্যতীত সকল গুণময় পরমবস্তর ধারণা 
কি করে করব? অবশ্ত, ছুই শ্রেণীর মান্য সাকার 
ঈশ্বরের উপাঁসনা করে না। এক, মানবদেহধারী 
পণ্ড) যার ঈশ্বর সম্বন্ধে কোনও ধারণা নেই। আর 
মানবপ্রকৃতির সীম! ধারা অতিক্রম করেছেন সেই 
সকল পরমহংস দেবমানবেরা । এই উভয় প্রক্কৃতি- 
বিশিষ্ট মানব ভিন্ন অপর সকলেরই ঈশ্বরকে মানবীয় 
আকারে চিন্তা! কর! ভিন্ন উপায় নেই। 

বেদোক্ত সনাতনধর্ম, যা একদিন অতি প্রাচীন 
কারা, ইতিহাসেরও জন্মের পূর্বে, খষিগণ প্রত্যক্ষ 
অন্ভূতিতে লাভ করেছিলেন, তা” সাধককে ঈশ্বর- 
দর্শনের অসংখ্য পথের সন্ধান দিয়েছে । শ্মরণ রাখতে 
হবে আমাদের ধর্ম বড় বড় কথায় এবং বাছ৷ বাছ৷ 
শব্দ গ্রয়োগেই সীমাবদ্ধ নয়) এ ধর্ম নিছক মতবাদ, 
কেবল কল্পনাপ্রহ্ুত অসার তত্বও নয় যাতে বিশ্বাস 
করলেই ফুরিয়ে গেল। এ হচ্ছে প্রত্যক্ষ অনুভূতির 
বস্ত। এই অনুভূতিই ত” মানুষকে করে দেবতা, 
মাটির জীবকে করে দেবতৃগুণে বিভূষিত। মাশষের 
সাধনায়ই এই সিদ্ধি সম্ভব। আমর! এখন যা”, তা 
আমাদের অতীত সাধনার ফল, আর ভবিষ্যতেও 
আমরা যা হব, তা” আমাদের বর্তমান সাধনার উপর 


২৯৩ 


নির্ভর করছে একপ্রকারে অভ্যাসের কলকাঠি 
চালনা করে আমরা আমাদের বর্তমান প্রকৃতি 
পেয়েছি, আবার বিপরীত দ্রকে যর্দি অভ্যাসের 
কলকাঠি ধোরাই ভিন্ন প্রকৃতি পাব। কেবল 
ইন্জিয়গ্রাহহ জগতের কথা! ভেবে ভেবে আমরা 
বর্তমান জড়-প্রকৃতি পেয়েছি । জড়বস্তর এই 
নিবিড়বন্ধন ছিন্ন করতে পারলে আবার আমরা 
স্বস্বরূপে যা, সেই চিন্ময়-আত্মারূপে উত্ভামিত হব। 
পূজা ও উপাসনা! ধর্মের গব্ষেণীপন্ধতি মাত্র। 
উপাসনা! ও পৃজাদ্ধারা আমরা আধ্যাত্মিকতার 
পথে বাস্তবে এগিয়ে চলি। ভক্তির অভ্যাস 
বাতীত আমর! শুদ্ধাশুক্তির সেই মহাধশ্বর্ধময় অবস্থা 
সংপ্রাপ্ত হতে পারি নাঃ-যে অবস্থায় ঈশ্বরের 
সঙ্গে মিলিত হওয়ায় হর্দয়ের সকল গ্রন্থিমোচন 
হয়। সকল সংশয় নাশ হয়ঃ) সকল কর্মবন্ধন 
ছিন্ন হয় 

কি উপায়ে এই ভক্তির সাধনা আমরা করব? 
শান্ধ বলছেন 

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ঙনা। 

অমানিন! মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদ! হরি: 
“নিজেকে তৃণাপেক্ষা ক্ষুদ্র চিন্তা করে, তরুর স্ায় 
সহিষ্রত! অভ্যাস করে, কোনও সম্মানই নিজে না 
গ্রহণ করে, এবং ধোগ্যব্যক্তিতে তা অর্পণ করে, 
ভক্ত ভগবানের উপাসনায় সর্বদা নিমগ্ন থাকবেন । 

শ্রীদ্ভাগবত ভক্তির নম্লটি অবস্থা বর্ণনা 
করেছেন__ 

শ্রবণং কীর্তনং বিষে: স্মরণং পাসেবনং 

অর্নং বন্দনং দান্তং সথ্যমাত্মবিনিগ্রহঃ | 
শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পদসেবা, অনা, বন্দনা, 
নিজেকে তার দাস, তার সখ! কল্পনা করা এবং 
আত্মনিগ্রহ করা__এই নয়টি ভক্তি সাধনার বিভিন্ন 
পর্যান্স। এই নয়টি অবস্থা অতিক্রম করলে তবে 
পরাভক্তি লাভ হয়। অনুক্ষণ ম্মরণই প্রকৃত পুজা। 
মনে সতত ঈশ্বরচিন্তা করবে। খুবই শক্ত কাজ। 


উদ্বোধন 


[৫৬তম বর্য--৬্ঠ সংখ্যা 


কিন্ত। অভ্যাসযোগে এও সম্ভব হয়। গীতার 
অন্ভুন বলছেন | 

চঞ্চলং হি মনঃ কষ প্রমাথি বলবদৃঢ়ং। 

তশ্তাহং নিগ্রহং মন্ডে বায়োরিব স্থদুফরং ॥ 
“হে কৃষ্ণ! মন সর্বদা চঞ্চল, প্রমত্ত ও অনমনীয়। 
বাষুবেগ সংযত করা যেমন ছুঃসাধ্যঃ প্রমত্ব মনকেও 
সংযত করা তেমনই ছুঃসাধ্য 1” 

ভগবান উত্তর দিলেন-_ 

অসংশয়ং মহাবাহো মনো ছুনিগ্রহং চলম্‌। 

অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেন চ গৃহাতে ॥ 
“হে মহাঁবাহো ! সন্দেহ নেই মন সর্বদা চঞ্চল ও 
ছুনিগ্রহ। কিন্ত, হে কৃন্তীপুত্র, অভ্যাসযোগ ও 
বৈরাগ্যের দ্বারা সম্ভব হয়, মনকে সংযত করা যায়”, 
সদাসর্বদা ঈশ্বর চিন্ত/ কর, যখনই মন অন্তবস্তুতে 
ধাবিত হবে, সজোরে তাকে শাসিত কর, তাকে 
বারস্থার টেনে এনে ঈশ্বরচিন্তায় নিযুক্ত কর 
একেই বলা হয় অভ্যাস। 

বাসনাত্যাগ ব৷ বৈরাগ্য মনঃসংযমের প্রকুষ্টতম 
উপায়। এ জন্ত মকল বাসনার মুলোচ্ছেদ করা 
প্রয়োজন । বাসন! হৃদয় ছুয়ার রদ্ধ করে রাখে। 
জমিয়ে তোলে সেখানে প্র্র ধুলোকাদা» সকল 
কুপ্রবৃত্তির লীলাস্থল করে তোলে তাকে । ভগবান 
শ্রী গীতায় অজু'নকে বারঘ্বার বলছেন “হে 
অঙ্গন! কর্ম কর, কর্ম কর, কিন্তু বাসনারহিত 
হয়ে কর।” জানবে এই বাসনাই সকল ছুঃখের 
আকর, বাসনাই মনের সাম্যরক্ষা ছুঃসাধ্য করে 
তোলে। মনঃসংযোগ না করতে পারলে আর কি 
করেই বা আমরা ঈশ্বর চিন্ত/ করব? মনের 
আবর্জনা! ঝেঁটিয়ে আগে তাকে পরিচ্ছন্ন ও নির্মল 
করে তোল! প্রয়োজন । তবেই না মনঃসংযোগ 
করতে পারব ? মনে রাখতে হবে, কাম ও কাঞ্চন__ 
এই ছুইটি ধর্মপথে প্রবল বাধা । এ পথে যারা নূতন 
ব্রতী তাদের সযত্বে এই ছুইটি পরিহার করতে হবে। 
এই ছুইটি সেই নিষিদ্ধ বৃক্ষের অভিশঙধ ফল যা 
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নিখিল বিশ্বের অনন্ত ছুভোগ বহন করে আনে। 
অগ্নিশিখ! দেখে প্রলুব্ধ হয়ে পতঙ্গ যেমন ধ্বংসোশ্ুখে 
পতিত হয়, কামকাঞ্চনের মোহিনী-মায়ায় প্রলু্ 
প্রমন্ত মুুজনের আত্মাও ঠিক তেমনি করেই ধ্বংস 
কবলিত হয়.। সাংসারিক সাধারণ ক্ষ্র ক্ষুদ্র গ্রীতি 
ধেন শিশুর খেলার মতই। এ গুলিকে অন্তর হতে 
বিদায় করে দিয়ে সেখানে বসাতে হবে শ্রাভগবানের 
জন্য নির্মল ভক্তির, সুমহান প্রেমের সিংহাসন, 
যেখানে চিরপ্রেমময় তিনি এসে আমন গ্রহণ 
করবেন। ভক্তি হচ্ছে হৃদয়ের অনুভুতি, ভাব, 
বুদ্ধিবৃত্তির সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নাই। 
এ হচ্ছে অন্তরবিগলিত ধার, জদয়-বমুনা প্রবাহ, 
বিচারপ্রহ্ুত কোনও সংপ্রাপ্তি নয়। কিন্ত, পরম 
স্নন্দরকে জানবার এইই মোজাপথ। অন্ুক্ষণ মনে 
মনে তার কাছে প্রার্থনা কর, তোমার সকল অভাব, 
সকল অভিযোগ তাঁকে জানাও, তোমার ক্রটী- 
বিচ্যতির জন্য তাঁর কাছে অনুতপ্ত হ্ৃদয়ে কাদ। 
তিনি নিশ্চয়ই সাড়! দেবেন । চাঁও, চাইলেই পাবে। 
তার বিরহে পাগল হও। কোনও সময় এক ভক্ত 
শ্রীরামকষ্ণদেবকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তিনি এবং 
তার পূর্বপুরুষের! বনু পুণ্য কর্ম করেছেন, তবে কেন 
তারা ঈশ্বরের দর্শনলাভে ধন্য হন নি বা হচ্ছেন না। 
তার উত্তরে ঠাকুর বল্লেন, “তুমি তোমার রামরুষ্ণকে 
যতখানি ভালবাস, বল, ঈশ্বরকে কি ততথানি 
ভালবাস? বলা বাহুল্য রামকঝ্ ভক্তটির পুত্রের 
নাম। ভক্তটি উত্তর দিলেন “না, তা+ নয়।” তখন 
গকুর বল্লেন “লোকে নাম যশ ও টাকার জন্ট 
ঘট ঘটি চোখের জল ফেলে, কিন্ত ঈশ্বরের অনর্শনে 
কে একবিন্দু চোখের জল ফেলছে বল দেখি?” 
বুঝে দেখ। অতএব, তৃষ্ণার্ত হরিণ যেমন জলাশয়ের 
সন্ধানে কাতর হয়, তেমনিই ঈশ্বর দর্শন আকাক্ষায় 
কাতর হও। অশেষ অধ্যবসায় ও অদম্য দৃঢ়তা 
সহায়ে আপন অন্তরের নীচবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
ঘোষণা কর, অবিশ্রাস্ত বুদ্ধ চালাও । বদি আপনার 


ভক্তি 
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অন্তরে কুবেরের সম্পদ পেতে চাও, তবে সজীগ 
থাক। যতক্ষণ না যুদ্ধে জয়ী হচ্ছ ততক্ষণ যেন 
কোনও মতেই আলম্তভরে ঘুমিয়ে পড়” নাঃ নিরস্তর 
অতন্্র দৃষ্টি শিয়ে জাগ্রত রাখ। অন্তথায় অনিষ্টকারী 
দন্যদল কোন ফাকে হানা দিয়ে লুঠে নেবে তোমার 
নব সম্পদ । রন্ধনশালায় বসাও প্রহরী, নতুবা কখন 
মার্জার ও কুকুরশ্রেণী প্রবেশ করে নষ্ট করে দেবে 
তোমার মুখের অম। জেনো» ধর্মের পথ কুমুমাস্তীর্ণ 
রাজপথ নয়, ক্ষুরের ধারের গ্ঠায়ই শাণিত হুর্গম সেই 
পথ। এ পথে আছে মহ বাধা, সঙ্ম্ম বিপধয়; 
শত শত প্রলোভন, মোহিনীমায়৷ তোমায় হাতছানি 
দিয়ে কতবার ডাকবে; কত মিথ্যা আশা, অলীক 
মরীচিকা তোমায় বিভ্রান্ত করবে; বনবনানী, গহন 
অরণাসঙ্কল এই পথে একক বাত্রী, তোমার পথ 
হারাবার কত ন৷ সম্ভাবনা ! একলা পথিক এ পথে 
অগ্গকারে হাতড়ে হাতড়ে বেড়ায় ধর্মের গুঢ় রহন্ত যে 
গহনে নিহিত তারই উদ্দেশ্তে। যুক্তি বিচার 
সহায়ে দীপ্ত বুদ্ধির ওজ্জল্য বহুতর বৃদ্ধি করেও সে 
অন্ধকার দীর্ণ করা যায় না। বহু মহাত্মা, মহাপ্রাণ 
সাধক এরপ প্রয়াস করে বিফল হয়েছেন। আত্মা! 
শুধু অপর আত্মার স্পর্শে জেগে ওঠে, অন্ত কিছুতেই 
সে সাড়া দেয় না। আব্যাত্মিক পথে এরূপ 
সহায়তা একান্ত প্রয়োজন। এ সম্পর্কে নিমোক্ত 
উক্তি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য £- 

“ছুলভং ব্রয়মেবৈতৎ দেবানগ্রহহেতুকং। 

মনুষ্যত্ব, মুমুক্ষুত্বং, মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ ॥” 

“এ সংসারে তিনটি বস্ত ছুরলভ- মনুষ্য, মুমুক্ষুত 
এবং মহাপুরুষের আশ্রয় ; ঈশ্বরের কৃপা ব্যতীত এ 
তিনটি সম্পদ লাভ হয় না।” সদগুরুর সংস্পশে 
যে এসেছে, সে ধন্ত হয়ে গিয়েছে, জীবনে তার 
্বর্ণত্যতি ঝলকে উঠছে। সদ্গুরুর দিব্যম্পর্শে 
চৈতন্তলাভ হয়, অন্তরের সকল বাধা ভেঙ্গে চুরমার 
হয়ে যাঁয়, পবিত্র ও নির্মল হয়ে ওঠে সেই অশেষ 
ভাগ্যবান। যে ব্যক্তি এই দিব্যম্পর্শ সার করতে 
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পারেন, তিনিই সদগুক্ু। তার মধ্যে শ্বয়ং ঈশ্বর 
আবিভূত। তাঁর আদেশ বেদবাক্য বলে শিরোধার্ 
করতে হবে। তার করুণাই সাধকের মোক্ষলাভের 
তরণী। জন্মমৃত্যুর ভয়াল অপার মহাসাগর 
পারাপারের পথে তিনিই একমাত্র আলোক-সঙ্কেত, 
তিনিই একমাত্র পথপ্রদর্শক । তর প্রতি বিশ্বাস, 
তাঁর প্রতি ভক্তি বিনাঃ অশেষ দীনতা এবং তার 
চরণে আত্মসমর্পণ গিনা ধর্মের পথে, আধ্যাত্মিক 
জীবনে অগ্রগতি লাভ করা অসম্ভব । একমাত্র 
নিষ্ঠাসহকারে গুরুপাঁদপল্প সেবা করে সাধক 
আধ্যাত্মিক অন্রভভৃতির সর্ধোচ্চ শিখরে আরোহণ 
করতে পারে। অবগ্য তাকে সিদ্ধগুরু হতে হবে, 
যিনি নিজে ঈশ্বর সাক্ষাৎ লাভে ধন্য হয়েছেন। 
নতুবা অন্ধের দ্বার পরিচালিত অগ্গের ন্যায় গুরুশিব্য 
উভয়েরই পতন ঘটবে । মন্ত্রসহায়ে গুরু শিষ্যের 
মনে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের বীজ বপন করে দেন। 
শিষ্য সেই মন্ত্র নিরন্তর ধ্যান করবে। মন্ত্রকে স্বয়ং 
ঈশ্বর, তারই বিগ্রহ বলে মনে করতে হবে। মন্ত্রের 
অনুধ্যান ও উচ্চারণই জপধজ্ঞ নামে অভিহিত। এই 
জপযজ্ঞ সকল ক্রিয়ানুষ্ঠানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । শ্রীকৃষ্ণ 
গীতায় বলেছেন £-_-“ষজ্ঞানাং জপযজ্জোহম্মি”-- 
“যজ্ঞের মধ্যে আমি শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ জপফজ্ঞন্বরূপ ।” 
এই জপবঙ্ছদ্বারাই মনঃসংযোগ লাভ করা যায় এবং 
এইরূপে চিভচাঞ্চল্য রহিত হলে প্রশান্ত হদের বক্ষে 
চন্দ্র যেমন প্রতিবিক্ষিত হয়, তেমনই চঞ্চল মনে 
ত্য়ং ঈশ্বর প্রতিফলিত হন। 

সাধনার প্রথম অবস্থায় আমাদের পথ চলতে 
চাই ধরা ছোয়া যায় এমন কিছুর সহায়ত! । পুরাণ- 
কথা এবং প্রতীক উপাসন! প্রভৃতি ধর্মের অঙ্গ তথন 
পরিহার করা যায় না। ভক্তির এইগুলি বহিরজ, 
এর সহায়তা ভিন্ন প্রথম প্রথম সতের পথে অগ্রসর 
হওয়া যায় না। পাছে ছাগল ভেড়া থেয়ে ফেলে 
এই ভয়ে কেমন চারাগাছের চারপাশে বেড়া 
দিতে হয়ঃ তেমনই প্রবর্তক সাধককে বহিরজ্ 
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ভক্তিপাধনার মাধ্যমে আপনার ভাব রক্ষা করতে 
হয়। কালে এই চারাগাছই চতুর্দিকে শাখা প্রশাখ! 
পরিব্যাপ্ত করে মহামহীরুহে পরিণত হয়। যে সকল 
শক্তিধর মহাসাধকেরা জগতের ভাগ্যনির্ণয় করেছেন, 
মানবসভ্যতা ও চিন্তাজগতে ঘটিয়েছেন বৈপ্লবিক 
পরিবর্তন, তীরা সকলেই এমন ধর্সের ছায়াতলে বধিত 
হয়েছেন যা! ক্রিয়াকাণ্ড এবং কাহিনী কথায় সমুদ্ধ। 
বহিরাবরণশূন্ত বীজ রোপণ করলে তার থেকে কোন 
মতেই গাছ জন্মাতে পারে না। ঝিনুকের খোলা 
থেকেই ত" মুক্তার জন্ম। অতএব এই সকল 
ক্রিয়াকাগড প্রভৃতি বাহক অনুষ্ঠানের বিশেষ গুরুত্ব 
আছে দেখা যায়। এ সত্যের প্রকষ্ট প্রমাণ আমরা 
ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনেই পাব । ঈশ্বরের অেষ্ঠ 
আবির্ভাব তাঁর মধ্যে মূর্ত, এবং সকল অবতারপুরুষদের 
মধ্যে একমাত্র তিনিই প্রত্যেক ধর্মের খু'টিনাটি সকণ 
ক্রিয়াকাণ্ড নিজে অন্নষ্টান করে অনুভূতির সবোচ্চ 
শিখরে আরোহণ করেছেন। তার পক্ষে এরপ 
অনুষ্ঠানের কোনও প্রয়োজন ছিল না। তবুও কেন 
তিনি এরূপ করেছেন? তিনি কি ঈশ্বরসম্বন্ধে 
নিগুণ অব্যয়-তত্ব অন্পধাবনে অক্ষম ছিলেন যে এই 
সকল সণ্ডণ সাকার উপাসন! ব্যতীত তাঁর কোনও 
গত্যন্তর ছিল না, না তার সেই প্রজলন্ত প্রেম, প্রচণ্ত 
ভক্তি_যাঁর কাছে ভগবান না ধরা দিয়ে পারেন 
না_-তার অভাব ছিল? এ বিধয়ে তাঁর অক্ষমতা 
চিন্তা করাও মহাপাঁপ। ভগবান শ্ররুষ্ণ বলেছেন £.- 

যদ্যদাচরতি শ্রেষ্টস্ততর্দেবেতরো জনঃ | 

স ষৎপ্রমাণং কুরুতে লোকস্তদন্বর্ততে ॥ 
--শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ যা আচরণ করে 
সাধারণেও তাই অন্থকরণ করে। তারা য! প্রামাণিক 
বলে অনুষ্ঠান করেন, অন্যলোক তাই অনুসরণ করে 
থাকে ।” 

ভগবান আরও বলেছেন ঃ 

যদি হাহং ন বর্তেষ়্ং জাতু কর্মণ্যতক্্রিতঃ 

মম বআহবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥ 


থাকেন, 
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আমি যদি অনলস হয়ে কর্ম না করি তবে, 
হে পার্থ, মানবগণও সর্বপ্রকারে ঠিক আমারই 
পথের অনুসরণ করবে ।” ভগবান নিজে আচরণ 
করে জীবকে শেখান কি করতে হবে, কি 
করণীয় । মানবকল্যাণার্থে ই ভগবান পরমহংসদেব 
এত কঠোর সাধনা, এত ক্রিয্নাকাগ্ডাির অনুষ্ঠান 
করেছেন। কিন্ত এইসকল বাহিক কর্মাদি, 
মৃতিপূজ/_এ সকলই প্রবর্তক মাধকের জন্ত। 
ভগবান রামকুঞ্চ এ প্রসঙ্গে বলতেন-_-“বহিরঙ্গ 
তক্তিসাধনা ততক্ষণই প্রয়োজন যতক্ষণ ন| হরিনাম 
"নে তোমার চোখ দিয়ে প্রেম শ্রু ঝরে পড়ছে ।” 

ভক্ত হতে যে ইচ্ছা করে সে দৃঢ় ধারণা করে 
নেবে যে, যত মত তত পথ। যেপথ তোমার নয় 
তাকে ত্বণা ক'র নাঃ ব্যঙ্গ ক'র না, সে পথও পথ। 
তবে তোমার পথে তুমি দঢ় থাকবেঃ তোমার 
ই্টপদে দৃঢ় নিষ্ঠা রাখবে। ভিন্ন ভিন্ন ধর্মে একই 
পরমেশ্বরকে ভিন্ন ভিন্ন নামে ডাকা হয় জানবে। 
এইভাঁব আয়ত্ত হলে তবে ত তাঁকে ঠিক ঠিক 
ভালবাসা যায়। 

চিত্তশুদ্ধির জন্যই এইরূপ বহিরঙ্গ ভক্তির 
সাধনা । ত্যাগই চিত্তশুদ্ধির প্রধান উপায়। 
জীবনে ত্যাগ বিনা এ সকলই ভশ্মে ঘি টালা। 
ত্যাগই আধ্যাত্মিক জীবনের ভিত্তি। ত্যাগ ছাড় 
সাধকের আধ্যাত্মিকতার পথে একপাঁও অগ্রসর 
হওয়া অসম্ভব। ভক্তের পক্ষে এই ত্যাগ 
অনায়াসলব্ধ। যখনই তোমার উচ্চ আদর্শের প্রতি 
ভালবাসা জন্মাবে তখনই তুচ্ছ কষুত্র যা কিছু এতদিন 
পরম মমতাভরে আকড়ে ছিলে সে সব কিছুর 
উপরেই তোমার আকর্ষণ ক্রমশঃ হাঁস পাবে। এর 
জন্থ তোমার কোনও জোর করতে হবে না, কোনও 
প্রশ্নাস করতে হবে না। ্ধ যখন আকাশে 
উদিত, চন্দ্রতারার ছ্যতি তথন প্লান হয়ে যায়। 
তেমনি ঈশ্বরকামন! সাধকের অন্ত সকল কামনাকে 
ভাসিয়ে নিয়ে ষায়। ভগবংগ্রেম যখন প্রবল 


ভক্তি 


২৪৪ 


আকার ধারণ করে পর! ভক্তিতে পরিণত হয়, তখন 
কোথায় লাগে ইন্্রিয়স্খ, কোথায় লাঁগে বিলাস- 
ভোগ! ভক্তি বলে ভক্তকে-_-“আমি তোমার 
কিছুই ধ্বংস করতে চাই নাঃ আমি তোমায় পূর্ণ 
করতে চাই।” তোমার ম্বভাবজ বাসনাকামনার 
শ্বাস রুদ্ধ করবার দরকার নেই শুধু তার্দের মোড় 
ফিরিয়ে দাও ঈশ্বরের অভিমুখে । যি ক্রোধেরই 
বশবর্তী হও, তবে এইবলে ঈশ্বরেরই প্রতি ক্রোধ 
কর যেঃ কেন তোমার এত চাওয়া সত্বেও তিনি দর্শন 
দিচ্ছেন নাঃ কেন তিনি দূরে সরে রয়েছেন? যি 
প্রাণে শৃন্ততা অন্গুভব কর, তবে তাকে আলিঙ্গন- 
চুম্বন করে প্রাণের আবেগদ্ধারা তা'কে নুর কর। 
যদি অহঙ্কার থেকে থাকে, তৰে এই অহঙ্কারই থাক 
যে তুমি তাঁর সন্তান, আবার কার কাছে তুমি মাথা 
নোয়াবে? যখন সকল কামনার মোড় এমনই করে 
ঈশ্বরের দিকে ফিরিয়ে দিতে পরবে, তখনই তাঁকে 
হৃদয়মন উজাড় করে ভালবাসতে সক্ষম হবে। 
তখনই তুমি অনুভব করবে তিনি প্রেমময়, 
প্রেমম্বরূপ তিনি । অবশেষে এইভাবে এই সর্বগ্রাসী 
প্রেম, এই তীব্র ভালবাসা, এ হতেই জন্ম নেবে 
পরিপূর্ণ নিরতা। ভক্ত তখন দেখবে তার ইচ্ছা 
ব্যতীত কিছুই হয় না। একমার এই অবস্থায়ই 
মানুষ সকল দুঃখকষ্ট, এমনকি মৃত্যু পধস্তও হাসিমুখে 
ও প্রশাস্তচিত্তে বরণ করে নিতে পারে। একমাত্র 
এইরূপ ভক্তই বলতে সক্ষম হয়__“তোঁমার ইচ্ছাই 
পূর্ণ হোক, হে প্রভু আমার।” 

ভক্ত চায় ভগবানকে আস্বাদন করতে। 
এইজন্য তাঁর প্রতি পিত৷, মাতা, পুত্র, সখা; প্রঃ 
প্রেমিক প্রতি নানাভাব মে আরোপ করে 
থাকে । আমাদের পবিত্র শাস্তরগ্রন্থ রামায়ণঃ মহাভারত 
ও শ্রীমদ্ভাগবতে পবিত্রতা, এঁকান্তিক নিষ্ঠা, 
পিতৃন্নেহ, ভ্রাতৃপ্রেম, আজ্ঞানুবতিতা, সত্যনিষ্ঠা, 
আত্মনিগ্রহ ও প্রেমের যে আদর্শ অঞ্কিত আছে 
জগতের ইতিহাসে আর কোথাও তাঁর তুলনা! মেলে 
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কি? সভ্যতাঃ সংস্কৃতি, সমাজ-সংগঠন-কৌশলে 
গর্বিত কোনও জাতি রাম, লক্ষণ, হস্ুমান, যুধিষ্ঠির, 
সীতা বা গোপী- এ'দের কোনও একটিকেও দেখাতে 
পেরেছে? কত নাম করব ? সংখ্যাহীন এই সকল 
পুণ্য নাম ভারত-ইতিহানে। এ জন্মে হোক বা 
শতজন্ম পরে হোক একদিন না একদিন সব মানুষ- 
কেই চরম সত্যের প্রত্যক্ষ করতে হবে। এ চরম 
সত্যটি কি? সে হচ্ছে প্রেম; এবং ভগবান এই 
প্রেমস্বরূপ। সেইজন্যই ভক্ত ভগবানকে আম্বাদন 
করতে চায়। রাম প্রসাদ যেমন আর কি বলেছেন__ 
“ম। চিনি হতে চাই না» চিনি খেতে চাই।” ভক্ত 
ভগবানকে শান্ত, দাস্ত, সথ্য, বাৎসল্য এবং মধুর, 
ইত্যার্দি বিভিন্ন ভাবের মাধ্যমে উপাসনা করে 
থাকে। ভক্ত বখন উচ্ছ্বাসহীন শান্ত ও স্থির শ্রদ্ধা 
ও ভক্তিসহায়ে তীকে প্রার্থনা করে, তাকে বলা 
হয় শান্ত ভক্ত । পরবর্তী উচ্চাবস্থা দাশ্তভাব।॥ যখন 
নিজেকে ঈশ্বরের দাস মনে করা যায়, তখনই এই 
ভাব উপস্থিত হয়। তন্নিকটবর্তী শ্রেয়তর প্রেম 
সখ্যভাবের মধ্যে নিহিত। ভক্ত তখন মনে করে 
ভগবান তার সথাঃ তখন বন্ধুর মত তার জন্য 
সমবেদনা ও রক্ষণাবেক্ষণের মনোভাব নিয়ে এগিয়ে 
আসে সে। তাকে সে খেলার সাথী এবং 
সর্বতোভাবে নিজের সমকক্ষ একজন বলেই চিন্তা 
করে থাকে। তারপরই আসছে বাৎসল্যভাব। 
এ ভাবে ঈশ্বরকে আর পিতা বলে মনে করি না 
আমরা, পুত্র বলে তাকে গ্রহণ করে থাকি তখন। 
বাৎসল্যভাব ঈশ্বরকে তার শক্তি ও এশ্বর্বিষুক্ত 
করে একান্ত আপনার করে ভাববার প্রকৃষ্ঠতম 
উপায়। এশ্বর্ষের ভাব থাকলেই ভয় উৎপন্ন 
হয়। ভয় থাকলে ভালবাসা যায় না। এই 
বাৎসল্যভাবেই আবার ঈশ্বরকে মাতৃরূপে কল্পনা 
করা চলে। ভক্ত তখন নিজেতে পঞ্চমবর্ষীয় শিশুর 
ভাব আরোপ করে থাকেন। অবোধ শিশু যেমন 
মার কাছে স্ঠায় হোক, অন্তায় হোক সব আবদারই 


উদ্বোধন 
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করতে পারে, ভক্তও তেমনি ঈশ্বরের কাছে মব 
কিছুই চাইতে পারে এবং প্রাথিত বস্ত না পাওয়৷ 
পর্যস্ত শিশুর মতই সে কেঁদে চলে। সন্তান কাদনে 
কোন মা আর স্থির থাকতে পারেনঃ কোন মা না 
তাকে সব আবদার পূর্ণ করে শাস্ত করবার চেষ্টা 
করেন? আর কোন শিশুই বা মাতৃক্রোড়ে উঠে 
নির্ভয় না হয়? ভক্তও জগজ্জননীর অঙ্কে স্থানি 
নিয়ে তারই মুখচুষ্ধন করে, জগজ্জননীও সন্তানকে 
সাদরে চন করেন। এ আশ্বাস তখন সে পায় 
যে, সে যাই করুক না কেন, মা! তার অপরাধ নেবেন 
না, মা তাকে কোনও শাস্তি দেবেন না। 
জগজ্জননীর স্েহময় ক্রোড়ে সে একেবারে নির্ভয়। 
সবশেবে আসছে ভক্ত-ভগবানের মধ্যে প্রেমের 
শ্রে্টভাব__মাধুরধধে এ ভাবের তুলনা নেই। এর 
নাম মধুরভাব। এ ভাবে ভক্ত ভগবানকে আপনার 
প্রিয়তম পতি বলে ভজনা করে থাকে । স্ত্রী-পুরুষের 
মধ্যে যে ভালবাসা জন্মে, তার মত আর কোন্‌ 
ভালবাস! মান্গষকে এত উন্মত্ত করে তোলে? দুর্বার 
উদ্দাম আবেগে তার ব্যক্তিত্ব, তার পদমধাদ 
সব কিছুকে নিয়ে যাঁয় ভাসিয়ে? তার সমগ্ত 
সম্তাকে আলোড়িত করে তার আপন প্রকৃতির 
বিরদ্ধে তাকে কাজ করায়? এই গ্রীতির 
তিনটি রূপ, যথা সমর্থা,” অর্থাৎ নিঃস্বার্থ প্রেম, 


মমঞ্জসা অর্থাৎ আদান-প্রদানে সমান ভালবাসা 


এবং সাধারণী-_ অর্থাৎ স্বার্থপূর্ণ ভালবাসা যা আমর 
সর্বদাই দেখে থাকি। প্রথমোক্তরূপ ভালবাসায় 
প্রেমিক প্রেমাম্পদের কল্যাণ ও সুখের চিন্তার 
বিভোর থাকেন, নিজের হুঃখকষ্ট জ্ঞান তাঁর 
থাকে না। কৃষ্খের প্রতি ব্রগোপীর্দের এইরূপ 
উন্মন্ত ভালবাসা ছিল। তাকে প্রকাশ করবে কোন 
ভাষা? বৃন্দাবনের কুঞ্জে যখন পরমনুন্দর প্রেমমুতি 
কৃষ্ণ বংশীবাদন করতেন তখন নিনীথ রাতে ঘন 
অন্ধকারময় পথে নে আহ্বানে সাড়া দিতে ছুটে 
চলতেন অসামান্ত রূপবতী অআজগোপীরা ।-_ ভুলে 


আষাঢ়, ১৩৬১ ] 


যেতেন জাতি, কুলঃ মান, সমাজসংসার, কাজকর্ম, ' 
ছুখ সব কিছু। অনভ্যন্ত পথ চলতে, কাটায় ছড়ে 
যেত তীর্দের কোমল পা। রক্তাক্তপদে প্রেমভরে 
তবুও ছুটে যেতেন তর! প্রিয়তমের উদ্দেন্তে। 

এ অবস্থায় মাঝে মাঝে বিরহ আসে, ঈশ্বরের 
আদর্শনে অসম হৃদয়বেদনা উপস্থিত হয়। বিরহ 
হচ্ছে সেই পরমমধুর বেদনা যা ভালবাসাকে 
গভীরতর করে তোলে । বিরহের দশদশ! বৈষ্ণব- 
শান্ব বর্ণনা করেছেন। এদশায় ভক্ত বিরহজনিত 
অসহনীয় যাতনা ভোগ করে। অবশ্ত এ বেদনা 
মাধুর্ধরলে পরিপূর্ণ । অতএব, এ দশদশায় ভক্ত 
বিরহমাধুর্ধ উপভোগ করে এও বলা চলে। এ 
দশায় সে কখনও. কাদে, কখনও হাসে, পুলক- 
কম্পনে শরীর স্পন্দিত হয়, অসন্ আবেগে বাক রুদ্ধ 
হয়ে যায়, বাহাজ্ঞান লুপ্ত হওয়ায় কখনও বা এলো- 
মেলো পদক্ষেপ হয়। সে কখনও অস্থির, কখনও 
চিত্রাপিতের ন্যায় স্পন্দনহীন, শান্ত ; কখনও তাঁর 
ধমনীম্পন্দন যায় থেমে, চৈতন্তহারা হয়ে মৃতবৎ ধুলায় 
লুটিয়ে পড়ে তার দেহ। কখনও দে অনৃশ্ত কাকে 
দর্শন করে আনন্দে ওঠে হেসে । তখন কার 
সঙ্গে কথা বলে, কি মাধুর্ধ যে উপভোগ করে তা 
সাধারণের কাছে ছুবৌধ্য। লোকে তাকে পাগল 
বলে এবং মনে করে হয়ত বা ভূতেই পেয়েছে 
তাঁকে। সেেকিন্ত বিষয়বাসনায় উন্নত মূ্জনদের 


“ভক্তিতেই সব পাওয়। যায়। 
ধরে থাকে, তারা ব্রহ্মাজ্ঞানও পাবে। 


ভক্তি মেয়েমান্ুষ, তাই অস্তঃগুর পর্যস্ত যেতে পারে। 


পর্ষস্ত যায়।” 


ভি 


৩৬৩ 


একমাত্র সুস্থমন্তিফ নিজেকে উন্মাদ বলতে দেখে 
হাঁসে। মৃতের! যেন জীবন্তকে প্রাণ দিতে চাইছে! 
এতে সেকি ক'রে না ভেসে থাকতে পারে? 
যে এই আনন্দময় অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে সে রসসাগরে 
ডুবে যায়ঃ প্রেমাম্পদ্দের সঙ্গে উচ্ছল মিলনে নিজেকে 
হারিয়ে ফেলে সে সম্পূর্ণরূপে । সে তথন আর 
কিছু চায় না, মুক্তি চায় না, শ্বাতগ্্য চায় নাঃ 
দেঁবগণের মাহচধে অক্ষয় স্বগস্থথ চায় না। তখন 
ঈশ্বরকে প্রেমাম্পদরপে পেলে স্হশ্রবার 
কীটযোনিতে জন্মাতে মে দ্বিধাবোধ করবে না। 
এই জন্য ভক্ত প্রার্থনা করে__ 
“নাথ যোনিসহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহম্‌। 
তেষু তেঘচলাভক্তিরচ্যতাহস্ত সদ ত্বয়ি ॥ 

সার! বিশ্ব তখন সে দেখে প্রেমের রঙে অনুরঞ্জিত। 
প্রেম_প্রেম - প্রেম ছাড়া আর কিছু নেই সারা 
বিশ্বে। ঠাকুর রামরুষ্খ এই প্রেমে মাতোয়ারা 
হয়েই কালীমন্দিরে বিগ্রহকে ভোগ না নিবেদন 
করে বেড়ালকে খাইয়েছেন সে ভোগ। দৈবী ভক্তির 
এই মত্তাবস্থাই একমাত্র আমাদের ভবরোগ দুর 
করতে পারে। ভক্তির পরাকাষ্ঠা তখনই লাভ 
হয় যখন উপাস্ত-উপাসক এক হয়ে যায়, যখন 
এ পরমতত্ব আর অজ্ঞাত থাকে না যে প্র্রেম, 


প্রেমিক ও প্রেমাম্পদ এক) ভক্ত» ভগবান, 


ভাগবত এক । 


যারা ব্রহ্মজ্ঞান চায়, যদি ভক্তির রাস্তা 


জ্ঞান বারবাড়ী 


--শ্রীরামকুষ্ণ 


স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের পৰ্র। 


(১) 
[ অংশতঃ ইংরেজী হইতে অনুদিত ] 
নিউ ইয়র্ক 
6% ৬/০৪ 718 ১০০৪ 
২৮শে জানুয়ারী ১৯৯৭ 

তাই শশী, 

বহু দিন তোমার পত্রার্দি না পাইয়৷ ভাবিত 
আছি, তুমি কেমন আছ লিখিয়া চিন্তা দূর করিবে। 
বসন্তের মুখে গুনিলাম যে, তুমি ৮রামেশ্বর-দর্শনে 
গিয়াছিলে বাবুরাম ও তাহার মাকে লইয়া। আশ 
করি নিবিঘ্বে ৬রামেম্বর দর্শন করিয়া মান্রাজে 
ফিরিয়া আসিয়া । তোমার কার্য কিরূপ চলিতেছে 
এবং থগেন কেমন আছে তাহাও লিখিবে। 

বসন্ত ১ আমার সঙ্গে ইংলগ্ড হইয়। এখানে 
আসিয়াছে ও ভাল আছে। গতকল্য সে তাহার 
প্রথম বক্তৃতা দিয়াছিল। উহা চমৎকার উত্রাইয়াছে। 
বিষয় ছিল আত্মসংষম। সকলেরই বসন্তের কথা 
ভাল লাগিয়াছে। গত সপ্তাহে আমি পিট্স্বার্গে 
একটি শাখাকেন্ত্র স্থাপন উপলক্ষ্যে বন্ীতা করিতে 
গিয়াছিলাম। আমার অনুপস্থিতিতে বসন্ত এখানকার 
ক্লাসের ভার লইয়াছিল। হরিপদকেং পিট্স্বার্গে 
রাখিয়৷ আসিয়াছি। 

হাঁ সঃ যা চু 

বসন্ত অতি থাসা ছেলে। এই আটমাস 
তাহাকে দেখিলাম, আমার খুব পছন্দ হইয়াছে। 
তাহার ভিতরকার যে সব সদ্গুণ আছে সেগুলি 
বিকাশের জন্ত আগি যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। 
বাঁস্তবিকই উহার ভবিষ্যৎ খুব উজ্জল। হাজার 
হউক তোমাদের হাতের বানান চরিত্র। তোমার 

১ স্বামী পরমান্ন্দ 

২ স্বামী বোধানদ 


শক্তি কি বিফল হবার? % & ক তুমি ভাই 
আমার প্রতি দয়া রেখো । ওখানে এবং মাদ্রাজ 
প্রেসিডেন্সীর অন্ঠান্ত স্থানের বন্ধুদের আমার গ্রীতি ও 
শুভেচ্ছা জানাইও। মহীশূরের দেওয়ান ও ডাক্তার 
পালপুকে কি চিঠি দিয়াছ? উভয়কে আমার 
ভালবাসা ও পুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিও। আমি 
নানাকাঙ্ে ব্যস্ত রহিয়াছি। আমাদের সোসাইটির 
স্থায়ী বাড়ী শীঘ্ই হইবে। আমি একটি নূতন 
বিষয়ে কতকগুলি ধারাবাহিক বক্তৃতা দিতেছি। 
সঙ্গের কাগজটি দেখিলেই বুঝিতে পারিবে । 

ভালবাসা ও সাষ্টাঙ্গ__ইতি 

| দাস 

অভেদানন্দ 

পুনশ্চ 8 

খগেনকে আমার ভালবাসা ও শুভেচ্ছা দিও । 
বাবুরাম ও মঠের অন্থ[স্ঠ ভাইদের 9 । 


০২) 
| ইংরেজী হইতে অনুদিত ] 
নিউ ইয়র্ক 
১৯শে ফেব্রুয়ারীঃ ১৯০৭ 
ভাই শশী, 
তোমার সহদয় ও শ্নেহমাথ! চিঠিটি এইমাত্র 
পেলাম। এ জন্যে বহুত ধন্তবাদ'। পত্রটি ২৪শে 
জানুয়ারী তারিখের। তুমি লিখেছ যে আমার 
ভারতবর্ষ থেকে রওন! হওয়ার পরে আমায় চিঠি 
দিয়েছিলে। সে চিঠি তো আমার হস্তগত 
হয় নি। 
বসন্ত আমার ক্লাশগুলোর ভার নেবার উপযুক্ত 
হয়েছে। সে ছোট থাট সভায় ব্তৃত| দিচ্ছে 


+ প্রীয়ামকৃষ মঠ ও মিপনের অধাক্ষ গুজাপাদ প্রীমৎ স্বামী শঙ্করানদদজীর নিকট প্রাণ্ড। 


আধাঢ়, ১৩৬১ ] 


এবং এখানে আমাদের কাজের বেশ সহায়ক হয়ে 
দাড়িয়েছে । ক * মায়লাপুরে শীঘ্ই মঠ তৈরী হতে 
চলেছে জেনে আনন্দিত হলাম । ওখানে তোমার 
বন্ধবর্শের যার যার সঙে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল 
সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা দিও। 

বসন্ত আমাদের ভ্রমণের একটি বিবরণী লিখছে। 
শেষ হয়ে গেলে সংশোধনের জন্থঠ তোমার কাছে 
পাঠাবার ইচ্ছা আছে। তোমাব নিজের চোখে 
দেখা বিষয়গুলির বর্ণনা যদি তুমি লেখ তা হলে 
আরও অনেক ভাল হবে। তারিখগুলোর জন্য 
ভেবো না। সাধারণ ভাবে স্থান, অভ্যর্থনা এবং 
লোকের উতৎসাহাদির বিষয় বর্ণনা করে যাবে। 
তারিথ সহ সমস্ত স্বাগত অভিনন্দনগুলি আমাদের 
এখানে রয়েছে । ব্রিচিনপরী, তাঞ্জোর, কুস্তকোণম্‌ 
কাড্ডালোর, বন্টাম্বাডী এবং ধর্মপুরীতে প্রদত্ত আমার 
ভাষণগুলি যা সংবাদপত্রে মুদ্রিত হইয়াছিল! ওদের 
কেটে আমাকে পাঠগতে পারকি? কলোন্বোয় 
আমাদের বন্ধদের একটু জিজ্ঞাসা করে দেখো যে 
জাফনা, কাণ্তী এবং সিংহলের অন্টান্ট জায়গায় 
আমি যে সকল বক্তৃতা দিয়েছিলাম তা আমাকে 
পাঠীতে পারবে কি না? ওরা ছোট কোন 
বই ছাপিয়েছে কি? *% * 

আশা করি তোমার শরীর ভাল আছে। 
ভালবাসা ও নমস্কার গ্রহণ করো। 

ইতি দাস 
অভেদ।নন্দ 


[07401 
74০5 30075 1908 
ভাই শশী, 
তোমার ভালবাসাপূর্ণ পত্রগুলি যথাসময়ে 
পাইয়াছি এবং অন্ধ তোমার ৮7) [0771%8155 


স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের পত্র 


৩৬৩ 


০৫4৪০” নামক পুস্তকথানি পাইয়া বড়ই আনন্দিত 
হইলাম । 772 6938: ০06 [27915031708 
0081৩: (রামকৃষ্ণের বাঁণী-__এই অধ্যায় )টি পাঠ 
করিয়! স্বখী হইলাম । ইহা অতি সুন্দর হইয়াছে । 
তোমার বন্তৃতাগুলি যেমন সরল তেমনি সুপাঠ্য। 
অধিক আর কি বলিব, পুস্তকখানি সর্ধাঙ্গন্ন্দর 
হইয়াছে। | 

এখানে প্রায় ৪ মাস ধরিয়৷ কাধ করিতেছি। 
৬/৩৫৪17008 ১০০1৪ড ০£1-0180গ1 (লগুন বেদান্ত 
সমিতি ) খোলা হইয়াছে । শীপ্তই উচ্ভার [1554 
0021015 স্থাপিত হইবে এবং জুন মাসে একটি 
বড় হল-এ [১0110 ১০1৭৪% 1.0000153 ( সব- 
সাধারণের জন্টে। প্রতি রবিবারের বক্তৃতা ) দিব 
স্থির হইয়াছে । নিউইয়র্কের কাধ বেশ চলিতেছে । 
বসন্ত আর সেরূপ ছেলেমানুষ নাই; বেশ কাজের 
লোক হইয়াছে। তুমি তাহার জন্ত কিছুই ভাবিওনা। 
সে এত কার্ধক্ষম হইয়াছে যে নিউইয়র্ক সোসাইটির 
কাধ করিয়া ক্রান্ত হওয়৷ দূরে থাকুক 1০২! 
0191.-এ একটি 00709 ( কেন্দ্র) খুলিয়াছে। সে 
একলা স্মস্ত ভার লইতে অত্যন্ত ইচ্ছুক ছিল। তজ্জন্য 
তাহাকে রাখিয়া আমি এম্থানে আসিতে বাধ্য 
হইয়াছি। এখানে একজন উপযুক্ত লোক পাইলে 
তাহাকে এখানে বসাইয়! দিয়া 1505 একটি 
0:0৮ খুলি। এখানকার কাধ চালাইতে উপযুক্ত 
কেহ কি আমাদের মঠে আছে? যদি থাকে চাহ 
হইলে সত্বর আমাকে লিখিবে। 


বসন্তকে এক্ষণে নিউইয়র্কে থাকিবার জন্য তুমি 
লিখিবে। সে তোমার কথা খুব মানে। 
ভাল আছি। আঁশ! করি তুমি স্বাস্থ্য ভোগ 
করিতেছ। তুমি আমার ভালবাস! ও নমস্কারার্দি 
জানিও। ইতি 


সক 


দাস 
অভেদানন্দ 


নিঃসঙ্গ যাত্রী 
কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায় 


জীবনের পথে যতই আগাই যত হয় বোঝ ভারী, 
সঙ্গীরা তত একে একে যায় ছাড়ি? 

তফাৎ ঘটেছে কাহারো সঙ্গে জীবনাদর্শে ব্রতে, 

যত দিন যায় কাহারো! সহিত মিলে নাক আর মতে। 

কেহ দ্রুত গতি আগাইয়৷ চলে কিছুতে ফিরে না চায়, 

কেহ মন্থর, বু অন্তর তার সাথে ঘটে” যায়। 

বহু আশ ক'রে ছিল যার! সাথে নিরাশায় তারা ছাড়ে, 

পথপাশে কেহ বটচ্ছায়ার মায়। না ছাড়িতে পারে। 

সুদিনে যাহারা সঙ্গ লইল স্থখের অংশা হঃয়ে 

ছুদিনে দিল ভঙ্গ তাহাবা। নান। ছলকথা ক'য়ে। 

জীবনের পথে যতই আগাই তত দ্বুচে অবসর, 

বিচার করিতে ভূলে যাই পথে কেব। আত্মীয় পর। 

ক্লান্ত চরণে যতই আগাই তত হই উদাসীন, 

উদ্রাসীনে ছেড়ে সবে চলে দূরে ক্রমে তাই সাধীহীন। 
জীবনের পথে একল! এখন চলি, 

আগে পাশে পিছে চেয়ে ক্ষোভ মিছে সাথী নাই সাথে বলি। 

দিনত ফুরায় আধার ঘনায় পশ্চিমে ডুবে চাকী, 

গোধুলি-ধুলায় বুঝিতে পারি না পথ কতটুকু বাকী। 

দেখি সাথে সাথে কেহ চলে নাক আজ নিয়ে হাতে আলো', 

সাঁজের আধারে একল! চলার অভ্যাস করা ভালো । 
জীবনমরণ-সন্ধির পরপারে 

অন্ধকারের সুদীর্ঘ পথে সঙ্গী পাইৰ কারে? 

জানি না সে পথে কোথা সীম। তাহা৷ অশাধারে যায় কি চিন। ? 

জানি না সে পথে তার! জ্বলে কিনা খগ্োতও জ্বলে কিনা। 

জানি শুধু তাহা অনাবিদ্কৃত চিররহস্যময়, 

রাজা বাদশারে। দিগ.বিজয়ীরো। একলা যাইতে হয় । 
সাথীহার। হয়ে চলিতেছি পথ বলি' 

ক্ষোভ নাই তাই গোধুলি ধুলায় একলাই পথ চলি। 


আমি কে? 
( শ্রীরমণ মহধির উপদেশালোকে ) 
“দাছে' 


অথগ্ডং সচ্চ্দানন্দমবাও মনসগোচরম্‌। 

আত্মানিমখিলাধারমাশ্রয়েহভীষ্সিদ্ধয়ে ॥ 
“ধিনি অবিভাজ্য সত্তা, জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ, চরাচর 
বিশ্বপ্রপঞ্চ ধাহাতে অবস্থিত, সেই বাক্য ও মনের 
'মগোচর পরমাজ্মাকে আমি আশ্রয় করিতেছি” 

মহধি শ্রীরমণের পদপ্রান্তে বসিয়া “আমি 
কে'এই জিজ্ঞাসা বা আত্মতত্বের কথা যাহা 
এনিয়াছি ও বুঝিয়াছি, বাক্তিগত আঘাগ্যতা সত্বেও 
সেই বিষয়ে কিছু আলে।চনা করিতেছি ' 

অনার্দিকাল হইতে ভারতবক্ষে__মাভৈঃ মাতৈঃ 
'অভয়বাণী ধ্বনিত হইয়া আসিতেছে । বেদ ও 
উপনিষংসকল একবাক্যে বলিতেছেন, হে অমৃতের 
সন্তানগণ! ভয় নাই, দুঃস্বপ্ন ত্যাগ করিয়া! দাড়াও । 

“মরণের রোলে পড়ি, কেন তুমি বীর! 

মাথি হুতাশের ছায়া 

ব্যাপিয়া সমগ্র কায়া-_ 

কেন এত যাতনা অধীর? 

কেন পাষাণের ভার-_- 

বুকে চাপা অনিবার__ 

কেন এত বিষাদ প্রবীর ! 

ওই শুন ওই বাজে ব্যোম্‌ ব্যোম্‌ ব্যোম্‌ 

আমার আনন্দভেরী ওম্‌ ওম্‌ ওম্‌ ॥ 
ভয়ই পাঁপ, ভয়ই ছুঃখ, 'ভয়ই অধ্পতনের নিশ্চিত 
কারণ। ভয়ই মৃত্যু। তোমার অভাবের রোদন, 
ভয়ের কম্পন, দৈন্যের হাহাকার- শুধু তোমার 
স্বরূপন্ভানের অভাব হইতেই। তুমি তোমার “আমি 
কে জান না বলিয়াই। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের স্চনার 
অঙ্গুন যখন আত্মবিস্বৃত হইয়া মায়ামোহে ভীত 
ও ছুঃস্বপ্নে পীড়িত হইয়া! পড়িতেছিলেন, তখন 


ভগবান শ্রীক্ষ্, তাঁহাকে তাহার সত্যস্বূপ দেখাইয়া 
প্ররুতিস্থ করিয়া ধর্মযুদ্ধে উদ্ব,দ্ধ করিয়াছিলেন। 
আত্মবিশ্বতিই সকল ছুঃখ ও ভয়ের কারণ। 
উহাই মৃত্যু । এই পুণ্যভূমির মহা'মানবেরা, খাষিরা, 
শাস্ব ও দর্শনসকল, পুনঃ পুনঃ একবাক্যে বলিয়াছেন 
_তুমি তোমার “মমিকে' জান। নিজেকে, সব- 
চেয়ে আপন যে---তাহাঁকে চেন। তোমার অন্তরে 
যিনি নিত্য জাগ্রত সেই চেতনাময় পুরুষই 
তোমার আত্মা । তিনিই সচ্চিদ।নন্দ-স্বরূপ ব্রহ্ম_ 
তোমার “আমি” । সেই 'আমিকে জানিলে সব 
জানার অবসান হয়, তখন আর “তুমি-আঁমি' এই 
ভেদ থাকে না-_ ছুইটি ভাঙ্গিয়া হয় জগংজোড়া 
একটি আমি। তাই সাধক গাহিয়াছেন__ 
“আপন চিন্বে যেদিন 
বিশ্ব সেদিন 
আপন হয়ে যাবে ।” 

তোমার আজিকার এই জীববোধের খোসাটি তখন 
আপনা হইতেই খসিয়। পড়িবে । তুমি ভয় হইতে 
ত্রাণ পাইয়া 'অভয়ের বুকে এসে দাড়াইবার অধিকার 
পাইবে। মুক্ত হইয়া পরমানন্দে ভামিবে। সকল 
অভাব, ভয় ও ছুঃখের অবসান হুইবে। ভয়ের 
অব্সানেই হয় প্রকৃত জীবন আরম্ত। 

ন ত্বংদেহো ন তেদেহো 

ভোক্তা কর্তা ন বা ভবান্‌। 
চিদ্রপোহসি সদ] সাক্ষী 
নিরপেক্ষ: সুখং চর ॥ 
“ভুমি ত শরীর নহ, না তব শরীর 
নহ কর্তা, নহ ভোক্ত!, জেনে। ইহা! স্থির । 


৩০৩ 


অসঙ্গ চৈতন্ত সাক্ষী স্বরূপ তোমার 
নিরপেক্ষ সদানন্দে করহ বিহার ৷ 
মহামহিমময় ব্রঙ্গধি ব্যাসদেব কঠোর তগপন্তায় 
মানবজ্ঞানের পরিসীমায় উত্তীর্ণ লইয়া যে উপলব্ক 
সত্যের সন্ধান ব্রঙ্গহ্যত্রে দিয়াছেন তাহার মর্ম এই 
_প্তরহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা, জীবে ব্রদ্মেৰ কেবলম্‌।” 
্রত্ধই একমাত্র সত্য, পরিদৃশ্তমান জগৎ মিথ্যা, 
স্বপ্নবৎ অলীক ; জীব ব্রদ্ধ হইতে ভিন্ন নহে । এই 
মহাবাক্যে সদা মরণ-ভীত, দুঃন্বগ্ন-পীড়িত, মোহাচ্ছন্গ 
মানব পাইয়াছে তাহার অমরত্বের সঞ্ধজান। তাই 
নামিয়াছে সত্যা্গসঙ্গিতস্থ মানব সাধনসমরে, 
মুছিয়া৷ ফেলিতে তাহার অজ্ঞানের শেষ রেখাটি। 
দেহে আত্মধুদ্ধি মিথ্যা; কিন্ত মিথ্যা হইলেও 
দেগতিরিক্ত আত্মার উপলব্ধির পূর্বে তাহা সত্য 
বলিয়াই প্রতীতি হয়। জগৎ মিথ্যা হইলেও আত্ম- 
দর্শন না হওয়া পর্যন্ত জগৎ ও জীব সত্য বলিয়াই 
ভ্রম হয়। আত্মদর্শন হইলে জীব ও ব্রহ্ম বিভিন্ন 
বলিয়! আর ধারণা হয় না। সেখানেই দ্বেত-ভাবের 
অবদান হয়। ইহাই গুরুবাঁক্য ও বেদবাক্য। 
যতদিন না সত্যের দিব্যালোক অন্তরে পায়! 
যায়,--ততদিন মানুষের মন বাহিরে, বিষয়ে, বিশ্তে, 
ভোগে আনন্দ অন্বেষণ করে। নামরূপের মোহা- 
কর্ষণেই ছুটাছুটি করে। অভাব তাঁর মেটে না, 
এধু ক্ষতবিক্ষত হইয়া সে ফিরিয়া আমে। এই 
ভাবে মন আত্মাকে ত্যাগ করিয়া পুনঃ পুনঃ 
ভোগের তাড়নায় ছুটিয়া যায় মরীচিকাপানে। 
শিপাসার নিবৃত্তি তাহাঁর হয় না, অভাবের 
শুধু সে দগ্ধ হয়। ইহাই জীববোধের 
অভিশাপ । এই জীববোধই মন। ভোগবাসনা, 
সুখছুঃখ, জন্মমৃত্যু আত্মধর্স নয়, একথা মন 
কিছুতেই মানুষকে বুবিতে দেয় না। বুঝিতে 
দিলে যে তার জগং-রচনার খেলা ভাঙিয়া ষায়। 
অভ্যাসে সে গড়িয়া তুলিয়াছে- সংস্কারের প্রস্তরের 
উপর প্রস্তর সাজাইয়া _এক মনোরম হছূর্গ। 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ধ--৬ঠ সংখ্যা 


জীব তাহাতেই বন্দী। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাই 
বলিয়াছেন__ 

“পঞ্চভৃতের ফাদে ব্রহ্ম পড়ে ক্বাদে” 

মণ্তধাতৃ-নিমিত এই স্থুল দেহ আমি নহি। 
শব স্প্শ রূপ রস গন্ধ নামক পঞ্চ বিষয় এবং 
উহাদের পৃথক পৃথক গ্রাহক শ্রোত্র, ত্বক, নেত্র, 
জিহ্বা ও নাসিকা নামক পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিরও “আমি 
নহি। তেমনি বচন, গমনঃ গ্রহণ, বিসর্জন এবং 
প্রজনন এই পঞ্চবিধ কর্মের করণ__বাক্‌, পাদ, 
পাঁণি, পায়ু ও উপস্থনামীয় পঞ্চ কমেন্দ্রিয়ও 
"আমি নহি। আবার সর্ববিষয় ও সর্ববৃত্তিশৃচ 
বাসনামাপ্াবশেষ অজ্ঞানও আমি" নহি। আমি 
ইহা নহি, আমি উহা নহি, এই ভাবে মক 
উপাধি বর্জন করিলে স্ধৰিলক্ষণ যাহ! থাকে সেঃ 
জ্ঞানসন্তাই “আমি'_্যাহ। হষ্িপ্রপঞ্চের উধেব' 
নিরালম্ব সন্তা। আত্মবিস্বাতি হ£তেই আসে জগং- 
প্রতীতি, আবার আত্মজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই ঘার 
মুছিয়া । যেমন ভ্রমবশে দড়িকে না দেখিতে 
পাইলে সর্প বোধ হয়, আর রজ্জুকে রক্ভু জ্ঞান 
করিলেই সে ্রম দূর হইয়! যায় । 

জীববোধই মন বা অজ্ঞানতাঃ মোহ ও বন্ধন। 
মনই আত্মদর্শনের পথের কণ্টক, অনিত্যে নিত্য 
বুদ্ধি, অশুচিতে এচিৃদ্ধি, হুঃখে স্থবুদ্ধি, অনান্মর 
আত্মপুদ্ধি জন্মাইয়া মানবজীবনকে মিথ্যাঙ্ানে 
ঢাকিয়া রাখিয়াছে। "এইরূপ বিপধয়-জ্ঞানের নাম 
অবিগ্ভা। মনের এই চাতুরী বা খেলাই মায়ার 
ছলনা। পঞ্চভূতকে “আমি” বলিয়। সেবা করাইয়া 
গ্রতিনিয়ত মানুষকে প্রতারিত করিতেছে । প্রকৃত 
'আমি'হারা জীব ভাগিয়। চলিয়ছে এক গহন 
আধারের অকুল পাথারে। 

সীমাহীন সেই ছূর্ভেছ্চ মহা আধারে, ক্ষণে ক্ষণে 
তাহার আর্তনাদে, তাহার করুণ ক্র্দীনে, আকাশ 
বাতাস আলোড়িত হইয়া উঠিতেছে! হার 
তুমি যে জান না, জীবনের পর জীবন লইয়া কেবলি 


আধাঢ়, ১৩৬১ ] 


ছুটিয়া চলিয়াছ আলেরার পিছু পিছু । সেখানে 
সত্য নাই, আনন্দ নাই, শান্তি নাই। স্থুণত্বের 
মোহুপাশ কাটিয়া ফিরিয়া এস নিজ বাসভূমে, নিজ 
অন্তরে । তুমি যে আনন! অদ্বেষণ করিতেছ সে 
আনন্দ তোমার অন্তরেই, বাহিরের কোন বস্তুতে 
নয়, নামেঃ রূপেঃ রসে, গঞ্ধে বা স্প্েও নয়। 
অবাধ আনন্দ তোমার পূর্ণ স্বরূপ। খধির! 
বলিয়াছেনঃ আনন্দই ব্রহ্ধঃ ব্রঙ্গাত্ই আমার স্বরূপ 
আমার “আমি'। এই 'আমি'কে জানিলে আর 
কিছুই জানিবার বা পাইবার অবশিষ্ট থাকে না। 
জন্ম জন্মান্তরের সঞ্চিত অক্ঞানরাশি মুহূর্তে বিদুরিত 
হয়। আত্মপরিচয় না! পাওয়৷ পযন্ত মানুষ গোলোক 
ধাঁধায় ঘুরিয়া মরে। তাহার কল্পনারচিত জগদ্দৃি 
দূর হয় না। স্বপ্ন ভাঙ্গে না, মোহ টুটে না। মন 
আত্মাকে পাইলেই সকল কামনা বামনা শূন্য 
হইয়! মুক্তি পায়। অর্থাৎ চিত্তবৃণ্তির পূর্ণনাশ 
হইলে মন আত্মারামকে পাইয়া তাহাতেই মিশিয় 
মতিনত্ব-লভ করে। স্বতন্ত্র অগ্ডতিত্ব তাহার আর 
তখন থাকে ন।। 

চাই সদগুরুর রূপা । কৃপা ব/তীত মুক্তির 
গথে চলা যায় না।.", 

“তত্ববিদ্‌ গুরু যদি 
করেন জ্ঞান দান 
তবেই তে৷ এই তত্ব 
হবে মুতিমান।” 

যাহার! সদগুরুর আশ্রয়ে আশ্রিত, তাহাদের 
২তাঁশ হইবার কোন কারণ নাই। তিনিই ভগ্ন 
গদয়ের ঘন তমসার পর্দা সরাইয়া আত্মজ্যোতি 
দেখাইয়৷ দেন। 

শপুক্ু মহধি রমণ বলেন ঈশ্বর, আত্ম। ও গুরু - 
বার্থ ভিন্ন নহেন। ব্যাঘ্রের কবলে পতিত শিকার 
যেমন কোন প্রকারেই ফিরিতে পারে না, তদ্রপ- 
সদ্‌গুরুর ক্ুপাকটাক্ষে যাহারা পতিত হইয়াছেন, 
তাহারা কোন কালেই পরিত্যক্ত হইবেন না। 


আমি কে? 


৩০৭ 


তাহার! সদ্গুরুর কৃপায় সত্যের সপ্ধান পাইয়! দিনের 
পর দিন উধব তম ম্বরূপের পথে অগ্রসর হইবেন। 
চাই শুধু লক্ষ্যে একান্তিকতা নিষ্ঠা, ধৈধ ও সাধনা। 
আত্মজ্ঞাণ-লাভের উপাম্ম নিদেশ করিয়! 
শ্ীরমণ মহধি বলিয়াছেন “মনোনাশ কর” -_তবেই 
তুমি তোমার আমি কে জানিতে পারিবে । তোমার 
সকল অভাব পূর্ণত্বে অবসিত হইবে। মৃত্যু 
অমৃতময় হইবে। ভয় চিরতরে মুছিয়া যাইবে। 
তখনি বুঝিবে তুমি-_-তোমার “আমি+_ নিত্য শুদ্ধ, 
চিরমুক্ত, বুদ্ধ, নিবিকার, নিবিকল্পম্বরূপ। 
মহধি শ্রীরমণ-বিরচিত উপদেশসার পুস্তিকার 
২০নং শ্লোকে তিনি বলিয়াছেন__ 
অহমি-নাশ ভাজ্যংমহৎ তম । 
স্কুরতি হৃংস্থয়ং পরমপূর্ণসৎ ॥ 


মনোবুর্তি-মূল অহংকারের বিনাশে। 
পূর্ণসত্য আমি, আমি হদয়েতে ভাসে॥ 


মনোবু্ডির মুলে যে অহংকার, বা জীবত্বের বোধ, 
উহা নিঃশেষে বিলুপ্ত হইলে পূর্ণনত্য সচ্চিদানন্দ- 
ত্বরূপ «আমি' হধর্দয়েতে প্রকাশিত হয়। এই 
অন্মিতা-বোধ, বা আমিময় জ্ঞান বা প্রকাশ 
অত্যন্ত স্বচ্ছ ও সুখময় । এই বোধ সম্যক প্রতিষ্ঠিত 
হইলে স্বরূপে স্থিতি বলা হয়। মহধি পুণরায় 
রমণগাতায় এ কথাই বণিতেছেন। 

জদয়কুহরমধ্যে কেবল ব্রঙ্গমাত্রম্‌ 

অহম্‌ অহম্‌ ইতি সাক্ষাৎ আত্মরূপেণ ভাতি। 

হৃদি-বিশ-মনপা স্বং চিন্নতা, মঙ্গুতা বা 

পৰন চলন রোধাক্মানিষ্ঠো ভব ত্বমূ ॥ 

অর্থাৎ হৃদয়াকাশের গুহাঁমধ্যে একমাত্র ব্র্চই 
অবস্থিত। বিনি কেবল “আমি, আমি' আত্মগ্ণপে 
প্রকাঁশিত। হৃদয়ের অতলতলে শ্বাস, প্রস্থান রুদ্ধ 
করিয়। ডুব দিণে মহাবিজ্ঞানময় সভায় পৌঁছিয়া 
স্থিতিলাভ সম্ভব হয়। 

মনোগত অহং- যাহা উপাধি দ্বারা আবৃত 


৩০৮ 


আমি রূপে উদ্দিত হয় তাহার পূর্ণনাশেই 
আত্মন্বরূপ চিৎ বা জ্ঞানময় “আমি'র প্রকাশ। 
মহষি শ্রীরমণ বলেন, মন আত্মন্বরূপে অবস্থিত 
এক আশ্চর্য শক্তি-যাহার প্রভাবে এক সত্তা 
বহুরূপে আত্মপ্রকাশ করে। মনের বিকাশের 
সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বর, আত্ম। ও জগৎ-রূপী ত্রয়ীর ঘটে 
আবির্ভাব। স্বুযুণ্তির মাঝে এই তিনটি বিভিন্ন 
বস্ত একাকার হইয়৷ যায়। মনই দৃশ্ত জগতের 
মূলবীজ বা আগ্ভাশক্তি। উহাই সকল বৃত্তি 
জন্মাইয়। থাকে। চিন্তার সমষ্টিই মন) উহাই 
আমিরূপে দেহে উদ্দিত হয়। এই মনোগত আমিই 
বিস্তা বুদ্ধি, বিভ, অহংকার, কর্ম, করনা, বাসনা, 
প্রকৃতি, মায় ও ক্রিয়া। সকলই একমাত্র মন। 
শব্ববৈচিত্র্য ব্যতীত অন্ত কিছুই নহে। তবে 
বুঝিলাঁম, মনই অয় চৈতন্তসত্তাকে অবলম্বন করিরা 
নানা উপাধির পরিচ্ছেদদে আবৃত হইয়া বহুরূপে 
বহুভাবে সাজিয়াছে। (ইংরেজীতে যাহাকে 5০17 
001030100306335 10011419115 1280, 
[575009110 ইত্যাদি বলা হয়) যোগবাশিষ্ 
রামায়ণে মহানুনি বশিষ্ঠদেব ই কথাই বলিতেছেন । 


মনই সকল বস্তঃ কল্পনার আধার। মনই আত্মার 
ভোগায়তন -ব প্রথম শরীর । মহষিও বলেন 
চিন্তাসমষ্টিই মনরূপে প্রতীত হয়। অহংবৃত্তিই 


মূল ও প্রথম বৃত্তি। উহার উদ্দয় হইলে পশ্চাতে 
আর সব চিন্তার উদয় হয়। 

উত্তম পুরুষ “আমির” উদয় হইলে পরেই মধ্যম 
পুরুষ__ “তুমি ও প্রথম পুরুষ “সে'র স্কুরণ হয়। 
উত্তম পুরুষ ব্যতীত মধ্যম ও প্রথম পুরুষ থাকে না। 
মনই জগতের প্রথম অন্কুর। এই অস্কুরেই সব 
সমু্পন্ধ হইয়াছে । এই বিচিত্র রঙ্গতূমির হ্জন 
কর্তা একমাত্র মনই। মন ভাবময়--যাহা ভাবা যায় 
তাহাই সংসাররূপে প্রতীত হয়। অতএব বৃত্তি বা 
চিন্তাই মনের স্বরূপ। চিন্ত ব্যতীত জগৎ বলিয়া 
অন্ত কোন বস্ত নাই। সুযুপ্তিতে চিন্ত! নাই, জগংও 


উদ্বোধন 


[৫৬তম বর্ষ সংখ্যা 


নাই। জাগ্রতে ও স্বপ্নে চিন্ত। আছে, তাই জগৎও 
আছে। মাকড়সা যেমন আপনার ভিতর হইতে 
সথষিহত্র বাহির করিয়! পুনরায় উহা! নিজেরই ভিতরে 
আকর্ষণ করিয়া লয়; মনও তেমনি স্বস্থান হইতে 
জগংপ্রতীতি বিস্তার করিয়! পুনরায় উহা আপনার 
মধ্যে গুটাইয়া লয় । মন আত্মন্বরূপ হুইতে যখন 
বহিগত হয়-_-তখন জগৎ 'প্রতিভাত' হয়। সুতরাং 
যখন জগৎ প্রকাশিত হয় তথন শ্বরূপ প্রকাশিত 
হয় না- যখন স্বরূপ প্রকাশিত হয় তখন জগং 
প্রকাশিত হয় না । যেখানে আলো সেখানে অন্ধকার 
নাই। 
নাই। জ্ঞানই অজ্ঞানের নাশক। উভয়ের জঃ্ঃ 
একাসন নহে। 
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যাহারা মনোনানপ্রা্থী বা আত্মজ্ঞান-পিয়াসী, 
তাহার! বিচারের উদয়-কামন। করিবে। অবিগ্ঠাঞ্ণপ 
মেঘ যতর্দিন না৷ সম্পূর্ণরূপে জানা যায়, ততদিন 
আত্মদর্ণন সম্ভব ণয়। একমাত্র সঙ্কলল দ্বারাই 
মনোনাশের উদ্দেস্ত সিদ্ধ হইতে পারে। অন্ত কোন 
তপস্তার আবগ্তক হয় না। বশিষ্ঠদেব রামচন্দ্রকে 
বলিতেছেন-__হে রাম, তূমি বিবেকদারা সঙ্কল্প উত্থাপন 
করিয়৷ বিশ্ববিকল্প মনকে জয় কর এবং অধ্যাত্ম- 


জ্ঞান উদ্দিত কর। মনের নাশই মহান অভ্যুদয় | 


এবং মনের উদয়ই মহা অনর্থের মূল। অতএব 
তুমি মনের নাশ বিধানের জন্ত যত্রবান হও। এই 
মনই মহারোগগ্রস্ত সংসার। মনই জগৎ বিস্তৃত 


তেমনি যেথানে জ্ঞান, সেখানে অজ্ঞান, 


করিয়াছে__স্তরাং মনের অভাবেই অয় পরমাত্মা ৷ 


অবশিষ্ট থাকেন। “সঃ অয়ম্‌ অহম্”__ শুদ্ধ চৈতন্তরপ 


বস্তাটই হইতেছি আমি-_“্অয়মূ অহম্‌ ন" মায়া 


কার্ধ বিশ্বরপ বন্তটি আমি নহি। তবেই বুঝিলাম 
মনোগত আমিরূপে যাহা উদ্দিত হয় উহা! সত্যিকার 


আধা, ১৩৬১] 


আমি নহে অজ্ঞানের আমি। মলে আমি 
আত্মবিস্বত, ভোক্তা! আমি__কল্পনার আমি, মায়ার 
আমি,_-পঞ্চভূতের আমি হইয়! দিশাহারা! পথিকের 
ন্যায় অকারণ জন্মমৃত্যুর পথে কখনো ব্যক্ত, কখনো! 
অব্যক্ত হইয়! ঘুরিতেছে__ইহাই অবিদ্ারূপী মনের 
খেলা । এখানে একাট কথ [বিশেষভাবে লক্ষ্য 
করিবার এই যে, মন জগতের সব কিছুই জানিতে 
বা পাইতে চাহে, কিন্তু চাহে না ওধু নিজেকে। কারণ 
নিজেকে জানিতে বাওয়া মানেই তাহার নাশ। 
প্রীরমণমহধি বলেন “আমি কে ?' অর্থাৎ অহংবৃত্তিরূপ 
এই অহংকার কোথা হইতে উৎপন্ন হইল? এই 
আত্মবিচারই অন্ত সকল চিন্তার লোপ করিয়া 
শবদাহক বংশদণ্ডের ন্যায় পরিণামে নিজেই লুপ্ত হয়। 

প্রত্যেকটি চিন্তার উদয়ক।লেই হা! উঠিয়াছে 
কাহার ?-_-এইরূপে সাবধানে বিচার করিলে 
“আমার” এইরূপ বোধ হইবে। অতঃপর “আমি 
কে'? এইরূপ বিচার করিলে মন নিজ উৎপত্তি- 
স্থান হৃদয়ে প্রত্যাবুন্ত হয় এবং উদ্দিত চিন্তাও 
বিণয়প্রাপ্ত হব । এইরূপ অভ্যাসের ফলে দেহগত 
মনের বা জীবের-_নিজ আশ্রয়গথলে, অর্থাৎ জ্ঞানময় 
আত্মসভ্ায় থাকার শক্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হয়। 
হদয়ে »ঝ আত্মসন্তায় অবস্থান করিলে নামরূপ 
জগৎ তিরোহিত হয়। মন বহিমুখী হইলেই নাম- 
প্ূুপের জগৎ ভামিয়। উঠে। মনকে বহিমু'খী হইতে 
শ| দিয়া হৃদয়ে ধরিয়া! রাখার নাম অন্তু খীনতা।। 
এবঘিধ রীতিতে মন হৃদয়ে স্থিতিলাভ করিলে, 
সকল বৃত্তির যাহ! মুল মেই অহংভাৰ বা দেহগত 
আমি নিঃশেষে লোপ পাইলে নিত্য বর্তমান সন্বস্ত 
আত্মগত আমিমাত্র প্রকাশিত থাকে। বে 
অবস্থায় অহংভাবের দেহের ব| মনের আমি কিঞ্চিৎ 
মাত্রও থাকে না_ তাহাই স্বরূপে স্থিতি। বস্তুতঃ 
উহাকেই মৌন বল! হয়। এই মৌন স্থিতির 
অপর নাম জ্ঞানদৃটি। আত্মন্বরূপ ত্যাগ ন! 
করাই জ্ঞান। উহাই আত্ম-সংস্থিতি। 


আমি কে? 


৩৪০৯ 


তাহা হইলে মনোনাশের পর যাহা নিত্য 
বর্তমান থাকে সেই সদ্বস্তই আমার *'আমি”, আত্মা 
বা ব্র্ষশর্ধবাচ্য। আমার নিত্যজাগ্রত আমি- 
বোধই জ্ঞানের মুল ভিত্তি। আমার এই জ্ঞানের 
ভিতর দিয়াই “আমি'র স্বতঃসিদ্ষুতি। এই 


আমিই জ্ঞানের কেন্ত্র বা আত্মন্বরাপ। “আমি'ই 
সত্যস্ত সত্যম্। হৃহা অগুভবসিদ্ধ সত্য । এবিষয়ে 
কাহারো কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। মহধি 


শ্রারমণ তাই বার বার বলিয়াছেন, তুমি শুধু তোমার 
আমিকে জান, তবেহ তোমার সব জানা ও পাওয়ার 
অবসান হইবে । আমর! সকলেই জানি যে আমার 
“'আমি' বা আত্মাই আমার পরমাত্মীয়। মানুষ বা 
জীবমাত্রেই ভালবাসে বা প্রিয়তম জ্ঞান করে 
আপনাকে । নিজেকে সে যত ভালবাসে, তত 
আর কোন কিছুকেই ভালবাসে না। এই চিরন্তন 
সত্য আমাদের না মানিয়া উপায় নাই। এই “আমি'র 
ব৷ আত্মতৃপ্তির অন্ঠই তাহার জীবনব্যাপী সংগ্রাম। 
তাহারই ভোগের নবেগ্ত সাজাইতে অহনিশ জীবের 
ব্যস্ততা ও ব্যাকুলতা। আমর! সহজেই দেখিতে 
পাই, মানুষের সকল কাজের পশ্চাতে রহিয়াছে 
একটা আত্মতৃপ্তির আকাজ্কা, আনন্দলাভের এবণা। 
তাহার সকল কামনা-বাসনার লক্ষ্য রহিয়াছে এ 
একদ্িকেই। ম|নুষের প্রকৃত সত্তার স্বরূপটিই হইল 
আনন্দ। আমরা শ্রী, পুঞ্র ধন, জন, বিষয়, নাম- 
বশ চাই এ আতস্মতৃপ্তির জন্যই | মংসাঁরে কি ধনী, কি 
দরিদ্র, কি পণ্ডিত, কি মুর্খ, সকলেই চাহে আনন্দ, 
শুধু আনন্দ। প্রত্যেকটি মান্থযই আনন্দলাভের 
উদ্দেপ্তে কোন না কোন পঞ্থ অন্ুমরণ করিয়া 
চলিতেছে । কেহ ঝ। লইতেছে ধর্মের আশ্রয়, কেহ 
ব। ছুটিতেছে বিষয়ভোগের পশ্চাতে । কিন্তু পন্থ৷ 
যাহাই হউক উদ্দেগ্ত একই, অর্থাৎ আননদলাভ। 
আপাতদৃষ্টিতে ব্যাবহারিক জীবনে, . মানুষে 
মানুষে রহিয়াছে অনেক পার্থক্য, কিন্ত বিচার 
করিলে দেখ! যায় এ ব্যবধানের পশ্গতে 


৩১৩ 


সকলেরই অন্তরে রহিয়াছে আনন্দের অন্ত তীব্র 
আকাজ্ষ। | সে চাহে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ, নিত্যানন্ন। 
অখণ্ড আনন্দ, পূর্ণান্দ_যে আননে ছুঃখের 
লেশমাত্রও নাই। বেদ ও উপনিষদের খধিরাও 
বলিয়াছেন সেই কেবলানন্দই আমার "আমি'র 
স্বরূপ । আমি সেই আনন্দ হইতেই জাত, সেই 
আনন্দেই আমার স্থিতি। আনন্দ অনুসন্ধানের 
সংগে ওতপ্রোত হইয়। মাছে আত্মানুসন্ধান__কারণ 
আনন্দ চাওয়ার মানেই হইল আত্মবস্তকে চাওয়া । 
আত্মবস্ত অমর। ইহাকে লাভ করিলে তবেই মানুষ 
সেই আনন্দকে লাভ করে-_যাহার শেষ নাই। 
“্বরূপে আনন্দ মোর সিদ্ধ চিরদিন । 
আনন্দ সাধিতে শ্রম করে বুদ্ধিহীন ॥” 

জীবের বুকে অর্থাৎ মনোগত “আমির বুকে 
ফুটিয়া আছে স্বতই একট! অভাব, কারণ আত্মন্বরূপ 
সম্থন্ধে সে অজ্ঞ। সেই অভাবের মোহই তাহাকে 
লইয়া যায় বাহিরে, বিষয়ে আনন্দ অন্বেবণে। যাহার 
উপাদানই আনন্দ, যাহার স্বরূুপই আনন্দ তাহাকে 
কি বাহিরের বস্ততে অন্বেষণে করিয়া আনন্দ 
লাভ করিতে হয়? আনন্দ বিষয়ে জড়িত নাই। 
উহা যে জীবের অন্তরেই। ধিনি অন্তরের অতল 
তলে ডুবিয়াছেন, তিনিই সেই আনন্দে পৌছিয়া 
আনন্দময় হইয়াছেন। 

খাঁষিরা ও শাস্ত্র বলেন 'আমি'ই সচ্চিদানন্দন্বরূপ 
পরমাত্মা। সচ্চিদান্দ মানে__সৎ+ চিৎ+ 
আনন্দ। সংঅর্থে সত্বাঃ থাকা-__51305706। 
আমি আছি ইহাতে ভুল নাই, সংশয় নাই । আমি 
রহিয়াছি, নিয়তই থাকিব। এই “আছি'-বোধই 
সত । চিৎ_মানে চেতন, জ্ঞান ব| জানা__ 
107০৬154891 আমি যে আছি ইহা জানিতেছি। 
এই জানা বা আত্ম-অস্তিত্বের জ্ঞানই চিৎ বা চৈতন্ত। 
জ্ঞানন্বরূপ স্বগ্রকাশ আত্মা স্বীয় চৈতন্-প্রভাবেই 
সর্বজ্ঞ ও সর্বদ্রষটা হইয়াছেন। আত্মা নিজেই জ্ঞান 
ত্বরূপ হওয়ায়_ নিজের জ্ঞানের ব৷ প্রকাশের জন্- 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ সংখ্যা 


জ্ঞানাস্তরের অপেক্ষা রাখেন না। তিনি নিজের 
স্বরূপেই নিজে প্রকাশিত । যাহাছারা সমস্ত জানা 
যায় সেই বিজ্ঞাতাকে আবার কিসের দ্বারা জানা 
যাইতে পারে? সে দ্বতংস্ফুর্ত। ইহাই অনির্চনীয় 
স্বয়ংপ্রকাশত্ব। সাধারণতঃ আমর যে জ্ঞানকে 
অন্থভব করি, উহা শুধু বিষয়প্রকাশরূপী জ্ঞান। 
কিন্ত তাহার স্বরূপকে জানি না। 

মহষি এখানে বলিতেছেন £-- 

“জ্ঞানবজিতাহজ্ঞানহীনচিৎ। 
জ্ঞানমস্তি কিং জ্ঞাতুমন্তরম্‌ ॥ 

অর্থাৎ বৈষয়িক জ্ঞানশূন্ধ এবং অজ্ঞানশৃন্ত চিতই 
জ্ঞানের বার্থ স্বরপ। প্রশ্ন হইতে পারে, জ্ঞানে-- 
জ্ঞানবিবজিতত্ব কিরূপে সম্ভব? তাই কারণ 
দেওয়৷ হইতেছে। জানিবার অন্য পৃথক বস্ত না 
থাকায় দ্বৈতবিবজিত জ্ঞানন্বরূপ চিৎকে জ্ঞানশূন্ 
বল হইয়াছে। জ্ঞাত ও জ্ঞেয়ের অতীত। 
পারমাধিক সততায় জ্ঞান জ্দেয় ও জ্ঞাত! এই ত্রিপুটা- 
বিভাগ বস্ততঃ নাই। উহা! পাই শুধু অজ্ঞানেতেই। 
আলো! অপরকে প্রকাশ করে, কিন্তু প্রকাশ করা 
তাহার ত্বরূপ নহে তাহার স্বরূপ দীপ্ডি। যিনি 
আপনি আপনাকে__ আপনার দ্বারাই সদা জ্ঞাত, 
যে জানায় ক্রিয়াত্ব নাই, সেই ত্বতঃসিদ্ধ স্বপ্রকাশ 
তত্বই পরমাত্মতত্ব। আমি আছি, "ইহা 'আমি 
জানি, ইহা আমাকে কাহারো জানাইয়া দেওয়ার 
আবশ্তক হয় না। জানি আছি। তাহা হইলে 
সৎ (সত্তা বা থাকা ), চিৎ (জ্ঞান, চৈতন্য বা 
জান! ) উভয়ে অভিন্ন। আমি আছি আমি জানি, 
এই যে জ্ঞানময় অস্তিত্ববোধে থাকা-_-অতি নুখময় 
--এই জ্ঞানই আনন্দ (131139) শুদ্ধ চৈতন্তময় বস্তটিই 
“আমি'। অনন্তকাল ধরিয়া রহিয়াছি ও থাকিব। 
কি আশ্চধ এই__আমি ! এই “আমির নাশ 
নাই, জরা নাই_মৃত্যু নাই__-তয় নাই, অভাব 
নাই__ছুঃখ নাই। দেহবিশিষ্ট হইয়াও নিবিশেষ ও 
গমনাগমনের অতীত হইয়াও বিশ্ব পরিব্যাপ্ত করিয়া 


আষাঢ়, ১৩৬১ ] 


বিরাজিত এই "আমি । তথাপি যে ছুঃখবোধ হয়, 
উহা! দ্বৈতমূলক।॥ যাহ কিছু জানা হয় বা পাওয়া 
যায় বই অসং। কারণ মনোগত আমিই জানে। 
থে জ্ঞানস্বপ তাহার আবার জানার কি 
থাকিতে পারে? অজ্ঞানাৎ মরা উপাধি; কলিত;। 
মোহবশে আপনাতে দেহ, মন, প্রাণ, অহংকার 
প্রভৃতি কল্পনা করিয়া হুঃখ পাইতেছি। এই 
মমি চিন্মাত্রন্বপ্ূপ, মায় ও মায়ারচিত প্রপঞ্চ- 
জাণের অতীত একমেবাদ্িতীয়ম্‌। প্রতীয়মান জড়- 
সমূহ মিথ্যা, পারমাথিক নছে। 

'হিধম্‌ বিশ্বম্‌ ভ্রান্তিমাত্রম”__-এই বিশ্ব কেবল 
্রাপ্তি ঘারাই সিদ্ধ। দ্র হইতে ইহার পৃথক সত্তা 
নাই। স্বপ্নরাজ্যে প্রাসাদ ও বিষয়াদি যেমন স্বপ্লে 
আচ্ছন্ন থাকা কালীন সত্য বলিয়া প্রতীত হয়, 
মাব।র স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেলে উহাদের অসারতা প্রকাশ 
পায়-_ইহাও তেমনি । স্বপ্নের ভিতর স্বপ্ন দেখা ভিন্ন 
অন্ত আর কিছুই নয়। 'আত্মন্ববপের জ্ঞান ভিন্ন, 
হখের নিবৃত্তি সম্ভব নয়। সকল ছুঃখই দ্বেত- 
প্রান্তিজনিত, অহংকারজনিত, নানাত্্দশনের ফল। 
মহামুনি অষ্টাবক্র হুক্তসংহিতার ১৬ শ্লোকে 
বলিতেছেন £-_ 

দ্বৈতমুলমহো! ছঃখং নান্তত্তস্তাস্তি ভেষগম্‌। 

দৃগ্তমেতন্ম বা সবং একোহহং চিদ্রসোহমলঃ ॥ 

“তথাপি যে করি অহে৷ হুঃথ অনুভব 

আত্ম ভিন্ন বস্ত জ্ঞান আনে ছুঃথ সব। 

আমি বস্তু হুঃখ মুল মায়ার অতীত, 

অদ্বৈত চিন্মাত্ররূপে চির প্রতিষ্ঠিত । 

যাহা দৃপ্ত তাহা মিথ্যা» শুধু এই জ্ঞান 

অমোঘ করিতে মোর ছুঃখ অবসান ॥” 
না খাঁ ১৪ 

আমি” পূর্ণ; “মামি' কেবলাননন্বরূপ | 
সর্বাবস্থায়_এই 'আমি' অপরিবর্তননীল। বাল্যের 
আমি, এই যুবক আমি হইয়াছে । এই যুবক আমিই 
কৈপোর. পরিত্যাগ করিয়া আবার বৃদ্ধ আমি 


আমি কে 


৩১১ 


হইয়াছে। রোগে, শোকে, ছুঃখে, দৈন্ে, দেহের 
পরিবর্তন ঘটাইয়াছে বটে, কিন্তু আমার আমির 
পরিবর্তন হয় নাই, হইবেও না। আমি" নিত্য 
নিবিকার। আমার আত্মগত আমি” বিকারগ্রস্ত 
হয়না । তাই আমি মন নহি, প্রাণ নহি, দেহ নহি, 
ভোগ্য বা ভোক্তাও নহি। হহার একটিও আমি 
হইলে বলিতাম না আমার মন, আমার প্রাণ, 
আমার দেহ ইতার্দি। আমির বুদ্ধিও নই, হাসও 
নাই। যেমন ছিল, তেমনই আছে ও থাকিবে। 
এই “আমিই” এক স্বকীয় সংস্বরূপে নিত্য জাগ্রত। 
কিন্ত জগতের থে কোন দৃশ্য পদার্থই অপরের 
সাহাযা লইয়া নিত্য অবস্থান করিতেছে। দৃষ্- 
মারই ত অন্যাশ্রিত। নিরালম্ব অবস্থানের সামর্থ্য 
নাই। একমাত্র জ্ঞানশ্বরূপ «আমিই নিরালঘ, 
স্বতঃন্বাধীন। এই জ্ঞানম্বূপ 'আধখি' কিছু 
হইতে জন্মার না। ঘাহা জন্মায় তাহার নাশও 
আছে। “আমি অমর, অক্ষর, অবায়। জ্ঞানম্বরূপ 
আমির নাশ নাই । 'এই আঁমিকেই খধিরা €কেবলং 
জ্ঞানমূতিম্‌” বলিয়াছেন । কেবল জ্ঞানম্বরূপ “আমি” । 


কারণ আমিই আমার অস্তিত্বের জ্ঞাতা। অতএব 
জ্ঞানই আমার একমাত্র স্বরূপ। আমি আছি 


ইহাই সৎ (13513191209), আর মামি যে আছি এই 
জ্ঞানই প্রকাশ বা চিৎ (1709৮15116০ 1253- 
(0০০), যে জানার কোন হেতু নাই, অবলম্বন নাই, 
উহাই চিৎ। নিজ বেধন্বরূপ স্বপ্রকাশই চিৎ। 
তবে ধুঝিলামঃ সং+চিৎ ( সভ1+ চৈতন্ত ) আমার 
নিত্যস্বরূপ, যেমন অগ্নি ও তাহার দাহিকা শক্তি 
অভিন্ন। এই নিত্য স্বরূপই সর্বাপেক্ষা প্রিয়তম 
তাই আনন্দময়। “আমি” যেআছি এই জ্ঞান বা 
চৈতন্তই আনন্দ । আমার এই শুদ্ধ চৈতন্তন্বরূপে 
হুঃখের লেশমাত্রও নাই বলিয়া-_-'আমি' সচ্চিদানন্দ- 
স্বরূপ_ তাহা হইলে 'আমি'-ই কেবল জ্ঞানমুতিম্‌। 
মহবি শ্রীরমণ উপদেশসার পুস্তিকার নিয়ে উদ্ধত 
শ্লোক কয়টিতে বলিতেছেন : 


৩১২ উদ্বোধন [৫৬তম বর্ষ-৬ঠ সংখ্যা 
কিং স্বরূপ মিথ্যাত্ম দর্শনে । কিছুই নয়। মহামুনি অষ্টাবক্র হুক্ত-সংহিতায় 
অব্যয়াহ ভবাহ্‌-হ্‌ পূর্ণচিৎ স্থখম্‌॥ বলিতেছেন ঃ 

স্বরূপ-সন্ধানে বদি আত্ম হয় মুক্তাভিমানী মুক্ত! হি বন্ধো বন্ধাভিমান্তপি। 
পূর্ণ চিদানিন্দ তাহা অজ ও অব্যয় ॥ কিংবদস্তীহ সত্যেয়ং যা মতিঃ সা গর্তিভবেৎ॥ 
নিজের যথার্থ স্বরপ কি তাহা৷ অনুসন্ধান “মানিলে আপনে মুক্ত মুক্ত হয় নর, 

করিতে করিতে আত্মসাক্ষাংকার হইলে অথগ্, জানিলে আপনে বদ্ধ বদ্ধ নিরন্তর । 


সচ্চিদানন্দস্বরূপ অবিনাণী,__অকৃরিম, অনুপাদের 
ব্রদ্ধানন্দ প্রাপ্তি হয়। 
বন্ধমুক্তযতীতং পরমস্্রথমূ। 
বিন্দতীহ জীবস্ব দৈবিকঃ ॥ 
মুক্তি বন্ধনাতীত এই চিদর।নন্দরূপ: 
জীব যথা লভিছেন ঈশ্বর স্বরূপ ॥ 
স্বরূপত; আমি বদ্ধ নহি; আমার মোক্ষও 
নাই, কেননা আমি নিত্য চিদ্রপ। মনোগত “আছি 
বা অজ্ঞ।নের “আমি” বিচিত্র বিশ্ব রচিয়া প্রতারিত 
করিয়া আসিয়াছে। শুধু চিন্মাত্র “আমি তে 
বিশ্ব নাই, নাম নাই, রূপ নাই-ছিল ন। বা 
থাকিবে না। অদ্বৈত চৈতন্টে স্থিতিলাভ করিলেই 
জগদ্ভ্রম-_নিরস্ত হইয়া! বায়। জীববোধই বন্ধন 
মুক্তিসাপেক্ষ। কোন দিন কোন কালেই এই 
আমির বন্ধন ছিল না; আজও নাই। কোন 
দিন হওয়াও সম্ভব নয়। অসীমকে সীমায় আনা 
যায় না। তাহাকে বীধা ষায় না। একমাত্র মনেরই 
বন্ধন ও মুক্তি সম্ভব । [11700081006 110018- 
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মুক্তিচিন্তায় বন্ধনচিন্ত। জড়িত। ইহাও 
সংস্কারের বা মনেরই থেলা ছাড়া যে আর 


লৌকিক প্রবাদ জেনে।, সত্যি অতি' 

যার যথা হয় মতি তাঁর তথা গতি ॥ 

বিনি আপনাকে মুক্ত মনে করেন, তিনি 
নিশ্চয়ই মুক্ত; আর যিনি আপনাকে বদ্ধ মনে 
করেন তিনি বদ্ধই। প্রবাদ প্রচলিত আছে থে, 
যার বেমন মতি তার তেমন গতি। ইহা মিথ্যা 
নহে। বঞ্ধ, মোক্ষ__বস্ততঃ মনেরই বিশেষ বিশেব 
প্রত্যয় । কারণ বঞ্গপ্রত্যয়ের বিলোপ ও মোক্ষ- 
গ্রত্যয়ের প্রতিষ্ঠা বিচারবুদ্ধি দ্বারাই সাঁধিত হয়। 

স্বরূপে বঙ্চননুক্তি কিছুই নাই) উহা! সণা- 
বন্থাতীত চিত স্বপ্রকাশ, নিরগ্রন জ্ঞানম্বরূপ। পূর্ণ 
জ্ঞানী সদাই সাক্ষিরপে অবস্থান করেন। 

অহমপেতকং নিজ বিভানকম্‌। 
মহদিদং তপো রমণবাগিয়ম্‌ ॥ 

অনাত্মারূপ মনে।মুণ অহংকার বিনষ্ট হইলে বে আশ্ম' 
স্বরূপের প্রকাশ তাহাই সর্বশ্রেষ্ঠ তগস্তা। নিও 
আত্মস্ষুরণ হইতে শ্রেষ্ঠ অন্ত কোন তপস্তা নাই, 
ইহাই শ্ররমণ বলেন। 

শাস্বে আর তীর্থে তার না মেলে সঞ্গান 

তারে শুধু পাওয়া যায় হ'লে আত্মজ্ঞান 

সে যে 'আমি' ছাড়া নাহি কিছু আর 

একমাত্র সত্য “আমি' সর্বসারাৎসার ॥ 


“জগৎ এই মহান্‌ আদর্শের ঘোষণায় প্রতিধ্বনি হউক-_কুদংস্করসকল দূর হউক। হুর্বল লোকদিগকে ইহা শুনাইতে 
খাক__ক্রমাগত শুনাইতে খাক-_তুমি শুদ্ধ্বরূপ-_উঠ, জাগরিত হও । হে মহানূ, এই নিদ্রা তোমায় সাজে ন|॥ উঠ, এঃ 
মোহ তোমার সাজে না। তুমি আপনাকে ছুর্বল ও দুঃখী মনে করিতেছে? হে সর্বশক্তিমান, উঠ, জাগরিত হও, আপন 


স্বরূপ প্রকাশ কর।” 


স্বামী বিতেবকানন্দ 


বাণী 


অধ্যাপক শ্রীবীরেন্দ্রকুমার রায়, এম্-এ 


মানুষের তরে রেখে গেল যার! কিছু নয় শুধু আখিজল, 
হৃদয়ের কথ৷ ভাষায় ফোটেনি মরিল ব্যথায় অবিরল; 
জীবনের বুকে ছিন্ন পাত্র ধরিয়া 
মরণের কোল দিল অমতে ভরিয়। 
লক্ষ আঘাত বেদনায় তবু করেনিক কোন কোলাহল, 
তাহাদের সেই বাণী হোক আমাদের চির সম্বল । 


সংসার মাঝে সবাই যখন অভিশাপ দিল বিধাতায়, 
সমূহ স্থষ্টি ভাঙ়িয়৷ চুরিয়৷ একাকার অরাজকতায়, 
তখনো যাহার। বিশ্বাস লয়ে হৃদয়ে 
নীরব হাসিতে জেগে ছিল সারা নিশি এ 
তখনো যাদের অটুট শ্রদ্ধা রহে মঙ্গল ক্ষমতায়, 
মোর! চাই আজ তাহাদের সেই নীরব বাণীর বারতাই ॥ 


জীবনের যত ছুঃখ ও গ্লানি বিপুল ছন্দ হাহাকার, 
যার দেখে গেল নয়ন ভরিয়া তবুও রহিল অবিকার ; 
ভালো ও মন্দ নিল ছুই হাতে সমানে 
পাপ ও পুণে টেনে নিল বিনা প্রমাণে 
সবার লক্ষ দাবিরে ছাড়ায়ে উঠেছে প্রেমের দাবি যার, 
আজিকে আমরা লইব সকলে বিশ্বপ্লাবী সে বাণী তার॥ 


পুরী নীলাচলে শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা 


স্বামী জগন্নাথানন্দ 
হে দেব হে দয়িত হে জগদেকবন্ধো রথযাত্রাই সর্বাপেক্ষা প্রধান। ভারতের বিভিন্ন 
হে কৃষ্ণ হে চপল হে করুণৈকসি্ধো । প্রাস্ত হইতে নরনারীরা আসিয়া রথে বিরাজিত 
হে নাথ হে রমণ হে নয়নাভিরাম প্রভুকে দর্শন করিয়৷ জীবন সার্থক করিয়৷ থাকেন। 


হা হা কদা হু ভবিতালি পদং দৃশোর্সে ॥ রথে বামনদেবকে দর্শন করিলে পুনর্জন্ম হয় না 
শজগন্মাথমহাপ্রন্থর ংত উৎসব আছে, তন্মধ্যে হিন্দুদের এই দু বিশ্বাস থাকায় অশেষ হু'খক্ট 


৩১৪ 


বরণ করিয়৷ দর্শনলালসায় আকুল প্রাণে তাহার! 
ছুটিয়া আসেন। রথধাত্রার সময় সহত্র সহ 
নরনারীর সমাবেশ হইয়া থাকে। 


প্রভু ও ভ্ভত্য 

কঠোপনিষদে বধিত আছে-_এই দেহ রথ, 
আত্মা রথী, ইন্দরিয়গুলি অশ্ব, মন লাগাম, বুদ্ধি 
সারথি। 

“আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু। 

ুদ্ধিন্ত সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্র গ্রহমেব চ॥” 

যেমন দেহরথে বিরাজিত পরমাত্মাকে ভৃত্য- 
স্থানীয় ইন্দ্রিয় মন প্রভৃতি শ্বচ্ছন্দে চালাইয়! লইয়া 
যায়, সেইরূপ জগতের নিয়ন্তাঃ জগতের পালক 
প্রভৃকে রথে অবস্থিত আছেন জানিয়া রথের রজ্জু 
ধরিয়৷ সেবকেরা টানিয়া আনন্দিত ও পুলকিত 
হইয়া থাকেন। পুরীতে অবস্থানকালে চৈতন্য 
মহাপ্রভু এই ভাবের উড়িয়া ভাষায় রচিত একটি গান 
করিতেন “জগমোহন পরিমুণ্ডা যাউ”; পরিমুণ্ডা অর্থাৎ 
দীনত৷ প্রকাশ করাঃ নমস্কার ও প্রশংসা করা । 
জগবিমোহনকারী জগন্নাথ মহাপ্রভু যাইতেছেন। 
তাহাকে নমস্কার ও নিজেদের আতি জাঁনাইবার জন্য 
চল। এই গান সম্পূর্ণ পাওয়া যায় না। 

চৈতন্তদেবের পার্ষদেরা সাত দলে বিভক্ত হইয়া 
রথাগ্রে নৃত্য করিতেন। এক এক দলে একজন 
করিয়! প্রধান গায়ক থাকিতেন ; যথা আদ্বৈতাচার্ধ, 
নিত্যানন্দ, বক্রেশ্বর, অচ্যতানন্দ, শ্রীবাস, সত্যরাজ 
থান ও হরিদাম। চৈতন্তমহাপ্রতৃ সকলের দলে 
যোগ দিয়া নৃতা করিতেন, তাঁহার দেবছুলভ অপূর্ব 
উদ্দাম নৃত্য, গন্ধরনিন্দিত ক আজামুলস্থিত 
বাহুষুগল, গৌরকাস্তি সকলের মন হরণ করিয়া নিত। 
পূর্বোক্ত গানটি করিয়া চৈতন্তদেব কখনও অন্তশাঃ 
কখনও অন্তর্বাহাদশা, কথনও বা সমাধি-অবন্থ 
গ্রাপ্ত হইতেন। পুনরায় একটু বাহ্জ্ঞান আসিলে 
হুঙ্কার দিয়া উঠিতেন। তীঁহার দেহের রোমাবলি 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ব_-জ্ঠ সংখ্যা 


কখনও কণ্টকিত হইত 7 কখনও তিনি প্রফুল্ল, কখনও 
বা কন্ঠের মত নিশ্চল হইয়া থাকিতেন। জগন্নাগ 
মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়া বৃন্দাবনচন্ত্র শ্রীকষ্ণের 
যাবতীয় লীলা তীহার মধ্যে সঞ্চার হইত। ভাবপূর্ণ 
অবস্থায় জজ''গগ - পরি." পরি * ( জগমোহন 
পরিমুণ্ডা যাউ) ইহাই বলিতেন। সম্পূর্ণ বলিতে 
পারিতেন না। ইঈশ্বরীয় প্রেমসমুদ্রের তরঙ্গে 
প্রেমঘন মৃতিটি যেন তরঙ্গায়িত ও হেলিয়! ছুলিয়া 
বেড়াইতেছে। ইহা ষে হাড়মাংসের শরীর দর্শকেরা 
মনে করিতে পারিত না। নয়নপ্রাণহরণকারী 
অপূর্ব নৃত্য দর্শন করিয়! দর্শকেরা বুঝিতে পারিতেশ 
না যে, তাহারা পৃথিবীতে আছেন-না অন্ত 
কোথাও আছেন। প্রভুর প্রেমের তরঙ্গে সেই 
সময় প্লাবিত হইয়। তাহারা দেশকাল ভুলিয়৷ 
যাইতেন। প্রত্তুর অবস্থানকালে পুরুষোত্তমক্ষেত্রের 
মহিমা শতগুণে বধিত হইয়াছিল। বর্তমানে 
তাহার স্থৃতি পুরীর সব্বত্র বিজড়িত রহিয়াছে । 

এই রথযাত্রার সময় গোগীগীতা পাঠ করিবার 
কালে প্রতাপরুদ্রকে ভাবাবস্থায় মহাপ্রভু আলিঙ্গন 
দিয়|ছিলেন। ওড়িশার রাজার! নিজেদের জগন্নাথ- 
দেবের সেবক বলিয়! ভাবিতেন ; প্রতুই এই রাঁজোর 
মালিক, আমরা তীহাঁর ভূত্যমাত্র এবং তীহার 
সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণকারী । ভোগনিবেদনের পর 
জগন্নাথদেবকে রাজারা পানের ডিবা লইয়া দিতেন। 
যথাযথভাবে পুজা হইল কিনা, কোন ক্রটি হইণ 
কিনাঃ ইহার সবিশেষ তত্ব লইতেন। 

ভোগ-নিবেদনের সময় দর্পণে প্রভুর প্রতিবিৎ 
প্রতিফলিত না হইলে বুঝ! বাইত কোন ক্রুটি বা 
অপরাধ হইয়াছে । তক্জন্ত নাটমন্দিরস্থিত গরুড়- 
স্তম্ভের নিকট রাজাকে হত্যা দিয়া থাকিতে হইত। 
স্বপ্লাদেশে প্রভূ তাহাকে যেরূপ বলিতেন, তদনুযায়া 
রাজা ব্যবস্থা করিতেন। কোন তক্ত হয়ত ব্যাকুণ 
হইয়া ডাকিতেছে, কেহ বা জগন্নাথদেবের ভক্তকে 
অপমান করিয়াছে, কোন ভক্ত হয়ত গ্রাসাচ্ছাদন 


আযাঢ়, ১৩৬১ ] 


পাইতেছেন না তজ্জন্ঠ রাজাকে ত্বপ্লাদেশের পর 
যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিতে হইত। কখনও কখনও 
প্রহু নিজে আপদবিপদ হইতে ভক্তকে অলৌকিক 
উপায়ে রক্ষা করিয়াছেন। পূর্বোক্ত জাগ্রতদদেবতার 
লীলা উৎকল-সাহিত্যে, কাব্যেঃ ধর্মগ্রন্থে বণিত 
হইয়াছে এবং সেই প্রাচীন গল্পকথা লোকের মুখে 
গত ও অভিনীত হইয়া থাকে। ওড়িয়৷ ভাষায় 
পদকে রচিত 'দার্টতা ভক্তি” গ্রন্থ হইতে রঘু 
'অরক্ষিতের একটি সংবাদ নিয়ে দেওয়া হইল। 


ভক্ত রছ্ুনাথ 

রথুনাথ ছিলেন মাতাপিতার একমাত্র সন্তান। 
তাহার পিতার নাম কৃষ্ণ মহাপাত্র, মাতার নাম 
কমলা । তাহাদের অগাধ সম্পত্তি ছিল। তাহারা 
প্রভুর ভক্ত ও অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ ছিলেন, কালক্রমে 
তাহাদের সমস্ত সম্পত্তি নষ্ট হইয়া যায়। মাতাপিতার 
মৃত্যুর পুরে এক ধনী কন্তার সহিত রঘুনাথের 
বিঝাহ হুইয়াছিল। কন্ঠাটি অতি সুলক্ষণা ও 
সতীসাধবী, নাম অনপূর্ণ।। | 

এশ্বব ন্ট ও মাতাপিতার মৃত্যু হওয়ায় রঘুনাথ 
মসহায় হুইয়! পড়িয়াছিলেন। ঘরে অন্নসংস্থান না 
থাকায় তাহাকে দরিদ্রাবস্থায় কালাতিপাত এবং 
ঘারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া জীবনধারণ করিতে হয়। 
এককালে ধাহার অতুল এশ্বরধ ও সমাজে যথেষ্ট 
প্রতিপত্তি ছিল, তিনি কোনমুখে সেই গ্রামেই ভিক্ষা 
করিবেন? রঘুনাথ দেশে না থাকিয়া পুক্রযোত্তম- 
ক্ষেত্রে আসিয়৷ বাস করিতে থাকেন, সেখানে তিনি 
নিত্য জগন্নাথদেবকে দর্শন ও স্তবস্তুতি করিতেন এবং 
দাধনভজনে অধিকাংশ সময় মগ্ন হইয়া থাকিতেন। 
মঠে মঠে মহাঁপ্রসাদ ভিক্ষা করিয়! জীবনধারণ 
করিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য সেকালে সর্বসাধা- 
রণের জন্থ মহাপ্রসাদের ব্যবস্থা ছিল। 

এদিকে কন্ার পিতামাত| ভাবিলেন, রঘু এখন 
পথের ভিথারী-_তীহার কুলণীলের কোন মধাদা 


পুরী নীলাচলে শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা 
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নাই। এরূপ অবস্থায় কোন বড়লোকের পুত্রকে কন 
সম্প্রদান করাই ভাল। মেয়েটি স্থথে থাকিবে। 
বাস্থদেব মহাপান্র নামে সেইদেশে এক রাজা ছিলেন, 
তাহার পুত্রের সঙ্গেই বিবাহ দিবার ব্যবস্থা হইল। 
সতীসাধবী অন্নপূর্ণ! এরূপ প্রস্তাব গুনিয়৷ মর্মাহত 
হইলেন। ব্যাকুলভাবে কাদিয়৷ ভগবানের নিকট 
প্রার্থনা করিলেন-_“প্রতৃ, আমাকে এ বিপদ 
হইতে রক্ষা কর, আমার পতি থাকিতে অন্য 
কাহাকেও পতিত্বে বরণ করিব না। আমি আত্ম- 
হত্যা করিয়৷ জীবনের অবসান ঘটাইব”। তিনি 
আকুলকণে পুনঃ পুনঃ ভগবানের কাছে প্রার্থনা 
জানাইতে লাগিলেন-_-“হে প্রত, আমার কাছে 
আমার পতিকে আনিয়! দাও, নচেৎ তার কাছেই 
আমাকে লইয়! যাও।” সেই গ্রাম হইতে কয়েকজন 
নীলাচলে যাইতেছিলেন। অন্নপূর্ণা একখানি চিঠি 
লিখিয়৷ তাহাদের হাতে দিলেন এবং স্বামীকে 
দিবার জন্য খুব অনুরোধ করিলেন। 

গ্রামের লোকেরা নীলাচলে আসিয়। অনেক 
খু'জিয়৷ রথুনাথের সন্ধান পাইলেন এবং তাহার হস্তে 
তাহারা পত্বীপ্রদত্ত পত্রথানিও অর্পণ করিলেন। 
দশদিন পরেই অন্নপূর্ণার পুনবিবাহ। পদব্রজে দেশে 
ফিরিতে হইলে একমাস লাগিবে। অথচ না গেলেও 
পত্রীর আত্মহত্যা দোষ লাগিবে। উপায়ান্তর ন! 
দেখিয়া রুনাথ জগন্নাথ মহা প্রভুর শরণাপন্ন. হইলেন 
এবং কাতিরকণ্ে স্বীয় মর্মবেদনা জানাইয়৷ ভগবানের 
নিকট প্রার্থন। করিলেন, “হে প্রভু” আমার কোন 
সহায় নাই, তুমিই আমার সর্বস্ব, একমাত্র সহায়, 
তোমার নাম বিপদ্মোঁচন” ইত্যাদি প্রার্থনা করিতে 
করিতে সিংহদারের নিকট ধরন! দিয়! নিদ্রাতে 
অভিভূত হইয়া পড়িলেন। ভক্তবাগ্াকল্পতর 
জগনাথদেব বেতাল নামক অগ্ুচরকে রাত্রি থাকিতেই 
রঘু অরক্ষিতকে তাহার শ্বুরালয়ে রাখিয়া! আসিতে 
আদেশ দিলেন। বেতাল তদনুধায়ী প্রভাত হইবার 
পূর্বে তথায় তাহাকে পৌছাইয়৷ দিল। রঘু 


৩১৩ 


অরক্ষিতের বুঝিতে বাকী রহিল না যে, ইহা 
প্রভুর লীলা । 

কন্ঠার পিতামাতা ছিন্নবস্ত্র-পরিহিত কাঙাল 
জামাতা রঘুকে তাহাদের দ্বারের সম্মুখে দেখিয়া 
অবাক হইয়া গেলেন। অন্নপূর্ণা কিন্ত অপ্রত্যাশিত- 
ভাবে স্বামীকে সম্মুখে দেখিয়া মহা আনন্দিত ও 
পুলকিত হইলেন। রঘুকে মারিয়া! ফেলিলে কন্ঠ 
অন্কে বিবাহ করিতে রাজী হইবে, ইহা ভাবিয়া 
পিতামাতা ব্ষমিশ্রিত থাগ্চ তাহাকে খাইতে 
দিলেন। কিন্তু তিনি প্রভুকে সমন্ত অন্ন নিবেদন 
করিলেন। পত্রী তাহাকে সাবধান করিরা দিলেন। 
নিবেদিত অন্ন ফেলিয়৷ দিলে অপরাধ হইবে ভাবিয়া 
বিষমিশ্রিত সমস্ত প্রসাদ তিনি গ্রহণ করিলেন। 
বিষক্রিয়া আরম্ভ হইল। তিনি ঢলিয়া পড়িলেন। 
প্রাণবাু নির্গত হইলে'রঘুনাথকে পু'তিয়া ফেলিবার 
ব্যবস্থা হইল। প্রচারিত হইল সর্পাঘাতে রঘু 
অরক্ষিতের মৃত্যু হইয়াছে । পতির নিধনের কথা 
শুনিয়৷ অন্নপূর্ণা স্থির থাকিতে পারিলেন না।। 
কাদিয়া কাদিয়। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিলেন 
এবং জলন্ত চিতায় পতির সহগামিনা হইবার জন্য 
দৃঢ় সংকল্প করিলেন। 

সতীর আর্তনাদে প্রভুর আসন টলিল--তিনি 
আসিয়৷ করম্পর্শে রঘু অরক্ষিতকে বীচাইলেন। 
পত্বীকে সঙ্গে লইয়া! নীলাচলে যাইবার পথে অন্ত 
এক বিপদ আসিয়া! উপস্থিত হইল। পূর্বোক্ত 
যে রাজপুত্রের সঙ্গে অন্পপূর্ণার বিবাহের প্রস্তাব 
হইয়াছিল, তিনি সসৈন্টে আসিতেছেন জানিয়! পতি- 
পত্রী বিচলিত হইলেন। ভীত সম্তস্ত হইয়া! তাহারা 
ব্যাকুল ভাবে প্রস্ৃকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। 
ছল্মবেশে জগন্নাথ বলভর্্র সৈম্তসহ উপস্থিত হইয়া 
বিপদ লইতে ভক্তকে উদ্ধার করিলেন। এইরূপে 
সমন্ত ছুঃখবিপদ হইতে রক্ষা পাইয়! উভয়ে নীলাচলে 
বান করিতে লাগিলেন। দেহান্তে এই দিব্যদম্পতী 
বাঞ্ছিতলোকে গমন করেন। 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ--ষ্ঠ সংখ্যা 


জগনাথদেবকে অবলম্বন করিয়! এইরূপ তুরি 
তরি আখ্যায়িক! ভক্তদের চরিত্র ও জাগ্রত দেবতার 
লীলা বর্ণন৷ করা হইয়াছে। 


বথত্রয় 

আমরা এখন রথযাত্রার প্রসঙ্গ আলোচনা 
করিব। আধাঢ় শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে রথযাত্র 
আরম্ত হয়। জগন্নাথদেবের রথের চাকার সংখ্যা 
ষোল, বলভদ্রের রথের চাকা! চৌদ্দ এবং সুভ 
দেবীর বার। যথাক্রমে রথত্রয়ের নাম নন্দিঘোষ, 
তালধবজ ও দর্পদলন। তিনটি রথ বিভিন্ন বর্ণে 
রঞ্জিত হইয়া! থাকে। নন্দিঘোষের বর্ণ রক্ত ও 
পীত, তালধবজের নীল ও রক্ত, দর্পদ্দলনের রক্ত 
ও কৃষ্ণ । শাস্তান্ুসারে বিবিধ পতাকা ও বিবিধ 
কারুকার্ধে রথত্রয় নপ্ডিত হইয়! থাকে । জগন্নাথ- 
দেবের রথে গরুড়ধ্বজ, বলভদ্রের রথে লাম্ুলধ্বঞ, 
সুভদ্রার রথে পদ্মধ্বজ থাকে । রথের বেদী হইতে 
জগন্নাথের রথের উচ্চতা তেইশ হাতি, বলদেবের 
বাইশ হাত, সুভদ্রার রথের একুশ হাত। আধাঢ 
শুর্লুপক্ষের প্রতিপদ তিথিতে রথগুলির প্রতিষ্ঠা 
হইয়া! থাকে । প্রতিষ্ঠার পর হইতে কোন জীবজষ্ঙ 
পক্ষী, মার্জার, এমন কি মনুষ্য প্যস্ত রথের উপর 
যেন না বসে, তত্প্রতি তাক্ষ দৃষ্টি রাখা হয়। 

আযাঢ শুরুপক্ষে পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত দ্বিতীয়া দিনে 
সেবকের! প্রভাতে প্রভূকে অর্চনা করিয়৷ থিছুড়ি 
ভোগ দিয়া থাকে। তাহার পরে প্রার্থনার মধুর 
স্বর ভক্তকঠে জাগিয়! উঠে। প্রার্ঘনাস্তে মহাগ্রতু 
রথে আরোহণ করিবার জন্য যাত্রা করিয়া থাকেন। 
ইহাকে “পহস্তি বিজে' বলা হয়। “পহস্তি বিজে 
অর্থ- ধীরে ধীরে বসিয়া বসিয়৷ চল! । পহস্তির সময়ে 
বিবিধ বাছ্ নানাবিধ মাঙ্গলিক সঙ্গীত ও নৃত্য হইয়া 
থাকে। এই সময় প্রচুর পুষ্পবৃষ্ঠি করা হয়। 
প্রথমে সুদর্শন চক্রঃ তাহার পরে বলরাম, তাহা? 
পরে সুভদ্রা, শেষে জগন্নাথদেৰ রথে আমেন। 
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পহস্তি বিজে করিবার পূর্বে স্বয়ং রাজ! ঝাড়, হস্তে 
রথত্রয় ও পথ মানা করেন। 

এক কিংবদন্তী 'আছে ওড়িশার রাজা পুরুষোতম- 
দেব ( প্রতাপরুদ্রের পিতা ) রথের সময় ঝাড়, হস্তে 
মার্জনা! করিয়া! থাকেন শুনিয়৷ কাঞ্চি কারেরীর রাজা 
বণ! প্রকাশি করেন এবং পূর্ব প্রস্তাবমত তাহার কন্ঠ 
পঞ্মাবতীকে বিবাহ দিতে অস্বীৰ্ত হন। সেজন্ত 
পুরুবোভমদেব কাঞ্চি রাজার সহিত যুদ্ধ করিলেন। 
প্রথমে তিনি সেই যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া জগন্নাথদেবের 
শরণাপন্ন হন। রাজার প্রার্থনায় জগনাথদেৰ ও 
বলভদ্র সৈন্যসহ দুইটি অশ্থপৃষ্ঠে সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ 
হইলেন। রাজা পুরুষোত্তম জয়লাভ করিলেন। 

জগন্নাথ, বলভদ্র সৈশ্ঠবেশে নিজেদের রত্র অগ্ুরীয় 
বাধা দিয় মানিক নামী গোয়ালিনীর নিকট হইতে 
দই দুধ খাইয়াছিলেন। পরে মেই গোঁয়ালিনীর 
সঙ্গে রাজার দেখ! হইলে রত্ব অন্ুরীয় দেখাইয়া! তিনি 
সমঘ্ত ঘটনা! বিকৃত করেন। মন্তষ্ট হইয়া রাজা 
তাহাকে ষে একথানি গ্রাম দিয়াছিলেন, উহা মানিক 
পাটনা গ্রাম নামে প্রসিদ্ধ . রথযাত্রার সময় প্রভুর 
যাহাতে কষ্ট ন৷ হয়, সেই জন্ত পথের স্থানে স্থানে 
ভোগ দেওয়া হইয়! থাকে এবং দর্পণে তাহাকে 
কপ.ব্রমিশ্রিত শীতল জলে অভিষিক্ত করা হয় । 

অপরাহলে রথ টানা হয়। রথগুলি গুণ্ডি। 
বাড়ীতে পৌছিবার পর মন্দিরাত্যন্তরস্থিত বেদিতে 
দেব্তার্দিগকে স্থাপন করা হয়। এখানে তীহার৷ 
থাকেন সাতদিন, বড় মন্দিরে থাকাকালীন যেরূপ 
ভোগরাগ দেওয়৷ হয়,» সেইরপ এখানেও হইয়া 
থাকে। এখানে মহাপ্রসাদও হয়। 

ইন্্্য় সরোবরের নিকট ঠাকুররা সাতদিন 
থাকেন। গুগ্ডি৷ মণ্ডপে দেবতারা গেলেও প্রতিদিন 
রথস্থ ধ্বজগুলির পুজা হয়। আকম্মিক কোনও 
দুর্ঘটন! দ্বারা রখের কোন ক্ষতি না হয়, সেইজন্ত 
ভূতপ্রেতার্দি ও দিকৃপালদিগকে যথাবিধি বলি 
( পৃভ। ) দেওয়া হয়। 


পুরী নীলাচলে শ্রী গন্াাথদেবের রথযাত্রা 


৩১৭ 


অগ্টমীর দিন তিনটি রথকে দক্ষিণাভিমুখী করিয়া 
মাল্যঃ পতাকা! ও চামর দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়। 
নবমীতে নকালবেল! মন্দির হইতে ঠাকুরদের আনিয়৷ 
রথে স্থাপন করা হয়। সেইদিন রথ টানিয়া বড় 
মন্দিরের সিংহদারের নিকট রথগুলি রাখা হয়। 
ঠাকুর আসিলেও সহজে মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ 
করিতে পারেন না। লক্মীঠাকুরানী রাগ করিয়া 
দ্বার বন্ধ করিয়া থাকেন। জগন্নাথদেবের সহিত 
লক্মীদেবীর বচনিকা আরম্ত হয়, তারপর লক্ষ্মী 
দ্বার খুলিয়া দিলে ঠাকুর মন্দিরে প্রবেশ করেন। 


গুপ্ডিচা বাড়ী 


বড় মন্দিরের দেড় মাইল উত্তর দিকে গুপগ্ডচা 
মন্দির অবস্থিত। এই গুপ্ডি। মন্দিরকে মহাবেদী, 
যক্জঞমণ্তপ, জন্মস্থান, জনকপুরী ও গুপ্ডিচা মণ্ডপ 
বলা হয়। প্রাচীন কালে ইন্দ্র এইখানে নৃসিংহ- 
মুৃতি স্থাপন করিয়া যজ্ঞ করিয়াছিলেন বলিয়৷ 
গুগিচাবাড়ী, বেদী রচনা করিয়া! উহাতে 'অশ্বমেধ 
যজ্ঞ করিয়াছিলেন বলিয়া যজ্ঞমগ্ডপ এবং ঠাকুরদের 
এখানে উৎপত্তি হইয়াছিল বলিয়া জন্মস্থান ঝ! 
জনকপুরী বলা হয়। স্বন্দপুরাণান্তর্গতি উৎকল- 
খণ্ডে ববিত আছে-_ 

গুপ্ডচামণ্ডপং নাম যত্রাংমজনং পুরা । 

অশ্বমেধসহত্রস্ত মহাবেদী তবাভবৎ॥ 
আমি বেখানে পূর্বে আবিভূতি হইয়াছিলাম, 
সেখানে সহম্্ অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। 
সেই গুত্িচা-মগ্ুপে আমাকে লইয়া যাইবে, উহা 
আমার জন্মস্থান ও অত্যন্ত গ্রীতিপ্রদ। আমি 
সেখানে অনেকদিন অধিষ্ঠিত ছিলাষ বলিয়া আমার 
এঁ স্থানের প্রতি অসীম গ্রীতি রহিয়াছে। 

মমোৎপত্তেশ্চ নিলয়ং গ্রীতিরুম্মম শাশ্বতম্‌। 

বহুকালং স্থিতশ্চাহৎ মমাশ্মিন্‌ গ্রীতিরুত্মা ॥ 

কোন কোন এতিহাসিক মনে করেন গুড়িচা 
শব দ্রাবিড় ভাষা হইতে আসিঙক্লাছে। তেলেওতে 


৩১৮ 


গুড়িচার অর্থ কুটার। আদিম অধিবাসীরা জগন্নাথ- 
দেবকে এদিন মন্দির হইতে বাহির করিয়! কুটারে 
রাখিতেন বলিয়া কালক্রমে উহার গুগ্ডডি। নাম 
হইয়াছে। ইন্রত্যয়ের স্ত্রীর নাম গুগ্িচাদেবী ছিল, 
তদদনুসারে গুণ্ডা হইতে পারে। 


রথ-নিমাণ-বিধি 


প্রত্যেক বৎসর ঠাকুরদের রথ নূতন ভাবে 
নির্মাণ করা হইয়! থাকে । পূর্ব ব্সরের রথ ব্যবহার 
হয় না। উহা! নিলাম হইয়া যায়। বৈশাখ মাসের 
রোহিণী নক্ষত্রযুক্ত শুরুপক্ষের তৃতীয়া তিথিতে 
রাজা সংকল্প করিয়া আচার্য ও তিনজন হত্রধরকে 
বরণ করিয়া থাকেনঃ অরণ্যে যেখানে ভাল কাঠ 
পাওয়া! যার, সেখানে পুরোহিত যাইয়া! অরণ্যে অগ্নি 
স্থাপন করি সুপ্র-শস্থ পাঠ ও ১৭৮ আহুৃতি 
প্রদদান করেন। প্রত্যেক বৃক্ষের মুলে ঘ্বতের দাগ 
দেওয়া হয় এবং দিক্পাল ও ক্ষেত্রপাঁলদের জন্ত পৃথক 
পৃথক বলি দেওয়৷ হয়। বনম্পতির প্রীতির জন্ত 
পায়সান্ন দ্বারা ১০০টি আহুতি দেওয় হয়; তারপর 
আচাধ ভগবানকে স্মরণ করিয়া দাগদেওয়া 
বৃক্ষগুলিতে কুঠার দ্বারা আঘাত করেন। এইরূপে 
আচাধ হুত্রধরদের ছেদনকাধে নিযুক্ত করেন। 
প্রত্যেক বৎসরের রথনিম্াণের পূর্বে যথোক্ত 
বিধি পালিত হয়। 


নব-কতেলবর 

অবতার বা মহাঁপুরুষদের যেমন ভৌতিক দেহ 
জরাজীর্ণ হ্ইয়! যায় সেইরূপ অবতারমধ্যে পরি- 
গণিত জগরাথ প্রভু কলেবর-পরিবর্তন করেন। 
যে বখসরে আযাচ়ে মলমাস পড়ে, অর্থাৎ ঢুইটা 
আষাঢ় মাস হয় দেই বৎসরে ঠাকুর কলেবর-পরি- 
বর্তন করিয়৷ নূতন কলেবর ধারণ করেন। কেহ 
কেহ বলেন এই কলেবরপরিবর্তনপ্রথা স্রীষটপুর্ 
প্রথম শতাব্দী হইতে চলিয়। আসিতেছে । বিশ্বাবন্থ- 
বংশীয় শবর জাতির! জগন্নাথদেবকে পুজ। করিয়া! 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ধ_ ষ্ঠ সংখ্যা 


আসিতেছেন। কিংবস্তী আছে বহুপূর্বে প্রাচীন- 
কালে জৈনেরা এই মুতি পূজা করিতেছিলেন, 
তাহাদের নিকট হইতে শবরজাতিরা ছাড়াইয়৷ 
নিয়া আসে। তাহারা আনিয়া মুভির পরিবর্তন 
করিয়া নীলমাধব নাম দিয়া পুজা করেন। যে 
বৎসর মুতি উদ্ধার করা হইয়াছিল, সেই বদর 
ছুইটি আষাঢ় মাস পড়িয়াছিল, সেই মাসে 
তাহার! মুতি পরিবর্তন করিয়াছিল। উহা হইতেই 
নবকলেবর-প্রথা চলিয়া আসিতেছে। 

ছুইটি আমাঢ় মাসে জগন্নাথ বলভদ্র সুভ 
ঘট পরিবর্তন করেন। ঠাকুরদের জীর্ণ কলেবর- 
গুলিকে মন্দিরের মধ্যে “কুইলি বৈকুঞ্ঠ, স্থানে 
প্রোথিত করা হয়। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তীয় 
শ্বরের এই আষাঢ় মাসকে পবিত্র মনে করিয়া 
থাকেন। যখন ঠাকুরদের কলেবর প্রোথিত 
করা হয়, তখন হইতে “দইতারা' ( শবররাজ 
বিশ্বাবসূর কন্যা ফুলের বংশধর ) অন্ত্েষ্টিক্রিয়। পালন 
করেন। উহারাই প্রভুর জ্ঞাতি-কুটু্থ। নয়দিন 
যথাবিধি তাহারা অশৌচ পালন করিয়৷ থাকেন। 

বিগ্রহনির্মাণ যে কোন কাষ্ঠে হয় না। উহা 
নিশ্বকান্ঠের দ্বারা নির্মিত হয়। যেকোন নিম্ব- 
বৃক্ষে হয় না। বহু প্রকার বিধি আছে, কোন 
নির্জন স্থানে সাধুর আশ্রমে নিষ্ববৃক্ষ থাকিবে। 
উহা কীটদষ্ট হইলে হইবে না। সেই বৃক্ষমূলে 
ধুপ ধুনা প্রত্যহ দেওয়া চাই। উহাতে একটি 
বিষধর সর্পের বাস থাকিবে। গাছের উপর 
কোন পক্ষীর বাসা থাকিবে না। দে বৃক্ষের রং 
ধবল হুইবেঃ শঙ্খের চিহ্ন থাকিবে এবং তাহাতে 
সাতটি শাখা থাকিবে। 

এইরূপে বলভদ্্র» সুত্র ও স্দর্শনের প্রত্যেকের 
একটি লক্ষণধুক্ত নিশ্ববৃক্ষের প্রয়োজন হয়। 
পুবোক্ত লক্ষণাক্রান্ত নিশ্ববৃক্ষ হজে পাওয়া যায় 
না। সেবকর! পুরী জেলার মধ্যে কাকটপুরস্ 
স্যমঙ্জলার নিকট হত্যা দিয় থাকেন। কোন্‌ 
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দিকে গেলে সেইরূপ বৃক্ষ পাওয়া যাইবে দেবী 
স্বপ্নে আদেশ করেন। তদন্ুসারে সেবকের 
উহার অন্বেষণে চলিয়া যান। সেই সেই 
নিষ্বৃক্ষের মূলে পুজা-অঠনা, যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান 
হয়। তারপরে বৃক্ষ ছেদন করিয়া নূতন শকটে 
আনিয়া মন্দিরাত্যন্তরস্থ কুইলি বৈকুণে দারু নিমিত 
হয়। জগন্নাথদেবের নাভিস্থলে যে কৌট আছে 
( আত্মারাম কৌট ) উহা বাহির করিয়া নৃতন 
দারুৃতির নাভিস্থলে রাখা হয়। যে লোকটি 
বাহির করে তাহার চোখ বাঁধিয়া দেওয়৷ হয়। 
ভৃতাবিষ্টের মত উহা আনিয়া নৃতন কলেবরে 
স্থাপন করে। সে কোটের মধ্যে কি আছে আজ 
পযন্ত কেহ দেখে নাই; কেহ কেহ বলেন বুদ্ধদেবের 
দন্ত আছে। 


রথষাত্রার ইতিবৃত্ত 
রথ-শব্ের ব্যবহার বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, 
মহাভারত, পুরাণািতে দৃষ্ট হয়। আধ অনার 
উভয়ে এই রথ যে ব্যবহার করিতেন উহাতে 


কোন সন্দেহে নাই। প্রাচীনকালের লোকেরা 
শোভাবাত্রার সহিত রথে চড়িয়া ভ্রমণ ও 
ুন্ধবিগ্রহারদ্দি করিতেন। দেবতারাও রথযান 


অতিশয় ভালবাসিতেন। 
রথ ক্রুতগামী ও মনোহর উহাও স্থানে স্থানে বর্মিত 
মআছে। 'অিনীকুমারদ্বয়। হ্রদের, ইন্দ্র, বিষ 
বরুণ, কুবের, ইহারা সকলেই রথ ব্যবহার 
করিতেন। ইহাদের রথ অতি মনোহর ও অতি 
দ্বতগামী ছিল। উপনিবদে ও সংহিতাভাগে ভূরি 
ভুরি রথের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে । জনসমাজে 
ঘা বিশেষ প্রচলিত ছিল, উহারই দৃষ্টাস্ত দেওয়া 
হইয়া থাকে। রামায়ণে রঘুবংশীয় রাজাদের, 
মহাভারতে শ্রীকৃষ্চ-অঙ্ত্নের নাম বিশেষ উল্লেখ- 
যোগ্য । ভাস সম্ভবত পঞ্চম গ্রাষ্টাব্বের কৰি, 
তিনিও তাহার ্বপ্রবাসবদত্-নাীমক নাটকে 


পুরী নীলাচলে প্রীজগন্সাথদেবের রথযাতর| 


কোন্‌ দেবতার কোন্‌ 


৩১৪ 


রথের বর্ণনা করিয়াছেন। কালিদাস তাহার 
পরবর্তী কবি, এতদ্যতীত সেকালে রোম ও গ্রীস- 
বাসীরা রথ ব্যবহার করিতেন । দশাশ্ববাহিত রথে 
চড়িয়া শৌভাষাত্রা-সহকারে রাজা যাত্রা! করিতেছেন । 
বর্ণনা আছে রথগুলি কাঁষ্ঠনিমিত, কারুকার্ধমপ্ডিত 
চাঁকাগুলি লোহার ও অন্ধ কোন ধাতুর পাত 
দিয়া মুড়া থাকিত। যেগুলি যুদ্ধে ব্যবহার করা 
হইত সেগুলির চক্র সুতীক্ষ ছিল। 

সর্বজন-আদৃত পবিত্র রথে লোকে তাহাদের 
অভীষ্ট দেবতাকে বে বহন করিয়া লইবে তাহাতে 
আর আশ্চর্ধের কি আছে? তাহা হইতে অন্থমান 
করা যায় রথযাব্র! গ্রাচীন কালেও ছিল। 

নেপালে বৈশাখ মাসের প্রথম ও দ্বিতীয় দিনে 
ভৈরব ও ভৈরবীর রথযাত্রা! এবং বৈশাখ মাসের 
শুরু চতুর্দশীতে কুমারী রথযাৰ্ প্রসিদ্ধ, জৈনদের 
মধ্যেও এই রথযাত্রা প্রচলিত ছিল। পূর্বে 
উজ্জয়িনীতে জৈনেরা উচ্চ আধ্যাত্মিকতা সম্পন্ন 
তীর্থঙ্করকে রথে বসাইয়! নগর পরিভ্রমণ করাইতেন। 
অনেক বৌদ্ধক্ষে তেও বুদ্ধদেবের রথযাত্রা হইত। 
চৈনিক পরিব্রাজক ফা হিয়ান ইহা দেখিয়াছিলেন। 
পঞ্চম শতাব্দীতে ফা হিয়ান পাটলিপুত্রের রথযারা- 
সম্বন্ধে বর্ণন। দিয়াছেন। 

এতিহাসিকরদের মতে অশোকের কলিঙ্গ- 
বিজয়ের পর সকলে বৌদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। শবররা 
পর্যন্ত বোদ্ধধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিল। ত্রিরত্বের 
প্রতীক জগন্নাথ, বলভদ্র» স্থশুদ্রা । জগনাথ--বুদ্ধ; 
বলভদ্র-_সংঘ, স্ুভদ্রা- ধর্ম । জগন্নাথ-নামের মূলে 
বৃদ্ধ আছেন। বৌদ্ধের ধর্মকে নারীমৃতি বলিয়। 
অভিহিত করেন। ভাই-ভগিনীর মত সংঘের মম্পর্ক 
থাকায় বলভদ্র সংঘ। বৌদ্ধধর্মে যেমন জাতিভেদ নাই 
তেমনি জগন্নাথ-মহাপ্রসাদেও জাতিভেদ নাই। উহা! 
যে বৌদ্ধধর্মের অবশেষ, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। 

হণ্টর সাহেব বলেন, জুগন্নাথদেবের রথযাত্রা 
বৌদ্ধদের ছারা অনুষ্ঠিত দন্ত-উৎসবের নকল। 


৩২৪ 
জাপানে ত্রিরত্বের রথযাত্রা প্রচলিত। ইহা উহার 
সাদৃশ্ত বলিয়া তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। ফগু সন 
সাহেব বলেন, বুদ্ধদেবের জন্ম ও নির্বাণের দিন 
বৈশাখী পুণিমা ; বৌন্ধের৷ এ দিনে বুদ্ধের দেহা- 
বশেষ রথেরাখিয়া রথযাত্র! করিয়। থাকেন। ইহা 
উহারই অন্ুকরণ। ডাক্তার রাজেন্্রনাল মিব্রও 
এরূপ মতপোষণ করেন। যাহা হউক, দুই সহ 
বংসর ধরিয়া এই পুরুষোভ্তমক্ষেত্রে জগন্নাথদেবের 
লীল! চলিতেছে, তাহাকে অবলম্বন করিয়া সহস্র 
সহআ্স লোক জীবন ধন্য করিয়াছে, কত ধর্মশা? 
ও কাব্য রচিত হইয়াছে। 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্য--৬্ঠ সংখ্যা 


এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে কত ধর্মের উত্ধান- 
পতন হইয়াছে। কত রাজার 'রাজ্যশাসন 
প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে, পুনরায় লুপ্ত হইয়াছে, 
কত বড় বড় দিগ-বিজয়ী সম্রাট কালের গে 
বিলীন হইয়াছে উহার সমস্তই জগন্নাথদেব সাক্ষ্য 
দিতেছেন। 

হে প্রত, হে সাক্ষিন্, তুমি সকলের মঙ্গল কর, 
তুমি সকলকে ধর্মে মতি দাও। 

জগন্নাথঃ স্বামী নন্বন্পথগামী ভবতু মে ইহাই 
প্রার্থন|। 


ও তত সং। 


বিশ্বাস ও ব্যাকুলতা 


বিজয়লাল 


মান্গধের অন্তরের গভীরে রয়েছে অমুতের জন্তে 
পিপাসা, অনন্তের জন্যে কান্না। হাঁসির ছটা-_সে 
তে বাহিরের । “অন্তরে মোর তোমার লাগি একটি 
কান্না ধন।” হাঁসি-ঠা্টা, আমোদ -প্রমোদ, নৃত্য- 
গীত, পান-ভোজন-_সমস্ত কিছুর ভিতর দিয়ে মানুষ 
নিঃশবে চলেছে মনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন একটি হতাশাকে 
বহন করে। এই প্রচ্ছন্ন বেদনার কথা কোন শ্বামী 
ৰলে না তার স্ত্রীকে, কোন শ্রী বলে না তার 
স্বামীকে । বন্ধ বন্ধুর কাছে উদবাটিত করে ন! তার 
নিঃসঙ্গ হর্য়ের এই ব্যথাকে। সত্য সত্যই 
আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে আছে ছুটো মানুষ। 
একটা মানুষ বাহিরের জগতের সঙ্গে তাল রেখে 
চলেছে, মেনে চলেছে তার আইনকানুন। কায়দা- 
দুরস্ত তার মুখে লেগে আছে দ্রেতো হাসি, তার 
পোষাক-পরিচ্ছদদ নিখুত, চায়ের টেবিলে সে 
হান্তময়, জর্জেট সাড়ীতে আর রিবনে স্ুুদজ্জিতা সে 
মনোহারিণী। দ্বিতীয় মানুষটি কিন্ত নিঃসঙজ এবং 
মৌনী। কামনার মৃত্যুজালে আবদ্ধ সে কাদছে 


চট্টোপাধ্যায় 


মুক্তির জন্তে। সে বল্ছেঃ দরকার নেই আমার 
কিছুতে । আম।র দরকার “বু তাকে যিনি আমাঁকে 
উত্তীর্ণ ক'রে দেবেন মৃত্যু থেকে অমুতে» অন্ধকার 
থেকে আলোর, যা অঞ্চব তার মোহ থেকে য। ঞ্রব 
তারই শাশ্বত আনন্দের মধো। মানুষের এহ 
30100058] 1800:5 সকল সংশয়ের উধ্বে। 

ব্যথাতুর মান্ষের কাছে এই চিরন্তন আনন্দ- 
লোকের বার্তা বহন ক'রে আনলেন রামকুষ্ণ। 
পুরাকালের খাবি অন্তরের মধ্যে জ্যোতির্ময় সেই 
পরমপুরুষকে দর্শন করে উল্লাসে ঘোমণা করেছেন : 

“শোন বিশ্বজন, 
শোন অমূতের পুত্র যত দেবগণ 

দিব্যধামবামী, আমি জেনেছি তীহারে 

মহান্ত পুরুষ যিনি আধারের পারে 

জ্যোতির্য়। তীরে জেনে, তার পানে চাহি 

মৃত্যুরে লঙ্ঘিতে পারো__ মনত পথ নাহি। 
তপোবনের সেই খধির মতোই রামকৃষ্ণ পরমহংস 
জিজ্ঞাস নরেন্ত্রনাথকে বললেন £ “আমি ঈশ্বরদশন 


আবাঢ, ১৩৬১] 


করিয়াছি।, শুধু তাই নয়, তিনি আরও বললেন £ 
আমি তোমাকে তাঁহার দর্শন লাভ করিবার পথ 
দেখাইয়া দিব! উত্তরকালে স্বীয় জীবনের এই 
অমূল্য অভিজ্ঞত।র ব্ণনাপ্রসঙ্গে বিবেকানন্দ 
বলেছেন £ 
বালকবয়সে এ কলিকাতাশহরে আমি 

ধর্মান্বেষণে এখানে ওখানে ঘুরিতাম আর খুব 

বড় বড় বঞ্ডুতা শুনিবার পর বক্তাকে জিজ্ঞাস 

করিতাম, আপনি কি ঈশ্বরদর্শন করিয়াছেন? 

ঈশ্বরদর্শনের কথায় সে বাক্তি চমকিয়া উঠিত, 

আর একমাত্র রামকুষ্খ পরমহংসই আমাকে 

বলিয়াছিলেন, আমি ঈশ্বরদর্শন করিয়াছি। 

ধম বাহা অনুষ্ঠান নয়, ধর্ম কোন মতবিশেষে 
বিশ্বাসও নয়। ধমের অর্থ প্রত্যক্ষান্ুভূতি। 
বিবেকানন্দের ভাষায় “তাহাই ধর্ম যাহা আমাদিগকে 
সেই অক্ষর পুরুষের সাক্ষাৎকার করায়; আর 
এই ধম সকলেরই জন্য ।” ঈশ্বরলাভের অভিঞ্ঞতার 
বর্ণন। ধ্মশীস্ত্বের ও সাহিত্যের পাতায় পাতায় 
ছড়ানো আছে। ধাঁর| সেই বর্ণনার সঙ্গে পরিচিত 
তেমন পণ্ডিতেরও অভাব নেই। কিন্ত সুলভ সেই 
পুরুষ ধিনি অতীন্জ্রিয় সত্যের সাক্ষাৎকার করেছেন, 
সর্বভূতে তকে প্রত্যক্ষ করেছেন। 

ধার! ঈশ্বরদর্শন করেছেন, তার সঙ্গে কথা 
কয়েছেন-_রামকৃষ্জ সেই স্ুছুলভ পুরুষদেরই 
অন্থতম। কেউ দুধ গুনেছে, কেউ হুধ দেখেছে, 
কেউ ছুধ থেয়েছে। ঠাকুর ছুধ খেয়েছিলেন । 
কথামৃতের প্রত্যেক খণ্ডে এই ছুধ খাওয়ার 
অভিজ্ঞতার কথা আছে। 

কি ক'রে তাকে দর্শন কর! যায়? পাগ্ডিত্যের 
দারা? বিগারের দ্বারা? ঠাকুর অকুণ্ভাষায় 
বণলেন, তাঁকে পাণগ্ডিত্যঘার বিচার ক'রে জানা 
যায় না। বললেন, “শুধু পুথি পড়লে চৈতন্ত হয় 
শাঁতীকে ডাকতে হয়।” আমাদের দেশের 
ঝষিরা অনেক আগেই বলেছিলেন £ নায়মাত্মা 


বিশ্বাস ও ব্যাকুলত৷ 
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প্রবচনেন লভ্যো৷ ন মেধয়৷ ন ব্হুনা শ্রুতেন। অধিক 
বাক্যব্যয়ের দ্বারা অথবা! কেবল বুদ্ধিবলে বা অনেক 
শাগ্রপাঠের দ্বারা এই আত্মাকে লাভ করা যায় না। 
কিন্ত ব্যাকুল হয়ে ধাকে ডাকবো-_তীর অস্তিত্বের 
প্রমাণ কোথায়? ঠাকুর বললেন £ বিশ্বাস আর 
ভক্তি চাই। সেই অনাদি অনন্ত ব্রহ্ম তিনি আছেনই 
আছেন--_এই জীবন্ত বিশ্বাস। এই যুগে বিচার- 
বুদ্ধির প্রাধান্তের এই বৈজ্ঞানিক যুগে আর একজন 
বিরাট মানুষ বিশ্বাসকে দিলেন তার প্রাপ্য মধাদ!। 
আমি প্রথিতযশা মাকিন্‌ দার্শনিক উইলিয়াম জেমসের 
($/1111917 09073) কথা বলছি। জেমসের 71১৩ 
৬/1]| 00 39115৬9 নামক যুগান্তকারা প্রবন্ধ 
বিংশশতাব্ার ছুনির়াকে চলার পথে নূতন আলো 
দিয়েছে সন্দেহ নেই। এই প্রবন্ধে জেমস বললেন £ 
সত্যা্বেবণে বেরিয়েছে যার তাদের ছুটো নির্দেশ 
দেওয়া! হয়ে থাকে £ সত্যে বিশ্বাস করো, আর মিথ্যা 
থেকে দুরে থাকো । এ ছুটোর মধ্যে আমর! 
সত্যা্বেষণকে প্রাধান্থ দিতে পারি অথবা বলতে 
পারি ঃ সত্য পাই আর না পাই ভুল কর! কিছুতেই 
চলবে না। জেম্দ বললেন £ 85001 031 1988 ০৫ 
1000) 0092. 01791)05 0 2:০:--অবিশ্বাসীর 
এই দৃষ্টিভঙ্গিমার মধ্যে আছে ভীরুমনের পরিচয়। 
বললেন, পাছে মিথ্যায় বিশ্বাস ক'রে ঠকি-_এ ঠকার 
ভয় আমারও আছে। কিন্তু ঠকার চেয়েও বড়ো বিপদ 
পৃথিবীতে আছে। 'আমার্দের ভূলগুলোকে এত 
ভয়াবহ ক'রে দেখবার দরকার কি? এ পৃথিবীতে 
যত সাবধানই আমরা হইনে কেন, তুল করবোই। 
কোন সেনাপতি যদি তার বাহিনীকে বলে ঃ 
আঘাঁতকে এড়িয়ে চলতেই হবে, তার গন্ত বুধ থেকে 
যদি দূরে থাকতে হয় দূরে থাকতে হবে--তবে সেই 
সেনাপতিকে আমর! কি বলবে! ? বলবো £ আঘাতের 
ভয়ে ধুন্ধকে যারা এড়িয়ে চলে তারা কখনও 
শত্রবাহিনীকে পরাজিত করতে পারে না। বিপদকে 
যাঁর! ভয় করে তার! প্রকৃতিকেও কি জয় করতে 
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পারে? যারা বলছে বস্তর অন্তিত্বের সঠিক প্রমাণ 
না পাওয়া পর্যস্ত পাদমেকং ন গচ্ছামি তারা কোন 
দিনই কোন বড় জিনিস আবিষ্কার করেনি; তারা 
তীরে বসে শুধু লাভক্ষতির হিসাব কবেছেঃ আর 
ঠকেছে। যারা বলেছে “ফান্তনীর' বাউলের ভাষায় 
“আমরা পথের বিচার করিনি, আমরা পাথেয়ের 
হিসাব রাখিনি, আমরা ছুটে এসেছি, আমরা ফুটে 
বেরিয়েছি' তারাই ধুগে যুগে আবিষ্কার করেছে 
সত্যকে, ললাটে পরেছে জয়লক্মীর মালা। তাই 
জেমম্‌ বললেন £ ভূল করার ভয়কে এতথানি প্রাধান্ 
দেওয়ার চাইতে মনের খানিকটা বে-পরোয়াভাব 
ভালো। 
কোন্‌ শাপে কোন গ্রহের দোষে 
স্থখের ডাজায় থাকবে৷ বসে'__ 

এইবলে যাঁরা অজানা সমুদ্রে তরী ভাসালো একটা 
জলন্ত বিশ্বাসের প্রেরণায় সেই বে-পরোয়! বে-হিসিবী 
কলছ্সের দল আবিষ্কার করেছে নবন্ব সত্য। 
কলম্বাসের সামনে সেদিন ছিল কৃলহীন পথহীন 
মহাঁসিন্ধুর ফেনিল উমিরাশি। জলপথে ঈঙ্সিত 
দেশে পৌছান যাঁবে-এমন কোন ০1০০7৬৩ 
০$101)০€ ছিল না কলথ্াসের সামনে । কলস 
কিন্তু প্রমাণের অপেক্ষায় তীরে বসে থাকলেন না। 
তিনি যর্দি ভাবতে বসতেন ভাবনার কুল-কিনার৷ 
পেতেন না। ভাবতে ভাবতেই তাঁর জীবন কেটে 
যেতো। ভিতর থেকে কে যেন বললে, বেরিবে 
পড় অজানা পথে আর সেই অন্তরের ভাঁক শুনে 
কলঘ্বাস বেরিষ়ে পড়লেন। সর্বনাশের আশঙ্কা 
ষোলো আনা ছিল --কিন্ত সে আশঙ্কায় তিনি মাথায় 
হাত দিয়ে ভাবতে বসলেন না। বিশ্বা ক'রে 
অজানার বুকে ঝীপ দিয়ে ঠকার ভয় নিশ্চয়ই 
আছে; জাহাজ োয়ানোর, প্রাণ থোয়ানোর, সবন্ব 
থোয়ানোর ভয়। কিন্ত অজানাকে অবিশ্বাস ক'রে, 
ভয় করে ঠকার আশঙ্কাও কি নেই? জেম্স 
বললেন) 198৩9 097 0099) 18 0:০1 


উদ্বোধন 


| ৫৬তম ব্ধ--৬ঠ সংখা। 


15 07615 0781 000815 01008110106 33 
80 17000 ৮0135 00৪2. 001619 00091 
06৪: ? অবিশ্বাম ক'রে ঠকা আর আশা ক'রে 
ঠকা, এ দুয়ের মধ্যে আশা ক'রে ঠকার বিড়ম্বনা 
যে বেশী_ এর প্রমাণ কোথায়? যাঁকে বিয়ে করে 
ঘরে আনবে! সে গৃহলক্মী হবেই_এ নিশ্চয়তা ভিন্ন 
যে বিয়ে করতে রাজী নয় তার আইবুড়ো নাম 
ঘুচবার নয়। 

ঈশ্বর আছেন-_বাইরে এর কোন প্রমাণ নেই। 
তর্কের দ্বারা ঈশ্বরকে প্রমাণ করা যায় না। তিনি 
আছেনই-_এই বিশ্বাস নিয়ে তার দ্দিকে চলতে 
হবে। প্রমাণ না পেলে তার দিকে যাবো নাঁ_ 
একথা বললে তাঁর আনন্দ থেকে বঞ্চিত থাকতে 
হবে। ঈশ্বরকে খুঁজতে যারা বেরিয়েছে তারা 
ডুবে থাকেনি পুথির মধ্যে, মেতে থাঁকেণি 
কামিনীকাঞ্চন নিয়ে। তারা সব পাওয়ার জনে 
সব ছেড়ে বেরিয়েছে মুক্ত পথের বুকে। তাঁর! 
বলেছে--5%11 0910৮386550 902 06 461 
৮৪55 ০0151). কূল আকড়ে থেকো না. অকুলে 
ভাসিয়ে দও তোমার তরী । 

ইংরেজী লেখাপড়া শিখে আমাদের মন যখন 
শাস্ত্রবাক্যে শ্রদ্ধ। হারিয়ে ফেলছিল, হারিয়ে ফেলছিল 
দেবর্দেবীতে বিশ্বা॥ বিচারবুদ্ধিকে দিচ্ছিল 
প্রয়োজনের অতিরিক্ত প্রাধান্চ, ঈশ্বর সাকার না 
নিরাকার এই সংশয়-দোনায় ক্রমাগত ছুলছিল ঘড়ির 
দেোলকের মত, তখন ঠাকুর ব্ললেন £ বিশ্বাস, 
বিশ্বাস বিশ্বাস! বল্লেন “তিনি সাকার কি 
কি নিরাকার সে কথ! ভাববারই বা কি দরকার? 
নির্জনে গোপনে ব্যাকুল হয়ে ঝেঁদে কেঁদে তাকে 
বলেই হয়, হে ঈশ্বর, তুমি যে কেমন তাই আমায় 
দেখিরে দাও! তিনি অন্তরে বাহিরে আছেন।' 
বললেন মাষ্টার এবং তার সগোত্রদের ব্যঙ্গ ক'রে: 
'শালগ্রাম তোমরা! বুঝি মান না ইংলিশম্যান্রা 
মানে না।” ইংরেজদের প্রতিধ্বনি ক'রে যারা 


আধাঢ়ঃ ১৩৬১ ] 
বলছিল প্রতিমা-পৃজা ক'রেই দেশট! জাহান্নামে 
গেল, ঠাকুর তাদের চিন্তার মোড় ফিরিয়ে দিলেন। 
পাণ্ডিত্যাভিমানী তৎকালীন ইংরেজী লেখাপড়া- 
জানা যুবকের দেখলে এক ন্তাংটা ত্রাক্ষণ। 
ইংরেজীর সঙ্গে পরিচয় নেই বল্লে হয়। রসিকের 
চূড়ামণি। আনন্দময় পুরুষ-_শুটুকে সাধু নয়। 
মুখে হাসি লেগেই আছে । নম্র, নির্মল, সরলতার 
প্রতিমৃতি। বৃন্দাবনে থেকে যাঁচ্ছিলেন ) মা কীদবে, 
তাই সেজোবাবুর সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে চলে এলেন। 
করুণাঁয় মন কত নরম ! ন্যাংটা ব্রাহ্মণের ব্যক্তিত্বের 
অনির্বচনীয় আকর্ষণ কলেজে পড়া ধুবকর্দের মনকে 
অয় করে ফেললেো। শ্রদ্ধাহীন মনে শ্রদ্ধা ফিরে 
এলো । “স্থুলক্ষণ শালগ্রাম, বেশ চক্র থাকবে”_ 
গোমুখী, আর আর সব লক্ষণ থাক্বে_-তা হ'লে 
তগবাঁনের পুজা হয়।” ঠাকুরের একথার নরেন 
আগে বিশ্বাস করতে পারতো না। ক্রমে ক্রমে 
বিশ্বাস জাগলে।। কথামৃতে ঠাকুর বলছেন £ 
নরেন আগে মনের ভুল বলতো; এখন সব 
মানছে ।' মেকলে এবং তার প্রেরণায় অনুপ্রাণিত 
পাত্রীসাহেবের দেশময় স্কুলকলেজ খুলে ভেবেছিল, 
পাশ্চাত্য সাহিত্যের, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের মারফতে 
দেশটাকে আস্তে আস্তে গ্রীষ্টান বানিয়ে দেবে। 
ঠাকুর এসে তাদের পরিকল্পনাঁকে ভেস্তে দিলেন। 
যুব-সমাজকে মেকলে ধরেছিল ঢেড়ায় যেমন ব্যাঙ 
ধরে। ঠাকুর ধরলেন যেমন ক'রে জাত সাপে ব্যাড 
ধরে। সন্েহ-দোলায় দোলায়মান তরুণ চিত্তগুলি 
নিঃনংশ় হয়ে গেল। ঘুচে গেল তার্দের পাণ্ডিত্যের 
অহস্কার। সংসারবন্ধন তার্দের কাটলো। সাকার- 
নিরাকারের বাদানুবার্দে ঠাকুর কোন একটা বিশেষ 
পক্ষ নিলেন না। বললেন, একটাতে বিশ্বাস 
থাকলে হ'ল। জোর দিলেন বিশ্বাসের দৃঢ়তার 
উপরে। বললেন, “বিশ্বাম করো, সব হয়ে যাবে।, 
বিচারবুদ্ধির প্রাবল্যের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্যে উইলিয়াম 
জেমসের যে অভিযান, প্র/চ্যে ঠাকুরেরও সেই 


বিশ্বাস ও ব্যাকুলত 


৬২৩ 


তিহাসিক অভিযান। এই অভিযানের দরকার 
ছিল সত্যান্বেষণের ব্যাপারে বিচারবুদ্ধির উদ্ধত 
দাবীকে একটা সীমার মধ্যে সংযত রাখব|র জন্টে। 
এই অভিযানের প্রয়োজন ছিল সত্য আবিফারের 
ব্যাপারে বিশ্বাসের বিপুল প্রয়োজনকে সুপ্রতিষ্ঠিত 
করবার জন্তে। 

কিন্ত ঈশ্বর আছেন, তাঁকে পেলে হাঁড়ির মাছ 
যেন গঙ্গায় তলিয়ে যায়_এই জানাই তে। সব নয়। 
“সিদ্ধি থেলে নেশা হয়, আর আনন্দ হয়। তুমি 
খেলে না, কিছু করলে না। বসে বসে বলছে! 


“সিদ্ধি সিঞি+! তা হলে কি নেশা হয়, আনন্দ 
হয়? ঠীঁকুর বললেন সাধনের কথা । কাঠে 


অগ্নি আছে, আগুনে ভাত রাধা হয়_-এই বিশ্বাস 
ও জ্ঞান ভাত তৈরীর পক্ষে যথেষ্ট নয়। কাঠে 
কাঠে ঘসতে হয়; তবে আগুন বেরোয়। ঠাকুর 
ৰললেন পুরুষকার চাই, খুব রোখ চাই। মিছরির 
রুটা সিধে ক'রে খাবো না! আড় ক'রে খাবে! 
_-এই নিয়ে মাথা ঘামাতে তিনি বারণ করলেন। 
বললেন, যেমন করেই খাও মিষ্ট লাঁগবে। দরকার 
পথে চলা। দরকার সাধন। 

এইখানে আসে ব্যাকুলতার কথা। ঈশ্বরের মধ্যে 
জীবনের সমস্ত আনন্দ আছে; ঈশ্বর-দর্শন হ'লে 
রমণ-স্ুখের কোটাগুণ আনন্দ হয়। মগজের বুদ্ধির 
কাছে এ সবই সত্য । কিন্ত তাকে দেখবার জন্টে 
প্রাণ ছলে ওঠে কৈ? সত্যকে উপলব্ধি করবার 
জন্তে অন্তরের মধ্যে সে ব্যাকুলতা কই? ঈশ্বর 
না থাকলে, ঈশ্বরকে না পেলে প্রাণে বাঁচবো 
না-_এ পাগলামি কই? ঠাকুর বললেন, "ঈশ্বরকে 
লাভ করতে গেলে পাগল হতে হয়।” তিনি 
বললেন, 'ব্যাকুলতা হলেই অরুণ উদয় হোলে । 
তার পর হ্ধ দেখা দিবেন। ব্যাকুলতার পরই 
ঈশ্বরদর্শন।' “মা যেমন ছেলেকে ভালোবাসে, 
সতী যেমন পতিকে ভালোবসেঃ বিষয়ী যেমন 
বিষয়কে ভালোবাসে । এই তিন জনের ভালোবাসা। 


৩২৪ 
এই তিন টান একত্র করলে যতখানি হয় ততথানি 
ঈশ্বরকে দিতে পারলে তার দর্শনলাভ হয়। এই 
ভালোবাসা, এই টান, এই অন্রাগই হোলে! সকলের 
বড়ো কথা। নারদীয়তক্তি-ত্রে আছে-_-৩ তদের 
সাধ্যতাম্‌, তদেব সাধ্যতাম্। ভক্তিরই সাধনা কর। 
মগজ দিয়ে কোন কিছুকে সত্য বলে গ্রহণ কর 
এমন কিছু কঠিন হয়। কিন্তু মগজের জ্ঞান প্রাণকে 
য্দি দোলাতে না পারে, জদয়কে যদি নাচাতে না 
পারে- মান্য জোর পাবে ন! ঈশ্বরের দিকে এগিয়ে 
যাবার । কর্তব্যের শুফ রুদ্রাক্ষের মালা জপে' কে 
কবে জীবনকে নিঃশেষে বলি দিতে পেরেছে সত্যের 
বেদদীমূলে? কলিকাতা অভিনন্দনের উত্তরে স্বামীজী 
ঠিকই বলেছিলেন £ “বুদ্ধিবৃত্তি বিচারশক্তি খুব 
ভালে! জিনিস হইতে পারে; কিন্তু উহ! বেশীদূর 
যাইতে পারে না। ভাবের িতর দিয়াই গভীরতম 
রহস্তসম্পদ উদঘাটিত হয়।” মীরাবেনকে চিঠিতে 
গান্ধীজী বল্লেন £ /২০/ 080, 15০৪1৩এ 19 
00০ 10910. 17013 11060191061 106 ৪০101 
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কিন্তু ঈশ্বরের জন্ে মরিয়া হওয়া বায় কেমন 
ক'রে? সব পাওয়ার জন্যে সব হারাবার 
পাগল।মিকে রক্তের মধো সঞ্চারিত ক'রে দেবার 
উপায় কি? মনের মধ্যে ঈশ্বরের জন্তে ব্যাকুলত। 
জাগানোর পথ কোথায়? “কামিনীকাঞ্চনের জন্যে 
পাগল হয়ে বেড়াতে পারো, তার জন্ত একটু পাগল 
হও।” হায়! ঈশ্বরের জন্তে এই পাগল হ'তে 
পারাটাই যে সব চেয়ে মুশকিল। আমাদের মুলব্যাধি 
তো বাতব্যাধি। আমরা! 89171609115 11960177800, 
আমাদের জড়তা আত্মার মজ্জায় মজ্জায়। আমরা 
তীয়ে তীরেই তরী বাইতে ভালোবাসি; অকুলের 
ডাকে তুফানের মধ্যে বাপ দিতে ভরসা পাইনে। 
এ আড়ষ্টতা, এ আলম্ত, এ আরামপ্রিয়তা এদের 
জয় করবার উপার কি? এ প্রশ্নের জবাবে 
[00109001706 0001018এর লেখক বললেন £ 


উদ্বোধন 


[৫৬তম বর্ষ-_৬ষ্ঠ সংখ্যা 


“ঈশ্বরের দিকে মুখ ফেরালে সমস্ত জড়তাকে পরিহার 
করে নব জন্ম লাভ করা যায়। লোহা আগুনে 
পুড়লে তবে তার মরচে চলে যায়। ইঈশ্বরচিন্তার 
আগুনের মধ্যে মন-লোহাকে ফেলতে হবে। তবে 
জড়তা যাবে, তবে জীবনে রূপান্তর আস্বে।/ 
ঠাকুর বললেন ঃ অভ্যাসযোগ ! রোজ তাকে ডাকা 
অভ্যাস করতে হয়। এক দিনে হয় না। রোজ 
ডাকতে ডাঁকতে ব্যাকুলতা আসে।' 

ঈশ্বর-লাভের কোন সহজ পথ আমাদিগকে 
তিনি দেখিয়ে দেন নি। মন্দ বৈরাগ্য নয়, তীব্র 
বৈরাগ্যের কথা তিনি বলেছেন। তিনি বলেছেন 
চিত্তশুদ্ধির কথা, তিনি বলেছেন নির্জন বাসের কথা, 
তিনি বলেছেন কামিনীকাঞ্চন-রসে মন ভিজে 
থাকলে ঈশ্বরের উদ্দীপন হয় না। ঈশ্বর আছেন 
ব'লে বসে থাকবো, নির্জনে তাকে ডাকবে নাঃ কম 
করবে না- এতে কখনো বস্তলাভ হবে না। বিশ্বাম 
আর ব্যাকুলতা। ব্যাকুলতার পরই ঈশ্বরদর্শন। 
আর এই ব্যাকুলতার জন্যে প্রয়োজন চিত্রশুদি; 
বিষয়াসক্তি থেকে মুক্তি । আর মন থেকে বিষয়রস 
শুকিয়ে ফেলবার উপায় নির্জনে ইঈশ্বরচিন্তা। 
মহিমাচরণকে ঠাকুর বলেছিলেন £ ঈশ্বরকে দেখিয়ে 
দ্রাও, আর উনি চপ ক'রে বসে থাকবেন ! মাখন 
তুলে মুখের কাছে ধরো ! এই সাধনের কথাই 
আধ্যাত্মিকতার চরম কথা। রবীন্দ্রনাথ “চতুরঙ্গে' 
শচীশের মুখ দিয়ে বলেছেন :. “আমার ভগবান অন্ঠের 
হাতের মুষ্টিভিক্ষা নহেন, যদি তাহাকে পাই তো 
আমিই তাহাকে পাইবো, নহিলে নিধনং শ্রেয়; 1 
মাকিন কবি হুইটম্যানের কঠেও একই কথা £ 

ব০]) 00180 06 6135 081 18৮] 
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শচীশের সেই কথা-_“আর সব জিনিস পরের হাত 
হইতে লওয়া যায়, কিন্ত ধর্ম যদি নিজের না নয় 
তবে তাহ! মারে, বীচায় না ।' 


মাষাঢ়, ১৩৬১ ] 


ধর্ম বিশ্বাসের ব্যাপার নয়ন, প্রত্যক্ষ অনুভূতির 
ব্যাপার, আর এই অনুভূতি সম্ভব পুরুষকারের 
রান্তায়। সাধনকে এড়িয়ে গিয়ে ঈশ্বরলাভ 
অসম্ভব। আর এই সাধন বলতে ঠাকুর বারংবার 
বলেছেন নির্জনতা আর প্রার্থনা ৷ নিঞজন্তা আর 
প্রার্থনাকে বাদ দিয়ে আর সব হ'তে পারে কিন্ত 
ব্যাকুলতা আসবে নাঃ আর ব্যাকুলত৷ ভিন্ন ঈশ্বর- 
দর্শন অসম্ভব । 

আমর! বুদ্ধিকে প্রাধান্ত দিতে গিয়ে বিশ্বাসকে 
উপেক্ষা করতে বসেছিলাম ৷ ঠাকুর বিশ্বাসকে মূল্য 
দিলেন। আমরা বলছিলাম গুরুর কৃপা হ'লে 
ঈশ্বরকে সহজেই পাওয়া যায়। ঠীকুর বললেন, 
বৈরাগ্যের কঠিন পথেই ঈশ্বরপ্রাপ্তি সম্ভব; 
ভোগের রান্তায় যোগ সম্ভব নয়। যে ঘরে আচার 


মাতৃমনত 


৩২৫ 


তেঁতুল সে ঘরে বিকারের রোগী থাকলে রোগ কোনি 
কালেই সারবে না।” আর একটা কথা ঠাকুর 
বললেন ঃ “সেই এক ঈশ্বর, তার কাছে সকলি 
আসছে»_ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়ে।” তিনি শেখালেন 
প্রতিবেশীর ধর্মবিশ্বাসকে শ্রদ্ধা করতে । ভে- 
বুদ্ধিতে দেশের আবহাওয়া ছিল বিষাক্ত । তিনি 
উচ্চারণ করলেন এক্যমন্ত্র। যেখানে দ্বণা ছিল 
সেখানে এলো প্রেম; যেখানে সাম্প্রদায়িকতার 
সন্কীর্ণতা ছিল সেখানে এলে! জয়ের উদারতা । 
এক্যের মতে বৈচিত্র্যও যে পরম সত্য--এ কথা 
ঠাকুর যেমন ক'রে বোঝালেন এমন ক'রে আর কে 
বোঝাতে পারতো? জীবন উপনিষদের জীবন্ত 
ভাষ্যরূপ ছিলে! বলেই এমন ক'রে যুগকে প্রভাবিত 
কর! তার পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। 


মাতৃমন্ত্ 


শ্রীমতী আলোরাণী নাগ 


শিশু বে জন্ম লয় ধরাবক্ষতলে 

কাদে সে মায়েরে খুঁজি 

ভীত অশ্রজলে 

জীবনে প্রথম বাণী তার 

সেই মাতৃমন্ত্র নাম। 

অসহায় শৈশবের একান্ত আশ্রয় 
মধুক্ষরা আখিষুগ, 

স্নেহমাথ। করতলঘয়। 

সন্তানের চিরশান্তি মাতৃ-অক্ক-পাশ 
কোনো সন্দেহের সেথা নাহি অবকাশ 


তুমি চিরশিশু 

মায়ে ছাড়িলে না কু; জীবন ব্যাপিক্না 
রহিলে সে ন্নেহক্রোড়ে । 

মনপ্রাণ দিয়া 

মাতারে পৃজিলে তুমি সমস্ত 


বিশ্বমায়ে মাত বলি তুলি নিলে মাথে 
আপন জননী, জায়া, স্নেহ-পরিজনে 
জানিলে একত্রীভূত বিশ্বমাতা সাথে । 
বিশ্বাস-উচ্ছবাসে 

শ্তামারে আনিলে টানি ধরাবক্ষপাশে । 
তুমি চিরপুজনীয় ভগবান রামকৃষ্জদেব। 


পুণ্য গয়াধামে ছাড়ি মৌন শিলাপট 

মূর্ত হলে নররূপেঃ ধন্ট করি বঙ্গভূমি তট। 
স্নিগ্ধ করি পবিত্র সুন্দর ! 

পুণ্য তব কল্যাণ সৌরভে 

নত নেত্রে এলো তব পাদ্দপাঠ-তলে, 
দশদিক হতে জন সবে। 

সবাকারে দিলে মহামাতৃমন্ত্র নাম; 

হয়ে সিদ্ধকাম 

শান্তি পেলো আঙজন তব পদধুগে 

লভিল আশ্রয়। 


৩২৬ উদ্বোধন [ ৫৬তম বর্ষ সংখ্যা 
পশ্চিম পৃথিবী এলো ছুটি । বিশ্ব আজো গায় | 
হানাহানি, মারণাস্ত্র, দন্দ ফেলি উঠি তোমার মহিমাগাঁথা । 
এলো তব পদতলে । অসংখ্য মানবে তুমি তরিলে জীবনে 
তব তরে তার আত্মনিবেদন রাজে অগণিত কতজন শাস্তি পেল মনে 
“নিবেদিতা” ভগিনীর মাঝে । তৰ মাতৃ-মন্ত্র নামে । 
আজিও তোমারই দয়! মাতৃসঙ্কীর্তন জগতের গুরু তুমি নব-অবতার . 
আ1কড়িয়া আছে কতজন, অপরূপ স্থমহান কল্যাণ-আধার। 
ভরিতেছে বিশ্বলোক জানাইন্থ তোমারে প্রণতি 
মাতৃমন্ত্রে করিয়া সহায়। তুমি চিরবন্দনীয় ভগবান রামকষ্ণদেব ! 


্ত্ীশিক্ষার আদর্শ ও স্বামী বিবেকানন্দ 
অধ্যাপক শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার, এমএ 


শোপেনহাওয়ার নারীর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করিতে 
গিয়া বলিয়াছেন £$ 915 095 0৪ 460 ০৫ 
116 1501 05 1090 916 ৫০9$, 100 15 
ড/1181 316 9110915. স্বামী বিবেকানন্ স্ত্রীজাতির 
উদ্দেস্তে বলিয়াছেনঃ তোমাদের আদর্শ সীতা। 
সীতা .সহনশীলতার অপূর্ব প্রতিমুতি। এই 
সহনশীলতা সীতার জীবনে যে অসামান্য শক্তি ও 
মাধুধ আনিয়াছে পৃথিবীর ইতিহাসে তাহার তুলনা 
নাই। সীতার জীবন এক বেদনা-বিধুর, শুচি-শুত্র 
অপরূপ আলেখ্য। ভারতের সকল শ্রুতি 
ও স্থৃতি যদি কোঁন দিন অবলুপ্ত হইয়! বায় তবুও শুধু 
সীতার পুণ্য জীবন-কাহিনী হইতে শিক্ষা ও প্রেরণা 
লাভ করিবার অপরিমেম্ন এশ্বর্ধ থাকিবে। সীতার 
জীবনের প্রতিটি কাহিনী অক্ষরে অক্ষরে সত্য কিনা 
সেপ্্রশ্ন বড় প্রশ্ন নয়। আসল কথা; সীতা 
আমাদের নারীজীবনের চরম আদর্শ। তিনি 
প্রেম ও শুচিতার অথগ্ড মুতি; জীবনে অশেষ 
ছুঃখ সহ করিয়াও তিনি কাহারও হঃখের কারণ 
হন নাই। 


বিদেশে নারীজাতির আচার-ব্যবার 
স্বামীজীকে অত্যন্ত ব্যথিত ও উদ্বিগ্ন করিয়াছিণ। 
স্বামীজী মনে করিতেন পাশ্চাত্য দেশের স্ত্রীলোক 
আপন বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তা হারাইয়া ফেলিয়াছে। 
সেখানে নারীর জীবন বহিমুধী; পুরুষের সঙ্গে 
তাহাদের প্রতিযোগিতা অনেক ক্ষেত্রে অশোভন ও 
অমঙ্গলের কারণ হইয়া দেখ! দিয়াছে । আফিমে, 
বাজারে, স্কুলে, ব্যবসায়ক্ষেত্রে পুরুষের সঙ্গে সমান 
তালে পা ফেলিতে গিয়া নারীর জীবনে যে ক্রটি 
ঘটিয়াছে তাহা অনস্বীকার্য। এই অহিতকর 
প্রতিযোগিতার ফলে নারী তাহার মাধুধ হারাইয়াছে। 
শালীনতা-বোধ ও জীবনের মূল্যবোধকে অনেক 
ক্ষেত্রে বিসর্জন দিয়াছে। 

পুরুষের তুলনায় নারী বুদ্ধিতে, বিদ্যায়, কর্ম- 
শক্তিতে হীন এই ধারণা সম্পূর্ণ ত্রান্ত। প্রতিকুল 
পরিবেশের ফলেই আমরা! এই ধারণা পোষণ করিতে 
বাধ্য হুইয়াছিলাম। স্বার্থান্বেষী পুরুষের চক্রান্তের 
ফলেই স্ত্রীজাতি কোন কোন যুগে অনাদরের বস্ত 
হইয়। পড়িয়াছে। স্বামীজী মালাবার পরিক্রমার 


আবাঢ়, ১৩৬১ ] 


সময় দেখিয়াছেন যে সেখানে স্ত্রীজাতি পুরুষের 
তুলনায় অনেক বেশী প্রগতিশীল; তাহাদের শান্র- 
জ্ঞান স্থগভীর, বুদ্ধি সুতীক্ষ এবং কর্মশক্তি 
অতুলনীয়। ভারতের ইতিহাসের বিভিন্ন পধায় 
আলোচনা করিয়া স্বামীজী এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইলেন যে অবনতির যুগে ভারতের কুচক্রী 
পুরোছ্তিগণ স্বার্থসিদ্ধির জন্ ব্রাঙ্গণেতর জাতিকে 
বেদাধ্যয়ন হইতে বঞ্চিত করেন এবং সেই সঙ্গে 
স্্ীলোকের বেদপাঠে অধিকারও অন্বীকার করেন। 
অথচ আমাদেরই শাস্ত্রে আমর ব্রন্মবাদিনী মৈত্রেমী 
ও গার্গীর উপাখ্যান দেখি ধাহার! ব্রহ্গবিদ্ায় 
পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছেন। 

স্বামীজীর মতে শিক্ষার উদ্দেগ্ত হইতেছে মানুষের 
অন্তনিহিত পূর্ণতা বা আত্মিক শক্তিকে বিকশিত 
করা। এই কথা পুরুষের সন্বপ্ধে যেমন প্রযোজ্য 
নারীর সম্বপ্ধেও তেমনি। যিনি পরাবিগ্ভা লাভ 
করিয়াছেন তাহার দৃষ্টিতে স্ত্রীপুরুষে কোন ভেদ 
নাই। শিক্ষার লক্ষ্য পরাবিগ্ধা লাভ কর! এবং 
খ্রী-পুরুধে বিভেদ কল্পনা করা এই লক্ষ্যের পরিপন্থী । 
এক্তিপূজার আদশে উদ্ধ্ধ হইবার জন্ত স্বামীজী 
জাতিকে আহ্বান জানাইয়াছিলেন এবং এই কথাই 
মুক্তকে ঘোধণ! করিয়াছিলেন যে, ধিনি ঈশ্বরের 
সবব্যাপী শক্তিকে নারীর মধ্যে প্রত্যক্ষ করিতে 
পারেন তাহার শক্তিপূজা সার্থক । ভারতের উন্নতি 
করিতে হইলে সর্বাগ্রে স্ত্রীজাতির উন্নতি করিতে 
হইবে। এবিষয়ে ব্বমীজীর মত স্পট ও সুদ । “ত্র 
শাধস্ত পৃজ্যন্তে রমস্তে তত্র দেবতা:” এই শান্ত্বাক্য 
স্বামজী অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতে বলিয়াছেন। 
স্ী'লোকের জীবনের নানাবিধ সমন্তা তীহার! 
নিজেরাই সমাধান করিবেন ইহাই স্বামীজীর 
বচিন্তিত অভিমত । স্বামীজীর প্রসিদ্ধ উক্তি: 
আমি সংস্কারে বিশ্বাী নই, স্বাভাবিক উন্নতিতে 
বিখবানী”-_এই প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য। 


স্ত্রী-শিক্ষার আদশ ও ত্বামী বিবেকানন্দ 


রর 


স্বীশিক্ষার প্রথম সোপান শুচিত। । শুচিত৷ 
ভারতীয় নারীর পরিপূর্ণ সত্তার মধ্যে নিহিত, অস্থি- 
মচ্জাঁর সঙ্গে বিজড়িত। কাজেই শুচিতার উদ্বোধন 
করিয়া শিক্ষার হ্চনা করিতে হইবে। শুচিতা 
হইতে নারীর জীবনে আমিবে আত্মপ্রত্যয় ; আত্ম- 
প্রত্যয় হইল শিক্ষার অপরিহাধ অঙ্গ। নারীর 
শিক্ষণীয় বিষয়গুলি স্বামীজীর মতে হইল? ইতিহাস, 
পুরাণ, ধমশাগ্ন, চারা শল্পঃ বিজ্ঞান) গাহস্থ্য-বিজ্ঞান, 
রদ্ধন, সীবন ও স্বাস্থ্য । এই বিষয়গুলির মধ্যে 
উপন্তাের স্থান নাই। পুজপদ্ধতি অন্তম শিক্ষণীয় 
বিষন্ন সত্য ) কিন্তু অন্ধভাবে ধ্মানষ্ঠান, পুজ।পার্বণ 
অনুসরণ করিলে চলিবে না; এই সকল ক্রিয়াকর্সের 
অস্তনিহিত সত্যটুকু মোহমুক্ত মন লইয়৷ উপলব্ধি 
করিতে হইবে । আত্মিক স্বাধীনত। ব্যতীত শিক্ষা 
সার্থকতা লাভ করিতে পারে না ) কাজেই মানুষের 
মনে, বিশেধতঃ স্ত্রীজাতির মনে, এই স্বাধীনতাবোধ 
জাঁগাইবার জন্ট স্বামীজী প্রাণপণ চেঠা৷ করিয়াছেন। 
নিঃস্বার্থ সেবা ও আত্মিক শক্তির মহিমা যাহাতে 
ন[রীজ/তি সহজে উপলব্ধি করিতে পারে মেইজন্ত 
ত্বামীজী শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে সীতা, সাবিত্রীঃ 
দময়ন্তী, লীলাব্তী, খনা, মীরাবাঈ প্রভৃতির অমর 
জীবনকাহিনীকে স্থান দিয়াছেন। অমূর্ত ভাবধার! 
অপেঙ্গা প্রত্যক্ষ জীবনকাহিনীর মুণ্য শিক্ষার ক্ষেন্রে 
অনেক বেশী; সেইঞন্তই এই পরিকল্পনা তিনি গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। নারীকে অসহায় ও দ্ুবল করিয়। 
রাখিবার মত গাপ আর কিছুই নাই। সেইজন্ 
স্বামীজীর লক্ষ্য ছিল দৈহিক শক্তিতে নারীজাতিকে 
শক্তিশালী করিয়া তোলা । এই কথা মনে রাখিয়া 
তিনি স্্বীজাতির সামনে ঝাসির রানা, রান। 
হুর্গাবতী, অহল্যাঝন্ঈ, রানী রাসমণি, রানী ভবানীর 
জীবনাদর্শ তুলিয়া ধরিয়াছেন। 

স্বামীজী জাতির কাছে চাহিয়ছেন আদর্শ 
জননী-খাহারা হইবেন দৈহিক ও আত্মিক 
শক্তিতে - শক্তিমতী, ধাহাদের জীবনের ভিত্তি 


তই 


পবিত্রতা, আন্তরিকতা ও শ্রদ্ধা। এইরূপ 
জননীর কাছেই আদর্শ সন্তান আশা করা 
যাইতে পারে। 

উনিশ শতকের মধ্য ও শেষ ভাগে ভারতের 
সামাজিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থা দেখিয়া স্বামীজী 
কয়েকজন ব্রহ্ষচাখ্ণির এয়োজন অনুভব করিয়া- 
ছিলেন-_ ধাঁহার! ত্যাগ ও সেবাকে জীবনের আদর্শ 
বলিয়া গ্রহণ করিবেন, ধাহার্দের ধমনীতি থাকিবে 
শুচিতা ও আস্তিক শক্তির প্রবাহ। তাহারা বিজ্ঞান, 
ধর্ম, ইতিহাসের বিভিন্ন প্রস্থানে শিক্ষিতা হইবেন 
সত্য, কিন্ত সেই শিক্ষা! তাহাদের স্বর্থের জন্ত নহে; 
সে শিক্ষার বীজ ছড়াইয় দিতে হইবে সমগ্র জাতির 
মধ্যে। শিক্ষাকে তাহারা ব্রত হিসাবে গ্রহণ 
করিবেন। 

স্বামীজী একথা মনে-প্রাণে উপলব্ধি করিতেন 
যে, নারী প্রকৃতই জগজ্জননীর জীবন্ত প্রতিমূতি, 
যাহার অন্তশিহিত জ্ঞান, ভাক্তি ও সেব! মান্ষের মনে 
পরাগ্ানের সম্মান দিতে পারে, তাহার জীবনে 
শক্তি ও মাধুষ আনিতে পারে। সেইজন্ত স্বামীজী 
চাহিরাছিলেন নারীজাতির জন্য মঠপ্রতিষ্ঠ! করিতে ; 
সেই মঠের সংলগ্ন বিগ্ভালয়ে লোকিক ও আধ্যাত্মিক 
উভয়বিধ শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে । সে বিগ্ালয়ে 
বেদ, উপনিষদ্ঃ সংস্কৃত সাহিত্য, ব্যাকরণ, কিছু 
ইংরেজী সাহিত্য শিখাইবার ব্যবস্থা থাকিবে। 
সেই সঙ্গে থাকিবে সীবন, গাহস্থ্যবিজ্ঞান, শিশু- 
লালন প্রভৃতি বিষয় শিখাইবার ব্যবস্থা। জপ, 
পূজা ও ধ্যান, শিক্ষার অপরিহাধ অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ 
করিতে হইবে। ন্বীলেকেরাই সম্পূর্ণভাবে বিগ্ভালয় 
ও মঠ-পরিচালনার ভার গ্রহণ করিবেন। মঠে পাঁচ 
ছয় বংসর শিক্ষান্তে বালিকার ভার তাহার অভি- 
ভাবক গ্রহণ করিতে পারেন, তাহাকে বিবাহ দিতে 
পারেন। যর্দি কোন বালিকা! আধ্যাত্মিক জীবনের 
যোগ্যত৷ লাভ করিয়া থাকে তাহা হইলে তাহার 
অভিভাবকের অনুমতি লইয়া তাহাকে ব্রঙ্মচারিণীর 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ--৬ঠ সংখ্যা 


ব্রতে দীক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। ত্যাগ, সেবা! « 
সংঘম হইবে এই মঠের মূলমন্ত্র 

আধুনিক শিক্ষাবিদগণের সঙ্গে বিবেকানন্দের 
তুলনা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। বারও 
রাসেল ও জন ডিউই উভয়েই ব্যক্তিকেন্দ্রিক 
শিক্ষার উপর জোর দিয়াছেন ! শিক্ষার্থীর মধাদা- 
সবদ্ধে উভয়েই সচেতন। ্বামীজী বু বংসর পূর্বে 
এই কথাই বলিয়াছিলেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তি ও 
প্রত্যেক জাতি একটি ভাব (1092)কে কেন্দ্র করিয়া 
গড়িয়া উঠে) কাজে কাজেই সকল শিক্ষার্থীকে 
এক ছাণচে ঢালাই কর! চলে না। স্বামীজীর মতে 
একটি জাতিকে যদি সঙ্গীতের সঙ্গে তুলন। করা বার 
তবে প্রত্যেক ব্যক্তিকে এক একটি বিশেষ স্তরের 
সঙ্গে তুলনা করিতে হয়। স্বামীজীর আদশ সেইজ 
বহুর মধ্যে এক্যের অস্থসন্ধান কর! ; বনুর বহুত্বকে 
সম্পূর্ণ অস্বীকার করা নয়। 

রাসেল ও ডিউই উভয়েই শিক্ষার্থীর মন হইতে 
ভয় দূর করিবার কথা বলিয়াছেন। রাসেলের মে 
ধর্মের মূলে ভয় ; স্বামীজীর মতে ধর্মের মন্ত্র অভয়। 
রাসেল কুসংস্কারগুণিকেই ধর্ম নামে অভিিত 
করিয়াছেন; স্বামীজী কুসংস্কারকে দূর করিয়া ধর্মের 
আসল রূপটিকে গ্রহণ করিপ়্নাছেন। আত্মিৎ 
সত্যে উ্দ্ধ হইলে সকল ভয় বিদুরিত হইবে 

পাশ্চাত্য দেশ জড়বাদের উপর যতদিন প্রতিগিত 
থাকিবে ততদ্দিন তাহার কল্যাণ নাই-_স্বামীজার 
এই ভবিষ্যদ্বাণী সার্থক হইয়াছে । জড়বিজ্ঞানের 
ধ্বংসের শক্তি তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন কিনব 
তাই বলিয্। পাঠ্যতালিকা হইতে বিজ্ঞানকে বাদ 
দেন নাই। রবীন্দ্রনাথ এই ধারার অনুসরণ করিয়াই 
বলিয়াছেন বিজ্ঞানকে উপায়রূপেই দেখিতে হইবে, 
উদ্দেত্তরূপে নয়। বিজ্ঞানকে জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন 
করিয়া হৃদয়হীন বীক্ষণাগারে নির্বাসন দেওয়ার 
ফল শুভ হইবে না) উপায়কে উদ্দেশ্তের গানে 
বসাইলে আমাদের বিপদ অবসস্তাৰী। 


আবাড়, ১৩৬১ ] 


স্বীশিক্ষার যে আদর্শ স্বামীজী আমার্দের সামনে 
তুলিয়াছেন তাহার মূলে ঠাকুর শ্রীরামকষ্খের প্রেরণা 
রহিয়াছে । এক তাকিকের প্রতি ঠাকুরের একটি 
উক্তি এই প্রসঙ্গে বিশেষ করিয়৷ স্মরণ রাখা 
কর্তব্য ২ “যর্দি এক কথায় বুঝতে পার ত আমার 
কাছে এস, আর খুব তর্কবুক্তি করে যদি বুঝতে 
চাও ত কেশবের (কেশবচন্দ্র সেন ) কাছে যাও ।” 
এই “এক কথাকে বদি আক্ষরিক অর্থে নিতে 
পারি তাহা হইলে বল! যায় যে এই কথাটি “মা”। 
শ্রীরামকুষ্খ এই একাক্ষর মন্ত্রের সাহায্যে অপূর্ব 
দিব্য জীবনের সন্ধান দেখাইণেন। স্বামীজী এই 
মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া নারী-জীবনের যে আদর্শ উপ- 


কবীরবাণী 


৩২৯ 


স্থাপিত করিলেন, তাহাই তাহাদের একমাত্র আদর্শ । 
নারীর মধাদাঃ নারীর শিক্ষা ও নানাবিধ উন্নয়নের 
জন্ স্বামীজী যে কর্মসূচী প্রণয়ন করিয়াছেন তাহার 
মূল্য আজিকার যুগসংক্রান্তির ক্ষণে অপরিসীম। 
স্বামীজির এই উক্তি অবিম্মরণীয় £ “সেইজন্ই 
রামকৃষ্ণাবতারে স্ত্ীগুরু গ্রহণ, নারীভাব সাধন, সেই- 
জন্যই মাতৃভাৰ প্রচার । জগতের কল্যাণ স্বীজাতির 
অভ্যুদয় না হইলে সম্ভাবনা নাই। শক্তি বিন! 
জগতের উদ্ধার হবে না। মাঠাকুরানী ভারতে 
পুনরায় সেই মহাশক্তি জাগাতে এসেছেন। 
তাকে অব্লঞ্ধন করে আবার সব গার্গী মৈত্রেয়ী 
জগতে জন্মাৰে ।” 


কবীরবাণী 
“কবীর কব. সে ভয়ে বৈরাগী”-__বাণীর অনুবাদ ) 
শ্রীযোগেশচন্দ্র মজুমদার 
প্রশ্ন আমার সে প্রেম হয়েছে ধন্য 
আজিকে তোমারে শুধাই কবীর পরশি ্ এলি 
কৰে হতে তুমি হ'লে বৈরাগী, 8 রে রা 
তোমার যে প্রেম বল মোরে বল র্‌ ই নক ভালে, 
ছড়াল কোথায় কাহার লাগি ? ১০7 
শিখিন্সু যোগ সে অতীত কালে 
প্রকট আমি তো হলেম কাশীতে 
উত্তর চেতন দিলেন শ্রারামানন্দ-_ 
বিশ্ব প্রকাশ ছিল না যখন অসীমের তৃষা অন্তরে ধরি 
ধখন ছিল না গুরু ও চেলা। বহিয়। এনেছি যিলনানন্দ ! 
কিছুই তখন লভেনি প্রসার সহজে সহজে হইবে মিলন 
পুরুষ একাকী করিত খেলা_ উছল ভকতি জাগিবে প্রাণে, 
সেই কাল হতে সন্ন্যাসী আমি শুন হে গোরথ--চলে। আগাইয় 
শুন ওহে সাধু গোরখনাথ। অসীমের দেই চির আহ্বানে । 


ঙ 


বেদ ও বতণমান জীবন 
ডক্টর শ্রীমতিলাল দাশ, এম.এ, বি-এল্‌, পিএইচ শ্ডি 


দেবানাং ভদ্র! সথুমতিখ জুয়তাম্‌। 
দেবানাং রাতিরভি নে! নি বর্ততাম্‌ ! 
দেবানাং সধ্যমুপ সেদিম! বয়ম্‌ 
দেবা! ন আযুঃ গ্রাতিরস্্ জীবসে ॥ 
দেবতাদের শুভ কল্যাণবুদ্ধি, ভদ্র স্মৃতি খু ও 
সরল হয়ে প্রবাহিত হোক; দেবতাদের আশীবাঁদ ও 
প্রীতি আমারিগের পরিবেশ পরিপুষ্ট করুক। 
আমরা যেন দেবগণের সখ্য যান্রা করি- দেবতারা 
আমাদের আয়ু অভিবধন করুন, আমরা যেন 
বীচবার মতন বাচি। 
অনেকে হয়ত অবাক্‌ হবেন, ভীববেন যে 
প্রাচীন গত হয়ে গেছে তার এই উজ্জীবনের বৃথা 
প্রয়াস কেন? বেদকে যতই সন্মান আমাদের 
পিতৃপুরুষেরা দিন না! কেন, তার কাছে পুরাতাত্তিক 
কৌতুহল ছাঁড়৷ অন্ত কিছু আশা কর! বিফল। 
আমি বলব__ জলদগন্তীরম্বরে বলব__ তা নয়। 
বর্তমান জীবনের কলকোলাহল ও সংঘর্ষের মাঝেও 
বেদ আমাদের দেবে চলবার পথের পাথেয়-_দেবে 
প্রেরণা দেবে উৎসাহ দেবে বিশ্বাস_ দেবে 
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আমিও সেই কথা বলব-বেদ যদি শুবু রহশ্ত- 
ভাণ্ডার হ'ত-যদি তাহ মাঁধারণ মানুষের সাধারণ 
প্রয়োজনে না লাগত-_তাহলে আমর! তাঁর অলোঁচণা 
করতাম না। 

তাই সর্বপ্রথম বলছি--বেদের বলিষ্ঠ জীবনবাদ 
তার মহিমময় বিশেষত্ব । আমাদের দেশে অশেক 
সময় নৈক্র্স্যকে ধর্মের হ্বরূপ মনে করি। ভাবি 
মায়াময় এই সংসারকে পরিত্যাগ করে হৃদয়কে 
আমরা যতই পরলোকপ্রবণ করব ততই আমরা 
অধ্যাত্মজগতে প্রবেশ লাভ করব। 


আমাদের বৈদিক পিতামহ্রো এই ধরনের 
'পলায়নবাদ*কে আমল দেননি-তীরা এই স্বন্দর 
পৃথিবীতে দ্রটিষ্ঠ হয়ে বাঁচতে চেয়েছেন। সেই 
সঞীবন প্রাণবত্তার জয়গান আজ দেশে ঝন্কৃত হয়ে 
উঠক নূতন দিনের সুরে__নূতন যুগের ভাষায়। 
ইন্্র শরেঠানি দ্রবিণাঁনি ধেহি 
. চিছিং দক্ষস্ত স্ুভগত্মন্মে । 
পোষং রয়ীণামরি্টিং তনুনাম্‌ 
সান্মাসং বাচঃ হু দিসত্বমবতাম্‌ ॥ 
পরমা! দিন আমাদের পরম ধন। দিন আমাদের 
চিত্তের দক্ষতা, দিন আমাদের সৌভাগা। দিন 
আমাদের পরিপূর্ণ পু্টি__তার আনীর্বাদে আমাদের 
তন্থ হোক নিরাময়-_-আমাদের বাক্‌ হোক স্থাছু 


আবাঢ়, ১৩৬১ ] 


মধুময়-_ আমাদের প্রাত্যহিক দিনগুলি হোক উজ্, 
সুখময় ও সুন্দর । 


দিনগত পাপক্ষয় করে ব্তৈরণী পার হওয়ার 
আশা এ নয়। এ শুধু প্রাণধারণের গ্রানি নয়। 
এ হুল আশাতুর স্ুখাতুর কর্মচঞ্চল উৎসাহদীপ্ত 
আনন্দময় দিবসযাঁপনের আকাঙ্কা। 

এই কর্মনুন্দর দীর্ঘজীবনের প্রার্থনা তিনবেদেই 
আছে। খখেদ শুধু শত শরৎ বীঁচবার প্রার্থনা 
করেছেন__বজু্বে্দে সেই প্রার্থনা নবতর ও মধুরতর 
হয়েছে-_-একশত শরং যে বাঁচব সেই একশত বৎসর 
চোখ দিয়ে ভাল করে দেখব__নূতন নৃতন বাণী 
গুনব__নূতন নৃতন কথা বলব-_অদীন হয়ে মাথা 
উচু করে বীরের জীবনযাপন করব। অথ্ববেদ 
বলছেন ৫ 


পণ্ঠেম শরদঃ শতম্‌ ॥ 
জীবেম শরদঃ শতম্‌ ॥ 
বুধ্েম শরদঃ শতম্‌ ॥ 
রোহেম শরদঃ শতম্‌ ॥ 
পুষেম শরদঃ শতম্‌ ॥ 
ভবেম শরদ: শতম্‌ ॥ 
ভূয়েম শরদ: শতম্‌ ॥ 
ভূয়সী শরদঃ শতাৎ॥ 
শতোত্রর জীবন হোক আমাদের সেই এক- 
শতের অধিক বৎসর আমরা যেন জীবন্ম ত হয়ে 
শরীরের ভার বয়ে না বেড়াই__ আমাদের চাক্ুষ ও 
মানস দৃষ্টিশক্তি যেন অভিবধিত হয় দিনে দিনে-_ 
আমর! যেন প্রাচ্য ও মাধুর্ধে বেড়ে চলি। যদি 
বসে থাকি তবে আর বাঁচ। কিসের রোজ রোজ 
শৃতন কিছু জানব ও নৃতন কিছু শিখব। দিনে দিনে 
উধ্বাভিসারের পথে হোক আমার আরোহ্ণ_ 
প্রত্যহই হোক আমার পরম পুষ্টি যে পুষ্টি নবতর 
সম্পদে দিনে দিনে সমৃদ্ধ ও দীপ্ত হয়ে উঠছে। 
'আমার এই দীর্ঘজীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকব ও 


বেদ ও বর্তমান জীবন 
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শুধুই বেড়ে চলব-_অগ্রগতির পথে হবে প্রাত্যহিক 
অভিযান। 

অনুভূতির পথে অনন্ত অভ্যুয়_এই ছিল 
তাহাদের কামনা, তাই আমাদের পিতামহের! এমন 
এক চমৎকার কবিতা লিখেছেন যাহা ভাবের 
গভীরতায়, অভিব্যপ্জনায় অতুলনীয় । 

চক্ষুর্নো ধেহি চক্ষুযু চক্ষুবিন্মো তযৃভ্যঃ 

সংবেদং বিচ পশ্তেম ॥ 

হে জ্যোতির্ময় দেবতাঃ হে করুণাময় পিতা, তুমি 
আমাদের ছুটি চোখে দাও দৃষ্টিশক্তি_তোমার এই 
বিপুল বিশ্বের অতি বিপুল মহিমা! আনন্দ ও উল্লাসে 
দেখব। কিন্ত শুধু ছুটি চোখ ত তোমার বিশ্বজোড়া 
মাধুরী দেখবার পক্ষে যথেষ্ট নয়_তাই দাও সমস্ত 
অঙ্গপ্রত্যঙ্গে দৃষ্টিশক্তি--আমি দেখব, সমগ্রতার 
সম্যগ দর্শনও চাই, আবার বিশ্লেষণ চাই-_খ| কিছু 
দেখা তাকে তাই সমন্বয় ও বিশ্লেষণের মাঝে পরিপূর্ণ 
করে যেন দেখি। 

বৈদিক জীবনবাদ কিন্ত শুধু বাঁচবার জন্য নয় 
পৌরুষের আবহ্বানেও বঙ্কত। তীহারা বলদাতা 
ইন্দ্রের নিকট বল প্রার্থনা করতেন, বীধবাঁন ও 
বলবান হয়ে লোকোত্তর জীবনযাপন করতে 
চাইতেন। 

অহমম্মি সহমাঁন উত্তরে! নাম ভূম্যাম্‌। 
আমি এই পৃথিবীতে সকলের শ্রেষ্ঠ হব_ মরাদায় 
আমি চিরপ্রতিষঠিত থাকব। অকাল মৃত্যুকে তারা 
ত্বণা করতেন- শত শরৎ সবল ও আনন্দ-উজ্জ্ল 
পরমাধু তাহাদের ঈপ্সিত ছিল। অজর হয়ে 
অতন্ত্র কর্ম করে মন্ুম্যুত্বকে ফোটাবার জন্তই ছিল 
তাহাদের সাধন] । 

ভারতবর্ষ সব চেয়ে দরিদ্র দেশ। আমাদের 
অন্ন, বন্ধ শিক্ষা ও স্বাঙ্থোর একান্ত অভাব। এই 
অভাবের মাঝে প্রাচ্ধ আনতে পারে একমাত্র অদম্য 
অধ্যবসায়, শ্রান্তিবিহীন কর্ম। কিন্তু বুটিশের হাতে 
গড়া অদ্ভুত আমলাতন্ত্র সাতবৎসরেই ধ্বংস হয়ে 
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গেছে বলা চলে। সবত্রই সরকারা ওদাসীন্ট ও 
'অকর্মণ্যতার পরিচয়। 
আমাদের জনপ্রিয় নেতৃগণের উচিত ছিল__ 
সবাইকে আহ্বান করে মহাভারত গড়বার জন্য 
আত্মোৎসর্গ করতে_ আট ঘণ্টার স্থানে ১৬ ঘণ্টা 
থাটতে; কিন্তু তা হয়নি। দেশের সমূহ 
ক্ষতি করে ডাকঘরের কাজ একদিন বন্ধ কর! 
হয়েছে-_ফলে জাতীয় জীবনে বহুকোটা টাকার 
লোকসান ঘটছে। প্রত্যেক সরকারী কর্মচারী 
দ্বিগুণ উৎসাহে কাজ করবে এই ভরসার স্থলে দেখছি 
একজনের স্থলে তিনজন লোক এসেছে--কিস্ত কাজ 
আদৌ হচ্ছে না। সর্বত্রই অনিয়ম, বিশৃঙ্খলা । 
তাসের প্রাসাদের মত আমাদের স্বাধীনতা যাতে 
ধুলিসাৎ না হয়, তার জন্ত অনবসর কর্সের 
প্রয়োজন। বেদ তারস্বরে এই কথাই ঘোষণা 
করেছেন 
ত্রাতারে৷ দেরা অধি বোচতা নো 
মা নো নিদ্রা ঈশত মোত জলি: । 
, বয়ং সোমন্ত বিশ্বহ প্রিষাস: 
স্বীরাসো৷ বিদথমা বদেম ॥ 
প্রগাথ কাঁধ বলছেন £-হে পরিত্রাণকারী 
দেবগণ, তোমাদের গভীর আশীবার্দে আমাদের ধন্য 
কর, আমরা যেন নিদ্রা ও গালগন্পে সময় না৷ অপব্যয় 
করি। আমরা বেন সোমদেবতার প্রিয় হয়েঃ 
সুবীর হয়ে সভাতে স্থকর্ম আলোচনা! করি, স্থব্রতের 
পরিকল্পনা করি। 
দেবতার! অলনকে ক্ষমা করেন না! । 
ইচ্ছস্তি দেবা স্ম্বস্তম্‌ 
ন স্বপ্রায় স্পৃহয়স্তি। 
বস্তি প্রমামতন্দ্রাঃ ॥ 
দেবতার! যাঁজ্িককে গ্রীতি করেন-_ যাহার কর্ম 
লোকসেবায় ও জগৎসেবায় নিয়োজিত তাহাকেই 
তীহারা ইচ্ছা.করেন, স্বপ্রালু ও তন্ত্রালুকে তাহারা 
ভালবাসেন না। দেবতার! অতন্দ্র, তাই বাহার! 


উদ্বোধন 


[৫৬তম বর্ষ--৬ঠ সংখ্যা 


প্রমাদকারী তাহাদিগকে তাহার! শাসন করেন। 
গীতাতেও সর্বোত্তম বেদব্যাধ্যাতা পার্থসারধি শরীক 
বলেছেন- প্রমাদ, আলন্ত ও নিদ্রা মানুষের 
মৃত্যুর কারণ। 

বেদ মানুষকে ত্রান্তি.হতে জাগতে বলছেন। 
অনবধান হয়ে বিমুঢ় হয়ে থাকলে ধর্মলাভ হয় না 
বল! যেতে পারে কিছুই লাভ হতে পারে না। 
শ্রান্তিহীন কর্ম, বিরামবিহীন উদ্চোগে ভারতবর্ষ 
আবার বেদধর্মে উদ্বদ্ধ হোক, নহিলে নাহিরে 
পরিত্রাণ ! 


লন খতে শ্রান্তম্ত সথায় দেবাঃ_দেবতার৷ 
পথিকেরই বন্ধু, যাত্রীরই নির্ভরস্থল-কর্মে যে 
শ্রান্ত নয়, ঘর্মজলে বার দেহ সিক্ত নয়, সে 
দেবতার্দের পথ্য আশা করতে পারে না। 


তাই আজ তমসাচ্ছন্ন ভারতবাসীকে আহ্বান 
করি-_উত্ভিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্‌ নিবোধত।__ 
ওঠো, জাগো-_ তোমাদের পাওনা যে উশ্বধ সেই 
মহান সম্পদে ধনী হয়ে ওঠো । অশ্রান্ত কর্ম ভগবান 
নিজেই করছেন__ 


পশ্ত হূর্ধন্ত শ্রেমাণৎ যো ন ভন্ত্রয়তে চরন্‌ 
চরৈবেতি। চলার মন্থ্ে আজ দেশ সব্ল হোক। 
আকাশে সুধের গতি লক্ষ্য কর। হৃর্যদেব কথনও 
ঘুমান না-_সব সময়ই তিনি শ্রম করে চলেছেন-__ 
তারই মত অতন্দ্র কর্ম কর আর চল অগ্রসর 
হয়ে চল। 

শ্রীকষ্ণ বলেছেন-_-তিনি নিজেও অতক্জ্রিত হয়ে 
কাজ করে চলেছেন, ক্লারণ লোকসংগ্রহ তাহার 
কাম্য। তাই আমরা যারা আমার্দের সাধের 
ভারতকে জগৎ-লোকসভায় বরণীয় ও মহনীয় 
আসনে বসাতে চাই, তাঁরা যেন আলম্তহীন হয়ে 
অতন্দ্র কর্মের বন্যায় দেশকে পরিপ্লাবিত করি। 

কিন্তু এই কর্ম যাতনার নিগড় নয়__ইহা 
আনন্দে ছন্দিত, উল্লাসে রভীন, মধুরতায় মধুর, 


আযাঢ। ১৩৬১ ] 


অমৃতের স্পর্শে স্বাহতম। স্বস্তিপন্থ৷ যারা অন্গুরণ 
করে, তারা ভগবানের নিকট তাই গ্রার্থনা করে-_ 

পরি মাগ্নে দুশ্চরিতাদ বাংঘ্থা 

| ম৷ সুচরিতে তজ। 
উদ আযুষা স্বাবুযোদস্থাম্‌ 
অমৃতা অন্ধু ॥ 

হে ভগবৰন্‌, দ্ুশচরিত পাপ হতে আমায় প্রতিনিবৃত্ 
কর, সদাচার ও পুণ্যে আমায় নিয়োজিত কর। 
আমি উঠব অমৃতলোকে- এই জীবনের সাথে সাথে 
শোভন কর্মে, শোভন চিন্তায় শুভ যে আষু সেই 
আয়ু যাপন করে__অমৃতময় দেবঈগীবনের পথে 
আমি পরমানন্দ লাভ করব। 


মান্নষের আনন্দে জন্ম, আনন্দেই জীবন এবং 
আনন্দই তিরোধান, তাই কর্মসুন্দর বলিষ্ঠ জীবন 
তার চলার স্বরে স্থুরে মান্ষকে অনন্দলোকে 
জাগরিত করবেই করবে। আমিত্বের প্রসারে 
মান্গষের দৃষ্টি যখন প্রসারিত তখন সকলই মধুময় 
হয়ে যায়। ছ্যলোক ও ভূলোক, বনম্পতি ও 
ওষধি, রাত্রি ও দিন, সু ও চন্তর, সকলই মধুরতায় 
মধুর হয়ে ওঠে। মধুশ্রীতে রমণীয় সাধক অনুভব 
করেন_পায়ের তলাকার ধুলিও মুধায় সুধাময়, 
দিকসকল আনন্দোৎসবে কোলাহলমুখর--সকলই 
অমৃতের প্রঅ্রবণে রসায়িত। 


মানুষের বর্তমান জীবনে তাই বেদের একান্ত 
প্রয়োজন আছে। আণবিক অস্ত্রের ঝঞ্ষনমুখর 
তৃতীয় বিশ্বমহাধুদধের প্রাক্কালে গ্াড়িয়ে আমরা 
চারদিকে দেখছি শুধু অশাস্তি, কানে শুনছি 
অশ্রান্ত হাহাকার, ছুঃখতুর্বহ এই জীবনে বেদ এনে 
দেবে পরম নির্ভয় আশ্রয়। 


নিবেদিত জীবন যাপন করে আমরা কানে শুনব 
অন্রও শোভন কথা, চোখে দেখব যাহা কিছু সুন্দর 


বেদ ও বর্তমান জীবন 


৩৩৩ 


ও শোভন, অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গকে করব দুঢ় ও স্থির, 
তার পর জগংহিতে উৎসগীকৃত ভাগবত জীবন 
যাপন করব। 

অখিল ধর্মমূল বেদের এই শাশ্বত বাণীর আজিও 
একান্ত প্রয়োজন আছে-এই জীবনপন্থা যদি 
অন্ুনরণ করতে পারি, তবেই বিদ্ষে ও হিংসার 
শেষ হবে, মৈত্রী ও করুণার উদ্ভব হবে। 

তখনই আমর প্রার্থনা করতে পারব - শাস্তির 
ও সমৃদ্ধির । 

গ্োঃ শাস্তিরন্তরীক্ষং শাস্তি; । 

পৃথিবী শান্তিরাপঃ শান্তিরোষধয়ঃ শাস্তি; । 

বনম্পতয়ঃ শাস্তিবিশ্বে দেবা: শান্তিত্র্ধি শান্তি; 

সর্ংং শাস্তিঃ শান্তিরেব শান্তিঃ 

সা মা শান্তিরেধি। 
ভাগবত ও দিব্যজীবনের পথথযাত্রী সাধকদের সাধনায় 
বিশ্বে আনবে মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্ব--তখন প্রতি মামু 
সকল প্রাণীকে মৈত্রীর চোথে দেখবে__সকল প্রাণী 
মান্ষকে মৈত্রী দান করবে_ এই মৈত্রীভাবনা- 
তৎপর মানুষ দেখবে ছ্যলোক শান্তিতে প্রফুল্ল, 
অন্তরিক্ষলোক শীস্তির হিল্লোলে হিল্লোলিত। পৃথিবী 
শান্তির বাতাসে আবৃত হোক, জলধারা শান্তির 
ছন্দগান করুক; ওষধি ও বনম্পতি নিরুথেগ 
স্বস্তিতে পূর্ণ হোঁক, সমস্ত দেবলোক শাস্তির 
সৌরভে সুরভিত হোক, ব্রঙ্দ তার পরম উপশম 
দিয়ে জগৎ পরিতৃপ্ত করুন। সকলই বিল্বহীন 
হোক--শাস্তিজলে সবাই পুত ও পবিত্র হোক। 
সেই পরম! শাস্তি-সেই উদ্বেগহীন একান্তনি্ভর 
উপশম আমাতে আম্ক। 

বেদবাণী তাই বর্তমানে দেবে অমৃতের বার্তা, 
অভয়ের শিক্ষা» সংযম ও পবিত্রতার দীক্ষা । আম্মন 
আমর! বিনত্র শরণাগতিতে সেই অমৃতবিগ্ভার 
আশ্রয় গ্রহণ করি। 


শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীসারদাদেবীর নারীভক্তদের সম্মেলন 


ডক্টর স্্রীরম! চৌধুরী 
(সভানেত্রী, অভ্যর্থনা সমিতি) 


পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতৃদেৰী শ্রীসারদামণিদেবীর 
শুভ আবির্ভাব-শতবাধিকী উপলক্ষ্যে বিগত এপ্রিল 
মাসে কলিকাতায় শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীসারাদমণিদেবীর 
নারীভক্তদের একটি অপূর্বনন্দর, সর্বভারতীয় 
সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় । দিল্লী, পাটনা॥ শিলং নাগপুর, 
মাদ্রাজ, কুর্গ, অঙ্গ» ত্রিচুরঃ গৌহাটী, কলিকাতা, 
রেঙ্গুন প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন স্থান এবং বাহির 
থেকেও পঞ্চাশ জন প্রাতনিধি এই সম্মেলনে 
যোগদান করেন। কলিকাতার বহু বিশিষ্ট নারী- 
ভক্তসমবায়ে এবং বর্তমান লেখিকার সভানেত্রীত্ে 
ও শ্রীধুক্তা সুভদ্রা হাকৃ্সারের সম্পাদনায় একটি 
শক্তিশালী অভ্যর্থনা সমিতি এই উদ্দেন্তে গঠিত হয়। 


সম্মেলনের প্রথম দিনে কলিকাতা ইউনিভাসিটি 

হলে রামকৃষ্ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ 

শ্রেয় শ্রীমৎম্বামী শঙ্করানন্দ মহারাজের সভাপতিত্বে 
একটি বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। কিন্ত তিনি 
সভার শেষ পধস্ত থাকতে ন! পারায় শ্রীরামরুষ্ মঠ 
ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রদ্ধের স্বামী মাধবানন্দ 
অবশিষ্ট সময় সভার সভাপতিপদ্দ অলম্কৃত করেন। 
সেইদিন স্ববৃহৎ অনুষ্ঠানগৃহটি ভক্তিব্যাকুল নরনারী- 
গণে পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল এবং সভায় তিণ- 
ধারণেরও স্থান ছিল না । কিন্তু সুদীর্ঘ তিনঘণ্টীব্যাপা 
অনুষ্ঠানের মধ্যেও এই বিশাল জনতা মুহূর্তের জন্ঃও 
বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য প্রকাশ ক'রে সভার সেই অ্গুপম 





সজ্জিত মঞ্চের দৃণ্ 


আষাঢ় ১৩৬১ ] 


তক্তিনত্র পরিবেশ নষ্ট করেননি। অপূর্ব ফুলসাঁজে 
সজ্জিত মঞ্চের উপরিস্থ বিশ্ববন্দ্য এই দিব্য দম্পতির 
ুগ্র প্রতিক্ৃতির পরম স্নেহে ও করুণাবর্ষী দৃষ্টি 
সমবেত ভক্তমণ্ডলীর প্রাণে এক সুমধুর 
ভাঁবাঁবেশের সৃষ্টি করে। সেই রসমধুর, আনন্দঘন, 
্রদ্াগুত, শান্ত, ন্নিগ্ধ পরিবেশের মধ্যে শ্রীমৎ স্বামীজী 
তার চিত্রোন্নাদনকারী ভাষণে “পরমা জননীর 
কন্তাদের” তারই পরমশ্ডভ জীবনত্রত গ্রহণে 
উদাত্তকষ্ঠে আহ্বান জানান, এবং সেই মহাব্রত- 
উদ্যাঁপনের পন্থাও নির্দেশ করেন- প্রথমতঃ ও 
মুখ্যতঃ তীরই মূর্ত প্রতিজ্ছবিবপে নিজেদের 
বিকশিত করা এবং দ্বিতীয়তঃ ও গৌণতঃ স্বামী 
বিবেকানন্দের স্বপ্ন সেই নৃতন যুগের প্রবর্তক নৃতন 
মানুঘদের স্থটি করা । তার ভাষণের সমাপ্তিকালে 
শ্রদ্ধেয় সভাপতি মহাশয় পুনরায় 'অতি সুন্দরভাবে 


বলেন_প্বারা এই সম্মেলনে যোগদান করেছেন? ' 


তাদের প্রত্যেকেরই জীবনব্রত হওয়া উচিত 
শরীশ্রামায়ের আদর্শে নিজেদের গঠিত করা এবং 
অন্যদেরও তাই করতে উদ্ধদ্ধ করা।” শ্রন্েয় 
সভাপতি মহাশয় সভাগৃহ ত্যাগ করে যাবার বহুক্ষণ 
পরেও তার শেষ আশীর্বাণী যেন সমগ্র কক্ষে ধ্বনিত, 
প্রতিধ্বনিত হতে থাকে, এবং উপস্থিত সকলকেই 
এক আধ্যাত্মিক ভাবে অনুপ্রাণিত করে ; “তোমরা! 
এই সম্মেলন থেকে যে শিক্ষালাভ করবে, তা 
প্রতোকে নিজেদের প্রদেশে বহন করে নিয়ে যাঁও, 
এবং অন্থরূপ সম্মেলনের মাধ্যমে তা সকলের মধ্যে 
প্রকাশ কর। শ্রীশ্রীমাতৃদেবী তোমাদের সকলের 
জীবন মধুময় করুন ; এবং তীরই ইচ্ছ। পূর্ণ করবার 
অন্ত তোমাদের সকলকে শক্তি ও সাহস দিন।” 
পরের চারদিন মহাবোধি সোসাইটী হলে 
“শ্রশ্রীমায়ের জীবনী 'ও বাণী”-সম্বন্ধে ছুটি এবং 
'সমাজসেবায় ভারতীয় নারী” ও “নারীশিক্ষী”- 
সম্বন্ধে কেবলমাত্র মহিলাদের জন্য আরে! ছুটি 
আলোচনা -সভার ব্যবস্থা করা হয়। এইসব সভায় 


শ্ররামকূষ্ণ ও শ্রীসারদাদেবীর নারীভক্তদের সম্মেলন 
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সভানেত্রীত্ব করেন যথাক্রমে মাদ্রাজের হ্বনামখ্যাতা 
সমাজসেবক! ভগিনী শুভলক্গমী, কলিকাতা শ্রীসারদা 
আশ্রমের মায়ের মন্ত্রশিষ্যা শ্রীযুক্ত! বাণীদেবী, 
কলিকাতা আননদাশ্রমের সুপ্রসিদ্ধা নারীশিক্ষাত্রতী 
ভগিনী চারুশীলা ও বিশিষ্টা শি+শিক্ষাব্রতী শ্রযুক্তা 
ুন্ময়ী রায়। প্রত্যেকর্দিনই বিভিন্ন প্রদেশের বহু 
প্রতিনিধি আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন এবং দেশে 
নবশিক্ষাপ্রণালী-প্রবর্তনের জনতা নাঁনারূপ স্ুচিস্তা- 
প্রন্ুত প্রস্তাব উথাপিত করেন। সহধমিণী, 
সঙ্ঘনেত্রী, বিশ্বজননীরূপে শ্রীমায়ের পুণ্য জীবনের 
যে সব অপূর্ব বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়েছে, সে সম্বগ্গেও 
'অতি প্রাণস্পর্শী আলোচনা! হয়। করুণাঁবতার 
ভগবান বুদ্ধের পবিত্র মুতির উভয়পার্থে স্থাপিত এই 
ছুই যুগাবতারের পুণ্য প্রতিকৃতির পাঁদদেশে উপৰিষ্ 
মহিলাগণ শ্রদ্ধানঘ্রচিন্তে পুনরায় স্মরণ করেন পুণ্যভূমি 
ভারতের পরম দেবতাকে, যিনি জগছুদ্ধারের জন্ত 
যুগে যুগে নিজেকে প্রকাশিত করেন জ্ঞান, প্রেম ও 
সেবার মূর্ত গ্রতিচ্ছবিরূপে | 

এই সকল সাধারণ সভা ব্যতীত প্রত্যেকদিন 
সকালে প্রাতিনিধি-শিবিরে কেবলমাত্র প্রতিনিধিদের 
অন্য ঘরোয়! বৈঠক বসত। এই ক্ষুদ্র বৈঠকগুলিই 
হয়েছিল সর্বাপেক্ষা মর্মম্পর্শী ও শুভগ্রস্থ । ধর্মশালার 
নিভৃত কক্ষে এই দিব্য দম্পতির পরমশিব ও 
পরমাশক্তির পুণ্পশোভিত, ধৃপবাসিত প্রতিক্াতি- 
দ্য়ের সম্মুখে ভক্তিনম্রচিত্তে উপবিষ্ট বিভিন্ন রাজ্যের 
প্রতিনিধিগণ তাঁরা নিজেদের প্রদেশে ব্যক্তিগত 
ও সমস্টিগতভাবে শ্রাশ্মায়ের পুণ্য আদর্শ কিরূপে 
জনশিক্ষায় ও মাঁনবসেবায় সার্থক করে তুলতে 
প্রচেষ্টা করছেন_-তারই বিবরণী প্রদান করেন। 
তারা পুর্বে একে অপরের সম্পূর্ণ অপরিচিতা 
হলেও তারা সকলেই যে একই পরম! জননীর কন্া 
এই অপূর্ব বোধ তদের সকলের মধ্যেই এক 
মধুর ভগিনী-সন্বদ্ধ স্থাপন করে এবং এই সব 
ঘরোয়। বৈঠকে নিকটতম প্রাণের আদানপ্রদানের 
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মাধ্যমে সেই সন্বন্ধ আরে দৃঢ় হয়। নীরবে, 
নিভৃতে,  অনাড়ম্থরে,। বিনাপ্রচার-বিজ্ঞাপনে 
ভারতের সাধারণ নারীরাও যে কি ভাবে অধ্যাত্- 
সাধনে অগ্রসর হচ্ছেন এবং সেইজন্তও সিদ্ধিকে 
নিঙ্গাম কর্মে ও পরহিতৈষণায় পুম্পিত করে 
তুলেছেন__তারই স্ুুন্দর প্রমাণ আমরা পেয়েছি 
এই প্রাতঃকালীন ঘরোয়৷ আলোচনার মাধ্যমে । 

প্রতিনিধিরা বেলুড় মঠ দক্ষিণেশ্বর, কাকুড়গাছি 
রামকষ্জ যোগোগ্ভান, উদ্বোধন কাধালয় ও মায়ের 
বাড়ী, কাণীপুর মঠ প্রভৃতি পুণ্য পীঠস্থান দর্শন 
ক'রে ধন্থ হন। প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলায় প্রতিনিধি ও 
অন্ান্ত প্রসিদ্ধ স্থানীয় গায়িকাদের কণনি:স্যত 
সুমধুর ভাবগন্ভীর শ্রীর/মকৃষ্ণ ও শ্রীসারদা লীলা- 
কীর্তন, নামগান, ভঞ্জন প্রভৃতিতে সমগ্র ধর্মশাল।টি 
ধ্বনিত হয়ে উঠত। 

শ্রীরামরুষ্জ ও শ্রীসারদ। দেবীর নারীভক্তদদের 
এরূপ সন্মেলন পূর্বে অনুষ্ঠিত হয়নি, এবং সর্বদিক 
থেকেই এই সুন্দর সন্মেলনটি অপূর্ব সাফল্যমণ্তিত 
হয়েছিল। এর প্রথম যে বৈশিষ্ট্য সকলকেই মুগ্ধ 
করেছিল তা হল এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 
উচ্চাবচ সকলেরই সুগভীর আন্তরিকতা ও নিঠা। 
সাধারণ ভৃত্য থেকে আরম্ভ করে প্রত্যেকেই যেন 
মায়ের পুজার অঞ্জলি প্রদান করছিলেন এই ভাবটিই 
ফুটে উঠেছিল সকলের মধ্যে । মায়ের আশীবাদে 
সমগ্র সম্মেলনট এক অনির্বচনীয় মাধুর্ঘ ও শাস্তি- 
বিমপ্ডিত হয়ে উঠেছিল। অভ্যর্থনা সমিতির 
সভানেত্রী তার উদ্বোধন-ভাষণে এই সম্মেলনের 
যে ছুটি প্রধান উদ্দেম্ত বিবৃত করেন সে ছাটও 
সার্থকতম হয়েছিল। এরূপে দ্বিতীয়তঃ, এই 
সম্মেলন সত্যই হয়েছিল নকলের আত্মপরীক্ষার 
স্থল) সকলে কতদূর শ্রীশ্রীমায়ের আদশে জীবন 
গঠন করতে সমর্থ! হয়েছেন, সে সম্বন্ধে চিন্তা ও 
আলোচনার সুযোগ ছিল প্রচুর । তৃতীয়তঃ, পূর্বেই 
মা বলা হয়েছে, বিভিন্ন স্থানের অপরিচিত| নারী- 
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ভক্ষদের মিলনক্ষেত্র হয়েছিল এই মহাঁসন্মেলন। 
এই উপলক্ষ্যে আমাদের পরম্পরের মধ্যে যে 
নিগুঢ় প্রীতির, মধুর প্রাণের সম্পর্ক স্থাপিত 
হয়েছিল, ত| কোনদিনই ছিন্ন হবার নয়। চতুর্ত, 
এই তৃক্তসম্মেলন সকলের হৃদয়ে নূতন উৎসাহ- 
দীপ প্রজলিত করেছিল, সকলকে এক অভূতপৃন্ 
শাস্তি ও অনেন্দের সন্ধান দিয়েছিল। 

মাত্র পাঁচটি দিন! কিন্তু নিরবধি কালের 
মধ্যেও এই স্বল্প পীচটি দিনের স্থৃতি পঞ্চগ্রদীপের 
মতই আমাদের মনের মণিকোঠায় চিরদিন অগনান 
দীপ্তি বিকিরণ করবে। স্বপ্নের মতই কেটে গেণ 
সেই পাঁচটি দিন যখন আমরা ধেন এক পরমানন্দময় 
অমৃতলোকেই বিচরণ করছিলাম । এই পরম 
অমৃত ও রসের আম্বাদ সাধারণ জীবনের দৈনন্দিন 
তাপ ও গ্লানির মধ্যেও আমাদের চিরদিন শান 
ও তৃপ্তির পথ দেখাবে, নিঃনসনোহ। 

নারীভক্তদের এই মহাসম্মেলন এবং শ্রীশ্রামায়ের 
জন্মশতবাধিকী উৎসবের অন্তান্ত অনুষ্ঠান একটি 
কথা সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত করেছে। সেটি হণ 
এই যে, সভ্যতা-মদগবিত আধুনিক জগৎ তার সমন্ত 
বৈজ্ঞানিক প্রতিভ। ও যা্রিক শক্তি নিয়েও প্রকৃত 
আনন্দ ও সার্কতার পথ অনুসন্ধানে হয়েছে 
শোচনীয়তম ভাবে ব্যর্থ। সেজন্ত আসন্-যুন্ধভীত 
নৈরাণ্তক্রিষ্ট, মোহ্গ্রস্ত মানবসমাজ কেবলমাত্র 
জাগতিক স্খসমৃদ্ধির জক্ষ্য ত্যাগ করে আজ 
সাত্বনালাভের চেষ্টা করছে আধ্যাত্মিক সাধনায়। 
সেজন্তই শ্রীশ্রীমায়ের গুভজন্মশতবাষিকী অনুষ্ঠান- 
সমূহে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এরপ সহস্র সহ মুমুকগু 
নরনারীর সমাবেশ দেখা যাচ্ছে, ধারা তার পুথা 
জীবনগাথা থেকে নূতন আশার, নূতন পথের, শত" 
জীবনের আভাস পাচ্ছেন, জালিয়ে নিচ্ছেন এই 
পরমা জ্যোতিগ্মতীর চির অম্লান জীবনপ্রদীপ 
থেকে নিজেদের মনেরও ক্ষুদ্র দীপটি। 

ীপ্রীমায়ের জন্মোৎ্সবের প্ররুত সার্থকতা 
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এইখানেই, এবং এইখানেই আমাদের নারীভক্তদের 
সম্মেলনের একমাত্র সিদ্ধি ও খাদ্ধি। 

ধিনি এই মরজগৎকে অমৃতলোকের সন্ধান 
দিয্বেছেন, আপাতদৃষ্ট শোকহুঃখপূর্ণ সংসারের অস্তঃ- 
স্থলেও যে পরম সত্যঃ পরম শিব ও পরমস্থন্দরের 
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উতৎসধারা নিরন্তর উদ্বেলিত হচ্ছে তাকে যিনি 
নিঞ্জের জীবনে পূর্ণতমভাবে প্রকাশিত করে 
অন্যদের জীবনেও করেছেন অকাতরে দান, সেই 
পরমানন্দময়ী, পরমমঙ্গলময়ী, পরমকরুণাময়ী মা 
আজ আমার্দের সকলকে শুভবুদ্ধি দিন! 


শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


নয়াদিল্লী, ভ্রীরামকৃষ্খ মিশন-_-এই 
কেন্দ্রে ১৯৫৩ সালের কাধবিবরণী আমাদের হস্তগত 
হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানের কার্ধপ্রণালী প্রধানতঃ 
চারিভাগে বিভক্ত £ (১) ধর্ম ও আধ্যাত্মিক ভাৰ 
প্রচার (২) সংস্কৃতি ও শিক্ষা বিস্তার (৩) 
রোগীর সেবা ও চিকিৎসা (৪) প্রয়োজন সময়ে 
রিলিফ-কার্ধ। নিয়মিত বক্তা, শান্ালোচনা, 
ধমসভা প্রভৃতির দ্বারা সর্বজনীন ধর্মের আদর্শ ও 
ভাবধারা প্রচারের চেষ্ট! করা হইয়া থাকে। রবিবারের 
ধর্মসভ। শহরের বিশেষ আকর্ষণীয় বস্ত। উহাতে 
সহম্রীধিক জনসমাগম হয়। শ্রোতৃবর্গের অধি- 
কাংশই শিক্ষিত ও সংস্কৃতিমান্। ছাত্রসমাজের 
মধ্যেও আশ্রমের ভাবধারা গ্রহণে আগ্রহ লক্ষিত 
হয়। স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে 
“ভারতে স্বামী বিবেকানন্দের অবদান কি? এবং 
কেন আমি স্বামী বিবেকানন্দের ভাখধারা গ্রহণ 
করিব? ”__এই ছুইটি বিষয়ে বন্তৃতা-প্রতিযোগিতায় 
বিভিন্ন স্কুল কলেজের ১০৫৬ প্রতিযোগীর মধ্যে 
১৩৬ জন পুরস্কার পাইয়াছে । মিশনের গ্রন্থাগারে 
সালোচ্যবর্ধে ৬৩৫৩ খানি পুস্তক ছিল এবং 
৬৯৩ খানি পঠনার্ধে প্রদত্ত হইয়াছে ? গ্রস্থাগার- 
সংলগ্ন পাঠাগারে প্রতিদিন গড়ে ৭৫ জন 
পাঠক আগমন করেন। গ্রস্থাগারটির জনপ্রিয়তা 
ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া গভর্নমেন্ট ইহার 
উন্নতির জন্তু ৫০০৬২ টাকা দান করিয়াছেন। 
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দাতব্য চিকিৎসালয়ে ৪৪+১৪১ (নূতন ৯৯২৭) 
জন রোগীর চিকিৎসা কর! হইয়াছে । ক্যারলবগ 
আধসমাজ রোডের উপর অবস্থিত যক্ষা-চিকিৎসী- 
কেন্দ্রে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ৬০৬৬৪ জন 
(নৃতন ১৪২০) বশ্মারোগা চিকিংসিত হইয়াছেন) 
ইহার অন্তব্ভাগে ৩২৭ জন রোগীকে বিশেষ 
পর্যবেক্ষণের জন্ত কিছু কিছুকাল রাখ হইয়াছিল । 

আলোচ্যবর্ষে শ্রীরৃষ্ণজন্মাষ্টমী, শ্রীষ্টজন্মোৎসব 
ুদ্ধজয়ন্তরী, ভগবান্‌ শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্ীমা ও স্বামী 
বিবেকানন্দের জন্মতিথিপূজা ও উৎসবাদি যথারীতি 
উদ্যাপিত হয়। দিল্লী বিশ্ববিদ্ঠালয় এবং আরও 
কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিয়মিত আলোচনা-সভার 
ব্যবস্থা কর! হইয়াছিল। প্রতি রবিবারে উৎসাহী 
শিক্ষাথিগণের জন্ত একটি সংস্কৃতি শিক্ষার ক্লাস 
কর! হয়। 

সমাজ তেবা- পাথুরিয়াঘাটা রামকষ্ মিশন 
আশ্রম ( ছাত্রাবাস ) পরিচালিত বিবেকানন্দ সমাজ- 
সেবাকেন্দ্রের দ্বিতীয় বাষিক পুরস্কার বিতরণী সভা, 
শ্ীশ্রীমার শতবর্-জয়ন্তী ও বিবেকানন্দ জয়ন্তী- 
উৎসব গত ১৭ই বৈশাখ হইতে ২৩শে বৈশাখ পর্যন্ত 
অনুষ্ঠিত হ্ইগ়াছে। প্রথম দিন উদ্বোধনী সভার 
পরিচালনা করেন শিক্ষাবিভাগের কর্মসচিব 
শ্রীধীরেন্রমোহন সেন ও প্রধান অতিথির আসন 
গ্রহণ করেন স্বামী সন্ধান । বক্তৃতা দেন শ্রীঅমর 
নন্দী ও অধ্যাপক শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ। ১৮ই 
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বৈশাখ পুজা ও প্রসাদ বিতরণ এবং শ্ীত্মায়ের 
লীল! প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়। উদ্বোধন করেন 
স্বামী শুদ্ধসন্বানন্দ এবং বন্তৃতা করেন শ্রীতামস 
রঞ্জন রায়। অপরাহে কুটীরশিল্প-বিভাগের মন্ত্র 
শ্রীযাদবেন্্র পাজা বস্তীর বয়স্ক ও শিশু শিল্পীদের 
একটি শিল্প ও চিত্র-প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। 
জনসভায় বস্তী-জীবন ও কুটার-শিল্প সম্বন্ধে আলোচনা 
প্রসঙ্গে মন্ত্রী মহাঁশয় সরকারী সাহায্যের আশ্বাস 
দেন। ১৯শে বৈশাখ পুরস্কার-বিতরণী সভায় নেতৃত্ব 
করেন কলিকাত| বিশ্ববিষ্ঠালয়ের উপাচার্য ডাঃ 
জ্ঞানেন্ত্র ঘোষ। প্রধান অতিথি ছিলেন অধ্যাপক 
প্রিয়রঞ্জন সেন। শ্রীমতী স্ভদ্রা হাক্সার পুরস্কার 
বিতরণ করেন। চতুর্থ দিন অপরাহ্ণে উপজাতি- 
কল্যাণ-বিভাগের মন্ত্রী শ্রীরাধাগোবিন্দ রায়ের 
সভাপতিত্বে বন্তীর জীবন 'ও শিক্ষা বিষয়ে 
আলোচন! হয়। আলোচনা করেন পৌরপ্রতিষ্ঠানের 
কমিশনার শ্রীবি, কে, সেন, প্রাথমিক শিক্ষা 
বিভাগের প্রধান পরিদর্শক শ্রীহনদয়রঞ্জন ঘোষাল এবং 
সমাজশিক্ষা-বিভাগের প্রধান পরিদশক শ্রীনিখিল 
রঞ্জন রায়। সভান্তে বালকবিভগের ছাত্রের 
€গুরু-দক্ষিণা” অভিনয় করে। ২১শে বৈশাখ সকালে 
ছুইশতাধিক বস্তীবাসী শ্রীরামকঞ্চদেব, শ্রীশ্রীমা ও 
স্বামীজীর প্রতিকৃতি সহ শোভাযাত্রা! করিয়। সিমলা 
পল্লীতে স্বামিজীর পুণ্য জন্মস্থান প্রদক্ষিণ করে। 
অপরাহে স্বামী পুণ্যানন্দের সভাপতিত্বে অধ্যক্ষ 
শ্রীসত্যচরণ পাল, অধ্যাপক শ্রীঅমিয় মভ্মদার, 
স্বামী শুদসতানন্দ স্বামিজীর জীবনী ও বাণী 
আলোচনা! করেন। সভাশেষে বস্তীর কারিগরদের 
তৈরী বাজি পোঁড়ান সকলকে বিপুল আনন্দ দান 
করে। রাত্রি ৯টায় আশ্রম বাসী ছাত্রদের অভিনীত 
মুকুট” বস্তীবাীর মনোরঞ্রন করে। শেষদিন 
নরনারায়ণ সেব৷ সুষ্ঠভাবে উদযাপিত হয়। এগার 
শতাধিক নরনারীকে পরিতোষ পূর্বক খাওয়ানো 
হয়। পাথুরিয়াঘাটা রামরুষ্চ মিশন আশ্রমের 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ- ৬ সংখ্যা 


ছাত্রগণ উক্ত রামবাগান বন্তীতে গত ছুই বৎসর 
যাবৎ নৈশ বিদ্যালয় ছ্ধবিতরণ-কেন্্র, পাঠাগার, 
কুটারশিল্প-উন্নয়ন ও বস্তীর স্থাস্থ্যসমন্তাসমাধান 
প্রভৃতি জনহিতকর কার্ধে ব্যাপূত রহিয়াছে । 

ভ্রীপ্রীম। শতবর্ষজয়ন্তী-_ আমেরিকা যুক্- 
রাজ্যের প্রভিডেন্দ বিবেকানন্দ সোসাইটিতে 
বিগত ২৭শে ডিসেম্বর ১৯৫৩ প্রশ্রীমা-শতবর্ষ-জয়ন্তা 
উদ্যাপিত হইয়াছে। বনু ভক্ত এই উৎসবে 
যোগদান ও প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ওরা 
জানুয়ারী, ১৯৫৪ একটি সভার অনুষ্ঠানে স্বামী 
'অখিলানন্দজী শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী আলোচনা করিয়া 
ভারতে ও জগতে শ্রীমায়ের অবদানসম্বদ্ধে মনো 
ভাঁষণ দেন। ১০ই মেথে সাধারণ সভার অন্গ্ঠান 
হয়, উহাতে বিভিন্ন সপ্্রদায়ের প্রখ্যাতনামা নেতৃবৃন্দ; 
ধর্মযাজক, চিকিৎসক, শিক্ষাবিদ; বিদ্যার্থী এবং ভক্ত 
নরনারী সমবেত হন। বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের মগো 
ব্রাউন্‌ বিশ্ববিগ্ঠালয়ের অধ্যক্ষ, মিসেস্‌ রাইস্টন্‌ এবং 
রোড. দ্বীপের গীর্জাসংঘের পরিচালকবুন্দ অন্যতম । 
স্বামী অখিলানন্দজী এবং আমেরিকাস্থ ভারতের 
রাষ্ট্রদূত শ্রীযুক্ত মেহতা বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্ত 
মেহত৷ শ্রীশ্রীমায়ের সার্বভৌম তাঁবটি বিশেনভাঁবে 
পরিস্কুট করেন। এই উত্সব উপলক্ষ্যে বিদজ্জনের 
মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমা এবং স্বামী বিবেকানন্দের 
ভাবাদর্শ বেশ প্রসার লাভ করিয়াছে । 

বোষ্টন শ্রীরামকৃষ্জ বেদান্ত সোসাইঠে 
শর্রীমাতাঠ।কুরানীর শতবাঁধিকী জয়ন্তী উৎসব অতি 
সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে । ২৭শে ডিসেম্বর, 
১৯৫৩ শ্রী্ীমার জন্মতিথি দিবসে পুজানুষ্ঠানের 
পর সমবেত ভক্তবৃন্দ প্রসাদ গ্রহণ করেন। ওরা 
জানুয়ারী, ১৯৫৪ বহু ভক্তের সম্মিলিত এক সভায় 
স্বামী অখিলানন্দজী শ্রশ্রীমায়ের পুণাজীবনী ও 
বাণী আলোচনা করেন। ৭ই মেশুক্রবার সন্দায় 
বোষ্টনের ইউনিভার্সিটি হলে সাধারণ সভার 
অনুষ্ঠানটি বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক; দার্শনিক, চিকিৎসক 
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ধর্মবিদ এবং রাষ্্র-সচিবগণের উপস্থিতিতে সর্বা্- 
সুন্দর হইয়াছিল। সমাগত ব্যক্তিবৃন্দের মধ্যে 
ছিলেন বোষ্টন বিশ্ববিস্ালয়ের অধ্যক্ষ ডক্টর কেসি; 
নিউটন্‌ এ্যান্ডোভার থিয্লোলজিক্যাল সেমিনারির 
অধ্যক্ষ ডর হেরিক্‌ঃ ডক্টর শ্তাপ.লি, ডক্টর অল্পোর্ট, 
হারভার্ড বিশ্ববিগ্ভালয়ের ডক্টর মিনার্‌ এবং ইন্ট্টি- 
টিউট, অফ, টেকৃনোলজির ডক্টর পেন্সন্‌। বিভিন্ন 
বক্ত! শ্রীশ্রামায়ের জীবনের বিভিন্ন দিক লইয়া! বক্তৃতা 
দেন। বিশিষ্ট বক্তার্দের মধ্যে ছিলেন নিউ ইয়র্ক 
রামকৃষ্চবিবেকানন্দ সোসাইটির অধ্যক্ষ স্বামী 
নিখিলানন্দজীঃ আমেরিকার ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রীযুক্ত 
মেহত1 ও তীয় পত্রী শ্রীযুক্ত মেহতা। প্রার্থনা 
ও স্বামী অখিলানন্দজীর আশীর্বাণীর পর সভার 
সমাপ্তি বোবিত হয়। 

বিগত ১৪ই ফাল্গুন শুক্রবার হইতে ২৩ ফালন্তন 
রবিবার পধন্ত দশ দিন ব্যাপী কাটিহার 
( পুণিয়া) শ্রীরামকষ্চ মিশনে শ্ররমায়ের 
শ্তবার্ষিকী জয়ন্তী ও ভগবান্‌ শ্ররামকষ্ণদেবের 
১১৯তম জন্মতিথি-উৎসব সমারোহের সহিত 
উদ্যাপিত হইয়াছে। মঙ্গলারতি, উধাকীর্তন 
গতা ও চণ্ডীপাঠ, বিশেষ-পুজা, হোম, ভোগরাগ, 
কীর্তনভজনার্দি উৎসবের বিশেষ অঙ্গ ছিল। ১৪ই 
ফান্্ুন অপরাহ্ে স্থানীয় কলেজের অধ্যক্ষ মহোদয়ের 
সভাপতিত্বে একটি সভ| হয়। কলেজের সহাধ্যক্ষ 
এবং স্থানীয় কয়েক জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও সভাপতি 
মহোদয় এ্রঞ্রঠাকুর ও শ্রীমা-স্ঘন্ধে মনোজ্ঞ 
আলেচন। করেন। রবিবার দিন বিশেষ পুজান্তে 
প্রায় ৪৫০০ নরনারী প্রসাদগ্রহণ করেন। এ 
দিন অপরাহ্থে একটি বিরাট সভার আয়োজন করা 
হয়। উহা! পরিচালনা করেন মালদহ শ্রীরামকৃষ্ণ 
মিশনের অধ্যক্ষ ত্বামী পরশিবানন্দ_-এই দিনের 
বিশিষ্ট বক্তাদের মধ্যে ছিলেন স্বামী বীতশোকানন্দ 
এবং ডাঃ রাধাগোবিন্দ মুখোপাধ্যায় । মধ্যে ছুই দিন 
দুইটি মহিলাসভার' অনুষ্ঠানে প্ীপ্রীমায়ের পুণ্যজীবন 


শ্ররামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


৩৩৪ 


আলোচিত হয় এবং একদ্দিন আশ্রম-বিস্ভালয়ের 
পুরস্কার-বিতরণীসভাও অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবের 
কয়দিনের মধ্যে শিবরাত্রি পড়ায় এ দিন সারারাত্রি 
পুজা পাঠ ভজনাদিতে বিশেষ আনন্দপূর্ণ পরিবেশে 
সমবেত ভক্জবৃন্দ রাত্রি জাগরণ করেন। 

ময়মনসিংহ শ্রীরামকৃষ্চ আশ্রমে গত ৩০শে 
চৈত্র হইতে ৩র! বৈশাখ পর্যন্ত ৪দিন ব্যাপী 
প্রাশ্রীমা সারদ। দেবীর শতবর্ষজয়ন্তী ও শ্রীশ্রীরামরষ 
পরমহংসদেবের ১১৯ তম জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত 
হইয়াছে । ৩০শে চৈত্র প্রভাতে একটি স্মজ্জিত 
মটরজীপে প্রাশ্রঠাকুর, শ্রীশ্রমা ও শ্রীন্রীন্বামীজীর 
প্রতিকৃতি বন করিয়৷ মাইকযুক্ত মটর ট্রাকে 
সঙ্গীত সহ শোভাযাত্রা আশ্রম হইতে বাহির 
হইয়া শহরের প্রধান প্রধান রাস্তাগুলি পরিভ্রমণ 
করে। বৈকাল ৫ ঘটিকায় পাকিস্থানস্থ ভারতীয় 
হাইকমিশনার ডাঃ এম এদ্‌ মেহতাঃ আশ্রম 
পরিদর্শন করিতে আসেন এবং হিন্দী ভাষায় 
বঞ্ততা দেন। সন্ধ্যায় স্থানীয় উকিল শ্রীযুক্ত 
বঙ্কিমচন্দ্র দে মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটি 
জনসভায় বিশিষ্ট বক্তাগণ উশ্রামাতাগকুরানীর 
জীবনী ও বাণীর বিভিন্ন দিক আলোচনা করিয়া 
বক্তৃতা করেন। আননামুখরিত ১ল। বৈশাখ পুজা, 
হোম, ভজন, চণ্তীপাঠ গতাপাঠ, উপনিষংপা 
রামনাম-কীন, প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতি অনুষ্ঠানে 
অতিবাহিত হয়। অপরাহে স্বামী যোগস্থানন্দ 
শ্ীপ্রমায়ের জীবনী আলোচনা করেন । অর্কেন্্রা পাটি 
এঁকতান বাদন ও যন্ত্রঙ্গীত-পরিবেশনে সকলকে 
আনন্দ দান করেন। ২রা বৈশাখ বৈকাল ৫॥টায় 
স্থানীয় প্রবীণ উকিল শ্রীমণিভূষণ মজুমদার মহাশয়ের 
সভাপতিত্বে এক ভার অধিবেশন হয়। বস্তাদের 
মধ্যে ছিলেন ঢাক! শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী 
সত্যকামানন্দ, শ্রমনোরঞ্রন ধর, এম্‌-এল্‌-এ। 
সন্ধ্যারাত্রিকের পর বিবেকানন্দ ব্যায়াম-বিগ্ভালরের 
সভ্যগণ চিত্তাকর্ষক ব্যায়াম: প্রদর্শন করেন। ওর! 


৩৪ ৫ 


বৈশাখ প্রায় এগার হাজার ব্যক্তিকে বসাইয়৷ ও 
প্রায় তিন হাজার ব্যক্তিকে হাতে হাতে প্রসাদ 
দেওয়া! হয়। 

বালিয়াটা ( ঢাকা) শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে গত 
৫ই হইতে ১২ই ল্োষ্ঠ পর্যন্ত অগ্াহব্যাপী ্রীমায়ের 
শতবর্ষ-জয়ন্তী ও আশ্রমের বাধিক উৎসব সুষ্ঠুভাবে 
সম্পন্ন হইয়াছে । ৫ই হইতে ৭ই জৈষ্ঠ প্রতি সধ্ধ্যায় 
শ্রীমপ্তাগব্ত-পাঠ হইত। ৭ই প্রাতে শ্রীসারদামণি 
বালিক।-বিছ্যালয়ের ক্রীড়া-প্রতিযোগিত। হয়। ৮ই 
শ্রীরামকষ্ণদেব ও শ্রীমায়ের প্রতিকতিসহ সংকীর্তন 
করিতে করিতে ভক্তগণ গ্রাম-প্রদক্ষিণ করেন। ৯ই 
বিশেষ পুজা, হোমাদি ও নারায়ণ-সেবা হয়। 
সায়াহ্নে মানিকগঞ্জ মহকুমাশাসক শ্রীঅজিতকুমার 
দত্তের সভাপতিত্বে এক সভায় বালিক। বিষ্ভালয়ের 
পাঁরিতোধিক-বিতরণের পর, বিভিন্ন বক্তা শ্রত্ী- 
ঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী 
আলোচনা করেন। ১০ই প্রাতে শ্রীনিতাই পালের 
পর্দাবলী কীর্তন সকলকে প্রচুর আনন্দ দান করে। 
অপরাহে শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সরকারের পরিচালনায় 
এক মহতী জনসভায় স্বামী পূর্ণানন্দ, শ্বামী সত্য- 
কামানন্দ ও শ্রীরাধাবল্পভ কাব্যতীর্ঘ বক্তৃত৷ করেন। 
১১ই জ্যৈষ্ঠ শ্রীমতী ন্নেছলতা রায় চৌধুরানীর 
নেতৃত্বে একটি মহিলাসভ! হয়। সন্ধ্যায় প্রগতি 
সংসর্দের উদ্চোগে বাজি পোড়ান হয়; রাত্রে 
ভক্তগণ 'রাজনন্দিনী” নাটক যাত্রাভিনয় করেন। 
১২ই জ্যৈষ্ঠ নকাল হইতে বিকাল পর্বস্ত কবির 
গান হয়। উহাতে দুর দূর গ্রাম হইতে প্রায় ছুই 
সহস্র হিন্দু-মুসলমান যোগদান করেন। 

কুমিল্লায় শ্রীম স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী 
সহারাজ-_ বিগত ২৪শে বৈশাখ (৭ই মে) অপরাহ্ণ 
শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের মহাধ্যক্ষ পৃজনীয় শ্রীম 
স্বামী বিশ্ুদ্ধানন্দজী মহারাজ কুমিল্লা ষ্টেশনে অবতরণ 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ-_্ঠ সংখ্যা 


করিলে ভক্তবৃন্দের জয়ধ্বনির মধ্যে পধাণ্ড পুষ্প- 
মাল্যে ভূষিত হন। তৎপর তিনি স্থানীয় শ্রীরামক, 
আশ্রমে গমন করেন। ৩০শে মে পর্বস্ত পৃজ্যপাদ 
মহারাজজী এখানে ছিলেন। ২৬শে বৈশাখ তিনি 
আশ্রমের বাঁষিক সাধারণস্ভার অনুষ্ঠানে'সভাপতিত্ব 
করেন। প্রতিদিন অপরাহে ছুই তিন ঘণ্টাব্যাপা 
শ্রারামকষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবনাদশ- 
অবলম্বনে মহারাজের মুখনিঃশ্ুত বাণী শ্রোতৃবৃন্দের 
চিত্তে এক অপূর্ব ধর্মভাব জাগাইয় দ্িত। এ কয়টি 
দিনে আশ্রমে প্রভৃত আধ্যাত্মিক উদ্দীপন! অনুভূত 
ইইয়াছিল। 

স্বামী সন্বুদ্ধানন্দজীর প্রচারকার্য- 
বোাই শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী 
সনু্ধানন্দজী গত ১০ই চৈত্র (১৩৬) হইতে 
বর্তমানবর্ষের ১৭ই বৈশাখ পর্যস্ত পশ্চিমবঙ্গ, বিহার 
এবং আসামের নানাস্থানে সনাতন হিন্দুধর্ম ও 
শ্রীরামকৃঞ্চ-বিবেকানন্দের ভাবধারা প্রচারকাধ 
ব্পদেশে সফর করেন। তিনি কুলটি, বাঁনপুর, 
আসানসোল, বর্ধমান ও চিন্তরঞ্জনে ১০টি) মধুপুর, 
মাইথন, সিক্ত, ধানবাদ, আরা, রণচি ও পাটনায় 
৭টি) শিলচর ও ইম্ফলে ৭টি এবং কলিকাতা ১ 
বক্তৃতা দেন। 


পরলোকে স্বামী ভাগবতানন্দ--বেনুড 
মঠের প্রাচীন সন্ন্যাসী স্বামী ভাগবতানন্দজী ( নরেন 
মহারাজ ) গত ২৩শে বৈশাখ ( ৬ই মে) অপরাহ্ণ 
৬টায় বারাণসীতে ৭* বৎসর বয়সে নশ্বর দেহ ত্যাগ 
করিয়া শ্রীগুরুর অভয়পাদপন্নে চিরমিলিত হইয়াছেন। 
১৯১১ সালে তিনি গৃহত্যাগ করিয়৷ মঠে যোগদান 
এবং ১৯২৮ সালে সন্্যাশ গ্রহণ করেন। নরেন 
মহারাজ প্রধানত; কাশী অদ্বৈত আশ্রমে ধ্যান- 
ধারণা লইয়! জীবন কাটাইয়াছেন। তাহার শান্ত 
অমায়িক সপ্রেম ব্যবহার সকলকে মুগ্ধ করিত। 


বিবিধ 


কটকে অনুষ্ঠান__ওড়িয্যার কটক জিলার 
অন্তর্গত র|জকণিকাস্থিত ঝরম্‌ গ্রামে গত ৩০শে 
চৈত্র শ্ররামকঞ্চদেবের জন্মোৎমব বিপুল উৎসাহ 
ও উদ্দীপনার মধ্যে উদ্যাপিত হইয়াছে । সকাল 
হইতে বিশষ পুজা, হোম, শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাগান 
ও সক্কীর্তনা্দি হয়। দ্বিপ্রহরে প্রায় পাচ শত 
তক্ত ও দ্বরিদ্রনারায়ণকে বসাইয়! প্রসাদ বিতরণ 
করা হয়। সন্ধ্যায় আশ্রম-প্রাঙ্গণে স্থানীয় চার্ঘবালী 
হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীরবিনারায়ণ জেনার 
সভাপতিত্বে এক আলোচন! সভা হইয়াছিল। 

বিকানীর শ্্রীরামকৃষণ-কুটীর-_বিকানীর 
শ্রীরামকৃষ্ণ-কুটারের কার্যবিবরণী সর্বপ্রথম প্রকাশিত 
হইল। ইহাতে অক্টোবর, ১৯৪৯ হইতে সেপ্টেম্বর, 
১৯৫৩ সালের কার্যক্রম প্রদত্ত হুইয়াছে। স্বামী 
জপানন্দের কয়েক বদরের অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফল 
এই শ্রীরামরুষ্ণ-কুটার । ইহার উদ্দেগ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণ 
বিবেকানন্দের অসাশ্প্রদারিক ধর্মাদর্শে ও জীবসেবায় 
জনসাধারণকে ভদ্ধদ্ধ করা। ভারতসরকারের 
১৮৬৭ সালের সোদাইটি-রেজিপ্রেসন্-খযাক্ট-অন্্যায়ী 
গত আগষ্ট মাসে ইহা রেজিষ্টার্ড করা হইয়াছে। 
কুটারের পুস্তকালয়ের পুস্তক সংখ্যা বর্তমানে ১৪১৪। 
নৈশ বিগ্াঁলয়টির কার্ধও বিশেষ প্রশংসনীয় 
বর্তমানে উহার ছাব্রসংখ্যা-_১৭৮। প্রকাশন-বিভাগ 
হইতে হিন্দীতে (১) শ্ীরামকষ্ণপরমহংস (২) মাতাজী 
 শ্রীদারদামণি দেবী) (৩) ভক্তি-তব্ব (৪) কঠো- 
পনিষদ্‌ প্রকাশ করা হইয়াছে । ভারতের বীরাগ্রগণ্য 
রাজস্থান্বাসিগণ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাঁবাদর্শে 
অনুপ্রাণিত হইতেছেন-_ইহা৷ বাস্তবিকই আনন্দের 
বিষয়। 


 পল্লীবজে উতসব_ হরিশপুর (হাঁওড়া ) 
শরামকৃষ্ সেবাশ্রমে, গত ৫ই বৈশাখ ্র্ীরামরুষণ- 


সংবাদ 


দেবের পুণ্য জন্মতিথি উপলক্ষ্যে আনন্দোৎসৰ 
সুচারুরূপে সম্পন্জ হইয়াছে। বেলুড়মঠের ্ামী 
অনিকেতানন্দ প্রীঞ্রঠাকুরের পূজা ও আরতি সম্পন্ন 
করেন। অপরাহে স্বামী লোকেশখরানন্দের 
সভাপতিত্বে একটি সভায় স্থানীয় মুধীবৃন্দ 
পরশ্রঠাকুরের অমৃতময় জীবনী ও বাণী আলোচনা 
করেন। এই সভায় ধ্যুগাবতার শ্রীশ্রীরামরুষ্ 
বিষয়ক প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ 
করা হয়। সভাশেষে প্রায় পাচ শত দরিদ্র 
নারায়ণ প্রসাদ গ্রহণ করেন। 

২৪পরগণার নূতনপুকুরে গত ২*শে ও ২১শে 
চৈত্র (ওরা ও ৪ঠ এপ্রিল) শ্রীশ্রীমায়ের ও 
প্রশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব সাড়স্বরে অনুঠিত হইয়াছে। 
প্রথমদিনের কার্ধহুচী নিমোক্তরূপে অন্স্থত হয় 2 
প্রাতে মঙ্গলারতির পর শোভাযাত্র। ও নগরকীর্তন, 
দিপ্রহরে শ্রীবলরাম আচার্য কতৃক বিশেষ পুজা, 
হোম, ভোগরাগ ইত্যাদি, অপরাহে শ্রশীমায়ের 
পুণ্য জীবনকথা-আলোচনা, সন্ধ্যায় রঘুনাথপুর 
শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের বালকগণ কতৃক «দেশের 
ছেলে ও বিবেকানন্দ” অভিনন্ব। ৪ঠা এপ্রিল 
অপরাহে বেলুড়মঠের স্বামী মনীষানন্দের সভাপতিত্বে 
একটি ধর্মসভা হয়। উহাতে শ্রমোহিত কুমার 
চট্টোপাধ্যায়, শ্রীঅমরকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীকালিদাস 
চৌধুরী ও সভাপতি মহারাজ শ্রা্নীঠাকুর ও শ্রীমা 
সম্বন্ধে আবেগমনী ভাষায় আলোচনা করেন। 
কলিকাতার শ্রীরামরুষ্ণ বাউল সংঘ করেন কীর্তন 
পরিবেশন । 


কাটোয়! শ্রীরামকষ্চ আশ্রমে গত ৪ঠ ও 
৫€ই বৈশাখ যথাক্রমে শ্রীশ্রীরামকঞ্চ পরমহংসদেব ও 
শীতীমা সারদাদেবীর শুভ জন্মোৎসব মহাসমারোহে 
অনুষ্ঠিত হুইয়াছে। প্রথমদিন কাটোয়ার প্রধান 


৩৪২ 


ও ধর্মপ্রাণ চিকিৎসক শ্রীগুণেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
ও দ্বিতীয় দিন পৌর সভাপতি শ্রীগিরিজাতৃষণ 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে বেলুড়মঠের 
্রঙ্ষচারী অভয়চৈতন্ত বেদান্ত দর্শন এবং শ্রীশ্রীঠাকুর 
ও শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্য জীবনী ও বাণী সন্বন্ধে অতি 
সুন্দর ভাষণ দেন। তাহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ সাবলীল 
ভাষণ শ্রোতৃবৃন্দকে মুগ্ধ করে। উক্ত ছুই দিনই 
প্রাতে নগরকীর্তন, বিশেষ পূজা, হোম, গীতা! ও 
চগ্তীপাঠি এবং ভক্তবুন্দকে প্রসাদ বিতরণ করা 
হয়। আশ্রমস্থ বালকগণ কতৃক নিমিত তোরণ 
গুলির উপর পরমহৎসদেব ও স্বামীজীর উপদেশাবলী 
আশ্রম প্রাঙ্গণের শোভা বধন করিতেছিল। 
অপরাহে আশ্রম-সংলগ্ল আ'রকাননে অতি সুন্দর 
পরিবেশের মধ্যে সভার কার্ধ সম্পন্ন হয়। 
চৌধুরীহাট ( কুচবিহাঁর ) শ্রীরামকুষ্ণ আশ্রমে 
প্রীরামরুষণ পরমহৎসদেবের জন্মতিখি এবং শশ্রীসারদা- 
দেবীর শতবাধিকী জয়ন্তী উপলক্ষ্যে ৫দিন ব্যাপী 
উৎসব হয়। ২*শে চেত্র পুজাপাঠ হোমাদিঃ 
প্রীপ্রভাতকুমার গোস্বামী কর্তৃক শ্রীমদ্ভাগবত 


পাঠ, রাত্রিতে শ্রীশ্রশ্তামাপূজা এবং কালীকীর্তন. 


হয়। ২১শে চৈত্র অপরাহে বেলুড়মঠ হইতে 
আগত স্বামী পূর্ণানন্দের সভাপতিত্বে এক বিরাট 
সভা অনুষ্ঠিত হয়, কুচবিহারের মহারাজ। শ্রীধুত 
জগন্দীপেন্্র নারায়ণ ভূপ বাহাছুর, কুচবিহার এবং 
দিনহাটার সরকারী কর্মচারী এবং অপরাপর 
বিশিষ্ট বাক্তি সহ প্রায় ছয় সহস্রাধিক ব্যক্তি 
সভীয় যোগদান করিয়াছিলেন। 

২২শে এবং ২৩শে চৈত্র ষোল প্রহরব্যাপী 
নাম-যজ্ঞ হয়। ২৪শে চৈত্র বুধবারে অনুষ্ঠিত 
মহোৎসবে পাঁচ সহম্মের অধিক লোক পরিতোষ- 
সহকারে প্রসাদ গ্রহণ করেন। রাত্রিতে রামলীলা- 
কীর্তনের পর উৎসবের পরিসমাপ্তি হয়। 

বহির্বজে ভ্রীরামকৃষ্োগুসব__২২শে ফাল্গুন, 
আরারিয়া ( পুণিয়া ) প্রামক্ আমে শ্রীরামক্ণ- 


উদ্বোধন 


[৫৬তম বর্ষ-_্ঠ সংখ্যা 


দেবের জন্মতিথিতে পুজা, পাঠ, হোমাদি সম্পন্ন 
হইয়াছে । ৩০শে ফাল্গুন ভক্ত ও দরিদ্রনারায়ণসেবা 
হয় এবং স্থানীয় লোক্যাল বোর্ডের চেয়ারম্যানের 
নেতৃত্থে পরিচালিত একটি ধর্মসভায় কাটিহার রামকৃষ্ণ 
মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী গদাধরানন্দ, শ্রীমাধূর্বমক্র মিত্র 
ও শ্রাঅমরেন্্র গাঙ্গুলী বক্তা করেন। | 

দরং ( তেজপুর, আসাম ) শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে 
ফান্তুনের শুক্লা দ্বিতীয়াতে গ্রীশ্রঠাকুরের শুভ 
জন্মোৎসব নুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে । এক মহৃতী 
সভার অধিবেশন পরিচালন করেন স্থানীয় মহা- 
বিগ্ঠালয়ের অধাপক শ্রীমজয়ক্মার বস্থ। বাঙ্গালী 
উচ্চ বিস্ালয়ের শিক্ষক শ্রীপশ্ুপতি ভটাচাধ 
শ্রীশীগাকুরের আবির্ভাবের প্রয়োজনীয়তা সঙ্থগ্গে 
এক প্রবন্ধ পাঠ এবং শ্রীশঙ্করপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীমতী 
তৃপ্তি দত্ত, শ্রীমতী দীপ্তি দত্ত, শ্রীমতী হিরণায় বরা 
শ্রশঠাকুরের সম্বন্ধে রচিত সঙ্গীতাি দ্বারা সকলকে 
মুগ্ধ করেন। শিক্ষক আ্রীপ্রবোধন্ত্র চক্রবত্তী 
শ্রীপ্নঠাকুরের জীবনের কাহিনী অবলম্বনে রচিত 
একটি সুন্দর কবিতা পাঠ করেন। সভাপতি 
মহাশয় তীহার ভাষণে শ্রশ্রীঠাকুরের আবির্ভাবের 
প্রয়োজনীয়তার এঁতিহাসিক দিক সুন্দরভাবে 
বিশ্লেষণ করেন। 

মহামছ্থোপাঁধ্য।য় চন্তীদাস ন্যায়তর্ক- 
ভীর্থের লোকান্তর-_কিছুদিন পূর্বে বঙ্গদেশের 
প্রখ্যাত নেয়াফ়িক মহামহৌপাধ্যায় চণ্তীদাস ন্যায়- 
তর্কতীর্থ মহাশয় ৮৯ বংসর বয়সে নবদ্ীপে দেহত্যাগ 
করিয়াছেন। তাহার মৃত্যুতে বঙগদেশ একজন 
অসাধারণ মনীষাসম্পন্ন নৈয়ায়িক পপ্ডিতকে হারাইল। 
তিনি ১২৭২ বঙ্গাবে পূর্ববঙ্গের ময়নসিং জেলান্তর্গত 
টাঙ্গাইল মহকুমাঁয় জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতা 
গুরুদাস বিগ্যারত্বও একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত ছিলেন। 
বাল্যকাল হইতেই তাঁহার অদম্য জ্ঞানস্পৃহা ছিল। 
বিভিন্ন অধ্যাপকের নিকট বিভিন্ন শাস্ত্র অধ্যয়ন 
করিনা! তিনি অবশেষে বঙ্গের অদ্থিতীয় নেয়ায়িক 


আধাঢ়, ১৩৬১ ] 


মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত রাখালদাস স্তাক়রত্বের নিকট 
্যায়শাস্র অধ্যয়ন করেন। তিনি জীবনে কোন 
পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন নাই। তিনি 
বিভিন্ন চতুম্পাঠীতে দীর্ঘকাল অতিদক্ষতাঁর সহিত 
নায়দ্শনের অধ্যাপনা করেন। অসামান্ত পা্ডিত্ের 
জন্য তিনি সরকার হইতে একটি বিশেষ বৃত্তি লাত 
করিয়াছিলেন। তাহার লোকান্তরিত আত্মার 
চিরশান্তি হউক এই আমাদের প্রার্থনা । 

নানান্থানে গ্রীম। সারদাদেবীর শত- 
বাধিকী-পাঁলন--প্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী সারদাঁ- 
দেবীর শতবাঁধিকী উপলক্ষ্যে বরোদাঁয় একটি জয়ন্তী- 
সমিতি গঠিত হইয়াছে । বরোদ! বিশ্ববিষ্ভালয়ের 
উপাচাধা শ্রীমতী হংস মেহতা এই সমিতির 
পরিচাপিকা। গত ২৭শে ডিসেম্বর পবিত্র ও 
গাস্তীধপূর্ণ পরিবেশে একটি মহতী জনসভায় 
শ্ীশ্রীমায়ের জীবনী ও বাণী শ্রদ্ধাসহকারে বিশিষ্ট 
বক্তাগণ কতৃকি আলোচিত হয়। 

সশ্রতি পুনায় শ্রীশ্রমাতাঠাকুরানী সারদা 
দেবীর জয়ন্তী-উৎসবের উদ্বোধন বিপুল উদ্দীপনার 
সহিত মুচাকরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। সন্ধ্যায় এক 
বিরাট সভায় বিভিন্ন বক্তা শ্রাশ্রীমায়ের জীবনী ও 
বাণী-অধলগনে বক্তৃতা করেন। মারাঠী ও" 
হিন্দী ভজনগাঁন এই উৎসবের অন্কতম প্রধান 
বৈশিষ্ট্য ছিল। 

কোলাপুরে ( বোস্থাইরাজ্য ) এই উপলক্ষ্যে 
অনেকগুলি সভা অনুষ্ঠিত হইপ়্াছে। গত ১৬ই 
ডিসেম্বর অপরাহ্থে মহারানী শ্রীমতী বিজয়মালার 
সভানেত্রীত্বে একটি মহিলাঁসভার অধিবেশন হয়। 
উহাতে শ্রীমতী যমুনাবাঈ হীরলেকার মারাঠীতে এবং 
স্বামী সন্ুধানন্দ হিন্দীতে শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী ও 
বাণী-সম্বন্ধে আলোচনা করেন৷ সভানেত্রী মহোদয়া 
বলেন, _ভারতকে এখন জননী সারদাদেবীর আদর্শ 
গ্রহণ করিতে হইবে। রোটারী ক্লাবে স্বামী 
সমুদ্ধানন্দ শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজী-সন্বন্ধে বক্তৃতা করেন। 


বিবিধ সংবাদ 
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হিন্৷, কম্তা-ছাত্রীলয়ে হরিজন বালিকাদের উদ্যোগে 
অনুষ্ঠিত সভায় শ্বামী সব্ুদ্ধানন্দ ও শ্রীমতী হীরলেকার 
বালিকাদের শ্রীমায়ের আদর্শটি বুঝাইয়া৷ দেন। 
স্থানীয় পৌরগৃহে আইন কলেজের অধ্যক্ষ ডাভো'ল- 
কারের সভাপতিত্বে একটি জনসভ| হয়, উহাতেও 
মাতৃজীবনী হিন্দী ও মারাঠী ভাষায় সম্যক্‌ 
আলোচিত হয়। স্থানীয় বিবেকানন্দ আশ্রম- 
পরিচালিত এক শ্রমিকসভায় সমাজের অধস্তন 
নরনারীবৃন্দের মধ্যেও শ্রীশ্রিমায়ের জীবন আলোঁক- 
সম্পাত করে। 

হোজাই ( নওত1ও, আসাম ) তে উৎসব অশ্ুঠিত 
হয় ৯ই চৈত্র হইতে তিন দিন। প্রথম দিন পূর্ধাহে 
মাঙ্গলিক এবং পূজা দির অন্নষ্ঠান হয় এবং অপরাহ্থে 
বেলুড় মঠের স্বামী অবিনাঁশানন্দ শ্রশ্রীমায়ের জীবন- 
বিষয়ক একটি প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। জনসভায় 
বিভিন্ন ভাষায় শ্ীশীমায়ের পুণ্য জীবনের নানার্দিক 
আলোচিত হয়। অন্যান্ত দিনের কর্মচ্চী 2 
ছায়াচিত্রে বন্তৃতা (শ্রীরামকৃষ্চ মিশনের স্বামী 
প্রণবাত্মানন্দ কতৃক ), ব্যায়াম-প্রদশন, প্রায় সাত 
হাজার নরনারায়ণসেবা এবং সবুজ বালক-সজ্ব 
কতৃক একটি অসমীয়৷ নাঁটিকার অভিনয় । 

দরং ( তেজপুর, আসাম ) রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে 
১৭ই ত্র হইতে তিন দিন উৎসব অনুষ্ঠিত 
হইয়াছিল। পূজাকৃত্য (বেলুড় মঠের স্বামী 
কাশিকনিন্দ কতক সম্পন্ন ) ও দরিদ্রনারায়ণ-সেবা 
ব্যতীত উৎসবের অন্ুতম অঙ্গ ছিল স্বামী প্রণবাত্মা- 
নন্দের ছায়াচিত্র-যোগে বক্তৃতা এবং বেলুড় মঠের 
স্বামী চগ্ডিকানন্দের পরিচালনায় জনসভা ও 
ভজনসঙগীত। এই অঞ্চলের প্রসিদ্ধ দেশকর্মী 
শ্রীমহাদেব শর্মাও ভাষণ দিয়|ছিলেন। 

সি'তি (কলিকাতার উপকণ্ে ) রামকৃষ্ণসজ্ঘের 
উদ্যোগে ৫ই বৈশাখ হইতে শ্রীমা-শতবাধিকী 
উদ্যাপিত হয়। প্রতিদিনই পৃজাপাঠ, যজ্ঞ, কীর্তন 
ও প্রসাদবিতরণ উৎসবস্চীর অঙ্গীভূত ছিল। 
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ছুইটি জনসভায় (একটি বিশেষভাবে মহিলাদের জন) 
বক্তা করেন বেলুড় মঠের স্বামী সাধনানন্,, স্বামী 
পুণ্যানন্দ ও স্বামী দেবানন্ন ; “শ্ীম! সারদামণি গ্রন্থের 
যশস্বী লেখক শ্রীতামসরগ্রন রায়, আনন্দ আশ্রমের 
সম্পার্দিকা ভগিনী চারুণীল৷ দেবী এবং বেধুন 
কলেজের অধ্যাপিকা! শ্রীমতী সাস্বনা দাশগুপু। 

কলিকাত৷ গৌরীবেড়েস্থিত শ্রীশ্রীঅনপূর্ণা ঠাঁকুর- 
বাটাতে (২৬বি, বন্্ীদাস টেম্পল ্ট্রীট) ৩রা বৈশাখ 
হইতে দিবসত্রয় উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পুজা, পাঠ, 
মহাসপুশতী যজ্ঞ ও আলোচনা-সভায় অংশগ্রহণ 
করেন শ্রীম্থরেন্্নাথ চক্রবর্তী (কলিকাতা বেতার- 
কথক, প্রচারব্রতী শ্ারমণীকুমার দুধ, সাহিত্য- 
রত্ব, বেলুড় মঠের স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, অধ্যাপক 
শ্রীগোকুলদাস দে এবং শ্রীবিমল ঘোষ (মৌমাছি)। 
সলীত-শিল্পিগণের মাতৃনাম-গান এবং শ্রগুরু- 
বালিকাসঙ্ঘ কর্তৃক অনুঠিত শ্রীকুষ্ণনথা” গতাভিনয় 
সমবেত শ্রোতৃমগ্লীর হৃদয়ে স্গিগ্ধ ভক্তি উদ্রিক্ত 
করিয়াছিল । 

ছোট সরস! ( হুগলি ) প্রবুদ্ধ ভারত সংঘ ৪ঠ 
ও ৫ই বৈশাখ শ্রীরামরুঞ্চ-জয়ন্তী ও শ্রীমা-শতবাষিকী 
যুক্তভাবে অনুষ্ঠান করেন। এতৎসংশ্লিষ্ট আলোচনা- 
সভায় ব্ৃতা দেন বেলুড়মঠের স্বামী শর্মানন্দ, 
ডক্টর শ্রীনলিনীকান্ত ব্রহ্ম, অধ্যক্ষ শ্রীগোপালচন্ত্ 
মজমদার ( ইটাচুনা মহাবিগ্ভালয় ), 
শ্রীহরিপদ ভারতী ও অধ্যাপক শ্রীঅমিয়কুমার 
মজুমদার । আন্ুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী পৃজা+ চত্তীপাঠ 
এবং শোভাষাত্র। পরিচালন! করেন। গ্রামবাসিগণকে 
মনোমুগ্ধকর কাঁলীকীতন দ্বারা পরিতৃপ্ত দেন 
ভাটপাড়ার “নবীন সঙ্ঘ” | 

জঙ্গিপুরবাসী যুবকবৃন্দের একান্তিক চেষ্টায় 
জঙ্গিপুর শহরে (জে: মুশিদাবাদ। প্রশ্রারঘুনাথজীউর 
নাটমন্দিরে গত ২র! ও ওর! জ্যৈষ্ঠ (ইং ১৬ই ও ১৭ই 
মে যথাক্রমে শ্রশ্রীরামকঞ্চদেবের জন্মোৎসব ও 
শ্ীপ্রীসারদাদেবীর শতবাধিকী-জয়ন্তী উদ্যাপিত হয়। 


উদ্বোধন 


অধ্যাপক 


[ ৫৬তম বর্-_-৬্ঠ সংখা 


প্রথমদিন প্রাতে অগণিত ভক্ত শ্রীশ্রীঠাকুরের, 
শীত্রীমায়ের ও শ্রাম্বামীজীর প্রতিকৃতি সহ সংকীর্তন 
করিয়া নগর-পরিক্রম৷ করেন। প্রত্যাবর্তনের পর 
এঁকাস্তিক নিষ্ঠার সহিত ভাবগন্তীর পরিবেশের মধ্যে 
বিশেষ পূজা হোম, আরতি ও প্রসাদ-বিতরণের 
ব্যবস্থা করা হয়। উভয়দ্দিন সন্ধ্যায় শ্রশ্রঠাকুরের 
ও শ্রশ্রমায়ের জীবনলীলা ও বাঁণীমন্বন্ধে বিশদ 
আলোচনার জন্ত জনসভার আয়োজন করা হয়। 
এতছুপলক্ষে বেলুড় মঠের ব্রহ্মচারী শ্রীঅভয়চৈতন্ 
ও সারগাছি আশ্রমের স্বামী বিরজাত্মানন্দ যোগান 
করায় অনুষ্ঠান সবাঙগসুন্নর হয়। 

বারাসত শিবানন্দধামে প্রশ্রীম। সারদাদেবীর 
শতবাধষিকী জন্মজয়ন্তী-উপলক্ষ্যে প্রথম পধায়ে গত 
ফেব্রুয়ারী মাসে মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের 
জন্মস্থান বারাসত শিবানন্দধ।মে শ্রীরমণীকুমার 
দতগুপ্ত মহাশয় “দেবী-মানবী শ্রাসারদীমণি” সম্বন্ধে 
একটি বক্তৃতা দেন। তৎপর জন্মজয়ন্তীর দ্বিতীর 
পর্ধায়ে গত ৯ই মে সারাদিনব্যাপা উৎসব অনুষ্ঠিত 
ইয়। প্রাতে বিশেষ পুজা, চণ্তীপাঠ ও ভজন হয়; 
বৈকালে বেলুড়মঠের স্বামী এদ্ধসত্ানন্দের পরিচালিত 
এক জনসভায় স্বামী প্রেমরূপানন্দ, শ্রীরমণীকুমার 
দত্তগুপ্ত ও সভাপতি শ্রাসারদাদেবীর জীবনী ও 
উপদেশ-সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বক্তৃত৷ প্রদান করেন। 

খড়দরহ শ্রারামকৃষ্খ আশ্রমের উদ্ভোগে গত ১লা 
বৈশাখ হইতে ৫ই বৈশাখ পযন্ত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 
১১৯তম জন্মোৎসব ও শ্রীম। সারদামণির শতবাষিকী- 
জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হয়। আশ্রমটি এই পাচ্দিন বিশেধ 
পূজা, কালীকীর্তন, কথামৃতপাঠ, ভাগবত-ব্যাখ্যা 
প্রভৃতিতে মুখরিত ছিল। ৪ঠা বৈশাখ অপরাহ্রে 
একটি মহিলাসভার আয়োজন করা হয়, উহাতে 
সভানেত্রীত্ব করেন শ্রীমতী চারুশীল! দেবী । ৫ই 
প্রাতে শ্রামা ও শ্রীরামকুষ্খজদেবের প্রতিকৃতি সহ 
একটি শোভাযাত্রা নগর-প্রদক্ষিণ করিয়া আসে। 
দিপ্রহরে ভক্তবৃন্দ প্রসাদ গ্রহণ করেন। 
বৈকালে অনুষ্টিত ধর্মসভায় সভাপতির আসন গ্রহণ 
করেন শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় । স্বামী পুণ্যাননদ 
অধ্যাপক বিনয়কুমার সেন, প্ীপ্রভাসচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
শীপীঠাকুর ও শ্রামায়ের জীবনী ও বাণীর আলোচনা 
করেন। সভায় বহু জনসমাগম হইয়াছিল। 





কার আত্মম্বরূপকে ঢাকিয়া রাখে 


ভানুপ্রভাসংজনিতাভ্রপঙ্ড ক্তি- 

ভানুং তিরোধাঁয় বিজস্ততে যথা। 
আত্মোদিতাহংকৃতিরাত্মতত্বং 

তথা তিরোধায় বিজ স্ততে স্বয়ং ॥ 


যৎ স্বপ্লীদেহে হৃদি কল্পিতা্গে । 
যথাতববৃদ্ধিস্তব নাস্তি কাচি- 
জ্জীবচ্ছরীরে চ তখৈব মাহস্ত | 
_ শ্রীশহ্বরাচার্য, বিবেকচুড়ামণি, ১৪২,১৬৩ 


সুর্যকিরগ পৃথিবীর জল আকর্ষণ করিয়া আকাশে মেঘের জন্ম দেয়। সেই মেঘপউ.ক্তিই কিন্ত 
অবশেষে সূর্যকে ফেলে টাকিয়াঃ আর আকাশে বিস্তার করে নিজেদের রাজত্ব । ঠিক এমনিভাবেই 
আত্ম! হইতে উত্থিত অহংকার জীবনের পরম সত্য আত্মতত্বকেই আবরিত করিয়া রাখে. এবং 
নিজে সাজিয়া বসে দেহ-মন-প্রাণের নকল সম্রাট । [এই মর্ান্তিক প্রহসনের অবদান হওয়া 
গ্রয়োজন। জাল রাজা “অহংকে সিংহাসন হইতে তাড়াইয়া আসল রাজা! "স্বয়ংকে তথায় বসাইতে হইবে। 
“আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন । ] 


রৌদ্রে যে দেহের ছায়! পড়ে, জলে শরীরের যে প্রতিবিষ্ব দেখা যায়, ন্বপ্রে নিজের যে দেহ চলে 
ফিরে কিংবা হাদয়ে কল্পনা! দ্বারা আপনার যদি কোন শরীর গড়িয়া উঠে__এই সকল বিভিন্ন দেহকে 
কি তুমি কখনও «আমি” বলিয়! মনে কর? -__না। তুমি সর্বদাই জানিতেছ, এই সব কায়া সত্য নয়_ 
ছায়া, তোমার সহিত উহাদের কোন বাস্তব আত্মীয়তা! নাই। যদি জীবনের নিগুঢ় সত্যকে উপলব্ধি করিতে 
চাও, তাহা হইলে জাগ্রতকালের এই জীবিত শরীরকেও এীরূপই ছায়া বোধ করিতে হইবে । জানিতে 
হইবে উহাও তোমার আমি” নয়। 


কথা প্রসঙ্গে 


বরাজপচঢথ শ্রীরাসকফঃ 


জানিয়াছিলেন; মা আছেন আর তিনি 
আছেন; তিনি মায়ের শিশু “শিশুর মা নইলে 
চলে না” ; মা যন্ত্রী তিনি যন্ত্র মায়ের হাতের পুতুল 
তিনি, মা যেমন চাঁলাইতেছেন তেমনই চলিতেছেন, 
যেমন নাচাইতেছেন তেমনিই নাচিতেছেন। 
জানিলেন £ “আমাকে আর খুঁজে পাচ্ছি না”_ 
মা-ই তীহার মধ্যে বসিয়া আছেন-_ তীহার শরীর- 
মন আশ্রয় করিয়া লৌককল্যাণ সাধন করিতেছেন, 
তাহার “আমি'তে মায়েরই 'আমি' ভর করিয়াছে। 
বুঝিলেন ঃ বিশ্বসংসারনেত্রী মায়ের যেমন বিশ্রাম 
নাই তাহারও সেইরূপ বাকী জীবনের জন্ত অতন্র্িত 
অকুষ্টিত অনবসর কর্মব্যাপৃতি কিসমতে লেখা হইয়া 
গিয়াছে ! 

তাই অবাঁক হইলেন ন! যেদিন পঞ্চবটার নিভৃত 
আত্মস্থিতি হইতে কুঠির ছাদে উঠিয়া ডাক ছাড়িয়া 
কাদিতে হইল, ওরে তোরা কে কোথায় আছিম্‌ 
আয়, তোদের না দেখে থাকতে পারছি না”__ 
যেদিন কালীবাড়ীর প্রাচীর পার হইয়া জনাকীর্ণ 
রাজপথ দিয়! ছুটিতে হইল বেলঘরের একটি বাগান- 
বাড়ীতে, ঈশ্বরের নামে ব্যাকুল কাহারা যে নিভৃতে 
ঈশ্বরের ধ্যান করিতেছে তাহার্দিগকে দেখিতে। 
ছুটিতে হইল পরে-_দিনের পর দিন, সকালে মধ্যান্কে 
অপরাহে কামকাঞ্চনোন্মত্ত রাজধানীর অলিতে গলিতে 
“চিহ্নিত' মানুষদের সন্ধানে । সারাদিন নাচিয়! 
গাহিয়াঃ অন্তরালবাসিনী জননীর রাশ-ঠেলিয় -দেওয়া 
ধান্ত-সম্ভার জনে জনে বিতরণ করিয়া ভাড়াটে 
গাড়ীর গাড়োয়ানের সঙ্গে মিতালি পাতাইয়া, শ্রাস্ত 
ক্লান্ত দেহে রাত বাঁরোটায় সুপ্ত পল্লীর বুক মাড়াইয়া 
দেবালয়ের রুদ্ধ ঘারে ফিরিতে হইল- দৌবারিককে 
মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া ভিতরে ঢুকিয়া বিশ্রামের 


মানসে উত্তর-পশ্চিম কোণের ঘরখানির দিকে পা 
বাড়াইতে হইল। 

হা, রাত্রির পর রাত্রি। 

শুইয়াছেন__কিন্তু কতক্ষণ? চকিতে উঠিয়া 
পড়িয়াছেন-_ঘরে পায়চারী করিতেছেন_ চোখে 
ঘুম নাই। 

রাজপথ চোখে বাস! লইয়াছে । 

রাজপথে যাহাদের দেখিয়া! আসিয়াছেন: চিনিথা 
আসিয়াছেন, তাহাদের কথ! ভাবিতেছেন, তাহাদের 
অতীত ও ভবিষ্যৎ “ভাবমুখে' নিরীক্ষণ করিতেছেন 
-_কাহারও জন্ত কাদদিতেছেন, কাহারও জন্য শঙ্চিত 
হইতেছেন, কাহারও জন্ট উল্লাসে নিজেকে হারাইয় 
ফেলিতেছেন। একদা পঞ্চবটার শ্রীরামকৃষ্ণ এইবপ 
রাত্রি জাগরণ করিতেন” উপলক্ষ্য ছিল "মা" 
ধ্যানের মা-_একান্ত নিঃসঙ্গ অনুভূতির মা। আজ 
রাজপথের শ্রীরামকঞ্জকে সেইরূপই বিনিদ্র রঙ্জনী 
যাপন করিতে হইতেছে, উপলক্ষ্য__“মায়ের কাছে 
যাহার যাইবে তাহারা, পুরুষ-নারী, বালক-বৃ্, 
অভিজাত-দীন ; জ্ঞানের মাঁ_বহুমানবরূপিণী মা । 

ঈশ্বর-প্রেমমদিরা পান করিয়া মাতাল 
হইয়াছেন, দীড়াইতে পারিতেছেন না, পা! টলমল 
করিতেছে__তনুও চলন্ত ঘোড়ার গাড়ী হইতে 
রান্ডার ধারে লৌকিক মাতাঁলদের দেখিয় পার্দানে 
পদবিন্তাম করিয়। দীড়াইয়। পড়িয়াছেন। “রসং 
হোবায়ং লব্ধান্দী ভবতি' জীব আননাম্বরূপ 
ব্রন্মেরই রন লাভ করিয়! আনন্দিত হয়। বেদবাক্য। 
রাজপথে শ্রীরামকষণনুভবে প্রমাণীকৃত মত্যবাক্য। 
তেমনই রাস্তার পাশে দ্িতলের বারান্দায় ছলনামরী 
বারবনিতার মধ্যে দেখিলেন জগদস্বাকেই, মনুমেটে 
হেলান দিয়া দাড়ানে! সাহেবের ছেলেকে মনে হইল 
বঙ্কিমবিহারী প্রীকষ্ই। পাপী ও পুণ্যবান, দূর্বল 


শ্রাবণ ১৩৬১ ] 


এবং সবল, কালে! এবং সাদা ইত্যাগ্তাকার বিরুদ্ধ 
পদার্থের মধ্যে সাম্যকে দেখিবার যে অবস্থার কথা 
নানা শান্ত্রে লিপিবদ্ধ আছে, তাহাই ঘোষণা! করিয়া 
গেলেন শ্রীরামকুঞ্জ রাজপথে দীড়াইয়। । 

শুধু পঞ্চবটাতে বসিয়া ইহা! হইতে পারিত না। 
পারমার্থিক ও ব্যাবহারিক সত্তার ছন্দ কাটাইয়া৷ উঠ 
যাইত না__ফলে ঘনির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম” প্রকাশিত 
ইইতেন শুধু ধ্যানে এবং দশজনের সমক্ষে বসিয়া 
তৰালোচনার সময় ধুনীর আগুন হইতে কয়লা লইতে 
উদ্চত ছুঃসাহসীকে তোতাপুরীর মতে! চিমটা লইয়া 
তাড়া করিতে হইত ! ন্যায়ের ফাঁকি দিয়া বলিতে 
হইত-_“পরমার্থত সব ব্রহ্ম -ব্যবহারত য়হ. সব ঝুটু 
হায় মায়া, আর মায়াই যদি, তাহা হইলে আসক্তি 
বিরাগ, গ্রহণ-বর্জন একটু রহিলই বা_ক্ষতি কি?” 

রাজপথে ধীড়াইয়াছিলেন, চলিয়াছিলেন 
ফিরিয়াছিলেন বলিয়া! প্রীরামকুষ্চ-জীবনদর্শনে এই 
ফাঁকি ঢুকিতে পারে নাই। ব্রহ্ম শুধু একটি তাৰ্বিক 
পদার্থমাত্র নয়, এই বনহুবিচিত্র সংসারের সর্বক্ষেত্রে 
সর্বাবস্থায় সর্বসময়ে চাই ব্রন্গের প্রত্যক্ষ অনুভব । যে 
্রহ্ধ সংসারাতীত তিনিই সংসার-সত্য, সংসার-শক্তি, 
সংসার-লক্ষ্য । ব্রহ্গকে আশমান হইতে ছুনিয়ায় 
বসাইয়! দিতে হইবে-_-দোকানে সাজানো আলম|রীর 
মব্য হইতে বাহির করিয়া অশচলে বীধিয়! লইতে 
হইবে। 

ব্রহ্মসাধনার দ্বিতীয় পর্ব অনুষ্ঠিত হয় রাজপথে । 
এই দ্বিতীয় পর্বের কথা আমর! ভূলিয়াই গিয়াছিলাম। 
প্রথমপর্ব সাধিয়াই ভাবিয়াছিলাম অলমিতি। 
খীরামক্কঞ্চ আমাদিগকে স্মরণ করাইয়! দিলেন নিজে 
রাজপথে দীড়াইয়া, চলিয়া, ঘাম ফেলিয়া, রক্ত দিয়া। 
ইহারই নাম ভালবাসা। তোমায় ভালবাসি কিন্ত 
তোমার অন্ত কষ্ট স্বীকার করিতে পারি না» মরিতে 
পারি না, এই ভালবাসার দাম এক পয়স!। ব্রন্ধকে 
বদি “দর্বন্ণ বলিয়! অন্থভব করিয়া থাক, তাহা হইলে 
গৃংকোণে বসিয়া শুধু বাক্যে তাহার প্রমাণ দিলে 


কথাগ্রসঙগে 
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চলিবে না রাজপথে দাঁড়াইয়া পরীক্ষা দিতে হইবে। 
রাজপথে শ্রীরামরুষ্তকে দেখিয়াই তে! ্থামী 
বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন-_ 
'্রন্ধ হতে কীটপরমাণু সর্বভূতে সেই (প্রেমময় 
মনঃপ্রাণ শরীর অর্পণ কর সথে এ সবার পায়। 
বহুরূপে সন্মুথে তোমার ছড়ি কোথা খু'ঁজিছ ঈশ্বর, 
জীবে প্রেম করে যেই জন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর। 

'মদীয় আচার্ধদেব (১5 14930 ) বক্তৃতায় 
স্বামীজী রাজপথে শ্রীরামকষ্জদেবের ছবি 
আকিয়াছেন-__ 

"ভাঙার জীবনে আদৌ বিশ্রাম ছিল না| তাহার 
জীবনের প্রথমাংশ ধর্ম-উপার্জনে ও শেষাংণ উহার বিতরণে 
ব্গ্িত হইয়াছিল । * * খবশেষে এরূপ কঠোর পরিশ্রমে 
ঠাহার শরীর ভাঙ্গিয়! গেল। তাহার মানবঙগাতির প্রতি এরূপ 
অগাধ প্রেম ছিল যে, সহত্্র সহম্র লোকের মধ্যে আত নামান্ত 
ব্ক্তিও তাহার কুপালাতে বাঞ্চত হইত না । * ক * হানিয়। 
এইমাত্র উত্তর দিতেন-_-“কি দেহের কষ্ট! আমার কত দেহ 
হইগ, কত দেহ গেগ। যদি এ দেহটা পরের দেবায় যায়, তবে 
উহ! ধন্ঠ হইল। ধদি একগন লোকেরও বথার্থ উপকার হয় 
তাহার জগ্ত আমি হাজার হাজার দেহ দিতে প্রস্তত আছি।'* 

একদা শ্রীরামকৃষ্ণ গঙ্গাতীরে হৃর্ধান্তের সময় 
ভূমিতে লুটাইয়! বিহ্বল হইয়া কাদিয়াছিলেন-__এই 
নশ্বর জীবনের আর একটা দিন চলিয়া! গেল। মা 
এখনও দেখা দিলে না ? 

ঈশ্বরদর্শন-ব্যাকুল তাহার নয়নের সেই অর 
তোমারও ঈদয়কে যদি ব্যাকুল করিয়া থাকে তো 
তুমি অবশ্যই ধন্ত। কিন্ত তাঁহার আর একদিনকার 
চোখের জলের কথা মনে পড়ে কি? তীর্থের পথে 
ছিন্নবগ্ন বুতুক্ষু দরিদ্র নরনারীদের জন্ যেদিন তিনি 
কাদিয়াছিলেন, তীর্থের দেবতাকে ভুলিয়া এই 
নরদেবতাগণের সেবায় তৎপর হইয়াছিলেন? 
রাজপথে শ্রীরামরুষ্ণের এই দ্বিতীয় নয়নাশ্র মানস- 
নয়নে দেখিতে পাইয়! কি তোমার হৃদয় বাস্পাকুল 
হইয়া উঠিবে না? তাহা যদি হয় আর সেই 
ব্যথা যদি মূর্ত হইয়া! উঠে ব্যথিতের জন্ত অকুঠ 
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সেবায়, আত্মবিসর্জনে-_-তাহ! হইলে তুমি অধিকতর 
ধ্ন্ত। 


আমাদেরই চোখে দেখা 


কিছুকাল পূর্বে ভারতের কেন্তরীয় স্বাস্থ্যসচিব 
রাজকুমারী অমূতকাউর সেভিয়েট ইউনিয়ন পরি- 
ভ্রমণ করিয়া নয়াদিল্লীতে তাহার অভিজ্ঞতা বর্ণন- 
প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন- রাশিয়ায় বেকারমমন্তা নাই। 
জীর্ণশীর্ণ বলিতে প্রকৃত যাহ! বুঝায় সেরকম লোক 
তিনি রাশিয়ায় দেখিতে পান নাই ।% &% কেহ দেশে 
ভিক্ষা করে না। অতি দরিদ্র অথবা অতি ধনবান্‌ 
সে দেশে নাই। ক *% সে দেশে বিলাসদ্রব্যের 
মূল্য বেশী। রাশিয়ায় সাজগোজ কর! নারী দেখিতে 
পাওয়া যায় নাঃ তবে সাজ-পোষাকের একটা মান 
আছে। * * ্বাস্থ্যরক্ষা-বিষয়ে শিক্ষাদানের 
উপর সোভিয়েট গভর্নমেন্ট 'সমধিক জোর দেন। 
প্রতিগ্রামে একটি করিয়া প্রাথমিক ডিস্পেন্সারী, 
প্রতি ৫ হাজার লোকের জন্ত ২৫টি বেডের একটি 
করিয়া কটেজ হাসপাতাল এবং প্রতি ২৫ হাজার 
লোকের জন্ত ১২টি বেডের জেল! হাসপাতাল 
আছে। সোভিয়েট ইউনিয়নে জনম্বান্ত্যের জন্য 
বছরে মাথাপিছু ৩৫০ রুবল ব্যয় করা হয়, আর 
ভারতে মাথাপিছু ১ টাকাও ব্যয় কর! হয় ন! ! 


শ্রীমতী অমৃত কাউরের কয়েকমাস পরে শ্রীমতী 
ইন্দিরা গান্ধীর একমাস রাশিয়া-সফরের অভিজ্ঞতা 
সংবাদপত্রে প্রকাশিত হুইয়াছিল-_ 


"কমুনিজমের রাজনৈতিক দর্শন বা মোভিয়েট ইউনিয়নের 
ভিতরকার রাজনৈতিক ঘটনাধলী আমার আলোচনা করিবার 
প্রয়োজন নাই। কিস্তুএ দেশ মাত্র ৩৫ বৎসরে যে অন্তত 
উন্নতি লাত করিয়াছে এবং নিজেদের সমন্তাগুলির ( অনেকগুলি 
আসাদের দেশের সমহত| সমুহের মতে) সমাধান যেভাবে 
করিয়াছে, তাহাই বিশেষ করিয়! লক্ষণীয় । আমাদেরই মতে! 
উদ্থীদের বিরাট দেশে ছিল নান! ভাব1 ও সংস্কৃতিযুক্ত বিভিন্ন 
জাতির আবাস। জনগণও ছিল অশিক্ষিত, দরিষ্র এবং 
শৃঙ্খলাবোধরহিতত। কৃষিবাবস্থ! ছিল অতি প্রাচীন, শিল্পচেষ্টাও 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ--৭ম সংখ্য। 
নগণ্য । * * কিন্তু ৩ বৎসরে তাহাদের কৃষি এবং শিল্প 
বিপুল প্রসারলাভ করিয়াছে নিরক্ষরত| দুর হইয়াছে। *** 

ভারত-লোকসভার স্পীকার শ্রী। জি ডি মবলঙ্কর 
কিছুকাল পূর্বে ইংলগু হইতে ফিরিয়া! বলিয়া ছিলেন, 
প্রাতঃকালীন ও সান্ধ্যভ্রমণের সমন একমাত্র বুদ্ধ 
স্থবির ব্যতীত তিনি কোনও অলস ব্যক্তি দেখেন 
নাই বলিলে অত্যুক্কি হয় না। নারী-পুরুষ সকলেই 
কোনও না কোনও কাজ করিয়া থাকে। 

মহীশূর রাজ্যের শিল্প ও বাণিজ্যের অধিকর্তা 
শ্রীই ভি গণপতি আয়ার সম্প্রতি তাহার জাপান- 
ভ্রমণের অভিজ্ঞতার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন, 
জাপানের বর্তমান অর্থ-নৈতিক সঙ্কটের মধ্যেও 
জাপানীদের মধ্যে যে আশ্চর্য শৃঙ্খল ও কর্মনি্া 
দেখিয়৷ আসিলাম তাহ! ভারতবাসীদের অন্থুকরণীয়। 

আমাদের নিজেদের প্রতিনিধিদের চোখে দেখা 
এই সকল তথ্যের দিকে আমাদের ভাল করিয়া 
তাকানো উচিত। রাশিয়া, ইংলণ্ড ও জাপানে 
যাহা সম্ভবপর হইতেছে, আমার্দের দেশে তাহা 
হইতেছে না কেন? শ্রীমতী ইন্দিরাগান্ধীর একটি 
মন্তব্য অনুধাঁবনীয়__ 

“সোভিয়েট জনগণের বিপুল প্রাণশক্তি ও কর্মোৎসাহ 
দেখিয়া আমি অবাক্‌ হুইয়াছি। তাহাদের পরিকল্পনাগুধির 
উপর তাহাদের রহিয়[ছে গভীর আস্থ। এবং ইহাতেই তাহাদের 
মনে জাগ্রত হয় আজ্মবিশ্বাস। * * ৩৫ বৎসরের একপিষ্, 
সুশৃঙ্খল এবং কঠিন পরিশ্রম-শুধু দু-চারজনের নয়-_বিরাট 
দেশের সমণ্ত জনমগ্ডলীর-_-উহাই তাহাদের সাফলোর কারণ। 

নিক্ষল রাজনীতিচর্ কমাইয়া যাহাতে ধুবকদের 
মধ্যে দেশকে তুলিবার ব্যাকুল আগ্রহ জাগিয়া! উঠে, 
প্র আগ্রহ চরিত্রে ও কর্মে প্রকাশ পায় ইহাই 
আমাদের এখন লক্ষ্য হউক। দলগত কোনাণ, 
পরম্পরের ছিদ্রান্বেণ, ব্যক্তিগত দ্বার্থ ও 
পদমরধাদার চেষ্ট_এইগুলিই বদি কর্মী ও নেতাদের 
মধ্যে প্রকট দেখিতে পাই, তাহা হইলে ভারতের 
আর আশা কি? ্থামী বিবেকানন্দ বলিয়া 
গিয়্াছিলেন,__ 


শ্রাবণ, ১৩৬১ ] 


“যাহা আমাদের নাই, বোধ হয় পূর্ব- 
কালেও ছিল না, যাহা যবনদিগের ছিল, 
যাহার প্রাণম্পন্দনে ইউরোপীয় বিছ্যদাধার 
হইতে ঘন ঘন মহাশক্তির সঞ্চার হইয়া 
ভূমগ্ডল পরিব্যাপ্ত করিতেছে, চাই তাহাই। 
চাই-_সেই উদ্ভম, সেই স্বাধীনতা প্রিয়তা, 
সেই আত্মনির্ভর, সেই অটল ধের্য, সেই 
কার্যকারিতা, সেই একতাবন্ধন, সেই উন্নতি- 
তৃষগ; চাই-_পর্বদা পশ্চান্ৃষ্টি কিঞ্চিৎ 
স্থগিত করিয়া অনস্ত সম্মুখ-সম্প্রসারিত দৃষ্টি, 
আর চাঁই--আপাদমস্তক শিরায় শিরায় 
সঞ্চারকারী রজোগুণ।” 

স্বাধীনতার পে দেশবাসীর পক্ষে স্বামীজীর এই 
বাণীগুলি অনুধাবন ও অভ্যাস করিবার যতটা 


জরা 
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প্রয়োজন ছিল, স্বাধীনতার পর এখন উহা! শতগুণ 
বধিত হইয়াছে। একথা অনস্বীকার্য যে, স্বাধীনতা 
আমর! লাভ করিয়াছি সম্পূর্ণভাবে নিজেদের চেষ্টায় 
নহে, অনেকটা আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির জন্যও _ 
আবার নিজেদের চেষ্টা বলিতে সমগ্র দেশবাসীর 
চেষ্টাতেও নয়। দেশের এক বৃহৎ অংশ স্বাধীনতা 
সংগ্রামে যোগ দেন নাই, ইহা সকলেই জানে। 
কিন্ত স্বাধীনোত্তর দেশের স্থখ-সমৃদ্ধি বিধানের দায়িত্ব 
সম্পূর্ণভাবে সমগ্র দেশবাসীকেই লইতে হইবে। কেহ 
পাশ কাঁটাইলে চলিবে না। রাশিয়া, জাঁপান, 
ইংলগু প্রভৃতি দেশ হইতে যে শিক্ষা আমাদের গ্রহণ 
করিতে হইবে তাহা স্থামীজী প্রায় যাট বৎসর পূর্বে 
আমাদের বলিয়া! গিয়াছিলেন। আমাদের নিজেদের 
প্রতিনিধিরাও বিদেশ ঘুরিয়! উহা আজ উপলব্ধি 
করিতেছেন । আমরা যেন উহার অনাদর না করি। 


জরা 
কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায় 
জরা আসে যৌবনের শেষে, থাকে না হিংসার পাত্র বৈতরণীতীরে 
অকারণে আসে না সে, আসে নে ত কঞ্চুকীর বেশে। দত্তের স্তস্তের ফাকে নরসিংহ জাগে ধীরে ধীরে। 
আসে সে ত বোৌধনের শোধনের তরে নোয়ায়নি কভু শির যেবা কারো! পায়, 
বিধাতার শাপে নয়, বরে। মেরুদণ্ড বাঁকাইয়! করে জরা নতশির তায়। 
আবাল্য ত ছুরস্ত সংগ্রাম, রুদ্ধদ্বার দেহকক্ষে ষড় যন্ত্র করে নানা রোগ। 
জরার শিবিরে শুধু দিনাস্ত বিশ্রাম । নব নব পাপ তাই প্রবেশের পায় না সুযোগ । 
অরাই ত প্রায়শ্চিত্ত, জরা অনুতাপ, ভোগের শক্তির সাথে লুপ্ত হয় লোভ 
ধুয়ে মুছে ধৌত করে অখাথি জলে পুঞজীভূত পাপ। ন! পেয়ে হয় না আর ক্ষোভ । 
হরি চিত্তমল যেই ঘটি একদিন দুর্বলেরে করেছে শাসন, 
শিরের কুস্তল সহ অন্তরেও করে সে ধবল। দুর্বল মুষ্টিতে হয় সেই যষ্টি পথাবলম্বন। 
হেরে সে যে শিয়রে মরণ হুছু ক'রে ভবসিন্ধ হ'তে বায়ু বয়। 
হরে তাই একে একে মায়ার বন্ধন উড়ায় বন্ধনজাল, হরে আয়ু জড়ায় হৃদয়, 
বৃথা মোর! পাই শোক, লঘু করে ভার ভুলায় সংসারমায়া। কাগ্ারী তনয় ভুলিবার 


ধীরে ধীরে সরাইয়া লয় সব ভোগ্য উপচার। 


নিভৃতে পারের কড়ি করে আত্মা গোপনে সঞ্য়। 


পবিভ্রতা . 
স্বামী প্রভবানন্দ 


সাধারণ ভাবে বল! চলে যে, পবিত্রতার অর্থ 
জীবনের নৈতিক বিধিসমূহ অনুসরণ করা। কিন্তু 
প্রকৃতপক্ষে কেবলমাত্র নীতিশাস্ত্রের কতকগুলি তত্ব 
মানিলেই কি আমর! শুদ্ধপূত হইয়া যাই? _না। 
যিনি ঈশ্বরকে দর্শন করিয়াছেন তিনিই যথার্থ 
পবিত্র। ধীশুধ্ীষ্ই বলিয়াছিলেন, “যাহার! পবিত্র- 
হৃদয়-_-তাহারাই ধন্য, কারণ তাহারাই ভগবানের 
দর্শন পাইবে। 

পবিত্রতার স্বরূপ সম্বন্ধে খ্রীন্ট আরও পরিষণার 
করিয়! বুঝাইয়া বলিয়াছেন। একটি লোক তাহার 
নিকট আসিয়। তাহাকে জিজ্ঞাস! করিয়াছিল__ 
“হে সৎ প্রভু, আমাকে বলিয়া দিন, কি কি ভাল 
কাজ করিলে অনন্ত জীবন লাভ করা যাঁয়?” যীশু 
উত্তর দিলেন--“আমাকে তৃমি প্রশংসা করিতেছ 
কেন? একমাত্র ঈশ্বর ব্যতীত আর কেহই প্রকৃত 
সৎ নহে।” উক্তিটি তাৎপর্ধপূর্ণ। যীশু তাহার 
নিজের সম্বন্ধে সং এই বিশেষণে অভিহিত হইতে 
অস্বীকৃত হইলেন। উপরোক্ত ব্যক্তি তাহাকে 
মানুষ-বুদ্ধি করিয়াই সৎ এই কথাটি বলিয়াছিলেন। 
এইজস্তই বীশড নিজেকে সৎ বলিতে চান নাই। 
কেননা, সং এই বিশেষণটি কেবল ঈশ্বর-স্ঘন্ধেই 
প্রযুক্ত হইতে পারে । এই পৃথিবীতে অনেক মহৎ 
ও নীতিপরায়ণ ব্যক্তি আছেন। কিন্তু যে পধস্ত 
তাহারা ঈশ্বরের দর্শন লাভ না করিতেছেন, ততক্ষণ 
যীশুর নির্দিষ্ট অর্থে তাহাদিগকে সৎ বলা যায় না। 
বল। বাহুল্য যে বীশু প্ররুতই সং ছিলেন, কারণ 
তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে নিত্যধুক্ত হুইয়! হ্বয়ং ঈশ্বরই 
হইয়া গিয়াছিলেন। 

প্রশ্নকারী সেই যুবকের প্রতি যীশুর আরও 
উপদেশ “যদি প্রকৃত সৎ জীবন্লাভের অধিকারী 


হইতে চাঁও, তবে ঈশ্বরের অনু্জাসমূহ মানিয়া 
চল।” 

যুবক প্রশ্ন করিলেন, “সেইগুলি কি?” যী 
উত্তরে বলিলেন, _“নরহত্যা করিবে না, স্ত্রীলোকের 
সহিত অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত হইবে না, চুরি করিবে 
না, মিথা। সাক্ষ্য দিবে না, পিতামাতাঁকে সম্মান 
করিবে, প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালবাসিবে।” 
যুবকটি বলিল, _-“শৈশবকাল হইতেই আমি এই সকল 
উপদেশাবলী মানিয়৷ চলিতেছি, আর আমাকে কি 
করিতে হইবে আপনি বলিয়! দিন।” তখন ধী 
বলিলেন, “যদি পুর্ণতা লাভ করিতে চাঁও, তাহা 
হইলে তোমার যাহা কিছু আছে সব বিক্রয় করিয়া 
গরীবদের দিয়া দাও ও আমার নিকট চলিয়! আইস, 
আমাকে অন্থনরণ কর।” এই যে সবগ্থ ত্যাগ 
করিয়া! তাহাকে অন্থসরণ করিতে বলা, ইহাতে যী 
ইহাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, সমস্ত ভোগ বাসন! 
ও আসক্তি একেবারে বিসর্জন দিয়া পরমেশ্বরের 
শরণ লইতে হইবে। শ্রীরামক্জও বলিতেন, কাম- 
কাঞ্চনে আসক্ত সংসারীর মন যেন ভিজ! দিয়াশাল|ই, 
যতই তুমি ঘষ না কেন, কিছুতেই জলিবে ন1। কিন্ত 
ভক্তের হ্বদয় যেন শুক্‌নে! দিয়াশালাই । একবার 
ঘষিলেই জলিয়া উঠিবে অর্থাৎ ঈশ্বরের নাম শোন! 
মাত্রই তাহার হৃদয় ভগবতপ্রেমে উদ্দীপিত হয়া 
উঠিবে। ভোগবাসন! সম্পূর্ণরূপে বিলীন না! হইলে 
ঈশ্বর লাভ হয় না। 

সর্বস্ব ত্যাগেই আসে ভগবৎপ্রেম। শ্রীরামকৃষ্ণ 
মায়ের কাছে প্রার্থনা করিয়াছিলেন,_মা! এই 
নাও তোমার জ্ঞান, এই নাও তোমার অজ্ঞান, 
আমার শুদ্ধ! ভক্তি দাও) এই নাও তোমার পাপ, 
এই নাও তোমার পুণ্য, আমায় শুদ্ধ! ভক্তি দাও) 


আবগচ ১৩৬১ ] 


এই নাও তোমার ধর্ম, এই নাও তোমার অরর্ম, 
আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও ? এই নাও তোমার শুচি, 
এই নাও তোমার অশুচি, আমায় শুদ্ধ! ভক্তি দাও। 
যে বিশুদ্ধ প্রেমের কথ! শ্রীরামকৃষ্চ এইখানে 
বলিয়াছেন তাহাই প্রকৃত পবিত্রতা, তাহাই ঈশ্বর 
দর্শনের প্রকৃষ্ট পন্থা, ইহা ভাল মন্দ বিচারের 
বাহিরে। 

কিন্ত ইহার অর্থ এই নয় যে, আমাদিগকে 
জীবনের নৈতিক অনুশামনসমূহ মানিয়! চলিতে 
হইবে না এবং ভাল হইয়া চলিবার চেষ্টা করার 
কোনও দরকার নাই। নৈতিক নিয়মসমূহ 
আধ্যাত্মিক জীবনের ভিত্তি, তাহা মানিতেই হইবে, 
কিন্তু ভয় এই যে, জীবন যর্দি কেবল মাত্র আচার- 
অনুষ্ঠানের সমষ্টিমাত্র হুইয়া পড়ে এবং ভগবানের 
সঙ্গে মিলনের আদর্শ যদি বিশ্বৃতির গে ডূবিয়া 
যায়, তৰে ধর্মের আসল উদ্দেশ্তই হারাইয়৷ যাঁয়। 
কেবলমাত্র নীতিপরায়ণ হওয়াই যথেষ্ট নয়। মাঠে 
যে গাভীটি বিচরণ করিতেছে, তাহার কোনও 
নৈতিক দোষ নাই। সে চুরি করে না, মিথ্যা 
বলে না, কাহাকে হত্যাও করে না» কিন্তু গাতীটি সেই 
গাভী-ই থাকিয়া যায়। পক্ষান্তরে যে মানুষ গুরুতর 
অপরাধ করে সেই মানুষই পরে হইতে পারে 
দেব-মানুয। ইহার অর্থ ইহা নয় যে, আমরা যাহা 
খুণী তাহা করিয়াও দেবত্ব লাত করিতে পারিব। 
জীবনে নৈতিক নিয়মসমূহ পালন করিতেই হইবে 
এবং ইহাই ঈশ্বরলাভের প্রথম সোপান। সুতরাং 
আমাদিগকে আধ্যাত্মিক জীবনের প্রারন্তে ভাল- 
মন্দের বিচার করিতেই হুইবে। পরে যখন 
আধ্যাত্মিক জীবনের এমন এক স্তরে আমরা! উপনীত 
হইব- যেখানে আমাদের মন একেবারে ঈশ্বরপ্রেমে 
ডুবিয়া থাকিবে, এবং ভালমন্দ-ঘন্দ লুণ্ত হইয়া 
বাইবে, তখন আর আমরা মন্দ করিতে পারিব না, 
আমাদের হৃদয় এত পবিত্র হইয়। যাইবে যে, একটি 
অসৎ চিন্তাও আর মনে উঠিবে না। 


পৰিভ্রত৷ 


৩৫১ 


ধাহারা ধর্ম-জীবনের প্রারস্ত হইতেই বিবেক- 
বিচারসম্পর এবং ঈশ্বরই একমাত্র সত্য ইহা 
উপলব্ধি করিতে পারিয়! শুধু ভালবাসিবার জন্যই 
তাহাকে ভালবাসেন তাহাদের সংখ্যা খুবই অল্প। 
অনেকেই এই জীবনের ছুঃখদুর্গতি হইতে মুক্তি- 
লাভের অথবা কোনও অতৃপ্ত বাসন! পূরণের উদ্দেন্তে 
ভগবানকে ডাকে। অবশ্ত ইহাতে কিছুই যায় 
আসে না; কারণ গাতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, থে 
কোন কারণেই ভগবানের শরণাপন্ন হওয়া যাক্‌ না 
কেন তাহাই মঙ্গল। কিন্তু যাহারা এই ক্ষণস্থায়ী 
জাগতিক বিষয়ের অসারতা উপলব্ধি করিয়া! সম্পূর্ণ- 
ভাবে ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়া ভগবাঁনকেই 
পাইতে চায়, তাহারা তাহার অত্যন্ত আপন ও প্রিয় । 
আধ্যাত্মিক জীবনের ক্রমোন্নতি হইতে হইতে মানুষ 
এমন এক অবস্থায় আসে, যখন কোনও উদ্দেগ্ত- 
প্রণোদিত ন! হইয়া শুধু ভগবানের জন্যই ভগবানকে 
সে ভালবামিতে পারে। 

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, পবিত্রতার 
ছুইটি বিশেষ লক্ষণ । একটি হইল ভালমন্দ-বিচার- 
বিবেচনার অর্থাৎ ঘৈতবুদ্ধির উধ্বে” চলিয়া যাঁওয়া। 
আর অপরটি হইল নিঃস্বার্থভাবে ভগবানকে 
ভালবাসা । নিজের অন্তরে কতটুকু পবিত্রতা 
'আসিয়াছে, তাহা নিজেই পরীক্ষা করিয়! দেখা যায়। 
যখন আমর! ঈশ্বরের ধ্যান করিতে বসি, দেখিতে 
পাই যে মুহূর্তকাল পরেই তাহার চিন্তার পরিবর্তে 
অন্ত নানাপ্রকার চিন্তা-ভাবনা আসিয়া মনকে 
অধিকার করিয়া বসে। হয়তো উহারা অসৎ চিন্তা 
নয়। সৎ ও নিঃস্বার্থ চিন্তাই, কিন্তু তবুও এই 
চিত্তবিক্ষেপ হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, 
আমাদের মন ভগবানে সম্পূর্ণ অনুরক্ত নয় এবং হৃদয় 
এখনও পবিত্র হয় নাই। 

কিসে এরপ চিত্তবিক্ষেপ হয়? কোন্‌ চিন্তা 
আমিয়৷ মনকে এভাবে জুড়িয়া বসে? উহারা 
আমাদের এই জীবনের এবং পূর্ব পুর্ব জীবনের চিন্তা 
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ও কর্মের সংস্কার_যাহা অবচেতন মনে জমা 
হইয়। থাকে। এ সংস্কারগুলিই প্রকট হইয়া 
আমাদের চিত্ত-বিক্ষেপ স্যঠি করে। মনের এই সব 
ভাব-তরঙ্গকে সম্পূর্ণরূপে আয়তে রাঁধিয়া মনকে 
ভগবচ্চিন্তায় অবিচলিত রাখিতে হইবে। খাধি 
পতঞ্জলি ইহাঁকেই যোগ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। 
ইহাই প্রকৃত পবিত্রতা । ভগবান সর্বদাই আমাদের 
হৃদয়ের অন্তরতম দেশে অধিষ্ঠিত আছেন। আমাদের 
মন যখন একটি নিস্তরঙ্গ সরোবরের ন্তায় স্থির 
প্রাপ্ত হয়, তখন সেই প্রশান্ত মনে তিনি আমাদের 
নিকট প্রকাশিত হন। 

মনকে এইরূপ শান্ত ও চিন্তাতরঙ্গহীন করা 
ব্যাপারট কি? উহা মনকে শূন্য ও অটৈতন্ত 
করিয়া ফেল! নয়__যেমন কেহ কেহ মনে করেন। 
ধরুন, যখন আমর! গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত থাকি, 
তখন তো৷ আমাদের কোন চিস্তাতরঙ্গ বা জ্ঞান 
থাকে না। আমর! একেবারেই তখন অচৈতন্। 
কিন্ত তাহাতে আমাদের লাভ কি? জাগিয়৷ 
উঠিলেই তে! আমর। দেখি যে, পুরাতন চিন্তা ও 
সংস্কারগুলি আমাদিগকে আবার আচ্ছন্ন করিয়া 
বসিয়াছে। পবিত্রতা লাভের জন্ত যে মানসিক 
প্রশান্তি অর্জন করিতে হইবে, তাহা জড় অবস্থা নয়, 
উহা! বরং সর্বোচ্চ ধরনের সব্রিয়ত!। মনে করুন, 
চারিটি বলবান্‌ ঘোড়া একটি শকটকে দ্রুত পাহাড়ের 
টালুর দিকে নীচে নামাইয়া লইতেছে, এমন সময় 
চালক শক্ত করিয়া বল্স! টানিয়! ধরিল, এবং ঘোড়া- 
গুলিও স্থির হইয়া দীড়াইয় পড়িল। অশ্বচালকের 
মনের এই সক্রিয় অথচ অবিচলিত অবস্থাই প্রকৃত 
প্রশান্ততা বা যোগ। এরূপ অবস্থা লাভ করিতে 
হইলে মনের বহুকাল সঞ্চিত যে মলিনতা৷ তাহা ধুইয়া 
মুছিয়! সম্পূর্ণ পরিফার করিয়া ফেলিতে হইবে। 
সেট পল এই সত্যটি অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ 
করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,_-“মনকে নৃতন 
করিয়া গড়িয়া তোমরা রূপান্তরিত হও ।” 
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মনকে নূতন করিয়া গড়িতে হইলে চিত্ত- 
বিক্ষেপের মূল কারণগুলি কি তাহা বুঝিতে হইবে। 
যোগশান্ত্কার মহধি পতঞ্জলি এই চিত্তবিক্ষেপের 
পাঁচটি কারণ নির্দেশ করিয়াছেন, _অবিষ্া, 
অশ্মিতা, রাগ, ঘ্বেষ ও অভিনিবেশ বা বর্তমান জীবন 
আ'কড়াইয়! থাকার একটা এঁকাস্তিক ইচ্ছা। এই 
পাঁচটির মধ্যে আবার অবিষ্ভা বা অজ্ঞানই আর সকল 
কারণের মূল। অজ্ঞান হইতেছে সর্ব্যাপক | শিক্ষিত 
ও নিরক্ষর সকলের মধ্যেই এই অজ্ঞান বর্তমান। 
বহু বিষয়ে জান! থাকিলেই জ্ঞানী হওয়া যায় না। 
যখন আমাদের অন্তঃস্থিত প্রকৃত সত্তা জীবনের 
পরম ও চরম সত্য-_ আমাদের হৃদয়ে উদ্ভাসিত হয়, 
তখনই আমর! লাভ করি প্রক্কত জ্ঞান। 

এই যে সর্বব্যাপী অজ্ঞান বা অবিভা ইহা 
প্রথমত; আমাদের প্রকৃত সভা৷ ভূলাইয়া দেয়, 
দ্বিতীয়তঃ উহা প্রকৃত সত্তাকে ঘিরিয়া এমন কতগুলি 
মায়াবরণের স্থ্টি করে যাহার কোনও ভিত্তি নাই। 
পৃথিবীর সকল সত্য্রষ্টী সাধু মহাপুরুষ এই 
শিক্ষাই দিয়াছেন যে, আমাদের প্রকৃত সত্তা মূলতঃ 
ঈশ্বর হইতে অভিন্ন। খ্রীষ্ট বলিয়াছেন, “আমি ও 
আমার পরম পিতা পরমেশ্বর এক |” বেদে খধিগণ 
উচ্চকে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন-_“তত্বমসি” ; 
কিন্তু তবুও আমরা উপলব্ধি করিতে পারি না যে, 
আমর! অমৃতের সন্তান__পূর্ণ ও পবিত্র। অজ্ঞান 
আমাদিগকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া রাখে, তাই আমরা 
আমাদের প্ররুত স্বরূপ ভুলিয়া থাকি । অজ্ঞানই 
আবার আমাদের মধ্যে এক “অহং* বুদ্ধি সৃষ্টি করে 
এবং এই অহং বুদ্ধিই আমাদিগকে পরম্পর এবং 
ভগবান হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়। হিন্দ 
দার্শনিকগণ বলিয়াছেন যে, আমাদের শরীর, মন, 
অন্তান্ত ইন্জরিয়াি ও বিচার বুদ্ধি প্রভৃতি আমাদের 
প্রকৃত সত! হইতে পৃথক, প্রকৃত সত্তার আবরণ 
মাত্র। আমর! কিন্কু তাহা ধারণ! করিতে পারি না, 
এই সকল আবরণকেই আমাদের গ্রক্ূত সত! বলিয়া 
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১ ভুল করি। ন্জহং বুদ্ধি” হইতেই এই শোচনীর 
আত্মবিস্বৃতির স্থটি। ভাল করিয়! পরীক্ষা করিলে 
দেখা যায় যেঃ আমাদের অহং বুদ্ধি বা আত্মাভিমান 
একেবারেই ভিত্তিহীন। শ্রীরামকষ্ণ এ সম্বন্ধে একটি 
সুন্দর উদাহরণ দিয়! বুঝাইয়া দিয়াছেন-__“যেমন 
পেয়াজের খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে কেবল থোসাই 
বেরোয়, সার কিছু থাকে না, সেইরূপ বিচার করলে 
আমিত্ব বলে কিছু পাইনে! শেষে যা থাকে তাই 
আত্মা--চৈতন্ত। “আমার' “আমিত্ব' দূর হলে ভগবান 
দেখা দেন।” আমরা আত্মবিশ্লেষণ করিলে দেখিতে 
পাইব যে__শরীর, ইন্দিয়। মন, বুদ্ধি কিংবা এই 
সকলের সমবায় আমরা নই, এই সব আমাদের 
আবরণ মাত্র; ইহার! পরিবর্তনণীল, কিন্তু উহাদের 
দর আমরা অপরিবর্তনীয় জ্ঞানম্বরূপ। ক্ষুদ্র 
অহংজ্ঞানকে ধরিয়া! থাকিলে উহার সঙ্গে সঙ্গেই 
আসে অন্তান্ত উপসর্গ-_আসক্তি, বিরাগ ও এই 
পাধিব জীবনের প্রতি একাস্তিক তৃষ্ণা। 

আসক্তি ও বিরাগের নিদান কি? কোন কোন 
বন্ত উপভোগ দ্বারা আমরা আনন্দ পাই, সেই 
সেই বস্তর প্রতি সেজন্যই আমার্দের আসক্তি হয়। 
আর যে বস্ত হইতে আমর! ছঃখ পাই, স্বভাবতই 
উহার উপর আমাদের বিরাগ বা বিমুখতা আসে। 
কিন্ত এই সকল বস্তর আমাদিগকে সুথ বা ছঃথ 
দেওয়ার নিজস্ব শক্তি নাই। এই সকল বস্তঘারা 
আমর! যেভাবে প্রভাবিত হই, তাহার উপরই 
'আমাদের সুখ বা ছঃখ নির্ভর করে। এ সম্বন্ধে 
পুরাকালের এক মনোবিজ্ঞানবিদ্‌ একটি সুন্দর 
উদ্দাহরণ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, একটি 
সুন্দরী তরুণী তাহার স্বামীকে দেয় আনন্দ, ঈর্ষা 
জাগায় অন্ত তরুণীদের মধ্যে, তাহার ব্যর্থ 
প্রণযীদদের অন্তরে উদ্রিক্ত করে দুঃখ, আবার 
আত্মনং্যমী পুরুষের মনে আবে সম্পূর্ণ ওদাসীন্ত। 
একই বস্ত হইতে মান্য ভিন্ন ভিন ভাবে প্রভাবিত 
হয়। ম্বখ বা ছুঃখ নির্ভর করে বস্তা এবং 
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ইন্িযান্তভূতির প্রতি আমাদের প্রতিক্রিয়ার 
উপর। 

সর্শেষে আছে আমাদের এই পার্থিব জীবনকে 
আকড়াইয়া থাকিবার এঁকান্তিক বাসনা । বুদ্ধদেব 
ইহাকে বলিয়াছেন তন্হা। বীশুত্ী্ট এ সন্বন্ধে 
বলিয়াছেন, “যে তাহার জীবন বীচাইতে চাহিবে, 
সেই উহ! হারাইবে।” বর্তমান জীবনকে আমরা 
এতটা ভালবাসি যেঃ যদি কেহ আমাদিগকে প্রকৃত 
জ্ঞানের আলোক দিতে চায়, তবে সেখান হইতে 
আমরা সরিয়া আসি। এমন কি তত্বা্থেবী সাধক 
হইলেও দেখা গিয়াছে যে, যে মুহূর্তে সত্যের দর্শন 
সম্মুথে উদ্ভাসিত হইবে, তখনই যেন তিনি উহা 
এড়াইতে চেষ্টা করিয়াছেন । সত্যকে যেন আমরা 
চাহিয়াও চাই না! 

মনের উপর এই যে চারিদিক হইতে পুঞ্ীভৃত 
সংস্কারের চাপ-_উহ! হইতে পরিত্রীণের উপায় কি? 
মহামুনি পতঞ্জলি ও ভগবান শ্ররুষ্ণ বলিয়াছেন 
যে, অভ্যাস ও বৈরাগ্যই এই উপায়। অভ্যাস 
দ্বারাই ক্রমে ক্রমে সংস্কারের স্যি হয়, সুতরাং 
নুতন অভ্যাসের বলে পূর্ব সংস্কারজনিত মানসিক 
বিকার হইতে বিমুক্ত হইতে হুইবে। এই ভাবেই 
আসিবে প্রকৃত পবিত্রতা ও ঈশ্বরান্ৃভৃতি। অজ্ঞানই 
চিত্ববিক্ষেপের মৃলীভূত কারণ। আমাদের অন্তরে 
যে ভগবান রহিয়াছেন, তাহ! ভুলিয়৷ যাঁওয়াই 
অন্তান। সুতরাং আমাদিগকে একাগ্র চিত্তে ই্ট- 
চিন্তায় মগ্ন থাকিতে হইবে। ইশ্বরকে দেখি নাই__ 
তাহাকে চিনিও নাঃ তবু এই বিশ্বাম যেন আমাদের 
জাগ্রত থাকে যে, তিনিই শাশ্বত সত্য এবং আমাদের 
অন্তরতম আত্মা।॥ . 

মনে করা যাক্‌, একটি টেবিলে একটি কালির 
পাত্র রহিয়াছে। পাব্রটি টেবিলের সঙ্গে গীখা, 
টেবিল হইতে আলাদা উঠাইয়! কালি ফেলিয়! দেওয়া 
যায় না। পাত্রের মনল! কালি পরিফার করিতে 
হইলে তখন কি কর! দরকার? বাঁর বার সেই 


পাত্রে টালিতে হইবে পরিষা'র জল। পরব্ূপ করিতে 
করিতে পরে দেখ! যাইবে__সেই কালিমাখা পাত্রে 
পরিষ্কার জল ব্যতীত আর কিছু নাই। সেইরূপ 
আমাদের পূর্ব সংস্কার দূর করিতে হইলে ভগবৎ 
চিন্তারপ শ্ষটিকবৎ শ্বচ্ছ বিশুদ্ধ জল মনে অবিরাম 
ধারায় ঢটালিতে হইবে । তাহা হইলেই আমরা 
অবচেতন বা অচেতন মনকে পুনর্জীবিত করিয়া 
অনস্ত জীবন লাঁভ করিতে পারিব। ঈশ্বর আমাদের 
অন্তরে অধিঠিত-_ এই চিন্তা আমাদের অভ্যাস 
দ্বারা ক্রমে ক্রমে দুট়ীভূত করিতে হইবে। প্রীরস্তে 
এই চিন্তা মুহূর্তমাত্রস্থায়ী হইতে পারে, ক্ষণ পরেই 
আবার অন্য চিন্তা আসিয়া মনকে জুড়িয়া বসিতে 
পারে। তখন আবার চেষ্টা করিতে হইবে, এইরূপ 
বার বার চেষ্টা করিলে মন ক্রমশঃ সংযত হইবে। 
অনেক সময় দেখা যায়, মাষ আধ্যাত্িক চিন্তা 
কিছু কাল অভ্যাস করিয়! তাহা ছাড়িয়া দেয়। 
ইহা কর! উচিত নহে। ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের সহিত 
মনকে বার বার সংযত করিতে হইবে, তবেই না 
অজ্ঞান ও অহংজ্ঞানের মুলীভূত কারণটি উপলব্ধি 
করিয়৷ ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করা সম্ভব হইবে। 
বুঝিতে হইবে শরীর, মন ও ইন্দিয়ার্দি কিছুই আমি 
নই, এ সকল আমার বাহিক আবরণ মাত্র ঈশ্বর 


উদ্বোধন 


[৫৬তম বর্ষ-_৭ম সংখ্যা 


আমাদের অন্তরে রহিয়াছেন ও আমরা তাহার সহিত 
অভিন্ন। এ ভাব দ্বারাই সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়া 
ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হইতে হইবে। 

“শুদ্ধ খানে শুদ্ধ মন হয়, সেই শুদ্ধ মনে সর্বদা 
ভগব্‌ৎ চিন্তা জাগরূক থাকে এবং ভগবানের সঙ্গে 
যুক্ত হওয়! যায়।” শুদ্ধ খাছ্া দ্বার কেবল আমরা 
সাধারণতঃ যাহা খাইয়া থাকি তাহাই বুঝায় না, 
ইন্জরিয়াদি দারা আমরা দেহের ও মনের জন্য যাহা 
কিছু নানাদিক হইতে আহরণ করিয়া থাকি সেই 
সব কিছুকেই বুঝাঁয়। এই ইন্সিয়াদি ছারা আমাদের 
শুদ্ধ ভাব আহরণ করিতে হইবে। ভগবান সর্বর 
আছেন, এ সত্য উপলব্ধি করিতে শিখিতে 
হইবে, প্রত্যেক ইন্জিয়-গ্রাহথ পদার্থেই ভগবানের 
অস্তিত্ব বর্তমান_এ বিষয়ে আমার্দিগকে সচেতন 
হইতে হইবে। 

ঈশ্বর প্রেমময় ও আনন্দের খনি। একা 
চিতে সর্বদা তাহার ধ্যানে * আধ্যাত্মিক জীবনের 
আনন-সুধার স্বাদ পাওয়া যায়, জদয়ে প্রেম 
অঙ্কুরিত হয়। তখন পার্থিব জীবনভোগের তৃষ্ণা 
আপনা হইতেই লুপ্ত হইয়া যায় ও এই পৃথিবীতে 
থাকিয়াই মানুষ জীবন্মুক্ত হয়। উহাই পবিভ্রতার 
পরাকান্ঠা। 


শ্রীরামকঞ্জ-জীবনাদর্শ 


€৯) 
ডক্টর সুদর্শন 

[নুতন দিলী জীরামকৃঞ্ধমিশনে ইন্দোনেশিয়ার ভারতস্থ 
ভূতপূর্ধ রাষ্ট্রদূতের একটি ভাষণ হইতে সন্কজিত | 

বিখ্যাত ইংরেজ এঁতিহাঁসিক আরনন্ড টয়েনবি 
তাহার [17৩ ৬/০710 87 0১5 ৬/০৪৫--'জগৎ 
ও পাশ্চাত্য: নামক সাম্প্রতিক প্রবন্ধে বলেছেন, 
অপাশ্চাত্য জগতের কাছে পাশ্চাত্য ফতটুকু ক্ষতিগ্রস্ত 


হয়েছে, তার শতগুণ অত্যাচার উৎপীড়ন করেছে 
পাশ্চাত্য তার প্রতি । উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য। 


যখন আমর! জগতের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে 
অপাশ্চান্তের দৃষ্টিকোণ থেকে তার সঙ্গে পাশ্চাত্যের 
মিলনের কথা ভাবি--তখন দেখি হিন্দুঃ মুসলমান, 
চৈনিক, জাপানী, রুশিয়-_সকলেই এ বিষয়ে একমত 
যে, বর্তমান ইতিহাসে পাশ্চাত্যই সর্বত্র প্রথম 
আক্রমণকারী । রাশিয়া আমাদের স্মরণ করিয়ে 


০ 


শ্রাবণ, ১৩৬১ ] 


দেয় ১৯৪১১ ১৯১৫, ১৮১২ এবং ১৭০৯ ্রীষ্টাব্ের 
পশ্চিম ইয়োরোপীয় বাহিনীর কথা-_পোল্যাণ্ড 
ফ্রান্স, জার্মানী__-সব দেশই তাদের সৈম্ত পরি- 
চালিত করেছে মস্কোর দিকে। অতএব রাশিয়ানর! 
পাশ্চাত্য দেশগুলিকে এখনও যে সন্দেহের চোখে 
দেখবে__ইহা শ্বাভাবিক। পাশ্চাত্যের দিক থেকে 
বরাবরই রাশিয়ার উপর একট! চাপ দেওয়! হয়েছে 
_ইহা প্রবলতর আকার ধারণ করে শিল্প-বিগ্লবের 
ও আগেয়ান্ত্বব্যবহারের সময় থেকে ১৩১০ খ্রীষ্টাব্ধে 
পোল্যাণ্ড যখন মস্কো জয় করে। 


পশ্চিমী গোষীর সঙ্গে রাশিয়ার দ্বন্দ্ব 


নুইডেন্বাঁসীরাও রাশিয়ায় এসেছিল এই একই 
উদ্দেপ্তে একই উপায় অবলম্বন করে। তাঁদেরও 
অভিযান চলে শক্তিশালী জার পিটার দি গ্রেটের 
প্রতিরক্ষামূলক বাধাদানের পূর্বপর্যস্ত। তুরস্কে মুস্তাফা 
কামাল আতাতুর্ক এবং মিশরে মহম্মদ আলী পাশা 
প্রভৃতি নেতারাও জারের ত্বদেশ-প্রতিরক্ষা-পদ্ধতি 
গ্রহণ করেন। রাশিয়ায় জার পিটার পাশ্চাত্যের 
শিল্পোৎকর্ষনীতি গ্রহণ করার ফলে ্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা 
উপযুক্ত ও শক্তিশালী হয়েছিলঃ তার প্রমাণ পাওয়া 
যায় ১৮১২ গ্রীষ্টাব্ধে নেপোলিয়নের পরাজয়ে । অবস্থা 
একরূপই থাকত, কিন্ত শিল্পবিজ্ঞানের জয়যাত্রার 
অগ্রগতিতে অবস্থারও পরিবর্তন হতে লাগল। 
পাশ্চাত্যের শিল্পোননতি ধাপে ধাপে এগিয়ে চলল। 
হই উন্নতির সে তাল রাখতে ও ধাক পুরণের জন্য 
রাশিয়াকে এক নির্কুশ শাসনের অধীনে সম্মিলিত 
হতে হুল, রাশিয়! এক্যবদ্ধ হয়ে ১৯৪১ সালের ছুর্বার 
নাংসী অভিযান প্রতিহত ও পধু'দস্ত করল। 
কয়েক বংসর পরে আমেরিকার ঘুক্তরাষ্ত্র আণবিক 
বোম! ফেলায় জগন্বাসী পশ্চিমী রাষ্্রগো্ঠীকে আরও 
শক্তিমান দেখল। আজও আমর! দেখতে পাচ্ছি 
প্রতিরোধ, প্রতিরক্ষাঃ গ্রতিআক্রমণমূলক ছন্দ রাশিক্না 


, ও পশ্চিমী রাষ্ট্রগোষ্ঠীর মধ্যে ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। 


ভ্ীরামকুষ্খ-জীবনাদর্শ 


৩৫৫ 


রাশিয়ার কম্যুনিজম্‌ গ্রহণের একটি কারণ হল শব্রর 
অগ্রগতি-প্রতিরোধ। 


বিগত শতাব্দীগুলিতে ভারত 

অষ্টাদশ, উনবিংশ ও বিংশ শতাববীতে আস্ত- 
তিক আক্রমণের ক্ষেত্রে ভারতেরও দশা এরূপ ছিল 
বলিলেও হয়। পাশ্চাত্য শক্তিগুলির দ্বারা ভারতবর্ষ 
আক্রান্ত হয়েছে, তারা এখানে এশিয়ার অন্তান্ 
দেশগুলির মত রাজনৈতিক অত্যাচার অবিচারের 
বন্ত! অবাঁধগতিতে চালিয়েছে । ইন্দোনেশিয়ার মত 
ভারতেও রাজনৈতিক ভাঙন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়েছে। 
চারিত্রিক উতৎকর্ষহীন স্বার্থপর দেশীয় রাজন্ববর্গ 
শাসনের পরিবর্তে শুধু শৌষণই করেছে পাশ্চাত্য 
ওপনিবেশিকদের ভেদনীতির কাছে আত্মসমর্পন 
ক'রে। নিজেদের সুখসমৃদ্ধি বাড়ানোই ছিল তাদের 
একমাত্র কাম্য । 

অষ্টাদশ শতাবী পর্যন্ত ভারতের ধর্মপ্রচারক- 
গণের আধ্যাত্মিক উন্নতির আকাজ্ষাই ছিল বেশী__ 
এরা ছিলেন উনবিংশ শতাবীর বিরাট আধ্যাত্মিক 
আন্দোলনের হোতার্দের পূর্বাচার্য। এই সময় 
ভারতে সমাজের সর্বস্তরে ব্যাধি প্রবেশ ক'রে তাকে 
অন্তঃসারশূন্ঠ করে দিয়েছিল। ধর্ম যে ভারতের 
মেরুদণ্ড-_একথা সংস্কারকগণের অনেকেই ভূলে 
গিয়ে শুধুই সংস্কার করতে এগিয়ে এসেছিলেন। 
এই জন্যই হিন্দুর কৃষ্টি ও ধর্মবিশ্বাসের দিকে মোড় 
ফিরাবার প্রয়োজন হুল। 


স্জনক্ষম শক্তি 

ভারতে স্জনীশক্তির কোনকালে অভাব দেখা 
যায়নি- এখনও এখানে এ শক্তির অভাব নেই । 
সত্যই নানাক্ষেত্রে এখানে এখনও অগণিত বিভিন্ন- 
মুখী স্থজনী শক্তি কাজ করে চলেছে। এই সমন্ত 
শক্তির একটি কেন্দ্র হলেন শ্রীরামকৃষ্*-_তার 
আলোক-বতিকায় পথ পেয়েছে লক্ষ লক্ষ লোক 
জীবনের জয়যাত্রায়। তার পূর্ববর্তী শক্তিমান পুরুষ 
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অনেকে ছিলেন কিন্তু প্রেম ও নি:স্বার্থতায় এবং 
ভারতীয় কষ্ট, বিশ্বাস ও এঁতিহোর পুনরুজ্জীবনে 
এই মহাপুরুষের সমকক্ষ আর কেহ ছিলেন না । 
ধারা রামকুষ্ণমিশনে নিজেদের উৎসর্গ করছেন 
তাঁর শক্তির প্রকাশ এখনও তাদের মধ্য দিয়ে 
হচ্ছে। তীর কাজ স্থন্দরভাবে এরা করে 
চলেছেন।. ১৯৫* সালে ভারতের প্রধান মন্ত্রী 
প্রীনেহেক রেসুণে রামকৃষ্ণমিশন চিকিৎসালয়ের 
নূতন একটি শাখার উদ্বোধন উপলক্ষ্যে বলেছিলেন 
-সতংকাজের জন্ত প্রচারের প্রয়োজন হয় না। 
এর জন্ত অর্থ আপনাথেকেই আসে- এইকথা 
রামকৃষ্ণমিশনের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই বুঝা যায়। 
বছুসমস্তা-কণ্টকিত বর্তমান জগতে এই ধরণের কাজ 
সমাদৃত হচ্ছে-_ইহা! বাস্তবিকই আশার কথা । 
এইরূপ বলা হয়-আধুনিক সত্যতা দয়া, 
মানবিকতা, বিচারণীলতা, সহিষুতা, সাম্য এবং 
প্রকৃত স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। আমরা 
সকলেই শাস্তি, গণতন্ত্র ও জনকল্যাণের জন্য 
আকাঙ্িত। পরমত-সহিষুত৷ ও সাম্য নিয়েই 
গণতন্ত্র। ক্ষমতা ও সহনশীলতার বাণী হল 
শ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশের অন্ততম বৈশিষ্ট্য। সাধারণ 
মান্তষের ধারণার অতীত ভিন্ন একটি রাজ্যে 
উচ্চতম স্তরে অবস্থান করলেও বিশ্বত্রাতৃত্ব ও 
সহিষ্ুতার বাণি শ্রীরামকৃষেরর শ্রীমুখ থেকে নিঃহ্ত 
হত। ইহা! বান্তবিকই বিশ্ময় উৎপাদন করে। 


(২ ) 
ডি সেনানায়ক 

| গত বৎসর সিংহলস্থ কাতারাগন| নামক স্থানে প্ররাষ- 
কৃ্কমিশন মডম্-( ধর্মশাল! ) উদ্বোধন উপলক্ষো সিংহল রাজোর 
তৎকালীন প্রধান মন্ত্রীর ভাষণ হইতে সক্কলিত ] 

রামরুষ মিশনের একনিষ্ঠ পবিভ্র সেবাধর্সের 
আর একটি নিদর্শন_এই সুন্দর গৃহটির উদ্বোধন 
করিবার সুযোগ লাভে আমি আজ গৌরবাদিত। 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ম সংখ্যা 


একথা সর্বজনরিদিত যে পাধিব জীবনে অবসাদপ্রা 
সহ সহ তীর্ঘযাত্রী চিত্ত-সাত্বনা এবং 
আধ্যাত্বিক-সহায়তার আকাজ্জী হইয়া ভগবান 
স্কন্দ (কাতিকেয়।কে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতে এবং 
কয়েকজন মহানভব দাতার বদান্ততায় নিমিত এই 
ধর্মশালার সেবা গ্রহণ করিতে এই পবিত্র প্রাচীন 
স্থানটিতে আসিয়া থাকে । রামু মিশনের 
প্রতি এবং এই ধর্মস্থানের সংস্কারে ধাহার! দান 
করিয়াছেন, তাঁহাদদেরও প্রতি আমার্দের সকলের 
কর্তব্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা । 

সহম্র সহন্র মানুষ ধর্ম-শ্রেণী-মতবাদ-বর্ণ-সম্প্রদায় 
নিবিশেষে এখানে বন্ধুভাবে এবং সমযোগে আসিতেছে 
তাহাদের অন্তরের ভক্তি নিবেদনের উদ্দেশ্ত্ে__-এই 
ৃশ্তটিই এই পবিত্র স্থানের একটি অপূর্ব মনোরম 
বৈশিষ্ট্য । নান! ধর্মের, বিভিন্ন জাতির ও মম্প্র 
দায়ের লোকেরা আমাদের এই ক্ষুদ্র ছীপে 
পরম্পর বন্ধুতা এবং এক্যস্ত্রে আবদ্ধ হইয়া! বাস 
করিতেছে__ইহা যে আমাদের খুবই আনন্দের ও 
গর্বের বিষয় তাহা যেন আমর! অনুধাবন করি। 
আমরা সত্য সত্যই বলিতে পারি যে কাতারাগামার 
সমঘ্য়-চেতনা আমাদের সমগ্র দেশের সাধারণ 
জীবনে ব্যাপ্ত হয়! রহিয়াছে। যে সমস্ত বাঁধাবি 
এবং পরীক্ষা আজ জগতকে আঘাত হানিয় 
চলিয়াছে, উহ্বার দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিলে 
আমর! বুঝিতে পারিৰ যে, কাতারাগামার এই এঁকা- 
চেতনা এবং এই মিশনের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীরামকৃষ্ণ 
দেবের সমম্বয়বাণী আজ আমাদের অমূল্য সম্পদ | 

আমাদের চতুর্দিকে আমর! দেখিতে পাইতেছি 
মতের অমিল, অনৈক্য, দ্বপা এবং এ অসামঙ্জন্তেরই 
বহুবিধ প্রকাঁশ। বিভিন্ন পদার্থে একত্বের অন্ুভবই 
ছিল শ্রীরামকৃষ্চ-উপদেশের একটি প্রধান বাণী। 
ছুর্ভাগ্যের বিষয় জগৎ আজ যে রোগে প্রপীড়িত 
তাহা হইতেছে, ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে অনৈকোর 
উপরই ঝোঁক দেওয়া_উহা ধর্সের বিষয়ই হউক, 


শ্রাবণঃ ১৩৬১ ] 


কিংবা সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি অথবা সামাজিক 
বিষয়েই হউক। সর্বাীণ সমতা এবং একতাঁর বৃহৎ 
ক্ষেত্রের দিকে আমাদের যেন লক্ষ্য নাই। অতএব 
বর্তমান সময়ে জগতে সত্যকার যে বাণীর একান্ত 
প্রয়োজন, রামকৃষ্ণ মিশন তাহাই জগতকে দিবার 
প্রচেষ্টা করিয়া চলিতেছেন। কাতারাগামায় উৎসব- 
কালেই যে কেবলমাত্র উক্ত বাণীর প্রকাশ দেখা যায় 
তাহা নহে, উহার স্থায়িত্ব সমভাবে বর্ষব্যাপী 
বিগ্কমান। সারাবসরই বিভিন্ন ধর্মমতের, এবং নানা 
সম্প্রদায়ের সহঅ সহ ভক্তবৃন্দ আসিয়া থাকেন 
এই পবিত্র স্বানটিতে তাহাদের শ্রদ্ধা নিবেদন 
করিতে । এই মিলনের ভাবটি শক্তির পর শক্তি 
লাভ করিয়া চলুক এবং উন্নত করুক আমাদের 
এই পবিত্র দ্বীপটিকে। আমি দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ 
করি যে, ইহার গতি এইখানেই ব্যাহত হইবে না। 
আমার আশা- ক্ষুদ্র কিন্তু পবিত্র এই দ্বীপটি 
জগতকে এ সমন্বয়ের বাণী দানে সমর্থ হইবে। 


€॥ ৩ ) 
শ্ীএম্‌ পত্গলি শাস্ত্রী 

(সুপ্রীম কোর্টের ভূতপূর্ব প্রধান বিচারপতি ) 

[ মাদ্রাজ শীরামকুষ। মঠে প্রদত্ত ভাষণ হইতে সঙ্কলিত ] 

ধর্ম যে বর্তমানে অনাদৃত হইতেছে, তাহা 
আপনার! দকলেই জানেন। আমর শ্রীগণেশ ও 
শ্রীকৃষ্ণ প্রতিমার প্রতি অবজ্ঞা প্রদ্রশিত হইতে 
দেখিয়াছি । এইরূপ পরিস্থিতিতে বর্তমান সময়ের 
শ্রোতৃবৃন্দের নিকট শ্রীরামরুষ্ পরমহংস কর্তৃক 
ব্যক্ত আধ্যাত্মিক সত্য সমুহ বহুল প্রচারিত হওয়! 
উচিত। রামকুষ্৫খ মিশনকে আমি তাহাদের 
সেবামূলক কর্মসূচীর সহিত এই প্রচারের কাজটির 
দিকেও বেশী জোর দিতে বিশেষ আবেদন 
করিতেছি। 

শ্রীরামকৃষ্ণদেব ছিলেন সমস্বয়ের অবতার। তিনি 
যথার্থতঃ কিরূপে বিভিন্ন ধর্মসন্বন্ধে বহু বিচিত্র 


শ্রীরামরুষ্চ-জীবনাদর্শ 
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অতীন্দ্িয় জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তাহা আমরা 
সকলে শুনিয়াছি। তিনি মীশুগ্রীষ্টকে প্রত্যক্ষ 
করিয়াছেন_ ইহা! অনুভব করিলেন এবং ঘিনি 
ইসলামের একমাত্র পরমেশ্বর তাঁহাকেও তিনি আপন 
সাধনা দ্বারা অনুভব করিয়াছিলেন ও এইরূপেই 
অন্তান্ত ধর্মের সত্যতা সম্বন্ধেও তাহার যথাঁষথ 
উপলব্ধি হইয়াছিল। সব পথ সেই একই ভগবানে 
লইয়! যায়_এই উক্তির সত্যতা তিনি আপনার 
জীবনে দেখাইয়া গিয়াছেন। শ্রীরুঞ্চ অন্ভুনকে 
বলিয়াছিলেন__ 
“যেরূপে যে জন মম করেন সাধন, 
সেরূপে সে জন মম পান দরশন ।” 

এই সত্যকে কেবল আবৃত্তি করাতে, লোক সমক্ষে 
ত্র তত্র শুধু প্রচার করাতেই ঘে, শ্রীরামরূষ্ণদেবের 
বিরাট নাফল্য তাহা নহে, বরং নিজ জীবনে তিনি 
উহা! অনুভব করিয়াছিলেন। তাহার উক্তির প্রমাণ 
তিনি নিজেই। এই সত্যটি সকলকে উপলব্ধি ও 
বাস্তবক্ষেত্রে অন্থসরণ করিতে হুইবে। বিগ্ভালয়- 
গুলিতে আমরা ধর্মশিক্ষার বিপক্ষে বহু অনুযোগ 
শুনিয়া থাকি। বল! হয় যে, আমাদের রাস 
ধর্মনিরপেক্ষ । ইহা এই হিসাবে ধর্মনিরপেক্ষ যে, 
রাষ্্পরিচালিত বিষ্তালয়গুলিতে বা! রাষ্্ী কতৃক অর্থ- 
সাহায্য-প্রাপ্ত বিষ্ভালয়গুলিতে অন্ত ধর্ঁকে ছোট 
করিয়া কোন বিশেষ ধর্মকে প্রাধান্য দেওয়া চলিবে 
না। কোন বিশেষ ধর্মের উন্নতি, প্রচার বা! প্রতিষ্ঠা- 
ব্যাপারে আমাদের রাষ্ট্রের কোন সন্বন্ধ নাই। সেই 
হিসাবে এই রাষ্ট্র যে ধর্মনিরপেক্ষ, তাহাতে কোন 
সন্দেহ নাই। আমাদের সংবিধানে এই প্রকারের 
ধর্মশিক্ষ! দানের স্থান নাই, কিন্তু ইহার আর একটি 
দিক আছে। যথা, শ্রীরামকষ্*-জীবনের সত্যসমূহ 
ছাত্রগণকে শিখাইতে কোন বাধা নাই। সেগুলিকে 
কোন বিশেষ ধর্মমতের বল যায় না। তিনি 
নিজে সকল ধর্মের সত্য অনুভব করিয়াছিলেন। 
অতএব ছাত্রদিগকে শ্রীরামকষ্জের জীবন ও শিক্ষা 


৩৫৮ 


সন্ধদ্ধে বলিলে ধর্ম-সম্বন্ধে বৈষম্যমূলক ব্যবহার করা 
হইতেছে বলা যাঁয় না। আমার মতে, ধর্স- 
নিরপেক্ষতার ভিত্তিতে বিনা! বাধায় এরূপ ধর্মশিক্ষা 
দেওয়া যায়ঃ যে হেতু ইহার ফলে নির্দিষ্ট কোন 
ধর্মা্সসরণকারীদিগের ধর্মবিশ্বাসে হস্তক্ষেপ করা 


উদ্বোধন 


[ ৫খ্তম বর্ধ--৭ম সংখ্যা 


হয় না। আমাদিগের চারিদিকে ধর্ম ও নাস্তিকতার 
যে ক্রমবধমান প্রবাহ দৃষ্ট হইতেছে, তাহার উচ্ছেদ - 
কল্পে, বিদ্ালয়গুলি তাহার্দেরই ন্তুবিধার্থে 
শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী ও শিক্ষা হইতে উপদেশ দিতে 
পারেন বলিয়া আমি মনে করি। 


পঞ্র 


(১) 
[ স্বামী রামকৃষ্ণানঙ্গকে পিখিত ] 


[81713 
৪01 28, 1908 


ভাই শশী, 

তোমার ৯ই তারিখের ভালবাসাপূর্ণ পত্রখানি 
পাইয়া পরম আননিত হইলাম। তুই ভাই ধন্য। 
শ্প্রীঠাকুরের শক্তি তৌমার ভিতর হইতে প্রকাশ 
হইতেছে । 92102810154 মঠ হইতেছে শুনিয়া 
কত আনন্দ হইল, তাহা লিখিয়! জানাইতে পারি না। 
পৃজনীয় মাধব রাওকে আমার যথেষ্ট ভালবাসা ও 
শুভেচ্ছা দিও এবং নারায়ণ আয়েঙ্গার ও ডাক্তার 
প্রভৃতিকে আমার ভালবাসা ও শুভেচ্ছা দিও। 
মিম্‌ গ্লেনের শরীর খারাপ হইয়াছে শুনিয়া! দুঃখিত 
হইলাম। কি কারণে আমি তাহার উপর রুষ্ট হইব, 
বল। তিনি ঠাকুরের আশ্রিত, ৬ঠাকুর তাহাকে 
যেমন চালাইতেছেন তিনি তেমনি চলিতেছেন, 
ইহাই আমার বিশ্বাস ও ধারণা ৷ “দোঁষ ও কারু নয় 
গো মা।” তাহাকে ঠাকুর সংপথে চালান এবং 
পরম শান্তিতে রাখুন, ইহাই আমার প্রার্থনা। 
তুমি তাহাকে আমার 1০৮০ 
ড/191)69 দিও । 

তুমি শুনিয়া! থাকিবে যেঃ 7189: 591090078 
চারিমাস কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারারু্ধ 


৪4 1098৫. 


হইয়াছে। এই ০110211£ ( সংবাদপত্রের অংশ ) 
পাঠে সমস্ত খবর পাইবে। এবং মান্দ্রাজে সমস্ত 
কাগজে ছাপাইয়া দিও যে, উহার সহিত আমাদের 
কোন সংঘ্রব নাই ইত্যাি। 
লগ্ডনে ৬৪৪7৪ 99০1০ স্থাপিত করিয়াছি 
এবং এখানেও একটি খুলিবার চেষ্টা করিতেছি। 
আগষ্টমাসে নিউইয়র্কে ফিরিয়! যাইব । এই পত্রের 
উত্তর নিউইয়র্কে পাঠাইও | ক্ষ ক আশা করি 
তোমার শরীর ভাল আছে। আমার ভালবসা ও 
সা্টাজ জানিও এবং আমাকে আশীর্বাদ করিও 
_ইতি 
দাসামুদাস 
অভেদানন্দ 


6২) 
[ শ্বামী রামকৃঞ্ণানদ্দকে লিখিত ইংরেজী পত্রের অনুবাদ ] 


7065] 5৩ /১109 


10, 20৪ 5০ 4১109 
(4৯219 106 1,” 09919) 
[78179 
১00] 2900, 1909 


তাই শশী, 

আমি তোমার ছুইথান! ভালবাসাপূর্ণ চিঠি 
পাইয়াছি ? এইগুলি নিউইয়র্ক হইতে এখানে ফেরত 
পাঠান হইয়াছে । গত তিন সপ্তাহ যাবৎ আমি 


শ্রাবণ, ১৩৬১) 


বন্ধুত৷ দিতেছি ও ক্লাশ চালাইতেছি। এইসব 
কাজ বেশ কুতকাধ্তার সহিত চলিতেছে। 
আমেরিকাবাসীদের মধ্যে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং 
শিক্ষার প্রতি আগ্রহীদ্ষিত। তীহারা আমার 
প্রাণায়াম প্রভৃতির ক্লাশে যোগদান করিতেছেন । 

লগুনে আমার স্বাস্থ্য ভাল ছিল না; আমি 
এখানে একটু বিশ্রামের জন্ত আসিয়াছিলাম। কিন্ত 
লোক আমাকে এত বেনী চায় যে, আমি যেখানেই 
যাই একেবারেই কোন বিশ্রাম পাই না। 

আগামী সপ্তাহে আমি লগুনে যাইব আশ! 
করি; ওখানে আমার বক্তৃতা ও ক্লাশ শেষ করার 
ইচ্ছা । তাঁরপর নিউইয়র্কে ফিরিয়া যাইব ; সেখানে 
কিছু দিন থাকিব এবং কয়েকটি বক্তৃতাও দিব। 

ভাবি, আমার ভাব-অম্সারে কাজ করিবে, 
আমার অন্থগত হইয়! চলিবে এমন ছুই তিন জন 
সাধু যদি পাইতাম ! 

আমার র্লাশের একজন ছাত্র আমাদের ঠাকুরের 
বাণী বিশেষ কৃতিত্বের সহিত অষ্ট্রেলিয়া! ও নিউজি- 
ল্যাণ্ডে প্রচার করিতেছে । সে বিভিন্ন স্থানে 
কেন্দ্রস্থাপনও করিতেছে । 

লগ্নে স্থায়ী ভাবে থাকিবে ও আমার উপদেশ 
অনুসারে চলিবে এমন একজন সাধু আমার নিকট 
যদি পাঠাইতে পার, তাহা হইলে আমি তাহাকে 
'আনন্দের সহিত লগুন বেদান্ত সোসাইটার অধ্যক্ষ 
নিষুক্ত করিব ॥ কারণ, সব সময় আমি নিজে 
সেখানে থাকিতে পারিব না। নিউইয়র্ক বেদাস্ত 
দোসাইটা আমাকে চাহিতেছে ; যথাসম্ভব সত্বর 
সেখানে ফিরিয়া যাইতে বলিতেছে। 

এখানে আমার ক্লাশের একজন ছাত্রী রহিয়াছে। 
সে সংসারের সব ত্যাগ করিয়াছে এবং ভারতবর্ষে 
যাইবার জন্ত প্রস্তত হইতেছে। মেয়েটি রামকৃষ- 
বিবেকানন্দের নিকট জীবন উৎসর্গ করিয়াছে । 
আশা করা কর! বায় সে বাযজালোরের একজন 


পদে 


৩৫৯ 


ভাল কর্মী হইবে। তাহাকে বালিকাদের ও অন্তান্ত 
মহিলাদের একজন সুদক্ষ শিক্ষপ্বিত্রী রূপে লাগানো 
যাইতে পারে। 


আশাকরি তুমি সুস্থ এবং আনন্দেই আছ। 
আমাদের মহারাজকে আমার ভালবাসা ও দৃগুবৎ 
দিবে ও নিজেও তাহ! গ্রহণ করিবে। ইতি__ 
দাসানগদাস 
অভেদানন্দ 


€৩) 
[ নিম্নেয় পন্য ভগবান প্রীরামকৃকদেবের অগুতম সম্রা।সী- 


শিল্প মত দ্বামী সুবোধানন্দ মহারাজের লিখিত ] 


২১৬১২ 


পরম কল্য।ণবর শ্রীমান_, 

তোমার পত্র পাইয়৷ সংবাদ জ্ঞাত হইলাম। 
বাঁচা মরা ভগবানের হাত-__মানষ সহা করিতে 
জন্মিয়াছে__সুতরাং তাহাকে সহিতেই হুইবে। 
অননজলের বরাত হইলে পুনরায় তোমাদের ওথানে 
যাওয়া যাইবে। আপাততঃ কোথাও বাহির হইবার 
তেমন ইচ্ছা নাই। 

জগতে উপদেশ যথেষ্ট হইয়াছে__আর উপদেশে 
কি হয়, য্দি পূর্বজন্মের স্কৃতি এবং ভগবানের 
কৃপা না থাকে? উপদেশ দেওয়া বড় সহজ কিন্ত 
পালন করিবার লোক পাওয়া দায়। তাই ঠাকুর 
বলিতেন “গুরু গ্রিলে লাখ লাখ-_চেল! না মিলে 
এক” অর্থাৎ উপদেশ সকলেই দিতে পারে _পালন 
করিতে সকলেই নারাজ। যাহা হউক তোমর! ভাল 
হয়ে দিন দিন উন্নতি কর, ইহা সকলের ইচ্ছা! । 
তোমর! আমাদের ভালবাসার্দি জানিবে ৷ এখানকার 
সকলে ভাল। তোমাদের মঙ্গল সংবাদ মাঝে মাঝে 
দিও। ইতি-_ 


ল্গেহানুরত 
সবোধানন্দ 


৩৬৬ উদ্বোধন 


(8) 


প্রিয়; ১১৪1১৩ 

আজ তোমার পত্র পাইলাম। সুরেন্দ্র বাবু 
নিউমোনিয়া রোগে ইহলোক ত্যাগ করিয়া গেলেন, 
শুনিয়া অত্যন্ত দু:খিত হইলাম, ধর্মসন্থদ্ধে জানিবার 


জন্য, শিক্ষা করিবার জন্য তার খুব একাগ্র চিত্ত 


[ ৫৬তম বর্ষ--"ম সংখ্যা 


এ ইচ্ছা তার বরাবর ছিল। এখন ঠাকুরের কাছে 
প্রার্থনা করা তার ছেলেকে তিনিই আশ্রয় দিন 
এবং তাঁর কাছে কাছে রাখুন। 

বিপদে, সম্পদে এক ভগবান ভিন্ন আর ভন্ত 
উপায় নাই; সকল সময় ভগবানকে স্মরণ করিবে, 
মনের দুঃখ কষ্ট তাঁকেই জানাবে, তিনিই সাত্বনা 


ছিল; আমি যত তাকে দেথিয়াছিলাম বেশ ভালই দিবেন। মাতা ঠাকুরানী এখন তীর দেশে 
মনে হট্রাছিল। জয়রামবাটী__সেইখথানে শারীরিক ভাল আছেন। 
ভগবানের ইচ্ছা! কখন কাকে কিরকম অবস্থায় রী 
রাখিবেন, তিনিই জানেন। স্থরেন্্র বাপুর মতন তোমাদের 
লোক বেশী দিন থাকিলে কত লোকের কত উপকার শ্নেহাধীন 
হইত; সৎকার্ধ করিব, গরীবকে সাহায্য করিব স্থবোধানন্ন 
কা 
অনিরুদ্ধ 


হাঁরাক়নি যাহা হারানোর মতো তবুও আড়।লে রহে 
সে-ধন বিরহে দু'চোখে আমার নিভৃত-অশ্র বহে। 

সেই প্রিয় লাগি চাহি পশ্চাতে বে-দিন সে কাছে ছিল 
চাহি সম্মুথে এই বুঝি আসি হৃদয় পুরিয়া দিল। 


স্বজন যাহারা কেহ নয় তবু পথ দিয়া যবে চলে 
তাদের বেদনা কেমনে আমারে ভাসায় নয়ন-জলে। 
কেমনে তখন ব্যথার সলিলে অহমিক। যায় গলি 
নিখিল বিশ্ব পাই তো৷ সমীপে আমারি আপন 'বলি। 


মানুষ যখন স্বার্থ ভূলিয়। মানুষে বাসিল ভাঁলো। 
জানিনা কখন সে-কথা স্মরণে আখিতে বাম্প এলো। . 
মানুষের তরে মানুষের দয়া, ক্ষমা ও আত্মদান 
যথনি শুনেছি আসিয়াছে বুকে উল অশ্র-বান। 


ছু্দয় কোন্‌ লক্ষ্য সাধিতে যাত্রী চলেছে একা 


সে যে গো চকিতে দিয়ে. গেল মম সিক্ত লোচনে দেখ! ! 
মানুষের মাঝে মানব-অতীত মহিমা যেমনি জাগে 
অমনি তে! কারি, সে-ই মোর পুজামান্গষের অন্রাগে। 


মালদহে শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী 
শ্রীবিমলকুমার ভট্টাচার্য 


বেলুড় রামকৃষ্জ মঠ এবং মিশনের সহাধ্যক্ষ 
পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দ মহারাজ পূর্ব 
পাকিস্তানের পথে গত ২২শে মার্চ মালদহে শুভ 
পদার্পণ করেন। মা'লদহের পল্লী-অঞ্চল, উত্তরবঙ্গের 
বিভিন্ন জেল! এবং কাটিহার প্রভৃতি স্থান হইতে 
বওসংখ্যক নরনারী মালদহে আগমন করিয়া স্থানীয় 
শ্রীরাম আশ্রমে তাহার পুণ্য সান্লিধ্যলাভি এবং 
উপদেশীবলী-শ্রবণে কৃতার্থ হইয়াছিলেন। 

তিনি সপ্তাহে তিন দিন সাধ্য ভজনাদির 
পর আশ্রম-প্রাঙ্গণে ধর্মবিষয়ক ভাষণ দেন এবং 
প্রসঙ্গক্রমে বেদান্ত, গীতা ও পুরাণ হইতে শিক্ষণীয় 


বিষয়গুলি প্রাঞ্জল ও মর্মম্পর্শা ভাবে আগ্রহাদ্ধিত 


সা 


শ্রোতৃবুন্দের সমক্ষে উপস্থাপিত করেন। তাহার 
উপদেশবলী-শ্রবণে মাতৃজাতির মধ্যেও সমধিক 
আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। 

২৪শে মার্চ তাহার বক্তৃতার প্রসঙ্গ ছিল 
শ্ররামরুষ্চ-কথামৃত। তিনি বলেন, সমগ্র কথামৃত 
বিশ্লেষণ করিলে তাহাতে ঠাকুরের হইটি প্রধান 
নির্দেশ দেখা বায় ঃ “এগিয়ে পড়ো” এবং প্ডব 
দাও । ঠাকুরের শ্রীমুখকথিত কাঠুরিয়ার গল্প উদ্ধত 
করিয়া বক্তা বলেন, আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে 
ঘগ্রসর হইতে হইবে এবং হদিরত্বাকরের অগাধ 
পুণে ডুব দিয়া অমূল্য আধ্যাত্মিক রত্বরাজি আহরণ 
করিতে হইবে । 

২৮শে এপ্রিলের ভাষণে বক্তা বলেন কথামৃত- 
কার মাষ্টার মহাশয় ঠাকুরের নিকট চারিটি প্রশ্ন 
জ্জ্বাসা করিয়াছিলেন__ঈশ্বরে কিরূপে মন হয়? 


, সংসারে কি ভাবে থাকা কর্তব্য? ঈশ্বরকে দর্শন 


করা যায় কিনা? মনের কি অবস্থা হইলে ঈশ্বরদর্শন 
য়? সহাধ্ক্ষ মহারাজ এই দিন এবং তাহার পরবর্তী 


৩ 


ভাষণগুলিতে ক্রমে ক্রমে ঠাকুর এই প্ররশ্নগুলির 
যে নকল উত্তর দিয়াছিলেন তদিবয়ে আলোচনা 
করেন। তিনি বলেন__লঙ্জা, খ্বণা, ভয়, জাত্য- 
ভিমান প্রভৃতি অষ্টপাশ সংসারী জীবকে বজ্জবন্ধনে 
আবদ্ধ করিয়৷ রাখিয়াছে। অহঙ্কার আধাত্মিক 
রাজ্যে প্রবেশের পথে একট! একান্ত প্রতিবন্ধক । 
অষ্টপাশ ছিন্ন করিতে পাঁরিলে তবেই শান্তির 
অধিকারী হওয়া বায়। পঞ্চবটাতে ঠাকুর বগ্ধ ও 
উপবীত ত্যাগ করিয়া বালকভাব লইয়া ঈশ্বরচিন্তা 
করিতেন। যীশুগ্রীষ্টও বলিয়াছেন “2১০ 5৩ 0৩ 
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২রা এপ্রিলের ভাষণে পূজনীয় সহাধ্যক্ষ মহারাজ 
বলেন-_মন স্বভাবতই চঞ্চল। গীতায় শ্রাভগবান 
মনকে চারটি বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন 
চঞ্চল, প্রমাথী, বলবৎ এবং দৃঢ়। বাসনামদিরা- 
পানে এই চাঞ্চল্য প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাইতেছে। 
মনের অবস্থা আচাধ বিবেকানন্দ -বণিত সেই ভূতাবিই 
বানরের মতো! যাহাকে একই কালে কতকটা 
সুরাপান করাইয়! দেওয়৷ হইয়াছিল এবং যাহার 
লাঙ্ুলে বৃশ্চিক দংশন করিয়াছিল। গীত এবং 
সাঙ্যশান্্রে বলা হইয়াছে যে, অভ্যাস এবং 
বৈরাগ্যের দ্বারা মনকে আয়ত্তে আনয়ন করিতে 
হয়। নিত্য একটা জিনিস সাধন করিলে অভ্যাস 
হয়। বৈরাগোের অর্থ ভোগবাসনায় বিতৃষ্া। 
সমস্ত বিময়েই সাধন প্রয়োজন। যন্‌ সাধন্‌ তন্‌ 
সিদ্ধি। পুরুষকার (অভ্যাস এবং সাধন), দেব 


উদ্বোধন [৫৬তম বর্-_৭ম সংখ্যা 
করিয়াছেন। ইহা ভাগের পথ। আমরা খাপ- 7 


৩৬২ 


(ঈশ্বরের কপা) এবং কাল (সময়)__-এই তিনটি যখন 


একই সঙ্গে অনুকূল মুিতে উপস্থিত হয় তখনই 
সিদ্ধিলাভ ঘটে। তবে প্রথমে পুরুষকারের বিশেষ 
প্রয়োজন 

আচার্য শঙ্কর বলিয়াছেন, জগতে এই তিনটি 
জিনিসের সমন্বয় বড় হুর্লভ-_মমুয্যতব, মুমুক্ষুত্ব এবং 
মহাঁপুরুষসংসর্গ। অত্যল্প কাল মাত্র বশিষ্ঠের 
সান্লিধ্লীভের ফলে অভিমানী বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণের 
ধর্ম কমা ও দয়া শিক্ষা করিয়া ক্ষত্রিয় হইতে 
বরক্মধিতে রূপান্তরিত হইয়াছিলেন। বক্তা সাধুসঙ্গ 
করার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। 
সাধুসঙ্গ করিলে ঈশ্বরে মন ও শ্রদ্ধা হয়। 

৪ এপ্রিলের ভাষণে সহাধ্যক্ষ মহারাজ বলেন, 
ধর্ম কেবল আনুষ্ঠানিক ব্যাপার নয়, ধর্ম আস্মবাদনের 
বস্ত। অনুভূতি না থাকিলে ধর্ম শুষ্ক হইত। 
কেবলমাত্র শাস্মাদি-অধ্যয়নে ধর্ম বুঝা যায় না। 
মৈত্রেয়ী উপনিষদে তাহা তীর হইতে জলে 
প্রতিবিষ্বিত ফল-সম্ভোগের সহিত তুলিত হইয়াছে । 

ঈশ্বর অনন্ত, সুতরাং সাধক অনন্ত এবং ঈশ্বর- 
লাভের পথও অনন্ত। ঠাকুরের সাধনান্তে বিভিন্ন 
সম্প্রদায়ের ধর্মপিপান্থ ব্যক্তিগণ তাহার নিকট 
ছটিতেন এবং তাঁহার 'অন্ভৃতির বিষয়-শ্রবণে 
বিন্ময়াবি্ হইতেন। সত্য এক, কিন্তু সেই একই 
সত্যকে এত বিবিধভাবে দর্শন এবং অনুভূতি 
ঠাকুর ব্যতীত আর কোনো ধর্মাচাধ এ পরধস্ত করেন 
নাই। তাহার বিচিত্র প্রতাক্ষাঙ্ভূতির সম্মুথে 
সম্প্রদায়গত বাদবিসংবাদ স্তব্ধ হইত। তিনি সমগ্র 
হ্তীটাকে দেখিয়াছিলেন। সেইজন্যই তিনি জগদ- 
গুরু। যে কোনে! ধর্মাবলম্বী ব্যক্তি তাঁহার নিকট 
যাইত, গ্রকুর তাহাকে তাহার নিজ ধর্মের রঙে 
রাঙাইয়া দিতেন। 

পুরাকালে যাঁজ্ঞবন্ধ্য বলিয়াছিলেন, ভোগের মধ্য 
দিয় অমৃতত্ব লাভ করা যায় না। নবযূগে ঠাকুর- 
স্বামীজী সেই একই অমৃতত্বের পথ নির্দেশ 


থাওয়ানোর-_-০01010010195এর চেষ্টা করি, কিন 
তাহাতে কারোদ্ধার হয় না। 

১১ই এপ্রিল সহাধ্যক্ষ মহারাজ মার 
সম্ঘদ্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে বলেন : মার অহৈতুকী 
ভালবাসা মুখে ব্যক্ত করা যাঁয় না। তিনি 
শ্রীজয়রা মবাটীতে প্রথম মার শ্রীচরণ দর্শন করিয়া- 
ছিলেন। সাক্ষাৎমাত্রই করুণাময়ী সম্পূর্ণ অপরিচিত 
তাহাকে অজ ন্নে5বর্ষণে যে ভাবে কৃতার্থ করিয়া- 
ছিলেন বক্তা তাহার কিঞ্চিং আভামস দেন। 
বাঙ্গালোর আশ্রমে অবস্থানকালে সমাধিস্থা শ্রামা 
একদিন বরাভয়করা মুতিতে দক্ষিণদেশীয় দর্শনার্থীদের 
রূপা করিয়াছিলেন। বক্তা সেই সময় উপস্থিত 
ছিলেন। দক্ষিণদেশীয় ভাবায় কথা বলিতে 
পারেন না বলিয়া শ্রীমা খেদগ্রকাশ করেন৷ কিন্ত 
তথাকার ভক্তগণ তাহার দর্শনমাত্রেই কতন্কতার্থ 
হইয়া যাইতেন। 

সহাধ্যক্ষ মহারাজ বলেন- ঠাকর শ্রীমার সঠিত 
তিনটি ভাবে অভিনয় করিয়া গিয়াছেন। প্রগণ 
ভাঁব- শ্রীমা৷ পতিব্রতা স্ত্রী। দ্বিতীয় ভাঁব_মা 
অন্থগতা শিষ্ঠা। ঠাকুর তাহাকে আধ্যাত্মিক রা 
অগ্রগতি-সম্বপ্ধে উপদেশ করিয়াছেন। তৃতীয় 
ভাঁব__ম৷ সাক্ষাৎ জগদস্বাঃ ঠাকুরের ইঁ । আবার 
এই ভাবেই ঠাকুর শ্রীমাকে বলিয়াছিলেন, "থে 
মা মন্দিরে, যে মা এই শরীরের জন্ম দিয়েছেন - 
সম্প্রতি নহবতে, তুমি আমার সেই মা আনন্দময়ী '" 
আবার শ্রম! ঠাকুরকে তিন ভাবে দেখিতেন। ঠাকর 
কাশীপুর উদ্ান্বাটাতে যখন লীলাসংবরণ করেন 
তখন “মা কালী, তুমি আমাকে ছেড়ে কোণায় 
গেলে গো” বলিয়া মা উচ্চৈঃশ্বরে ক্রন্দন করিয়া- 
ছিলেন। এইটি প্রথম ভাঁব। মার দ্বিতীয় ভাব 
ঠাকুর তাহার গুরু । তৃতীয় ভাব__মা ঠাকুরের 
পতিব্রতা৷ সহধমিণী । সংসার-রঙ্গমঞ্চে ঠাকুর এবং 
মার এই অভিনয় কামগন্ধহীন, একান্ত নির্বার্থ 


শ্রাবণ, ১৩৬১ ] 


এবং অভ্ূতপূর্ব। এমন নিখুত অভিনয় অগ্ভাপি 
আর হয় নাই এবং ভবিষ্যতে কখনও হইবে কিন! 
বলা যায় না। 

ঠাকুরের লীলাসংবরণের পর চৌত্রিশ বৎসর 
বিশ্বগননীরূপে মা রঙ্গমঞ্চে অবস্থান করত ঠাকুরেরই 
কাজ করিয়া গিয়াছেন। জাতিধর্সবর্ণনিবিশেষে 
তিনি বিশ্বের অগণিত নরনারীর সর্ববিধ মঙ্গল সাধন 
করিয়াছেন। 

উপসংহারে সহাধ্যক্ষ মহারাঁজ বলেন-_এখন 
ঠাকুর ও মায়ের যুগ। আমাদের সেই ভাবে 
দীবন গঠন করিতে হইবে। মায়ের একটি উপদেশ 
তিনি প্রত্যহ চিন্ত! করেন। লীলাসংবরণের পূর্বে 
অননপূর্ণার-মা নামী একটি ভক্ত মেয়েকে শ্রীমা 
বলিয়াছিলেন, “যদি শাস্তি চাও মা কারও দৌষ 


একটি দিনের স্তৃতি 


৩৩৬৩ 


দেখ না, দোষ দেখবে নিজের। অগংকে আপনার 
করে নিতে শেখ। কেউ পর নয় মা, জগৎ 
তোমার ৷” 

বিশ্ব্ননীর এই মহান অন্তিম উপদেশের 
ব্যাধ্যাপ্রসঙ্গে সহাধ্যক্ষ মহারাজ বলেন £ নিম্ব- 
বৃক্ষের সকলই তিক্ত, কিন্তু মৌমাছি নিমফুল হইতেও 
কিঞ্চিৎ মধু আহরণ করিয়া লয়। তেমনি, সংসারে 
বিভিন্ন প্রকৃতির লেক আছে বটে, কিন্তু সকলেই 
মায়ের সন্তান এবং প্রত্যেকের মধ্যে একই ঈশ্বরীয় 
সতা বর্তমান জানিয়৷ স্কলকেই আপনার জ্ঞান 


করিতে হইবে। 
এ ধা ১৬ 
শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজের -ইহা 
মালদহে দ্বিতীয় শুভাগমন। 


একটি দিনের স্মৃতি 
শ্রীতারকনাথ রায় 


[ কর্মজীবনে বাঙলার বিভিন্ন স্থানে জেলাশাসক, ৭৬ বৎনর বয়স্ক প্রবীণ লেখকের বনু পত্রিকায় প্রকাশিত দানি ক তথা পূর্ণ | 
প্রবন্ধাবলীর সহিত বাঙলার পাঁঠকসমাজ সুপরিচিত। "পাশ্চাত্া দরশনের ইতিহাস” (তিন থণ্ড) তাহার দাশনিক প্রতিভার লমাক 


পরিচয় প্রদান করে ।--উঃ সঃ] 


জীবন সায়ান্কে উপনীত হইয়া যখনই অতীতের 
দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি তখনই একটি দিনের স্থবতি 
উজ্জল হইয়া আবিভূতি হয়। সে দিন স্বামী 
বিবেকানন্দের চরণ তলে উপবিষ্ট হইয়া এক ঘণ্টার 
অধিককাল তাহার অমৃতায়মান বচন-রাজি শুনিবার 
মৌভাগ্য আমি লাভ করিয্নাছিলাম। 

১৮৯৯ সালের কথা । তিন বৎসর পূর্বে ১৮৯৬ 
সালে এন্টরেন্স. পাস করিয়া কলেজে পড়িতে 
কলিকাতার আমিয়াছিলাম। সিকাগে৷ ধর্মসভায় 
এক অধ্যাত অজ্ঞাত হিন্দু সন্গ্যাসীর বিজয়বার্তা 
সংবাদপত্রে পড়িয়াছিলাম। তারপরে সমগ্র 


আমেরিকায় স্বামীজীর বিপুল অভ্যর্থনার সংবাদও 
ভারতের সকল সংবাদপত্রেই প্রকাশিত হইয়াছিল। 
এক দিন সংবাদ আসিল, স্বামীজী দেশে 
ফিরিতেছেন। তাহার অভ্যর্থনার জন্ত মাদ্রাজ ও 
কলিকাতায় আয়োজন হইতে লাঁগিল। রাজা 
বিনয়ক্চ কলিকাতায় অভ্যর্থন৷ সমিতির সম্পাদক 
অথবা সভাপতি হইয়াছিলেন। যে দিন স্বামীজী 
শিয়্ালদহ আসিয়া পৌছেন, সে দিন দলে দলে 
লোক তাহাকে দেখিবার জন্য শিয়ালদহ গ্টেশনে 
গিয়াছিল। আমিও গিয়্াছিলাম। এক স্থশোঁভিত 
গাড়ীতে স্বামীীকে উঠাইয়৷ কয়েকজন উৎসাহী 


৩৬৪ 


যুবক গাড়ী টানিয়! লইতেছিলেন। ্বামীজী গাড়ীর 
উপর দীড়াইয়া ঘুক্তকরে উভয় পার্থের অগণিত জন- 
সংঘের অভ্যর্থনা স্বীকার করিতেছিলেন। দেখিলাম, 
হারিসন রোডের উপরের এক দ্বিতল গৃহের 
বারান্দায় দাড়াইয়। এক জটাধারী সন্না্যসী উভয় বাহু 
উত্তোলন করিয়৷ শ্বামীজীকে আশীবাদ করিলেন) 
এবং ম্বামীজী তাহার দিকে চাহিয়৷ তাহাকে 
প্রণাম করিলেন। অনুসন্ধানে জানিলাম, জটাধারী 
শ্রীমৎ বিজয়কৃষ গোত্বামী। ইহার পরে শোভা- 
বাজার রাজবাটীতে যে বিরাট জনসভায় স্বামীজীকে 
অভিনন্দন দেওয়া হয়, সে সভায় আমি উপস্থিত 
ছিলাম) কিন্তু দূর হইতে স্বামীজীর বক্তৃতা শুনিতে 
পাই নাই। ট্রার থিয়েটারে ও আরও ছুই এক স্থলে 
স্বামীজীর বত্তৃত৷ শুনিয়াছিলাম; কিন্তু ভাল 
বুঝিতে পারি নাই। দক্ষিণেশ্বরে এক উৎসবে 
গিয়া স্বামীজী ম্বহস্তে সাধু সন্গ্যাসীদিগকে 
খাওয়াইতেছেন, দেখিয়াছিলাম। কিন্তু স্বামীজীর 
সহিত কথ! বলিবার সুযোগ কোথাও পাই নাই। 

সে সুঘোগ পাইয়াছিলাম দেওঘরে। ১৮৯৯ 
সালে বাযুপরিবর্তনের উদ্দেশ্তে দেওঘরে গিরা 
গুনিলাম স্বামীজী তখন তথায় অবস্থান করিতেছেন । 
একদিন সকালে তাঁহার বাসায় উপস্থিত হইয়া 
শুনিতে পাইলাম, দ্বিতলে বসিয়া কে উদাত স্বরে 
গীত পাঠ করিতেছেন। নিম্নে অপেক্ষা করিতে 
লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে স্বামীজী খড়ম পায়ে 
নামিয়া আসিলেন। ক্ষণকাল অপলক নয়নে মুখের 
দিকে চাহিয়া রহিলাম । মনে আছে, বঙ্গবাসী 
পত্রিকায় ম্বামীজীকে অহিন্দু বলিয়া প্রতিপন্ন 
করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। শাস্ত্চন উললজ্যন 
করিয়া যিনি শূদ্র হইয়াও সন্প্যাস অবলম্বন করিয়া 
ছিলেন, এবং সমুদ্রপারে ইয়োরোপ ও আমেরিকায় 
গমন করিয়া অহিন্দু-স্পৃ্ট অর ভোজন করিয়াছিলেন, 
বঙ্গবাসী' তাহাকে হিন্দু বলিয়া ত্বীকার করিতে 
কুষ্টিত ছিলেন। পড়িয় স্বামীজীর হিনদত্ব-সন্বন্ধে 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ধ-_-৭ম সংখ্যা 


আমার মনেও সন্দেহ জাগিয়াছিল। কিন্ত সেঃ ॥ 
প্রতিভাদীপ্ত মুখের দিকে চাহিবামাত্র সমস্ত সংশয় 
অপনীত হইল। মনে হইল আর্ধসংস্কৃতি তাহার 
মধ্যে মৃতি পরিগ্রহ করিয়াছেন। ভূমিষ্ঠ হইয়া 
প্রণাম করিলাম, এবং আদিষ্ট হইয়া উপবেশন 
করিলাম । 

কি বলিব ভাবিতেছি। স্বামীজী জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “কি জগ্ঠ এসেছ ? বলিলাম, "চরণ দর্শন 
কর্তে এসেছি ।” স্মিত মুখে বলিলেন, “আর কিছ 
নয়?” কি বলিব? বলিলাম, “আপনার মুখে কিছু 
শুনিব ইচ্ছা আছে।” তখন নূতন দর্শন-শাঃ 
পড়িতেছি। ম্বামীজী পাশ্চাত্য দেশে বেদান্ত 
দর্শন প্রচার করিয়া আসিয়াছেন। জিজ্ঞাস। 
করিলাম, “পাশ্চাত্য দার্শনিকর্দিগের মধ্যে কাহাকে 
আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করেন?” হেগেলের দশন 
তখন আমাদের দেশের দার্শনিকিগের মধ্যে প্রবণ 
প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ভাবিয়াছিলাম 
স্বামীজী হেগেলের নাম করিবেন। কিন্তু-তিনি 
ম্পিনোজাকে পাশ্চাত্য দার্শনিকদিগের মধ্যে 
সর্বশ্রেষ্ঠ বলিলেন। স্পিনোজাও অদ্বৈতবাদী কিন 
মায়াবাদী নহেন ৷ জগৎ তাহার নিকট মায়া নধে, 
সত্য । স্বামীজীও জগৎকে অনিত্য বলিয়াছেন, 
মিথ্যা বলেন নাই। 

আর একটি প্রশ্ন স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা 
করিয়াছিলাম। না করিলেই ভাল করিতাম। 
কেননা, প্রশ্নটি করিবামাত্র শ্বামীজীর মুখে বিরক্তির 
আভান দেখিতে পাইয়াছিলাম। অবতারবাদের 
কোনও মুসংগত দার্শনিক ব্যাখ্যা আমি দেখিতে 
পাই নাই। ধীহার ইচ্ছা! ও বাস্তবের মধ্যে কোনও 
ভেদ নাই, ধাহার ইচ্ছাই রূপগ্রহণ করিয়। আমাদের 
ইন্দ্রিয়গ্রাহথ হয়ঃ সমগ্র বিশ্বই. ষাহার ইন্জরিয়গ্রাহ্রূপ। 
কোনও এক বিশেষ উদ্দেশ্ত-সিদ্ধির জন্ত তাহার 
এক বিশিষ্ট নররূপ ধারণ কিরূপে হইতে পারে, 
তাহ! আমি কখনই বুঝিতে পারি নাই। জিজ্ঞাসা 


শ্রাবণ ১৩৬১ ] 


করিলাম, “পরমহংসদদেবকে আপনি কি অবতার 
বলিয়া বিশ্বাস করেন ?” বলিলেন, “বিশ্বাস করিতে 
বাধা কোথায়? শ্রীরুষ্ণ-সন্বন্ধে তে৷ কত বিশ্রী 
কাহিনী বণিত আছে। তাহা সত্তেও তো তাহাকে 
আমর! অবতার বলিয়া বিশ্বাস করি। আর এই 
নি্ধলঙ্ক-চরিত্র চিরত্রহ্গচারী, নিরক্ষর অথচ সর্বশাস্ত 
পারদর্শী করুণাময় ব্রাহ্মণকে অবতার বলিয়া বিশ্বাস 
করিতে বাধা কোথায় ?” বাধা ছিল আমার ঈশ্বর- 
স্কীয় ধারণায় । কিন্ত আমি তাহ! বলিলাম না। 

ইহার পরে আমি আর কিছু বলি নাই। 
স্বামীজী তাহার ইয়োরোপের অভিজ্ঞত৷ বর্ণনা 
করিতে লাগিলেন। কত বড় জাতি আমেরিকানরা; 
কত বড় ইংরেজ, ফরাসী ও জার্মানরা। আমরা 
তাদের তুলনায় কত ছোট । কত ভালবাসে তার! 
তাদদের দেশকে ও জাতিকে! আর আমর]? 
সন্কীমনাঃ আত্মসর্বন্ব আমর! দেশের জন্তে এ পর্যন্ত 
কতটুকু স্বার্থ বিসর্জন করিয়াছি? জ্ঞানবিজ্ঞানে 
তারা কত উন্নত। আমরা কত পশ্চাতে পড়িয়৷ 
আছি। কিন্ত চিরদিন আমরা এরূপ ছিলাম না। 
পূর্বে পরের নিকট হইতে আমরা যতটুকু গ্রহণ 
করিয়াছি, তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক আমরা 
জগৎকে দিয়াছি। এক সময় আমর! জগতের গুরু 
ছিলাম। আবার জগতের গুরু আমর! হইব। 
তাহাই ভারতের নিয়তি । চিরকাল ভারত বিদেশীর 
পদানত হইয়া থাকিবে নাঃ তাহা তাহার নিন্নতি 
নহে। গত গৌরবের দিন আবার ফিরিয়া! আসিবে । 
ইংরেজ তাহার সভ্যতা আমাদের ঘাড়ে চাপাইয়াছে। 
কিন্ত আমাদের সভ্যতা, আমাদের সংস্কৃতি চিরকাল 
চাঁপা থাকিবে না। ইংরেজী ভাষা চিরকাল 


একটি দিনের স্থ্বতি 


৩৬৫ 


ভারতের রাষ্ট্রীয় ভাষা থাকিবে না। সংস্কৃত 
আমাদের জাতীয় ভাষা, তাহাই রাষ্ট্রভাষা ও 
11009 (৪০৪ হইবে । কে বলে সংস্কৃত ভাষ। 
আয়ত্ত করা কঠিন? আমার ইচ্ছা আছে কয়েক- 
থান! সংস্কৃত প্রাইমার লিখিব। কত সহজে সংস্কৃত 
শিখিতে পার! বাঁয়, তাহা আমি দেখাইয়া দিব। 
“যথা গোমুখীর মুখ হইতে নিংস্বনে ধরে পৃত 
বারিধারা”--আমি সেই পৃত বচনধারায় ডুবিয়া 
রহিলাম। অকম্মাৎ তিনি থামিলেন। আমিও 
বাহ্জ্ঞান ফিরিয়। পাইলাম । প্রণাম করিয়৷ বিদায় 
গ্রহণ করিলাম। ইহার পরে আর তাহাকে 
দেখি নাই। 

সন্ন্যাসী শ্বামীজী আমাকে ঈশ্বর সন্ধে উপদেশ 
দেন নাই, বেদান্ত অথবা রাজযোগ সম্বন্ধে কিছু 
বলেন নাই। এক ঘণ্টা ধরিয়া তিনি যাহ। 
বলিয়াছিলেন, তাহার উদ্দেশ্ত ছিল ভারতকে তিনি 
কি ভাবে পুনর্গঠিত করিতে চান, আমার মনে 
তাহার একটি ধারণ! উৎপন্ন কর! । ্বাধীন স্বপ্রতিষ্ঠ 
আত্মসম্মীনগর্বী তারত তাহার সাধনার বস্তু ছিল। 
তাহার স্বপ্ন তাঁহার সাধনার ফল তাহার তিরোধানের 
পরে অল্লকালের মধ্যেই সমগ্র ভারতে ব্যাপ্ত 
হইয়াছিল। মহারাষ্ট্রে তিলক, পাঞ্জাবে লালা লাজ- 
পৎ রায়, বাংলায় মরবিন্দ তাহার স্বপ্নকে বাত্তবে 
রূপায়িত করিবার জন্ত আস্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। 
তাহার স্বপ্ন অধেক বাস্তবে পরিণত হইয়াছে। 
রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা আমাদের হস্তগত হইয়াছে । কিন্ত 
আর্ধ সংস্কৃতির সমগ্র উদ্ধার এখনও হয় নাই। 
যত দিন তাহ! না হইবে, ততদিন শ্বাধীনতার স্থায়িত 
সংশয়ের অতীত হইবে না 


“জগতে অনেক বড় বড় দিশ্িজয়ী জাতি হইয়| গিয়াছে । আমরাও বরাবর দিপ্বিজয়ী। আমাদের দিগ্িজয়ের 
উপাখ্যান ভারতের সেই মহাসমতরট জশোক, ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার দিথিজয়রাপে বর্ণন। করিয়াছেন। আবার ভারতকে 


জগৎ জয় করিতে হইবে। ইহাই আমার জীবন-্বপ্প।” 


_ স্বামী বিবেকানন্দ 


পাঞ্জাবী সুফী কৰি বুল্পহে শাহ 
[ অধ্যাপক শ্রীহরেন্দ্রন্ত্র পাল, এম্‌-এ ] 


বুল্লহে শাহ. শ্রেষ্ঠ পাঞ্জাবী সুফী কবিদের অন্যতম বস্ততঃ তিনি সুফী কাব্য-জগতের একজন 
গ্রসিদ্ধ কৰি এবং তাহাকে অনেক সময় ভারতের মৌলানা রূমী বলিয়া! অভিহিত কর! হয়। বুল্পহে 
শীহ. ১৬৮ খ্রীষ্টাব্দে লাহোরের অন্তর্গত কম্থরের পণদৌকী নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার 
পিতাও একজন ধর্মভাবাপন্ন ব্যক্তি ছিলেন, কিন্ত সৈয়দ বংশোদ্ভূত তাহার পরিবারটি ছিল বিশেষ গড়া । 
বাল্যকাল হইতেই বিশেষ ধর্মপ্রবণ বুল্লহে নিজ জন্মভূমিতে তাহার প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া 
একজন উপযুক্ত ধর্ম-গুরুর অদ্বেষণে লাহোর গমন করেন। শীঘ্রই তথায় প্রসিদ্ধ সুফী অরাঈ' ইনায়ং 
শাহ্‌র সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। অরাঈ অর্থ বাগানের মালী ; এবং ঈনায়ং শাহ. ছিলেন জাতিতে 
মালী। বাগানের কাজে লিপ্ত ইনায়ং শাহর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাঁহার নিকট হইতে ভগবৎ-তত্ 
ব্যিয়ক কিছু উপদেশ নিতে ইচ্ছা! করিলে, তিনি বুল্লহেকে সঞ্ধোধন করিয়া বগিলেন। 

বুল'হিআ৷ রবব, দা পান্‌ অই; 
এধরে? পুটুটণ্‌ ও ধরে লান্‌ হই। 

[হে বুল্পহে, ইহাই ভগবং-রহস্ত যে, তিনি এখানে বিনাশ করিতেছেন, (আর) তথায় স্জন 
করিতেছেন। ] 

কথিত আছে এই কথ। বুল্ল হেকে এতই মুগ্ধ করিল যে, তিনি তাহার সকল বংশ-মধাঁদ!| বিস্বৃত হইয়া 
বাগানের মালী বংশোদ্ভূত ইনায়ং-কে তাঁহার মুরুসিদ্‌ বা ধর্মগুরু বলিয়া গ্রহণ করিয়! লইলেন। 

আবার, এপ কিতবদন্তীও প্রচলিত আছে যে, ভ্রমণ উদ্দেস্তে লাহোর পৌছিয়৷ এক গ্রী্সের 
রৌদ্রে বুল্ল হে কোন আত্রকাননে ইতস্তত; পদ্দবিক্ষেপ করিতেছিলেন। বৃক্ষের পাঁক ফল বুল্প হের মনে 
ইহাদের স্বাদ গ্রহণ করিবার প্রবৃত্তি জাগাইয়৷ তুলিল। কিন্ত কাহাকেও তথায় দেখিতে ন! পাইয়া, 
চুরির অপরাধ হইতে রক্ষা পাইবার জন্ত, নিষ্ঠাবান্‌ বুল্ল হে হঠযোগের সাহাষ্য গ্রহণ করিলেন। তিনি 
ফলগুলির দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া, “আল্লাহ. ঘনী” ( অর্থাৎ ভগবান্‌ অদ্বিতীয় ও মহান্‌))-মন্ত্র উচ্চারণ 
করিতে লাগিলেন; আর একটি একটি করিয়া পাকা ফল তাহার হস্তে আসিম্া পতিত হইতে লাগিল। 
তংপর বুপ্লহে ফলগুলি একত্র জড়ো করিয়া! নিকটেই কোন স্থানে বসিয়া মনের আনন্দে সেইগুলি ভক্ষণ 
. করিতে লাগিলেন। সেই সময় বাগানের মালী আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল। মালী আর কেহ নঞে, 
সেই প্রসিদ্ধ সুফী ইনায়ং শাহ.। মালী তাহাকে চোর বলিয়া দোষারোপ করিলে, বুল্প হে তীহাকে 
সঠিক জানিতে না পারিয়া, তাহার নিকট নিজের হঠযোগ ক্ষমতা দেখাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু যুবক 
হঠযোগী যখন দেখিলেন যে, সেই বৃদ্ধ মালী তাঁহার যোগ-ক্ষমতাঁর় আশ্চরান্বিত না হইয়া বরং ম্মিতহান্ত 
করিতেছেন, তিনি কতকটা অবাক্‌ হইয়া গেলেন। তখন ইনায়ৎ শাহ বলিলেন, মন্ত্রোচ্চারণ ঠিকমত 
হয় নাই বলিয়াই, যোগ-ক্ষমত! পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয় নাই। এই বলিয়া তিনি সেই একই মন্ত্র একবার 
উচ্চারণ কর! মাত্র বৃক্ষের সকল ফল তাহার সম্মুথে আসিয় উপস্থিত হইল এবং দ্বিতীয়বার উচ্চারণ করার 
ফলগুলি পুনরায় যথাস্থানে চলিয়! গেল। প্রথম দৃষ্টিতে ধাহাঁকে একজন সাধারণ মাঁলী বলিয়া অনুমাণ 


শ্রাবণ, ১৩৬১] পাঞ্জাবী সুফী কবি বৃষ্লহে শাহ ৩৬৭ 


করিয়াছিলেন, তাহার এই আশ্্ঘ ক্ষমতা দর্শনে তাহার প্রতি বুল্প হের মনপ্রাণ শ্রদ্ধায় একেবারে 
পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল তৎক্ষণাৎ তাঁহার আশ্রয় প্রার্থন! করিয়া বুল্লহে ইনায়ৎ শাহ্‌র একজন পরমতক্ত বলিয়া 
স্বীকৃত হইলেন । 


কিন্ত বুল্লহে-র এই সুফীমতে দীক্ষা গ্রহণে তাহার পরিবারবগ মোটেই সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাঁই। 
কথিত আছে, তাহার এক ভগিনী ছাড় তাহার পরিবারের সকলেই তাহাকে পরিত্যাগ করেন। এই 
প্রিয়তমা ভগিনী তাহার আজীবন সহচরী ছিলেন। বস্থতঃ এই ভগিনী ইনায়ৎ শাহকে কতকটা জানিতে 
পারিয়াছিলেন বলিয়াই তাহার আদরের ভাইকে কখনও উপেক্ষা করেন নাই। পরিবারের অন্ান্থ 
ব্যক্তিগণ ইনায়ৎ শাহকে একজন সাধারণ মাঁলী বলিয়াই মনে করিতেন। 
তাঁহার পরিবার হইতে পরিত্যক্ত হইঞ বুল্লহে তাহার গুরুর সহিত লাহোরেই বসবাস করিতে 
ণাঁগিলেন এবং শীপ্রই তাহার নিকট হইতে সকল ভগবৎ-রহস্ত অবগত হইয়া একজন পরম জ্ঞানী ও 
ধামিক বলিয়া পরিচিত হইলেন । তাঁহার কাব্য হইতে আমরা ইহাও জানিতে পারি যে, তাহার পরিবারব্গ 
তাহাকে তীহাঁর এই নৃতন ধর্মজীবনের প্রথম ভাগে এই ধর্মপথ হইতে বিচ্যুত করিতে যথেষ্ট চেষ্টা 
করিয়াছিলেন, কিন্জ গুরুর প্রতি বুল হে-র একান্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধা তাহাকে এই পথ হইতে বিচলিত হইতে 
দেয় নাই। বুল্ল হৈ নিজেই গাহিয়াছেন__ 
বুল হে নূ সম্ঝাবন্‌ আঈয় ভইন তে ভরজাঈ'য়া ) 
আল্‌ নবী অউলাঁদ্‌ অলী দী বুল্লহিআ তু কী লিকী লাঙ্ঈি য়া) 
মনন, লই বুল্ল হিআ সাঁডা কহ্‌ না ছড্ড দে পল্লা-রাঈ'য়] | 
[ ভগিনী ও ন্রাতৃবধূগণ বুল্প হের নিকট আসিয়া বুঝাইতে লাগিলেন, হে বুল্ল.হে তুমি পয়ঘন্বর ও আলীর 
বংশোডূুত পরিবারকে কেন কলঙ্কিত করিলে? হে বুল্লহে, তুমি আমাদের কণা মন দিয়া শুন, এবং 
অরাঈ' -এর আশ্রত্ন ত্যাগ কর। ] 
আর ইহার প্রত্যুত্তরে বুল্ল হের উদ্দীপ্ত বাণী শুনিতে পাই-_ 
জেহ,ড়া সানু সৈয়দ আকৃখে দোজ.থ মিলল্ণ, সজাঈ য়; 
জেহড়া সানু রাঈ” আক্থে বহীস্তী গী'গ! পাইপ! ; 
জে তু লোড়ে' বাঘ বহার? বুল্প হিআ তালিব হোজা রাষঈয়া। 
| যে আমাকে সৈয়দ বলিয়া সম্বোধন করে, সে নরক-শান্তি প্রাপ্ত হইবে; (আর) যে আমাকে মালী 
বলিয়! সম্বোধন করিবে, সে তাার স্বর্গে ( উড়িয়! যাইবার ) পাখা প্রাপ্ত হইবে। হে বুল, যদি তুমি 
( ভগবৎ-) বাগানের 'আনন্দ পাইতে চাও তাহা হইলে অরাঈ' ( মালীর ) অনুসরণকারী হও । ] 
কাদিরী সম্প্রদায়তুক্ত বুষ্ল হের ধর্মগুরু হজরৎ শেখ মহম্মদ ইনাঁয়ৎ উল্লা একজন প্রসিদ্ধ সুফী ব্যক্তি 
ছিলেন। অরাঈ' বংশোছুত ভারতীয় মুসলমান বলিয়া গোঁড়া মুসলমানদের নিকট ইনায়ং শাচ-পরিবার 
কতকটা হেয় বলিয়া গৃহীত হইলেও, তিনি কিন্তু একজন বিশেষ ধামিক ও পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। 
ইনায়ৎ শাহ মুঘল-সত্রাট আঁওরঙ্গজেবের সমসাময়িক ও প্রসিদ্ধ স্ৃফী মহম্মদ আলী রজা৷ শত্বারীর 
শিষ্য ছিলেন। কয়েকটি স্ফীতত্ব বিষয়ক ফারসী গ্রন্থ ছাড়া, তাহার একটি কোরানের টীকারও 
উল্লেখ আছে। 
ইনায়ৎ শাহ-র শিক্ষার মধ্য দিয়! ভগবং-উপলব্ধি লাভ করিয়! বুল্প হে ইস্লাম ধর্মের সাধারণ 


৩৬৮ উদ্বোধন [ ৫৬তম বর্ষ-_"ম সংখা 


ধর্মনীতি অবমাননা করিয়। চলিতে লাগিলেন। কিন্তু তখনকার সময় ছিল ধর্মভীরু গোঁড়া মুসলমান 
আওরঙ্গজেবের রাজত্বকাল। তাই ইনায়ৎ শাহ “হরীকৎ (বা ভগবং-উপলব্ধি )-র স্তর পর্যস্ত পৌছাইয়া 
ও ত্বরীকৎ পথে (সুফীমতে ভগবৎ-উপলব্ধির প্রথম সোপান ) নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখিয়া প্রকাশিত 
হইতেই চাহিতেন। কিন্তু সেই উপদেশের মর্ম সঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে না৷ পারিয় বল্ল. হে গাহিতেছেন - 
বুললহে নু লোক্‌ মত্তী দে দে বুল্লহা তু জা বৈহ মসীতী ; 
রিচ চ২ মসীতী। দে কীহ্‌ কুঝ, হন্দা জো৷ দিলে | নমাজ . না৷ কীত্তী 
বাইরে। পাক্‌ কীনত্তে কীহ্‌ ছন্দা জে! অন্দরে”! গঈ ন! পলীতী ) 
বিন্‌ মুশিদ্‌ কামিল্‌ বুল্ল 1হিআ৷ তেরী অই'বে" গঈ ইবাঁদৎ কীত্বী ; 
ভত্ঠ, নমাজ.1 তে চিন্ধড়, রোজে. কল্মে তে ফির্‌ গঈ সিআহী ; 
বুল্লহ৷ শাহ সৌহ অন্দরো মিলিআ  ভূল্লী ফিরে লুকাঈ। 
[ বুল্লপহেকে লোকে উপদেশ দেয়, হে বুল্পহে, তুমি মদ্জিদে গিয়া বস। (কিন্তু) মসজিদে গিয়া কি 
লাভ হইবে, ধদি মন নমাঁজ (বা প্রার্থনা ) না করে? বাহিক পবিরতা রক্ষা করিয়। কি লাভ, বদি 
অন্তর হইতে অপবিত্রত৷ দূর না হয়? হে বুগ্লহে, প্রকৃত গুরু ছাড়া তোমার প্রার্থনার কোন মূল্য নাই। 
( সকল ) 'প্রার্থনা-আগুনে, ( এবং) সকল উপবাস কাদায় (নিক্ষেপ কর) (কারণ এই মিথ্যা 
'আড়ঙ্র পূর্ণ) কোরানের বাণী কলঙ্কিত হইয়া গিয়াছে । বুল্লহে শাহ বলে, অন্তর হইতে তাহার দর্শন 
হয়, কিগ্ঠ লোকে অন্তর খু'জিতেছে। ] 
এই সকল যুক্তি সত্য হইলেও, গুরু ইয়ানৎ শাহ শিষ্য বুল্লহের প্রতি বিরক্ত হইয়৷ তীহাকে 
পরিত্যাগ করিলেন। কারণ এই গৌঁড়ামির জগতে এইসব উক্তির মবণ্যন্তাবী গ্ল কি, তাহা তিনি 
নিশ্চিত ভাবেই জানিতেন। শনীঘই বল্ল হে-ও তাহার ভুল বুঝিতে পারিলেন, এবং গুরুর নিকট ক্ষমা 
প্রার্থনা উদ্দেগ্তে ইনায়ৎ শাহ-কে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন-_ 
ৰৎ না কর্সা মান্‌ রঝে'টে ইয়ার দা! রে অড়িআ ) 
অজ্জজৌকড়ী রাঁৎ মেরে ঘর্‌ রহী খা বে অড়িমা) 
দিল্‌ দিত ঘুন্টিআ৷ খোল্‌ অস। না'ল্‌ হসস, খা রে অড়িআ। 
[হে বন্ধ, আর কখনো আমি আমার প্রিয়তম রাঝ| ( অর্থাৎ পগ্রাবী কবিদের প্রেমময় ভগবানের 
প্রতীক )-র অহঙ্কার করিব না। হে বন্ধু, আজ রাত্রের জন্ত আমার ঘরে অবস্থান কর (এবং) তোমার 
মন হইতে সকল সন্দেহ দূর করিয়া আমার সহিত একটু আনন্দ কর। ] 
কারণ, এখন বুল্লহে সত্যই বুঝিতে পারিয়াছেন ঘে, প্রেম স্বীয়, সাধারণ মানুষ ইহা সঠিক 
হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না৷ ( ইশক্‌ আফ্রাহ, দী জাৎ, লোকী দা মেহণ! )। 
কথিত আছে, ইনায়ৎ শাহ তাঁহার এই প্রার্থনা শুনিয়া বৃল্লহে-কে আবার তাহার একজন 
অন্তরঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করিয়া নিলেন এবং বুল্পংহে সেই দিন হইতে তাহার গুরুর শেষদ্দিন পযন্ত তাহার 
সঙ্গে লাহোরে পরম স্থথে জীবন অতিবাহিত করিয়া গিম্বাছেন। 
পাপ্রাবী সুফী জীবন কাহিনীর (01251 906. 2০৪) গ্রন্থকার বুল্লহে শার জীবনকে তিন 
ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথমভাগ কবির শিক্ষা-দীক্ষার কাল। এই সময়ে কবি ন্মুফী মহে 
দীক্ষিত হইলেও, তিনি শরিয়ৎ বা ইস্লাঁম ধর্মের ব্যবহারিক আইন-কানুন কখনও বিশ্বৃত হন নাই৷ 


শাবণঃ ১৩৬১ ] পাঞ্জাবী সুফী কৰি বুল্লহে শাহ ইস 


তিনি তখন ইসলামীয় বেহেশত, দোজখ, ঝা কিয্ামৎ (বা পুনরুথান ) প্রত্ৃতিতে আস্থাবান এবং নাজ 
রোজা প্রস্থৃতি নিত্য-নৈমিত্যিক ধর্ম সম্বন্ধীয় রীতি নীতি মানিয়া চলিতে বিশেষ আগ্রহণীল। তাহার 
মধ্যে পাপ-পুণ্যের অন্তর্দাহ তখনো! বিদ্ধমান। বৃত্যু-ভয় থাকার জন্ত ম্খ-ছুঃখকে তিনি এখনো 
মবিচলিত ভাবে গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না । তাই তিনি গাহিতেছেন-_ 

ইকৃক্‌ রোজ. জাহানে। জাণা হৈ) 

জা কবরে বিচ. সমাণ! হৈ। 

তেরা ঘোশ,ৎ কীড়ি অ1 খানা হৈ; 

কর্‌ চেত্তা মনো রিসার নহী; 

উট ঠ জাগ. ঘুরাঁড়ে মার্‌ নহী' । 

[ একদিন তোমার এই পৃথিবী হইতে যাঁইতেই হইবে এবং কবরে প্রবিষ্ট হইতে হইবে । (তখন ) 
তোমার মাংস কাটে খাইয়! ন্ট করিবে ৷ হে মন. ইহা বিদ্বরণ করিও না। উঠ, জাগ; আর ঘুমে 
অচেতন থাকিও না। ] 

তিনি এখনে! ঠিক ছদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছেন ন। যে, এই জীবন বস্কতঃ নশ্বর নহে এবং ক্রম- 
পরিবর্তনশীল দেহ ও মন জন্মমৃত্যুর মধ্য দিয় ক্রমে সেই পরম পধনকে লাভ করিয়! তাহার সহিতই 
একাত্মবোধ প্রাপ্ত হইবে । তাই তিনি গাহিয়াছেন, 

তু এস্‌ অহানে" জায়'গী, ফির্‌ কদ্‌ম্‌ না 'এহ থে পায়গা; 
এহ. জোবন্‌ রূপ. বঞ্কায় গী, তঙ্গ' রহিণা বিচচ. নহী'। 

| তোমাকে এই পৃথিবী পরিত্যাগ করিতে হইবে, তুমি আবার এথানে পদার্পণ করিতে পারিবে 
না। তোমার যৌবন ও রূপ (ক্রমে) বিন হইয়! যাইবে । (বস্তুতঃ) তুমি এই সংসারে অবস্থান 
করিবার জন্ত নও |] 

কিন্ত এইরূপ মনের অবস্থা বুল্লহের বেণী দিন ছিল বলিয়া! মনে হয় না। কারণ শরিয়তী চিন্তাধারা 
তাহার কাব্যে বিশেষ পাঁওয়! যাঁয় না। শীপ্রই তিনি ভারতীয় বেদান্তবাঁদ ও বৈষ্ণবধর্মে বিশেষভাবে 
প্রভাবাস্থিত হইলেন । গুরু ও ভগবংরূপে তিনি কোন পার্থক্য দেখিতে না পাইয়া! তাহার জীবনের এই 
দ্বিতীয় স্তরে তিনিও ভারতীয় বৈষ্বদের ন্যায় বলিতেছেন, 

ইশক্‌ অন্ধেরী কোঠরী ছুজ! দীবা না বাটা ; 
বাহে! ফড়কে লই চলে শাম্রে কোঈ সঙ্গ না সাথী। 

[ হে শ্তাম, দ্রীপশিখ। ব| দীপাধার-হীন (নিরাশ) এই গৃহে (পৃথিবাতে) তাহার! (অর্থাৎ ছু্র্ম) এই 
সঙ্গীসাথীহীনকে হাত ধরিয়া লইয়া চলিয়াছে। ] 

এখনে কবি তীহার মুশিদকে বৈষ্ণবদের স্তায় শ্রীকৃষ্ণের সহিত তুলনা করিয়া! তাহাকে গ্তাম বলিয়া 
মন্বোধন করিয়াছেন। কেবল তাহাই নছে, বৈষ্বদের ন্যায় তাহার নিকট গুরু ও ভগবান 'অভেদাত্মা। 
হাই তাহার গুরু বা সেই পরম রূপকে সম্বোধন করিয়া গাহিয়াছেন, 

পহিলী পৌঁড়ী প্রেম্‌ দী পুল্সরাতে ডের! ; 
হাজী মকে হজ্জ. কর্ন্‌ মঈ'মুখ, দেখা তের! 
আইঈ" ইনায়থ কার্গিরী হৎথ, পকৃড়ী মেরা ? 


৩৭ উদ্বোধন | ৫ঙতম বর্ব--৭ম সংখ] 


মঈ' উডভীক! কর্‌ রহী কদী অ কর্‌ ডেরা; 

ঢুণ্ শহির্‌ সভ. ভালিয়! কাসদ্‌ ঘল্ল1 কেহড়া ? 
চচ়ী আ ডোলী প্রেম্দী দিল্‌ ধড়কে মেরা ; 
আও ইনায়ং কাদিরী জী চাহে মের!। 

[ প্রেমের প্রথম সোপান পুল্সরাৎ (কোরানের প্রথম অধ্যায়ের সিরাতুল্-মুস্তকীম্‌ বা হিন্দুদের 
বৈতরিণীর খেয়ার সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে ) এ দাড়ান অবস্থার স্তায়। হাজী মক্কায় হজ করে, কিন 
আমি তোমার মুখের দিকে চাহিয়া! রহিয়াছি; হে ইনায়ৎ কার্দিরী, তৃমি আমার হাত ধর। আমি তোমার 
অপেক্ষায় রহিয়াছি ; তুমি (অন্ততঃ) কিছুকালের জন্ত আমার সহিত অবস্থান কর। আমি সমস্ত শহর 
ঘুরিয়/ছি, কোন্‌ সংবাদ-বাহককে তোমার নিকট প্রেরণ করিব? প্রেমের ভুলিতে চড়িয়া আমার ঘন 
( এখন) ছুরুছুরু করিয়া ক্লাপিতেছে। হে ইনায়ৎ কার্দিরী, তুমি এস, তোমাকেই ( কেবল) আমার 
মন চাহিতেছে। ] 

বুল্ল হে তাহার জীবনের এই দ্বিতীয় স্তরে ভগবানের শ্বরূপ এখনে সঠিক খ্দয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন 

বলিয়। মনে হয় না! । তিনি এখনো তাহাকে অধ্বেষণ করিয়াই বেড়াইতেছেন, এবং সময় সময় হয়াতা 
তীঁহার উপলব্ধিও লাঁভ করিতেছেন ; কিন্তু এই ফনা বা আত্মোপলব্ধি ক্ষনিক। কবি গাহিয়/ছেন, 

হুণ মঈ লক্থিআ সোহথা ইয়ার, জিদ্দে হুসন্‌ দা গরম্‌ বজার্‌; 

জদ্‌ অহদ্‌ ইক্‌ৃক্‌ ইক্ক্লা» সী না জাহর্‌ কোই তজল্লামী ; 

না রবব রহুল্‌ না অল্লীহ, সী না! জবার কহার্‌; 

বেচু ব বচগুন! সী বে শুবহা বে নমুন! সী; 

না কোই রং নমুন। সী, হুণ, গুনাগু' হজার্‌। 

[ এখন আমি আমার পোভন বন্ধুকে দেখিয়াছি, ধহার সৌন্দধে বাজার ভরপুর । যখন সেই 
তিনি একক এবং নিঃসঙ্গ ছিলেন, তাঁহার কোন প্রকাশ বা দীন্তি ছিল না। তখন কোন পালনকর্ড, 
পয়ঘন্ব, আলা! বা ত্রাণকর্তা ছিলেন না। সেই তিনি একক ও অদ্বিতীয় ছিলেন, তাই তাহ।র 
কোন তুলনা ব1 প্রকাশ ছিল না। তীহার কোন বর্ণ বা গঠন ছিল না, কিন্ত এখন তিনি নানা 
বর্ণে রঞ্জিত | ] 

বুল্ল হে তাহার জীবনের তৃতীয় পর্ধায়ে আধ্যাত্মিক চরম সীমায় আরোহণ করিয়৷ ধর্মাধর্মের উপরে 
উঠিয়া গিয়াছেন। তাহার নিকট পাঁপপুণ্য শব্রমিত্রের কোন বালাই নাই । সব কিছুতেই তিনি 


এখন ভগবানের স্বরূপই প্রত্যক্ষ করিতেছেন। একজন প্রকৃত স্ত্রফী কবি ব৷ অদ্বৈতবাীর হায় 
তিনিও বলিতেছেন, 


পাইআ হৈ কুঝ পাইআ হৈ, সংগুরুনে অল্পথ লথাইয়া হৈ; 

কই বৈর্‌ পড়া কহ" বেলী হৈ, কহ” মজনু হৈ কহ লয়লী হৈ; 
কহ্‌ আপ, গুর কহ" চেলী হৈ সভ আপন! রাহ দিখাইআ! হে; 
কহ চোর্‌ বন! কহ শাহজী হৈ, কই" মম্বর তে বহী' কাজী হৈ; 


ধাঁ রঃ ক এ ্ 
দর্শন পীআ৷ দা ইলাজ. হআ। লগ গা ইশ ক্‌ ত। এহ. গুণ গাইআ হৈ। 


৩৭১ 


শ্রাবণ, ১৩৬১ ] প্রীনারদমুনি 


[ আমি কিছু পাইয়াছি; সব্গুরু অদর্শনীয়কে আমার দর্শনযোগ্য করিয়া দিয়াছেন। ইহা কখনো 
শত্রু ( বলিয়া প্রতীয়মান হয়, আবার ) কখনো মিত্র। ইহা কখনো মজনু (আবার) কোন সময় লয়লা 
(প্রতীত্বমান হয়) । তুমি কখনো গুরু, (আবার) কখনো! চেলা-_সকলেই তাঁহার নি নিজ পথ দেখাইয়। 
গিয়াছে। তুমি নিজেই কোথাও চোর হুইয়াছ; কোথাও দাতারূপ পরিগ্রহ করিয়াছ; আবার 
বিচারাসনে বসিয়! কাজীরপ গ্রহণ করিয়াছ।-..(বস্ততঃ) প্রিয়তমের দর্শন আমাকে মুক্ত-করিয়৷ দিয়াছে; 


তাহার প্রতি আকর্ষণের জন্যই আমি তাঁহার গুণ গাহিতে সক্ষম হইয়াছি। ] 
প্রকৃত ভগবৎ-ভক্তের নিকট ধর্মের সত্যরূপের কোনি তফ।ৎ নাই। কারণ সকল ধর্মেই সেই পরম 
রূপেরই প্রকাশ করা হইয়াছে । তাই বুল্লহে বলিয়াছেন, 
বৃন্দাবন্‌ মে' গৌ চরাৰে ; 
লঙ্কা চড়কে নাদ্‌ বজাবে ; 
মকে দা বন্‌ হাজী আরে) 
বাহ, বাহ্‌ রং বটাঈ দা; 
হুণ কী থী' আপ ছপাঈদা। 
[ বৃন্নাবনে তুমি গরু চড়াইয়াছিলে, আবার লঙ্কায় তুমি (বিজয়-) নাদ বাজাইয়াছিলে। (আবার) 
মক্কায় হাজীরূপে অবতীর্ণ হইয়াছ। আশ্চর্ধ, তুমি কত রঙ্গ-ই না! জান! তুমি এখন আর কি 


ছাঁপাইতে চাও ?] 


বুল্লেহে অনেক দিন লাহোরে অবস্থান কর|র পর, তীঁহার গুরু্দেবের মৃত্যু হইলে আবার তাহার 


দন্মভূমি কম্থুরে আসিয়া বসবাস করিতে লাগিলেন। তিনি আজীবন অবিবাহিত ছিলেন। 


১৭৫৮ 


পানে তাহার মৃত্যু হয় এবং তীহার নিজ জন্মভূমিতেই তাহার কবর-স্থান এখনে! রক্ষিত রহিয়াছে, 


দেখিতে পাওয়। যায় । 


শ্ীশ্রীনারদমুনি 


স্বামী ধর্মেশানন্দ 


শ্শ্ররামকষ্ কথামূতে আমরা সকলে “নারদীয় 
শক্তি”্র কথা পড়িয়াছি এবং জানিতে পারিয়াছি যে 
তক্তশিরোমণি শ্রপ্রীনারদের ন্তায় শ্রভগবানের 
স্ববস্তুতি, ভক্ন ও হরিগুণগান করাই ভক্তির লক্ষণ। 
আর এখানে ওখানে যাত্রার অভিনয়ে কখনও 
কখনও আকাশমার্গে সহস৷ বীণাহস্তে নারদের 
আগমন দেখিয়া ও তাহার গান শুনিয়া আমরা ঠিক 
করিয়! ফেলিয়াছি যে নারদ খষি শূন্যে গমন করেন, 
তিনি তিনকালে অমর, পরম হরিভভ্ত এবং 


যেখানে যাঁন ভক্তি-গদগদচিত্তে হরির গুণগান 
করেন। মোটকথা এক হিসাবে নারদখষিকে 
হিন্দুগণ এইরূপই জানেন, আর অতি সাধারণ লোক 
জানে যে, নারদঠাকুর যেখানে যান, সেখানেই 
কৌদল ঘটান। প্রসিদ্ধ কবি ভারতনন্ত্রের 
অন্নদামঙ্গলে'ও নারদকে এইভাবে চিত্রিত করা 
হইয়াছে 

“কান্দে রানী মেনক! চক্ষুর জল ভাসে । 

নথে নখ বাঝায়ে নারদমুনি হাসে ॥ 


৩৭২ 


কোন্দলে পরমানন্দ নারদের ঢে'কি। 
আকশলী পোয়া মোণ! পড়ে মেকামেকী ॥ 
পাথা নাহি তবু ঢেঁকি উড়িয়া বেড়ায়। 
কোণের বহুরী লয়ে কোন্দলে জড়ায় ॥ 
সেই ঢে'কি চড়ে মুনি কান্ধে বীণাযন্ত্। 
দাড়ি লয়ে ঘন পড়ে কোন্দলের মন্ত্র ॥ 
শান্সে কিন্ত ঢেকিবাহন নারদমুনির দর্শন মেলে ন1। 
জনশ্রুতি অবলম্বনে ও কল্পনার আশ্রয় লইয়৷ কৰি 
ভারত্চন্ত্র এইরূপ স্ষ্টি করিয়াছেন মনে করিলে 
বোধ হয় ভুল হইবে না। নারদ নামের ব্যাখ্যা 
এইভাবে করা যাইতে পারে £-_নারং পরমাত্ম- 
বিষয়কং জ্ঞানং দদাতি, অথবা নারং নরসমূহং গ্যাতি 
থণ্ডয়তি বা নারং জলং পিতৃভ্যে। দূদাতি । নার- 
শব্ষের এক অর্থ পরমাত্মাবিষয়ক জ্ঞান; যিনি এই 
জ্ঞান দান করেন তিনি নার্দ। নরসমুহকে 
যিনি খণ্ডন করেন তাহাকেও বলে নারদ । নারদ 
শব্দের তৃতীয় অর্থ_ধিনি পিতৃগণকে নার অর্থাং 
জলদান করেন । নাম নিরুক্তি ঃ 
নারং পানীয়মিত্যুক্তং তত পিতৃভ্যঃ সদা ভবান্‌। 
দ্দাতি তেন তে নাম নারদেতি ভবিষ্/তি ॥ 
পিতৃগণকে সর্বদা নার অর্থাৎ জলদান করায় 
নারদ নাম হইয়াছে । শ্রীমদ্ভাগবতে আছে £__ 
“অহো দেবমিধ ভোহয়ং যৎকীতিং শাছধ ঘ্বনঃ | 
গায়ম্মাপ্থন্লিদং স্ত্রযা রময়ত্যাতুরং জগৎ ॥” ১/৬।৩৯ 
অহো। দেবধি নারদ ধন্ঠ, যিনি নিরন্তর বাণ বাজাইয়া 
হরিগুণ গাহিয়৷ মন্ত থাকেন, আর এই ছুঃখপূর্ণ 
জগৎকে আনন্দ দান করেন। শ্রভগবান লীলার 
জন্য অবতীর্ণ হন এবং লীলার উপযোগী উপকরণও 
সংগ্রহ করেন। শ্রাভগবানের লীলাসহায়ক মহা- 
পুরুষগণ মুক্ত হইলেও সাধারণ জীবের কল্যাণের 
জন্ঠ জগতে অবতীর্ণ হন। অবিস্তা, অহঙ্কার, 
আসক্তি ও মমত্বশূন্ত এই মহাপুরুষগণ শ্বরের 
যন টালিতের মত কাজ করিয়! যান। দেবধি নারদ 
এইরূপ একজন। সমস্ত যুগে, সমস্ত শান্ত, সমস্ত 


উদ্বোধন 
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সমাজে এবং সমস্ত কর্মে দেবধি নারদের অপ্রতিহত 
প্রবেশ। তিনি সত্যত্রেতাদ্ধাপর যুগে ছিলেন, 
কলিতেও আছেন, শুনা যায় শ্রীভগবানের 
প্রেমিক ভক্তগণ কখনও কখনও তাহার দ্শন 
পান। গোলোক, বৈকুঠলোক, ব্রহ্মলোক প্রভৃতি 
হইতে তলাতল-পাতাল পর্বস্ত তিনি গমনাগমন 
করেন। মনে সঙ্কর উদিত হওয়া মাত্রই স্থান 
হইতে স্থানান্তরে তাহার গমনে বিলম্থ হয় না। বেদ, 
স্থৃতি, পুরাণ) সংহিতা, জ্যোতিষ, সংগীত প্রভৃতি 
সমস্ত শাস্ত্েইে তিনি দৃষ্টিগোচর হন। সাক্ষাং 
ভগবান বিষণ ও শিব হইতে ঘোর রাক্ষসের পথপ্তও 
তিনি সম্মান॥ আদর এবং বিশ্বাসের পাত্র। 
দেবরাজ ইন্দ্র তাহার সমস্ত বাক্যেরই আদর করেন। 
ব্যাস, বাল্ীকি, শুকদেবকেও তিনি পরমতখের 
উপদেশ দিয়াছেন । আবার কখনও ছুই পক্ষের 
মধ্যে কলহ বাধাইয়৷ দিয়াছেন__এইরূপও দেখা 
যায়। বাস্তবিক তিনি নিজের জন্ত কিছুই করেন 
না। যে কাধে সকলের মঙ্গল হয় এবং শ্রীভগবানের 
লীলারপ স্থন্দরভাবে প্রকাশ পায়, তাহাই তিনি 
করিয়! থাকেন। তাহার ঝগড়া-লাগানর মধ্যে 
লোককল্যাণ-সাধন রহিয়াছে । 

অনেকে বলেন, বিভিন্ন শাস্ত্রে নারদকে যে দেখা 
যায়, সেই নারদ এক নন্ঃ ভিন্ন ভিন্ন লোকে এই 
নারদনামে পরিচিত । নারদের সম্বন্ধে যে মতঙের্দ 
আছে তাহা ছয় ব্যক্তিতে আরোপিত হইয়! থাকে : 
(১) ব্রহ্মার মানসপুত্র (২) পবত-খাষির মাতুল (৩) 
বশিষ্ঠপত্বী অরুন্ধতীর ভ্রাতা (৪) কুবেরের সভাসদ্‌ (৫) 
তগবান শ্রীরামচন্দ্রের সভার একজন ধর্মজ্ঞ সভাদ্‌ 
(৬) জনমেজয়ের সর্পযজ্ডের সদস্য । 

নারদ এক ছিলেন কি বহু এ প্রশ্নের মীমাংসা 
দুরূহ সন্দেহ নাই; কিন্ত বিবাদ না করিয়া বিচার 
করিলে দেখা যায় নারদ একজনই, যিনি ভিন্ন ভিন্ন 
করে ও ভিন্ন যুগে বুগে শ্রীভগবানের লীলাসহায়করূপে 
কাজ করিয়া! থাকেন। 


শাবণ, ১৩৬১ ] 


দেবি নারদ ছিলেন প্রথমজ ব্রঙ্গার পুত্র। কত 
ব্যাকুলতাঃ বিরোধ ও তপন্তার মধ্য দির তপস্থী 
নারদের প্রথম জীবন অতিবাহিত হয়, তাহা আমরা 
অল্প লোৌকেই খবর রাখি। ব্রক্গবৈবর্তপুরাণ ও 
শ্রীমপ্তাগবত-দৃষ্টে আমর! শ্রীশ্রানারদের অলৌকিক 
জীবনের বিষয় যৎসামান্ত এখানে বিবৃত করিব। 

শ্মন্তাগৰবতে আমরা দেখি যে দেবষি নারদ 
আসিয়া মহাভারতকার ব্যাসদেবকে শ্রীমগ্ভাগৰত- 
রচনার পরামর্শ দিতেছেন। হিমালয়ে ৮বদরী- 
নারায়ণ তীর্থে সরস্বতী নদীতীরে ব্যাসদেব আপনাকে 
অত্যন্ত হীনবোধে স্বীয় আএমে ঘরিয়মাণ হইয়া বসিয়। 
রহিয়াছেন। এমন সময় আকাশমার্গে দেবধি 
তাহার নিকট আঁসিরা! উপস্থিত হইলেন এবং 
শান্তিলাভের জন্য শ্ররুধ্ণপরমত্রদ্ষের অপুর লীল! 
বর্ন করিয়া পুস্তক রচনা! করিতে বলিলেন__ 
শ্রভগবানের লীল৷ বর্ণনা করিলে এতশাস্ প্রণয়নে থে 
জ্ঞানপিপাসার নিবারণ হয় নাই, তাহা নিবৃত্ত হইবে। 
অনন্তর এইকপ বলিয়৷ ভগবান্‌ শ্রাহরির লীলাকীর্তন 
করিতে লাগিলেন। দৃষ্ান্তস্বরূপ স্বীয় পূর্বজীবনী 
বিবৃত করিয়া শোনাইলেন। তিনি দাসীপুত্র 
ইইয়াও খধিযোগারদদের সঙ্গলাত করিয়া, তাহাদের 
সেবা ও উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়াঃ সেবাকালে শ্রহরির 
গুণগাথ! শ্রবণ করিতে করিতে কিরূপে পাপমুক্ত 
হইলেন এবং নিজ হীন জন্ম পরিত্যাগ করিয়া 
পরিশেষে কিভাবে পবিত্র দেবর্ষিরূপ ধারণ করিলেন, 
সমুদয় বিশদভাবে বর্ণনা করিয়। ব্যাসদেবকে 
ভক্তিণাভের উপায় ও তছিষয়ে উপদেশ প্রদান 
করিলেন। শ্রীনারদের সাধুসঙ্গ ও ঈশ্বরলাভের জন্য 
ব্যাকুলতা-শ্রবণে ব্যাসদেব মুগ্ধ হইলেন। অনন্তর 
আকাশমার্গে দেবি অন্তহ্থিত হইলেন_ কোন স্থানে 
যে তাহার নিত্য স্থিতি নাই। 

দেবর্ষি নারদ প্রস্থান করিলে মহর্ষি বেদব্যাস 
্রহ্মন্দী সরস্বতীর তীরে বদরীবৃক্ষসমাকীর্ণ শম্যাপ্রাস 
নামক আশ্রমে সমাধি-অবলম্থনে ঈশ্বরচিস্তায় নিমগ্ন 


প্রপ্রীনারদমুনি 
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হইলেন। তথন ভক্তির প্রভাবে স্বীয় নির্মল 
অন্তঃকরণে পরমেশ্বর ও তীহার মায়াশক্তির শ্বরূপ 
সন্দর্শন করিলেন। ভগবান শ্ররুষ্ণের প্রতি অহৈতুকী 
ভক্তিতে যে অঙ্ঞানরূপিণী মায়াশক্তি সম্পূর্ণরূপে 
বিদূরিত হয় তাহ অবগত হইয়া! জীবের শ্ররুষ্ণভক্তি 
ও গ্রীতি উদ্দীপিত করিবার জন্য শ্রামাগবত সংহিতা 
প্রণয়ন করিলেন এবং নিবিষয় শুকদেবকে উহা পাঠ 
করিয়া শোনাইলেন। পরম জ্ঞানী শ্রাশুকদেবের 
কোন অভাব ছিল না, কিন্ত হরিগুণগানের ও শ্রাহরির 
লীলার এমনই মাহাত্ম্য বে আত্মারাম জ্ঞানিগণেরও 
তাহাতে অহৈতুকী ভক্তি ও গ্রীতি সঞ্জাত হয়। 
“আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নিগ্রন্থা অপুকুক্রমে। 
কুবস্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিথন্ৃতগুণে। হরি; ॥ 
__-ভাগবত ১৭১০ 
্্মবৈবর্তপুরাণে আছে যে, ব্রহ্মা নারদকে 
স্ট্টি করিয়া প্রজা হ্যা করিবার অন্ত তীহাকে 
আদেশ দিলেন। নারদ পরম বৈরাগ্যবান, সংসারের 
অনিত্যতাদ্শনে স্থট্টিকাধে পরাত্মুখ হইয়া তগন্তা 
ও হরিগুণগান করিতে চাহিলেন। তাহাতে রঙ্গ 
কুন্ধ ইয়া নারদূকে 'মভিশাপ দিলেনঃ “তুমি গন্ধব 
হইয়া জন্মগ্রহণ কর এবং সুদীর্ঘকাল সংসারস্থথ 
ভোগ কর। পরে শূত্রযোনি প্রাপ্ত হইয়! সাধুসংসগে 
হরিভক্তি লাভ করিয়া পরজন্মে পুনরায় আমার পুত্র 
হইবে।” নারদ ভীত হইয়া “হরিভক্তি যেন না হারাই, 
এই বর প্রার্থনা করিলেন। ব্রহ্মার বরে নারদ 
গন্ধজন্মেও শ্রীহরিম্মরণমনন ভুলেন নাই। নারদও 
পিতা কমলযোনি ব্রহ্ধাকে কঠিন অভিশাপ দিলেন, 
“আপনি যখন বিনাদদোষে আমাকে গন্ধবযোনি প্রাপ্ত 
করাইলেন তখন আপনিও ত্রিলোকে অপৃজ্য 
হইবেন।” যাহ! হউক নারদ উপবরথন নামে এক 
গন্ধর্বকুমার হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন এবং রাজকন্যা 
মালাবর্তীর সহিত পরিণীত হইয়া সুদীর্ঘকাল 
সংসার-স্থখ ও সঙ্গে সঙ্গে হরিগুণগান করিতে 
লাগিলেন। একদা! তিনি রমণীগণ-পরিবৃত হইয়া 


তি৪ 


পু্করতীর্থে ব্রহ্মার নিকট গমন করিলে ব্রহ্ধা 
নারদের এই ধৃষ্টতা দর্শনে তাহাকে *শূত্রযোনি প্রাপ্ত 
হও” বলিয়! দ্বিতীয়বার অভিশাপ দিলেন। তৎক্ষণাৎ 
নারদ গন্ধবতন্ন ত্যাগ করিলে তাহার সাধবীপত্বী 
মালাবতী মৃতপতিকে ক্রোড়ে লইয়া দেবগণকে উহাতে 
প্রাণ সঞ্চার করিতে আহ্বান করিলেন। পরিশেষে 
বিষ তাহার সতীত্বে মুগ্ধ হইয়া ব্রাহ্মণবেশে স্বয়ং 
দেবগণ সহ উপস্থিত হইপা তাহার প্রার্থনা পূর্ণ 
করিলেন । আরও কিছুকাল গন্বর্জীবন সম্তোগের 
পর-_-গন্ধর্বকূমার উপবর্হন ব্রঞ্মশাপহেতু যথাকালে 
প্রাণত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণের গুরসে শুদ্রার গডে জন্ম 
লাঁভ করিলেন। কলাবতী নামক এক গোপকন্য। 
শুদ্রার স্বীয় পতি বিয়োগ হুইলে প্রাণত্যাগের 
উদ্যোগ করায় জনৈক দয়ানু ব্রাঙ্গণ আসিয়া 
কলাবতীকে লইয়া! নিজ পরিবারে রাখিলেন। সেই 
ব্রাহ্মণের গৃহে নারদের জন্ম হইল। ব্রান্ষণ হরিভক্ত- 
পরায়ণ ছিলেন। তাহার গুহে একবার বধাগমে 
চাতুর্মাস্যকাল কতিপয় সাধু অতিথি হইয়াছিলেন। 
পঞচবর্ষীয় বালক নারদকে এ ব্রাহ্মণ সাধুগণের 
সেবায় নিযুক্ত করিলেন। ব্রহ্মতেজপয়ায়ণ সাধুগণের 
সেবা ও তাহাদের নিকট হরিগুণগান শ্রবণ করিয়া 
ও তাহাদের উচ্ছিষ্ট/দি ভোজন করিয়া বালক 
নারদের অন্তরে হরিভক্তি ও তীব্র বেরাগ্য জাগ্রত 
হইল। বর্ধাপগমে ধাষিগণ প্রস্থান করিলে এবং 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ-_ ৭ম সংখা 


তাহার একমাত্র সংসার-বন্ধন শুদ্রা মাতার সর্পাঘাতে 
মৃত্যু হইলে পঞ্চবর্ধীয় বালক নারদ ধ্রবের স্ঠায 
শ্রহরির দর্শন-লালসায় একাকী গোপনে বনে 
গমন করিলেন। তথায় নির্জনে সাধুপ্রদত্ত মন্তরজণে 
তপন্তায় হরিকে সন্তষ্ট করিয়! তাঁহার দিব্য শ্রীকৃষ্ণ- 
মুতির একবার মাত্র দর্শন লাভ করিলেন এবং পুনরায় 
দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইলে দৈববাণী হইল-_“তুমি এই 
তন্নুতে আর আমার দিব্য দর্শন পাইবে না । পুনরায় 
ব্রহ্মার পুত্র নারদের দেবতন্থ লাভ কর ও আমার 
নিত্য পার্ধদ হইয়া]! সর্বদেশে ও সর্বকাঁলে জীবগণের 
মোক্ষদায়ক হরিভক্তি বীণাযোগে গান করিয়া অমর 
জীবন লাভ কর।” শ্রীরুষেরর প্রসাদে নারদ পুনরার 
্রদ্ধার পুত্র হইয়া জন্ম লাভ করিলেন এবং পিত- 
নির্দেশে ভগবান শস্তুকে গুরুপদে বরণ করিয়। বিষুনমন্ত্ 
লাভ করিলেন। তারপর বদরিকা আশ্রমে নারায়ণ 
খাষির আশ্রমে গমন করিয়া শ্রাীভগবাঁনের অবতার 
নারায়ণ খষি হইতে ব্রঙ্মশক্তি দুর্গা, রাধা, লক্ষী, 
সরম্বতী, সাবিত্রী এই পঞ্চ প্রকার তত্ব অবগত হইয়া 
জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ ও ভক্তশিরোমণি হইলেন। ব্রহ্মবৈবর্ত- 
পুরাণে “নারায়ণ খষি ও নারদের উপাখ্যানে, এই 
ব্রন্মের মায়াশক্তি ব্রহ্মময়ীর লীলা ও গুণগান সবিশেষ 
বণিত আছে। উহা প্রকৃতিখণ্ড নামে উক্ত। 
উহাতে ভাগবতের ন্যায় শ্ররুষ্ণজীবনলীণা-কাহিণীও 
কীতিত আছে। 


এ পৃথিবী আমাদের 
শ্রীঅক্রুরচজ্্র ধর 


শষ্কীর পৃথিবী ছিল অন্ত এক স্বতন্ত্র 

কতগুলি বন্ত জীব, শাখামুগ ও মৃগয়াজীবী 
মানষের বাসভূমি। মরু, গিরি, অরণ্য প্রান্তর 
অলজ্ঘ্য অসীম সিন্ধু, যম সম মহ! ভয়ঙ্কর 


উষর তুষার ক্ষেত্রঃ ছিল মাত্র নম্প্দ তাহার। 
সে পৃথিবী আর নাই ; ধন-ধান্টে পূর্ণ আজিকার 
এ পৃথিবী আমাদের । আমরাই আপনার হাতে 
আপন মনের মত বিগ্চা, বুদ্ধিঃ প্রতিভা সম্পাতে 


শ্রাবণ ১৩৬১ ] 


দিয়েছি তাহার এই নবরূপ ; বনেরে ভবন 
করিয়াছি, গড়িয়াছি জনপদ নগর শোভন; 
মাটিরে ঘাঁটিয়া বিশ্বে বিলাইয়া শহ্ত অবিরাম, 

খনি হতে মণি লয়ে আমরাই বসুন্ধরা নাম 

সার্থক করেছি তার । ধন্ঠ ধন্ঠ আমরা মানব ; 

এ পৃথিবী আমাদের । সেকালের দেবতার! সব 

( অনল, অনিল, মেঘ, চন্ত্র, সু, বিচ্যুত, আকাশ ) 
মানবত্বে মুগ্ধ হয়ে আমাদের আজ্ঞাবহ দাস 
সেজেছে একান্তমনে ) কারখানা, বিজ্ঞান আগারে, 
ট্িমারে, মোটরে, রেলে থেটে থেটে তারা আপনারে 
ভাবিছে কৃতার্থ ধন্ত। অন্নপূর্ণা, গঙ্গা, সরম্বতী 
দেবীগণ স্বর্গ ছেড়ে সশরীরে করিছে সম্প্রতি, 
আমাদের তাবেদারি। আদিদেব পরম পুরুব 
তাজিয়! বৈকৃঠ বাস যুগে যুগে হয়েছে মানুম। 


রাম, কৃষ, বুদ্ধ, জীন, শ্রাগোরাঞঙ্গ সব আমাদের 
আপন ঘরের ছেলে। আম।দেরই পূর্ব পুরুষের 
অমূল্য অতুল্য কীতি গীতা, বেদ, সংহিতা, পুরাণ 
উপনিষদদি যত ; ভক্তি-জ্রান-কর্মে মহীয়ান্‌ 
হয়েছি তা হতে মোরা* জনে জনে জিতেন্দরির বীর 
মহাজ্ঞানী মহাজন। সেকালের সেই পৃণিবীর 


এক বৃত্তে তিনটি ফুল 


৩৭৫ 


যত কিছু ভেঙ্গে চুরে গড়িয়াছি নূতন করিয়া। 
অরূপে দিয়েছি রূপঃ অচিন্ত্যকে চিন্তায় ধরিয়া 
আনিয়াছি এইথানে । এ পৃথিবী আমাদের ভাই, 
কোথা স্বর্গ দেবদেবী? অন্ত আর কোথাও সে নাই । 
থাকিলে এখানে আছে। অমরত্ব। পারিজাত-সুধা 
কল্পনার হাত থেকে কেড়ে এনে মানুষের ক্ষুধা 
আমরাই মিটায়েছি। বক্ষ, রক্ষঃ গন্ধ, কিন্নর 
আমাদেরই হাতে গড়া) আমাদেরি সুক্কৃতি নিকর 
ব্যাপিয়! রয়েছে বিশ্ব। ইন্দ্রজিতে করিয়াছি জয় 
ইন্ড্িয়জয়ের বলে; হইয়ছি বশিষ্ঠ, সপ্রয়। 

সাধনায় নব স্বর্গ অপবর্গ করেছি স্জন, 

বিশ্বের হিতের লাগি। পর্বতেরে করেছি শাসন, 
গণুষে সমুদ্র পান করিয়াছি সরোধ-কৌতুকে । 
আমাদের পদচিহ্ন সগৌরবে ধরিয়াছে বুকে 
আপনি ব্রঙ্গাণ্ড পতি । কভু পুত্র, কভু বন্ধুপ্ণপে 
স্বচক্ষে দেখেছি মোর! বারবার মহাবিশ্বতৃপে 


খেলিতে মান্য বেশে মত্যলে।কে ; বুঝিরাছি তাই 
“সবার উপরে সত্য মানবত্ব তার পর নাই।” 


শিবত্ব ব্রঙ্গত্ব আদি মানবের করায়ত্ত সব, 
স্থষ্টির বিজয় স্তস্ত ধন্) ধন্য আমর! মানব। 


এক বৃত্তে তিনটি ফুল 
অধ্যাপক শ্রীস্ুরেন্্মোহন পঞ্চতীর্থ, এম্-এ 


ভক্ত! মাভৈ% কোনও ভর নাই, লৌকিক ও 
পারমাধিক ইষ্ট সাধনে তোমার ক্ষমতা নাই, এরূপ 
মনে করিও না। “অভী+ মন্ত্র গ্রহণ কর। অভী 
শব্দের অর্ ভয়ের অভাব । তুমি সংকাধ সম্পাদনে 
নির্ভীক এইরূপ আত্মপ্রত্যয় সংগ্রহ কর। 

গীতাপাঠের আসরে আচার্ধ শ্রোতৃবৃন্দকে এরূপ 
উপদেশ দিতেছিলেন। 


বলিতেছিলেন_ তোমার দেহতত্ব-অন্ুগীলনে 
ইহারই ভিতর শ্রমদ্ভগবদ্গাতার মূল্ত্র পাওয়া 
যাইবে। তোমার দেহকে যদি আমি লতারূপে 
ব্যাখ্যা করি, আর যদি শ্রুনস্তগবদগাতাকে একটি 
লতারূপে কল্পন! করি, তবে তোমার ভয় দূর হইবে । 
মনে কর গীতা একটি পুষ্পময়ী লতা । উহাতে 
মোটে তিনটি ফুল ফুটিয়া আছে। সেই ফুল তিনাট 


৩৭৬ 


ষেন একই বৃস্তে প্রস্ফুটিত অপূর্ব দর্শন। সেই লতাতে 
কর্মপুণ্প, ভক্তিপুষ্প ও জ্ঞানপুষ্প এই তিন পুষ্প 
বিকসিত। 
ভক্ত! তোমার দেহরূপ লতাতে তিনটি অংশ 
প্রধান। চক্ষুরার্দি ইন্দ্রিয় এক অংশ, মন এক ংশ 
এবং আত্মা এক অংশ। ইহার এক একটি অংশের 
বিকাশে ভগবানের সন্তোষধবিধান সম্ভবপর, যেমন 
পুপ্পের বিকাশে এবং পু্পাঞ্লি-প্রদানে ভক্ত ও 
ভগবান্‌ উভয়ের তুট্টি-সম্পাদন সম্ভবপর হর। দেহ্স্থ 
ইন্জিয়াি দ্বারা কর্মষোগ সহজনাধ্য, তোমার হাত, 
পা, বাক্য প্রভৃতি পঞ্চ কমেন্দরিয়দ্ধারা এবং চক্ষু, কর্ণ 
প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয়গারা কর্মযোগ সাধন শুসাধ্য। 
তোমার হাত আছে, হস্তৰারা পুস্পচয়ন কর, 
নৈবেগ্তার্দি আহরণ কর, তারপর বন্ধাঞ্জলি হইয়া 
ভগবানকে বন্দনা কর এবং এ সমস্ত তাহারই 
উদ্দেশ্যে নিবেদন কর। পা আছে, পদব্রজে 
মন্দির প্রদক্ষিণ কর, দুর দেশ হইতে পুজার উপকরণ 
সংগ্রহ কর, তারপর ভাবের আবেশে কর নৃতাঃ- 
“পোনার নূপুর রাঙা পায় 
কিবা শোভা দেখা যায়, 
নাচে হরিৰোল হরিবোল বোলেরে । 
শ্রীব'সের আঙ্গিনা মাঝে 
আমার গৌর নাচেরে।” 
তোমার বাক্য আছে» ভাষা আছে, সেই ভাষার 
বলে কর স্তোত্র পাঠ অথবা কর জপবজ্ঞ-সংকীর্তন। 
চক্ষু আছেঃ সেই অপরূপ রূপ দর্শনের জন্ত নয়নদয় 
বিস্ষারিত কর। 
কর্ণ আছে--ভগবানের নামকথা শ্রবণ কর। 
নাসিক! আছে- পুণ্যগন্ধ গ্রহণ কর, তেমন 
মধুরগন্ধ আর কোথাও মিলিবে না। ছন্দে গন্ধে 
ভরপুর সেই পরমানন্দের আনন্দময় দেহ। ভক্ত 
পায় তার গন্ধ । 
এইরূপে কর্মষোগী তার কর্ম-প্রহৃনের অঞ্জলিতে 
ভগবানকে তুষ্ট করিতে পারে। 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ-- ৭ম সংখ্যা 


গীতা বলিতেছেন- কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিত 
জনকাদরঃ।” জনক প্রভৃতি রাজধিগণ কর্মদ্বারাই 
ব্র্লাভ করিয়াছিলেন । 

অধিকারিভেদে যোগসাধনার ভেদ। কম- 
ধোগের অধিকার যাহার নাই, যাহার অঙ্গ-প্রতঙ্ 
সবল নয়, শক্তিমান নয়, তাহার যদি অগতির গঠি 
শ্রীপতির পর্দে মতি থাকে তবে তাহা দ্বার! ভক্তিবোঁশ 
সম্ভবপর । মন বর্দি থাকে পবিত্র ও বিশুদ্ধ তবে 
সেই বিশুদ্ধ মনের সাহায্যে বিশুদ্ধ ভগবদরাজে 
প্রবেশ সুগম হয়। 

মন ছুই প্রকার, শুদ্ধ ও অশ্দ। অশ্রদ্ধ মন 
বিষয়াদিতে আবদ্ধ, শুদ্ধ মন শুধু ভগবানে আসক্ত । 
স্নেহ, দয়া, শ্রদ্ধা, গ্রীতিঃ প্রেম প্রঠতি বিশুদ্ধ মনের? 
পরিপোবক। ভক্তিবোগের সাধকদের হৃদয়বীণাতে 
এ সমন্ত স্থমধুর তান মধুর মধুর বাজে। 
'আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য হই-- 

“ভক্তিঃ পরান্রক্তিরীশ্বরে ।” 

ঈশ্বরের প্রতি পরম অগ্ুরক্তি ব| অন্গরাগের নানই 
ভক্তি। সেই ভক্তির বলে ভক্ত মনে করে_ আমি 
তব চিরদাসঃ তুমি মম প্রভু । এখানে সেব্য-সেবক 
সম্বন্ধ । 

গত। বলিয়াছেন__ 

ভক্ত মামভিজানতি যাবান্‌ ধশ্চান্মি তত্ততঃ। 
(ভগবান বলিতেছেন )-_ আমি দে কত বড়, এবং 
মামি যে কি পদার্থ তাহা ভক্ত ভক্তির বলে জানিতে 
পারে। শুধু জানা নয়, ভক্তিযোগের সাধনায় সম্যক্‌ 
প্রকারেই আমাকে জানিতে পারে (_তত্তঃ )। 
তারপর ?-- 

ততো মাং তন্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদন্তরম্‌ ॥ 
আমাকে জানার পর আমাতেই প্রবেশ করে। 

কোন কোন অধিকারীর পক্ষে শরীরস্থ আত্মা 
হইল সাধন। আত্মাকে অবলম্বনপূর্বক-_অর্থাৎ 
অধ্যাত্ম তত্বের অনুশীলনে, পরমাত্মার প্রদীপ্ড রাজো 
প্রবেশ করা চলে। তোগার আমার দেছের মধো 


তখন 
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আবদ্ধ জীবাত্মা, স্থলদেহের সংস্পশে লৌকিক পদার্থে 
আসক্ত, কিন্তু যেই মুহূর্তে উহা বিশুদ্ধ মনের 
সহায়তায় পরমাত্মার সঙ্গে সংবদ্ধ হইল, সেই মুহূর্তে 
আর জীবাত্বা ও পরমাত্মা এরূপ দ্ৈতবুদ্ধি রহিল না। 
ঘটাকাশ তখন মহাকাশে মিশিয়া গেল। 
গাতার বাণীতে আছে-_. 

জ্ঞানাগ্রিঃ সর্বকর্মীণি ভম্মসাৎ কুরুতে তথ। । 
গানের অগ্নি প্রজালিত হইলে সমস্ত কর্ম, 
ম্বপ্রকার কর্মরূপ কা্থণ্ড ভন্মীভূত হইয়া যার। 
গীতামাহাজ্মযে বল। হইয়াছে-_ 

সোপানাষ্টাদশৈরেবং ভক্তিনুক্তিসমুক্ছিতৈ; | 

ক্রমশশ্চিততশুদ্ধিঃ স্যাজ, জ্ঞানভক্ত্যাদিকর্মনূ ॥ 
তাতে অষ্টাদশ অধ্যায় যেন আঠারেটি সোপান । 
গন্তব্যস্থানে পৌছিবার জন্ত উহা সি'ড়ি। অনেকের 
মতে প্রথম ছয় অধ্যায়ে কর্মযোগ, দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে 
ভক্তিযোগ ও তৃতীয় ছয় অধ্যায়ে জ্ঞানযোগ বর্ণিত 
হইয়াছে । আমরা কিন্ত ব্রিধ বিভক্ত এই গীতাতে 
কর্মধোগ-বিভাগে তক্তিমূলক বা জ্ঞানমূলক গ্লেকও 
দেখিতে পাই। ভক্তিধোগ-বিভাগও জ্ঞানকাণ্ডের 
ৃততান্ত-জড়িত, সেইরূপ জ্ঞানযোগ-বিভাগেও কর্ম 
শুক্তি উভয়ই অনুস্থযত। তিনটি ফুল ফুটিয়া আছে, 
উহার একেবারে বিচ্ছিন্ন নহে। পরমপুরুষ রামরুষ্ঃ 
বলিতেন, গীতা শব্ধটিকে উদ্টাইয়া! ধরিলে আসে 
তাগা। ত্যাগী না হইলে গীতার অনুশীলন সার্থক 
ইয় না। ত্যাগ বলিতে সর্বকর্স-ত্যাগ নয়, সর্বকর্ম- 
ফলত্যাগ । ইহাই সন্গাসযোগ। 

সর্বকর্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ | 
কমফলত্যাগ বা নিঞ্ষামকর্ম জ্ঞানবোগের মর্মপ্রকাশক, 
সকামকর্ম স্বর্গলাভের নিদান। স্ব্গলাভ ন্্বরঃ 
কিন্ত নিফাঁম কর্মের ফল অবিনশ্বর । নিষ্ষাম কর্মকে 
শরণাগতি বল চলে। হে ভগবান! আমার যত 
কিছু কাজ, সব তোমার প্রীতির জন্ত। আমার জন্য 
কিছুই নয়। ভগবৎপ্রেমময়ী মীরাবাঈ প্রাণ ভরিয়া 
গান গাহিতেন £ 


এক বৃত্তে তিনটি ফুল 
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আমার বল্‌্তে কিছুই নাই আর 
তোমায় দিয়েছি। 
(হরি) তোমার ভাবে জগৎ ভুলে 
দাসী হয়েছি। 
তোমার দেহরূপ লতাতে যখন কর্ম ভক্তি ও 
জ্ঞান পুষ্পের বীজ রহিয়৷ গিয়াছে, তখন এ অস্কুরিত 
বীজকে ক্রমবিকসিত কর। আর, পার যদি 
সঙ্গীতের তান তোলো £_ 
(হরি) কি দিয়ে পুজিব তোমায়? 
কি আছে আমার! 
প্রেম-ফুলে পুজিলে নাকি 
পূজা হয় তোমার । 
তুলসী আর গঙ্গাজলে 
পূজিলে কি তোমায় মিলে? 
অশ্রজলে ন। ভিজালে 
চরণ তোমার। 
ভাব একবার, তোমার দেহের ভিতরে যে 
জীবাত্মা অবস্থিত, সেই হইল অভীষ্ট দেবত| শিব বা 
বিষুণ তোমার মনটি হইল শিব-গেহিনী পাতা অথবা 
বিষুপ্রিয়া লক্মী, তোমার দেহের ভিতরের প্রাণবারু- 
সমূহ তোমারই সহচর, তোমার অতি প্রিয়ঃ তোমার 
শরীরটি যেন মন্দির । 
“আত্মা ত্বং গিরিজা মতি: সহচরাঃ প্রাণাঃ 
শরীরং গৃহম্‌।” 
তারপর তুমি যে প্রত্যহ বিষয়ভোগের জন্ঠ আয়োজন 
করিতেছ, তাহাই অভীষ্ট দেবতার পৃজা। তোমার 
নিদ্রাকার্যটি থেন সমাধি, সুযুপ্তি অবস্থা, তাহাতে 
আসিবে তুরীয় অবস্থা স্বযুপ্তির অতাত। 
“পুজা তে বিষয়োপভোগরচনা 
নিদ্রা সমাধিস্থিতিঃ 1” 
তুমি যে প1 দিয়! হাটঃ তাহাতে যেন মনে হয় 
মন্দির প্রদক্ষিণ করিতেছ, মন্দিরস্থ অভীষ্টদেবতীকে 
ঘুরিয়! ফিরিয়া হাটিয়৷ নাচিয্া পাহারা দিতেছ। 
তাহার তো পাহারার দরকার নাই,তবু তুমি তাঁহাকে 
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প্রদক্ষিণ করিতেছ। তোমার মুখের যতকিছু ভাষ! 
সব যেন তাহার স্তোত্র) “অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত।” 
প্রতিমুহ্র্তে তাহার ধ্যান, তাহার স্তোত্র, তাহার 
নামকীর্তন। 
“সঞ্রঃ পদয়োঃ প্রদক্ষিণবিধিঃ 

স্তোত্রাণি সর্বা গিরঃ।” 
অতএব, উপসংহার হইল এই £-০তুমি যাহা কিছু 
কর্ম কর, অথবা আমি যাহা কিছু" করি সমস্তই 
তাহার আরাধনা । 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ-_-৭ম সংখা। 


“যদ যত কর্ম করোমি তত্তদখিলং 
শস্তো তবারাধনম্‌ । 

হে শস্তু শঙ্কর (হে বিশ্বব্যাপী বিষণ), আমি প্রাত,. 
কাল হইতে শয়নকাল পর্যস্ত যে সমস্ত কাজ করি, 
তাহাই তোমার আরাধনা । 

গ্রাতরারভ্য সায়াহুং সায়াহ্নাৎ প্রাতরন্ততঃ ৷ 

যৎ করোমি জগন্মাতস্তদেব তব পুজনম্‌ ॥ 
আমার দেহ, মন ও আত্মাদারা প্রাতঃকাল হইতে 
রাত্রি প্ধস্ত যাহা কিছু কাজ করি, তাহাই যেন 
হে জননি । জগন্মাতঃ ! তোমার পুজার সাধন হয়।” 


জিজ্ঞাস! 
প্রাবিমলকৃষ্ণ চট্রোপাধ্যায় 


জীবনে বেদিন ঘনাবে তামসী ঘের 
শূন্য হদয়-_ব্যথাতুর নিরমম, 
রহিবে না আলো আকুল নয়নে মোর 
তোমারে সেদিন হেরিব কি প্রিয়তম ? 


অস্ত-অচলে জীবন-হ্ধ ঢলে 

এপাঁরে ওপারে আঁধারের পারাবার, 
পারের যাত্রী অদ্ধ নয়ন-তলে 

তোমারে সেদিন হেরিবে কর্ণধার ? 


কাঠিয়াবাড়ের পুরানো গল্প 
স্বামী জপানন্দ 
এখন কি আর আছে 2 


কয়েক বৎসর অতিবুষ্টি-অনাবৃষ্টির পর সেবার 
বেশ ভাল শশ্ত হয়েছে। রাজাপ্রজা সকলেই 
আনন্দে ভরপুর, বিশেষতঃ কৃষকবর্গ। দীপাবলীর 
বেশী দেরী নাই, অল্প শীতের আমেজ দেখা দিয়েছে। 
“খলাবাড়ে” জোয়ার, বাজরা! প্রভৃতি ধান এসেছে, 
কৃষকরা সকলেই মহাব্যস্ত॥_যে যার ধান্ত সাফ 
ক'রছে আর মনে মনে কি করবে, না করবে» 
দেয়-নেয় ইত্যাদি কত বিচারই না করছে! স্ত্রী 
পুজাদি তাদের সকলেই খাটছে। তাদের মনেও 


গয়নাগাটী, কাপড়-চোপড় আর আনন্দ উৎসবের 
নৃতন নূতন কল্পনার ফোয়ার৷ ছুটছে। সকলেই 
উৎসাহে পরিপূর্ণ অক্লান্ত পরিশ্রম করছে সবাই। 
জগ্ডপটেল এবং তার স্ত্রী-পৃত্রেরাও বাজরা পরিষীর 
ক'রছিলো। 

জগুপটেল গ্রামের একজন নামজাদ| চাষী। 
রাজদরবারে তার সুনাম আছে। জমিও তার 
অন্যের চেয়ে বেশীই ছিল, আর খাটতোও সে খুব। 
এবার সে কেবল বাঁজরার চাঁষ করেছিলো 


শ্রাবণ, ১৩৬১ ] 
সোনা ফলেছে তার জমিতে । কাজ করতে করতে 
এক ছিলিম তামাক টেনে তাজ! বনবার জন্য পাশেই 


বসে সে তার তোড়জোড় করতে লাগলো । অবশ 
নজর ছিলে! তার বাজরার ঢেরের উপর- “অহহ ! 
এমন বাজর। বহুকাল হয় নাই, দানাগুলি যেন 
মোতির মত !”-*-ছিলিম টানতে টানতে তার মনের 
এক কোণে ঢেউ উঠলো,__“কত মেহনৎ-ই না 
করেছি এর জন্ত! কেন, হোঁক্‌ না-হোক্‌ প্রতি- 
বংসরই তো৷ সমানভাবে মেহনৎ করি !...কিন্ 
(চকিতে হিংসার ভাব তার চোখ মুখে ফুটে উঠলো) 
"“"কিন্ত এর ভাগ তে! নিয়ে যাবে রাজা । জুলুম! 
পলুম 11 দিন নেই, রাত নেই থেটে মরি, তা যেন 
নব গুর জন্তই !."'না, না এবার ছাড়বো না, কিছু 
সরাবই যা ঘরে আসে তাই লাভ!” জগ্ড কিছু 
বার! চুরি করবার সক্কল দৃঢ় করন, আর তা৷ করবার 
তাক্‌ খুজতে থাকলো! । 

একরাত্রে সে এ সুযোগ পেয়ে গরুর গাড়ীতে 
খুব ঠেসে ঠেসে বাজরা ভরে নিয়ে চলে! বাড়ীতে । 
(এদিন তার পাল! ছিলে! খলাবাড়*% পাহারা দেবার, 
মার কেউই সেখানে ছিল না।) তখন প্প্রায় 
ভোর হয়ে এসেছে, তাই ধরা পড়বার ভয়ে সে খুব 
জোরে জোরে হাকাতে লাগলো গাড়ী । ভাগ্যপোষে 
গ্রামের কাছে এক পাথরে ধাক্কা লেগে গাড়ীর একট। 
চাক! খুলে গেল। এখন উপায়? অপর কাহাকেও 
গকলে সবাই জেনে যাবে জগ্ডর কীর্তি! নিজে খুব 
চেষ্টা করলে, কিন্তু একে তো ভারী গাড়ী তায় 
হরেছে বাজরা যত পেরেছে ঠেসে! চাকা কিছুতেই 
পরাতে পারলে না। ভয়ে ৰ্বাপতে লাগলো-“কী 
হবে? খলাবাড়ে ফিরে যাবারও-তে! উপায় নাই। 
সকলেই আমাকে ভাল লোক বলে জানে, দরবার 
মামাকে বিশ্বামী পাত্র ভেবে মান দেয় !.*'হে 

* খলাবাড় ধান্ার্দি একত্র করবার স্থানবিশেধ । 
সকলের ধান্ত এইখানে একত্র কর! হলে বথারীতি রাজ- 
ভাগ দেওয়। হয়, অনস্তর যে বার ধান্ গে নিয়ে বার। 


কাঠিয়াবাড়ের পুরানো গল্প 


২৩৭৯ 


রাম! আর এ কাজ করবো না, এইবার লাজ 
রাখে! 1.১.5 

জগ্ড দেখলে গ্রামের বাহিরে কে যেন আসছে ! 
পাপের ফল হাতে-নাতে পেলে ভেবে তার প্রাণ 
শুকিয়ে গেল। কিন্তু এ বাক্তি কাছে আসতে 
অপরিচিত কোন পথিক বোলে তার মনে হলে] । 
একটু আশ! তার অন্তরে উকি মারলো-_“ওহে ভাই, 
একটু এদিকে এস না, আমায় এই চাকাটা পরাতে 
একটু সাহায্য কর!” 

বিনা বাকাব্যয়ে & ব্যক্তি সাহায্য করলে। 
চাকা পরিয়ে জণ্ড হাফ ছেড়ে বাঁচলো, কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ করবার মত তার হু'শ ছিল না । তাড়াতাড়ি 
গাড়ী ঠেকে সে বাড়ী চলে গেল। 

এ ব্যক্তি আর কেহ নয়, স্বয়ং ভা কুপ্তাঞ্গী, 
গ্রামের রাজা। ভোরে উঠে অন্ধকার থাকতেই, 
গ্রামের বাইরে শৌচাদিতে যাওয়া তার অভ্যাস 
ছিল। একটু একটু ণাত পড়েছে, তাই বড় একটা 
চাদর মুড়ি দিয়ে যথানিয়মে শোঁচার্থে যাচ্ছিলেন । 

জগ্ড তাকে চিনতে পারে নাই। জগ যে চরি 
ক'রে ধান্য নিয়ে যাচ্ছে তা বুঝতে পেরেও কিছু 
না বোলে রাজ! তাকে সাহায্য করলেন গাড়ীতে চাকা 
পরাতে !""" 

“আহা । লোভ হওয়া খুবই স্বাভাবিক। 
মেহনৎ মঙ্জুরি অত করে, তা হয় অমন বৃত্তি! ". 
ওরাই তে৷ আমার সম্পত্তি, আমার সম্তান। নাহয় 
কিছু বেশী নিলে। ওর! সখী থাকলে আমার সুথ।” 
_ইত্যার্দি ভাব কুস্তাজীর হৃদয়ে প্রবাহিত হয়ে এক 
দ্বগাঁয় প্রসঙ্গত এনে দিলে। করুণায় তার বুক 
ভরে গেল। এ ঘটনার কথা কিন্ত তিনি আর 
কাউকেও বললেন না। 


€ ২ ) 
কয়েকমাস পরে কুস্তাঞ্জীর গড়ে (কেল্লায়) কোন 
কার্ধ-উপলক্ষে অনেক অতিথি-শ্বজনের সমাগম 
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হয়েছে। গ্রামের প্রথামত পাইক সকল গৃহস্থের 
বাড়ী থেকে পাতবার জন্য চাদর, বিছানা ইত্যাদি 
সামগ্রী সংগ্রহ করতে বেরিয়েছে । অজগর কাছে 
গিয়ে খন নে চাইল দরবারের হুকুমেঃ জগ সাফ, 
না করে দিলে। পাইক পাট্টার জোরে যখন একটু 
গল! চড়িয়ে বল্লেঃ যা ভাল ভাল বিছানাপত্র আছে 
ত৷ ভালয় ভালয় বের করে দিতে, তথন জগ্ুর পা 
থেকে মাথা পধস্ত একেবারে আগুন জলে গেল। 
“নিজেরা ছেঁড়া ক্বাথায় শুয়ে মরি। আর ভাল 
যা আছে তা দরবারের চাই ! দূর ছাই, এমন রাজ্যে 
বাস না করাই ভাল ।”_জণ্ড বেশ গরম হয়ে বোলে 
উঠলো । 

“কে তোমাকে মাথার দিব্যি দিয়ে থাকতে 
বলছে? যাও, যেখানে পোষায় চলে যাও না! !” 
__ক্রুর দূংশন করলে পাইক। 

“ওহে পাইক! এই জগুপটেল তা করে 
দেখাবে। কালই !”__বুক ফুলিয়ে জানালে জগ্ড। 

জগ্ডর যা কথা, তাই কাজ। পরদিন সকলে 
দেখলে গরুর গাড়ী বোঝাই জিনিসপত্র নিয়ে জণ্ড 
পটেল গ্রাম ছেড়ে চলে যাচ্ছে । “রাম রাম, ভাই ! 
রাম রাম'-বিদায় অভিবাদন কর'তে করতে সে 
রাজার গড়ের সায়ে যখন পৌছাল, তখন জগ্ুর 
আত্মীরম্বজন ও গ্রামবৃদ্ধেরা তাকে ঘিরে অনেক 
বুঝাতে লাগলো ঘরে ফিরে যাবার জন্ত। কিন্ত 
জণ্ড কারো কথাতেই কান দিলে না। গোলমাল 
শুনে ভা কুস্তাজী বাহিরে এলেন এবং জগ্কে হঠাৎ 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ধ ৭ম সংব্যা 


গ্রাম-ত্যাগের কারণ জিজ্ঞাসা কণ'রলেন। রাগে 
বিহিত-অবিহিত জ্ঞানশৃন্থ জণ্ড ছু-চারট! কঠিন শবের 
সহযোগে সব ঘটন! জানিয়ে__তার পক্ষে বে তার 
রাজ্যে বাস করা আর সম্ভব নয়, তাও স্পঃ 
জানিয়ে দিলে। রাজা অনেক মিষ্টি কথায় তাকে তু 
করবার চেষ্টা করলেন, এবং পাইকের দণ্ড-দণ্ডবিধ!নও 
করলেন। তবুও জগ মানলে! না, সে যাবেই। 
কুস্তাজীর তখন মনে পড়ে গেল জগ্ডর সেই কাতির 
কথা। তার কাছে গিয়ে কানে কানে বল্লেন, 
“গাড়ীর চাক পরাতে ক্কাধ দেয়, এমন রাজ যি 
কেহ থাকেন তার গ্রামে যেও 1” এই বোনে 
তিনি গড়ের ভিতর চলে গেলেন। 

এপ্দিকে জগ্ডর পা যেন পৃথিবী ধরে রেখেছে, 
নড়বার আর সামর্থ্য নাই ! এর চেয়ে মরণ তার 
ছিলো ভাল। এমন দেবতার রাজ্য ছেড়ে কোণ 
যাচ্ছিল মে? তার মান অক্ষুপ্ন রাখবার জন্ত চুপি 
চুপি বলে গেলেন তার পাপের কথা! আর সে 
থাকতে পারলে না, পরিতাপ-অগ্নি তাকে দহন 
করতে লাগল। দৌড়ে গিয়ে ভা কুন্তাজীর পায়ে 


পড়ে সে ক্ষমা ভিক্ষা চাইলে । “যাও, পটেল, খরে 
ফিরে যাও। শান্তিতে থাকগে 1” বোলে হাত ধরে 
তুললেন তাকে ।* 


* প্রবাদ ভা! কুস্তাজী বর্তমান গোগুল নরেশের পুবপুরুং 
ছিলেন। 

ব্তমান সৌরাষ্ট্র-ই ছিল কঠিকাবাড়। কাঠি-রাজাদের 
রাজ্য এনামে পরিচিত ছিল॥ 


“আহার, চালচলন, ভাবভাবাতে তেজন্বিত। আনতে হবে, সবদিকে প্রাণের 
বিস্তার করতে হবে--সব ধমনীতে রজ্প্রবাহ প্রেরণ করতে হবে, যাতে সকল 
বিষয়েই একটা প্রাণম্পন্দন অনুভব হয়। তবেই এই ঘোর জীবনসংগ্রামে দেশের 


লোক বাঁচতে পারবে ।” 


_স্বাসী বিবেকানন্দ 


বরণ 
শ্রীদিলীপকুমার রায় 
( ভক্তকৰি শ্রীকুমুদরগন মল্লিকের সম্থধন1-উপলক্ষ্যে ) 


তারেই বলি কবি__যে চায় সুন্দরে তার অন্তরে 
ভক্ত যাচে ভগবানে- গড়েন যিনি হুন্দরে। 

ভক্ত কৰি একাধারে-_বাউল তুমি প্রাণখোলা, 

নও শহুরে ফান্ুষ-_তুমি গ্রামের মানুষ মনভোল। । 
একতারাটি বাঁধ তোমার একজনারি প্রেমস্থুরে, 
পায়ে পায়ে ছন্দ তারি বাজিয়ে চলো! নৃপুরে । 


তথ্য পেয়ে মুগ্ধ সবাই !- জানল বিজ্ঞে আজ কতই !-_ 
অণু থেকে নীহারিকা--যতই হাতায় পায় ততই-_ 
জানতেই চায় সব কিছু, না মানতে চেয়ে-_ধার বরে 
সব কিছু রয় আজে উজল-_জীবন উছল ধার তরে। 


তুমি এমন ভুল করে৷ নি, বেঠিক পথের নও পথিক, 
বাসলে ভালে তাকেই--প্রিয় ধার চেয়ে কেউ নয় অধিক। 
শিল্পী মানী ধনী জ্ঞানী--অঢেল মেলে এই ভবে 

তারাই নাকি সভ্যতাকে করেন ধারণ-_-কয় সবে। 
চেয়ে তাদের নেকনজর আজ নজর অঝোর দেয় তার! 
পায়ে তাদের-_নামে যাদের হয় তারা আপনহারা । 
নাম করে যে তার শুধু; ধায় শুধুই তারি সন্ধানে 

ভিখ পায় না সেই ভুবনে !-_-তার লীলা! কি কেউ জানে? 


এই দলেই যে নাম লেখালো-_সেই তোমাকে প্রাণ খুলে 
আমর! ছুজন করি বরণ।-_তার নামের তুফান তুলে 
চলো তুমি সোজ। পথে__শুনল বা ন! শুনল কেউ 

কী আসে যায়? গান গেয়ে যায় যার! প্রেমের জাগিয়ে ঢেউ 
সংখ্যা তাদের কম হয় হোক-ধন্ত তারাই ভক্তপ্রাণ 
কোটির মাঝে গোটিক মেলে কৃষ্-অন্ুরক্ত প্রাণ ! 

এই গোটিকের মাঝে তুমি পুণ্য-অমল একজন £ 

তাই তোমাকে বাসি ভালো--করি তোমার বন্দন!। 


ভারতীয় নারীজাতি ও তাহার আদর্শঃ 
শ্রীমতী সৌদামিনী মেহতা 


আমাকে শ্রুসারদাদেবীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন 
করার এই স্থবোগ দেওয়ার জন্ত আমি অতিমাত্রায় 
কৃতজ্ঞ। আজ আমর! শ্রীরামকৃষ্খ পরমহংসদেবের 
একান্ত অন্থগামিনী সহধর্মিণী শ্রাসারদাদেবীর শত- 
বাধিকী উৎসব পালন করছি । ১৮৫৩ গ্রীষ্টাবের 
২২শে ডিসেম্বর বাংলার এক দূর পল্লী-অঞ্চলে 
জয়রামবাটী গ্রামে একটি ক্ষুত্ব বালিকার জন্ম 
হয়েছিল। তার নাম ছিল সারদ।। সারদা অর্থ 
বিস্তার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। এই ছোট গ্রাম্য মেয়েটি 
পরবর্তী কালে হলেন শ্রাসারদাদেবী, আর অর্জন 
করলেন ভারতের প্রাচীন অধ্যাত্ম-জ্ঞান_-যে জ্ঞান 
অধীত বিগ্ভার চেয়ে শ্রেরস্কর। এই রকমের জ্ঞান 
ভগবানের দান এবং এ কেবল তিনিই লাভ করতে 
সমর্থ, যার অন্তরাত্ম। সাধারণ মনবুদ্ধি অপেক্ষা 
প্রশস্ত, গভীরতর । শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীসারদাদেবীর মত 
সত্যন্্ষ্টাগণের জীবন হতে যে দিব্যপ্রভা বিচ্ছুরিত 
হয়, তা শত শত লোককে ধর্ম ও ন্তাঁয়ের পথে চালিত 
করে। সারদাদেবী থে আমাদের মধ্যে খুব বেশী দিন 
আগে এসেছিলেন তা নয়, তবুও তাঁর জীবনকথা 
বিশেষ স্ুবিদিত নয়। তিনি নীরব জীবন ষাপন 
করে গেছেন, যে ক্ষুদ্র গোষ্ঠী তাকে ঘিরে ছিল, 
তাদের প্রতি তার অকুথ ভালবাসা ও অসাধারণ 
ক্ষমা দেখিয়ে গেছেন। 

মোটামুটি ভাবে তাঁর উপদেশ-সম্বন্ধে এই বলা 
যায় যে, আধ্যাত্বিক জীবনের মুলতম্ভব কোন 
অলৌকিক দর্শনলাঁভ বা অলৌকিক ব্যাপার- 
প্রদর্শনের মধ্যে নিহিত নয়; ইহা রয়েছে ভক্তি, 
জ্ঞান ও বৈরাগ্য-অন্শীলনের মধ্যে। বেদাস্তদর্শনকে 
ভিত্তিরূপে গ্রহণ করলেও তিনি প্রত্যক্ষভাবে কোন 


দাশনিক মতবাদ প্রচার করেন নি। তিনি ভক্তি- 
পথের কথাই বলে গেছেন। তার .শিক্ষা হল সব 
কিছুই ভগবানের কপার উপর নির্ভর করে; আর 
ভগবানের কপালাভের প্রধান উপায় হল তার কাছে 
সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করা। 

সেই মহীয়সী নারীর প্রতি আজ আমরা 
আমার্দের বিনত শ্রদ্ধা নিবেদন করছি । 

এখন আমি আজকের বিষয়বন্ততে আসছি। 

ম্মরণাতীত কাল হতে ভারতীয় সমাজে নারী খুব 
উচ্চাসন পেয়ে আসছে । সাধারণের ধারণ! প্রাচো, 
বিশেষ করে এশিয়ার সব দেশে সমাজজীবনে 
নারীর স্থান নিকুষ্টতর। সুতরাং 'আমার উক্তি এই 
ধারণার বিপরীত বলে মনে হতে পারে। যদিও 
এক সত্যি যে, পাশ্চাত্যের নারীরা যতটা স্বাধীনতা 
ভোগ করেন, ভারতের নারীরা ততটা করেন না; 
তবুও ভারতীয় নারীদের তাদের পাশ্চাপ্ত ভগিনীদের 
চেয়ে স্থযোগ-সুবিধা কম, তাদের জীবন ভাগ্য- 
বিড়গ্বিত__এইরূপ ধারণা করলে কিন্তু সত্যই ভুল 
করা হবে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের নারীদের অবস্থার 
তুলনা! না করে এবার আমি সাধারণভাবে ভারতীয় 
নারীজাতির মূলগত আদর্শের বিশ্লেষণ করব। 

ভারতের সাহিত্য ও ইতিহাসে ভারতীয় নারী- 
জাতির আদরের অফুরস্ত নজির আছে এবং ভারতায় 
জাতিগঠনে ভারতীয় নারীগণ যে কতখানি গুরুত্ব- 
পূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছেন তা দেখাবার জন্ত শত শত 
ভারতীয় নারীর নাম একত্র গ্রথিত কর! কষ্টসাধ্য 
হবে না। বস্ততঃ প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ অবদান 
রামায়ণ মহাভারত ও ভাগবতে অবিস্মরণীয় ছন্দে 
বীরাঙ্বনাদের গুণ ও কার্ধাবলীর যে চিত্র অঙ্কিত 


* নিউইয়র্ক রামকৃক-বিষেকানদ কেনো ীম। সারগদেবীর শতবাধ্ধিকী-অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাবগ হতে সন্কলিত। 


আবণ। ১৩৬১ ] 


হয়েছেঃ কোন সাহিত্য আজও তা অতিক্রম করতে 
পারেনি। আমন, আমরা এই ধরনের কয়েক জন 
মহীয়সী মহিলার নাঁম স্মরণ করি। সীতা, দ্রৌপদী, 
সাবিত্রী, অরুন্ধতী, দমযুস্তী, গার্গী, মৈত্রেয়ী, মীরা, 
পার্বতী__ আমি এইভাবে নামের এক অতিধান তৈরী 
করতে পারি। ভারতের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারে 
এইরূপ প্রত্যেকটি নামের সঙ্গে একটি বিশেষ 
তাতপধ জড়িত আছে। বর্তমান ভারতের অশিক্ষিত 
নিরক্ষর লক্ষ লক্ষ নারী এইসব নামের সঙ্গে পরিচিত 
ও এইসব মহিলারা ভারতের যে ভাবধারার 
প্রতিনিধিত্ব করেন তার সঙ্গেও তারা সম্পূর্ণ 
গরিচিত। জগতের প্রাচীনতম ধর্ম- হিন্দুধর্মের 
টিতে নারী শক্তিস্বরূপা ) ভগবানের গুণময়ী মায়া। 
ভারত-স্থাপতোর নিদর্শন মুতিগুলিতে জগৎপিতা 
তগবানকে অধণনারীশ্বর, অর্থাৎ অধেক পুরুষ ও 
অধেকি নারীরূপে দেখান হয়েছে । ভারতবধের 
ইতিহাসে বহু পুণ্যপ্রভামণ্ডিতাঃ পুতচরিত৷ মহিমময়ী 
নারীর জীবনকথা আমর। পেয়ে থাকি, ধার! তাদের 
সমসাময়িক যুগে জাতীয় জীবনে অনেক কিছু দান 
করে গেছেন। বৈদিক যুগে দেখি, গাগা ও মেত্রেয়ী 
ঝষি যাজ্ঞবক্ক্যের সঙ্গে আত্মতর্ড-সম্বন্ধে আলোচনা 
করছেন। বোদ্ধধুগে বুদ্ধের বহু নারী শিশ্যা ভগবান 
তথাগতের নির্বাণের বাণী প্রচার করেছিলেন। 
মুঘলযুগে নারীগণ শাসনকাধে অংশ গ্রহণ করতেন 
ও মহনীয় শিল্পকল!-ক্ষেত্রেও প্রেরণা যোগাতেন। 
ভারতের স্থাপত্য-সৌন্দধের সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন 
তাজমহলের জন্ম হয় এক সমাজ্জীর প্রেরণায়, সমাট 
শাহজাহান ধার প্রেমকে এই নিখুত প্ররস্তরময় 
কবিতায় অমর করে রেখে গ্েছেন। পদ্দিনীঃ 
শিবাজজীর মাতা জীজাবাঈ ও ঝাসীর রানী লক্ষ্মীবাঈ 
তাদের দেশভক্তি, নেতৃত্ব ও বীরত্ব দ্বারা ভারতবর্ষের 
ইতিহাসের পৃষ্ঠা অবিস্মরণীয় করে রেখেছেন। 
অতএব আদর্শের সন্ধানে ভারতীয় নারীদের ভারত- 
বর্ষের বাইরে বা ভারতীয় সাংস্কৃতিক এঁতিহোর 


ভারতীয় নারীজাতি ও তাহার আদর্শ 


৩৮৩ 


বাইরে যেতে হবে না। আদর্শের তে৷ অভাৰ নেই, 
কিন্ত আজ আমার বক্তব্য হল, সেই আদর্শ আমাদের 
দৈনন্দিন জীবনে কতথানি সজীব হয়ে আছে এবং 
বর্তমান ভারতের নারীদের কাম্যই বা কি। 

আধুনিক ভারতীয় সমাজে নারীদের অবস্থা যদি 
আমরা ভালভাবে বিশ্লেষণ করি, তা"হলে দেখতে 
পাব, তারা ছট গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব দ্বারা চালিত 
হচ্ছেন। একটি হল নারীজাতির চিরাচরিত 
এঁতিহের প্রভাব, যার প্রতি তাঁদের আন্গগত্য 
সুম্প্ । অপরটি হল আধুনিক নারীদের ভাবরাজ্যে 
অন্ুভৃত, অরৃণ্ত এক বিপ্রব -সে বিপ্লব অতীতের প্রতি 
বিদ্রোহ ঘোষণা করছে না সত্য, কিন্ত যুগপরিব্র্তনের 
পরিপ্রেক্ষিতে প্রাচীন আদর্শের মুল্যকে অনবরত 
পরীক্ষা করে চলেছে । তাই আমরা দেখি 
সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ব্যক্তিগত জীবনে আধুনিক 
ভারতীয় নারীর মধ্যে বহু পরিবর্তন দেখা দিয়েছে । 

জীবন ও জীবনচধার ভিন্বিরূপে ধর্ম -কথাটি 
ভারতের সর্বত্র ব্যাপকভাবে গৃহীত। আধুনিক 
ইয়োরোপীয় ভাষায় ধর্ম-শব্টির কোন যথার্থ 
প্রতিশব্দ নেই, এবং সেইজন্য ইহা অঙ্বাদ কর! যায় 
না। কিন্তু 1২121)00031633 (ন্যায়পরায়ণতা ) 
13121.0 0017911৩ ( হ্যায়াচরণ ) বা 1১0119011০1 
7700) ( সত্যান্থনরণ ) কথ! দ্বারা ধর্মের আন্তর 
তাৎপধ ধুঝা যায়। বহুযুগধরে ভারতীয় নারীগণ 
এই ধর্ম-শব্দটিকে গ্রহণ করে আসছেন এবং স্ত্রীধ্ম 
ব্লতে বা বোঝার তা! অনুসরণ করছেন। ভারতের 
দূরতম গ্রামগুলিতে আজকের দিনের মেয়েদেরও 
ধর্ম বা দ্বীধর্ম কথাটি বলতে শোনা যায়। এদের 
মধ্যে অনেকেই যে শব্দটির সংজ্ঞা দিতে সমর্থ তা নয়, 
কিন্ত কথাগুলির তাৎপধ কি তা তারা বোঝেন। 
নিবিবাদেই তীর! তাদের কয়েকটি কর্তব্য করে 
থাকেন এবং এই ভাবে অন্ুনীলন করতে পারেন 
বলেই গৌরৰ বোধ করেন। অত্যন্ত ছুঃখ-কষ্টের 
সময়েও দুবিপাকে» যাতনা, নৈরাহ্ঠ, ক্ষতি ও 


৩৮৪ 


প্রিয়জনের মৃত্যুর সন্তুখবর্তী হয়েও আমি ভারতীয় 
মহিলাদের ধর্মের কথা বলতে শুনেছি ও যা! অপরিহার্য, 
অবশ্ঠম্তাবী তাকে সম্পূর্ণ শান্ত দিধাহীন চিন্তে গ্রহণ 
করতে দেখেছি । এইরূপ ধর্মজীবন যাপন এবং 
ওঠা-পড়া, আনন্দ-বিবাদ, সফলতা-বিফলতার সঙ্গে 
জীবনকে গ্রহণ করা ভারতের সামাজিক কাঠামোর 
স্থায়িত্বের পক্ষে সহায়ক হয়েছে । অবশ্ত এর অর্থ 
এই নয় যে, ভারতীয় মহিলার! সম্পূর্ণ নিক্িয়, 
উদ্দাসীন, এবং ভাগ্যের উপর নির্ভরশীল । আমার 
বলার উদ্দেগ্ত এই যে, আমার মনে হয় উত্তরাধিকার 
হিসাবে প্রাপ্ত মনোবলের প্রভাবেই তীরা যা 
অবশ্তস্তাবী তাকে সহ করার ক্ষমতালাভ করেছেন ; 
নিষ্ক্রিয় অসহায় ভাব তার কারণ নয় । পরিবারের 
প্রতি ভারতীয় নারীর তাদাত্যবোধ ও সামশ্রিক 
আকর্ষণ এই শক্তি থেকেই উদ্ভূত হয়েছে। ভারতের 
পরিবার আজও তার সামাজিক কাঠামোর ভিত্তি; 
পারিবারিক ক্ষেত্রে নারীই প্রধান পরিচালিকা। 
ভারতের একান্বর্তী পরিবারের কথা আপনারা 
নিশ্চয়ই জানেন। এরূপ পরিবেশে একই পরিবারভুক্ত 
কতিপয় লোক বুদ্ধ প্রপিতামহ থেকে আরম্ত করে 
প্র-পৌত্র পর্বস্ত একই বাড়ীতে বাস করে ও একই 
সঙ্গে সুখহুঃখ ও দায়িত্বের ভাগা হয়ে পরস্পরের 
সাহচধ ও সান্নিধ্য লাভ করে। 

হিন্দু শ্বতিশান্্ব মনে করেন, বিবাহ এক ধর্মা- 
নুষ্ঠান এবং পতিপত্রীর বিবাহ-বদ্ধন অচ্ছেছ্চ । আজও 
লক্ষ লক্ষ ভারতীয় নারী নিবিচারেই এই নিয়ম মেনে 
চলেন। নারীর মুক্তি-আন্দোলন বিবাহকে ধর্মীয় 
সংস্কাররূপে গ্রহণ করার ব্যাপারে আজও কোন 
বিরাট পরিবর্তন আনতে পারে নি। ভারতে নারীর 
কাধকলাপের প্রধান ক্ষেত্র বলে পারম্পরিক জীবনের 
উপর আমরা এত গুরুত্ব আরোপ করে এসেছি যে, 
মুক্তি বলতে যদি সামান্ততম উত্তেজনায় বিবাহ- 
বিচ্ছেদ আনার স্বাধীনতা বোঝায়, তা হলে তাকে 
লোকে বিরূপ দৃষ্টিতে দেখতে বাধ্য। 


উদ্বোধন 
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ভারতে, মাতৃত্বকে সকল সময়ই নারী-জীবনের 
সর্বোচ্চ পৃর্ণতা! বলে গণ্য করা হয়েছে; সুতরাং 
বিবাহে প্রত্যেক নারীর একরূপ জস্মাধিকার এসে 
যায়। ভারতীয় ধর্মও এঁতিহ জননীকে শ্রদ্ধা ও 
ভক্তিভাজন মনে করে। আমার্দের সাংস্কৃতিক 
এতিহোর জন্তই ভারতবর্ষে উনবিংশ শতাব্দীর নারী 
থেকে বিংশ শতাব্দীর নারীতে পরিবর্তন সহজ ও 
স্বাভাবিক হয়েছে । আমরা ছিলাম মাতৃদ্দেবতার 
পৃূজক ; বর্তমানেও তাই আছি। 

তারতীয় নারীর এইরূপ বদ্ধমূল বিশ্বাস ও দৃরা- 
চরিত আদর্শ ছিল বলেই বিবাহবিচ্ছেদ ও পারি- 
বারিক বঞ্চনের শৈথিল্য এই দেশে কমই দৃষ্ট হয়! 
ইহা বিস্ময়ের বিষয় । এ সবের দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে, 
ভারতীয় সমাজজীবনে কেমন করে স্ুরপ্রতিষ্ 
পারিবারিক জীবনের স্থখ-স্বাচ্ছন্দ্য থাকে। ভারতীয় 
নারীগণের উত্তরাধিকার-ম্বরূুপ আদর্শ ও রক্ষণণীলতা- 
সন্ধে বলে এখন আমি ভারতবর্ষের আধুনিক 
নারীদের নিত্যপরিবর্তননীল ভাবধারার দিকে 
আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব । 

১৯১৭ সালের মে মাসে প্রথম সর্বভারতীয় 
নারীসম্মেলন হয় এবং পরবর্তী পাঁচ বৎসরে 
আশীটি বিভিন্ন কেন্দ্রে এ সম্মেলনের কাজ ছড়িয়ে 
পড়েছে। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দেই শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর 
নেতৃত্বে চোদ্দ জন মহিলা প্রতিনিধি তদাশীন্তণ 
গভর্নর জেনারেল ও ভারতবর্ষের সেক্রেটারী অব 
সেটের সংগে দেখ! করে পুরুষের মত নারীরাও 
যাতে সমান ভোটাধিকার পান তার দাবী করেন। 
১৯২৬ মালে পুনরায় প্রথম সর্বভারতীয় মহিলা- 
সম্মেলন হয় এবং সেই বৎসর থেকে আজ পর্বস্ত এই 
সম্মেলন দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজ- 
নৈতিক ক্ষেত্রে নিয্মমিত অংশ গ্রহণ করে আসছে। 

আমার বক্তৃতার প্রথম দিকে আমি নারীর মুক্তি- 
আন্দোলন সম্বন্ধে বলেছি যে, ইহা ভারতীয় নারীর 
গারস্থ্াজীবন, বিবাহ ও পরিবার প্রভৃতির প্রতি 
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রক্ষণশীল মনোভাবের কোন পরিবর্তনসাধন করতে 
পারে নি। কিন্তু ভারতীয় নারীর সত্যিকারের 
মুক্তি, অন্যান্ত শক্তির সমবায়ে যতটা না এসেছে 
তার চেয়েও বেশী এসেছে একজন ব্যক্তির ছারা, 
তিনি হলেন মহাত্মা গান্ধী । তিনি ভারতীয় নারীদের 
জাতীয় আন্দোলনে যোগ দিতে, বিদেশী শাসকের 
আইনভংগ করতে, দেশের স্বাধীনতার জন্ত অহিংস 
সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে কারাবরণ করতে আহ্বান 
করেছিলেন। শত সহত্র নারী তার ডাকে সাড়া 
দিয়েছিলেন। এমনি করেই কাজ করবার ব্যক্তিগত 
স্বাধীনতা তারা লাভ করেন। ইউরোপীয় দেশ- 
গুলিতে নারী নারীর ভোটাধিকার-নর্জনে প্রবল 
আন্দোলন এনেছিল। তবুও বলা! যায়ঃ গান্ধীজী 
ভারতীয় নারীদের মধ্যে বে রাজনৈতিক চেতনা এনে 
দিয়েছিলেন, জগতের ইতিহাসে তা তুলনাহীন। 
একজন বিদেশিনী এই মুক্তি-আন্দোলনকে 
স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে যা বলেছেন এখানে তা 
দেওয়া হল। মহিলাটি আয়ার্লাগু-বাসিনী। তিনি 
বলেন £_- 

“জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামে লিগু হয়ে, 
ভারতীয় নারী যে পরিমাণে নিঞ্জের স্বাধীনত! অর্জন 
করেছেন তা৷ মনে হয় অবিশ্বান্ত» অভাবনীয় । সেই 
বিরাট ধর্মযুদ্ধে, সকল জাতি ও সম্প্রদায়ের নারী, ধনী 
দরিদ্র নিবিশেষে, পুরানো রীতি নীতির উল্লেখ না 
করে, «এ সব মেয়েদের যোগ্য নয় এই পুরানো 
কথা না বলে ও নারী পুরুষ ভেদ না রেখে, কালের 
প্রয়োজনে সাড়া দিতে গিয়ে নবলব্ধ ব্যক্তিগত 
স্বাধীনতার ভার, ছুঃখ, আত্মত্যাগ ও আনন্দ ভাগ 
করে নিয়েছিল। নর ও নারীতে তখন পৃথক্‌ বুদ্ধি- 
ভেদ ছিল না। তার! একাত্ম হয়ে কাজ করেছিল 


এবং আত্মশক্তি ছিল তাদের অস্ত্র বা আত্মরক্ষার 


উপায়। যে নারী কখনও ঘরের বাহিরে আসে নি, 
সে সাধারণ শোভাযাত্রায় সকলের সামনে দিয়ে 
পায়ে ছেঁটে গিয়েছে ও পরে কারাজীবনের সব 


ঙ 


ভারতীয় নারীজাতি ও তাহার আদর্শ 
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কিছু সহ করেছে ; গর্ভবতী নারী কারাগৃহে সন্তান 
প্রসব করার ভয়ও করে নি বরং তারা ভাবত যে, 
আসন্নজন্মা সন্তানের পক্ষে এ স্থানে জন্ম অসম্মানের 
না হয়ে গৌরবের হবে? দেব্দাসী বা নর্তকীও 
মহাত্বাজীর আহ্বানে আপন পেশ! ত্যাগ করে 
সন্ত্ান্ত কয়েদীর! যে ব্যবহার পাবে সেও তা পেতে 
সাহসে বুক বেঁধেছিল। আমি দেখেছিঃ খুব 
গৌড় বামুনের মেয়েও তার সংগে সামাজিক ভাবে 
মেলামেশা! করছে, এমনকি এক সংগে খাচ্ছে। 
অপরপক্ষে সে ক্বাদছে, কেননা যে সত্যাগ্রহী বোনিটি 
তার সংগে একাত্ম ও সমান ব্যবহার করেছে, আজ 
তাঁকে ছেড়ে বেতে হবে। এই রকমের একটা ভাৰ 
নারীদের মধ্যে বন্যার মত বয়ে চলেছিল। কারাগৃহকে 
তারা মন্দিরে পরিণত করেছিল। আর কারা- 
পথকে করেছিল তীর্থযাত্রার পথ। সেদিন 


মহাত্মা গান্ধী তাদের প্রত্যেকের কাছে ছিলেন 


সন্যাসী, দেবমানব, এমন একজন নেতা! ধার অধীনে 
জাতীয় কংগ্রেস পতাকায় কোন নোত্রামি বা মন্দ 
কিছু প্রবেশ করতে পারে ন।।” 

১৯২৫ থেকে ১৯৪৫ পরধন্ত এই কুড়ি বছরের 
মধ্যে সহন্র সহ্র ভারতীয় নারীর দ্বারা যে প্রচুর 
শক্তি ক্ষরিত হয়েছে, তার ফলে ভারতের সামাঞ্জিক 
কাঠামোয় এসেছে বনু বিপুল পরিবর্তন এবং 
আজকের ভারতীয় নারীর আদর্শ ও আশা 
আকঙ্জাও এর ফলে প্রভাবিত হয়েছে । ১৯৫০, 
২৬ জানুয়ারীতে গৃহীত ভারতের শাসনতন্ত্র 
ভারতীয় নারীর! পুর্ণ নাগরিক অধিকার লাভ 
করেছে ও রাষ্ট্রের দায়িত্বাধীন হয়েছে । নতুন 
শাসনতস্তরান্থসারে প্রথম সাধারণ নির্বাচনে ৮২ লক্ষ 
নারী ভোটদাতার মধ্যে ৫৬ লক্ষ নারী ভোট 
দেওয়ার ব্যাপারে আপন রাঙ্গনৈতিক অধিকারের 
স্থযোগ গ্রহণ করেছিল। 

আজকের ভারতীয় নারীরা এক নতুন যুগ 
ও নবীন আদর্শের সম্মুখীন হয়ে দাড়িয়ে আছে। 


৩৮ 


সহন্র সহত্র বংসরের এঁতিহামিক বিবর্তনোদ্ূত 
প্রাচীন আদর্শ ও জ্ঞান পরিত্যাগ করতে অবন্ত 
উৎসাহ দেওয়া বা সেইরূপ সম্ভাবনার আশা করা 
নি-বুদ্ধিতার পরিচয় দেওয়! হবে। সমান উত্তরাধি- 
কার, বহু বিবাহ প্রথ্থার উচ্ছেদ এবং অবৈতনিক 
ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রভৃতির পক্ষে তারা পুরানো 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ- ৭ম সংখ্যা 


নিয়মের অনুসরণ না করে বহু সংস্কার দাবী করছে। 
যেসব আদর্শের দ্বারা আজ তার! পরিচানিট 
হচ্ছেঃ সেগুলি ভারতের জাতীয় জীবনের বিরাট 
এঁতিহের কোন অংশেই বিপরীত নয়। অতীতের 
এঁতিহা প্রেরণাহীন নয়; সুতরাং ভবিষ্যংও 
নৈরাশ্তময় ভাববার কোন কারণ নেই। 


আণবিক বোমা ও ভগবদগীতা 
স্রীজীবনতার! হালদার, এম্-এস্সি 


আধুনিক বিশ্বের ধ্বংসাত্মক মারণাস্্ আণবিক 
বোমার আবিতা রবার্ট ওপেনহেমার (০১০৫৫ 
(000901011611707) হিন্দি দর্শন ও শা, বিশেষতঃ 
শীমদ্ভগদগীতার প্রতি কিরূপ অনুরাগী ছিলেন, 
তাহার বিশ্ময়কর কাহিনী এই প্রতিভাশালী 
বৈজ্ঞানিকের জীবনীতে প্রকাশিত হইয়াছে। 
ওপেনহেমারের প্রতিভা অদ্ভুত সর্বতোমুখী । তিনি 
বৈজ্ঞানিক হইয়াও ইতিহাস, শিলিকলা, সমাজতত্ব, 
প্রাচ্দশন প্রহৃতি সকল বিষয়েই সমান পারদর্শী । 
কমপক্ষে ছয়টি বিখ্যাত ভাষায় তাহার ব্যুৎপত্তি 
আছে-_ তন্মধ্যে সংস্কৃত অন্যতম । 

আর্থার রাইডার নামক বিখ্যাত সংক্কৃতজ্ঞ 
পণ্ডিতের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকাতে ওপেন- 
হ্মারের সংস্কৃত ভাষা ও শান্তজ্ঞান প্রসারতা লাভ 
করিয়াছিল। প্রতি বৃহস্পতিবার রাইডার জ্ঞান- 
পিপান্থ সৎসঙ্গ লইয়৷ তাঁহার গৃহে ভগবদগীতা, 
কালিদাস, ভতৃণহছরি এবং অন্তান্ত ভারতীয় প্রাচীন 
পুস্তকাদি পাঠ ও আলোচনা করিতেন। এই সুযোগে 
ওপেনহেমার সংস্কৃত পাঠাত্যাস করিতে লাগিলেন, 
বিশেষতঃ হিন্দু দর্শন ও শান্মপাঠে অত্যন্ত আগ্রহািত 
হইলেন। তিনি এখনও ইহাতে বিশেষভাবে 
অন্থরক্ঞ । 

প্রা্যবাণীতে তাহার অন্রাগের মুখ্যতম কারণ 
এই ফে, তিনি ভারতীয় দর্শনের সহিত আধুনিক 


বিজ্ঞান দারা উদ্ঘাটিত দর্শনের সামঞ্জন্ত উপল 
করিয়াছেন। এই শেষোক্ত দর্শনের মতে পরিদৃ*- 
মান প্রকৃতির অন্তরে অধ্যাত্ জগ২ং নিহিত 
রহিয়াছে এবং এই অধ্যাত্ম জগতের সঙ্জাণ 
করিতেছে যোগী এবং বিজ্ঞানী নিজ নিজ মত ও 
পথ অবলম্বন করিয়া-যোগী ইন্দ্রিয়নিরোধ ও 
তবঙ্ঞানদ্বারা, বিজ্ঞানী গণিতশাস্ত্র ও সুগম বিচার 
দ্বারা । 

পদার্থবিজ্ঞানের অনুপরমাণুসংক্রান্ত গবেষণা 
বহর্দিন যাব তাহার দৃষ্টি আকধণ করিণেও 


' আশ্চধের বিষয় এই যে, আণবিক বিস্ফোরণ কখনও 


তাহাকে আকৃষ্ট করে নাই। কিন্তু পরিশেষে তাহার 
বিপুল বৈজ্ঞানিক খ্যাতির জন্ত ওপেনহেমারেদ এই 
গবেষণা হইতে দূরে থাকা সম্ভবপর হয় নাই। 
তাহাকে আণবিক বোমার মুলতত্বের অগ্সঞ্ধানে 
ব্যাপূত হইতে হইল। ইহারই ফলে ১৯৪৩ সাণে 
মাত্র ৩৮ বৎসর বয়সে তিনি আমেরিকার বিখ্যাত 
আণবিক গবেষণাগারের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন। 
তথায় তাহাকে ঠিক কি ধরণের কাজকর্ম করিতে 
হইত, তাহা বিশদরূপে প্রকাশিত না হইলেও এই 
বিষয়ে তাহার অসাধারণ অবদানসন্বন্ধে সন্দেহের 
অবকাশ নাই। তিনিই বোমার কারখানার উপযুক্ত 
স্থান, সহকারী সংগ্রহ এবং প্রাথমিক কমিবৃন্দের 
তদারক করিতে লাগিলেন এবং এই ধুগের চরণ 


শ্রাবগ, ১৩৬১] 


উপযোগী করিয়া একটি বিরাট বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান 
গড়িয়া তুলিলেন। প্রথমতঃ মাত্র ৩*জন কর্মী লইয়া 
আরম্ভ করিরী ক্রমশঃ উক্ত কারখানাটি এত বিস্তৃতি 
নাভ করিল যে, ১৯৪৫ সালে সর্বগদ্ধ ৪৫০০ ব্যক্তি 
নানাবিধ কার্ধে তথায় ব্যস্ত ছিলেন। তাহাদের মধ্যে 
অনেকেই বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক-_-এমনকি কয়েকজন 
নোবেল প্রাইজ প্রাপ্ত- যেমন বহ র্‌, ফামি, সডউহক্‌। 
তীহারা সকলেই ওপেনহ্মারের জ্ঞান ও খ্যাতির 
সহিত পরিচিত ছিলেন। এখন প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে 
তাহার বৈজ্চ/নিক প্রতিভার বিশাল পরিধির 
বিগ্তারে ও গভীরত্বে সকলেই ক্রমাগত 'আশ্চর্যাগ্থিত 
হইতে লাগিলেন। 

চির-আচরিত ধারাবাহিক রীতি অপেক্ষা 
ওপেনহেমারের গবেষণা স্থজনমূলক ছিল। তিনি 
নিজেই উল্লেখ করিয়াছেন যে এ বোমাটির প্রকাশে 
শৃতন কোন তথ্য আবিক্ষার করিতে হয় নাই। উক্ত 
গব্ষণাগারের জনৈক অধ্যক্ষ এই অভিমত প্রকাশ 
করিয়াছেন যে, ওপেনহেমার ব্যতীত এই বোমা 
নির্মাণ-কার্য সম্পাদিত হইতে পারিত কিন্ত এত 
মল্প সময়ের মধ্যে উহা! সম্ভবপর হইত না। এই 
বিষয়ে তাঁহার সাহচধ অপরিহার্ধ হইয়াছিল। 
ওপেনহ্মোরের অবগানের পরিমাপ হিসাবে অপর 
একজন মন্তব্য করিয়াছেন £__ "ওপেনহেমার 
আণবিক বোমার মুল সুত্রগুলি নিধারণ করিয়া- 
ছিলেন এবং কার্ধক্ষেত্রে সবগুলিই সত্য বলিয়া 
প্রমাণিত হইয়াছিল।” 

এইরূপ অসাধারণ পরিশ্রমে তাহার শক্তিক্ষয় 
২ইতে লাগিল এবং বোমার পরিসমাপ্তির দিকে 
তিনি দৈনিক মাত্র ৩1৪ ঘণ্টা ঘুমাইবার সময় 
গাইতেন। বস্তত; সগ্ভনিমিত আণবিক বোমার 
পরীক্ষার প্রাক্কালে তাঁহার ওজন ১৪৫ হইতে ১১৫ 
পাউগ্ডে নামিয়া গিয়াছিল। 

এই আণবিক যুগে ১৯৪৫ খৃষ্টান্বের ১৬ই জুলাই 
একটি ম্মরণীয় দিবস। এ দিন আগবিক বোমার 


আণবিক বোমা ও ভগবাশীতা 


৩৮৭ 


প্রথম বিস্ফোরণ পরীক্ষা! হইয়াছিল। লোকালয় 
হইতে বহু দুরে অবস্থিত এক মরুপ্রান্তরে উঁ পরীক্ষা 
পরিচালিত হ্ইয়াছিল। এ দিন উধাকালে 
পরিশ্রীন্ত শরীরে ও অবসন্ন মনে ওপেনহেমার 
২৩ মাইন দুর হইতে দূরবীক্ষণ সাহায্যে ধূসর মরু- 
ভূমির দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন। তখন 
তাহার অন্তরে ভয় ও সংশয়ের ঘন্দ ও ঘাত-প্রতিঘাত 
চলিতেছিন। একবার তীহার সন্দেহ হইল-যদ্দি 
বোম! বিস্ফোরণ না হয়! পরবর্তী মুহূর্তে তাহার 
আতঙ্ক হুইল যদি প্রক্কতই বিস্ফোরণ হয় তবে 
পৃথিবীর কি অবস্থা হইবে ! মানবজাতি কি এইব্সপ 
ভয়াবহ মারণাস্ত্র অধিকারী হইবার যোগ্যত৷ 
লাভ করিয়াছে? ইহার অপব্যবহারে জগতের কি 
ঘোরতর অনিষ্ট ও অকল্যাণ সাধিত হইবে? 
অনাগত দুর্দশার সম্ভাবনায় তিনি শিহরিয়। উঠিলেন। 
প্রক্কৃতিগ্থ হইবার জন্য চক্ষু মুদিয়া ভগবানের ধ্যান 
করিতে লাগিলেন॥। “প্রন, এই আণবিক বোমা 
নির্মাণ-কার্ধে আমি নিমিত্ত মাত্র। তুমি যস্্রী আমি 
যস্ত্। যেরূপ পরিচালনা করিয়াছ, সেইরূপ চলিয়াছি। 
আমার কোনও কৃতিত্ব ও দায়িত্ব নাই। তোমারই 
ইচ্ছ। পূর্ণ হউক। তোমারই মহিম। প্রচারিত হউক ।” 

অবশেষে বোমাটি বিদীর্ণ হইল। বিশ্ফোরণের 
পরিণামে গোলাকার অগ্নিপি্ড উখিত হইয়া 
আকাশের তারকারাজি আচ্ছার্দিত করিল। এ 
অপুর্ব তেজরশ্মির বিজ্ছুরণে ওপেনহ্মারের চক্ষুর 
সুখে শ্রীমন্তগবদ্গাতায় বণিত শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ 
যেন স্বত:ই উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তিনি মনে মনে 
এই শ্লোকগুলি স্মরণ করিতে লাগিলেন-__ 

দিবি সূর্ধসচ্ত্রন্ত ভবেদ্‌ যুগপহখিতা । 

যি ভাঃ সদৃণী সা৷ স্তাদ্‌ ভামস্তম্ত মহাত্মনঃ ॥ 

( গাতা--১১১২) 

“যদি আকাশে যুগপৎ সহশ্র হুধের 'প্রভ৷ বিকীর্ণ হয়, 
তাহা হইলে সেই দীপ্তি বিশ্বরূপধারী সেই মহাত্বার 
তেজের তুল্য হইতে পারে ।” 


৩৮৮ 


কালোহংস্রি লোকক্ষয়কৎ প্রবৃন্ধো 


লোকান্‌ সমাহৃতুমিহ প্রবৃতঃ | কক % 
(&--১১৩২ ) 


“আমি লৌকসমুহের ধ্বংদকারী মহামৃত্যুূপ কাল। 

বর্তমানে লোকসংহার করিতে প্রবৃত হইয়াছি।”$% 
এইরূপে তিনি আণবিক বোমাকে ভগবানের 

বিশাল এম্বরধের এক অভ্ভতপূর্ব বিকাশ বলিয়া গ্রহণ 


করিলেন। তীঁহার সাময়িক হৃদয় দৌর্বল্য 
দূরীভূত হইল। তিনি শান্তি ও সাত্বনা লাভ 
করিলেন। 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ--৭ম সংখ্য। 


আণবিক বোমার আবিষক্ষর্তার শিক্ষা, দীক্ষা ও 
হদয়মনের উপর ভগবদ্গীতার এই অত্যাশ্চ 
প্রভাব দেখিয়! হিন্দু মাত্রই গৌরবাঘিত বোধ 
করিবেন ।* 


* রবাট ওপেনহ্মোর সম্প্রতি একটি রাজনৈতিক ষড়যন্ে 
জড়িত হইয়! পড়িয়াছিলেন। ঠাহার বিরুদ্ধে অভিযোগের 
উত্তরে তাহার আত্মপক্ষ সমর্থনের দলিল ও বিবৃতিগুলি ধাহার 
সংবাদপত্রে মনোযোগ সহকারে অনুসরণ করিয়াছেন তাহাদের 
এই উন্নতচরিত্র দার্শনিক-বৈজ্ঞানিকের প্রতি শ্রন্ধ! অধিকশ্তর 
জাগ্রত ন! হইয়া পারে না।-_উঃ সঃ 


কবিতাঞ্জলি 


€এক ) 


ঈশ্বর 


শ্রীঅনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


তুমি কি কল্পিত কিছু, কায়াহীন মায়া, 
বিশ্বাসে অস্তিত্ব শুধু আছে লুকাইয়! ? 
তুমি নাই'»_যে কহিল কোথা ভ্রান্তি তার? 
অন্রান্ত কে করিয়াছে, তোমারে প্রচার? 
জ্ঞানের চরম শীর্ষে, নুক স্তন্ধতায়, 
পারিল না প্রমাণিতে কেহ তো৷ তোমায় । 
মানবের প্রয়োজনে অস্তিত্ব কি তব? 
রচিত হয়েছ তুমি মিথ্যা অভিনব। 

অথব৷ হেরিয়া স্থষ্টি, অষ্টারে খুজিয়া, 
যাহ! নাই তারই তরে মরিছে কীদিয়। ? 
তবু কিন্তু ভাবি যবে নাই তুমি নাই,_ 
হাহাকারে চিত্ত কেন মর্মরে সদাই ! 
কল্পনায় রচি এক রূপ প্রাণারাম, 

দৌঁছুল বিশ্বাসে করি তোমারে প্রণাম। 


(ছুই) 
রাজ সব রূপ ধরে 
শ্রীপুলক আঢ্য 

হুর্ধরূপেতে দিতেছ জীবন চন্দ্রমা হয়ে আলো, 
পিতারপে প্রভু করিছ পালন, পত্রী__বাসিছ ভাণো। 
জননী হইয়! দিয়েছ জনম ঢেলেছ অপার স্নেহ, 
সম্তানরূপে কলহান্তেতে রেখেছ ভরিয়! গেহ। 
সখ! হয়ে প্রিয় সঙ্গ দানিয়া ভরেছ জীবন মম, 
বাযু-বারি হয়ে বাচাও জীবন নিখিলের প্রিয়তম । 
সঙ্গীত হয়ে শ্রবণানন্দ ফুল হয়ে সৌরভ, 
যশঃ রূপে সখা পুলকিত কর বাড়াইয়! গৌরব। 
অন্ন হইয়া অযাচিত রূপে বাঁচায় রেখেছ প্রাণ 
তবুও তোমায় পারিনা! চিনিতে অনৃশ্য ভগবান। 
স্থখরূপে তুমি সুখী কর পুনঃ হখ হয়ে দাও ব্যথা, 
অপমীন শোক দিয়ে তুমি আন তোমাতে একাগ্রতা । 


'ব্যাকুল তবুতে৷ হই না! বন্ধু ভুলে যাই বারে বারে, 


সকলেরি মাঝে তুমি যে সতত রাজ সব রূপ ধরে। 


শ্রাবণ, ১৩৬১ ] কবিতাঞ্জলি ৩৮৯ 


(ভিন) 
চির আনন্দ 
শ্রীমতী হেমপ্রভ৷ দেবী 
তোমার মুখের বাণী দেখিতে না পায় কেউ, 
কানেতে কতু না শুনি - তবুতে৷ মলয় ঢেউ, 
তবুও প্রাণে সে বাজে, বনের বুকেতে লাগে, 
দিনের সকল কাজে । মর্মর গীতি জাগে। 
তোমার পরশ-রসে তেমনি তোমার প্রেমে, 
হাদয় হরষে ভাসে, হাহাকার গেল থেমে 
যদিও না পাই ছৌওয়া সকল জীবন মোর 
সেই ত পরম পাওয়া । হলো আনন্দে ভোর। 
€চাব) 
বিশ্বাস 
শ্রীগণেশ লালওয়ানী 
(যে দিন) ভাঙবে ঝড়, নিববে আলো, (যে দিন ) আমার ক্লান্তি, আমার শ্রাস্তি 
সকল অন্ধকার- - ভাঙবে মনোবল-_ 
অনেক দুরের পথে অনেক দূরের পথে 
সেদিন যেন আমার মনে সেদিন যেন আমার মনে 
. না পাই আমি ভয়; না জাগে সংশর ; 
এমন যেন হয়__ এমন যেন হয়-__ 
অরণ্যে পর্বতে। অরণ্যে পর্বতে । 
€ পাঁচ) 
রহুহ্য 
শ্রীফণিভূষণ চক্রবর্তী 


রজনীরে বলে দিবা-_“তুমি বড়ো কালো, 
আমার ধরে না রূপ-_-আলোয় তো আলো ।” 
হাসিয়া! রজনী কয়-_“আমি কালো! ব'লে 
সবার নয়নে তুমি রূপবতী হোলে ।” 


সমালোচনা 


ভারত আত্মার বাণী- শ্রাজগদীশচন্ত্র ঘোষ 
প্রনত। প্রকাশক :--প্রেসিডেন্দী লাইব্রেরী 
১৫) কলে স্কোয়ার কলিকাতা--১২। পৃষ্ঠা ২৮৬ 
মূল্য ৫২ টাক। 

এই স্ুুপরিকপ্সিত পুস্তকথানি প্রধানত; একটি 
সংকণন-গ্রন্থ । লেখক শাস্বার্দি হইতে এবং আধুনিক 
যুগের শ্রীরামকৃষ্খ-বিবেকা নন্দ, শ্রীঅরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ, 
ও মহাত্মা গার্ধী প্রমুখ মহাপুরুষ ও মনীষীর 
গ্রচুর কথা ও লেখা উদ্ধত করিয়! ভারত-আত্মার 
বার্থ বাণী কি তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। 
ঈশ উপনিষদের আদিমন্তর “ঈশা বান্তমিদং সবং 
যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগং” এই আধ-সভ্যতার মূল 
মন্ত্রে প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই এই 
গ্রন্থের প্রধানতম উদ্দেপ্ত । সেই উদ্দেশ্ত অনেকাংশে 
সফল হইয়াছে । 

প্নায়মাত্বা বলহীনেন লভ্য% ন মেধয়৷ ন বহুনা 
তেন” আজকাল উপনিষদ আদর্শের এই মহা- 
বীরত্বকেও ছুঃখবাদ, মায়াবাদ, ০১০৪1310 প্রভৃতি 
নাম দিয়! খাটো করা হয়, আর মৃরখখত| ও হূর্বলতাকে 
পাণ্ডিত্য ও বীরত্েররূপ দিয় আত্মগ্রসাদ-লাভ এবং 
স্বভাবতঃ ছুর্বল ও ভোগপ্রিয় জনসাধারণকে বিপথে 
পরিচালনার প্রয়াস দেখা যায়। অধুনা পাশ্চাত্য 
প্রভাবাভিভূত পণ্ডিতম্মন্ত তথাকথিত দার্শনিক এবং 
্বার্থাম্বেষী ধর্মধবজী লেখক ও সংস্কারকের অন্ত নাই। 
এ অবস্থায় জনসমাজে ভারত-আস্মার যথার্থ বাণী 
প্রকাশক এই জাতীয় পুস্তকের একান্ত আবগ্তকতা 
আছে। 

এই পুস্তকের ২০৭ পৃষ্ঠায় আমাদের ধর্ম যে 
পাশ্চাত্য 9118107৮ নহে তাহা সুন্দরভাবে 
আলোচিত হইয়াছে । এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, 
জগতে নান! 1[২6118101 প্রচলিত- যাহা ০:5০৫ 
০81 3৩০০ ০1:01, প্রভৃতি সগি করিয়াছে। 


এই ধরনের ভারতে [1000 16118100 নামক 
কোনও 16115107 নাই। আর যদি £6116101) 
শব্দকে আধ্যাত্মিকতার বাচক বলিয়া! ধর্ম বলা হয়, 
তাহ! হইলেও ভারতে থে ধর্মমতসকল প্রচলিত 
আছে তাহা সনাতন ধর্মেরই অঙ্গমাত্র। হিন্দুধম 
বলিয়া কোনও বিশেষ £5118107 ভারতে নাই। 
আমাদের শাস্ত্েও হিন্দধর্ম বলিয়! কোনও ধর্মের 
উল্লেখ নাই। 

বইখানির ছাপা ও কাগজ ভাল। কয়েকথানি 


সুন্দর ছবি আছে। 
--স্বামী প্রশাস্তানন্দ 


বৈশেষিক দর্শন--প্রন্নথময় তট্টাচার্ধ প্রণীত। 
প্রকাশক- বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২, বঙ্কিম চাটুথে 
স্টীট, কলিকাতা৷ ; পৃষ্ঠা_৫৩; মূল্য ॥* আনা। 

*বিশ্ববিগ্ঠাসংগ্রহ” পুস্তকমালার অন্তর্গত এই 
বইখানি ক্ষুদ্রায়তন হইলেও গ্রন্থকার ইহাতে 
কণাদহুত্র, ও প্রশস্তপার্দাচাধের ভাষ্যাবলম্থনে 
উপস্কার প্রভৃতি টীকা ও স্বীয় পধালোচনার সাহায্যে 
বৈশেষিক দর্শনের পদার্থগুলি অতি সরলতাবে 
বুঝাইয়। মুক্তির স্বরূপ ও উপায় বর্ণনা! করিয়াছেন। 
এই প্রসঙ্গে কিছু কিছু স্টায় দর্শনের পদার্থের সহিত 
বৈশেধিক দর্শনের পদার্থের ভেদ এবং অদ্বৈতবাদের 
মূল স্ুত্রের পহিত দ্বৈতবাদের ভেদও বণিত হইয়াছে। 
গ্রন্থের ক্ষু্রতা-নিবন্ধন এবং বোধ করি সাধারণ 
পাঠকের ধৈর্চ্যুতির আশঙ্কার লেখক অনুমান ও 
শব্দের প্রক্রিয়ায় মূল পদার্থ গুলির উল্লেখ অতি 
সংক্ষেপেই করিয়াছেন। এ কারণেই সৃষ্টির আদিত 
দ্বীকারে অরুতাগম, কতনাশ, মুজির অনিত্যত্ব 
প্রভৃতি দোষের প্রসত্তি থাকিলেও ইশ্বরবা্দী 
বৈশেধষিকের পক্ষে ঈশ্বরের পক্ষপাতিত্বরূপ প্রধান 
দোধেরই উল্লেখ পুস্তকে করা হইয়াছে। বৈশেধিক 
দর্শনের নর্বাপেক্ষা প্রাচীনত্ববিষয়ে মতভেদ 


শ্রীবণ, ১৩৬১ ] 


থাকিলেও সুপগ্ডিত লেখক সংক্ষেপে এ দর্শনের 
প্রকাশাদির কথ! উল্লেখ করিয়াছেন। প্রাঞ্জলভাষায় 
লিখিত এই পুম্তকখানি সংস্কতানভিজ্ঞ বৈশেধিক 
দর্শনের পদার্থজিজ্ঞান্থ বাঙালী পাঠক-পাঠিকার 
বিশেষ উপযোগী হইবে বলিয়া আশা করি। 


_ শ্রীদীননাথ ত্রিপাঠী (সপ্ততীর্থ) 


মরণের পারে"শ্বামী অভেদানন্দ প্রণীত ) 
প্রকাশক-__শ্রীরামরু্চ বেদান্ত মঠ, ১৯বি, রাজা 
রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ ; ডিমাই আট পেজী 
১৯৫ পৃষ্ঠা ; মূল্য ৫২ টাকা । 

ভগবান শ্রীরামরুঞ্জদেবের অন্ঠতম মন্া!সী শিষ্য 
পরম পুজাপাদ পরলোকগত গ্রন্থকার আমেরিকায় 
অবস্থানকালে ভিন্ন ভিন্ন সাংস্কৃতিক বৈঠকে মরণোত্তর 
জীবনসন্বন্ধে যে সকল বক্তৃতা দিয়াছিলেন এগুলির 
সঙ্কলন “1106 13০50 [৩৪1 নামে প্রকাশিত 
হইয়াছিল। বর্তমান গ্রন্থটি উহারই বাঙলা সংস্থরণ। 
মৃতাই মান্থুষের জীবনের শেষ কিনা এই বিষয় লইয়া 
মানুষ ম্মরণাতীতকাল হইতে ভাবিয়া আসিয়াছে। 
নানাদেশের ধর্মে, দর্শনে এবং লৌকিক বিশ্বাসে 
পরুলোক-সন্বন্ধে বিবিধ ধারণা ও রহস্তের নিদর্শন 
পাঁওয়া যায়। উনবিংশ শতাবীর শেষ চতুষ্ধ হইতে 
কতিপয় লব্ধপ্রতিষ্ঠ পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকও প্রেততন্ব 
ণইয়া গবেষণা আরম্ভ করেন এবং বহু বিস্ময়কর 
তথ্যের সন্ধান পান। আলোচ্য পুস্তকে অগাধ 
পাঁণ্ডত্যঃ মেধা ও যোগমৃষ্টিস্পন্ন গ্রন্থকার পরলোক 
তত্ব সম্বন্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় মত ও 
গব্ষণার পরিচয়্ান, বিশ্লেষণ এবং আপেক্ষিক 
মুন্যনিরূপণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আধুনিক 
প্রেত-বিজ্ঞানের প্রণালীতে গৃহীত অনেকগুলি 
প্রেতাত্মার ফটো গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে । মরণোত্তর 
জীবনসন্বদ্ধে বৈদাস্তিক দৃষ্টিতঙ্গীর বিশদ আলোচনা 
এই গ্রন্থের প্রধান বৈশিষ্ট্য । পরলোকতন্বাহ্সন্ধানের 
যথার্থ লক্ষ্য কি হওয়! উচিত, কি ভাবে এ অনুসন্ধান 


সমালোচন। 


৩৯১ 


করিলে 'আমরা কল্যাণলাভ করিতে পারি এবং 
কোন্‌ কোন্‌ সতর্কতার অভাবে উহ! আমাদের 
শরীর ও মনের ক্ষতিকর ২য় এই বিষয়ে গ্রস্থকারের 
যু্িপূর্ণ প্রসঙ্গ ও সিদান্তগুলি যেমন চিত্তাকর্ষক 
তেমনই শিক্ষাগ্রদ । অতি প্রাঞ্জল ভাখায় লিখিত 
বহুতথ্যপূর্ণ এই স্থুখপাঠ্য বইটি বাগুলার দার্শনিক, 
বৈজ্ঞানিক ও ধর্ম-সাহিত্যে যে একটি বিশিষ্ট সংযোজন 
ইহাতে সন্দেহ নাই । এই অমূল্য গ্রন্থের প্রকাশের 
জন্য শ্রারামকুষ্জ বেদান্ত মঠকে আন্তরিক 'মভিনন্দন 
জানাইতেছি। 


কাম্মীর ও ভিববতে স্বামী অভেদানঙ্ছ-_ 
শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, ১৯বি, রাজ! রাজরুষঃ 
স্টট, কলিকাতা-৬ হইতে গ্রকাঁশিত ; ডিমাই আট 
পেজী ১৯৫ পৃষ্ঠা ) মূল্য-_৫২ টাঁকা। 

পৃজ্যপাদ শ্রামৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ শুধু 
একজন তীর্থবার্রী সন্যাসী রূপেই কাশ্দীর ও তিব্বত 
পরিভ্রমণ করেন নাই-_হুঙাদৃ্টিসম্পন্ন তথ্যসন্ধানী 
প্রথরমননণীল একজন এঁতিহাসিক ও প্রত্বতাত্বিক- 
রূপেও তিনি এ ছুই দেশের দ্রষ্টব্য স্থান ও 
তথ্যসমূহ অন্নশীলন করিয়াছেন । আলোচ্য পুক্তকটি 
তাই শুধু একটি মনোজ্ঞ ত্রমণকাহিনীই নয় _ইহা বন 
অপরিজ্ঞাত বিবরণসম্বলিত কাশ্শীর ও তিব্বতের 
একটি সাংস্কৃতিক ইতিহাসও বটে । 
এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। বর্তমান 
সংস্করণে কলেবর কিছু পরিবর্ধিত হইয়/ছে। তিধবতে 
বৌদ্ধধর্মের প্রচার-সম্থন্ধে বিস্তারিত আলোচনা 
গ্রন্থের অত্যন্ত মূল্যবান বেশিষ্ট্য। বীশু্রীষ্টের 
ভারতে আগমন-সম্পকিত তথ্যও খুব চিত্তাকর্ষক । 
বাঙ্গালী পাঠক-পাঠিকার নিকট গ্রভৃত আধ্যাত্মিক 
প্রেরণাায়ী তথ্যপূর্ণ এই সুলিখিত ভ্রমণকাহিনীটি 
উপযুক্ত সমাদর লাভ করুক ইহাই প্রার্থনা । 
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১৩৩৬ সালে 


৩৯২ 
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আলোচ্য পুস্তকখানি ১৯০৬ মালে পুজ্যপাদ 
শ্রীমৎ স্বামী অভেদাননদ মহারাজের আমেরিকাতে 
প্রদত্ত ১৯টি বক্তৃতার সঙ্কলন। বন্তৃতাগুলির বিষয়বস্ত 
কঠোপনিষদে -উপন্স্ত জীবন-মৃত্যুর “রহস্তাবিগ্ভা: 
বা উপনিষদ বিজ্ঞান । কঠোপনিষদের মূল বিষয়বস্তর 
আরম্ভ যমের নিকট নচিকেতার একটি প্রশ্নে-_“কেহ 
বলে মানুষ মৃত্যুর পরে থাকে, কেহ বলে থাকে ন1, 
এই সংশয়ের মীমাংসা কি? প্রথম অধ্যায়ের 
দ্বিতীয় বন্দী হইতে ৮০টি শ্লোকে যম এই প্রশ্নের উত্তর 
দিয়াছেন লৌকিক এবং তাত্বিক দুই দৃষ্টিকোণ 
হইতে। মানুষের ইলোকের জীবন ও কর্ম, তাহার 
ব্যক্তিত্বের বিশ্লেষণ, সংসারে তাহার বিচিত্র 
আকাজ্জা, লক্ষ্য, জ্ঞান--তাহার তাত্বিক স্বরূপ, 
পরলোক, উধ্ব গ'ত, মুক্তি এ সকল প্রসঙ্গই “জীবন- 
মৃত্যুর রহস্তের' অন্তর্গত। পৃজ্যপাদ গ্রন্থকার 
তাহার অগাধ শাস্বজ্ঞান এবং অসন্দিগ্ধ সত্যদৃষ্টি 
দ্বারা এই সকল বিবিধ তত্বের প্রচুর মৌলিকতাপূর্ণ 
প্রাঞ্ল আলোচনা করিয়াছেন। কঠোপনিষদে 
আছে--অনন্যপ্রোক্তে গতিরত্র নাস্তি _আত্মজ্ঞ 
পুরুষের উপদেশ ব্যতীত আত্মবস্তর জ্ঞানলাভ হয় না। 
পৃজ্যপাদ গ্রন্থকার ছিলেন আত্মরষ্টা আচার্য ? তাই 
তাহার কথাগুলি পদে পদে আধ্যান্মিক শক্তি ও 
উদ্দীপনায় ভরপুর। গ্রন্থথানি শুধু “জীবন-মৃত্যুর 
রহস্তের একটি উপাদেয় দারশশনিক ও বৈজ্ঞানিক 
আলোচনাই নয়, পরস্ত তত্বজ্ঞানলাভেচ্ছু সাধকের 
নিকট অমূল্য সাধনসন্কেত ও সিদ্ধান্তের উপস্থাপক । 
শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ পুজ্যপাদ অভেদানন্ন 
মহারাজের কঠোপনিষদের দর্শন ও ধর্মজ্ঞান-সংক্রান্ত 
বন্তৃতাগুলির এই সুমুদ্রিত ও সুসম্পার্দিত সঙ্কলন- 
গরশ্থটি প্রকাশ করিয়া! তত্বানসপ্ধিৎসুগণের প্রভৃত 
ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন সন্দেহ নাই। 

বিভামন্দির পত্রিকা (১৯৫৪ )-_ রামকৃষ্ণ 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ--৭ম সংখ 


মিশন বিষ্তামনির, পৌঃ বেলুড় মঠ, হাওড়া হইতে 
প্রকাশিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা-_-১৬৪। 

এই বাধিকীটি বিগ্ামন্দিরের ছাত্র এবং অধ্যাপক- 
গণের পরিচালিত পত্রিকার মুদ্রিত পর্যায়ের চত্থ 
সংখ্যা। সম্পাদন করিয়াছেন ব্রহ্চচারী তারাপদ, 
অধ্যাপক শ্রী্প্রিয়কুমার কর, ্রীঅমিয়কুমার হাটা 
(২য় বর্ষ) শ্রাদেবব্রত ঘোষ (১ম বর্ষ)। সাহিত্য, দশন। 
ধর্ম, বিজ্ঞান, জনসেবা, ভ্রমণবিষয়ক প্রবন্ধ গুলিতে 
তরুণ বিগ্ভাথিগণের মনননীলতা এবং পর্যবেক্ষণ- 
শক্তির পরিচয় স্পরিস্ফুট । গল্প কয়েকটিও ভাল 
লাগিল। অনেকগুলি সুন্দর ছবি আছে। 

উদয়/চল (বিশেষ সংখ্যা, ১৯৫৩ )- র।মকণ 
মিশন আশ্রম, ১৮ ও ২০, যছুলাল মল্লিক রোড 
কলিকাত।-৬ হইতে প্রকাশিত। সম্পাদন করিয়া 
ছেন ডক্টর বিধানরগ্রন রায়, এম্‌-এস্সি, ডি-ফিণ্‌, 
অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোঁন, এম্‌-এ (উভয়েই প্রাজন 
ছাত্র) এবং শ্রতাগবত দাশগুপু। পৃষ্ঠা সংখ্যা__-১১৮। 

কলিকাত। পাথুরিয়া ঘাটা স্থিত শ্রীর। মঞ্চ মিশনের 

ছাত্রাবাসের প্রার্জন ও বর্তমান বি্ভাথিগণের পরি- 
চালিত এই বাষিকী পত্রিকাটি দেখিয়া আমরা অত্যন্ 
পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছি। ইংরেজী এবং বান্গণ৷ 
ছুটি অংশই স্ুুনির্বাচিত লেখায় সমৃদ্ধ। ১৯টি রী 
ও একবর্ণ চিত্র পত্রিকাটির সৌঠব বৃদ্ধি করিয়াছে। 

উদ্জীবন ( প্রথমবর্ষ, প্রথম সংখ্যা, শ্রীনক্গয় 
তৃতীয়া, ১৩৬১)-_সম্পাদক শ্রীযতীন্দ্র রামান্থজ দাস, 
শ্রীবলরাম ধর্মসোপান, খড়দহ হইতে প্রকাশিত। 
বাধিক মূল্য ২২ টাকা। 

ধম ও নীতিবিষয়ক এই নূতন ত্রেমাঁসিৎ 
পত্রিকাটিকে আমরা সাদরে অভিনন্দিত করি। 
শ্রীবসন্তকূমার চট্টোপাধ্যায় বৈদিক ধর্ম সম্ব্ে 
আলোচনা করিয়াছেন। শ্রীহেমেন্্রপ্রসাদ ঘোষ ও 
শ্রীমত্তী লীল! মজুমদার যথাক্রমে লিখিয়াছেন- 
“সমাজে ধর্মের স্থান' এবং 'আদর্শবাদ । কবিশেখর 
কালিদাস রায় এবং শ্রীকুমুধরঞ্জন মল্লিকের কবিতাদর 
ভাবরসে ভরপুর। কীর্তনগান-সম্বন্ধে একাবিক 
প্রবন্ধ এবং লীলাকীর্তনের শ্বরলিপি পত্রিকাখানির 
প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য 


৫৫০০ 


শ্রীরামরুষ্জ মঠ ও মিশন সংবাদ 


গীড়িতের সেবা-কানী রামকৃষ্জ মিশন 
সেবাশ্রমের ১৯৫৩ সালের কার্যবিবরণী আমাদের 
হস্তগত হইয়াছে । গত ৫৩ বৎসর যাবৎ বিভিন্ন- 
মুখী জনসেবা দ্বারা এই প্রতিষ্ঠানের এক বিরাট 
এতিহ্‌ স্য হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে সেবাশ্রমের 
ইন্ডোর সাধারণ হাসপাতালে ২৭৫৩ জন রোগী 
ভরি হন। এই হাসপাতালে ৫২৫ জন রোগীর 
অস্ত্রোৌপাচার হয়। সেবাশ্রম এই বৎসরে ২* জন 
দুঃস্থ আশ্রয়হীন নরনারীকে আশ্রয় প্রদান করে। 
এতদ্ভিন্প চন্দ্রিবিবি ধর্মশালা ফণ্ডের অর্থদ্বারা কয়েক 
জন ছু'স্থ ব্যক্তিকে সাহায্য ও মাশ্রয় দান করা হয়। 
সেবাশ্রমের বহিবিভাগীয় ওষধালযে ৯৫,০৫৩ জন 
রোগীর চিকিৎসা করা হইয়াছে । এই বিভাগে 
২৩,০৬৭ জন রোগীর অস্বোপচার হইয়াছে । ইহা 
ছাড়া ১৩৮ জন ব্যক্তিকে ২,৯৯১/৭ আনা অর্থ- 
সাহায্য করা হইয়াছে। ছুঃস্থ নরনারীগণকে বস্বাদিও 
দান কর! হইয়াছিল। ৪৫৯ জন ব্যক্তির সাময়িক 
সাহাধ্য বাবদ ৮*৫/১১ পাই ব্যক্নিত হইয়াছে । 

সেবাশ্রমের ১8091011021 10190180010 ও 
রঞ্জনরশ্মি বিভাগও সুপরিচালিত হইতেছে । শেষোক্ত 
প্রতিষ্ঠানটি স্থায়ী গৃহে স্থানান্তরিত হইয়াছে । একজন 
বিশিষ্ট অধ্যাপকের তত্বাবধানে একটি সংস্কৃত 
চতুষ্পাঠীও পরিচালিত হইতেছে । আলোচ্য বর্ষে 
পেবাশ্রমের সাধারণ ফণ্ডে আয় ১১০৭১৪৭৮৮/০ 
আনা এবং ব্যয় ১১০৩১৬৮৫।১/৮ পাই। এই 
মানবকল্যাণব্রতী প্রতিষ্ঠানটির কর্মসম্প্রসারণ ও 
উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার দিকে সদয় দেশবানীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। 

বৃন্দাবন রামকৃষচ মিশন সেবাশ্রমের ১৯৫৩ 
সালের কার্ধবিবরণীও আমাদের হস্তগত হইয়াছে। 
এই প্রতিষ্ঠান ৪৭ বৎসর যাবৎ পীড়িতের সেব! 


৭ 


দক্ষতার সহিত পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন। 
আলোচ্য বর্ষে সেবাশ্রমের অন্তবিভাগে ১৯৯২ জন 
রোগী চিকিংসিত হইয়াছেন; ইহাদের মধ্যে 
চক্ষুরোগীও অন্ততুক্তি। অস্ত্রোপচার-সংখ্যা ছিল 
২৬৯৩। চক্ষ,-অন্ববোপচারও এই সংখ্যার অন্ততুক্ত। 

বৃন্দাবন ও তন্নিকটবর্তী অঞ্চলে চক্ষ,রোগের 
বিশেষ প্রাছুর্ভাব। স্ত্বতরাং সেবাশ্রমের নন্দবাবা 
চক্ষু হাঁসপাতালটি চক্ষ রোগীদের নিকট বিধাতার 
আশীর্বাদস্ববপ। উত্তরপ্রদেশ সরকার আলোচ্য 
বর্ষে এই বিভাগকে ২,০০২ সাহাঁধ্য করিয়াছেন। 
সেবাশ্রমের বহিবিভাগীয় ওষধালয়ে ৪২,২৬৪ জন 
রোগী চিকিৎসিত হইয়াছেন। এই বিভাগের 
অগ্বোপচার-সংখ্যা ছিল ২৩৩৭। ইহাতে চক্ষু 
অস্ব্রোপচারও অন্ত হৃক্ত ॥ সেবাশ্রমের রঞ্জনরশ্মি এবং 
15০0০-0051506৩ বিভাগ ও 0111091 
1.8109180০0 বিভাগ স্ুপরিচালিত হইতেছে। 
আলোচ্য বর্ষে ২১ জন দুঃস্থ ব্যক্তিকে আিক সাহায্য 
দান করা হইয়াছে । এই বাবদ ১৩৯০ ব্যয়িত 
হইয়াছে । আলোচ্য বর্ষে সেবাশ্রমের মোট আয় ছিল 
৫১১৪৪৩১/১১ পাই এবং মোট ব্যয় ৫৭,৯৯৫।/৫ 
পাই। সেবাশ্রমের বিভিন্ন অপরিহার্ধ প্রয়োজনের 
দিকে সেবানরাগী সদয় দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিতেছি। 

শ্রীপ্রীমা-শতবর্ধজয়ন্তী-_গত €৫ই মে হইতে 
৮ই মে পর্যন্ত কালাডি ( ্রিবাঙ্থুর ) আশ্রমে ভগবান্‌ 
শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব, শ্রীশঙ্কর-জয়ন্তী ও শ্রীত্রামা 
সারদাদেবীর জন্মশতবাধিকী উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। 
ত্রিবাঞ্থুর দেবস্বমূ বোর্ডের সভাপতি শ্রাপি জি 
নারায়ণন্‌ উন্নিথন্ঃ বি-এ, বি-এল্‌ এই অনষ্ঠান- 
্রয়ের উদ্বোধন করেন । প্রভাতফেরি, পৃঞ্জা, আরতি, 
গীতা ও ভাগবত-পাঠ এবং গীতা ও শ্রীরামকৃষ্ণ 


৩৯৪ 


উপদেশাবলীর আলোচন! প্রথম দিবসের অনুষ্ঠানের 
বিশি্ অঙ্গ ছিল। এই উপলক্ষ্যে আশ্রম- 
বিগ্ভালয়ের প্রাক্তন ছাত্রদের একটি সম্মেলন হয়। 
তাহাতে বিগ্ভালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক শ্রীব্যাকরণভূষণ 
ডি দামোদর পিশারদী, সাহিত্যশিরোমণি সভা- 
পতিত্ব করেন। বহু প্রাক্তন ছাত্র এই অনুষ্ঠানে 
সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। এ দিবস অপরাহ্রে 
শিক্ষাসম্মেলন হয়। ইহাতে সভাপতিত্ব করেন 
অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ শ্রী টি সি শঙ্কর মেনন। বিভিন্ন 
বক্তা! শিক্ষাসম্বদ্ধে তথ্যপর্ণ 'ভাষণ দেন। িরিকথা- 
কালক্ষেপম্চ ভজন প্রভৃতিতেও অগণিত নরনারী 
যোগদান করেন। 

পূজা, আরতি, ভজন প্রভৃতি ভিন্ন শ্রীশ্রীমা 
সারদাদেবীর শতবাধিকী ও আশ্রমের সাংবৎসরিক 
উৎসব ছিল দ্বিতীয় দিবসের প্রধান অনুষ্ঠান। 
শ্রীগোবিন্দ পানিকার তাহাতে সভাপতিত্ব করেন। 
শীত্রীমায়ের শতবাধিকী উপলক্ষ্যে আহৃত জনসভায় 
সভানেত্রী হন ডাঃ পি গৌরী আন্মা। শ্রীমতী পি 
কে কমলাক্ষী আম্মা শাস্ত্রী, কুমারী তন্কমণিঃ এম্-এ 
ও স্বামী মেধসানন্দ শ্রীশ্রীমায়ের পরম পবিত্র জীবন- 
সম্বন্ধে চিত্তাকর্ষক আলোচনা করেন। হরিকথা 
ও গীতালোচনাও সেদিন বিশেষ উৎসাহ-স্থ্টি 
করিয়াছিল । তৃতীয় দিবসে শ্রীশঙ্কর-জয়ন্তী 
উদ্যাপিত হয়। এই উপলক্ষ্যে পুজা, আরতি, 
ভজন, শিবসহজ্রনাম ও শঙ্কর-দ্রিগ বিজয় পাঠ এবং 
্রন্মহুত্র উপনিষদ ও গীতা আলোচনা জনচিত্তে 
বিমল অধ্যাত্ম-ভাবের সঞ্চার করে। এই উপলক্ষ্যে 
শ্রীশঙ্কর কলেজ-এসোসিয়েশনের সভার অধিবেশন 
হয়। ইহাতে সভাপতিত্ব করেন শী এন্‌ কৃষ্ণ 
আয়ার, বি-এ, বি-এল্‌। 

মালদহ শ্রামকৃষ্খ আশ্রমে দীর্খ নয় দ্বিবস- 
ব্যাপী শ্রীশ্রামায়ের শতবর্ষ জয়্তী উতমব মহা- 
সমারোহে উদ্যাপিত হ্ইয়াছে। ২২শে হ্ধোষ্ 
উৎসব আরম্ভ হয় এবং ৩*শে জ্যেষ্ঠ উহার সমাপ্তি 


উদ্বোধন 


[৫৬তম বর্ষ--৭ম সংখ্যা 


ঘটে। - প্রথম দিন -প্রত্যুষে প্রভাতীকীর্তনসঃ 
বেলুড় মঠীগত সন্গযাসিগণ নগর পরিভ্রমণ করেন। 
তৎপর বিশেষ পুজা, হোম, চণ্ডীপাঠ, অপরাহ্ণ 
বোশ্বাই মঠের অধ্যক্ষ স্বামী সম্বদ্ধানন্দ কর্তৃক 
প্্ীমায়ের একটি তৈলচিত্রের উন্মোচন ও প্রদর্শনী 
দ্বারোদঘাটন হয়। তিন দিনে তিনটি মহিলা-সম্মেলন. 
বক্তৃতা, প্রবন্ধ ও সঙ্গীত-প্রতিযোগিতা প্রভৃতির 
ব্যবস্থা ছিল। শ্রীমতী উম! রায়, শ্রীমতী সুরেন্দ্রবানা 
দেবী, শ্রীমতী উমা সরকার তিন দিন সভানেত্রীর 
কাধ করেন। উৎসবে স্বামী সম্বুদ্ধানন, স্বামী 
জপানন্দ? স্বামী হিরণয়ানন্দ এবং ত্বামী ধ্যানাতআানন 
একাধিক বক্তৃতা দ্বারা সহস্র সহত্র নরনারীকে 
শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ও ্রীশ্রীমায়ের পবির 
জীবনাদর্শে অনুপ্রাণিত করেন। প্রায় প্রত্যঃ 
রাত্রে বধ'মানের চত্ী-কীর্তন অথবা! লীলা-কীর্তনের 
ব্যবস্থা ছিল। একদিন বিবেকানন্দ শি*-সজ্ঘের 
ছেলেমেয়েদের নান প্রকার ক্রীড়া-প্রদশন ও প্রতি- 
যোগিতা৷ হয়। শেষ দিনে প্রায় সাড়ে তিন হাজার 
নরনারী পরিতৃপ্তির সহিত প্রসাদ গ্রহণ করেন। 
এতদ্যতীত স্থানীয় শ্রীরামরুষ্জ মিশন উ্বাত্ঘ পরী 
এবং আইহো গ্র।মে ছুই দিন ছুইটি সভার ব্যবা 
হয়। উহাতে বেলুড় মঠ হইতে আগত জন্ন্যাসিগণ 
শ্রীরামক্-বিবেকানন্দ ও শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও 
অব্দান-সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। 

নারায়ণগঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ১৫ই বৈশাখ 
হইতে ১৯শে বৈশাখ পর্যস্ত পাঁচদিন ব্যাপী শ্রীণা 
সারদাদেবীর শতবর্ষজয়ন্তী ও ভগবান শ্রীরামরুঘঃ 
পরমহংদেবের জন্মোৎসব সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন 
হইয়াছে। প্রথম দিবস পুজাপাঠভজনাদি হয়। 
শ্ীযুক্তা আশালত৷ সেনের পরিচালিত একটি মহতা 
সভায়. স্বামী পূর্ণানন্ন, স্বামী সত্যকামানন্দ, শ্রীযুক্ত 
লাবণ্য প্রভা দাশগুপ্রঃকুমারী নমিতা বস্তু, ডাঃ গোবিন্দ 
দেব, শ্রীযুক্ত বিনোদেশর দাশগুপ্ত শীশ্রীমায়ের জীবন 
ও বাণীসম্বদ্ধে নুচিস্তিত ও সারগ্ভ বন্তৃত| দেন ও 


শ্রাবণ, ১৩৬১ ] 


প্রবঞ্ধাদি পাঠ করেন। দ্বিতীয় দিবস পুজাহোমাদি 
ব্যতীত অপরাহে ঢাকা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের অধ্যাপক 
ডাঃ কান্দী মোতাহার হোসেন সাহেবের সভাপাঁতিে 
অপর একটি জনমভারও অধিবেশন হয়। তৃতীয় 
ও চতুর্থ দিবস ভজন, ্রীমগ্তীগবতপাঠ এবং 
পালাকীর্তন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। উৎসবের শেষ 
দিবস জাতি-ধর্ম-নিরিশেষে প্রায় ৬*** নরনারী 
বসিয়। পরিতোষের সহিত প্রসাদ গ্রহণ করেন। 

বাকুড়া শ্রারামকষখ মঠের পরিচালনাধীন 
রামহরিপুর শাখাকেন্ত্রে শ্রশ্টীনায়ের শতবর্ষজয়ন্তী ও 
শরামরঞ্চ পরমহংসদেবের জন্মোৎসব ১২ই বৈশাখ 
হইতে তিন দিন ধরিয়! অনুঠিত হইয়াছে। প্রথম দিন 
প্রতে শশ্ননায়ের প্রতিকৃতিনহ একটি শোভাধাত্রা 
বিড়রা গ্রাম হইয়া শাকবাড়৷ ও নতুন গাঁয়ের 
দক্ষিণ প্রান্ত পধন্ত পরিক্রম করিয়া কিরিরা আসে। 
প্রত্যেক গ্রামের আবাল-বৃন্ধ-বনিতা৷ শোভাযাত্রায় 
যোগদান করিয়৷ আনন্দ উপভে।গ করেন। পরে 
পুজা» হোম ও চণ্ডীপাঠ হয়। মধ্যাহ্ছে প্রায় ছুই 
সহআধিক ভক্ত ও নরনারাম্ণ প্রসাদ ধারণ করেন। 
সগ্য/র পর বীকুড়া শহরের সবুজ সঙ্মের 
ব্যারামাগ|রের ছাত্রের বায়ামকৌশল প্রদর্শন করিয়া 
জনগণকে মুগ্ধ করেন। রাত্রিতে জেলাপ্রচার বিভাগ 
কতক সবাক ছায়াছিত্রে 'হিবান্ুর বধ, প্রদশিত 
হয়। দ্বিতীয় দিন মধ্যাহ্কে পৃজার্দি এবং সন্ধ্যারতির 
পর স্বামী মহেশ্বরানন্দ ও স্বামী আদিনাথানন্দ কতৃকি 
শশ্ীমা ও শ্রীশ্রঠাকুরের জীবনী ও বাণীসম্বন্ধে বক্তৃতা 
ইয়। এদ্দিনও জেলা প্রচার বিভাগ কতৃক সবাক 
ছায়াচিত্র প্রদশিত হয়। শেষদিন পূজা! ও চণ্ডী- 
পাঠ ছাড়া স্বামী স্ুশান্তানন্দ কক ছায়াচিত্রের 
সাহায্যে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রমায়ের জীবনীসন্বন্ধে 
আলোচনা হইয়াছিল। 

শ্ীপ্নমার শতবাধিক উৎসবের অঙ্গস্ববূপ তমনুক 
বা মকষ্ণ সেবাশ্রমের সহযোগিতায় বিগত ২৪শে 


শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ মিশন সংবাদ 


৩৯৫ 


বৈশাখ রবুনাথবাড়ী হাইঞ্ুলে স্থানীয় তক্তদের 
উদ্যোগে আহত এক ধর্মঘতায় বেলুড় মঠের স্বামী 
সি্ধাস্মানন্দ, স্বামী তবানন্দ, শঠারাপ্রসন্ন মুখো- 
পাধ্যার। এম্‌-এ, বি এল্‌, অধ্যাপক শ্রীজগদীশচন্ত্ 
দাস শ্রীশীমায়ের জীবনী ও বাণীস্বন্ধে বঞ্ততা দেন। 
২৫শে বৈশাখ অপরাহে শরামকৃষ্ণদেব্র ১১৯তম 
জন্মবর্ষ এবং শ্ররশীনা-সারদাদেশীর জন্ম-শতবাধিকী 
উপলক্ষ্যে চৈতন্তপুরে এক ধর্মসভা হয়। উহাতে 
বন্ত৷ ছিলেন স্বামী সিদ্ধাত্মানন্দঃ স্বামী তব|নন্দ, 
শ্ীতারাপদ মাইতি, শ্রীহরিদাস ভট্রাচাধ, শ্রী্ধর 
গোস্বামী । তমলুক সান্ত্রনাময়ী বালিকা! বিগ্যালয়ে 
এবং মহিষা দলেও পৃথক সভার আয়োজন হইয়/ছিল। 
স্বামী ভবানন্দ ও স্বামী সিদ্ধাত্।নন্দ ভাষণ দেন। 

চণ্ডীপুর (মেদিনীপুর ) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের উদ্যোগে 
প্রীকীমায়ের শতবর্ষজয়ন্তী উপলক্ষ্যে ১৮ই বৈশাখ 
হইতে ৮ দিন ব্যাপী উৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত 
হইয়াছে। প্রথন দিন উংসবের উদ্বোধনে শরাম- 
রুষ্দেব ও শ্ীশীমায়ের প্রতিপ্তি লইয়া একটি 
শোভাযাত্র। কয়েকথানি গ্রাম প্রদক্ষিণ করে এবং 
মায়ের যোড়শোপগরে পৃজা, গীতাপাঠ, চণ্তীপাঠ ও 
হোম ইত্যার্দি অনুষ্ঠিত হয়, বৈকাল ৪॥ টায় তমলুক 
রামকুষ্জ মিশন সেবাশ্রমের সম্পাদক স্বামী ভবা- 
নন্দের সভাপতিত্বে একটি ধর্মঘভার অধিবেশন 
বসে। তমনুক আদ|লতের দুন্সেফ শ্রতারাপ্রসন্ 
মুখোপাধ্যায়, স্বামী বিশেষানন্দ এবং বেলুড় মঠের 
স্বামী সিৰ্ধাস্রানন্দ নভায় বক্তৃতা দেন। দন্ধ্যায় 
রামরুষ্ণ মিশন সারদাপাঠ জনশিক্ষা-বিভাগ কতৃক 
ছায়াচিত্রের সাহায্যে শ্রীশ্রীমায়ের পৃত জীবনী 
আলোচিত হয়। পরবর্তী দিনগুলিতে যথাক্রমে 
ঈশ্বরপুর, শ্রীরুষ্ণপুর, ভগবানপুর, ভীমেশ্বরী, 
গোগীনাথপুর এবং কাকজলাগড় উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় 
সমূহে এবং হীসচড়া উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে জন্মোথসব 
উদ্যাপিত হইয়াছিল। 


বিবিধ সংবাদ 


ভ্ীঞ্ীমায়ের জন্মশতবাধিকী-_বিগত ১২ই 
বৈশাঁথ বিপুল জনসমাগমের মধ্যে হাওড়া শ্ররাম- 
কৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রমে শ্রীমা সারদামণির জন্ম 
শতবাধিকী উৎসবের সমাপ্ডি-দিবন পালিত হয়। 
এই উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত জনসভায় সভাপতিত্ব করেন 
বেলুড় মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ 
স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজ। শ্রীকুমুদন্ধ দেন, 
অধ্যাপক ্রগ্রিপুরারি চক্রবর্তী, ডর শ্রীরমা চৌধুরী 
শ্রীমায়ের জীবনের বিভিন্ন দিকগুলি আলোচন! 
করেন। ডর্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী সংস্কৃত ও 
বাংলায় যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে সারদাদেবীর 
বিশ্বমাতৃত্ব-ভাব বেশ পরিস্ফুট হইয়া উঠে। সভাপতি 
মহারাজ বলেন, সমগ্র দেশে শ্রামায়ের জীবন ও 
বাণীসন্ঘদ্ধে যে উদ্দীপন! দেখা! যাইতেছে, তাহা 
অতীব আনন্দের বিষয়। ভাগবতী সম্ত লইয়াই 
শ্রীমায়ের আবির্ভাব হইন্াছিল। তাহার জীবনী ও 
বাণীগুলি ধীরভাবে পাঠ কর! প্রয়োজন। ধাহার! 
তাহার জীবনের অলৌকিক ঘটনাগুলি বিশ্বাস 
করিতে চান না, তাহারা শ্রম! দৈনন্দিন জীবনে যে 
আদর্শ রাখিয়৷ গিয়াছেন, তাহা! পাঠ করিলেও 
উপকৃত হইবেন। শ্রন্ুশান্ত মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশরং 
বন্দোপাধ্যায় মভার আরম্ভ ও শেষে সঙ্গীত- 
পরিবেশনে শ্রোতৃবৃন্দের আননবধন করেন। 
সভাবসানে সকলকে প্রসাদ দেওয়া হয়। 

পুরুলিয়া শ্রীশ্রুমায়ের শতবর্ধজয়ন্তী কমিটির 
উদ্ভোগে স্থানীয় শান্তিময়ী বালিক! বিগ্যালয় প্রাঙ্গণে 
২রা বৈশাখ হইতে চার দিন ব্যাপী শ্রীশ্রীসারদা- 
দেবীর শতবাধিকী জয়ন্তী উৎসব অনুঠিত হইয়াছে । 
প্রথমদিন শ্রীমায়ের সুসজ্জিত প্রতিকৃতি সহ একটি 
স্থবৃহৎ শোভাবযাত্র। শহর প্রদক্ষিণ করে। উৎসবের 
প্রত্যেক দিনই বিশেষ পূজা ও হোঁমাদি যথারীতি 
সম্পন্ন হয়। প্রত্যহ সন্ধ্যারতির পর আহত 


অনরস্ভার বাঁকুড়া শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী 
মহেশ্বরানন্ন, রাঁচী শ্ররামকৃষ্ মঠের অধ্য্ষ স্বামী 
সুন্দরানন্দ, রাঁচী বঙ্্া হাসপাতালের অধ্যক্ষ স্বামা 
বেদাস্তানন্দঃ বেলুড়মঠের স্বামী জপাঁনন্দ এবংঅধ্যাপক 
শ্রীবীরেশ্বর গান্ধুলী শ্রীমায়ের জীবনী ও অমৃতময়ী 
বাণীর আলোচনা করিয়াছিলেন। স্বামী প্রণবাত্মা- 
নন্দের আলোকচিত্র-সহযোগে বক্তৃতা, হাওড়ার 
অভয়সঙ্গীত-পরিষদের কালীকীর্তন, এবং নবধুবক- 
সজ্বের ব্যায়াম ও ক্রীড়াকৌশল-প্রদর্শন এই উৎসবের 
বিশেষ অঙ্গ ছিল। 

ৰাখি রামরুষ্খমিশনের সহযোগিতায় বড়বাড়ী 
(মেদদিনীপুর)তে গত ৭ই ও ৮ই বৈশাখ শ্রীমা 
সারদাদেবীর শতবাধিকী জন্মোৎসব বিশেষপুজা। 
আলোচনা-নভা, শোভাযাত্রা» ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা; 
নামসংকীর্তন ইত্যাদির মাধ্যমে সুন্দরভাবে অন্ুিত 
হয়। প্রথম দিনের সাধারণ সভার পরিচালনা 
করেন স্বামী ভবানন্দ ; বক্ত! ছিলেন স্বামী অন্নদা- 
নন্দ, স্বামী শান্তিনাথানন্দ এবং অধ্যাপক শ্রানুবোধ- 
রঞ্জন রায়। মহিলাসভাঁর নেত্রীত্ব করেন শ্রীমতী 
কষ্ণভাবিনী দেবী। দ্বিতীয়দিনের ধর্মসভায় 
সভাপতি ছিলেন স্বামী অন্সদানন্দ। উৎসবে 
সহমআ্রাধিক তক্তকে বসাইয়! প্রসাদ দেওয়া! হয়। 
এই ছুই দিনের অনুষ্ঠানে স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে 
এক অপূর্ব প্রেরণার সঞ্চার হইয়াছে। 

কুমিল্লা শ্রীরামরুষ্জ আশ্রমে গত ২*শে বৈশাখ 
হইতে সব্তাহ কাল ধরিয়! শ্রীসারদাদেবীর জয়ন্তী ও 
শ্ররামরুষ্ণদেবের জন্মোৎসব আড়ম্বরের সহিত হইয়া! 
গিয়াছে। ২*শে অধিবাস। ২১ বিশেষপুজ! ও 
পাঠীদি এবং ২২শে শোৌভাবাত্রা ও ব্রতচারা 
বৃত্য হয়। শ্রীমায়ের সুসজ্জিত প্রতিকৃতি সহ' 
শোভাযাত্রাটি বেশ দর্শনীয় হইয়াছিল । ২২শে 
অপরাহ্ণে পাটন! মগধ মহিল৷ কলেজের অধ্যাপিকা 
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ন্মতী মৃণালিনী ঘোষের নেত্রীত্বে মহিল! সম্মেলনে 
ক্রমতী হেমপ্রভা মজুমদার প্রারম্তিক ভাষণ এবং 
শ্রমতী সুধা সেন শ্রীমায়ের জীবনাদর্শ -অবলম্বনে ব্ৃতা 
দেন। রাত্রে আশ্রম-বালকগণ “দধীচির আত্মদান” 
অভিনয় করে। অভিনয় খুব চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। 
২৩শে তারিখের আকর্ষণীয় ছিল 'গীতা জয়ন্তী'র 
অনুষ্ঠান; অষ্টাদশ অধ্যায়ী গীতার শ্লোকগুলি দশজন 
ন্নাতক সমস্বরে উচ্চারণ করিতে থাকেন, এবং একটি 
ল্লৌোকের আবৃত্তি হইলে খত্বিক একটি সচন্দন তুলসী- 
পত্র অ্ধ্য দেন। অন্যদিকে অবিছিন্নভাবে ১০৮টি 
মাতৃসঙ্গীত গীত হয়। পৃজান্তে ১০৮টি উপকরণের 
মহিত শ্রীমায়ের বিশেষ ভোগ দেওয়া হয়। 
অপরাহ্থের সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন 
বেনুড়মঠের প্রবীণ মন্গ্যাসী স্বামী অমীমানন্দজী । 
সভায় শ্রশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্যা শ্রীমতী ক্ষীরোদবাল! 
রায়, শ্রীমতী নীলিমা দাসগুপ্তা, শ্রীরামোহন 
চক্রবর্তী এবং স্বামী পূর্ণানন্দ মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। 
এ২৪শে সমস্তদিন কীর্তন হয় এবং বিকাল ৩টা হইতে 
রাত্রি ৯টা পর্বস্ত প্রসাদ বিতরণ চলে। নিকটস্থ ও 
দূরবর্তী গ্রাম হইতে প্রায় দশ হাজার লোকের 
সমাগম হইয়াছিল। অপরাহ্‌ ৬্টায় শ্রীরামরুষ্ণ মঠ 
ও মিশনের সহাধ্যক্ষ শ্রীমতস্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহা- 
রাজের আগমনে ভক্তবৃন্দের আনন্দ ও উদ্দীপনা 
দ্বিগুণ হয়! উঠে। রাত্রে স্থানীয় এমেচার পার্টি 
£শৈবসাধন|” অভিনয় করেন। ২৫শে অপরাহে 
যে সভ৷ হয়, উহার সভাপতির আদন অলঙ্কত 
করেন শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী ; বক্তৃতা করেন 
স্বামী পূর্ণানন্দ, ্বামী সত্যকামানন্দ ও শ্রীমতী 
হেমপ্রভা মন্গুমদার। সভাপতি মহারাজ শ্ররাম- 
একৃষ্দেব ও শ্রীমায়ের জীবনাদর্শের আলোচনা 
2করেন। রাত্রে মহেশান্গনে মহিলা সমিতির 
পরিচালনায় “দেবতার ডাক” অভিনীত হয়। 

ধূম (চট্টগ্রাম) বিবেকানন্দ সমিতিতে শ্রীরামকৃষ্ণ- 
দেবের বাৎসরিক উৎসব ও শ্রীসারদাদেবীর জয়ন্তী 
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১৯শে ও ২০শে বৈশাখ সুসম্প হইয়াছে। ভোর 
হুইতে মঙ্গলারতি, বাল্যভোগ, ভজন ইত্যাদির 
ঘার৷ উৎসবের শুভারস্ত হয়। তৎপর পুজা, হোম, 
গীতা ও চণ্ডীপাঠ হয়। ভোগরাগের পর প্রায় 
২৫০* লোককে প্রসাদ দেওয়া হইয়াছিল। প্রথম 
দিন সুসজ্জিত হস্তীর উপর শ্রীশ্রঠাকুরের প্রতিকৃতি 
লইয়৷ এবং দ্বিতীয়দিন অনুরূপভাবে শ্রশ্রামায়ের 
প্রতিকৃতি সহ শোভাধাত্র৷ গ্রামখানি পরিক্রম৷ 
করে। উৎসবের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ছিল; তন্মধ্যে 
হরিজন সম্প্রদায়ের একতানবাদন, ব্রতচারী নৃত্য, 
কবির গান, নৃত্যাভিনয় উল্লেখযোগ্য । শ্রীযোগেশ- 
চন্দ্র সিংহের সভাপতিত্বে ধর্মস্ভাটি বিশেষ সাফল্য- 
মণ্ডিত হইয়াছিল। 

ধুবড়ী (আসাম) শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে শীসারদা- 
দেবীর শততম জন্ম-জয়ন্তী ১৭ই বৈশাখ হইতে 
তিনদিবদ বিপুল উৎসাহের সহিত উদ্যাপিত হয়। 
অগ্ষ্ঠানের অঙ্গ ছিল বিশেষ পূজা, পাঠ, ভজন, 
কীর্তন, ধর্মনভা, প্রদ্শনী, ছায়াচিত্র সহযোগে বন্তৃত। 
ইত্যা্দি। প্রথমদিন সকাল ৮টায় তিনটি সুসজ্জিত 
হস্তীর উপর এরামকষ্জদেব, শ্রীমা ও স্বামী 
বিবেকানন্দের প্রতিকৃতি স্থাপন করিয়া বিরাট 
শোভাযাত্রা করা হয়। ১৯শে বৈশাখ বনু ভক্ত 
নরনারী কুমারীপুজ! দর্শন করিয়া আননলাত 
করেন। প্রথমর্দিনের সভায় মতাপতিত্ব করেন 
ডেপুটা কমিশনার শ্রীলক্ষেশ্বর শর্মা; বক্তা! ছিলেন 
স্বামী সোম্যানন্দ, স্বামী বীতশোকানন্দ এবং 
শ্রীদেবেন্্রনাথ ভট্টাচার্য । দ্বিতীয় দিনের মহিলাসভায় 
মভানেত্রী ছিলেন শ্রীমতী সুরমা দেবী। তৃতীয় 
দিনের সভার সভাপতি ছিলেন স্বামী প্রণবাত্মানন্দ | 
শেষদিন রবিবার প্রায় দশ হাজার নরনারীকে 
প্রসাদ বিতরণ করা হয়। 

বিগত ১১ই বৈশাখ (২৫শে এপ্রিল ) বিহারের 
অন্তর্গত চক্রধরপুরে হিন্স্থানী ও ঝঁঙালী অধি- 
বাসীদের উদ্ভোগে শ্রমা সারদাদেবীর শতবর্ধ জন্ম- 
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জয়ন্তী সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত হইয়াছে । অতি প্রত্যুষে 
প্রভাত-টকীর সবিস্তৃত প্রেক্ষাগৃহে নবনিমিত বেদীর 
উপর শ্ররামরুষ্ণদেব, শ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের 
প্রতিকৃতি বিচিত্র পুপ্পনাল্য[দি দ্বারা সুসজ্জিত কর! 
হয়। বেলুড় মঠের স্বামী মুকুন্দানন্দ ও স্বামী 
বিমুক্তানন্দ অন্ষ্ঠ।নে যোগদান করেন। পূর্বাহ্রে 
যথারীতি পূজা, পা হোমাদদির পর মধ্যাহ্ছে প্রায় 
দুই সহ নরনারীকে পরিতো পূর্বক ভোজন 
করানো হয়। অপরাহে বিবিধ সঙ্গীতানুষ্ঠান্র পর 
শ্রতারাপদ গঙ্গোপাধ্যায়ের পরিচালনায় এক বিরাট 
সভায় শ্বামী বিমুক্তানন্দ বাংলায় এবং রাবর্জলাল শরম 
হিন্দীতে শ্রীমায়ের পুণ্যজীবনী আলোচনা করেন। 
শ্রীশভূুনাথ লোধ, শ্রীপ্রয়াগঙ্গী প্রেমজী, শ্রাশিবরাম 
দাস থিরোওয়াল। এফণীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, 
প্রীবারিদবরণ ঘোষ ও অন্থান্ত বনু গণামান্ত লোক 
এই উৎসবে যোগদানপুরবক সানন্দে ও সোৎসাহে 
সমন্তকার্ধ সুসম্পন্ন করেন। 

পা ( কামরূপ )তে শর্মার শতবর্ষ-জয়ন্তরী 
উৎসব উপলক্ষ্যে বিশেষ উৎসাহ সঞ্চারিত হইয়াছিল। 
গত ২৪শে জ্ষ্ঠ অপরাহে উৎসবের উদ্বোধন 
করেন স্বামী চগ্ডিকানন্দ। এদিন সন্ধ্যায় শ্বামী 
প্রণবাত্মানন্দ শিক্তিসাধনা ও ভারতীয় নারীজাতির 
আদর্শ সম্বন্ধে ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতা প্রদন করেন। 
দ্বিতীয়দিবস অপরাহ্র ৪টায় মহিলাসম্মেলন হয়। 
উহাতে নেত্রীত্ব করেন আবাক্ষা শ্রীযুক্তা রাজুবালা 
দ|স। তৃতীয় দিবসে সকাল ৬টায় শ্রশ্রঠাকুর ও 
শ্রশ্রমার প্রতির্লতিসহ একটি বিরাট শোভাধাত্র৷ 
বাহির হয়। পুজা হোম, পাঠ ও নরনারায়ণ সেবা 
&র্দিনকার উৎসবের বিশেষ অঙ্গ ছিল। অপরাহে 
আহৃত জনসভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীশশাঙ্কশেখর 
বাচম্পতি, বিভিন্ন বস্তা! শ্র্ীমা ও ভারতীয় নারী- 
জাতির আদর্শ-সন্বন্ধে বক্তৃতা করেন। এদিন 
সন্ধ্যাযও স্থায়ী প্রণবাত্বানন্দ 'যুগধর্ম ও স্বামী 
বিবেকানন সন্বন্ধে ছায়াচিত্র-যোগে বস্ৃতা 


উদ্বোধন 
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করেন। চিত্রাকর্ষক 'শ্রীকফের জন্ম'-পালা কীর্তন 
দ্বারা উৎসবের সমাপ্তি ঘটে। শ্রীশ্রীঠাকুর ও 
্্্ামায়ের চরিতাবলম্বী চিত্রপ্রদর্শনী দিবসত্ররই 
থোলা ছিল। 

ইম্ফলে ( মণিপুররাজ্য ) বিগত ১*ই বৈশাখ 
(২৩শে এপ্রিল ) হইতে ১২ই বৈশাখ (২৫৭ে 
এপ্রিল) পধন্ত তিনদিবসব্যাপী শান্ত গম্ভীর পরি- 
বেশের মধ্যে শ্রীমা-জয়ন্তী উৎসব অন্ষ্ঠিত হয়। ভারত 
ও পাকিস্থানের নানাস্থান হইতে শ্রীরামরুষ্জ মিশনের 
সাধুগণ এই উৎসবে যোগদান করায় উৎসবটি 
বিশেষভাবে আনন্দময় ও সর্বাঙস্থন্দর হইয়া উঠে। 
প্রথমর্দিনে বোষ্বাই আশ্রমের স্বামী সম্ুদ্ধানন্দ 
এক সভায় উৎসবের উদ্বোধন করেন ও ইংরেজ 
ভাষায় সনাতনধর্ম ও শ্রীস্ররীমা সগ্ধে দীর্ঘ বঞ্তত। 
প্রসঙ্গে উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দের হৃদয়ে আলোকপা 
করেন। দ্বিতীয়দিন প্রাতে শ্রশ্রঠাকুর ও শ্রীনা 
সারদার পুঙ্গা, চণ্ডীপাঠ ও ভজনাদি'হয় ও বিকাণ 
৪॥ টায় স্থানীয় শ্রীললিতমাধব সিংহ মহোদয়ের 
সভাপতিত্বে ছাত্রছাত্রীদের কবিতা আবৃত্তি হয়। 
শ্রীমার জীবনী সম্বন্ধে প্রবন্ধার্দির পারিতোবিক 
বিতরণ করেন প্রধান অতিথি স্বামী সন্বু্ধানন্দ। 
তৎপর স্থানীয় বিগ্ভালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রী্য় 
নিজভাষায় (মণিপুরী ভাবা) তাহাদের সপ্রদ্ধ ভাষণে 
প্রীমার প্রতি ভক্তি নিবেদন করিলে হবিগঞ্জের স্বামী 
বরহ্মাআানন্দ, আসানসোলের স্বামী মৃত্যুপ্রয়ানন্দ 'ও 
শিলচরের স্বামী পুরুষাত্মানন্দ শ্রশ্রীমার পৃ 
জীবনচরিত আলোচনা করেন। সর্বশেষে স্বামী 
সন্ধুব্ধানন্দের সুগন্ভতীর মনোজ্ঞ ভাষণ এবং সভাপতি 
মহোদয়ের সময়োপযোগী বিবৃতির পর সভাভঙ্গ হয়। 
তৃতীয়দিবস সকাল ৯ট৷ হইতে শ্রক্ঠাকুর ও শ্রুমা 
সারদাদেবীর বিশেষ পুজা, ভোগ, আরতি, হোম, 
ভজন ও শ্রারামরুষ্জ কথামৃত পাঠ চলিতে থাকে ও 
পরে বেলা ১২টা হইতে প্রায় ৭০৭৫৭ ভক্ত 
নরনারী বসিয়! প্রসাদ গ্রহণ করেন। বিকাল ৫টায় 


শ্রাবণ, ১৩৬১] 


বিশেষভাবে আহত জনসভায় স্বামী সম্ু্ধানন্দ 
বৈদদিকষুগের মহীয়সী রমণীগণ ও শ্র্মার সম্বন্ধ 
হৃদয়গ্রাহী দীর্ঘ ভাষণ দান করিলে পর মণিপুরী 
পালাকীর্তন হয় ও রাত্রি ৯্টায় উৎসব শেষ হয়। 
তৃতীয়দিনের উৎসবে করিমগঞ্জের স্বামী গোপেশ্বরা- 
নন্দ যোগদান করিয়াছিলেন। 

দাঁসপুর ( মেদিনীপুর ) থানার আরিট গ্রামে 
আরিট শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘ কতৃক বিগত ২৪শে হইতে 
২৬শে বৈশাখ পর্যন্ত তিন দিন ব্যাপী শ্রশ্রীমায়ের 
শতবর্ষ জয়ন্তী উৎসব এবং শ্রীপ্ীঠাকুরের জন্মোৎসব 
সমারোহের সহিত প্রতিপালিত হয় । ২৪শে বৈশাখ 
শুক্রবার প্রাতে একটি শোভাযারা নগর সংকীর্তন 
সহ ৩৪টি গ্রাম পরিক্রমা করে। বিশেষ পূজা, 
হোম ও ভোগারতি, দ্বিপ্রহরে প্রসাদ বিতরণ, 
এবং আরাত্রিকের পর থেপুত শ্রীরামকষ্ণ 
আশ্রমের সভ্যগণ কর্তৃক তিনঘণ্টা ব্যাপী কালী- 
কীর্তন ও রামরুষ্ওকীর্তন গীত হয়। ১৫ই বৈশাখ 
সন্ধ্যায় আরিটগ্রামে এবং ২৬শে বৈশাখ খেপুত 
শীরামরুষ্চ আশ্রমে একটি করিয়া! জনসভা অনুষ্ঠিত 
হয়। উহাতে সভাপতিত্ব করেন থেপুত উচ্চ- 
বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীগোপেশ্বর রায়। 
বেলুড়মঠের স্বামী আন্তকামানন্দ প্রথমদিন 
শীশ্রীমা, শ্রীশ্রীঠাকুর ও নারী-জাগরণ সম্বন্ধে এবং 
দ্বিতীয়দিন স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে চিত্তীকর্ষক 
বন্তৃতা করেন। ২৬শে বৈশাখ রবিবার রাত্রিতে 
কলিকাতার বিবেকানন্দ সোসাইটার সভ্যগণ কতৃক 
ছায়াচিত্রে শ্রীশ্রীমাঃ শ্রীত্নীগকুর ও স্বামীজীর 
অলৌকিক জীবনী আলোচিত হয়। প্রতিদিন পল্লী 
অঞ্চলের ছয় শতাধিক নরনারী উত্সবে যোগদান 
করেন। 

কলমা ( ঢাকা ) রামকৃষ্জ সেবা-সমিতির বাৎ- 
সরিক শ্রীরামকৃষ্ণ উৎসব এবং শ্ররশ্ীমায়ের শত 
বাধিকী জয়ন্তী উৎসব, জ্যেষ্ঠ মাসের প্রথম সপ্তাহে 
স্সম্পর হইয়া গিয়াছে। বেলুড় মঠের সন্যাসী 


বিবিধ সংবাদ 


৩৯৪ 


স্বামী পূর্ণানন্দ, স্বামী যোগস্থানন্দ ও স্বামী শর্মানন্দ 
এবং দুইজন ব্রহ্মচারী এই উৎসবে যোগদান করায়, 
অধিকন্তু এই উপলক্ষ্যে বিদেশাগত ও স্থানীয় বনু 
ভক্তের সমাগম হওয়ায় সকলের প্রাণে বিশেষ আনন্দ 
ও উদ্দীপনার সঞ্চার হইয়াছিল। ওরা জ্যেষ্ঠ বুদ্ধ 
পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীশ্রীঠাকুরের এবং ৬ই জোষ্ঠ শ্রীপ্রী- 
মায়ের বিশ্ষ পৃজার্ি নির্বাহ হয়। প্রত্যহ সকালে 
শ্রীরামকৃষ্ণ ও সারদাদেবীর জীবনী ও উপদেশ পাঠ 
এবং অপরাহে বর্তুতা ও আলোচনা হয়। প্রথম 
ছইদিন স্বামী যোগস্থানন্দ যথাক্রমে ঠাকুর ও মায়ের 
গ্রসঙ্গ আলোচনা! করেন। স্বামী পূর্ণানন্দ শেষের 
দুইদিন বন্তৃতা দেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল, যথাক্রমে 
(ক) সংসারীদের নিষ্কাম কর্ম ও ত্যাগ, এবং (খ) 
রামকৃষ্ণ সারদার জীবন কথা । এই সমস্ত বক্তা! 
ও আলোচনা! বিশেষ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। ৫€ই 
জ্যৈষ্ঠ বিবেকানন্দ কিশোর-সমিতির উদ্ভোঁগে একটি 
প্রীতি সম্মেলন হয়। ৬ই ষ্ঠ সর্বদিনব্যাপী 
আনন্দোসব উপলক্ষ্যে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশীমায়ের 
সুমজ্জিত পট পুরোভাগে লইয়া! ভক্তগণ মাতৃসঙ্গীত 
গাহিতে গাহিতে গ্রাম প্রদক্ষিণ করেন। প্রায় 
সহন্র লোকের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। 
কলমার উত্সবের পর সাধুগণ ও অনেক ভক্ত 
লৌহজঙ্গে শ্রশ্রীমায়ের জয়ন্তী উৎসব করিতে তথাস্ 
গমন করেন। সেখানে ৮ই জোষ্ঠ বিকালে মহতী 
জনসভায় স্বামী শর্মানন্দ ও স্বামী বোগস্থানন্দ ঠাকুর 
ও মায়ের প্রসঙ্গ লইয়া! বন্তুতা করেন। ঢাকার 
শ্রীমতী আশালতা সেন এই সভায় সভান্ত্রীর পদ 
অলঙ্কৃত করেন। ৯ই জ্যৈষ্ঠ সমন্তদিন ব্যাপী 
আনন্দোৎসব হয়। সারাদিন “নিমাই সন্গযাস” পালা 
কীর্তন হয়। প্রায় ৪০০০ লোক বসিয়৷ প্রসাদ 
ধারণ করেন। স্বামী শর্মানন্দ ঠাকুর ও মায়ের 
বিশেষ পুজাদি সম্পন্ন করেন। রাত্রিতে বহুক্ষণ 
ধরিয়া সামাগত সাধুর! ভজন গান করেন। 

কৃষ্ণনগর শ্রীরাম মঙ্ঘ কতৃক গত ওরা 


হইতে ৫ই বৈশাখ দিবসত্রয় ব্যাপী ভ্ীমা সারদাদেবীর 
উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষ্যে প্রথমদিন 
স্থানীয় উচ্চ বিদ্যালয় পুষ্পপত্রে সজ্জিত করিয়া পুজা- 
মণ্ডপে পরিণত করা হয় ও বেদীতে শ্রীমা, শ্রীরাম- 
কৃষ্দেৰ ও স্বামীজীর প্রকৃতি স্থাপন করা হয়। 
দ্বিতীয় দিন পূজা, পাঠ, কীর্তন, হোম, ভোগ- 
রাগাদিতে প্রাত:কাল হইতে দ্বিগ্রহর পর্যস্ত অতি- 
বাহিত হইয়াছিল। অপরাহে নদীয়ার জেলা-শাসক 
শ্রীবিনয়রঞ্জন গুপ্রের সভাপতিত্বে একটি বৃহৎ জন- 
সভায় বেলুড় মঠের স্বামী বিমুক্তানন্দ, স্থুকবি বিজয়- 
লাল চটোপাধ্যায়, শ্রাউমাপদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীনির্মল- 
চন্্র বড়, শ্রমায়ের জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে বক্তৃতা] 
করেন। সভাপতি মহাশয়ের ভাষণ বেশ সুন্দর 
হইয়াছিল। তৃতীয়দিন সহমাধিক নরনারী ও বালক- 
বালিক! কীর্তন ও জয়ধ্বনি সহকারে দীর্ঘ এক মাইল 
ব্যাপী একটি শোৌঁভাযাত্র। করেন। অপরাহে শ্রীমতী 
মিনতি গুগ্ুার নেত্রীত্বে একটি মহিল! সভা হয়। 
উহাতে প্রধান অতিথি ছিলেন স্বামী বাস্ুদেবানন্দ । 


হাফলং (আসাম) শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতির 
উদ্যোগে বিগত ২১শে হইতে ২৩শে জ্যৈষ্ঠ তিন দিন 
শ্রীমা সারদার্দেবীর জয়ন্তী উৎসব সমারোহের 
সহিত উদ্যাপিত হইয়াছে । এই উৎসবে শ্রীরাম- 
কষ মঠ ও মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে স্বামী 
প্রণবাত্মানন্নঃ স্বামী চগ্কানন্া, স্বামী শিবরামানন্ন, 
স্বামী প্রতিভানন্দ, স্বামী কাশিকানন্দ যোগদান 
করিয়া উৎসনটিকে স্ধাঙসুন্দর করেন। মঙগলারতি, 
উধাকীর্তন, বে ও চণ্তীপাঠ পৃজা। আলোচনা-সভা, 
ভজন, শোভাযাত্রা প্রসাদ বিতরণ, ও আবৃত্তি 
প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়! কয়টি দিন অত্যন্ত আনন্দ 
ও পবিত্রতার পরিবেশে অতিবাহিত হয়। শ্রীমায়ের 
জীবনচিত্র ও পাহাড়ী শিল্পকল! প্রদর্শনী দর্শন 
করিতে বহু দর্শক প্রত্যহ দুর গ্রামাঞ্চল হইতে 
আগমন করিতেন। শ্রীমতী ইলা বন্থুর নেত্রীত্বে 
একটি মহিলা-সভা এবং স্বামী প্রণবাত্মানন্দের ও 
স্বামী শিবরামানন্দের পরিচালনার ছই দিন ছুইটি 
ধর্মস্ভা হয়। এই সমস্ত সভায় বিভিন্ন বক্তা 
প্রীমায়ের জীবনী, সাধনা ও তাহার অমুতবাণী 
অবলম্বনে সারগর্ভ বন্তৃতা৷ করেন। হাফলং নগরীর 
ইতিহাসে এইরূপ অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ অভিনব । 


উদ্বোধন 


[ ৫ঙ্তম বর্ষ--৭ম সংখ্যা 


দক্ষিণেশ্বর মন্দির-প্রতিষ্ঠ। শতবার্ধিকী 

গত ১লা! আধাঢ় বুধবার (১৬ই জুন) শুভ 
ন্নান-যাত্রা দিবসে বিপুল জনমগ্ডলীর উপস্থিতিতে 
পুণ্যশ্লোক! রানী রাসমণির প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামরু্চ 
দেবের সাধনগীঠ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের প্রতিটা- 
শতবাধিকীর উদ্বোধন-অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। শত 
পূর্বে ১২৬২ সনের ১৮ই জ্যেষ্ঠ বৃহস্পতিবার ্নান- 
যাত্রার দ্রিন ( ১৮৫৫ সালের ৩১শে মে) নয় লক্ষ 
টাকা ব্যয়ে এই দেবালয় স্থাপিত হইয়াছিল। 
মহামহোপাধ্যার় পণ্ডিত শ্রীযোগেন্দ্রনাথ তর্ক-সাংখা- 
বেদান্ততীর্থ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এবং প্রধান 
অতিথির আসন গ্রহণ করেন প্রবীণ সাংবাদিক 
শ্রহেমেন্ত্র প্রসাদ ঘোষ। এই উপলক্ষ্যে মনির 
প্রাঙ্গণে ডক্টর শ্রীরম৷ চৌধুরী রানী রাসমণির প্রস্তর 
মৃতির আবরণ উন্মোচন করেন। এই মূ্িটি পরে মুল 
মন্দির-প্রাঙ্গণের বহির্দেশে নবনিিত মন্দিরে স্থাপন 
করা হয়। অনুষ্ঠানে কলিকাতার অনেক ব্যক্তি 
উপস্থিত ছিলেন। বিভিন্ন বন্ত শ্রদ্ধাপ্ুত চিনবে 
রানী রাসমণির পুণা জীবনের মাধুর্য, তেজখ্বিতা, 
তপন্তা ইত্যাদির বিষয়ে আলোঁচনা করেন। 
সভাপতি মহাঁশয় বলেন, রানী রাসমণির প্রতিগিঃ 
দেবমন্দির শ্রীরামকৃষ্ণের তপঃপ্রভাবে আজ 
মহাতীর্ঘে পরিণত হইয়াছে । উৎসব উপলক্ষ্যে 
মন্দিরে বিশেষ-পৃজাঃ হোম, কীর্তন এবং প্রসাদ 
বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। 


€ই আধাঢ় রবিবার অপরাহ্রে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি: 
পর্বে বিখ্যাত এঁতিহাসিক ডক্টর শ্রীরমেশচন্দ্র মজুম- 
দারের সভাপতিত্বে মন্দির-প্রাঙ্গণে এক জনসভা হয়। 
উহাতে বক্তৃতা করেন শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, 
শ্রীরেবতীমোহন মান্না ও গ্রীমালামোহন দাশ। 
শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় রানী রাঁসমণির উদ্দেশে 
স্বরচিত কবিতা পাঠ করিয়া শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। 


ভ্রমসংশীধন 
গত জ্যৈষ্ঠ মাসের উদ্বোধনে ২৪৫ পৃষ্ঠায় জয়- 


রামবাটাতে অবিশ্বরণীয় উৎসব'-শীর্ষক প্রবন্ধে তিনটি 
তথ্য-সংক্রান্ত ভুলের জন্য আমরা আন্তরিক ছুঃখিত। 


পৃষ্ঠা স্তস্ত লাইন অশুদ্ধ শুদ্ধ 


২৪৫ বাম ২য় ১৯২৪ সাল ১৯২৩ সাণ 
এ ডান ৩য় বাসী সপ্তমী অশোকষ) 
২৪৭ বাম ১৯ চারজন তিনজন 





কষ্ণময় জীবন 


সা বাগ যয়া ত্ত গুণীন্‌ গৃণীতে 
করৌ চ তৎকর্মকরৌ মনশ্চ | 


স্মরেদসন্তং স্থিরজঙগমেষু 
শৃণোতি তৎপুণাকথাঃ স কর্ণ? ॥ 


শিরস্ত তন্তোভয়লিঙ্গমানমেং 
তদেব যৎ পশ্যতি তদ্দি চক্ষুঃ। 
অঙ্গানি বিষ্ঞোরথ তজ্জনানাং 
পাদোদকং যানি ভজস্তি নিত্যম্‌॥ 
- শ্রীমন্তাগবত-_-১০1৮০।৩১৪ 


যে জিহ্ব৷ দ্বারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লোকোত্র গুণাবলী কীর্তন কর! হয়, তাঁহাই সার্থক জিহবা । 
যে হাত ছুটি গ্ীতগবানের গ্রীতিকর কাজ করিয়া চলে, উহারাই সার্থক হাত। চর এবং অচর এই 
নিখিল বিশ্বসংসারে শ্রীহরি ওতগ্রোত রহিয়াছেন__যে মন ইহা ধারণ! করিতে পারে, সর্বদা স্মরণ করিতে 
পারে তাহাকেই বলি সার্থক মন। নরদেহ স্বীকার করিয়া পরমপুরুষ শ্রীরুষ্ণ পৃথিবীতে যে সকল 
অদ্ভুত কীতি রাখিয়া! গিয়াছেন, সেই পবিত্র কাহিনী যে কান শ্রবণ করে তাহারই তো কণেস্তিযত্ব সার্থক। 

ধন্ত সেই মন্তক যাহা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উভয়মূতি_ মন্দিরে পৃঁজিত দেববিগ্রহ এবং মন্দিরের 
বাহিরে অখিল স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিরাট বিশ্ব-বিগ্রহকে প্রণাম করে, আর সফল সেই চক্ষু যাহা তাহাকে 
এই উভয়রূপেই দেখিতে পায়। ধন্ত দেহের অঙ্গসমূহ যদি তাহারা বিষুর এবং বিষুণতক্তগণের পাদোদক 
প্রতিদিন ভক্তিভরে ধারণ করে। 

[ আমাদিগের সমত্ত দেহ, ইন্দ্রিয়, মনকে নিয়োগ করিতে হইবে শ্রীতগবানের অনুভূতিতে, 
তাহার সেবায়, তীহার ম্মরণে। আমারদিগের সন্তার এমন কোন অংশ থাকিবে না যাহ! ভগবচ্চেতনায় 
তৎপর নহে। সমগ্র জীবন আমাদের হওয়া চাই কৃষ্ণময়। ] 


কথাপ্রমঙ্গে 
ধর্সচেমঘ 


ধর্ম কাহারও জীবনে কষ্টের সাধনা, কাহারও 
জীবনে ছুদণ্ডের কৌতুহল বা বিলাঁসমাত্র, কিন্ত 
কাহারও নিকট উহা চরিত্রের স্বাভাবিক এ্বর্₹_ 
নিশ্বাস প্রশ্থীনের মতে জীবনম্তীর অবিচ্ছেদ্ 
মহচর। এই শেষোজ। সৌভাগ্যবান ধর্মের মুল 
উংসের সন্ধান পাইয়াছেন। সেই উংসের নাম 
£সমাধি'_-পরমাআার প্রত্যক্ষ সংস্পর্শ। শ্রীমৎ 
বিগ্কারপ্যত্বামী তাহার পঞ্চদরণী' নামক গ্রন্থে 
বলিতেছেন__ 

ধর্মমেঘমিমং প্রাঃ সমাধিং যোগবিত্তমাঃ। 

বর্ষত্যেষ যতে। ধর্মামৃতধারাঁঃ সহশ্রশঃ ॥ 

“চিত্তের সকল চাঞ্চল্য দূর হইয়া উহা যখন ধ্যেয় 
পরমাত্মাতে নিশ্চলরূপে অবস্থান করে, তখন চিত্তের 
এ অবস্থার নাম সমাধি। ব্রহ্মজ্ঞগণ এই মমাধিকে 
বলেন ধর্মমেঘ-__কেননা উহা হইতেই জীবনে 
সহস্র ধারায় নামিয়৷ আসে ধর্মামৃতের বন্তা | 

বন্যা আসিলে কেহ আর জলকষ্ট্রের কথা ভাবে না 
জলের হিসাবনিকাশ করে না। জল-_জল; 
কেবলই জল, চারিধারে জল। যত খুশী যেভাবে 
খুশী, যখন খুশী জলের প্রয়োজন মিটাইয়৷ লও। 
সেইরূপ ধর্মামৃতধারা৷ যখন জীবনে প্রবাহিত হয়, 
তখন আলাদা একটি থলিতে আর পুণ্যসঞ্চয় করিয়া 
রাখিতে হয় না। যাহা কিছু চিন্ত। করা! যায়, যাহা 
কিছু কথ! কওয়া যায়ঃ যাহ! কিছু কর্ম সম্পাদিত হয় 
সকণই তখন পুণ্যম়, ধর্মময়। চেষ্টা করিয়া তখন 
কেহ সত্য বলে না» কস্রৎ করিয়া তখন কাহাকেও 
প্রলোভন জয় করিতে হয় না, নীতিবাক্য স্মরণ করিয়া 
তখন কেহ মৈত্রী, করুণা ক্ষমা সাধে না । লোহা যে 
তখন ম্পর্শমণির ছোৌয়াচ লাগিয়া সোনা হইয়া 


গিয্লাছে-_লৌহের মলিনতা, কাঠিন্, ভঙ্গুর 
প্রহৃতির আর আশঙ্কা, কোথায়? যে মানুষ 
মানুষের অন্তরতম সত্যের সানিধ্য লাঁত করিয়া 
জীবনাকাশে ধর্মমেঘের সঞ্খার করিতে পারিয়াছে, 
সে-ই যথার্থ ধারিক। সে ধর্মাচরণ করে না-_ 
তাহারহই আচরণ হয় ধর্ম। প্রীরামকষ্ণেরে ভাবায় 
পিতা তাহার হাত ধরিয়াছেন, তাহার আর পড়িবার 
ভন্ন নাই। 

“নমাধি' বা ভাগবতসত্তীর অন্ভৃতি ব্যতীত 
যে ধর্মাচরণ- উহা বাঞ্চিত সার্থকতা লাভ করে না। 
এই ধর্ম যেন একট প্রাথমিক পাঁঠমাত্র। উহা 
আমার্দিগকে বেশী দূর লইয়! যাইতে পাঁরে না। 
উহার উপকারিতা অবগ্তই আছে--উহাকে ধরিয়া 
আমাদের শ্রেয়ের সাধনা আরম্ভ করিতে হইবে 
একথাও মত্য-কিন্তু ধর্মের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য উহ 
হইতে অনেক দূরে । কিছু শান, কিছু দান, কিছু 
আচারনিষ্ঠা, তীর্ঘদর্শন, কিছু জপ পুজা-_-এইরূপ 
£কিছু'-মূল্যে বৃহৎ বস্ত করাধিগত হইবার নয়। 
£কিছু' কিছুকালের সঙ্গী হউক, চিরদিনের যেন না 
হয়। অতএব এমন দিনকে ব্যাকুলভাবে 
চাহিতে হইবে, যেদিন সমস্ত প্রাণ উন্মুখ হইয়া 
উঠিয়াছে উৎসে যাইবার জন্, জীবন-সত্যের সহিত 
মুখোমুখি দাঁড়াইবার জন্ত) পৃথিবীর বিবিধ 
আকর্ষণের জন্ত এতর্দিন যত চোখের জল ফেলিয়াছি, 
তাহার শতগুণ অশ্র উদ্বেল হইয়া! উঠিয়াছে অপাধিব 
ভগবদাকর্ষণের জন্য । 

এমন দিন শুধু ছুচারজনেরই জীবনে আসিবার_ 
এইরূপ যেন আমরা মনে না করি। সকলেরই এ 
দিনকে চাহ্বির অধিকার আছে। উপনিষং ও 


ভাত্রঃ ১৩৬১] 


গীতাপ্দি শাস্ত্র বার বার আমাদিগকে উৎসাহ দিয়া 
বলিতেছেন, যে চাহিবে সে-ই পাইবে, পাইয়া 
ধন্ত হইবে; যে না চাহিবে, সে ঠকিয়! যাইবে। 
শ্রারামকুষ্চ বলিতেছেন-_ 

শতনি আপনার বাপ, আপনার মাতার উপর জোর 
খাটে। * * তার কৃপ। পণ্ডিত মূর্খ সকল ছেলেরই উপর-_যে 
তাকে পাবার জন্থ ব্যাকুল হয়। বাপের সকলের উপর সমান 
শ্নেহ। * * তাকে ঘরে আনতে হয় আলাপ করতে হয়। * 
* কর্ম যে বরাবরই করতে হয় তা নয়। ঈশ্বরলাভ হলে আর 
কর্ম থাকে না। * * তাতে মগ্ন হলে অসৎবুদ্ধ, পাপবুদ্ধি 
থাকে না। * «* আত্মার সাক্ষাৎকার হলে সব সন্দেহ ভঞ্জন 
হয়। ঈঙরের কৃপা হলে এক মুহুর্তে অষ্টপাশ চলে যেতে 
পারে, যেমন হাজার বৎসরের অন্ধকার ঘর, আলে! লয়ে এলে 
একক্ষণে অন্ধকার পালিয়ে যায়। * * জপ, আহিক, উপবাস, 
পুরশ্চরণ...শাস্ত্র অনেক কর্ম করতে বলে গেছে'*'এরূপ শুক্তিকে 
বৈধী ভক্তি বলে। আর এক আছে, রাগনুক্তি। সে ভক্তি 
বদি আপে, আর বৈধী কর্মের প্রয়োজন হয় না। * * প্রথম 
প্রথম বর্ষের খুব হে চৈথাকে। হঙ্গরের পথে বত এগুবে ততই 
কর্ম কমবে। শেষে কর্মত্যাগ আর সমাধি। * * যদি ঈখরের 
পাদপল্মে একবার ভক্তি হয়, ইন্জিয়নংষম আর চেষ্টা! করে করতে 
হয় নাঁ। রিপুবশ আপন! আপনি হয়ে যায়। * * যদি 
সমাধি হয়, "আর মানুব তার সঙ্গে এক হয়ে যায়, তাহলে আর 
অংক্ক।র থাকে না। (কি রকম জানো? ঠিক ছুপুর বেল! 
সুর্য ঠিক মাথার উপরে উঠে। তখন মানুষট| চারিদিকে চেয়ে 
দেখে শার হায়! নাই। তাহ ঠিক জ্ঞান হলে--সমাধিস্থ হলে 
অহ্ংরূপ ছয়! থাকে না।” 


তাকে ঘরে আনা” “আত্মার সাক্ষাৎকার', 
"ঈশ্বরের কৃপা হওয়া”, 'ঈশ্বরের পাদপন্মে ভক্তি”_ 
শ্ররামকুষ্ণকিত এই বিভিন্ন সংজ্ঞাগুলির অর্থ 
একই-_জীবনের পরম ও চরম সত্যের অন্থভূতি। 
উহাই ধর্মমেঘ_ ধর্মের অর্থাৎ ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত 
কল্যাণের উৎস। যে জলধারাকে নিত্যসগ্তীবিত 
করিবার মত কোন উৎস পশ্চাতে নাই, সে ধারা 
পথে শুকাইয়। যাইতে পারে__সে ধারার শ্োত-বেগ 
মন্দীভূত, এমন কি একেবারেই বিলুপ্ত হইতে পারে__ 
সে ধারার উপর আমাদের আস্থা সংশয়াকুল। যে 


কথাগ্রসঙ্গে 


ধর্মকৃত্য বা ধ্মদৃষ্টি মাত্র সামাঞ্জিক নিয়মরক্ষা মাত্র 
তাহা শ্রেষ্ঠ কল্যাণশক্তি, নয়। চরাচর বিশ্বপ্রকৃতির 
মধ্যে যে নিগুঢ় সাম্য ও শান্তি নিহিত আছে, তাহা 
আবিষ্কার করিতে পারে নাই বলিয়৷ এই আনুষ্ঠানিক 
ধর্মাচার দ্বারা মানবসমাজে মহাঁমিলন সম্পাদিত 
হইবার নয়। পৃথিবীর ইতিহাসে ধর্মকে অবলগ্ন 
করিয়া যে সকল বিবাদ, নিপীড়ন প্রভৃতির কাহিনী 
লিপিবদ্ধ আছে, সেগুলি ঘটা সম্ভবপর হইয়াছিল ধর্ম 
তাহার লক্ষ্যে পৌছায় নাই বলিয়াই, উহাকে 
সংসারের আর দশটা জিনিসের মতই বৈঠকখান। 
সাজাইবার মৌখীন একটা জাপানী ফুলদানিমাত্র 
করিয়! রাখা হইয়াছিল বলিয়াই। মানুষ যেখানে 
তুমাকে আবিষ্ষীর করিয়াছে__ভূমা! যেখানে জীবনে 
কল্যাণ-বন্/া প্রবাহিত করিয়াছে, সেখানে 
মানুষের ইতিহাস লিখিত হয় অন্তভাবে। সে 
ইতিহাস লইয়! উত্তর-কালীনরা কোন সংশয় তুলেনা, 
লজ্জিত হয় না। সে ইতিহাসে মান্যের আস্মিক 
মহিম! চিরদিন অপরিয়ান বিভায় জল্‌ জল্‌ করে। 

আমরা যখন বলি, ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা 
ধর্মে_-তখন আমরা ধর্মের গতান্থগতিক আচার 
ও বিশ্বাসগুলির কথা বুঝাই না__বুঝাই ধর্মের 
মূলকেন্দ্র ধর্মমেঘের' কথা । কতকগুলি অন্ধ আচার 
ও বিশ্বাস জাতিৰ সমগ্র জীবনীশক্তিকে প্রভাবিত 
করিতে পারে না; খগ্ডিতভাবে পারে, কিছুকালের 
জন্ত পারে। কিন্ত জাতির সমস্ত দেহে বিপুল 
আলোড়ন আনিয়া দেয় সামগ্রিক সত্যের বিজ্ঞান _- 
ধর্মমেঘ' ৷ ভারতীয় জাতির জীবনে ইহাই ঘটিয়া- 
ছিল। আজ যদি আবার আমরা ভারতীয় 
সংস্কৃতির আধ্যাত্মিক প্ররুতি লইয়া গর্বপ্রকাশ 
করিতে চাই, তাহা হইলে আমাদিগেরও দায়িত্ব 
আধ্যাত্মিকতার উৎসকে বিস্বৃত না হওয়া, এ উৎস 
হইতে জাতীয় জীবনকে বিচ্ছিন্ন না করা, এ উৎসে 
পৌছিবার উৎসাহকে সজীব রাখা। 

কেহ ঘদ্দি বলে_“আমি এই ছুনিয়ার কোন 


কিছু চাইনা) অর্থ, মান, ভোগন্থথ এ সকল আমার 
প্রয়োজন নাই, আমি চাই শুধু সত্যকে লাভ 
করিতে, ঈশ্বরদর্শন করিতে, তাহ! হইলে আমরা 
যেন তাহাকে “ইহকাল বিমুখ” বলিয়া উপহাস না 
করি। সকলেই কিছু এইরূপ পাগল হইবে নাঁ_ 
কিন্ত যে হইতে পারে ভারতবর্ষে তাহাকে শ্রেষ্ঠ 
বীরের সম্মান দিয়! আসা হইয়াছে। অন্তান্ত দেশ 
বা জাতির তুলনায় ভারতের মাটিতে এইবধপ 'পাগল' 
অনেক বেশী জন্মায় । ইহা ভারতবর্ষের লজ্জা নয়, 
শক্তি। যে যায় সেতো আবার ফিরিয়া আসিবার 
জগ্তই যায়। বুদ্ধ গিয়াছিলেন, শঙ্কর গিয়া ছিলেন, 
শ্রীচৈতন্, শ্রীরামকুষ্ণ গিয়াছিলেন* _কিন্ত প্রত্যেকেই 
যখন ফিরিয়া আসিলেন, জগৎকে কত সম্পদ 
দিয় গেলেন_ কত শক্তি, কত উৎসাহঃ কত শাস্তি, 
কত সামঞ্জন্ত, কত যুগের জন্য কত ব্য রাখিয়া! 
গেলেন। ধর্মমেঘ মানুষের জীবন-আকাশে নিক্ষল 
শোভামাত্র নয়__উহা “সহত্রশ: ধর্মামৃতধারা” বর্ষণ 
না করিয়। ক্ষান্ত হয় না। সেই অমৃতধারায় সমাজের 
যাঁহা কিছু কল্যাণজনক সকলই অন্তভূক্তি। 


প্রীকষ্ণ-কীতি 

জন্মাষ্টমী আসিতেছে। 

জন্মিয়াই যিনি মান্ৃষকে আকর্ষণ করিতে আরম্ভ 
করিয়াছিলেন যত দিন পৃথিবীতে ছিলেন নানা- 
ভাবে নিকটের, দূরের আবালবৃদ্ধবনিতা শক্র মিত্র 
সকলকে আকর্ষণ করিয়া গেলেন, আবার পৃথিবী 
হইতে বিদায় লইবার পর স্থচিরকালের জন্ত বিশাল 
ভারতবর্ষের দ্দিকে দিকে উত্তরকালীনদের হৃদয়ে 
হৃদয়ে এক দুরতিক্রম্য আকর্ষণ রাখিয়া গেলেন__- 
তাহার জন্মের কথা» সর্বাকর্ষক রুষেের ম্যজীবন- 
লীলার কথা মনে পড়িবে। সঙ্গে সঙ্গে তাহার 
অসাধারণ কীতির কথা। কত ভালবাসা, কত 
কোমলতা, আবার কত রোষ, কত কঠোরতা ; কত 
প্রচণ্ড কর্মব্যাপৃতি, সংগ্রাম, আবার কত শাস্তি, 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্--৮ম সংখ্যা 


ওদাস্ত । এই সবগুলিরই মধ্যে একটি জিনিস কিছু 
সাধারণ_তীহার দুর্বার আকর্ষণ। আবর্ষণই 
্রীকৃষ্ণ-কীতি। সর্বভাবে সর্বকালে সর্বসংসাঁরকে 
আকর্ষণ করেন বলিয়াই তিনি কৃষ। 

শরীশ্ুকদেৰ শ্রীরুষ্ণের জীবন-মর্ম সংক্ষেপে এই 
ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন £- 

“জ্রিভুবনের ধাহাকিছু রমণীয় তাহা তাহার 
মনোহর মূর্তির নিকট যেন ম্লান হইয়া যাইত, মানুষের 
চোখ তাহার দিকে একবার চাহিলে আর অপর বস্ত্র 
দিকে চাহিতে পারিত না, তীহার মধু-নি্তন্দী জঞান- 
গর্ভ বাক্য শুনিলে, স্মরণ করিলে মানব-চিত্ত 
চিরকালের মতে! আকৃষ্ট হইয়া থাঁকিত, তাহার 
পদচিহ্ন অবলোকন করিলে মানুষ সকল কাজ 
ছাঁড়িয়! স্তব্ধ হইয়া যাইত। এমনই আকর্ষণে তিনি 
সকলকে আভিভূত করিয়া দিতেন। তাহার বছ- 
বিচিত্রময় জীবনে যে সকল কর্ম তিনি সম্পাদন 
করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে তাহার লোকোত্তর 
মহিমা পরিশ্ফুট হুইয়াছে। ভাবীকাঁলের নরনারী 
উহা অনুধ্যান করিয়! সহজেই হৃদয়ের মলিনতা হইতে 
মুক্ত হইতে পারিবে। এই কীতি রাখিয়! পৃথিবী 
হইতে বিদায় লইয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ম্বকীয় ধামে 
প্রয়াণ করিলেন।%” (শ্রীমদ্াঁগবতঃ ১১/১1৬১৭ ) 

সংসারে কত নয়নবিমোহন শিশু আসিয়াছে, 
খেলিয়াছে, কত প্রেমিক নির্মল ভালবাসার আদ 
দেখাইয়া গিয়াছে, কত রাঁজাঃ কত যোদ্ধা ইতিহাসে 
দাগ রাখিয়াছেঃ কত তপদস্বী তপন্তা। করিয়াছে, কত 
জ্ঞানী তত্বসাক্ষাৎকার ও কত বক্তা বাক্যের 
প্রকাশ করিয়াছে, কিন্ত সে সকল কীতি মানব- 
কীতিই। শ্রীরুষ্ণ-কীর্তির প্ররুতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। 
শুধু মানবতার মানদণ্ডে উহার প্রভাব নির্ণয় কর! 


বযূর্তযা লোকল।বপ্যনিমু'ক্তা! লোচনং নৃণাং। 
গীতিস্তাঃ শ্মরতাং চিন্তং পদৈপ্তানীক্ষতাং ভরিয়া: | 
আচ্ছিভ কীতিং হক্লোকাং বিতত্যহপ্রসা মু কৌ। 
তমোহনর! তরিষ্ততভীতাগাৎ তং পৎমীখরঃ | 


ভাত, ১৩৬১] 


যায় না। মানবকীর্তি জাগায় বিশ্বয়। শ্রদ্ধা; 
উদ্রিত্ত করে প্রশংসা! ; রচনা! করে ইতিহাসঃ কাব্য । 
ীরুষ্ণকীর্তি উন্মেষ করে নির্মল ভক্তি; আনে 
অতীন্দত্রিয় আবেশ; গড়ে সত্যদৃষ্টিদায়ী সংশান্তর। 

শ্রীুষ্ণ শিশু, প্রেমিক, রাজা, যোদ্ধা, তপস্ীঃ 
জ্ঞানী, শাস্ত্ব্যাখ্যাতা কিন্ত প্রত্যেক ভূমিকার 
পশ্চাতে তীহার ভগবন্ত৷ ছাইয়৷ আছে। তাই এই 
সকল ভূমিকায় তাহাতে যে মাধুর্ষ, যে বীর্ধ প্রকট 
হইয়াছিল- মানুষ তাহা পরিমাপ করিতে পারে না, 
ভাষাতেও প্রকাশ করিতে পারে না । উহা! চিরন্তন 
ধ্যানের বস্ত। 


প্রশংসনীয় 


ছউ এস্‌ আই এদ্‌' এর একটি সংবাদে প্রকাশ-_ 
এই জুলাই এবং আগষ্ট মাসে আমেরিকার '্ঠাম্নাল 
কাউন্লিল্‌ অব. চা্চেস্ঠ-এর উদ্যোগে আমেরিকার 
অন্গকূল এবং মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশযুক্ত 
কয়েকটি স্থানে একান্তভাবে ভগবৎচিন্তা এবং 
প্ার্থনাদিতে গ্রীম্মাবকাশ কাটাইতে সমুৎস্বক ১৪০০ 
মাকিন দেশবাসীর জন্ত “আশ্রমবাপের' ব্যবস্থা করা 
হইয়াছে । এক একটি স্থানে একসঙ্গে আন্দাজ 
হই শত ব্যক্তি এক এক সপ্তাহ করিক্বা' থাকিবেন। 
আশ্রমজীবনের এই পরিকল্পনাটি হিন্দধ্মীবলম্বীগণের 
অনুকরণে আমেরিকায় চালু করিয়াছেন ভাঃ ই 
্টান্লি জোন্স্‌। ইনি পূর্বে ভারতবর্ষে মিশনারী- 
গপে ছিলেন। 
শত প্রকারের উত্তেজনাময় কর্মব্যস্ত জীবনে 
এইরূপ অন্তর্ম খীনতা অভ্যাসের অ্পমাত্র ন্থযোগও 
সমধিক আদরণীয়। গ্রীটধর্মের এঁতিহো এইরূপ 
নির্জনে ঈশ্বরচিস্তার প্রথা স্ুপরিচিত। পশ্চিম 
ইয়োরোপের লাটিন দেশসমূহে ৬৭ শতাবী পূর্বেকার 
মঠগুলির কথা স্মরণীয়। গ্রীষ্টধর্মের মূল সত্যগুলি 
জীবনে পরিণত করিবার আগ্রহ তখন গ্রীষ্টান সমাজে 
জাগ্রত ছিল। তাই নির্জনবাগ, প্রার্থনা, ধ্যানধারণা, 


কথাপ্রসঙ্গে 


বিশ্বাস, ভক্তি-_এ সকল আধ্যাত্মিক সাধনগুলি 
ব্যক্তিগতভাবে অনেকের নিকট আদরণীয় ছিল। 

পরবর্তীকালে প্রধানতঃ বিজ্ঞানের প্রসার এবং 
শিল্পবিপ্নবের ফলে পাশ্চাত্য সভ্যতা উৎকট 
ভোগবাদ দারা ব্যাপকভাবে যখন আচ্ছন্ন হইল, তথন 
ধর্মের অন্তরঙ্সাধনার দিকে মাম্যের হুশ ক্রমশঃই 
কমিয়া আমিতে থাকে এবং ধর্ম কেবল গী্জা-নংত্রাস্ত 
কতকগুলি বিধির আনুগত্যে পর্ধবসিত হয়। খ্রীষ্- 
ধর্মের ইহা যে দারুণ সঙ্কট তাহা স্বামী বিবেকানন্দ 
১৮৯৩ খ্রীঃ হইতে প্রায় চার ব্থমর আমেরিক। 
মহাদেশের নানাস্থানে থুরিয়া থুরিয়! নির্তাক উদাত্ত 
স্বরে ঘোষণা করিয়াছিলেন। তিনি গ্রীষটধর্মাবন্বী- 
দিগকে “হিন্দু হইতে বলেন নাই, বলিয়াছিলেন 
যথার্থ খ্রীষ্টান হইতে । ধর্ম যদি এক ধরনের সামাজি- 
কতামাত্র রহিয় যায়ঃ তাহা হইলে ধর্মের প্রাণশক্তি 
শুকাইয়! যায়। ধর্ম তখনই সতেজ ও কল্যাণপ্রদ, 
যখন উহ! ব্যগ্টিগত জীবনের একটি সত্যদৃষ্টি এবং 
ভগবছুম্ুখী বিশুদ্ধ অতীন্দ্রির আকাঙ্ষা ছারা 
অনুশীলিত হয়। 

'ইউ এস্‌ আই এস যে সংবাদটি পরিবেশন 
করিয়াছেন, উহার বিশদ পূর্বপশ্চাৎ বিবরণ জানা 
নাই বলিয়! দূর হইতে আমেরিকান গীর্জার জাতীয় 
সংসর্দের উপরোক্ত উগ্যমের বিস্তারিত বিচার 
করা সম্ভবপর নয়--তবে মার্কিন ধর্মজীবনের পক্ষে 
পরিকল্পনাটির উপকারিতা সম্বন্ধে আস্থ৷ হয় এবং 
এইজন্ই উহার প্রশংসা! করি । 


নিন্দনীয় 
দৈনিক বন্থমতী এই সংবাদটি প্রকাশ 
করিয়াছেন 
( নিজম্থ সংবাদ ) 
মহিববাখান (২৪ পরগণ! ), ২৭শে, জুন £--সম্গ্রৃতি স্থানীয় 
কুষণপুর গীর্জায় এক সাধুর আবির্ভাব ঘটে। ইনি দুরারোগ্য ব্যাধি 
আরোগ] করিতে পারেন বলিয়া! জনরব প্রচারিত হইলে প্রতিদিন 
মদ্ধযায় উদ্ত শীর্জায় বহু নরনারীর নমবেশ হুয়। সাঁধুবাবাজী 


৪৬৬ 
অন্ধের চক্ষু, বোঝার বাকশক্তি এবং থঞ্জকে শ্বাভা(সিকভাবে হাটি- 
বার শক্তি প্রদান করিতে পারেন বলিয়। প্রচার কর! হয়। কোনও 
রেগী আরোগ্যলাত করিয়।ছে বলিয়! জ।ন| যাঁয় নাই। স্থানীয় 
অঞ্চলের অধিবাসীর! এই সাঁধুবেশী ভদ্রলোকটিকে শ্রীষটধর্মের 
প্রচারক বলয়! অনুমন করিতেছেন। গত ২১শেজুণ তিনি 
উক্ত গীর্জ। পরিত্যাগ করিয়াছেন বলিয়। জন! গেল। 

এদেশে গ্রষ্টীন মিশনারীদের কার্ধকলাপ নম্বন্ধে 
নানা কথ। শুন! যাইতেছে এবং সরকারী ও বেসর- 
কারী মহলে বহু আলোচনাও চলিতেছে । উপরোক্ত 
সংবাদটি মিশনারীদের “নিঃস্বার্থ কল্যাণচেষ্টার' 
একটি নূতন নমুনা । কিছুকাল পুবে” জনৈক 
টান ভদ্রলোক একটি সংবাদপত্রে মিশনারীদের 
ধ্মান্তরীকরণের চেষ্টাকে সমর্থন করিয়া লিথিয়।- 
ছিলেন 'অগ্রীষ্টানকে থ্রীষ্র্মে আনয়ন” __ থ্রীষ্টধর্সের 
একটি প্রধানতম কৃত্য। অতএব মিশনারীদের এই 
চেষ্টাকে নিন্দা কর কেন? এ দেশ যখন খ্রীষ্টান 
রাঙ্শক্তির অধীনে ছিল তখন 'খ্ীষ্টধর্সের এই প্রধান 
কৃত্যটির' কথা গ্রীষ্টান সম্প্রদায় এমন নিঃসক্কোচে 
বলিতে পারেন নাই। আজ ধর্মনিরপেক্ষ 


উদ্বোধন 


[ ৫*তম বর্--৮ম সংখা 


ভারতরাষ্ছরে তাহাদের চক্ষুলজ্জা কাটিয়া গিয়াছে। 
আজ তীহাদের অপকর্মকে তাহারা জোর গলায় 
সমর্থন করিতে শঙ্কিত হন না। 


যাহা হউক এ সব্বন্ধে হিন্দুসমাজের কর্তব্য 
সুম্পষ্ট। বহু শতাবধী ধরিয়া হিন্দুসমাজে ধাহাঁরা 
“বিশেষ অধিকারপ্রাপ্ত' (01৮115850 )- বিদ্যায়, 
আভিজাত্যেঃ ধনসম্পদে-_তীহার্দিগকে নিজেদের 
অধিকার লইয়! নিরাপদ কোণে বসিয়া থাকিলে 
চলিবে না । যত শীঘ্র সম্ভব যত দিকে সম্ভব “বঞ্চিত' 
গণকে তুলিয়৷ লইবার দায়িত্ব তীাহাদিগকেই বেশি 
করিয়। গ্রহণ করিতে হুইবে। বঞ্চিত'গণই 
্রীষ্টান মিশনারীগণের ধর্মাস্তরীকরণের লক্ষ্য। 
হিন্দুসমাজে যদি তাহাদের জন্য সহানুভূতি, সামাঃ 
উদ্দার ব্যবহারের প্রাচূর্ধ থাকে, তাহ! হইলে তাহারা 
নিশ্চিতই পরধর্ম গ্রহণ করিতে পা বাড়াইবে না । কি 
মর্সাস্তিক ছুঃখে তাহাদিগকে হ্বধর্ম ত্যাগ করিতে হয়, 
তাহাই আজ সমাঁজশীর্ষগণের বিশেষ ভাবে উপলব্ধি 
করিবার । 


জন্মাষ্টমী 
শান্তশীল দাশ 


গীতা-উদ্গাতা শ্রীকৃষ্ণ আজ তোমার জন্মদিনে, 
ব্যাকুল চিত্তে তোমারে ন্মরণ করি। 

ঘন দুঃখের হুর্গম পথে আমরা পথিক সবে, 
সমুখে মোদের অতন্দ্র বিভাবরী। 

চলার মন্ত্র ভুলে গেছি মোরা, রুদ্ধ হয়েছে গতি, 

সীমাহীন শুধু গভীর অন্ধকার । 

সকলআলোর হে দিশারী ! আজ জ্ঞান-বতিকা জালে, 

যুগ-সঞ্চিত শেষ হোক্‌ তমসার। 


পার্থ আজিকে বড় অসহায়, মোহ-অগ্রন চেখে, 
সমর ক্ষেত্র নির্বাক, নিশ্চল? 

হরণ করেছে কে যেন তাহার অতুলন বিক্রম, 
গাণ্তীব ধন্গ হতাশায় বিহ্বল। 

হে চির সারথি ! দূর করে দাও চিত্তের অবসাদ, 
ক্ষাত্র তেজের কর হে উদ্বোধন; 

কর্মযোগের ছুরহ মন্ত্রে দীক্ষা দাও আবার, 
ঘুচে যাক্‌ তাঁর ক্লীবতার আবরণ। 


অন্ধ-দৃপ্টি মানুষ আজিকে, পৃথিবী বেদনা-ম্লান 
আখিজল ঝরে, ওগো চির-সুন্দর ! 

এম আর বার ধরিত্রী-বুকে কাতরে স্মরণ করি, 
কর ধরণীরে পুন চির-তাম্বর । 


আমেরিকায় ভারতের অধ্যাত্ববাণী 
স্বামী পবিত্রানন্দ 


[ ১৮ই এপ্রিল ১৯৫৪, 'ভয়েদ্‌ অব আমেরিকায় দুব প্রাচা দেশগুণির জগ প্রন বেতারভাষণ হইতে সঙ্কলিত। ] 


আমি তিনবছর আগে এদেশে এসেছি । ঠিক 
১৯৫১ খৃঃ ২৮শে ফেব্রুয়ারী আমি নিউইয়র্কে পা 
দিই। ভারত ত্যাগ করবার সময়, দেশের সেই- 
সময়কার অবস্থা দেখে খুবই ছুঃখ পেয়েছিলাম । 
স্বাধীনত ও দেশবিভাগের পর আমাদের দেশে 
এল উদ্বাস্ত, খাগ্ভ এবং অন্ান্ত বিবিধ সমন্তা। 
বনু লোকের মনে হতাশ! ও অসন্তোষ দেখা দিল। 
সত্য বলতে কিঃ এই অবস্থা আমার উপরও যে 
গ্রতিক্রিয়া করেনি, তা নয়। কখনও কখনও 
আমিও বড় মনমর! হয়ে যেতাম। কিন্ত ভারতের 
বাহিরে আসার পর যখন পাশ্চাত্য দেশ সম্বন্ধে 
জানলাম, তখন আমাকে মানতেই হল যে, মানুষ 
সর্বত্রই সেই মানুষ । সবখানেই সে পরিস্থিতি ও 
সংকটের সংগে সংগ্রাম করে চলেছে । তার জীবন 
উত্থান ও পতন, ভাল ও মন্দের সংমিশ্রণে গঠিত। 
এখন এই দূর থেকে যখন ভারতের দিকে ফিরে 
চাই এবং অনেকটা নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখি যেঃ 
তারত কিভাবে তার কঠিন সমন্তাগুলির সম্মুখীন 
হচ্ছেঃ তখন প্রশংসায় হৃদয় ভরে উঠে। কোন 
কাজেই ফল সহসা! আসে না» সময় লাগে। আমার 
দু বিশ্বাস, ভারত বে অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে 
চলেছে, তা থেকে মে সফলকাম হয়ে বেরিয়ে 
আসাবই। 

শীরামকঞ্চ মিশনের সর্বপ্রধান কেন্্র বেলুড় মঠ, 
আমাকে নিউইই্নর্কের বেদান্ত সমিতির কার্ধভারের 
দায়িত্ব দিয়ে এদেশে পাঁঠিয়েছেন। এই সমিতি, 
ভারতের মুখোঁজ্জলকারী সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ 
কতৃক ১৮৯৪ গ্রীষ্টাবে স্থাপিত হয়। আপনাদের 
মধ্যে অনেকেই জানেন, ১৮৯৩ শ্রীঃ তিনি এদেশে 


এসে চিকাগো বিশ্বধর্ম মহাসভায় যোগদান করেন। 
তিনি হিন্দুধর্মঃ অর্থাৎ দার্শনিক সংজ্ঞায় বললে 
“বেদান্ত” সম্বন্ধে ব্ৃতা দেন । সেই একটি বক্তৃতাই 
তীঁকে প্রসিদ্ধ করে তুললো, অপরিচিতির অন্ধকার 
থেকে তীকে নিয়ে এলে জগতের প্রচণ্ড দিবা 
লোকের সামনে । সেই রাতে বিবেকানন্দ অশ্রবর্ষণ 
করেছিলেন, কেননা ঈশ্বরে সমপিত প্রাণ একজন 
মন্নযামীর যেমন সাধারণের দৃষ্টির বাহিরে থাকা 
কাম্য তেমনি করে তিনি আর অপরিচিত ও 
অলক্ষিত থাকতে পাঁরবেন না। 

ভারতের তটভূমি ত্যাগ করে কোন হিন্দু 
সন্ধ্যাসীর বিদেশে ভারতের বাণী প্রচার করতে 
যাওয়া শ্বামী বিবেকানন্দের মাধ্যমে ঘটল অন্ততঃ 
হাজার বসর পরে। পুরাকালে বা বৌদধুগে 
ভারতীয় সন্গ্যাসীর! ভারতের সীমারেখা পার হয়ে 
বিদেশে গিয়েছিলেন, কিন্তু তারপর নানা কারণে 
আমাদের সমাঁজ হয়ে উঠেছিল কঠোর এবং এমনকি 
গৃহী ব্যক্তিও বিপুল সামাজিক বাধার যন্মুখীন না 
হয়ে তথাকথিত “কালাপানি' বা মমুদ্র পার হতে 
মাহ করত না। 

পৃথিবীর ঘাঁবতীয় দেশের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ 
যে আমেরিকাতেই গিয়ে প্রথম তীর বাণী প্রচার 
করেছিলেন এট! কি অদ্ভুত নয়? এমনি করে কি 
তিনি পৃথিবীর অতি প্রাটীনতম দেশ গুলোর 
একটির, ও তুলনায় একটি অতি আধুনিক জাতির 
মধ্যে সেতু-স্বরপ হন নি? এর কি এই ইঙ্গিত 
নয় যে, ভারতের আধ্যাত্মিক আদর্শ আমেরিকার 
ন্ত্রশক্তির সংগে সংযুক্ত হয়ে জগতে আনবে একটি 
উন্নততর অবস্থা? কারণ ছুটোরই প্রয়োজন আছে। 


৪০৮ 


কোন মানুষ বা জাতি উচ্চ আধ্যাত্মিক আদর্শ 
ছাঁড়া পাশবিক স্তরে পতিত হয়। আবার কোন 
মানুষ বা জাতি যতদিন না তার জাগতিক 
প্রয়োজনের সমন্তা সমাধান করতে পারছে, ততদিন 
তার বাচার আশা থাকতে পারে না। ক্ষিদের 
যখন পেট জলে, সে অবস্থায় ধর্ম এবং ঈশ্বরের চিন্তা 
করা যায় না। রাজনৈতিক অবস্থা ও অর্থনৈতিক 
বাধার ফলে দীর্ঘকাল স্থায়ী দারিদ্র্য ও হৃদয় 
বিদারক দুঃখ থাকা সত্বেও ভারত যে আধ্যাত্মিক 
আকাক্ষার আলোক-বতিকা প্রজলিত রাখতে সক্ষম 
হয়েছে, এটা পৃথিবীর কাছে একটি বিরাট বিন্ময়। 
ভারতেতিহাসের গ্রতিটি সংকটময় মুহূর্তে একজন 
মহামাঁনবের আবির্ভাব হয়েছেঃ ঘিনি মানব জীবনের 
উদ্দে্ত কি তা লোক সমক্ষে দেখিয়ে গেছেন ও 
জাতির মধ্যে আধ্যাত্মিক সাম্যের পুনঃপ্রবর্তন 
করেছেন। কিন্ত শুধু অতীতের গৌরব করলে চলবে 
না। আমাদের উচিত বর্তমানকে নিয়ে থাকার চেষ্টা 
করা ও বেশি না পাঁরলেও অন্ততঃ তাকে অতীতের 
মত গৌরবোজ্জল করে তোলা । প্রত্যেক ভারত- 
বাসীর উপর এই বিরাট দায়িত্বভার সন্ত আছে 

খন দেখ! যাক, পাশ্চাত্যে এবং এই দেশে 
স্বামী বিবেকানন্দ বেদান্তের কোন্‌ বাণী বহন করে 
এনেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, অনবরত চেষ্টা 
করে নিখুঁত হতে হবে, দেবতা! হতে হবে, ঈশ্বরকে 
পেতে ও দেখতে হবে, আর এই ঈশ্বরকে পাওয়া ও 
দেখা- স্বর্গীয় পিত! যেমন নির্দোষ তেমনি নির্দোষ 
হওয়াতেই আছে যথার্থ ধর্মের বীজ। মম্ুয্াজীবনে 
মানুষের পক্ষে পূর্ণতা লাভ করা সম্ভব। এ নয় যে, 
এই সম্পূর্ণত৷ লাভ করতে হলে মানষকে অনন্তকাল 
অপেক্ষা করতে হবে। হিন্দুধর্ম বলে, এই জীবনেই 
ভগবানকে দেখা ও লাভ করা যায়। মান্ষ 
সাক্ষাৎ সত্যদর্শন করে তার সমগ্র জীবনকে 
পরিবর্তিত করেছে, জগতের ইতিহাসে এই রকম 
অনেক নির্শন আছে। 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ-৮ম সথা। 


আধ্যাত্মিক আদর্শের এই বদি মর্মকথ! হয়। তবে 
তো ধর্মে ধর্মে ভেদ থাকে না। একটি ধর্ম যদি 
সত্য হয়, তাহলে অপরটিও সত্য। সেই একই 
পূর্ণতা লাভার্থে বিভিন্ন ধর্ম, যেন বিভিন্ন চেষ্টা মাত্র। 
তাই বেদান্ত কেবল ধর্ম বিষয়ে পরমতসহিষ্ণতার 
কথা না ব'লে, বলে থাকে একই লক্ষ্যে পৌছাবার 
জন্য, লব ধর্মই শ্বীকার্ধ। 

আমেরিকায় বাঁ পাশ্চাত্যের সবগুলি বেদান্ত 
কেন্দ্রে ধর্মের প্রতি আমাদের এই উদার দৃষ্টিভংগী 
দেখে অনেকে আকৃষ্ট হয়। ধর্সক্ষেত্রে গৌঁড়ামি 
মতবাদসবস্ব আধুনিক পরিবেশে এমন লোক 
আছেন, ধার! ঈশ্বরের নামে সংকীর্ণতা সহ করতে 
পারেন না ও বেদাস্তবাণীর সংস্পশ পেকে অন্তরে 
শান্তি পান। 

নিউইয়র্ক বেদান্তকেন্ত্রের উপাসনা মন্দিরের 
একটি দেওয়ালে বিশ্বের প্রধান প্রধান ধর্সের প্রতীৎ 
খোদদিত আছে; যথ! ইসলামের “অধচন্ত্র” বৌদ্ধদের 
ধর্মচক্র, বেদান্তের “ও, ইহুদিদের “তারকা” এবং 
্রীষ্টধর্মের “'কুশ' । এ সবের নীচে লেখা আছে- 
“একং সং বিপ্রা বনুধা বদন্তি--॥” “সত্য এক, 
জ্ঞানিগণ উহাকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করেন।" 
এই ভাবই আমাদের অবলম্বন এবং আমাদের 
প্রাণপণে এইভাব গ্রহণ করিতে দেখে অনেকে 
অত্যন্ত অভিভূত হয়ে পড়েন। 

আমেরিকায় এখন আমাদের ১১টি কেন্ত্রু আছে। 
দুটি নিউইয়র্কে, তিনটি ক্যালিফোণিয়ায় এবং বোস্টন, 
প্রভিডেন্স, সেন্ট লুই, চিকাগো, সিয়েট ল ও পোর্ট- 
ল্যা্ড এই সব স্থানে একটি করে। এই রা 
আমরা সবাই মিলে, রামকৃষ্ণ মিশনের ১০জন সন্গ্যাসী 
কর্মরত রয়েছি । 

ভারত, সিংহল, ব্রহ্ম ও অন্তত্র রামকৃষ্ণ মিশন 
কেন্দ্রের কাজ হল শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সেব। ও ধর্ম বিষয় 
কর্মানুষ্ঠান-পরিচালনা । এখানে আমেরিকার 
আমরা কেবল প্রচার-কাজই করি। বক্তৃত| এবং 
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এপ্দেশের গীর্জাগুলিতে যেমন হয়, আমরাও তেমনি 
রবিবার সকালে বক্তৃতা করে থাকি এবং সপ্তাহের 
মধ্যে ছর্দিন কিংবা একদিন সন্ধ্যায় শাস্মালোচনা 
ও ধ্যান ধারণার শিক্ষাদান করি । আধ্যাত্মিক 
সমস্তা নিয়ে লোকের! আমাদের সংগে আলোচনা 
করতে আসেন। এটা বাস্তবিকই খুব দরকারী 
কাঁজ। আমাদের নিজেদের পাঠািলোচন! ছাড়াও, 
বাহিরের ধর্মসভায় বা শিক্ষাপ্রতিঠানে আমরা 
প্রায়ই বন্তু ত৷ দেওয়ার জন্ত আহ্বান পাই। বাহিরে 
এই ভাবের বক্তৃতায় ভারত সম্বন্ধে বহু ভ্রান্ত ধারণার 
অপসারণ হয়। জগতের এক প্রান্ত থেকে অপর 
প্রান্ত যদিও নিকটবর্তী হতে চলেছে তবুও, এখনও 
এই ভ্রান্ত ধারণা অতিমাত্রায় বর্তমান। 

আমাদের ধর্মসভায় যে খুব বেশী লোক হয় তা 
বল! যায় না। বাস্তবিক ব্লতে কি আমেরিকার 
কয়েকটি গীর্জায় যে জনসমাগম হয় সে তুলনায় 
আমাদের শ্রোতার সংখ্যা খুবই কম। কিন্ত যে 
এঁকান্তিকতা ও অকপটতা নিয়ে আমাদের 
কেন্ত্রগ্ুলিতে শ্রোতারা আসেন ত৷ বিন্ময়কর। তারা 
কোন সিদ্ধাই দেখবেন বলে আসেন না। ধারা 
ইন্দ্রজালপট্‌ সন্যাপী বা প্রাচ্য যোগীর কাছ থেকে 
কিছু সিদ্ধাই দেখবার আশায় আসেন, তারা 
আপনা হতেই সরে পড়েন। আমাদের কাছে ধারা 
আসেন, তাঁরা আধ্যাত্মিক জীবনের জন্ স্পষ্ট কিছু 
পেতে চাঁন। সময়ে সময়ে ভাবি, এ আমাদের 
এক মহাদায়িত্ব। শ্রীভগবান_ধার নামে আমরা 
এখানে এসেছি, আমাদের যেন পূর্ণরূপে এ দায়িত্ব 
পালন করতে শক্তি দেন। 

বিশেষ করে, যখন প্রধানতঃ গ্রীষ্টধর্মাবলহ্বীদের 
এক দেশে কাজ করছি, তখন বেদান্ত সেই 
ধর্মকে কি চোখে দেখে এখন তাই দেখ! যাক। 
পূর্বেই বলেছি, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, সব ধর্ম 
মূলতঃ এক। অপ্রয়োজনীয় ব্যাপারে অনেক 


আমেরিকায় ভারতের অধ্যাত্ববাণী 
পুস্তকাদির প্রকাশ ও বিতরণের মাধ্যমে সাধারণত: 
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পার্থক্য থাকতে পারে কিন্ত সেগুলোকে তো! 
সহজেই উপেক্ষা করা যায়। উদাহরণ স্বরূপ 
্ীষ্টের পুররুখানের কথা৷ ধরা যাক। ক্রীশ্চানরা জড় 
দেহের পুনরুখানে বিশ্বাপী। আমরা বলি, এ দেহ 
কিছুই নয়, আধ্যাত্মিক শরীরই নিত্য বস্ত। ড় 
দেহ বিনষ্ট হয়, কিন্তু আধ্যাত্মিক দেহ অনন্তকাল 
থাকে। যীখুগ্রীষ্টের শিষ্যেরা জড় দেহ না দেখে 
আধ্যাত্মিক দেহ দেখেছিলেন। এই 
সমর্থনে আমরা সেন্ট পলের ভাষণ উদ্ধত করতে 
পারি £ “মৃতের পুনরুখানও সেই রকম। পাপের 
মধ্যে পুনরুখখানের বীজ উপ্ড হয়; নিষ্পাপ অবস্থায় 
ইহা উখিত হয়” ... “প্রাকৃত দেছে ইহা উপ্ত হয় ) 
আধ্যাত্মিক শরীরে ইহা উখিত হয় ।” 

আমাদেরও এই কথা। কিন্ত ব্যাখ্যার পার্থক্য 
কি কিছু এসে যায়? বী্ বলেছিলেন £_ 

(১) মানুষ য্দি তার আত্মাকে হারিয়ে 
ফেলে, তবে সারা পৃথিবীর অধীশ্বর হলেই বা 
লাভ কি? 

(২) আগে ভগবানকে খোজ, আর সব 
এসে যাবে। 

(৩) মন, প্রাণ, অন্তর দিয়ে তোমার 
প্রভৃকে, তোমার ঈশ্বরকে ভালবাসবে । 

(৪) প্রতিবেশীকে নিজের মতই ভালবাসবে 

ব্যাথার কোন পার্থক্য কি ধীশুর এই সব বাণীর 
গৌরবকে ছোট করতে পারে? 

বীণ প্যালে্টাইনের প্রাকৃত ভাষায় কথা বলে- 
ছিলেন, কিন্ধ পৃথিবীর প্রত্যেক ধর্সের 
কি মূলকথা নয়? ঈশ্বর বিভিন্ন “প্রেরিত পুরুষ' ও 
বিভিন্ন অবতারকে সহায় করে বিবিধ ভাষায় কথা 
বলেন, কিন্ত আমরা যদদি যত্ব করে তা অন্গসরণ করি 
তবেই না বুঝব যে, তাঁরা একই সত্য প্রচার করেন। 

আজ যীশুর পুনরুখানের দিন। ক্রীশ্চানরা 
বিশ্বাস করেন যে, মানুষের উপকারার্ধে এই দিনে 
তিনি সমাধি থেকে পুনরুখিত হয়েছিলেন, কিন্ধ 
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আমর! যদি তার কথ! অনুযায়ী কাজ করি, তবেই 


নেই উপকার নাধিত হয়। তার বাণী হল 
মানবতার শাশ্বত বাণী, যা সদাই আত্মপ্রকাশের 
জন্ত উন্মুখ ॥ 


আমরা জগতের এক সংকটময় কালে বাস 
করছি। এখন আবার এক বুদ্ধপ্রস্ততির মহড়! 
চলেছে। সকলের সুচিন্তিত অভিমত এই যে, আবার 
য্দি যুদ্ধ বাধে, তাহলে সমগ্র বিশ্ব ও তার সঙ্গে 
মান্থষের এত দিনের চেষ্টা ও শ্রম-নিমিত সমগ্র 
সভ্যতা বিনষ্ট হইবে । লোক হতাশায় কেঁদে বলে 
__মানুষ মানুষের কি দশা করেছে। য| শাস্বতবাণী 
বা যা জগতের প্রেরিত পুরুষদের কথ।-_তার দিকে 
আরও সক্রিয়ভাবে আমাদের দৃষ্টি ফেরাবার সময় কি 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ--৮ম সংখ্যা 


আনেনি? '.' প্রাচীন ভারতের বৈদিক খষিদের 
বাণী হল-_ ৃ 
ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি 
ন চেদীহাবেদীন্‌ মহতী বিনষিঃ | 


এই পৃথিবীতেই যদি তুমি বেচে থাকতে থাকতে 
আধ্যাত্মিক সত্য লাঁভ করঃ তবে ধন্ত হবে। যি 
তুমি আধ্যাত্মিক সত্যলাভ না করতে পার তাহলে 
তোমার হঃখের পর ছুঃখ আসবে | যে প্রাজ্ঞ ব্যক্তি 
জাতি, বর্ণ বা ভৌগোলিক সীম| নিবিশেষে প্রত্যেক 
ব্যক্তির মধ্যে একই দেবী শক্তি নিরীক্ষণ করেন 
তিনি অযৃতত্ব লাভ করেন। 


অক্ষম 
শ্রীঅজিতকুমার সেন, এম্‌-এ 


সবারে দিয়েছ কাজ তোমার সংসারে ; 
বরষ মাসের মত তার! বারে বারে-_ 
আপনার কক্ষপথে হষ্ শান্ত মনে 

নিত্য আবতিয়া ফিরে। তার! অকারণে 
হয় না উতলা! কভু, হয় না অধীর । 
আমারে করেছ হায় রিক্ত মুসাফির-_ 
চলার এ' পথে! দিলে মোর ক্ষীণ হাতে 
একথানি বীণা শুধু দাও নি সে সাথে 
শক্তির গৌরব ! 


তাই অপটু অঙ্গুলি__ 
পদে পদে মরমের সর যায় ভুলি। 
জমে না রাগিনী রাগ লয়-তান-মীড়ে ; 
অধ”পথে অতকিতে তত্র যায় ছিড়ে! 
প্রকাশ-ব্যথার তাই ক্ুব্ধ শান্তি হীন-_ 
আমার অত রাতি, মোর দীর্ঘ দিন! 


লালন ফকির ও তাহার সঙ্গীত 
-. প্মতী মিনতি দেবী 


সাধক ও সুললিত সঙ্গীতের রচয়িতা হিনাবে ফকির লালন সাহ্‌ ( বা লালন ফকির) এদেশের 
শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলের নিকটই সমান পরিচিত। ছুঃখের বিষয়, তাঁহার জীবনী ও সাধন! সম্বন্ধে বিশেষ 
কিছুই জান! যায় না, বতটুকু জান! গিয়াছে, তাহা এইরূপ-_-সংসাঁরা শ্রমে লালন ফকিরের নাম ছিল 
লালন দাস। কুয়া মহকুমার ভণড়ারা গ্রামের এক কয পরিবারে তাহার অন্ম। তাহার জননীর 
নাম পঞ্মাবতী। অন বয়সেই লালনের বিবাহ হইয়াছিল। বান্যকালে একবার তিনি এক প্রতিবাসীর 
সহিত গঙ্গাঙ্গানের উদ্দেপ্তে শংরাঞ্চলে যান। সেখানেই তিনি ভয়ানক বসন্তরোগে আক্রান্ত হন। 
ক্রমে তাঁহার অবস্থা খারাপ হইতে থাকে ; এবং শেষে সংজ্ঞাহীন হইয়া! মৃতবৎ পড়িয়! থাকেন। তীহার 
সঙ্গীরা তাহাকে মৃত মনে করিয়। শশানে লইয়। যায়; তথায় মুখাগ্সি ও বথাবিহিত অস্ত্যে্িক্রিয়া শেষ 
করার পর তাহার! লালনকে গঙ্গায় নিক্ষেপ করে । বাড়ীতে জননী পদ্মাবতী এই খবর শুনিয়! শোঁকে যে 
মুহান্‌ হইয়া পড়িলেন, তাহা বলাই বাহুল্য । তাহারা! যথারীতি লালনের শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করিলেন এবং 
তীঁহার স্ত্রীও বৈধব্যাচরণ আরম্ত করেন। ওদিকে আত্মীয়-সজন ও সঙ্গীরা মৃত মনে করিয়া! জলে নিক্ষেপ 
করিলেও লালনের গ্রাঁণবাযু কিন্ত তখনো! নিঃশেষ হয় নাই। সর্ধপাঁপহারী গঙ্গার শীতল জলে ভাঁসিতে 
ভাসিতে তিনি এক হ্ানের খাটে আসিয়া! উপস্থিত হইলেন। সেখানে স্গানাধিনী জোলা-জাতীয়৷ এক 
মুনলমান রমণী লালনকে দেখিতে পাইয়া মাতৃতুল্য শ্নেহে তাহাকে নিজগৃহে লইয়। আসেন। সেখানে 
মমতাময়ী এই রমণী ও আরো কয়েকজনের সেবাগুশধায় কিছুদিন পরেই লালন সুস্থ হইয়া! উঠিলেন। 
তারপর একদিন প্রাণরক্ষাকারিনী এই মুদলমান রমণীর নিকট বিদায় লইয়া তিনি উপস্থিত হইলেন নিজ 
বাটীতে। “মৃত' পুত্রকে ফিরিয়া! পাইয়া প্মাবতী আনন্দে উৎফুল্ল হইয়! উঠিলেন। তাহার স্তর 
স্বামীকে দেখিয়া যারপরনাই আনন্দিত হইলেন। কিন্তু ইহার পরের ঘটনাই অত্যন্ত করুণ। যে 
পুর এতদিন মুগলমানের অন্ন গ্রহণ করিয়াছে এবং আত্মীয়ম্বন কতৃক যথানিয়মে যাহার শ্রাদধাদি 
পারলৌকিক কাজ নুমম্পন হইয়াছে, তাহাকে পুনরায় গৃহে লওয়া চলে কি না, স্থানীয় গ্রামবাসীদের মধ্যে 
সে বিষয়ে তীব্র মতভেদ দেখা দিল। 'অধিকাংশ ব্যক্তিই তাহাকে পুররায় গ্রহণ করার তীব্র বিরোধী । 
জননী পল্মাবতী দিধায় পড়িলেন। একদিকে পুর্রম্নেহ অপরদিকে জাতিধর্স, ইহার কোন্টিকে গ্রহণ করিবেন, 
ভাবিয়া পাইলেন না। অপর পাঁচজনের পরামর্শে থালার পরিবর্তে কদলী-পন্রে ভাত দিয় লালনকে 
তিনি বারান্দায় বসাইতে বাধ্য হইলেন। জননী হইয়া পুত্রকে এতদূর আযত্র করিতে তাহার প্রাণ যে 
ফাটিয়। যাইতেছিল, তাহ! বুঝিতে আমাদের আদৌ কষ্ট হয় না। অগ্রহণ শেষ করিয়! লালন ভারাক্রান্ত 
চিত্তে গৃহে সংলগ্ন একট পরিত্যক্ত থরে আসিরা শুইয়া পড়িলেন। জননীর ব্যথা হৃদয়্জম করিতে 
তাহারও দেরী হয় নাই। লালন আপন মনে চিন্তা করিতেছেন, ঠিক এই সময় সিরাজসাই নামক জনৈক 
দরবেশ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি লালনের নিকট সমস্ত বৃতান্ত আগ্ঘোপান্ত শ্রবণ করিয়া 
লালনকে উপদেশ দিতে আরম্ভ করেন। সুচীভেগ্ত জন্ধকারে লালন ষেন আলোর সদ্ধান পাইলেন, 
নীইতীর উপদেশ লালনের হৃদয়কে এক অপূর্ব মধুর রসে পূর্ণ করিয়! ছিল। তিনি তখনই গৃহত্যাগের 
সংকল্প করিলেন। তারপর জননী, স্বী, গৃহ, অর্থ এবং পাঁধিব সব কিছুর মায়া পরিত্যাগ করিয়া তিনি 


৪১২ উদ্বোধন [ ৫৬তম বর্ষ--৮ম সংখ্যা 


বাহির হুইয়৷ পড়িলেন মহত্তর ও সার্থকতর জীবনের সন্ধানে। পরবর্তী কালে তিনি লালন ফকির নামেই 
বিখ্যাত হন। সিরাঁজসাইকেই তিনি জীবনে গুরু বলিয়া শ্বীকার করিয়া লন এবং তাঁহার রচিত বহু 
গানে সাইজীর নামোল্লেখ দেখা যায়। 
লালনের জাতি কী, তিনি কোন্‌ ধর্মাবলম্বী, যে বিষয়ে আজে! সঠিক কিছু জানা যায় না। 
হিন্দুবংশে জন্মগ্রহণ করিলেও মুসলমানের হস্তে তিনি অব্নগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইজন্ত অনেকে তাহাকে 
মুসলমান বলিয়াই সাব্যস্ত করেন। লালন কিন্তু কোনদিনই নিজের ধর্ম-সংক্রান্ত প্রপ্নে কোনই গুরুত্ব 
আরোপ করেন নাই। তাই তিনি বলিয়াছেন__ 
সব লোক বলে, লালন কি জাত সংসারে? 
লালন বলে, জাতির কি রূপ, দেখলাম না! এ নজরে। 
কেউ মালা; কেউ তস্ৰী গলে, 
তাই তো জাত ভিন্ন বলে, 
যাওয়া কিংবা আসার বেল! জাতির চিহ্ন রয় কারে? 
জগৎ বেড়ে জাতির কথা 
লোকে গল্প করে যথা তথা। 
লালন বলে, জাতির ফাৎনা ডূবিয়েছি সাধ বাজারে। 
লালনের মন তুচ্ছ জাতিধর্মের সংকীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ ছিল না বলিয়াই, হিন্দুঃ মুসলমান, খ্রীষ্টান, 
সকলের নিকট হইতেই তিনি সমান শ্রদ্ধা অর্জন করেন। তৎকালীন ব্রাহ্ম সমাজের বহু পণ্ডিত ব্যক্তিও 
তাহার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়৷ গিয়াছেন। লালনের শিষ্যদের মধ্যেও বিভিন্ন ধর্মাবলদ্থা 
একাধিক লোঁক দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে, সাই, বাউল প্রভৃতি সাধকদের নিকট সব ধর্মই সমান। 
তাহাদের উপদ্দেশের মূল কথা, সেই অনার্দি অনন্তকে জানাই যখন সব ধর্মের আসল উদ্দেশ্তঃ তথণ 
প্রত্যেকটি ধর্মকে পৃথক্‌ চক্ষে দেখার কোনই প্রয়োজন নাই। তাই আমর! দেখিতে পাই, বাউলদের 
পাধন-সঙ্গীতগুলির এক দিকে যেমন আছে শ্রীকৃঞ্চের প্রতি অকৃত্রিম ভক্তির প্রকাশ, অপর দ্দিকটি তেমনি 
উজ্জল হইয়া উঠিয়াছে নবীর মহিমাকীর্তনে। সুতরাং একথ| বিনা-দিধায় বল! চলেঃ পরমহংসদেবের 
'ত মত তত পথ' উপদেশটি ইহারা সার্থক করিয়া তুলিয়াছেন বাস্তব রূপায়ণের মধ্য দিয়া। লালনের 
রচিত, গানগুলিতেও হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মের সব কিছুর প্রতিই সমান শ্রদ্ধা প্রকাশ পাইয়াছে। 
শ্কুষ্ণের প্রতি তাহার অকৃত্রিম ভক্তি একজন প্রকৃত বৈষ্ণব অপেক্ষা কোন অংশেই কম নয়। তাহার 
একটি গানে এই ব্রজের ভাব চমৎকার ফুটিয়! উঠিয়াছে-_ 
সে ভাব কি সবাই জানে, 
যে ভাবে শ্ঠাম আছে বাঁধা গোপার সনে? 
গোপী বিনে জানে কেবাঃ 
শুদ্ধ রয় অমৃতসেবা ? 
গোপীর পাপ-পুণ্য জ্ঞান থাকে ন! কৃষ্ণদুরশনে, 
গোগীর অন্গগত যারা, এদের সে ভাব জানে তার, 
নীর হেতু অধর ধরা গোপীর মনে। 


ভাব্র, ১৩৬১] লালন ফকির ও তীহার সঙ্গীত ৪১৩ 


টলে জীব, অটল ঈশ্বর, তাইতে কি হয় রসিক নাগর ? 
লালন বলেঃ রসিক বিভোর রস-ভিয়ানে ॥ 
পৃথিবীর সকলেই যখন একই পিতার সম্তানঃ তখন সেই প্রেমময় ও রূপময়ের কূপালাভ করার 
অধিকারও সকলেরই আছে ; যেখানে জাতি, ধর্ম ও বর্ণের প্রশ্ন সম্পূর্ণ অমূলক ও অবাস্তব । এই সব 
কাল্পনিক বাধার স্থষ্টি করিয়া যাহারা ঈশ্বর ও মানবের মধ্যে ছুলল্ব্য 'প্রাচীর গড়িয়৷ তুলিয়াছে, তাহারা 
কেবল ভগুই নয, মানুষের জন্মগত মৌলিক অধিকার হইতেও তাহার! মানুষকে বঞ্চিত করিতেছে। 
ভক্তিই সাধনপথের শ্রেষ্ঠ পাথেয় ; আকুল হইয়া ধিনি ডাকিতে পারিয়াছেন, তক্তবৎসল ভগবান্‌ বিনা 
দ্বিধায় তাহার নিকট ধরা দিয়াছেন। তাই আমরা দেখিতে পাই, ঞব ও প্রহ্লাদও যেমন সেই বিরাট 
পুরুষের করুণালাভে ধন্য হইয়াছেন, তেমনি রামদাস ও কবীরের মত নীচ জাতীয় ব্যক্তিরাও তাহার 
রুপা হইতে বঞ্চিত হন নাই। যুগে ধুগে মানুষের ইতিহাস এই কথারই সাক্ষ্য দেয়। লালনও তীহার 
একটি গানে এই কথাটিই চমৎকারভাবে বলিয়াছেন__ 
ভক্তের দ্বারে বাঁধা আছেন সাই, 
হিন্দু কি যবন বলে বিচার নাই। 
শুদ্ধ ভক্তি মাতোয়ারা জাতিতে কবীর জোলা 
ধরেছে সে ব্রজের কালা সর্বস্ব ধন তাই। 
রামদাস মুচি ভবের মাঝে ভক্তির বল সদাইি তার যে, 
ও তার সেবায় স্বর্গে ঘণ্টা বাজে শুনি সাধুর ঠাই। 


এক চার্দে জগৎ আলো, এক বীজে সব জন্ম হল, 
ফকির লালন বলে, মিছে কালা! ভবে শুনতে পাই ! 


“কোহ্হং”, আমি কেঃ এই প্রাচীন প্রশ্ন প্রাচীন মুনি-খষি হইতে আরম্ভ করিয়৷ বর্তমানের বু 
সাধককেও বিচলিত করিয়াছে । নিজেকে জানার সঙ্গে সঙ্গেই পৃথিবীতে সব কিছু জানার পরিসমাণ্ডি। 
তাই আত্ম-পরিচয় পাওয়ার প্রেরণায় যুগে যুগে কত লোক থে অজানার পথে পাড়ি দিয়।ছে, তাহার 
হিসাব কোনদিনই জানা সম্ভব হইবে না। সব সাধনার মূল» আত্মতত্বলাভ, নিজেকে না 'চিনিয়। অপরকে 
জানিতে যাওয়া মুখণমি ছাড়! আর কিছুই নয়ন । লালনও ঠিক্‌ এই কথাই বলিয়াছেন__ 


আপন খবর আপনারে হয় না, 

আপনারে চিনিলে পরে যাঁয় অচেনারে চেনা। 

আত্মরূপ কর্তা হরি, 

মনে নিষ্ঠা হলে মিলবে তারি ঠিকান!। 
বেদ-বেদাস্ত পড়বি যত বাড়বে তত লথ না। 

ধড়ের আত্মকর্তা কারে বলি, 

কোন্‌ মোকাম তার, কোথায় গলি আওনা-যাওন]। 
সেই মহলে লালন কোন্‌ জন, তাও লালনের ঠিক হুল না ॥ 


৪১৪ উদ্বোধন [ ৫৬তম বর্ধ-স্৮ম সংখ] 

আত্মতত্বলাভের পথ-নির্দেশও তিনি করিয়! গিয়াছেন__ 
দিল-দরিয়ায় ভূবিলে সে দরের খবর পায়, 
নইলে পুঁথি পড়ে পণ্ডিত হলে কি হয়? 
স্বয়ং রূপ দর্পণ ধরে মানব রূপ স্থ্টি করে হে, 
দিব্য জ্ঞানী যারা , ভাবে বোঝেন তারা, 
মান্য ধরে কার্ধসিদ্ধি করে লয়। 
একেতে হয় তিনটি আকার অজজনী সহজ সংস্কার হে, 

যদি ভাব তরঙ্গে তর, মান্য চিনে ধর, 

দিনমণি গেলে কী হবে উপায়। 
মূল হতে হয় ডালের স্জন, ডাল হতে পায় মূল অদ্বেষণ হে, 
তেমনি রূপ হতে স্বরূপ, তারে ভেবে রূপ, 
অধীন লালন সদা নিরপ ধরতে চায় ॥ 


লালন জীবনে কোনদিনই পু'থিগত বিস্চা শিক্ষা করেন নাই, তাই বে, উপনিষদ্‌ প্রভৃতি 
গ্রন্থ পাঠের কোন সুযোগও তাহার হয় নাই। কিন্তু আত্মতত্রজ্ঞানী লালনের নিকট পার্থিব কোন তওুই 
অজ্ঞাত ছিল না, সেইজন্ত তাহার গানগুলিতে বেদ ও উপনিষদের বু জটিল বিষয়ের সুষ্ঠ ও সহজ প্রকাশ 
দেখা যায়। জীবাত্বার সহিত পরমাত্মার মিলনেই জীবনের পূর্ণতা । সেই আনন্দরসসাগরে নিজেকে 
যিনি বিলীন করিতে পারিয়াছেন, পার্থিব দুঃখ-বেদনার অকুল পাথারেও তীহার জীবন সার্ঘকতার 
শতদলে বিকশিত হইস্! উঠিয়াছে। লালন নিম্নোক্ত গানটিতে জীবাত্ম! ও পরমাত্মার মিলনের এই গনীর 
তাৎপর্ধপূর্ণ তত্বটি উপমা! ও অলঙ্কারের সাহায্যে অনমুকরণীয় ভঙ্গীতে প্রকাশ করিয়াছেন-_ 
আমি একদিন না! দেখিলাম তারে, 
বাড়ির কাছে আরসী নগর এক পড়শী বসত করে। 
. গেরাম বেড়ে অগাধ পানি, তার নাই কিনারা, নাই তরণী পারে। 
মনে বাঞ্ছ৷ করি, দেখবো তারে, আমি কেমনে সেথায় যাই রে। 
আমি কি কব পড়শীর কথা তার হত্ত, পদ, স্বন্ধ, মাথা নাই রে, 
সে ক্ষণেক ভাসে শৃন্ঠ ভরে, আবার ক্ষণেক ভাসে নীরে। 
সেই পড়ণী যদি আমায় ছু'তো, ভবের বম-যস্ত্রণ৷ সব যেতে দুরে, 
সে আর লালন একথখানে রয়, আবার লক্ষ যোজন ফাক রে॥ 
মান্গষের খিধাগ্রস্ত ভ্রান্ত মন একটু শাস্তি একটু সুখের আশায় বার বার ছুটিয়া যায় দেঁবালয়ের 
শান্ত ছায়ায়, কিন্তু তাহাতেও সে তৃণ্ হয় না, যাহা সে চায় সেখানে তাহ! মেলে না, তাই আকুল ক্রন্মনে 
কেবলি সে চীৎকার করিয়! উঠে, “কোথায় শাস্তি, কোখায় মুক্তি!” অন্ধ ষান্য ঘরের ধনকে না৷ চিনিয়া 
নিুর দেবালয়ের কঠিন পাষাণে বৃথাই মাথা কুটিয়া' মরে শাস্তির আশায় । সহজলভ্য রত্বকে অবহেলা 
করিয়া! মরীচিকার পিছনে ছুটিয়া! বেড়ানোর এই যে বিড়ম্বনা» তাহ! লক্ষ্য করিয়্াই লালন বলিয়াছেন, “এই 
মানুষে দেখ সেই মানুষ আছে, কত মুনিখষি চারিষুগ বারে বেড়াচ্ছে খুঁজে।” লালনের এই উক্তি 


ভাত্র। ১৩৬১ ] লালন ফকির ও তাহার সঙ্গীত ৪১৫ 


আমাদের শ্বরণ করাইয়! দেয় স্বামী বিবেকাননের সেই অমূল্য উপদেশ, 'জীবে প্রেম করে যেই জন সেইজন 
দেবিছে ঈশ্বর লালনের রচিত সম্পূর্ণ গানটি নীচে উদ্ধ ত কর! হইল-__ 
এই মানুষে দেখ সেই মান্য আছে 
কত মুনিখাষি চারি যুগ যারে বেড়াচ্ছে খু'জে। 
জলে যেমন চাদ দেখা যায়, সে চাদ ধরতে গেলে হাতে কে পায়? 
ও যে আলেক মানুষ, তেমনি সদায় আছে আলেকে বাস! । 
অচিন দলে বসতি তার, ছিদল পন্মে আরাম তার, 
আমার ভ্রান্ত হল মন, আমি বাইরে খু'জি ঘরেরই ধন, 
সিরাজ-সাই বলে, ঘুরবি লালন আত্মতত্ব না বুঝে। 
লালন ছিলেন অতি উচ্চ শ্রেণীর সাধক, তাই তাঁহার গানগুলিতে জটিল দার্শনিক তত্বের অবতারণা 
যেমন দেখা যায়, তেমনি সেগুলির সর্বপ্র একটি সহজ ও সরল ভাবের প্রকাশও চোখে পড়ে। তিনি 
ছিলেন গৃহী সাধক, নিজের আশ্রমেই তিনি সেই অসীমের আত্বাদ্দ লাভ করিয়াছিলেন। সেই জন্থই 
সংসারের তাপদগ্ধ নরনারীর ব্যথাঁবেদন!, ভগব্ৎসাধনায় তাহাদের বাধাবিপত্তির কথা তিনি যথার্থ ই 
উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। একটি গানে সংসারের মায়া-আসক্ত জীবের এই বেদনার সার্থক 
রূপ দিয়াছেন_ 
বিষয়-বিষে চঞ্চল মন দিবা রজনী, 
মন তো! বুঝিলে বোঝে না ধর্ম কাহিনী। 
বিষয় ছাড়িয়৷ কৰে মন আমার শাস্ত হবে হে; 
আমি কবে সে চরণ করিব স্মরণ যাতে শীতল হবে তাপিত পরাণী? 
কোন্‌ দিন শ্বশানবাসী হবো, কী ধন সঙ্গে লয়ে যাবো হে, 
আমি কী করি, কী হই, ভুতের বোঝ। বইঃ 
একদিনও ভাবলাম ন! শ্রীগুরুর বাণী। 
অনিত্য দেহেতে বাসা, তাইতেই এত আশার আশা! হে 
অধীন লালন তাই বলে, নিত্য হইলে 
আর কতই কি মনে করতেম ন| জানি। 
এগুলি পাঠ করার পর মনে হয়, তিনি যেন আমাদেরই একজন । অত উচ্চ স্তরের সাধক হইয়াও 
কত সহজে তিনি সাধারণ মানুষের সহিত একাত্ম হইয়! মিশিতে পারিয়াছিলেন, তাহা ভাবিলেও বিশ্মিত 
হইতে হয়। এই সরলতাই প্রকৃত সাধকের আমল পরিচয়। সেইজন্য মান্য যতদিন এই পৃথিবীতে 
থাকিবে, লালন ফকিরের মত ভগবংপ্রেমিকেরাও ততদিন মানুষের হৃদয়ে চির-জাগরুক হইয়া থাকিবেন। 


জননী রোহিণী 
বশ্মচারী ভর্তিচৈত্ত 


শ্রীভগবানের নিত্যলীলায় শ্রীনন্দ ও যশোদা- 
র!ণীর মত রোহিণী দেবীও একটি বিশিষ্ট স্থান 
অধিকার করে আছেন। বাঁৎসল্য রসের ঘনীভূত 
মৃতি ছিলেন তিনি; শ্বয়ং মেই রস আস্বাদন 
করেছেন এবং শ্রীভগবানকেও আস্বান করিয়েছেন। 
যখন ভগবানের অবতরণের সময় হুল, তখন এই 
চিদানন্দময়ী বাংসল্যরসমক্নীরও আবির্াব প্রয়োজন 
হল। ঈশ্বরকে তাঁর শক্তি ও পশ্বর্ধ থেকে বিধুক্ত 
করে যে অনুভূতি, তার আদর্শ প্রতিষ্ঠা করবার জন্যই 
যেন যুগে যুগে রোহিণী-সদৃশা মহীয়শী জননীর 
আবির্ভাব হয়। 

যথন মুনিবর কণ্তপ বন্ুদেবরূপে জন্মপরিগ্রহ 
করলেন, তখন মাতা কদ্রদেবীও রোহিণীরূপে 
আবিভূৃতা হলেন। পুরাণে একটি মতান্তরও দৃষ্ট হয় 
_এই মতে কশ্তপপত্ী অর্দিতি ছুই ভাগে বিভক্ত 
হয়ে ছুই রূপে উৎপন্ন হন__এই দুইটি রূপ যথাক্রমে 
দেবী দেবকী ও দেবী রোহিণী। 

যথা সময়ে বন্ছদেবের সহিত রোহিণীর পরিণয় 
হয়। নিষ্র কংস বন্্দেব ও দেবকীকে কারার্ধ 
করলে সাধ্বী রোহিণী নিরতিশয় ব্যাকুলা৷ হন। 
কংসকে অনেক অনুরোধ করে পতির সেবা! করবার 
জন্ঠ কারাগারে যাওয়ার অনুমতি পেয়েছিলেন 
তিনি। দেবকীর সপ্তম গর্ভের সময় রোহিণীরও গর্ভ- 
লক্ষণ প্রকাশ পায়। বন্থুদেবের চিন্তা ঢুরাত্মা কংস 
একটির পর একটি করে দেবকীর সন্তান বিনাশ 
করছে, হয়তো বা! রোহিণীর সন্তানকে ও বিনাশ করতে 
ঘিধাবোধ করবে না। এই ভয়ে শ্রীবন্থদেব তখন 
ভাই নন্দরাজের কাছে গোপনে রোহিণীকে পাঠিয়ে 
দিলেন। ব্রজপুরে আসার চারমাস পরে যোগমায়া 
তাঁর গর্ভকে অন্তধান করে এবং দেবকীর গর্ভস্থ 


সন্তানকে আকর্ষণ করে তাঁর গর্ভে স্থাপন করলেন। 
এইরূপে রোহিণীর শ্রীবলরামের জননী হওয়ার 
সৌভাগ্য হল। যোগমায়া-কতৃক গরছ্থাপনার 
দশমাস পরে সব মিলিয়ে চৌদ্দমাস গর্ভধারণের পর 
রোহিণীদেবী শ্রাবণী পুিমার দিন শ্রীকষ্ণের জন্মের 
আটদিন পূর্বে অনস্তকে সান্তরূপে প্রকাশ করলেন - 
অনন্ত ভগবান্‌ বলরামরূপে রোহিণীর গর্ভ থেকে 
আবিভূতি হলেন। 

যেদিন রোহিণীদেবী নন্দীলয়ে শুভ পদাপণ 
করলেন, সেইদিন থেকেই যশোদা এবং রোহিণীর 
মধ্যে এমন ভালবাস! হল যেঃ মনে হতে লাগল যেন 
দুইজনের ছুইটি দেহ কিন্ত প্রাণ একই । প্রেমের 
গঙ্গাঘমূন! যেন এক ম্রোতে প্রবাহিত হতে লাগল। 
গভীর প্রেম পরম্পর পরস্পরকে দৃঢবন্ধনে বদ্ধ করণ। 
রোহিণীকে পেয়ে যশোদার আনন্দের সীমা রইণ 
না। যশোদার আনন্দের কারণ এইজন্ যে, রোহিণ 
ছিলেন অত্যন্ত পতিপরায়ণা, তাঁর পাতিব্রত্যের 
যশোগানে চারিদিক মুখরিত__এই সতীর পাদম্পশে 
ব্রজরাণীর গৃহ পবিত্র হয়ে গেছে, তাঁর সতীত্বসৌরতে 
ব্র্পুরী আজ আমোদিত। নিশ্চয় নন্দর।ণীর 
মনস্কামনা পূর্ণ হবে, পুত্রহীন! নন্দরাণীর কোল আলো- 
করা পুত্রলাভ হবে সতী রোহিণীর শুভাগমনে। 
হয়েছিলও তাই, রোহিণীদেবীর আগমনের পর মা 
যশোদার কোল আলো হয়েছিল-_ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের 
আবির্ভাবে। 

ত্রজরাণী যশোর রোহিণীর গুণে এতদুর মু 
হলেন যে, গৃহস্থালীর সমুদয় কর্ম রোহিণীর উপর 
সমর্পণ করে দিলেন, একেবারে তাঁর সংসারের কত্রী 
হয়ে গেলেন রোহিণী। আরও রোহিণীর পুত্র হওয়ার 
পর নন্দালয়ের স্তর আনন্দের তরঙ্গ খেলে 


ভান, ১৩৬১ ] 


যাচ্ছে-_কিন্ক আননের পূর্ণ প্রকাশ কই? কেননা, 
বন্ুদেৰ শ্রনন্দকে আনন্দোখসব করতে নিষেধ 
করেছেন পাছে পুত্রের কথা প্রকাশ হয়ে পড়ে, 
কংসের কানে উঠলে আবার কোন্‌ বিপদপাত হবে 
কে জানে ! যশোদারাণী তাইতো প্রাণভরে উৎসব 
করতে পারছেন না । রোহিণীর পুত্রলাভ সম্পূর্ণভাবে 
গোপন রাখা হয়েছে। ঘুণাক্ষরেও কাঁউকে জানতে 
দেওয়া হয়নি পুত্রজন্ম-কথা। নন্দরাজ গোঁপনেই 
পুরের জাতকর্ম সম্পন্ন করালেন পবিত্র ব্রাহ্মণকে 
দিয়ে। রোহিণী প্রথম থেকেই নন্দরাজ ও 
যশোদার ব্যবহারে আশাতীত সন্ত হয়েছেন, এখন 
পুত্রলাভের পর তাদের মধুর ব্যবহারে তার প্রতিটি 
রোমকৃপ যেন কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠল। তাঁর চোখে, 
প্রেমাশ্র বইতে লাগল। পুত্রের মুখচ্ছবি দেখে 
আত্মবিস্বৃত হলেন তিনি । কী সুন্বর সেই ছবি__ 

শুল্রাংশুবত্ত ং'তড়িদালিলোচনং 

নবাবকেশং শরদত্রবি গ্রহম্‌ । 
ভাম্গপ্রভাবং তমহুত রোহিণী 
তত্তত্র যুক্তং দ হি দিব্যবালকঃ ॥ 

সমুদিত শুন্রাশু সদৃশ এ মুখচ্ছবি, বিছাৎরেখার 
নায় নয়নযুগলের শোভা, মাথায় নবজলধরকৃষ্ণ- 
কেশদাম, সমস্ত অঙ্গের আভা শারদীয় শুত্র মেঘ 
সদ্ূশ। এই বালক হৃর্ধতুল্য তেজশালী। এমন 
সুন্দর পুত্রের প্রহ্থুতি জননী রোহিণী ! বালকের 
এইরূপ শোভাসম্পন্ন হওয়ায় আশ্চর্যের কিছুই 
নাই, কারণ - এই শিশু অস্থিমজ্জামেদমাংসনিমিত 
প্রাকৃত শিশু নয্-_এ পরম রমণীয় দিব্য শিশু। 
শুধু শিশুর আঁকারমাব্র, প্রকৃতপক্ষে স্বয়ং ভগবানই 
যে এই শিশুশরীরে ! 

বহসি বপুষি বিশদ বসনং জলদাভং 

হুলহতিভীতি মিলিতযমুনাভম্। 

কেশব ধৃতহলধররূপ, জয় জগর্দীশ হরে ॥ 

রোহ্ণির একটি ছুঃখ যেন যাবার নয়। এই 
হখ পতির বিরহজনিত। আহা, পতিদেব্ত৷ কংসের 


তত 


জননী রোহিণী 


৪১৭ 


কারাগারে কত কষ্টই না পাচ্ছেন! পুরমুখ-দর্শনে 
এই ছুঃখভার কিঞ্চিৎ লাঘব হল বটে, কিন্ত মাঝে 
মাঝে অন্তরের অন্থ:স্থলে এ স্বতি জেগে উঠে 
রোহিণীকে ব্যাকুল করে দেয়। যেদিন যশোদী- 
নন্দনের জন্ম হল, ফেক্ষণে তিনি শ্রীকৃষ্ণের মুখচ্ছবি 
অবলোকন করলেন, সেই মৃহূর্তেই যেন তিনি সম্পূর্ণ 
বদলে গেলেন। একি অভাবনীয় পরিবর্তন ! তার 
হৃদয়ের সমস্ত ব্যথাবেদন! ছুঃখজাল! অন্তহিত হল। 
যশোদ।নন্দনের শ্রীমুখচন্দ্রমা তার সমস্ত ছঃখ হরণ 
করে নিল, তার প্রাণ শীতল হুল। ব্রর্জপুরে আজ 
রোহিণীকে বসনভৃষণে প্রথম সুমক্ষিত দেখা গেল। 
যী সঁ গা 

সাধ একাদশ বৎসর বলরাম ও শ্যামসুন্নরের 
মধুর বিচিত্র বাল্যলীলার দিব্য রসমন্দাফিনী ব্রলপুরে 
প্রবাহিত হচ্ছে, তাতে নিরন্তর অবগাহন করে 
যশোদা ও রোহিণী ধন্ত হচ্ছেন। কৃষ্ণবলরামের 
সাজসঙ্জায়ঃ পরিচ্ধায়, রক্ষণেঃ শাসনে বাৎসল্যরসের 
অপূর্ব আম্বাদন ! 

এতদিন যে প্ূপমাধুরী যশোদাভবন আলোকিত 
করেছে, আজ সেই আলোক অন্তহিত হতে চলেছে। 
কৃষ্ণবলরামকে ব্রজপুরী থেকে মবুপুরী নিয়ে যাবার 
জন্তে অক্তুর এসে উপস্থিত হয়েছেন। রোহিণী- 
যশোদ| পুত্রদ্ঘয়কে ছেড়ে দিতে চান না-_কিভাবে 
তার! প্রাণাধিকর্দের কংসের রঙ্গালয়ে যাবার অনুমতি 
দেব্নে! নন্দরাজ কত বোঝালেন, কিন্তু সবই 
নিক্ষল হল। অবশেষে যোগমায়ার বিগ্তারে মধুপুরী 
যাওয়ার অঞ্মতি পাওয়া গেল। ফাল্গুনী ঘ্বাদণী 
সন্ধ্যায় ব্র্জপুরী অঞ্কার করে ও মাতৃদ্বয়কে 
শোকসাগরে নিমগ্ন করে রামশ্তাম মধুপুরে চলে 
গেলেন । কফ কক তু 

ছ্রাত্বা কংসের নিধন হল। বন্দেব কারাগার 
থেকে মুক্ত হলেন। পুত্রকে হৃদয়ে আলিঙ্গন 
করে তার হৃদয়ের জালা নিরাপিত হল। এরপর 
বন্দেৰ রোহিণীকে আনবার জন্তে ব্রজপুরে দূত 


৪১৮ 


প্রেরণ করলেন। পতির আহ্বান শুনে রোহিণীর 
সে এক অদ্ভূত অবস্থা! তিনি ভাবহ্বিল হয়ে চিন্তা 
করতে লাগলেন-__ 
আজ্ঞা! পত্যুর্দিৃক্ষাপ্যথ নবসুতয়োর্জাতু হাতুং ন শক্যা 
সেয়ং গোবিন্দমাতা বত কথমিব ব! হেয়তামাণ্ড যাতু। 
তম্মাদেকৈকনেত্রাগ্ভবয়বমপি চেপ্তাগমেকং তনোর্মে 
পুর্ধ্যা জীবে ন কুর্ধাদপরমিহ বিধিন্তহ্েহং নিস্তরেহ্য়ম্‌॥ 
হায়! এক দিকে পতির আজ্ঞা, অন্ত দিকে 
যশোদাদেবীর প্রীতির বপ্ধন! পুত্রদ্য়কে দেখার 
ইচ্ছা ত্যাগ করাও আমার আয়তাধীন নয় । শ্ীরু- 
জননী বশোদাকে ত্যাগ করা যায় না। বিধাতা যদি 
আমার শরীরকে ছুভাগ করে দেন-_এক নেত্র অধ 
অবয়বে অপর নেত্র অপরার্ধে। এক শরীর মধুপুরের 
জন্য, অপর শরীর যশোদার পরিচধার জন্ত__তাহলে 
আমি এই বিপদসগর উত্তীর্ণ হতে পারি, অন্তথা 
আর তো কোনও উপায় দেখি না। 

রোহিণীকে অত্যন্ত বিষ দেখে ক্রন্দনরতা 
যশোদারাণী তাকে আশ্বাম দিতে লাগলেন, “ভগিনি, 
তোমার প্রাণ” আর আমার প্রাণ খে একই, এর 
প্রমাণ আমরা উভয়েই কখনও ক্ষণকালের জন্যও 
যে রামকৃষ্ণের মধ্যে ভেদ দেখিনি । আমার কথ! 
শোন, আমার ভাগ্য মন্দ, তাই পুত্রদর্শনে যেতে 
পারছি না) তুমি যাও, রামশ্তামকে দেখে তোমার 
প্রাণ শীতল কর, পুত্রদের দেখে তুমি শান্তি পেলে; 
আমিও শান্তি পাব আমারও প্রাণ বেঁচে যাবে, 
তোমাতে আমাতে বে অভিন্ন। এ ছাড়া আমার 
প্রাণ বাচাবার আর তো কোন উপায় নেই। 
রোহিণীদেবী তখন নন্দরাণীর এই কথা শুনে আশ্বস্তা 
হয়ে মধুপুর চলে গেলেন। 

সী ০ এ সু 

মধুপুরী থেকে বখন পিত! বন্দেবকে নিয়ে 
শ্রীকষ্ণনন্ত্র দ্বারকা গেলেন, তখন মাতা রোহিণীকেও 
সঙ্গে নিলেন। রোহিণীর মনে এই আনন্দ ছিল-_ 
তিনি রামকৃষ্টের লীল৷ দর্শন করবেন, তাদের প্সেহ- 


[ ৫৬তম বর্ষ--৮ম সংখ্যা 


মাথা কথা শুনবেন। কিন্ত যখন যশোদার কণা মনে 
হত, তখন তিনি চীৎকার করে কেঁদে উঠতেন, হার । 
যশোদার কতই ন! কষ্ট হচ্ছে কৃষ্ণবলরামের বিরহে। 
কুরুক্ষেত্রে রোহিণী ও যশোদার পুনমিলন হয়। 
যশোদাকে গাড় আলিঙ্গন করে, তার গুণাবলী কীর্তনে 
পঞ্চমুখ হলেন রোহিণী। কী অন্ভুত ভালবাসা 
উভয়ের মধ্যে ছিল, তা! চিন্তা করলে অবাক্‌ হতে হয়। 
এক সময়ে রোহিণী আবার ব্রজপুরে আসেন। 
দ্তব্রকে বিনাশ করে যখন শ্্রীকৃষচন্্র ব্রজপুরে 
যান, তখন দাদা বলরামের সঙ্গে মাতা রোহিণাকে 
দর্শন করবার খুব ইচ্ছা হয়। রোহিণী-ম৷ বলরামের 
সঙ্গে আসলেন। তাদের দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব ভাব 
হল। ব্রত পুর থেকে প্রতাবর্তনের পর রোহিণা 
শরীকুষ্খের শেষ লীলাসমুহে যোগদান করতে থাকেন। 
যুকুল ধ্বংস হল। দারুক এই নিদারুণ 
দুঃসংবাদ নিয়ে দ্বারকায় পৌছুলেন, বসুদেব-দেবকীর 
সঙ্গে রোহিণীও কাদতে কাঁদতে আসলেন যেখানে 
বছুগণের মৃতদেহ পড়েছিল। চারিদিকে শ্বজনবর্গের 
প্রাণহীন শরীরগুলি দেখে করুণাময়ীর হৃদয়ে. শোক 
উথলে উঠল। সেখানে রামকৃষ্জকে না দেখে তিনি 
মৃছিতা হলেন__এ মূছণ7 আর ভাঙল না। লীলা সাঙ্গ 
হল, শ্রীভগবানের নিত্যলীলাকে আশ্রয় করে যুগে 
যুগে ধার আনিাঁব, সেই বাৎসল্যরসবিগ্রহরূপিণী 
রোহিণী শ্রীভগবানের চিন্তায় তন্ময় হয়ে তন্ুত্যাগ 
করে নিত্যধামে চলে গেলেন পশ্চাতে রইল 
অনাগত কালের ভবিষ্যঘংণীয়গণের জন্ত একটি আদশ, 
যাঁকে অন্থনরণ করে শত শত সন্তানবংসল জনক- 
জননী ধন্য হবেন। 
জননী রোহিণীর সঙ্গে ব্সুদেব দেবকীরও একই 
দশা হল। 
দেবকী রোহিণী চৈৰ বন্থদেবস্তধা স্ুতৌ। 
কষ্খরামাবপতশ্ন্তঃ শোকার্তা বিজু; স্থৃতিম্‌॥ 
প্রাণাংস্চ বিজহুন্তত্র ভগবদব্রহাতুরাঃ। 
শ্রীমদ্ভাগবতম--১১৩১।১৮ 


বন্ধীন ও মুক্তি 
স্বামী প্রভবানন্দ 


“এই বিরাট বিশ্বকে বলা হয় ব্রহ্মচক্র। ইহা 
অনবরত থুরিতেছে। যতদিন জীব নিজেকে ব্রহ্গ 
হইতে পৃথক্‌ ভাবে, ততর্দিন তাহাকে জন্ম মৃত্যু ও 
পুনর্জন্মের অধীন হইয়া উহাতে আবতিত হইতে 
হয়। কিন্ত ব্রচ্মকুপার় যদি একবার তাঁহার সহিত 
একাত্ম-বোধ জাগে তাহা হইলে আর থুরিতে হয় 
না। সে অমরত্ব লাভ করে ।” 

শ্বেতাশ্বতর উপনিষর্দের উপরোক্ত কথাগুলি 
'আমার্দিগকে শ্মরণ করাইয়া দেয় যে, মানুষের 
প্রকৃত স্বভাব হইল দিব্য- মুক্ত ও আনন্দময়। 
ব্র্ধ বা ঈশ্বরের সন্তাই মান্ষের ভিতর রহিয়াছে। 
সে আসল স্বরূপ ভুলিয়া নিজেকে দেহ ও মনের 
সহিত জড়াইয়া ফেলিরাছে বলিয়াই কর্মফলের 
অধীন, জীবনের ঘন্দ-সংঘাতে আবন্ধ। সেইজন্তই তে 
তাহাকে ভোগ করিতে হয় জীবনমরণ, সুখ-ছুঃখ, 
ভাল-মন্দ, আরাম এবং বেদনা । এই বদ্ধনগুলি 
ধুর ন! হওয়া প্ধন্ত অবিমিপ্র স্থখলাভ অসম্ভব। 
দেহমনের সহিত নিজের তাদাস্ম্যবোধ দূর করিয়া 
মানুষ যখন অন্্রভব করে যে সে অন্তরতম চৈতন্তস্ববূপ 
__অবিনশ্বর, অপরিবর্তনীয় সত্তা-_-তখনই তাহার 
মিলে সকল প্রকার গণ্ডীর হাত হইতে মুক্তি। 

কিভাবে এই মুক্তি আমিবে ? জগতের সকল 
ধর্মেই ইহার উপায় বরিত আছে। উপায় হইল 
মনকে ঈশ্বরে নিবন্ধ রাখা, তাঁহার সহিত বুক 
থাকা। ৃ 
যোগ-দর্শন বলেন, মন তরল পদার্থের স্তায়। 
উহ! প্রত্যক্ষ বস্তর আকার গ্রহণ করে। অর্থাৎ 
মন প্রত্যক্ষ বস্তর সহিত তদাকার-কারিত হইলেই 


সেই বস্তুর জ্ঞান উপস্থিত হয়। এইভাবে মন যাহা 
কিছু চিন্তা করে, তাহা উহাতে একটি রং রাখিয়! 
যায়। আর মাম্ষের চরিত্ন নির্ণাত হয়, তাহার 
মনের চিন্তাপ্রণালী দ্বারঃ উহ! ভালই হউক বা 
মন্দই হউক। 

মনের মন্দ রও কি করিয়া দূর করা যায়? 
ঈশ্বরের দিকে চিন্তার মোড় ফিরাইয়!। তিনি শুচিতার 
প্রতিমূতি, দিব্যভাবের বিগ্রহ । পবিভ্রতাই তীহার 
স্বরপ। মন বদি ভগবানে নিবিষ্ট হয়, তাহা হইলে 
উহা নির্মল হইয়া উঠে। মনের উপর তখন ভগবানের 
দিব্যভাবের প্রতিবিম্ব পড়ে। হদের জল যখন 
ত্বচ্ছ ও শান্ত থাকে, তখন যেমন উহার উপর 
স্ষের প্রতিবিশ্ব পড়েঃ ইহাঁও সেইরপ। 

শ্রমগ্াগবতে আমরা দেখিতে পাই-শ্রীরূ 
বলিতেছেন-_-“আমি সর্বব্যাপী ব্রদ্ধ। তোমার মন 
শুদ্ধ করিয়৷ আমাতে নিবন্ধ কর, শান্তি পাইবে।” 
ব্যাপারটি এই, ঈথ্বরের অনুত্তূতি মন ও ইন্দ্রিয় সমূহকে 
অতিক্রম করিয়া যায়। মনের নিঞ্জের সেই জ্ঞানে 
পৌছিবার ক্ষমতা নাই । তবুও বলা হইগ্না থাকে ঘে, 
কেবল বিশ্রদ্ধ অন্তঃকরণ দ্বারাই অতীন্দ্রিয় জ্ঞান লাভ 
হয়। এই উক্তিদ্বয় পরস্পর বিরোধী নহে । অচেতন 
অধ্রদ্ধ মনই ভগবানকে উপলব্ধি করিতে পারে না, 
কেনন| উহা জড়বস্তর চিন্তায়. এবং স্বার্থপরতায় 
৪ অহংকারে আচ্ছনন। ক্ষুদ্র অহংবুদ্ধিতে ও এই 
সৃষ্টিপ্রপঞ্চের প্রতি নিজেকে কেন্দ্রীভূত করিয়া 
রাখিয়াই মন এরূপ মলিন হইয়! গিয়াছে । কিন্ত 
এই একই মন ঈশ্বরমুখী হইলে ভগবদ্ভাবে ভাবিত 
হয়। তখন তাহার ঘটে রূপান্তর । উহাই শুদ্ধ 
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মন। অতএব সর্বপ্রকার বন্ধন হুইতে মুক্তিলাঁতের 
উপায় হইতেছে, ঈশ্বরে মন রাখ! অর্থাৎ আমরা 
যাহ প্রার্থনা, একাগ্রতা বা ধ্যান বলি তাহা। 

ধ্যান করিতে হইলে ভগবানে ভক্তি একান্ত 
প্রয়োজন। কাহাকেও ভালবামিলে তাহার চিন্ত। 
কর! সহজ হয়। ঠিক সেইরূপ, শ্বাভাবিক ভাবে 
ভগবানের প্রতি মনের গতি ফিরাইতে হইলে 
তীহার প্রতি যাহাতে ভালবাস! বর্ধিত হয় তাহাই 
করণীয়। সেই ভালবাস! অবগ্ত হঠাৎ হয় না। 
ভালবাসার স্বরূপ কি? অনুক্ষণ ম্রণ। ঈশ্বর- 
চিন্তায় লাগিয়া থাকিলে, ক্রমশঃ আমরা দেখিব 
অন্তরে প্রেমের উদয় হইতেছে আরও বেশী বেশী 
ধ্যান করিতে ভাল লাগিতেছে। এই ভাবেই 
আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ হয়। 

নিরবচ্ছিন্ন ভগবৎ-ম্থৃতির মধ্যেই ধর্মের গভীরতম 
মত্য নিহিত। ইহ শুনিতে খুব মহজ মনে হইলেও 
অভ্যাস করা কঠিন, এমন কি কতক লোকের পক্ষে 
এক প্রকার ছুঃসাধ্যই । ধাহারা ঈশ্বরে মনোনিবেশ 
করিবার কোন চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাদের জানা 
আছে যে, যে মুহূর্তে আমর! মনকে একাগ্র করিতে 
যাই, অমনি যত প্রকারের বিক্ষেপ আসিয়া উপস্থিত 
হয়। সাধারণতঃ যখন আমর! ধ্যান করিবার 
চেষ্টা না করি, তখন বরং সেইরূপ হয় না। এমনই 
আমরা বেশ শাস্ত, কিন্তু ধ্যান করিতে বসিলেই 
যত আজে বাজে চিন্তা! এক্ষেত্রে করণীয় কি? 
ধৈর্ধ ও অধ্যবসায়ের সহিত অভ্যাস চালাহিয়া! যাওয়া। 

রিস্তু এমন লোকও আছেন ধাহারা ধ্যানাভাস 
করিতেই পারেন না। মন যখন বিষয়বাসনায় 
একেবারে ডূবিয়া থাকে, তখন উহা! ভগবন্ুখী 
হইবে কি করিয়া? তাহা হইলে উপায়? ভাগবতে 
শরীক বলিতেছেন_-“যর্দি আমাতে চিত্ত স্থির 
করিতে না পার, তবে নিক্ষাম কর্ম কর। যাহা কিছু 
কর্মফল আমাতে সঁপিয়! দাও।” অর্থাৎ ধ্যান করা 
খুব বটসাধ্য হইলে আমরা নিঃস্বার্থ কর্মে আত্মনিয়োগ 


উদ্বোধন 


[ ৫ষ্তম বর্ষ--৮ম সংখ্য। 


করিতে পারি। কিন্তু তখন কোন আসক্তি 
রাখিলে চলিবে না। সকল কর্ম ভগবানে সমপণ 
করিতে হইবে । গীতাও এই শিক্ষ। দেয়। ধ্যানা- 
ভ্যাস করিতে হইলে যেটুকু মনের পবিত্রতা ও 
সুক্কৃতা অত্যাবস্তক তাহা অর্জন করিবার জন্য এই 
কর্মব্যাপৃতি প্রয়োজন। 

কিন্ত কর্মবৃত্তি কি জীবনে জটিলত। ও বিক্ষেপ 
আনয়ন করে না? সত্য এই যে, কর্মের মধ্যে 
বন্ধন বা মুক্তি নাই। বন্ধন বা মুক্তি আসে মনের 
ৃষ্টিতী অনুসারে । শ্রীকুষ্ণ সেইজন্য বলিতেছেন 
হৃদয়ের পরিবর্তনের কথা । নিজেদের জন্য না করিয়া 
সব কিছু যেন আমর! ঈশ্বরের জন্থ করিবার চেষ্টা 
করি। এখন একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে । আমাকে 
তো৷ আহার করিতে হয়, কিছু কর্তব্য সাধন করিতে 
হয় এবং আমার কিছু বাধ্যবাধকতাও আছে। 
এই কর্মসমূহ কি নিজের জন্য করি না? এত্থলেও 
মনোগত ভাবের পরিবর্তন চাই । আমাদের অন্তরে 
ও বাহিরে ব্রহ্ম আছেন। ব্রদ্ষের জন্তই সব কিছু 
করিতেছি । ধরুন থাইতেছি, তখন ভাবা উচিত-- 
ব্রহ্ধকে খাগ্ভ নিবেদন করিতেছি । সব কিছুই 
উদ্দেগ্তের উপর নির্ভর করে। আপাতৃষ্টিতে 
আমর! হয়তে! অপরের জন্ত কাজ করিতেছি বলি! 
মনে হয়, কিন্ত মনোভাব যদি বিশুদ্ধ না হয়, তবে 
উহাতে স্বার্থদৃষ্টি আসিতে পারে। যেমন, কত 
লোক হয়তো জনসেবামূলক কমে আত্মনিয়োগ 
করিতেছে । ইহার! প্রায়ই ভাবে যে তাহাদের 
অভাবে জগৎ চলিবে না। জনসেবামূলক কম 
করিব না, ইহা বলিতেছি না। অপরকে সাহায্য 
করিবার চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু ইহার একমাত্র 
ভাব হুইবে সর্বত্র ঈশ্বরকে দর্শন করা, সকল 
প্রাণীতে তাহারই সেবা করা। অধিকন্ধ, সেব! 
করিবার স্বযোগ দিবার জন্য ঈশ্বরের নিকট কৃত 
থাকা উচিত। নিঃস্বার্থ কর্মসমূহে আত্মনিয়োগ 
করিলে মন আরও পবিত্র হয়। তখন আপনা 
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হইতেই লোক ঈশ্বরের দিকে ঝু"কিয়া পড়ে, সুষম 
আধ্যাত্মিক ষত্যসমূহ বুঝিতে সক্ষম হয়। 

বহির্জগতের ও মনের গতি সর্বদাই বহিমুখী। 
প্র শতোতের বিপরীত মুখে যাওয়াই আধ্যাত্মিক 
জীবন। সেইজন্ত মানসিক শৃঙ্খলা আনিতে হইলে 
ধীর ও শান্ত ভাবে অগ্রসর হইতে হয়। একদিক 
দিয়া বলা যায়, ধর্মজীবন এক সংগ্রাম । জীবন 
অর্থেই সংগ্রাম । যাহা লাভ করিবার যোগ্য তাহা 
সংগ্রামের মধ্য দিয়াই আসে । আধ্যাত্মিক জ্ঞানের 
পথেও ইহা সমভাবে সত্য । জনৈক মহাত্ম! বলিতেন, 
_-'িতক্ষণ তোমার মধ্যে সংগ্রাম নাই, ততক্ষণ 
তুমি স্থাণু। সংগ্রাম করিতে থাকিলেই তুমি 
চলিতে আরম্ভ করিবে ।” 

ব্রহ্ধকে যাহার! অন্তরে ও বাহিরে ধ্যান করিতে 
অত্যন্ত কষ্টবোধ করেন, শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে একটি 
সহজতর ধ্যানের উপায় শিক্ষা দিতেছেন। “আমি 
বহু বার জন্মগ্রহণ করিয়াছি। অবতার হইয়৷ আসিয়া 
বু কর্ম করিয়াছি। সেগুলি চিন্তা করিলে জীব 
দ্ধ হয়। উহাতে সকলেরই মঙ্গল। শ্রদ্ধা সহকারে 
সে সব শ্রবণ কর। আমার দৈবী মহিমা! কারন 
কর।” অনেকের পক্ষেই নিরুপাধিক চিন্তা কর! 
কষ্টকর। ব্রহ্ম অবতার হইয়া! আসেন। তখন 
তিনি যে সব লীলা করিয়া যান, এখানে তাহাঁরই 
ধ্যান করিতে বলা হইতেছে। “তিনি যুগে যুগে নব 
নব রূপ ধরিয্বা পৃথিবীতে নামিয়া আসেন, অবতার 
হইয়। আসেন মানুষকে (প্রেমভক্তি শিখাইবার জন্য” 
এই উক্তিটি জনৈক জগদ্‌গুরুর। ভগবান খ্াষ্ট- 
রূপে, কৃষ্ণরূপে, বুদ্ধ ও রামকুষ্ণরূপে আসিয়াছিলেন। 
ইহাদের জীবনী-পাঁঠ গুণ ও মহিমা কীর্তন দ্বারা 
আমর! জীবনে ভক্তি ও মাধুর্ধের অধিকারী হইব। 
তখন মন স্বভাবত:ই ব্রহ্মা ভিমুখী হইবে। 

প্রীকষ্ণ বলিতেছেন_-“আমাকে ধ্যান কর? 
আমাকেই একমাত্র আশ্রয় জানিয়াঃ কেবল আমারই 
জন্য কর্তব্য কর, স্তায্য বাসনা রাখ ও অর্থোপার্জন 


বন্ধন ও মুক্তি 


৪২১ 


কর।” হিন্দুমতে জীবনের চারিটি অনুসরণীয় 
বস্ত আছে--ধর্ম, অর্থ, কাম ও শেষেরটি হুইল 
মোক্ষ। এ কথা সত্য যেঃ সম্পূর্ণ নির্বাসনা ন! 
হইলে জীবনের চরম লক্ষ্য মোক্ষে পৌছান যায় 
না। তথাপি শ্রীরুষ্ণ বলিতেছেন, আমাদিগকে 
কতিপয় বাসনা মিটাইয়া লইতে হইবে। 
উপদেশগুলি পরম্পর বিরোধী মনে হইলেও বন্ততঃ 
তাহা নহে। নির্বাসনা চরম আদর্শ। কিন্ত 
সকলের পক্ষে উচ্চতম সত্য-নিিষ্ট পথে জীবন যাপন 
কর! সম্ভব নয়। যদি বলি যে সকলেই নিবাসনার 
আদর্শ গ্রহণ করুক, তখন অবস্থা কি হইবে? 
অধিকাংশ লোক কাজকর্ম ত্যাগ করিয়৷ জীবন-সংগ্রামে 
অতিমাক্রায় অলসতা প্রকাশ করিবে। উহা 
আধ্যাত্মিকতা নহে। শাস্তি ও অলসতা এই ছুটি 
চরম অবস্থা দেখিতে সমান। শান্তির স্তরে পৌছি- 
বার পূর্বে সাধককে অবশ্তই আত্মবিকাশের বিভিন্ন 
স্তরের মধ্য দিয় যাইতে হয়। অতএব শ্যাষ্য 
প্রয্োজন মিটাইবার চেষ্টা করাতে কোন দোষ নাই। 
তাহা ছাড়া সংসারে আমার্দের কতকগুলি কর্তব্যও 
সম্পন্ন করিতে হয়। এগুলি এড়াইলে চলিবে না। 
উহাদের অনুষ্ঠান দ্বারাই উহাদ্দিগকে আমরা অতিক্রম 
করিতে পারি। কর্তব্য ও 'অভাব পূরণের অঙ্গ, 
সকলেরই কিছু না কিছু আধিক নিরাপত্র| 
প্রয়োজন। এই যুগে বা অন্ধ কোন যুগেই 
হউক এই কথা সমভাবে প্রযোজ্য । 

ত্যাগের আদর্শ পুরোভাগে অবশ্তই থাকা চাই। 
একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই জীবনের চরম লক্ষ্য লত্য 
হয়। কিন্ত ত্যাগ কাহাকে বলে? বিভ্তহীন হইলেই 
ত্যাগীহয় না। ধরুন, একজন গরীব। সে যদি 
অনবরত মনে ভাবে, আহা; আমার যদি সম্পদ 
থাকিত” তাহ! হইলে তাহার নিঃম্বতা ধর্মের সহায়ত 
কি করিল? “আমি' 'আমার' ত্যাগই আসল ত্যাঁগ। 
ধনসম্পত্তি থাকুক । কিন্তু উহার! যেন আমাদিগকে 
না অধিকার করিয়৷ বসে। 


৪২২ 


বাহাতে আমাদের জীবনের সর্বোচ্চ লক্ষ্য ভগবান 
লাভ ব্যাহত ন! হয়, তাহ! করিতে হইলে কি ভাবে 
আমরা! “ভাষ্য বাসনাঃ কর্তব্য ও অর্থের অনুসরণ 
করিব? শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন-__“আমাঁকেই একমাত্র 
আশ্রয় জানিয়া, কেবল আমারই জন্ত কর্তব্য কর, 
স্টাধয বাসনা রাখ ও ধনার্জন কর।” যাহ ভগবানের 
পথে লইয়া যার, তাহাই সৎ। যাহা ভগবান হইতে 
দূরে লইয়া! যায়, তাহা অসৎ । যে কাজ ভগবানকে 
ভুলাইয়া দেয়, তাহা করিলে আমরা তাহার নিকট 
হইতে দুরে চলিয়া যাই। আর বে কাজের ভিতর 
থাঁকিলে তাহাকে মনে রাখিতে পারি, উহাই ভগবান 
লাভের 'অন্থকুল। অতএব যখন সং বাসনা পূরণ 


উদ্বোধন 


[৫৬তম বর্ষ--৮ম সংখ্যা 


কর্তব্য ও ধনার্জন করিব তথন যেন না ভাবি যে, 
উহ! নিজেদের জন্ত করিতেছি, ভাবিতে হইবে 
উহা! ভগবানের জন্তই করিতেছি। 

আদর্শ হইতেছে, ভগবানে মনঃসঙ্নিধান করিবার 
যতগুলি বিভিন্ন পন্থা! আছে,সবগুলির মুসমঞ্রস সমন্বয়- 
সাধন। আমাদিগকে সাধিতে হইবে ধ্যানাভ্যাল এবং 
অবতারপুরুষরের জীবনীপাঠ, ভগবদ, মহিমা ও গুণ 
কীর্তন আবার নিঃস্বার্থ কর্মও করিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ 
আমাদের নিকট প্রতিজ্ঞা করিতেছেন__“এই ভাবে 
চলিলে তোমাদের আমাতে অবিচলিত শ্রীতি জন্মিবে। 
আমিই শাশ্বত সত্য। যে ভালবাসা ও শ্রদ্ধার সহিত 
আমারধ্যান করে, সে নিশ্চয়ই আমাকে লাভ করে।” 


জন্মাষ্টমীর স্মৃতি 
শ্রীমতী রেণুকণ! দেবী 


সে ঘোর ছর্ধোগ রাতে মুখর বরষা সাথে 
গগনে গরজে ঘন মেঘ, 

আধার নিকষ-কালে! অন্তরীক্ষ তরি' ছিলো 
খরতর চলে বাযুবেগ। 


ভাদরের ভরা জল ভাসায় পৃথিবীতল/ 
অবিরাম ঝরে ঝর ঝর, 

কড় কড় নিঃশ্বনে কেঁপে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে 
রুদ্ধ কারা-গৃহের ভিতর। 

বন্দিনী খুঁজিছে কাকে হাহারবে দিকে দিকে, 
পাঁষাণ-ছুয়ারে কে মাথা, 

শীর্ণ ছুটি হাত মেলে সজল নয়ন বলে, 

£কই? কোথা দে ওগো? সে কোথা ? 


তী সী তী 


সহস। আলোক ছায় আধার টুটিয়া যায় 
হাসে শিশু মানবলীলায়, 

যুগে যুগে নেযে আসে ধরণী-তিমির নাশে 
আর্তের সহ্কট-বেলায়। 


পলকে মিলালো৷ কোথা পাষাণ-চাঁপানো ব্যথা 
যত শঙ্কা, দৈন্ট হলো! দুর, 

বন্ধ কারাগার মাঝ মুক্ত শিশু করে আজ 
পরাণ আশায় ভরপুর। 


দুখিনী জননী তারে বুকেতে চাপিয়! ধরে 
উথল আবেগে হ'য়ে হারা, 

ঝরে পড়ে গলে গলে আকুল আখির জলে 
হার্য়ের যত ন্েহধারা। 

রঃ সী চে 

গভীর নিণীথ রাতে জীবন-সর্বস্ব-হাতে 
সহসা খুলিয়৷ কারা-দ্বার, 

বাহিরিয়। ও কে আমে পদদুটি কাপে ত্রাসে, 
সচকিত দেখে চারিধার? 


সমুখে যমুনা বয় ভয়ঙ্কর আোতময়, 
থমকিয়৷ থাকে সে যে চেয়ে, 

নিমেষে দামিনী খেলে দেখিল শৃগাল চলে, 
অনায়াসে যায় পার হয়ে। 


ভার) ১৩৬১ ] 


শীপ্রবিঠ ঠলদেবজী ৪২৩ 
'আমিও পারিব তবে পারে যে যেতেই হবে তখনো রয়েছে নিশি অচেতন দশ দিশি 
যতই থাকুক বাধা ঘিরে, জানিল না এ দিব্য ছলনা, 
এই বলি ছটি করে নয়ন-মণিরে ধ'রে আকাশে দেবতাগণ “জয় নর-নারায়ণ' 
বন্দেৰ জলে নামে ধীরে। ঘোষিলেন শ্রকষ্ণ-বন্দনা । 
এ 
যমুন! সরিয়া যাক পথ যেন করে দেয় তোমার স্বন্দর ধরা আজ যে মাধুরী-হারা, 
ছত্র হয় বাস্্কির ফণ, হে কৃষ্ণ দেখিছ কি চেয়ে? 
ন্নেহেতে বিবশ হ'য়ে চলে পিতা ভয়ে ভয়ে সত্য নাই, তাাগ নাই শুধু শ্ার্থদ্বেষ তাই 
আপনার ভাবেতে মগন। রহিয়াছে চারিদিক ছেয়ে। 
আসিলেন অবশেষে নন্দপুর বিনা ক্লেশে হিংস!-বিষে জর্জরিত নাহি বুঝে হিতাহিত 
_ গোপরানী-সতিকা-আগারে, লালসায় চায় অধিকার, 
যশোদায় পুত্র দিয়ে কন্তাটিরে বিনিময়ে পরধু কপটতা চলে মিথ্য! স্তোকবাক্যচ্ছলে 
তুলিলেন নিজ বক্ষপরে। ববরতা আর স্বেচ্ছাচার। 
কোথা তুমি প্রেমময়? দূর কর ছুঃসময় 
জাগো পুনঃ সকল হৃদয়ে, 
আসম্মক শাস্তির বাণী যাক্‌ অধর্মের গ্লানি 
ভরি যাক্‌ বিশ্ব তব জয়ে। 


শ্রীশ্রীবিঠঠলদেবজী 


স্বামী দিব্যাআনন্ন 


জি, আই, পি, রেলওয়ে দিয়! বোস্বাই হঈতে 
মাদ্রাজ যাইবার পথে খুরদুয়ারী জংশনে গাড়ী বদল 
করিয়া ছোট লাইনের রেলগাঁড়ীতে পাগারপুর 
যাইতে হয়। মারাঠা দেশের ইহাই প্রধান ও 
প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। ভারতের নানাদেশ হইতে 
এখানে যাত্রীরা শ্রীভগবানের দর্শনলাভমানসে 
আসে। এই পবিত্র তীর্থস্থানেও কাশী বৃন্দাবনের 
স্তায় অনেকে তীর্থবান করিয়া! থাকে । পাগারপুর 
একটি ছোট শহর, চন্দ্রভাগানদীর পশ্চিম তীরে 
অবস্থিত। এ অঞ্চলে লোকে এই নদীকে নর্মদা বা 
গোদাবরীর সমতুল্য মনে করে। এই পবিত্র পুণ্য- 


সলিল চন্ত্রভাগাতে মৃতদেহ সংকারের পর অস্থি 
বিসর্জন দিয়। থাকে। তীরে বসিয়া! পুর্ব-পুরুষের 
উদ্ধারের উদ্দেগ্ে পিগুদান করে। 

ষ্টেশন হইতে শ্রশ্রীবিঠ ঠলদেবের মন্দির প্রায় 
দুই মাইল। সর ফটকের অতি নিকটেই চন্দ্রভাগ! 
নদীর পাকা ঘাট । শীতকালে নদীর জল আরও 
কিছু দূরে সরিয়! যায়। যাত্রীর! ইহাতে নিত্য স্নান 
করিয়া মন্দিরে শ্রীভগবানের দশনলাভ করিয়! 
থাকে। নদীর মাঝে ছোট ছোট ছুইটি মন্দির 
আছে। এ সময় নদীর জল কম হইলেও বেশ শ্রোত 
বহিয়! যায়। অপর পারের গ্রামবাসীরা নৌকায় 
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পারাপার হয়। যাত্রীরাও নৌকাবিহার করিয়া 
থাকে। নদীবক্ষ হইতে শহরের দৃশ্যার্দি অতীব 
মনোরম। কোথাও গাছপালা, গুন্সলতাঃ ফলফুলে 
পরিপূর্ণ বাগান, আবার মাঝে মাঝে আকাশভেদী 
মন্দিরার্দি, তীর্থবাসীদের সৌধমালা, আবার কোথাও 
বা যাত্রীদের নিমিত্ত ধর্মশালা ও ন্নানের ঘাটসমূহ 
শোভ! পাইতেছে। 

বহু শতাব্দী পূর্বে শ্রীভগবানের এই মন্দির 
স্থাপিত হ্য়। মন্দির ও নাটমন্দির কণ্ঠিপাথরে 
নিমিত। বড় বড় খাম দিয়া নাটমন্দিরটি তৈরী। 
শ্মন্দির উত্তর ভারতীয় মন্দির সদৃশ । গর্ভ মন্দিরে 
কঠিপাঁথরের শ্ররভগবানের বিষুসুতি বিরাজ 
করিতেছে । মুতি বহু পুরাতন বলিয়! মনে হয়। 
উচ্চতাঁতে প্রায় তিন ফুট। শ্রীবিগ্রহের পোষাক 
পরিচ্ছদের বা অলঙ্কারের মোটেই কোনরকম 
আড়ম্বর নাই, সাধারণ ভাবে সুসজ্জিত । ইহা 
সব্বেও মুর্তির বদনম গুলে কি এক অপূর্ব লাবণ্যময় 
ভাব বিরাজ করিতেছে ! যাত্রীরা একবার দর্শনে 
কেহই তৃপ্ত হয় না । বার বার দর্শনেও অতৃপ্ত মনে 
ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হয়। বেদীর সম্মুধে অপরিসর 
স্থান হইলেও সকলেই শ্রাভগবানের দর্শন ম্পর্শন ও 
পৃজার্দি করিতে পারে। ভক্তদের জন্য অবারিত 
ভ্বার। ইহাই এই তীর্থের বিশেষত্ব । 

নিত্য ভগবানের তিন বার ভোগ হয়। ভোর 
৪ টায় মঙ্গলারতির পর লাড্ড, ও মাথন ভোগ) 
দ্িগ্রহরে_ অন্ন, রুটা, পুরন পুরী, ডাল ও নানারকম 
ব্ঞ্জনাদি ভোগ এবং বৈকালে ৫টায়-_লাঙ্ড, ভোগ 
হয়। রাত্রি ৮টা হইতে ৯টা পর্ধস্ত আরতি হইয়া 
থাকে । রাত্রি ১০টায় শ্রীভগবানের শয়ন ও মন্দির 
বন্ধ হয়। 

বৎসরে চারিবার পাগ্ডারপুরে উৎসব ও মেলা 
হইয়া থাকে । আধাট়ী শুক্লা একাদশী, কার্তিক 
শুরা একাদশী, শিব চতুর্দশী ও চৈত্র শুরা! একাদশী 
_ এই চার তিথিতে বিশেষ ভাবে উৎসবাদি হয়। 


উদ্বোধন 
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আবাড়ী শুরা! একাদশী তিথিতে এই মন্দির ও 
শ্রীবিগ্রহের প্রতিষ্ঠী হয়। এই তিথিতে আলাঁনদি 
হইতে জ্ঞানেশ্বর, নিবৃত্তিনাথ, সোপান, মুক্তাবাঈ 
নাসিক হইতে ত্র্যস্বকেশ্বর ; দেহ হইতে তুকারাম, 
একনাথ, রোহিতাশ প্রভৃতি ভক্তদের পান্কি শোভা- 
যাত্রা সহ বহ্যাত্রী আসিয়া! থাকে। দ্বা্শীতে এক 
ছাড়িতে খৈ, দৈ ও মিঠাই মিশ্রিত করিয় 
শ্রীভগবানের ভোগ হয়। এ প্রসাদী হাড়ি উপরে 
ঝুলাইয়া পরে ভাজিয়৷ দেয়। যাত্রীরা লুট করিয়া 
এ প্রসাদ গ্রহণ করে। ইহার নাম “কালা” 
প্রসাদ। কার্তিক শুরা একাদশীতে গোরা কুমার 
ও সাওত৷ মালীর পাক্কী শোভাধাত্রা সহ বহু যাত্রী 
আসে। এই উৎসবেও কালা প্রসাদ বিতরণ করা 
হয়। শিব চতুর্দশীতে যাত্রীরা শ্ভগবানের দর্শন, 
স্গর্শন, পূজা ও ভজনারদি বিশেষ ভাবে করিয়া 
থাকে। চেত্র শুক্লা একার্ণীর দিন সপ্্যাথ 
শ্রীবিঠ ঠলদেবের চন্দন দ্বার! অঙ্গরাগ করিয়া থাকে । 
এই দিন সকল যাত্রীই শ্রীভগবানের অঙ্গে চন্দন 
লেপন করে। দ্বাদশীর দিন ভোর ৪টায় দধি। 
ুপ্ধ স্বৃতি, মধু গরম ও ঠাণ্ডা জলের দারা 
ভগবানের স্নান ও অভিষেক হয়। এ প্রসাদ 
চন্দনের নাম “উট”। 

অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা একাদণীতে জ্ঞানেশ্বরের উৎসবে 
পাগ্ডারপুর হইতে শ্রীবিঠঠলদেব, নামদেব ও 
পুগুলিক এই তিন বিগ্রহের পান্ধী শোভাযাত্রা সহ 
যাত্রীরা আলান্দি যাইয়া থাকে। 

শীবিঠঠল দেবের মন্দিরের নিকটেই রুক্সিণীর 
মন্দির অবস্থিত। পাগারপুরের অনতিদুর গ্রাম 
সমূহে পুগুলিক, নামদেব গোরা কুমার, সাওত। 
মালী, চোখবা, কানু পাতরাঃ সেনাহাবি ও দ্বামজী 
প্রভৃতি ভগবান বিঠঠলদেবের অন্তরঙ্গ ভক্তদের 
জন্স্থান। 

তগবান্‌ শ্রশ্ীবিঠঠলদেব ও তাঁহার ভক্তদের 
সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক কিধবদস্তী প্রচলিত আছে। 
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এইগুলি স্মরণ করিয়! স্থানীয় জনসাধারণ তজনে 
অনুপ্রেরণা পায় । এখন কয়েকজন বিশিষ্ট ভক্তের 
জীবনীর সহিত কয়েকটি কিংবদন্তী উল্লেখ করিব। 
নামদেবের কথা স্বতস্ত্রভাবে বারাস্তরে আলোচনা 
করিবার ইচ্ছা রহিল। 


পুগুলিক 

পাগারপুরের আণী মাইল পশ্চিমে কাশীরগাও 
গ্রামে পুগুলিক নামে জনৈক ব্রাহ্মণ বাস করিত। 
তাহার পিত৷ নিষ্ঠাবান দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। 
একমাত্র ছেলে পুগুলিক পিতামাতার অত্যন্ত 
আদরের ছিল। পিতামাতা মহাসমারোহের সহিত 
ছেলের বিবাহ-কার্ধ সম্পন্ন করেন। বিবাহের পর 
হইতেই পুগুলিকের ভাবধারা দিন দিন পরিবর্তিত 
হইতে থাকে। পুগুলিক পিতামাতার প্রতি দৃষ্টি 
না রাখিয়! স্্ীর প্রতি বিশেষভাবে অনুরক্ঞ হইল। 
আসক্তি ক্রমেই গভীরতর হইতে লাগিল । ফলে স্ত্রীই 
তাহার সর্বস্ব হইয়! দাঁড়াইল। কোন বিশেষ পর্বো- 
পলক্ষ্যে সম্ত্রীক পুগুলিক পিতামাতাসহ গঙ্গান্মান ও 
বাবা বিশ্বনাথের দর্শন মানসে কাশী অভিমুখে যাত্রা 
করে। বৃদ্ধ পিতামাত৷ পদত্রজে চলিতে লাগিলেন। 
পুগুলিক ও তাহার প্রিয়তমা, হুইজনে ছুইটি ঘোড়ায় 
চড়িয়া পিতামাতার পশ্চাদন্ছদরণ করিল। পথে 
নিশ্বলকর রাজার রাজধানী পণ্টন গ্রামে রাত্রিবাসের 
জন্ত আশ্রয় গ্রহণ করিল। 

এই গ্রামে রোহিতাশ নামে জনৈক চামার বাস 
করিত। পরদিন সকাল বেলায় তাহার! যাত্রা 
করিল। রাস্তায় রোহিতাশকে দেখিয়া পুগুলিক 
তাহার জুত! মেরামত করাইল। রোহিতাশ পারি- 
শ্রমিক গ্রহণ করিতে রাজী না হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 
“আপনার! কোথায় বাইতেছেন?” পুগুলিক উত্তর 
করিল, “গঙ্গাঙ্গান ও বাবা বিশ্বনাথের দর্শন লাভে 
কাশী যাইতেছি।” রোহিতাশ বলিলঃ “যাহার! 
তীর্থ দর্শনে যায়, তাহাদের জুতা আমি বিন! মূল্যে 


শীস্রীবিঠ ঠলদেবজী 
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মেরামত করিয়া থাকি।” এই বলিয়া সে গঙ্গায় 
নিবেদনার্থ একটি পয়সা পুগুলিকের হাতে দিল। 
প্রায় ছয় মাস পরে তাহারা কাশীতে পৌছিল। গঙ্গা- 
মানাস্তে রোহিতাঁশের পয়সাটি নিবেদন করায় 
পুগুলিকের হাতে একটি সোনার বাল! উঠিল। ইহা 
দেখিয়া সে খুবই আশ্চধাদ্িত হইল। অতঃপর বাবা 
বিশ্বনাথের প্‌জা, দর্শন ও ম্পর্শন করিল বটে, 
কিন্ত মনে -আশাহুরূপ শাস্তি পাইল না। যাহা 
হউক কাশীতে তিন রাত্রি বাস করিয়া তাহার! 
গৃহাঁভিমুখে যাত্রা করিল। 

ছয়মাস পরে পল্টন গ্রামে আসিয়া! পুগুলিক 
রোহিতাশের সঙ্গে দেখা করিল এবং সোনার 
বালাটি তাহার হাতে দিয়া ঘটনাটি সব খুলিয়া 
বলিল। রোহিতাশ বলিল, “মনমে' চজা তো 
কাঠত মে গঙ্গা” অর্থাৎ মন পবিত্র হলে 
কাঠের গামলাতেও গঙ্গা দর্শন হয়। পুগুলিক 
অবাক হইয়া! রোহিতাশের মুখের দিকে তাকাইরা 
রহিল। রোহিতাঁশ একটি কাঠের গামলাতে জল 
ঢালিয়া একটি পয়সা তাহাতে ফেলিয়! করজোড়ে 
বলিল, “হে গঙ্গা! মাঈ, এক হাতের জন্ত একটি 
বাল! দিয়াছ, অপর হাতের জন্ত আরও একটি ৰালা 
দাও।” বলিবামাত্রই তাহার হাতে একটি বালা 
উঠিল। এই সব দেখিয়! পুগুলিক বিশ্মিত হইয়া 
ইহার কারণ কি জিজ্ঞাসা করিল। রোহিতাশ 
বলিল, “আপনার! কয়জন যাত্রায় গিয়াছিলেন ?” 
পুগডলিক বলিল, “ছুইটি ঘোড়ায় চড়িয়া আমরা 
স্বামী-স্ত্রী ও পদব্রজে পিতামাতা! এই চারিজন যাত্রায় 
গিয়াছিলাম।” ইহা শুনিয়া রোহিতাশ শিহরিয়া 
উঠিয়া বলিল, “গঙ্গা-ন্নানে বা বাব! বিশ্বনাথের দর্শনে 
আপনার কোনই ফল হয় নাই, কারণ বৃদ্ধ পিতা- 
মাতাকে খুবই কষ্ট দিয়াছেন এবং মহাপাতকের কাজ 
করিয়াছেন।” পুগুলিক করজোড়ে রোহিতাশের 
নিকট প্রার্থনা করিল, “দয়া করিয়া আমাকে 
এই মহাপাতকের ফল হইতে উদ্ধার করুন।” 
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রোহিতাশের আদেশে সে প্রিয়তমাকে পরিত্যাগ 
করিল এবং পিতামাতার সেবায় তৎপর হইয়া 
সর্বতীর্থ-দর্শনমানসে পুনর্ধাত্র! করিল। 

একবৎসর পরে পুগুলিকঃ আবার রোহিতাশের 
নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, “আপনি আমার 
গুরু, আমায় কৃপা করুন।” রোহিতাশ বলিল, 
“সায়ংকালে আপনি মামার নিকট আসিবেন।” 
পুগুলিক আমসিলে রোহিতাশ তাহাকে পঞ্চগঙ্গ৷ 
দেখাইয়া! বলিল, “আমার ঘরেই পঞ্চগঙ্জ! আছে। 
আমি পিতামাতার সেবা না করিয়া জলগ্রহণ 
করি না।” এইসব দেখিয়া পুগুলিক বলিল, 
“আপনি মহাপুরুষ, আমায় শিষ্যত্বে বরণ করুন।” 
রোহিতাশ পুগুলিককে বলিল, “আপনি দণ্ডকারণ্যে 
যাইয়া পিতামাতার সেবা করুন। উহাতেই 
শ্রীভগবানের দর্শনলাভ হইবে। ভগবান আপিলে 
কোন কথা বলিবেন না এবং কোন জিনিসই 
চাইবেন না।” 

বর্তমান পাগারপুরই দণ্ডকারণ্য নামে খ্যাত 
ছিল। তদবধি পুগুলিক পাগারপুরের ঘোর জঙ্গলের 
মধ্যে পর্ণকুটার নির্মাণ করিয়া পিতামাতাসহ বাঁস 
করিতে লাঁগিল। পার্খবর্তী কুমার জলে নিত্য শ্নান 
করিয়া পিতামাতার সেবায় দিন অতিবাহিত করিত। 
এইভাবে কিছুদিন চলিল। সেবায় সন্ত হইয়া 
শ্রীভগবান দর্শন দিবার মানসে পুগুলিকের কুটারের 
দরজায় উপস্থিত হইয়! বলিলেন, “তুমি কি চাও?” 
পুগুলিক পিতামাতার সেবায় রত ছিল। সে পিছনের 
দিকে না তাকাইয়া একখানা ইট ছুড়িয়! দিয়া 
বলিল, “ঠ|কুর ইহার উপর দীড়াইর়া কিছুক্ষণ অপেক্ষা 
করুন। এইমাত্র আমার বুদ্ধ পিতামাতা আহারান্তে 
বিশ্রাম করিতেছেন। তীহাদের পদসেবা 
করিতেছি ।” ভগবান সেই ইটের উপর দীড়াইয়া 
রহিলেন। এদিকে রুক্সিণী ভগবানকে খু'জিতে 
ধুঁজিতে আসিয়! দেখিলেন, তিনি ইটের উপর 
দাড়াইয়া আছেন। বিশ্বিত হইয়া মনে মনে 
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ভাবিলেন, যিনি বিশ্বপতি রাজরাজেশ্বর তিনি কিনা, 
একখানা ইটের উপর দীড়াইয়া ! রক্সিণী ইহার 
কারণ জিজ্ঞানা করায় শ্রীভগবান বলিলেন, “পুগুলিক 
আমার বিশেষ ভক্ত, তার আদেশে আমি এই ইটের 
উপর দাঁড়াইয়া আছি। তার সেবায় সন্তষ্ট হইয়া 
বর দিতে আসিয়াছি। সে আনিলে তাকে বর 
দিয়া চলিয়৷ যাইব।” পুগুলিক পিতামাতার 
সেবায় এতই তন্ময় ছিল যে, বর চাঁওয়! তো দূরের 
কথা; এমনকি একবার দেখা করিতেও আসিল না। 
অতঃপর শ্রীভগবান ১০* মাইল দূরবর্তী ভীমশঙ্কর 
পাহাড় হইতে চন্ত্রভাগ! নদীকে আনয়ন করিলেন। 
শ্রীভগবান বলিলেন, “পুগুলিক ! আমি তোমার 
সেবায় সন্ত হইয়! বর দিতে আসিয়াছিলাঁম, কিন্ত 
তুমি বর চাওয়া তে দূরের কথা একবার দেখা 
করিতেও আমিলে না বরং আমায় একখান! ইটের 
উপর দীড় করাইয়া রাখিলে। আমি তোমার স্নানের 
সুবিধার জন্য এই নদী আনয়ন করিলাম । জগতের 
লোঁক এই নদীতে শ্ননি করিয়া আম।র দর্শনে উদ্ধার 
হইবে।” যেস্গানে ভগবান ইটের উপর দ্াড়াইয়া- 
ছিলেন, সেই স্থানেই সাঁধু মহাত্মারা পাঁথরের সাহায্য 
প্রভুর শ্রীমন্দির নির্মাণ করে। পরে ভক্ত ব্রাহ্মণ 
জ্ঞানদেব নাটমন্দির ও চারিদিকের দেওয়াল দিয়া 
দেন। নদীগর্ভে পুগুলিকের মন্দির অগ্ভাবধি 
বিগ্যমান। মহারা্ ভাষায় ইটকে “বিঠ” বলে। 
ইছা হইতেই শ্রীতগব'নের নাঁম হয় “বিঠবা” বা 
শবিঠ ঠলদেব।” 


গোরাকুমার 
পাগ্ডারপুরের অনতিদুরে আরনগাও গ্রামে 
গোর! নামে জনৈক কুন্তকার সন্ত্রীক বাস করিত। 
তাহাদের «সবেধন নীলমণি' এক পুত্র! স্বামী স্ত্রী 
উভয়েই হাঁড়ি তৈয়ার করিত। ইহাই তাহাদের 
একমাত্র জীবিকা ছিল। তাহারা এত গরীব ছিল 
যে, নিত্য যাহা রোঙগার হইত তাহাতেই কোন 
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প্রকারে ভরণ-পোঁষণ হইত। এমনকি কোন 
কোন দিন উহাতে তাহাদের দৈনন্দিন ভোজনের 
সন্কুলানও হইতনা। এমতাবস্থাতেও নিত্য 
ভগবানের নাম কীর্তন করিতে ভুল হইত না। 
খুবই নিষ্ঠা ও নিয়ম পূর্বক ভজনাদি করিত। গোরা 
যখন হাঁড়ি তৈয়ার করিত, অধিকাংশ সময়েই 
তগবানের নাম করিতে করিতে আত্মহারা! হইয়া 
যাইত। একদিন এরন্পভাবে আত্মহারা হইয়া 
ভগবানের নাম কীর্তন করিতে করিতে কাদা মাটার 
সহিত ছেলেকে মিলাইয়া রাখে। ফলে ছেলের 
মৃত্যু হয়। গোরার কোনই হু'শ নাই। স্ত্রী কাদা 
মাটির সহিত ছেলেকে দেখিতে পাইয়া চীৎকার 
করিয়া কীদিয়। উঠিল এবং বলিল, “তুমি কিরকম 
ভগবানের ভজন করিতেছ? ছেলে যে মারা- 
গিয়াছে!” গোরা চোখ খুলিয়া দেখিল, তাহার 
সন্ুথে মৃত ছেলে পড়িয়' রহিয়াছে । নিজের 
দৌষেই ছেলের মৃত্যু হইয়াছে বুঝিতে পারিল। 
অনুতপ্ত হইয়া গোরা নিজের হাত কুঠার দ্বারা কাটিয়া 
ফেলিল। তাহার রোজগার বন্ধ হইল। উপবাসে 
দিন অতিবাহিত হইতে লাঁগিল। তবুও নিত্য 
ভগবানের ভজনের ব্যাঘাত হইল না। 

একদিন ভগবান ছদ্মবেশে গোরার নিকট 
আসিয়! বলিলেন, “আমি নানা রকমের ভাল ভাল 
হাড়ি তৈয়ার করিতে পারি। তোমার সঙ্গে কাজ 
করিতে আমার বড়ই সাধ হইয়াছে ।” গোরা 
জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি কোথা হইতে আপিয়াছ ?” 
ভগবান উত্তর করিলেন, “আমি দ্বারকা হইতে 
আিয়াছি।” গোঁরার সম্মতিতে ভগবান হাড়ি 
তৈয়ার করিতে লাগিলেন, উহাতেই গোরার নিত্য 
ভরণ-পোষণের অভাব মিটিয়া গেল। এইভাবে 
কিছুদিন বেশ চলিল। গোরা কিছুতেই বুঝিতে 
পারিল না। ইতোমধ্যে নামদেব বিঠএলদেবকে 
মন্দিরে দেখিতে না পাইয়! অনুসন্ধান করিতে করিতে 
অবশেষে গোরার বাড়ীতে আদিল। প্রভু হাড়ি 
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তৈয়ার করিতেছেন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 
“এখানে কেন, প্রভো ?” ভগবান বলিলেন, “গোরা 
আমার পরম ভক্ত। নে বিভোর হইয়া আমার নাম 
কীর্তন করিতে করিতে তার ছেলেকে বধ করে। 
তাহার পর অভিমানভরে গোর! নিজের হাত 
কাটিয়া ফেলে। এই কারণে তাহারা উপবাসে 
মৃতপ্রায়। তাই তাদের জন্ত হাড়ি তৈয়ার 
করিতেছি ।” 

আধা শুক্লা একাদশী তিথিতে সমব্তে ভক্কেরা 
ভগবানের ভন করিতেছে। নামদেবের অন্গরোধে 
গোরাও যোগদান করিল। সকলেই হাতে তালি 
দিয়া ভজন করিতেছে। গোরা কেবল মাথা 
নাড়িতেছে। নামদেব বলিল, “গোরা ! তুমিও 
হাততালি দাও।” গোরা কোন জবাব ন৷ দিয়া 
মাথা নিচু করিয়৷ আপন মনে ভঙ্জগন করিতে লাগিল। 
পুনঃ পুনঃ নামদেবের অন্থরোধে গোরা হাত 
তুলিতেই দেঁখিল, তাহরি হাত হইয়াছে । 'অমনি 
মে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া নাম্দেবকে আলিঙ্গন 
করিয়া বলিল, “ভাই নামদেব ! তাহলে কি আবার 
আমার ছেলেও বাঁচিয়া উঠিবে?” . নামদেব বলিল, 
প্্যয ভাই! মনপ্রাণ দিয়া ভগবানের ভঙ্গন 
করিলেই তোমার ছেলে বাচিয়! উঠিবে।” গোরা 
বিভোর হইয়া একমনে তর্রন করিতে লাগিল। 
কিছুক্ষণ পরে দেখিল ছেলে তাহার সম্মুখে দীড়াইয়া 
আছে। গোরা ভক্তিতে গদদগৰ হইয়া বিঠঠল 
ভগবানকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া করজোড়ে 
বলিল, “প্রভো ! তোমার অপূর্ব লীলা । জীবের 
সাধ্য কি তোমাকে চিনিতে পারে? তুমি দীনের 
দীননাথ |” 


সাওত। মালী 
সাওতা৷ নামে একজন মালী সেঁওগা গ্রামে বাস 
করিত। তাহার বাগানে নান! রকমের সুগঞ্গি 
ফুলের গাছ ছিল। ফুল-বিক্রয়ই ছিল তাহার একমাত্র 


৪২৮ 


জীবিকা । নিত্য সকালে ফুল তুলিয়া মাল! গাঁথে, 
আর ভগবানকে নিবেদন করিয়া বিভোর হইয়। ভজন 
করে। পরে বাঁজারে ফুলবিক্রয়লৰ অর্থে আহার্ধ 
দ্রব্য কিনিয়া আনিয়া ভগবানকে নিবেদন করিয়া 
প্রসাদ গ্রহণ করে। বৈকালে বাগানে কাজ করে 
ও ভগবানের নামকীর্তন করে। অহনিশিই তার 
ভাবে সে মাতোয়ারা । এইভাবে দিনের পর দিন 
কাটিতে লাঁগিল। বিঠঠলদেব সীওতাঁর সেবায় 
সন্ধ্ হ্ইয়! দর্শন দিলেন। একদিন সীওতা৷ বাগানে 
কাজ করিতেছে ও আঁপন মনে ভঙ্জন করিতেছে । 
ভগবান ছদ্মবেশে তাহাকে পরীক্ষ! করিতে আমিলেন। 
উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া! দৌড়াইতে দৌড়াইতে 
সাওতার নিকট আসিয়া বলিলেন, "আমাকে চোরে 
তাড়া করিয়াছে, কোথায় লুকাইব, লুকাইবার স্থান 
নাই।” সীওতা চীৎকার শুনিয়া সবই বুঝিতে 
পারিল। তৎক্ষণাৎ নিজের পেট চিরিয়া বলিল, 
প্রভো! এই যে লুকাইবার স্থান।” স্বন্বরূপে 
বিঠঠলদেব দর্শন দিয় সাওতার পেটের ভিতর 
প্রবেশ করিলেন। সাঁওতার পেউও জুড়িয়! গেল। 


চোখবা 

পাগারপুরের কিয়দ্দরে মঙ্গলবেড়য়া নামে 
একটি গ্রাম আছে। এই গ্রামে চোখবা বাঁস 
করিত। সে জাতিতে মহার। ইহারা গ্রামের 
মৃত জানোয়ার সব ফেলিয়া থাকে। চোখবা 
অবিবাহিত। বাড়ীতে তাহার একমাত্র ভাই আছে। 
তাহার শৈশবাবস্থাতেই পিতামাত৷ মৃত্যুযখে পতিত 
হয়। চোখবা অধিকাংশ সময়েই ভগবানের ভন 
দিন অতিবাহিত করে। একদিন গ্রামের জনৈক 
ব্রাক্ষণের একটি ঘোড়া মারা যায়) ঘোড়। 
ফেলিবার জন্ত ব্রাঙ্গণ চোখবাকে ভাকিল। 
তখন চোখবা৷ ভাইয়ের সাহাব্য প্রার্থনা করিল। 
ভাই বলিল, "আমাকে কেন? তোমার 
ভগবানকে ডাকনা, সেই তোমার সঙজে 


উদ্বোধন 
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যাবে।” চোখবা ভাইয়ের কথায় কর্ণপাত না 
করিয়া ব্রাহ্মণের বাড়ী বাত্র। করিল। পথে ছদ্মবেণ 
ভগবান বিঠবার সহিত দেখা হয়। ভগবান 
চোখবাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কোথায় যাইতেছ ?” 
চোখবা উত্তর করিল, “ব্রাহ্মণের ঘোড়া মার! গিয়াছে, 
তাহা ফেলিতে হইবে ।” ভগবান বলিলেন, “চণ 
আমিও যাইব, তোমায় সাহায্য করিব।” উভয়ে 
মিলিয়! ঘোড়াকে ফেলিয়! দেয়। তারপর চোখবা 
সঙ্গের লোকটিকে আর দেখিতে পাইল না। 
পারিশ্রমিক বাবদ চোখবা সামান্ত গম পাইয়াছিল। 

উক্ত গম ভগবানের নিমিত্ত মন্তকে ধারণ করিয়া 
পাণ্ডারপুরাভিমুখে সে যাত্রা করিল। পথ চলিতে 
চলিতে অনেক রাত্রি হইল। পাগ্ডারপুরে আসিয়া 
দেখিতে পাইল, মন্দিরের দরজা বন্ধ করিয়া 
পূজারী বাড়ী চলিয়! গিয়াছে । চোখবা মন্দিরের 
পাশে বাহিরে বসিয়া ভগবানের ভজন করিতেছিল। 
সেই সময় ভগবান শ্বয়ংই মন্দিরের ভিতরে তাহার 
বিশ্রামের ও খাবারের ব্যবস্থা করিলেন। পরদিন 
সকালে পূজারী মন্দিরের দরজ! খুলিয়া দেখিতে পাইল, 
একজন লোক ভিতরে বসিয়! আছে। পুজারা 
ক্রোধাদ্বিত হইয়া চোখবাকে প্রহার করিল এবং 
মন্দিরের বাহিরে তাড়াইয়৷ দিল। পুজারী ফিরিয়া 
আসিয়া দেখিলঃ ভগবানের বগলে একটি গরুর 
হাড়। প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও পুজারী হাড়টি 
টানিয় বাহির করিতে পারিল না ॥ উপায়ান্তর না 
দেখিয়া! পাগারপুরের ব্রাহ্গণদ্দের ডাকিয়া আনিল। 
তাহাদের সকলের চেষ্টাতেও হাড় বাহির করিতে 
অক্কৃতকার্ধ হইল। নিরুপায় হইয়৷ পুজারী গলবন্ে 
ও করজোড়ে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিল, 
“প্রো ! এই বিপদ হইতে উদ্ধার করুন।” ভগবান 
আদেশ করিলেন, “যাও, চোখবাকে ডাকিয়া লইয়া 
এস। নে আমার পরম ভজ। তাহাকে তুমি অযথা 
মারি়াছ। তাহার নিকট ক্ষমা চাও। তাহার 
হাত লাগিলেই এই হাড় খুলিয়। যাইবে।” 


তান্্র, ১৩৬১ ] 


পূজারী চোখবার অনুসন্ধানে বাহির হইল। 
কিছুক্ষণ পরে অনতিদুরে দেখিতে পাইল, চোখবা 
চন্ত্রভাগা নদীর তীরে বসিয়া রুট খাইতেছে। 
লোকজনের যে জায়গায় যাতায়াত নাই, এমন জায়- 
গায় বসিয়া চোখব। রুটি খাইতেছিল। ঘাটে বসিলে 
হয়তো আবার কোন বিপদ হইতে পারে, তাই দূরে 
বনিয়াছিল। ব্রাঙ্গণ তাহার নিকট বিনীতভাবে 
ক্ষমাপ্রার্থনা করিল। চোখবা ত্রাঙ্গণকে দেখিবামাত্র 
প্রাণের দায়ে উধ্বশ্বাসে দৌড়াইয়৷ পলাইতে 
নাগিল। ব্রাহ্ষণও পিছু পিছু ছুটিতেছে। কিছুক্ষণ 
পরে চোখব!কে আলিঙ্গন করিয়৷ সব বৃত্তান্ত খুলিয়! 
বলিল। চোখবা ভগবানের আদেশ জানিয়া 
ব্রান্মণের সহিত মন্দিরে আসিল। চোখবার 
হাত লাগিবামাত্রই ভগবানের বগল হইতে গরুর 
হাড় বাহির হইয়! গেল। বিঠঠলদেব বলিলেন, 
প্যার ষা কাজ, সে তাই করবে।” চোখবা আপন 
গ্রামে চলিয়৷ আসিল এবং পূর্ববৎ ভগবানের ভজনে 
দিন কাটাইতে লাগিল। একদিন চোখবার ঘর 
ভাঙগিয়া পড়িল। উহাতেই চাপা পড়িয়া চোখব! 
মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বিঠঠলদেবের আদেশে 
নামদেব চোখবার মৃতদেহ পাগারপুরে আনয়ন 
করিয়া মন্দিরের সম্মুথেই তাহার সমাধি স্থাপন 
করিলেন। অগ্াবধি মহারগণ প্রথমে চোখবার 
পৃ্জা করিয়া পরে বিঠঠলদেবকে দর্শন পুজাদি 
করিয়া থাকে। 


কানু পাতর। 


মঙ্গনবেড়য়! গ্রামে জনৈক! নর্তকী বাস করিত। 
নৃত্যগীতই তাহাঁর জীবন ধারণের একমাত্র অবলম্বন 
ছিল। দে বাদশাহের দরবারে নৃত্যগীত করিত। 
কান্গনামে তাহার এক পুত্র ছিল। সে নিত্য 
ভগবানের ভঙ্গন না করিয়া আহারাি করিত না । 
তাহার স্থললিত কের গান শুনিয়া গ্রামবাসীরা 
মকলেই মুগ্ধ হয়। কামর ভজন শুনিবার জন্ত বাদশ! 


পত্রীবিঠঠলদেবজী 


৪২৪৯ 


তাহার মাতাকে বলিলেন। মাত! ছেলের নিকট 
বাদশাহের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিল। কাম্থ দরবারে 
যাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করায় বাদশ! হইবার তাহার 
সিপাহীদের পাঠাইলেন। তাহার! অকৃতকাধ হইয়া 
বাদশাহের সকাশে ফিরিয়া আসিল। অগত্য। বাদশা 
ক্রোধাদ্িত হইয়া তাহাকে শান্তি দিবার উদ্দেশ্যে 
্বয়ংই আমিয়! উপস্থিত হইলেন। কানু পাগ্ডারপুরে 
আসিয়! বিঠঠলদেবের নিকট সভয়ে করজোড়ে 
প্রার্থনা করিল, প্প্রভো। বাদশা! আমাকে শান্তি 
দিতে আসিয়াছেন।” ভগবান বলিলেন, “তোমাকে 
দরবারে যাইতে হইবে না। তুমি মন্দিরের পাশেই 
লুকাইয়৷ থাক। কেহই তোমায় দেখিতে পাইবে না।” 
ভগবান এইরূপভাবে কান্ুকে লুকাইয়া৷ রাখিলেন যে, 
বাদশা তাহার সিপাহীগণসহ বছ চেষ্টা করিয়াও 
কান্গুর কোনই খোজ করিতে পারিলেন না। 
অকৃতকার্ধ হইয়া বাদশ! বিফলমনোরথে রাজ্যে 
ফিরিয়া গেলেন। কানু ভগবানের শ্রপাদপদ্সে 
জীবন উৎসর্গ করিল। 


সেন৷ হ্াবি 

আদ্বো৷ সহরে সেনানামে একজন নাপিত বাস 
করিত । মারাঠী ভাষায় নাঁপিতকে “হাবি' বলে। 
সে বাদশাহের ক্ষৌরকর্ম করিত। নিত্য বিঠঠল 
ভগবানের পূজা ও ভোজ্য দ্রব্যা্দি নিবেদন করিয়া 
প্রসাদ গ্রহণ করিত। ভুলিয়াও এই নিয়মের 
ব্যতিক্রম হয় নাই। একদিন বাঁদশা ক্ষৌরকর্মের 
নিমিত্ত সেনাকে ডাকিলেন। সেই সময় সে ভগবানের 
পুজায় রত ছিল। ভক্ত সেনার পুজার ব্যাঘাত 
হইবে ৰলিয়া বিঠঠলদেব সেনার রূপ ধারণ করিয়া 
বাদশাহের আদেশ পালন করিলেন। ক্ষৌরকর্ম 
করিবার সময় ভগবান বাদশাকে জিজ্ঞাস! করিলেন, 
“হুজুর! কে আপনার কাজ করিতেছে?” বাদশা 
উত্তর করিলেন, “সেনাই আমার কাজ করিতেছে ।” 
ক্ষোরকর্ম শেষ করিয়! ভগবান চলিয়া গেলেন। 
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ইতোমধ্যে সেন! বাদণাহের সকাশে আদেশ রক্ষা 
করিব!র উদ্দেশ্তে আসিল। তাহাকে দেখিয়া বাদশ! 
বলিলেন, “সেনা, এই যে তুমি আমার কাজ করিয়া 
গেলে, আবার কেন আসিয়াছ ?* সেনা ঘিরুক্তি না 
করিয়৷ ফিরিয়া আসিল। এই কাজ যে বিঠঠল 
ভগবানই করিয়াছেন, ইহা সে মরমে মরমে 
বুঝিয়াছিল। “যিনি জগংপিত। জগদীশ্বর, তিনি 
কিনা আমার মতন গণ্য ব্যক্তির রূপ ধারণ 
করিয়৷ অল্পৃ্কাজ করিয়াছেন!” বিঠঠল 
ভগবানের এই অপার দয়ার কথা স্মরণ করিতে 
করিতে ভাবে বিভোর হইয়! সেনা বাড়ীতে আসিয়া 
উপস্থিত হইল। 


দামজী 
দমজী ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান ব।ন্ধণ। খুব 
নিষ্ঠ। সহকারে তিনি নিত্য ভগবানের ভগবানের পুজা 


ও পাঠ সমাপনাস্তে আহার করিতেন। তিনি বেদর 
রাজ্যের মঙ্গলবেড়য়া! অঞ্চলের বাদশাহের দেওয়ান 
ছিলেন। কোন এক সমরে এ দেশে ভীষণ ছুতিক্ষ 
উপস্থিত হয়। অনাহারে হাজার হাঞ্জার নরনারী 
আবাল-বৃদ্ধবনিতা অকাল মৃত্যুতে পতিত হইল। 
একদিন এঁ অঞ্চলের বুলোক সমবেত হুইয়! পাণ্ডার- 
পুরে আসে । সকলেই ইহা স্থির করিল যে, অনাহারে 
মরার চেয়ে চন্দ্রতাগা নদীতে ডূবিয়া মরাই শ্রেয়ঃ। 
সকলেই নদীতে ঝাঁপ দিতে প্রস্তুত হইয়াছে । ঠিক 
সেই সময় ছন্নবেশে বিঠঠল ভগবান তাহাঁদের নিকট 
আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেনঃ “তোমরা কি 
করিতেছ ?” তাহারা বলিল, “আমরা পেটের দায়ে 
চন্ত্রভাঁগাতে ডূবিয়! মরিব ঠিক করিয়াছি।” ভগবান 
বলিলেন, "আমার কথা শুন। তোমরা মঙ্গল- 
ব্ড়েয়াতে যাও। সেখানে তোমাদের থাছদ্রব্যাদি 
পাইবে” আহার! মলবেড়নাতে উপস্থিত হইয়া 
দেওয়ানের নিকট সব বৃত্তীস্ত ব্যক্ত করিল। দামজী 
বাদশাহের ভাণ্ডার খুলিয়া দিলেন এবং প্রয়োজনমত 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ-_ ৮ম সংখ্যা 


দ্রব্যাদি লইতে আদেশ করিলেন। ফলে বাদশাহের 
তাণ্ডার শূন্ঠ হইল বটে, কিন্তু বহলোকের জীবনরক্ষা 
হইল। বাদশা! জনৈক কর্মচারীর নিকট এই সংবাদ 
জ্ঞাত হইয়। অত্যন্ত ক্রোধাখিত হইলেন। বিনান্ু- 
মতিতে ভাগার হইতে দ্রব্যাদি বিতরণের অপরাধে 
দামজীকে কারাদণ্ডের উদ্দেগ্তে সিপাহী প্রের 
করিলেন। দিপাহীরা দামজীকে বন্দী করিয়া বেদর 
রাজ্যাভিমুথে যাত্রা করিল। দামজী বিনীতভাবে 
সিপাহীর্দের বলিল, “পথে পাগারপুরে বিঠঠল 
ভগবানকে একবার দর্শন করিব।” সিপাহীরা 
ইহাতে কোনই আপত্তি করিল না। তাহার 
পাগ্ডারপুরে আসিয়া উপস্থিত হইল। দামজী 
স্নান করিবার উদ্দেশ্তে চন্দ্রভাগাতে অবতরণ 
করিলেন । 

এদিকে বিঠঠল ভগবান কালো কম্বল গায়ে ও 
লাঠি হস্তে বাদশাহের দরবারে উপস্থিত হইয়া 
বলিলেন, “আমি দাঁমজীর চাকর। আমার নাম বিঠ। 
আমি জাতিতে মহার। ভাগারের খাদ্যাদ্রব্যের মূল্য 
বাবদ এই টাঁকা সহ আমাকে তিনি পাঠইয়াছেন। 
হিসাব করিয়া রসিদ লিখিয়! দিতে হইবে ।” বাদশা 
টাকা পাইয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া ধনভাগারে 
টাকা জমা রাখিতে কোধাধ্যক্ষকে আদেশ করিলেন। 
হিসাব করিয়া দেখা গেল, ভাগারের শস্তের মূল্য 
হুইতেও টাকার পরিমাণ বেশী। ভগবান বলিলেন, 
“এই টাক আপনারই জন্ত তিনি দিয়াছেন।” 
বাদশা রসিদে নিজের নাম দস্তখত করিয়া দিলেন। 
“বি রসিদসহ প্রত্যাবর্তন করিল। রসিদ এই মর্মে 
লেখা হইঙ্লাছিল-_ “আমি মঙ্গলবেড়য়া ভাগারের 
সমস্ত খাস্চদ্রব্যের সম্পূর্ণ মূল্য বুঝিয়া পাইয়াছি।” 
ভগবান এ রসিদ দামজীর গীতার ভিতর রাখিয়া 
দিলেন। স্নানান্তে দামজী পাঠের উদ্দেশ্তে গীতা খুলিয়া 
দেখিতে পাইলেন, বাদশাহের স্বহন্তের দণ্ুখতসহ 
একখানা রসিদ । ইহা দেখিয়। তিনি অত্যন্ত 
আশ্চর্ধাদ্িত হইলেন। দাঁমজী পাঠান্তে ভগবানের 
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দর্শনলাভি করিয়া সিপাহীগণসহ বেদর রাজ্যা ভিমুখে 
যাতা করিলেন। 

বাদশ! বিঠুর পুন্র্শনলাভমানসে পাগল হইয়া! 
উঠিলেন। কিছুতেই মনে শান্তি নাই। বিঠুর 
দর্শন__এই একমাত্র চিন্তাই হৃদয় অধিকার করিল। 
অগত্যা দর্শন্মানসে রাজ্য ছাড়িয়া পথ চলিতে 
লাগিলেন। পথে দামজীকে দেখিবামাত্র আলিঙ্গন 
করিয়! বলিয়! উঠিলেন, “তুমি মহাপুরুষ, আমি ঘোর- 
তর অন্যায় করিয়াছি, আমাকে ক্ষমা কর। বিঃ 
নামে তোমার চাকরটিকে দেখিতে ইচ্ছা! হইতেছে।” 
বাদশাহের বথায় দামজী খুবই আশ্চর্ধািত হইয়া 
বলিলেন, “হুজুর! বিঠুনামে আমার কোন চাকর 
নাই। আমি তাহাকে জানি না। আপনি দয়া 
করিয়া তাহার কোন নিদর্শন দিতে পারেন কি?” 
বাদশা বলিলেন, “সে জাতিতে মহার। ভাগ্ডারের 
সমস্ত শন্তের মুল্য সে আনিয়াছিল। তাহার গায়ের 
রং কৃষ্ণবর্ণ, পরিধানে কালো! কম্বল ও হাতে লাঠি, 
জ্যোতিংপূর্ণ বদনমগ্ডল, মনোমুগ্ধকর নয়নযুগল ও 


ব্ষু 
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সুমিষ্টভাষী।” গীতার ভিতর সেই রসিদের কথা 
স্রণ করিয়! দামজী আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। 
নয়নযুগল হইতে প্রেমাস্র নির্দত হইল। আর বলিলঃ 
“হে বিঠঠলদেব, হে পাওুরঙ্গ! আমাকে বিপদ 
হইতে উদ্ধারের নিমিত্ত তুমি মহারের বেশে বাদশাকে 
দর্শন দিয়াছ। তিনি খুবই ভাগ্যবান। হে প্রভে। ! 
তুমি জগৎপিতা জগদীশ্বর, আমার জন্ত কতই 
না কষ্ট করিয়াছ। আমি জীবন দিতে প্রস্তুত 
ছিলাঁম।” 

“হে বিঠবা॥ হে বিঠঠল” বলিয়া দামজী গদগদ- 
ভাবে ্বাদিতে লাগিলেন। সেই সময় দীনবন্ধু 
পতিতপাবন ভগবান দামজী ও বাদশাকে শঙ্খ, 
চক্র, গদাঃ ও পদ্মধারী চতুভূজি মুতিতে দর্শন 
দিলেন। সেই অবধি দামজী বিঠবার ভাবে বিভোর 
হইয়া বাঁদশাহের দেওয়ানের কর্ম ত্যাগ করিয়া 
বাকী জীবন পাগ্ারপুরে বাস করিতে লাগিলেন। 
বিঠঠলদেবের ম্মরণ-মননে তাঁহার দিন পরমশাস্তিতে 
অতিবাহিত হইত। 


ডক্টর মতিলাল দাস, এমএ, বি-এল্‌ঃ পি এইচডি 


হষ্টি-স্থিতি-লয়, ছন্দে স্থুরময় গতির হিল্লোলে 
হিল্লোলিত। সেই অবাধ) অনন্ত নিরবচ্ছিন্ন 
গতিতে যখন যতি ফেলি, তখন দেখি ব্রন্গা স্ষটি 
করেন, বিষণ পালন করেন এবং শিব মংহার করেন। 
কিন্ত গতিবেগের শ্লোতে তিনই এক, একই তিন। 

এটা আমার সিদ্ধান্ত নয়। খধিগণের উপলব্ধ 
সত্য। তাদের প্রঙ্গারৃষ্টির ভাস্বর অবদান । বিষু 
পুরাণে মৈত্রেয়ের প্রশ্নে পরাশর এই গুঢ় তব প্রকাশ 
করেন। এই জগৎ বিষু। হইতে উৎপন্ন, তাহাতেই 
এই জগৎ অবস্থিত, তিনিই ইহার স্থিতি ও সং্যমের 
কর্তা এবং আসলে তিনিই জগৎ। 

দর্শনের পরিপ্রশ্ন ও জিজ্ঞাসা সমস্তই পুরাণ- 


বিদের সম্কলনে রূপ পাইয়়াছে। বিষু ব্রচ্ের সহিত 
অভিন্ন হয়৷ গিয়াছেন। 
তদ্ত্রহ্ম পরমং নিত্যমজমক্ষমব্যয়ম্‌। 
একস্বরূপঞ্চ সদ! হেয়াভাবাঁচ্চ নির্মলম্‌ ॥ বি-২-১৩ 
এই পরম জ্ঞান পরম্পরায় পুরাণকারের রুপায় 
সাধারণের সম্পদ হইয়াছে । বিষ ও ব্রহ্মা অভিন্ন__ 
উভয়েই পরম সত্/--শাশ্বত নিত্য পদার্থ, অজ, অক্ষয় 
ও অব্যয়। তাহা একেরই বিভূতি ও প্রকাশ, 
মায়াহীন বলিয়৷ তাহ! নির্সল ও জ্যোতির্য়। 
শর্ট! স্থজ্তি চাত্মানম্‌ বিষণ পাল্যশ্চ পাতি চ। 
উপসংহিয়তে চান্তে সংহর্তা চ স্বরং গ্রভূঃ ॥ বি-২-৬৩ 
প্রভূ বিষু অষ্টা হইয়া আপনাকে সুজন করেন, 


৪৩২ 


পালক ও পাল্য হয়! আপনাকে পালন করেন, 
শেষে সংহর্তা হইয়া নিজেই সমস্ত ধ্বংস করেন। 
বিষ্টর এই পরম মাহাত্ম্য কিন্ত আদি আর্ধগণের 
মধ্যে ছিল না। খাথেদে বিষ কিন্ত অগ্রধান 
দেবতা-_তীহার উদ্দেশে ইন্দ্র, অগ্নি ও বরুণের মত 
স্ক্কের উচ্ছাস নাই। অল্প কয়েকটি সৃক্ে মাত্র 
বিষুর উল্লেখ আছে। 

কম্দপুত্র মেধাতিথি বিষুর বন্দন! করিতেছেন £__- 

বিষণ যেথায় সপ্ত ধামে করেছিলেন পাদক্রমণ, 
দেবত! সবে সেই ভূবনের করুন মোদের পরিরমণ। 
বিষণ যখন বিশ্ব পরে রেখেছিলেন ত্রিধা চরণ, 

ধূলি জালে পূর্ণ ধরা নিয়ে ছিল ঙ্গিগ্ধ শয়ন। 
বিস্তারিলেন তিনটি চরণ ত্রিলে।কেরি ব্যাপ্থি-কারণ, 
অবিজেয় পালক তিনি করেছিলেন ধর্ম ধারণ। 


ইন্দ্রদেবের যোগ্য সথ! বিষু্দেবের কর্ম হেরি, 
ধাহার কৃপায় ব্রত পালি থাকেন যিনি ক্রিয়া ঘেরি। 
বিষুণ্দেবের পরম পদে দেখেন সদ! কবি দলে, 
অবিরোধে দেখে সকল চক্ষু যথ! আকাশতলে। 
বিপ্র যার! অপ্রমাদে স্ততি করেন নিত্য দিবা, 
বিঞুদেবের পরমপদে দেন যে তার! দীপ্ত বিভা ।” 


ইহার পর দীর্ঘতমার বন্দনা পাই। তিনি ছইটি 
পূর্ণ সুক্তে বিষুর স্তব করিয়াছেন এবং অন্য একটি 
সৃক্কে ইন্্র ও বিষুরর যুক্ত স্তোত্র রন! করিয়াছেন। 

দীর্ঘতম! বলিতেছেন- এই পৃথিবী বিষু পরি- 
মাপ করিয়াছিলেন-_ধাহার ত্রিবিক্রম পদক্ষেপের 
মধ্যেই বিশ্বজগৎ বাস করে। তিনি ব্রিভুবন ধারণ 
করিয়া আছেন-_এই ত্রিহববন তাঁহার অমৃত ধারায় 
প্লীবিত__তীহার পরমপদে সেই অক্ষয় মধুর উৎস। 
মানুষ তাহার প্রথম ছুই পদ জানিতে পারে, কিন্ত 
তাহার তৃতীয় পদ কেহই অতিক্রম করিতে পারে 
না।. গগনচারী বিহগেরাও তীহার তৃতীয় পদের 
সন্ধান পায় না। 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্--৮ম সংখ্যা 


চতুঙ্িঃ সাকং নবতিং চ নামভিশ্চক্রং ন বৃত্ত 
ব্যতী'রৰী বিপং। 
বৃহচ্ছরীরে। বিসিমান খকভিষুবাকুমারঃ 
প্রত্যেতাবহং ॥ ১-১৫৫-৬ 
কেহ কেহ বলেন বিষণ ও আদিত্য অভিন্ন। বিষ 
তাহার নব্বইটি অশ্বকে ( দ্রিনকে ) গতি দান করেন, 
তাহাদের চার নাম দিয়! চার খতু স্যঙি করেন এবং 
এইরূপে ৩৬ৎ দিনে বংসর পরিমাণ করেন। 
রাজা বরুণ এবং অশ্বিনীকুমারদ্ধয় মরুৎ-পরি- 
চালক বিষ্তুর আজ্ঞা মানেন। বিষুণ যজমানকে 
খতের ভাগ অর্পণ করেন। 


তথাপি বিষ উপেন্ত্র। ভরদ্বাঞ্জ বলেন__বিষু 
ইন্ছের জন্য শত মহিষ বলির আয়োজন করেন। 
ভরদ্াজই ষষ্ঠ মণ্ডলের ৬৯ হুক্তে ইন্দ্র ও বিধুর 
যুগপৎ উপাঁসনা করেন। ইন্দ্রও বিষুণকে ভরঘাক্গ 
মদপতি বলিয়াছেন। ইন্দ্র ও বিষুণ অন্তরিক্ষকে 
বিস্তৃত করিয়াছিলেন, মান্নষের জীবনধারণের জন্ত 
দেশকে প্রসারিত করিয়াছিলেন। 

এঁতিহাসিক ব্যাখ্যাতৃগণ এই শ্লোক হুইতে 
অনুমান করেন, ইন্দ্র ও বিষুঃ আর্ধগণের ছুই অনি. 
স্মরণীয় নেত-_দিপ্বিজয়ে যাত্রী আর্ধ পিতামহগণকে 
তাহার! পথ দেখাইয়! হুর্গম মরুকান্তার পার করাইয়া 
ভারতবর্ধে নির! আসিয়াছিলেন। তাহাদের নেতৃত্বেই 
আধগণ পঞ্চনদের তীরে উপনিবেশ স্থাপন করিতে 
পারিয়াছিলেন। সেই কথা ম্মরণ করিয়াই এই ছু 
মহাপুরুষের বিজয়গাথা রচিত হইয়াছিল। ভরদ্বাজ 
পুনরায় বলিতেছেন ইন্দ্র ও বিষণ চিরবিজয়ী__ 
কেহ তাহার্দিগকে কখনও পরাজিত করিতে পারে 
নাই-_তীহার! তাহাদের সমরাভিযানের দ্বার! বিভতৃতা 
পৃথ্ীকে আর্ধগণের বাঁসভূমিতে পরিণত করিয়া 
ছিলেন। 

কিন্ত ধীরে ধীরে বিষুঃ ইন্দ্রের গৌরবকে ম্লান 
করিয়া পরম পুরুষের মাহাত্ম্য লাভ করিলেন 


ভাত, ১৩৬১ ] 


ধথেদের দেবতামগ্ডল যবনিকার অন্তরালে অন্তদিত 
ধের স্টার ম্লান হইয়া গেল। ব্রাঙ্গণ-যুগেই ইহা 
ঘটিয়াছিল এবং মহাকাব্য ও পুরাণের যুগে ইহার 
চরম পরিণতি লাভ হইয়াছিল। এতরেয় ব্রাহ্মণ 
নির্দেশ দিতেছেন__ 

অগ্রির্বে দেবানামবমো বিষুঃঃ পরমন্তদস্তরেণ সবা 


অন দেবাঃ। ১1১ 
'মগি দেবতাদের প্রথম, আর বিষণ দেবগণের পরম 
- অন্য দেবতারা ইহাদের মাঝখানে থাকেন। 


শতপথ ব্রাহ্মণ এবং তৈত্তিরীয় আরণ্যক বিষুর 
এই শ্রেষ্ঠত্ব লাভের কাহিনীর কথা বলিয়াছে। 
দেবগণ যজ্ঞ করিলেন। স্থির হইল যে, তপস্ত।র 
বিভূতিতে যিনি সর্ব প্রথম যজ্ঞ ফল লাভ করিবেন, 
তিনিই দেবতাদের নেতা পরমদেব ছইবেন। 

বিষু ত্বকীয় অপূর্ব প্রতিভায় যজ্ঞের চরম সিদ্ধি 
সকলের পূর্বে লাভ করিলেন, এবং দেবতাগণের 
প্রথম ও প্রধান হইলেন। এই শ্রেষ্ঠত্ব শক্তির, 
বীর্ধের ও ক্রিয়ার পরাকাষ্ঠা। 


বিষ্ুর এই অতুলনীয় শ্রীবৃদ্ধিই বামন-কাহিনীর 
মূল। স্ুরাস্থরের কলহে বিষু অস্থরগণের নিকট 
মাত্র ব্রিপাদ ভূমি যাজ্তা করিয়! লইলেন, পরে সেই 
ব্রিপাদ-সংক্রমণে সমস্ত বিশ্ব গ্রহণ করিলেন। এই 
ত্রিবিক্রম কথ কিন্তু সংহিতা যুগের ভাবসম্প্রসারণ। 
ব্রাহ্মণে তাহ! বিস্তৃত এবং পুরাণে তাহা পল্লবিত। 

কিন্ত এইটুকু বলিলেই বিষ্ণুর পরম বিজয়ের 
রহস্ত বুধা যায় না। তাহার গৌরবের কারণটুকু 
কঠোপনিষদে নুব্যক্ত কর! হইয়াছে । কাঠকেরা 
বলেন-- 

বিজ্ঞানসারধিরবস্ত মনঃপ্রগ্রহবান্‌ নরঃ। 
সোঁৎ্ধ্বনঃ পারমাপ্পোতি তদ্বিষেগেঃ পরমৎ পদম্॥ 
যে মান্য বিবেককে সারথি করিয়া! চলে, যে মনন- 
শক্তিরূপ বল্পাকে শাসনে রাখে, সেই মান্য পথের 
পরিসমাপ্তি পায়, সেই বিষুুর পরম পদ পায়। 


বিহু 


৪৩৩ 
বিষ্চর পরম পদ মানুষের অভীক্সার শেষ সীমা, 
মানুষের অধিকারের পরাকাষ্ঠা! 

বির ছই পদ দৃশ্য, কিন্তু তাহার অনৃস্ত যে পদ 


' তাহাই মানষের আশা ও আকাজঙ্ষার সর্বোত্তম 


অধিষ্ঠান বলিয়া মানুষ ধরিয়া লইল। অপবর্গ, মুক্তি 
বা চরম অভ্ু্দয় বলিতে মানুষ এই অক্ঞাত পদকে 
বুঝিতে শিখিল। বিষ এই পরম পদের গোপা, তাই 
তিনি সবশ্রেষ্ঠ । 

কবে কোন্‌ খষির সাধনায় এই পরম সত্য 
মানব জানিয়াছিলঃ ইতিহাস বা শা তাহার নির্দেশ 
রাথে নাই কিন্তু যেদিন ইউক, সেই দিন হইতে 
বিষ হিন্দুর পরম দেবতা । কালে কালে ধুগে যুগে 
নব নব কল্পন! আসিয়া! মানযকে নূতন নূতন সাধনায় 
চালাইয়াছিল, কিন্ত দেখা যায়ঃ বিষু সেই সব 
সাধনার সহিত মিলিয়া! মিশিয়া গিয়াছিলেন। 

বাস্থদেব, নারায়ণ, কষ, প্রভৃতির সহিত বিষুঃ 
অভিন্ন হইয়া মানুষের শ্রদ্ধা ও তুক্কি লাভ 
করিয়াছেন। ভাগবতে ও বিষ পুরাণে এই সব 
ভক্তিবাদের সকল আবির্ভাব কৌতুহলী সাধককে 
রসাগ্ুত করে। 

বিষ্ণপুরাণে ভক্তিবাদদের সহিত অ্বৈতবাদের 
সময় ঘটানো হইয়াছে। দ্বিতীয়াংশের ঘাদশ 
অধ্যায়ে পাই-_ 

তন্মান্ন বিজ্ঞানমতেহ্তি কিঞ্চিৎ 

কচিৎ কদাচিৎ দ্বিজ বন্ত জাতম্‌। 

বিজ্ঞানমেকং নিজকর্মভেদ-_ 

বিভিন্নচিন্তৈরবহ্ধাহক্যুপেতম্। 

জ্ঞানং বিশুদ্ধং বিমলং বিশোকম্‌ 

অশেষশোকারিনিরন্তসজম্। 

এবং সদৈকং পরমঃ পরেশঃ 

স বাসুদেব! ন যতোহন্যদত্তি ॥ 
সংসারে যাহা কিছু দেখি, তাহা জ্ঞানেরই লীলা । 
জ্ঞানের বাহিরের বন্তসত্তা কিছুই নাই__নানা মানুষের 

নানা চিত্তে এই এক পরম প্রকাশ বিচিত্ররূপে 


৪৩৪' 


প্রতিভাসিত, কিন্তু আসলে এক জ্ঞানই আছে। 
সেই পরম প্রজ্ঞান বিশুদ্ধ, বিমল; তাহাতে শোক 
নাই, গ্লানি নাই, আর সেই জ্ঞান পরমপুক্রষ সনাতন 
বাস্ুদেবের সহিত অতিন্ন। 

শঙ্করাচার্ধের উক্তিই যেন বিষ্ুপুরাণ-কথক 
পরাশরের মুখেই বসানে! হইয়াছে । কিন্তু বিষুঃ 
অদ্বৈতবাদের প্রধান অধিষ্ঠান হইয়া দাড়ান নাই, 
তিনি মানুষের মনে প্রীতি ও অন্ুরাগের দীপ 
জালাইয়! মা্ষকে বুকে টানিয়াছেন। 

বাংল! দেশে চৈতন্তদেব হরিতক্তির যে বন্তা 
বহাইয়াছেন বাঙালী পকলেই তাহা জানেন, তাহার 
কথা বলিব না। বিষুপুরাণেই দেখি বিষু ভক্তির 
পাত্র ও পূজাম্পদ হইয়া দীাড়াইয়াছেন। প্রহলাদ 
যে বিষুম্তব করিয়াছিলেন তাহার শেষাংশে তিনি 
শ্রীবিষুরর প্রসন্নতা কামনা করিতেছেন এই মঙ্ত্রে_ 

নমোহত্্ বিষবে তন্মৈ যস্তাভিরমিদং জগৎ | 

ধ্যেয়; স জগতামা্ গ্রমীদতু মমাব্যয়ঃ ॥ 

যত্রোতমেততৎ প্রোতঞ্চ বিশ্বমক্ষয়মব্যয়ম্‌। 

আধারভূৃতঃ সর্বস্ত স প্রসীদতু মে হরি; ॥ 

নমোহত্ত বিঝবে তশ্রৈ নমন্তশ্মৈ পুনঃ পুনঃ 

যত্র সর্বং যতঃ সর্বং যঃ সর্বং সর্বসংশ্রয়ঃ ॥ 
যে পরম দেবতা জগৎ জুড়িয়া আছেনঃ জগতের 
কারণ তিনি, ধ্যানের কমলাসনে তাহাঁকেই উপলব্ধি 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্--৮ম সংখ্যা 


করি, তাহার পরিবর্তন নাইঃ সেই অবায় শ্রীহরি 
প্রসন্নতার আশীর্বাদ আমাদিগকে পরিতৃপ্ধ করুন। 

এই বিরাট জগৎ ধাহাঁতে ওতগপ্রোত-_ কাপড়ের 
টানা ও পড়েনের মত ধাহাতে গ্রথিত, সেই পরম 
পুরুষ শ্রীহরি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। সেই 
বিষ্কে বার বার ভজন! করি, ধাহা হইতে সমস্ত 
উৎপন্ন, ধিনি সর্ব, যাহাতে সমস্ত লীন হয়__সেই 
বিষ্ণকে বার বার নতি জানাই। 

বিষুর লীলাভিনয় ভারতীয় সাধনার সকল থুগে 
নব নব রূপ লইয়া ভারতচিত্তকে সরস করিয়াছে । 
এই অতি ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সেই লীলার কিঞ্চিৎ'আভাস 
দিলাম। প্রহলাদ যে প্রার্থনা ও যে বর চাহিয়া- 
ছিলেন, আমরাও সেই প্রার্থনা জানাই-_ 

নাথ যোনিসহত্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহম্‌। 

তেষু তেঘচ্যুত! ভক্তিরচ্যুতাস্ত সদা ত্বয়ি ॥ 

যা গ্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েঘনপায়িনী । 

্বামনগুম্রতঃ সা মে হদয়ান্মাপসর্পতু ॥ 
হে অচ্যুত, জন্মে জন্মে যেন তোমার প্রতি আমার 
অবিচল ভক্তি থাঁকে। বিষয়ীরা যেমন বিষয়ে 
মাতিয়া যায়, আমি যেন তোমাতে তেমনই 
আসক্তি অনুভব করি। আমার হৃদয় হইতে 
যেন তোঁমার প্রতি পরামুরক্তি কখনও অপহ্ত 
না হয়। 


প্রয়াগে একমাস 
শ্রীমতী ক্ষেমস্করী রায় 


ব্ছ বৎসর আগে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের পিতৃতুল্য 
একজন সাধু বলিয়াছিলেন, "সনাতন ধর্মের প্রাচীন 
্রতিহহ উপলব্ধি করতে হলে একবার অবশ্ঠ 
কুস্তমেলার় যেও।” 

কখনও একল! কোনও তীর্ঘস্থানে যাই নাই। 
তাহাতে অনুস্থ শরীর। কোনও আত্ীয়-ত্বজনের 


সম্মতি পাইব না বলিয়াই কাহাকেও জানাই নাই। 
একান্ত আত্মনির্ভরশীল নই, তাই একটু ভয়ে ভয়ে 
৮ই জানুয়ারী, ১৯৫৪ (২৪শে পৌষ, ১৬০) পাঞ্জাব 
মেলে রওনা হুইলাঁম কাশী। পরদিন পৌছিলাম। 
কাশীতে মা! রহিয়াছেন। 

১২ই জানুয়ারী মায়ের হাতের তৈয়ারী খিছুড়ি 


তাত, ১৩৬১] 


থাইয়। রওনা হইলাম ট্টেশনে। ষ্টেশনে পৌছিয়া 
শুনিলাম গাড়ী (যেটা .আসিবার কথা ১*-৪৪ ) 
বিলঙ্গে পৌছিবে। ্টেশনে অপেক্ষা করিতে করিতে 
অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলাম। দলে অন্ততঃপক্ষে আমরা 
পঁচিশ তিরিশ জন ছিলাম। কাশী সেবাশ্রমের 
কয়েকজন সাধু মহাঁরাজও যাইতেছিলেন। 

যাহা হউক অবশেষে বহু প্রত্যাশিত ট্রেনটি ধুম 
উদগীরণ করিতে করিতে সশবে কুলীদের ত্র্যস্ত 
ব্যস্ত করিয়া স্রেশনে আসিয়া উপস্থিত হইল। 
যাত্রীরা ছুটিতে ছুটিতে যে যে কামরায় পারিল উঠিয়া 
বসিল। “চাচা আপন বাচা কে কার ধার ধারে? 
সঙ্গীদের কাহারও সাহায্য পাইলাম না। আশ্চর, 
এত ভিড় সত্ত্বেও ছ্টেশনে কেহই পড়িয়া রহিল ন|। 

সন্ধ্যার গোধুলিতে আমরা ঝুসী ্রেশনে 
আসিয়া পৌছিলাম। পশ্চিম আকাশে রঙের 
থেল!, সধ পাটে বপিয়াছেন। সমস্ত ঝুসী শহর 
বিজলী আলোর মালায় ঝল্মল্‌ করিতেছে । যে 
দিকে দৃষ্টি যায় বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের তাবুর উপর 
ধর্মের প্রতীক বিচিত্র বর্ণের পতাকা পত, পত, শব্দে 
উড়িতেছে। 

শ্রামন্কষ্জ মিশন ক্যাম্পে আসিয়! পৌছিলাম 
দেড় মাইল হাটিয়া। মিশনের অধ্যক্ষ মহারাজ 
সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। সারি সারি কুটার। 
একটিতে আমার স্থান হইল। স্থানটি অপরিচিত, 
তখনও বেণী যাত্রী আসে নাই। একলা একটি ঘরে 
থাকিতে হইল। 

পরদিন সকালে উঠিয়া দেখি, পূর্বদিকে নিটোল 
রক্গোলক ধীরে ধীরে উদ্দিত হইতেছেন। সে 
এক অপুর্ব দৃশ্ত ! 'জিবাকুন্ুমসঙ্কাশং কাগ্পেরং 
মহাহ্যাতিম্‌ """ এবং ও ভূর্ভ বস্ব তৎ সবিতু্বরেপ্যম্‌ 
অজ্ঞাতে কখন উচ্চারিত হুইল বুঝিতে 
পারিলাম না। 

ছুরস্ত শীত, হাত পা! অবশ অসাড়; তুষার- 

তল বাষু শরীরে স্ুচিকা বিদ্ধ করিতেছে। তথাপি 


প্রয়াগে একমান 


৪৩৫ 


ত্রিবেণীর সন্ধানে চলিলাম পরমাগ্রহে। ঝুসী হইতে 
গঙ্গ৷ এক মাইল হইবে । চলিতে চলিতে সঙ্গীদের 
সহিত আলাপার্দি করিতে করিতে গত দিনের ক্লান্তি 
দুর হইল। গঙ্গাতীর হইতে নৌকাযোগে সঙ্গমে 
যাইতে হয়। নৌকায় উঠিলাম। গঙ্গার অবিরাম 
গতি উচ্ছ খল ঢেউয়ের তালের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ও 
নৃত্য করিয়া উঠিল অপার আনন্দে। শ্রীরমনও 
্িগ্ধ হইল। পূর্বে ছুইবার সঙ্গমে ক্গান করিবার 
সৌভাগ্য হইয়াছিল। কিন্তু এবার সঙ্গমকে নূতন 
দৃষ্টিতে দেখিলাম। গল! ও যমুনার ছুইট ধার! 
পাশাপাশি বিয়া! চলিয়াছে বিভিন্ন রূপ লইয়া। 
গঙ্গার রং গেকুয়া, যমুনার নীল জলে কাহার রং 
প্রতিফলিত হইতেছে? এবে শ্ু/মসুন্দরের গাত্রের 
অবিকল নীল রংটি! কি অপুর শোভা! “যো 
অপৃস্্” মনে পড়িল। সুনীল অনন্ত আকাশের দিকে 
চাহিয়। মেই একই অনুভূতি হইল। অরূপের রূপ 
বিশ্বরাচর ব্যাপ্ত করিয়া আছে। অবগাহন করিয়! 
শরীর মন পবিত্র হইল। নবশক্তি সঞ্চার হইল। 

যাত্রীর সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। 
দেখিতে দেখিতে মকর-সংক্রাস্তি আসিয়া পড়িল। 
চারিদিক আনন্দ-কোলাহলে মুখরিত । কি দেখিব? 
কি জানিব? না জাণি সে কি আনন্দ, 
নুতন আলোক আপন হৃদিমাঝে 1 শুনিলাম, 
নানা সম্প্রদায়ের সাধুদিগের মিছিল বাহির হইবে 
ভোর ছয়টায় । ভিড়ের ভয় সত্বেও দুরন্ত শীতকে 
অগ্রাহ্থ করিয়া ভোর চারিটায় টচ্চ জালাইয়া 
বাহির হইলাম তিনটি প্রাণী। পথে দেখিলাম__ 
জননমুদ্র, রাস্তার ছুই পাশে অসংখ্য যাত্রী স্থানাভাবে 
রাত্রি যাপন করিয়াছে। 

রাজ্য সরকারের বন্দোবস্ত খুব ভালই ছিল। 
অতি যত্বে গঙ্গার উপর এক নম্বর, ছুই নম্বর করিয়া 
মাত নম্বর পধস্ত সেতু নির্সাণ করা হইয়াছিল। যে 
সেতুর উপর দিয়া মিছিল গঙ্গামুথে যাইবে, পে 
সেতুর উপর দিয়! জনসাধারণের গমনাগমন নিষিদ্ধ 
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ছিল। মিছিল এক পথ দিয়! যাইবে এবং স্বানান্তে 
অন্ঠ পথ দিয়া ফিরিবে এইরূপ ম্ুবন্দোবন্ত ছিল। 
দর্শকদিগের জন্য রাস্তার দুই পাশে প্রায় হুইগুলা 
সমান উচু পাশাপাশি শালের খু'টি পু'তিয়া রাখা 
হইয়াছে। সেখানে দীড়াইয়া আমরা চাঁরিজন 
মিছিলের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। কলেকঞ্জের 
স্েচ্ছাসেবকগণ ও পুলিশবাহিনী অতি দক্ষতার 
সহিত কার্ধ করিতেছে দেখিয়া পরম শ্রীত 
হইলাম। 

ক্রমে দেখিলাম, নান! সম্প্রদায়ের সাধুগণ আপন 
আপন নানারূপ অস্ত্র_-ঢাল, তলোয়ার, লাঠি, সৌটা 
ও বাগ্যঞ্ত্র সহ অগ্রসর হইতেছেন। সন্যাসীঃ বৈরাগী, 
উদ্বাসী, পঞ্চষতী, নাথপন্থী, কবীর-গন্থী, দাছ-পন্থী, 
অটল, নিষ্ার্ক, আবাহন, শ্রীসম্প্রদায় মাধবী ও 
বল্পভাচারী প্রভৃতি অসংখ্য সম্প্রদদায়। সকলের 
নামোল্লেখ অসম্ভব । ইহারা আপন আপন মর্ধাদানু- 
সারে কেহ হাতীতে, কেহ পাঁলকিতে, কেহ উটের 
পিঠে, কেহ বা চতুর্দোলায়। অধিকাংশ সাধু বিশেষত: 
নাগা সাধুরা পদব্রজে আপন আপন ইষ্টদেবতা ও 
ধর্মের প্রতীক বিচিত্র পতাকা সহ একে একে ( দড়ি 
দিযে ঘেরা ) গঙ্গায় নামিলেন ন্নান করিতে । নাগা 
সাধুদ্দিগের নান দেখিয়! খুবই আনন্দ পাইলাম। 
আলে নামিয়া ইহারা একে অপরের গায়ে জল 
ছিটাইলেন, গঙ্গামাটি সারা অঙ্গে মাখিলেন এবং 
আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে 'পার্বতীপতে হর হর 
ব্যোম ব্যোম' শবে গুকারের বঙ্কারে আকাশ বাতাস 
মুখরিত করিয়া শ্বস্থানে ফিরিয়া! চলিলেন। 

সে যে কি অপূর্ব দৃশ্ত_ ক্ষুদ্র লেখনীতে কিরূপে 
বর্ণনা করিব? দেখিয়া নয়ন সার্থক করিলাম। 

সাধুদিগের গ্গানের পর দড়ি-দিয়া-ঘের! স্থানেই 
আমরা ন্নান করিলাম। এক অপূর্ব অঙ্ভূতি। 

ভ্রীরামককষ্। মিশনের সেবাক্রতের কথা জগতে 
কাহারও অবিদ্দিত নাই। বেলা সাড়ে এগারটা 
আন্দাজ ক্যাম্পে ফিরিয়া দেখি চা জলখাবারের 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্--৮ম সংখ্যা 


পরিপাটা বন্দোবস্ত । মাতা যেমন ক্ষুধিত ক্লান্ত 
শ্রান্ত সন্তানের জন্ত অপেক্ষা করিয়! থাকেন রা্না- 
ঘরের ভারপ্রাণ্ড মহারাজও খাগ্তাদি লইয়া সেইরূপ 
আমাদের জন্ত অপেক্ষা করিতেছেন। ইতোমধ্যে 
তিনি যে কখন গ্নান সারিয়া ফিরিয়াছেন 
জানি না! বারটা সাড়ে বারটার ভিতর খিচুড়ি 
প্রসাদ গ্রহণ করিলাম। 

আমাদের লঙগীদের মধ্যে শান্তিনিকেতনের শিল্পী 
শ্রনন্দলাল বসু মহাশয়ের পত্রী ছিলেন। বস্মতীর 
সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বৃদ্ধা মাতাও 
ছিলেন। তাহার নিকট হইতে শ্রশ্রম্বামীজীর (দ্বামী 
বিবেকানন্দ ) শিশুকাঁলের অনেক গল্পই গুনিলাম। 
ছোট বড় সকলের একত্র আহার-বিহার, 
আলাপ-আলোচনা চলিত মহাঁনন্দে। ক্রমশঃ যাত্রী 
সংখ্যা বাড়িয়াই চলিল। মহারাঁজেরা নিজেরাই 
রান্নার বন্দোবস্ত করিতেন, তরকারি কুটিতেন। 
এতঙ্জগন স্ত্রীলোক থাকিতে মহারাজেরা তরকারি 
কুটিবেন, ইহাতে আমাদের বড় সঙ্কোচ বোধ হইত। 
অবশেষে আমরাই এই কার্ধের ভার লইলাম। 
থাগ্ধার্দির ব্যবস্থা অতি পরিপাটী ও চমৎকার 
ছিল; সকাল বিকাল চা জলখাবার, ছুপুরে ও 
রাত্রে ভাত ও কুটি, দুইটি তরকারি, ডাল ও 
চাটনি । একত্রে অন্ততঃপক্ষে পঞ্চাশ ষাটজন স্ত্র- 
যাত্রী আহারে বনিতেন, পরিবেশন মহারাজেরাই 
করিতেন। প্রত্যেকের নিকটে গিয়৷ বলিতেন, 
“মায়ের! লজ্জা করবেন না, পেট ভরে থাবেন।” 
নিত্য নূতন তরকারি রান্না করাইতেন । আমাদের 
সংসারাএমে একনপ সুবন্দোবস্ত সর্বত্র আছে কিনা 
সন্দেহ। এইরূপে অতি সুখে ও আরামে দিনগুলি 
কাটিতে লাগিল। 

পূর্বেই বলিয়াছি ঝুসী প্রয়াগ শহরের একপ্রাস্তে, 
মা গঙ্গা সরিয়া যাওয়ায় চড়ার উপর বিভিন্ন সাধু 
সম্প্রদায়ের ক্যাম্প অধিকাংশই ঝুসীতে স্থাপনা কর! 
হইয়াছিল। 


তাত্র, ১৩৬১] 


সারবন্দী কুশের ছাঁওয়া কুটার ও বিভিন্ন বর্ণের 
তীাবুগুলি যেন যাত্রীদের সাদরে আহ্বান করিবার 
পন্তই নিমিত হইয়াছে । 

দৈনিক কার্ধের ধারা ছিল এইরূপ £_ ভোর 
৫টায় সঙ্গমে নান, ফিরিয়া রৌদ্র বসিয় পাঠা, 
দুপুরে আহার সারিয়া একসঙ্গে আলাপ-আলোচনা 
বিকালে বিভিন্ন ক্যাম্পে যাইয়৷ দাধু-দর্শন ও 
তাহাদের বাণী-শ্রবণ। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের এক 
একটি বিশিষ্ট ঠীকুর ঘর ছিল। সেখানে আপন 
আপন ইষ্টদেবের মৃতি পত্রপুপ্পে সুসজ্জিত করিয়া 
রাখা হইত। কোন স্থানে শিবলিঙ্গ, কোনও স্থানে 
রাধাকুষেের ধুগলমৃতি, কোনও স্থানে বালগোপালের 
মুর্তি, কোনও স্থানে রামসীতা ও লক্ষণের মুর্তি, 
আবার কোথাও বা কেবল পটা্দি প্রতিঠিত ছিল। 
তাহার্দের ভোগারতি, পুজা ও স্তবস্তুতি হইত। এক 
একদিন এক এক স্বানে গিয়া সন্ধ্যারতি ও পুম্পারঞ্জলি 
দেখিতাম ও আনন্দে বিভোর হইতাম। আশ্চরধের 
বিষয় এই, কোথাও সাম্প্রদায়িকতার লেশমাত্র ছিল 
না। গীতা-মন্দিরে অষ্টপ্রহর গাতা পাঠ ও ব্যাখ্যা 
চলিত। তথায় মণি-মুক্তা-রত্বাি-খচিত, অলঞ্কার- 
মণ্ডিত, হ্বর্--নিমিত নটরাজ শিবের অপূর্ব মূর্তি 
দেখিলাম। তাহার পার্খে সমগ্র গীতার কর্ম, জ্ঞান 
ও তক্তিযোগ, তিনখানি তাত্র, রৌপ্য ও স্বর্ণফলকে 
মুদ্রিত রহিয়াছে । শুনিলাম, সীতাদেবী যে বন্চল 
পরিধান করিয়! বনে গমন করিয়াছিলেন, তাহাও 
সংগৃহীত হইয়াছে । উহা বিশ্বাসে ম্পশ করিলাম 
ও ম্‌ন্তকে ধারণ করিলাম। সারা শরীরে 
রোমাঞ্চ হইল। 

অপরদিকে প্রতিদিনই এক এক সম্প্রদায়ের 
প্রধান মোহীস্ত সমগ্টি-ভোজন করাইতেন। কোনও 
দিন গীতামন্দিরে, কোনও দিন ভোলানন্দ গিরির 
শিবিরে, কোনও দিন মহামগুলেশ্বরের, কোনও দিন 
কালীকম্লীওয়ালার, কোনও দিন বা! হংসরাজের 
শিবিরে। দীর্ঘ একটি মাস এই সমটি-ভোজন। 


প্রয়াগে একমাম 


৪৩৭ 


দরোধান ভৃত্য সকলকে একত্রে লইয়া শঙ্করাচার্ধ 
এবং মহামগুলেশ্বরের ন্যায় সাধুও ভোজন করিতেন। 
মেঘমুক্ত অনন্ত আকাশতলে, উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে চারি 
পাঁচ হাজার সাধু সন্গ্যাসীর সমাবেশ ও ভোজন 
দেখিবার সৌভাগ্য জীবনে আর কখনও হইবে কিনা 
জানি না! যে দিকে দৃষ্টি যায়, অপুর্ব গেরুয়ার রং। 
সাধুদের মধ্যে খুব অল্পবয়স্ক সৌম্য বালক সন্ন্যাসীও 
দেখিলাম। ইহাদের যে ভোজনসামগ্রী দেওয়া 
হইত, তাহা গৃহে প্রস্তুত ও উপাদেয়। সকল খাস 
একত্রে পরিবেশন করিবার পর এবং সঙ্গে সঙ্গে 
প্রত্যেককে দক্ষিণা দিবার পর মহাত্মারা খাস্ত গ্রহণ 
করিতেন নীরবে । পরিবেশনের দক্ষতা ও আয়ন 
দেখাইয়! কাক চিল তাড়াইবার নূতন পন্থা দেখিয়৷ 
বিশ্মিত হইলাম। ধনী দরিদ্র নিবিশেষে "সকলেই 
ভক্তি মহকারে ইহাদের ভোজনের পর পরিত্যক্ত 
থাগ্চাদি (প্রসাদ) লইবার জন্ত ব্যাকুলভাবে 
প্রতীক্ষা করিত এবং কণামাত্র পাইয়া ধন্ত হইত। 

চারিদিকে অপূর্ব আধ্যাত্মিক পরিবেশ। 
কোনও শিবিরে অ্টপ্রহর হরিনাম কীর্তন, কোথাও 
গীতাপাঠ, কোনও শিবিরে রামনাম-গানঃ কোথাও 
বা ছোট ছোট বালক রামলক্ষমণের সাজে সুসজ্জিত 
হইয়। প্রতিদিন রামায়ণ অভিনয় করিতেছে । 
এই সকল দেখিয়। শুনিয়! মন ্বীয়ভাবে 
পূর্ণ হইত। মাইক্‌ এবং লাউডস্পীকারে এই সব 
প্রচারিত হইত। 

আমাদের ঠাকুরঘরে প্ীশ্রারামরৃষ্খদেব, শ্রী 
মাতাঠাকুরাণী (সারদামণি ) ও স্বামী বিবেকানন্দের 
প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছিল। প্রত্যৃষে, 
ছিগ্রহরে পুজা ও ভোগারতি হইত। সন্ধ্যায় 
আরতি, সমবেত স্ঞোব্রপা্ শ্যামামদীত ও কথামৃত 
পাঠ হইত। এক এক দ্দিন এক একজন ভক্ত 
ফুলের মালা ও ফলমিষ্টান দিয়া পুজা! দিতেন। 
আরতির পর প্রসাদ বিতরণ হইত। অসহ 
শীত। সন্ধ্যায় বাহিরে বসিতে পারা যাইত না। 


৪৩৮ 


কিন্ত মহারাজদিগের তত্বাবধানে অনবরত গরম জল 
পাইতাম, সৃতরাং কোনও কষ্ট হইত না। 

দেখিতে দেখিতে কুস্তযোগের দিন আসিয়! 
পড়িল। এলাহাবাদ শহরে তিল ধারণের স্থান 
রহিল না। কিছুদিন পূর্বেও বাঙালী যাত্রী 
দেখিতে না পাওয়ায় মনঃক্ুগ্র হইয়াছিলাম। কিন্ত 
এখন বাঁডালী, গুজরাটাঃ ওড়িয়া, সিদ্ধি, পাঞ্জাবী 
মাদ্রাজী, মহারাষ্্রীয় ও সাধারণ দরিদ্র গ্রামবাসী 
যাত্রীতে শহর পূর্ণ হইল। কে বলে সনাতন ধর্মের 
গ্লানি হইয়াছে? এই সকল যাত্রীর ধর্মপ্রাণতা, 
ব্যাকুলতা, কষ্টসহিষুতা এবং আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া 
স্স্তিত হইলাম। 

্রত্যুষে সাধুদিগের মিছিল বাহির হইল সাড়ে 
পাঁচটায়। আকাশ নিবিড় কুয়াসাচ্ছন্ন। পাঁশের 
ব্যকিকেও দেখ! যায় না। পুলিশ ছুপাশে দর্শক 
যাত্রীদের বসাইয়া রাখিয়াছে, মিছিলের পশ্চাৎ 
যাইতে নিষেধ করিতেছে । এইরূপে অতি সতর্কতার 
সহিত শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। যাত্রীর্দিগের 
সঙ্গমে যাইবার জন্য অন্ত পথের ব্যবস্থা ছিল। 

সেইদিনই ভোর ৬টা আন্দাজ একটা অসম্ভব 
কলকোলাহুল ও সমবেত কাতর আর্তনাদ শুনিলাম 
দূর হইতে। ভাবিলাম। যেখানে তিরিশ চচ্জিশ 
লক্ষ লোকের সমাবেশ, সেখানে এরূপ হইলে 
আশ্চর্যের কিছুই নাই। কিন্তু কী মর্মান্তিক ঘটন। 
ঘটিয়াছিল, তাহা তখন একটুও অনুমান করিতে 
পারি নাই! 

কাণপুর হইতে আগত (প্রয়াগেই আলাপ ) 
একজন বর্ষীর়সী বান্ধবীয় পুত্র তাহার মাতা 
ও আমাকে বেল! সাড়ে নয়টা আন্দাজ মান 
করাইতে লইয়া! গেল। সেদিন নৌকাভাড়! জনপিছু 
আড়াই টাকা । তথাপি শ্নানে যাইতে কেহই বিমুখ 
নছেঃ কারণ যোগের স্নানে জন্মজম্মান্তরের পাপ- 
ক্ষয় নিশ্চিত, প্রত্যেকেরই এই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। 
বেলা বারটা আন্দাজ আশ্রমে ফিরিয়! শুনিলাম, 


উদ্বোধন 
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ওপারে ভীষণ দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। ন্যুনপক্ষে 
তিন হাজার যাত্রী ভিড়ের চাপে পদদলিত হয় 
মারা গিয়াছে! দেখিতে দেখিতে আমাদের 
সেবাশ্রমে অনেক আহত সাধু ও যাত্রী জিপে করিয়া 
আসিয়৷ উপস্থিত। তাহাদের রীতিমত চিকিৎসা 
করা হইল। 

এই দুর্ঘটনার কথা সংবাদপত্রে ও লোকের মুখে 
মুখে পরদিনই প্রচারিত হইল। নানাস্থান হইতে 
আগত যাত্রীর্দিগের আত্মীয়্বজম আপন আপন 
প্রিয়জনের সংবাদের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। 

কুস্তযোগের এই দুর্ঘটনায় প্রত্যেকেই মর্মান্তিক 
ব্যঘিত হুইলেন। দিবারাত্র সকলের মুখে এই একই 
কথা, একই আলোচনা । বাহার! চলিয়া গেলেন, 
তাহাদের সমন্ধে বলিবার কি আছে? কিন্ত 
তাহাদের পরিত্যন্ত আত্মীয়-স্বজনের শোকদগ্ধ হৃদয়ে 
সাত্বনা দিবার বাক্য স্ব হইয়৷ গেল। দুর দুরাস্তর 
হইতে কত আশা, কত সংকর লইয়৷ তাহারা 
আসিয়্াছিলেন, আজ সব শেষ! সঙ্গীহীন হইয়া 
হয়তে৷ কত জনকে গৃহে ফিরিতে হইল! বিধাতার 
বিধান কে খণ্ডাইতে পারে? 

কুস্তযোগের পর, বন্তপঞ্চমীর ন্নানও নিবিগে 
সম্পন্ধ হইল। মিছিলও বাহির হুইল» কিন্ত 
পূর্বের সে উৎসাহ, সে আগ্রহ আর দেখা গেল নাঃ 
সকলেই বিষ ও নিরানন্দ। সকলের মুখেই 
শোকের ছায়া ! 

মেলায় দোকানপাটের অভাব ছিল না। নানা- 
স্থান হইতে নান। দ্রব্যাদি__মহামূল্য শাল, কথ্লঃ 
বেণারসী সিক্কের কাপড়, খেলনা; তৈজসপত্র, চিত্র 
প্রনাধন সামগ্রী, মেওয়া, ছুধ দই মিষ্টান্পের সারবন্দী 
দোঁকানের সব স্ুবন্দোবন্তই ছিল। ছিল না মুড়ি 
চিড়া খইয়ের দোকান ! 

আমাদের সেবাশ্রমে স্বামী বিবেকানন্দের 
জন্মোৎসব বেশ আড়ম্বরের সহিত সুসম্পন্ন হইল। 
হৃদয়গ্রাহী বন্তৃতা, কালীকীর্তন, দরিদ্রনারায়ণ-সেবা 
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ও একদিন বিভিন্ন সাধুদের সমগ্ি-ভোজন বেশ 
মুন্দরভাবেই সম্পন্ন হইয়াছিল। 

বসন্তপঞ্চমীর গ্নানের পরেই মেলায় ভাঙন 
ধরিল। সাধুর একে একে আপন আপন শিবির 
তুলিয়া চলিয়া যাইতে শুরু করিলেন। ঝুসীতে 
কয়েকদিন পূর্বেও তিলধারণের স্থান ছিল না। 
সেইসব স্থান এখন ধ্লাকা হইয়া গেল। একটা বিরাট 
শন্যতা ! এইবার বিদায়ের পালা । দীর্ঘ একটি মাস 
যেস্থানে পরমানন্দে কাটাইয়াছি, সেম্থান ও তথাকার 
সঙ্গীদের ত্যাগ করিতে হৃদয় ব্যথায় ভরিয়া উঠিল। 
পরম্পরের ঠিকানা! লইয়া অশ্রপূর্ণনয়নে বিদায় 
লইতে লাগিলাম। 

আমাদের শিবির ভাঙিয়! দিবার পূর্ব দিনে একটি 
হোম হইল। শাস্তিজল দেওয়! হইল, শেষ প্রসাদ 
বিতরণ কর! হইল, এবং মঙ্জলকাঁমন! ও আশীর্বাদ- 
স্বরূপ হোমের বিভৃতি সকলের কপালে আকিয়৷ 
দেওয়া হইল। 

পরদিন ভোরে উঠিয়া দেখি, ঠাকুরঘর শৃঙ্গ 
পড়িয়া রহিয়াছে। চারিদিকে শুন্যতা, একটা 
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হাহাকার। মনে হইল ঝুসী যেন গুমরিয়া কাদিয়! 
বলিতেছে একটি মাস আমার বুকে যে উৎসব 
করিলে_তাহা সত্যই কি মায়ার খেলা? না; 
আনন্দের মেলা ! 

রুগ্ন শরীর, অশান্ত মন লইয়া, অসহায় অবস্থায় 
মেলায় গিয়াছিলাম। কিন্তু ফিরিলাম সুস্থ, শাস্তিঃ 
সবল, অক্ষত শরীরমন লইয়৷। করুণাময়ের কথা 
ম্মরণ করিয়! কৃতজ্ঞতায় তাহার চরণে লুটাইলাম। 

চক্ষে জল আসিল যমুনার নীলজলের নৃত্য শীল 
অশান্ত বীচিমাল! ছাড়িয়া আমিতে। কি অপরূপ 
মনোমুগ্ধকারিণী এই যমুনা ! 

এই দ্রীর্ঘ একটি মাসে যাহা যাঁহা দেখিলাম, যাহা 
যাহা সংগ্রহ করিলাম__-সবই মনের ভাগ্ারে গচ্ছিত 
রহিল। এই পরিপূর্ণ নির্মল আনন্দই আমার শেষ 
জীবনের সম্বল । সংসারের তাপে যখন আবার 
ক্লিট হইব, এই দিনগুলির স্থৃতিই আবার নব বল 
ও নব উদ্যম আনিয়! দিবে। এ স্থ্দিন জীবনে 
আর আমিবে কি না জানি না! জানেন অন্তধামী। 
তাঁহার চরণে কোটি কোটি প্রণাম। 


জপ ও অজপা জপ 
প্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্ত 


জপের স্বরূপ ও পরিণতি 

জপ বলিতে প্রণব, বীজাক্ষর মন্ত্র তারকব্রন্ধ 
নাম বা যে কোন দেবদেবীর নাম পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি 
বা গণনাই আমর! সাধারণতঃ বুঝিয়। থাকি। এই 
জপ হিন্দু, জৈন, পার্শা, বৌদ্ধ, রোমান ক্যাথলিক 
্ষটান এবং মুসলমান--প্রায় সব ধর্মাবলম্বীদের 
ভিতরই প্রচলিত। রোমান ক্যাথলিক গির্জার অন্গ- 
বতিগণ «এভী মেরীয়া” (১৮৩ )191018- 4৯ 
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০0০৫) এবং পপিতর্ণস্টার ( 280:00819:-- 
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যথাক্রমে ছোট দশ সংখ্যক মালায় ও পরবর্তী বড় 
একাদদশতম মাণায় জপ করিয়া থাকেন। 
একটি প্রচলিত শীস্্বাক্য- “জপাৎ সিদ্ধিঃ, 

জপাৎ সিদ্ধি: জপাৎ সিদ্ধি সংশয়ঃ।_ জপের 
দ্বারাই সিদ্ধি লাভ হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই ।” হরি- 
ভক্তিবিলাস ধৃত পদ্মনাভীয় বচনে দেখা যায়-_ 

“কোটি জণ্ডেন মঙ্ত্েণ মুক্তিভাগী ভবেররঃ। 

স পশ্তি ন সন্দেহো গোপবেশধরং হরিম্‌ ॥” 
মুক্তি এবং ইষ্টদর্শন একনিষ্ কোটি জপেতেই 


লাত হয়। উপাসনার উৎকৃষ্ট উপায় হিসাবে জপ 
একটি যজ্ঞ বলিয়া বিখ্যাত। যাঁজ্ঞবন্ক্য-বচনে জপ- 
যজ্ঞের মহিমা বর্ণনা আছে-_ 

“পাকযজ্ঞাশ্চ চত্বারো বিধিষজ্ঞে-সমদ্বিতাঃ। 

সর্বে তে জপযজ্তন্ত কলাং নাহস্তি ফোড়শীম্‌ ॥/ 
এবং পক্সনাভীয় বচনেও তুল্য বর্ণনা পাওয়া যায়, 
যথা-_ ্‌ 

'যাবস্ত কর্মযজ্ঞাশ্চ প্রদীপ্তানি তপাংসি চ। 

সর্বে তে জপযজ্ঞশ্ত কলাং নাহাস্তি ষোড়শীম্‌ 
চরু-পাকা্দি যত প্রকার প্রসিদ্ধ যজ্ঞ উপাসনা-রাজো 
বিদ্যমান, তাহার্দের কোনটিই জপবজ্ঞের এক যোড়- 
শীংশ ফলদানেও সমর্থ নহে। ভগবান শ্রাকৃষচ 
শ্রীমন্তুগব্দগীতার দশমাধ্যায়ে অন্গুনকে উপদেেশছলে 
ইহার মাহাম্ম্যকে উজ্জবলতর করিয়া বলিয়াছেন__ 
যল্ঞানাং জপযজ্ঞোহম্মি।” যত প্রকার যজ্ঞ আছে 
তাহার ভিতর গ্রীভগবান নিজে হইতেছেন জপযজ্ঞ। 


বিভিল্ন প্রকারের জপ 


জপ সাধারণতঃ তিন প্রকার, যথা-_ মানস, 
উপাংশড ও বাচিক। (১) জিহ্বা প্ন্ত স্পন্দিত না 
করিয়া কেবল মনে মনে জপ করাকে মানস জপ বলা 
হয়। (২) ঈষৎ রসনা-স্পন্দন সহ কেবল শ্রুতি- 
গোচর হয়--এমন জপের নাম উপাংশু জপ। 
(৩) সুস্পষ্ট উচ্চারণপূর্কক নিজের ও অপরের 
শ্রতিগোঁচর হয়, এমন জপের নাম বাচিক জপ; 
কীর্তন, স্তোত্রপাঠাদিও ইহার অন্তগতি। এতঘ্যতীত 
এক এক সংখ্যা জপের সঙ্গে সঙ্গে এক একবার 
সা্টাঙ্গ প্রণাম সহ যে জপ করা হয়, তাহাকে 
মানস জপের অন্তর্গত (১ক) প্রণাম জপ বলা হয়। 
তওুলের দ্বারা সংখ্যা রাখিতে রাখিতে জপ 
করিয়া সেই জপ-সংখ্যা তগ্ুল-সমগ্রির অরমাত্র 
দিবারাত্রির তিতর একবার ভোজনক্রমে আজীবন 
বা নিদিষ্ট কালের জন্য জপনিষ্ঠ সাধক-সাধিকার 
উদ্দাহরণও ভক্ষিরাঞ্জে আছে, এইবপ জপকেও 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ-_-৮ম সংখ্যা 


মানসজপের অন্তগত (১খ) সংখ্যা জপ বলা 
যায়। এই সংখ্যাক্প জপের মূর্তবিগ্রহ ছিলেন প্রীী- 
গৌরাঙ্গঘরণী বিধুরপ্রিয়৷ দেবী। 

সকল জপেই জাপককে নির্দিষ্ট সংখ্যা রাখিয়া 
জপিতে হয়। এই নিমিত্ত করমালা স্ষটিক, শঙ্খ, 
মহাঁশঙ্খ, পন্মবীজ, কুদ্রাক্ষঃ তুলসী, গুঞ্জা প্রভৃতির 
গ্রথিত মালায় সংখ্যা-রক্ষা-ক্রমে জপের ব্যবস্থা 
আছে। বাহ গ্রথিত মালায় জপ করিবার সময় 
মধ্যশীর্ধ মাল! লঙ্ঘন করিতে নাই। উহা লঙ্ঘন 
করিলে মেকুলজ্ঘনজনিত অপরাধ হয়। করাম্ুলির 
বৈদিক, শৈৰ বৰ! দেবমন্ত্রজপে মধ্যমার মধ্য ও নিয় 
পর্বকে এবং তান্ত্রিক, শক্তি ব! দেবী মন্ত্রজপে তর্জনীর 
অগ্র ও মধ্য পর্বকে মেরুজ্ঞানে লঙ্ঘন করিতে নাই। 
অনামিকার মধ পর্ব হইতে আরম্ভ করিয়া তর্জনীর 
নিয়পর্বে দশবার জপ শেব করিতে হয়। দশ সংখ্যার 
কম জপ কোন ফলদায়ক বলিয়া গণ্য হয় না। জপ 
অষ্টাদশ সংখ্যা হইতে ক্রমশঃ অষ্টবিংশঃ অষ্টোত্তর শত, 
অষ্টোত্তর সহ ব৷ তদুর্ধ সাধ্যমত কর্তব্য । এইভাবে 
শশ্রীগুরুদত্ত বীজমন্ত্র বা ভগবন্নাম দৃঢ় একাগ্রতা 
সহকারে জপের ফলে জাপকের দেহটি সম্পূর্ণরূপে 
জপময় হইয়া ইঞ্টের সহিত অভেদাত্ম হয়। 

অজপার স্বব্ূপ এবং প্রতিষ্ঠ। 

জপযজ্ঞনিষ্ঠ মানব একান্তিকী নিষ্ঠার ফলে যখন 
জপময় অবস্থা বা পূর্ণ তন্ময়তা লাভ করে, তখন 
অজ্ঞাত বা অচিন্ত্য রূপে দেহ-যস্ত্রের ভিতর আপনা 
আপনি জপকার্ধ চলিতে থাকে । কোনরূপ যত্ব- 
নিরপেক্ষ এই ফন্তনদীপ্রবাহবং আত্যন্তরিক জপকে 
একতম মহান্‌ অজপা! জপ বলা হয়। চেষ্টাশূন্ত জপই 
অজপ। ন+জপ-অজপ, স্ত্রী লিগে আপ. প্রত্যয় 
যোগে অজপ! অর্থাৎ চেষ্টা ব্যতিরেকে জপনীয়!। 
বৈষ্ণব শাস্ত্র বর্ণনা করেন__ 

'নাম চিস্তামণিঃ কৃষ্ণ চৈতন্তরসবিগ্রহঃ | 

অতঃ শ্রীকষ্ণ নামাদি ন ভবেদ্গ্রাহ্মিক্িয়ৈ: | 

সেবস্মুখে হি জিহ্বাদৌ শ্বয়মেৰ শ্ফুরত্যদঃ ॥-_ 


তান্্র। ১৩৬১ ] 


ভগবন্নাম এবং বিগ্রহ অতলগর্ভ চিন্তামণি এবং চিন্ময় 
রসখনি বলিয়! জীবের ইন্্রিয়গ্রাহ্থ নহে, তবে পুনঃ 
পুনঃ নামকীর্তন, পুনঃ পুনঃ বিগ্রহ-দর্শনের ফলে 
অভ্যাস সুদৃঢ় হইলে রসনাতেও আপনি বাজিয়া 
উঠে এবং নয়নেও আপনি ভাসিয়া উঠে। 
পূবেকার প্রগাঢ় জপ বা সাধন অভ্যাসের ফলেই 
এই অন্্পা স্ফুর্তি ঘটে ! 

ইষ্টের সহিত একাত্মবোধ বা চরম মিলনাম্ভৃতি- 
রূপ অজপা-শ্োত যার দেেহ্যস্ত্রে অবিরাম প্রবাহিত 
হয়, যদি অকন্মাৎ এর বিরাম ঘটে; তবে অজপা- 
স্পন্দন-বিরতির সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ-ম্পন্দন স্থগিত হইয়া 
তার প্রাণ-পাখী দেহ-খাচ! ভাঙিয়৷ চলিয়৷ যায়, 
তাহাতে মৃত্যু অবশ্যস্ভাবী। এই নিমিত অজপা ফুরাইয়া 
যাওয়াকে মৃত্যু বলা হয়। ভক্ত কবি মদনমোহন 
তার অমর সঙ্গীতে উল্লেখ করিয়াছেন, 

গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কাণী কাঞ্ধী কে বা চায়? 

কালী কালী কালী বলে অজপ! যদি ফুরায়।” 
তীর্থে দেহত্যাগ শ্রেয়স্কামী মানব মাত্রেরই কাম্য 
তৰে ইট্টম্বতি এবং ইষ্টনাম-জপকীর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 
কলেবর-ত্যাগ তদপেক্ষাও শ্রেয়স্কর । 

অজপা-নিবৃত্তি বা ইষ্ট-মিলনামুভৃতির অভাবকে 
বৈষ্ণব গ্রন্থেও দেহত্যাগের দশায় পরধবসিত কর! 
হইয়াছে। শ্রীল কষ্খদাস কবিরাজ গোম্বামীপাদ 
শরশ্রীচৈতন্ত চরিতামৃতের অমর পদাবলীতে বর্ণনা 
করিয়াছেন__ 
অকৈতব কৃষ্ণ-প্রেম, যেন জানুন? হেম, 

এ প্রেম নুলোকে নাহি হয়। 
যদি হয় তার যোগ, না হয় তার বিয়োগ, 
বিয়োগ হইলে না জীয়য় ॥ 
চেষ্টা নিরপেক্ষ স্বাভাবিক অজপা৷ 

মন্ততম অজপা জপ নিঃস্বাসপ্রশ্বাস-ক্রিয়াসাধ্য। 
তন্্রশান্ম ঘোষণা! করেন» 

« উচ্ছবাসৈরেব নিঃশ্বাসৈরহংস ইত্যক্ষরঘযম্‌। 

তম্মাৎ প্রাণশ্চ হংসাধ্য আত্মাকরেণ সংস্থিতঃ ॥” 


জপ ও অজপা জপ 


৪৪১ 


হস: এই হুইটি অক্ষর বীজমঙ্ত্র পূরক'রেচকে 
অর্থাৎ নিস্বাস-প্রশ্থাসে দিবানিশি জপিত হওয়ায় 
হসাধ্য প্রাণবাযু আত্মারূপে দেহাত্যন্তরে প্রতিষ্টিত 
থাকে। এইটি জীবের জীবিতাবস্থা। মাতৃসাধক- 
চূড়ামণি রামপ্রসাদ তাহার অমর সঙ্গীতে অক্ষয় 
বর্ণন। দিয়াছেন, _ 
হুং বর্ণ পুরকে হয়, সঃ বর্ণ রেচকে কয়, 
অহনিশি করে জপ হংস হংস বলিয়ে। 
অজপা হইলে সাঙ্গ কোথা রবে তব রঙ্গ, 
সকলি হইল তক্গ ভবানীরে ন! ভাবিয়ে ॥/ 

তন্ত্রশান্ীয় দক্ষিণা-মুর্তি সংহিতায় শিববাক্য আছে॥_ 

ধএকবিংশতিসহম্রং ষটশতাধিকমীশ্বরি ! 

জপ্যতে প্রত্যহং প্রাণী সান্দরানন্দময়ীং পরাম্‌। 

বিন! জপেন দেবেশি ! জপো ভবতি মন্ত্রিণঃ। 

অজপেয়ং ততঃ প্রোক্তা ভবপাশনিকৃত্তিনী |" 

তস্ত্রে মহাঁদেবীকে অজপা নাম দেওয়া হইয়াছে । 
রূপে তিনি অর্ধনারীশ্বর, ভবপাশনিরুস্তিনী 
সান্দ্রানন্নময়ী পমেশ্বরীকে প্রাণিগণ প্রত্যহ ২১৬০* 
একুশ হাজার ছয় শত বার বিনা চেষ্টায় সম্পূর্ণ 
অনিচ্ছায় ও অঙ্ঞাতসারে জপিয়া থাকে। প্রতীচ্য 
শারীরবিজ্ঞানমতে এই অজ্ঞাত অজপা| জপ দিবা- 
নিশিতে প্রতি দেহ্যস্ত্রে ৩৮৮৮* আটত্রিশ হাজার 
'আট শত আশি বার হয় বলিয়া নিধরিত। 

এই অক্জপা জপ ধাহার ভিতর চৈতন্তলাভ করে 
তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ধমনী পব ভাবময়, ইষ্ময়, এক 
অপার্থিব সততায় পরিণত হয়। জীবনের মুখ্য উদ্দেস্ 
যেমন ঈশ্বর-লাভ, তেমনই ঈশ্বরলাভে ব্যাকুল 
জীবের ঘৃণা, লজ্জা; ভয়, মান, কুল, শীল, জাতি, 
গর্ব ইত্যাদি অষ্টপাশ ঘুচিয়্া এই দিব্যভাবপ্রাপ্তি 
ঘটে। তখন সাধক, মন্ত্র ও ইষ্ট সব এক 
হইয়া যায়। এই অবস্থা যখন দক্ষিণেশ্বরের 
পরমপুরুষ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘটিয়াছিল, তখন 
তিনি যে যে অঙ্গে যে যে মন্ত্র জপ করিতেন, সেই 
সেই অঙ্গে সেই সেই মন্তাষ্াত্রী দেবতাকে 


৪৪২ 


প্রত্যক্ষ করিতেন। ইহা পূর্ণ চিনবয়ত্ব বা ই্টময়ত্ব। 
জপ করিতে করিতে তিনি দেখিতে স্পষ্ট পাইতেন, 
সর্পা্কতি কুলকুগুলিনী নুযুযাপথে সহমারে উঠিয়া 
জীবশিব পরমশিবপদে লীন হইতেছে। এ দর্শন 
শুধু কথার কথা নয়, এ বহু জন্মের তপন্তার এবং 
অদীম ভাগবতীকপার ফল ! 


অজপা-নিবৃত্তি বা দেহান্তদশ-প্রাণ্ডি. 

জপ ও অজপা জপের কতক পরিচয় এইভাবে 
বিভিন্ন আলোচনায় লাঁত করা গেল। অজ্ঞাত ও 
অচেতন ভাবে এই অজপা জপ প্রতিনিয়ত সকলেরই 
হইতেছে? উহাকে জ্ঞানগম্য এবং সচেতন অনুভূতিতে 
আনিতে পারিলে অর্থাৎ হাতেকলমে সাঁধিতে 
পারিলে মানবজমি আবাদ হইয়া সত্যসত্যই যে 
সোনা ফলে এবং জন্ম ও জীবন সার্থক হয়ঃ তাহাতে 
কোনই সন্দেহ নাই। 

অজপ! ফুরাইয়৷ গেলে দেহাস্তদশাপ্রাপ্তির কথা 
রামপ্রসাদ-প্রমুখ বহু কবি বহু ভাবে স্পরিব্যক্ত 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ধ--৮ম সংখ্য 


করিরাছেন। রামপ্রসাদ নিজ অস্তিমকালে গভীর 
থেদ করিয়া গাহিয়াছিলেন-_ 
'বাল্যকালে কত খেল! 
মিছে থেলায় দিন গোয়াল, 
পরে জায়ার সঙ্গে লীলা-খেলায় 
অজপা ফুরায়ে গেল ।” 
অন্ঠ কবিদের বর্ণনায় আছেঃ _ 
“অজপা হিমের প্রায়, কৃতান্ত তপন তায় 
তীক্ষ করে করে নাশ প্রতি ক্ষণে ক্ষণে! 
০ সঃ ও 
“সহজ অজপাঁগতি, যর্দিগো লভে বিরতি, 
অষ্ট পাশাবদ্ধ জীব পায় যে মহামুকতি |” 
মহাশক্তিময়ী জগদগ্থার স্নেহাশ্রিত আমরা ক্ষণে ক্ষণে 
জীবনবাু নিঃশেধিত হইতে হইতে যে দিন অজপা 
সাঙ্গ হইবার হউক, তাহাতে কোনই ভয় ভাবনা 
নাই; কিন্তু মায়ের শ্রীপাদপদ্ন-স্মরণমনন হইতে যেন, 
কিছুতেই কোন অবস্থায় বিচ্যুত না হই,_এই 
একান্তিকী প্রার্থনা জগজ্জনীর শ্রীচরণারবিন্ে । 


আবিষ্কার 


অনিরুদ্ধ 
বন্ধন যদি ভার লাগে, শোন্‌ সুন্দর লাগি যদিরে ব্যাকুল 
বন্ধন কিছু নাই আখি ছুটি তোর ছোটে 
তুই তো নিজেই বাঁধিস্‌ নিজেরে চিরন্ুন্দর ধিনি দেখ, তীরি 
বন্ধন শুধু তাই। বিভা সব খানে ফোটে। 
মুক্তি কোথায় ভেবে ভেবে যদি যর্দি তোরে কেহ নাহি বাসে ভাল 
নাহি মেলে কোন কূল প্রাণ কাদি হয় সারা 
জেনে রাখ তবে আপনারি মাঝে অখিল প্রেমের দেবতা হদয়ে 
রয়েছে মুজি-মুল। খুজিয়! নিজেরে হারা । 


আধুনিক সভ্যতার কেন্দ্র 


শ্রীমছেন্ত্রনাথ দত্ত 


মান্গষের দেবত, মনুষ্যজাতির সেবা_ এই হচ্ছে 
বর্তমান যুগের সর্বোচ্চ আদর্শ। প্রাচীন যুগের 
লোকের! দেবসত্তাকে একটি পৃথক্‌ বন্ত বলে 
দেখতেন এবং সেই বন্তকেঞ্ঠীর মেঘের ওপর কোন 
এক স্বর্গ রাজ্যে স্থাপন করতেন, তথ! এ দেবসভায় 
আরোপ করতেন অসংখ্য কাল্পনিক গুণ। তাঁদের 
ধারণা ছিল, মৃত্যুর পর মানুষ একটি কাল্পনিক 
রাজ্যে যাবে, যার নাম ত্বর্গ; আর ধর্মব্যাখ্যাতাদের 
কোন কিছু দ্বান করলে এ স্বর্গে তা অম! থাকবে ও 
মৃত্যুর পর দাতা সেখানে গিয়ে তা ভোগ করবে। 
পুরোহিতগণ যেন ছিলেন স্বর্গ ও মর্ত্যের মধ্যস্থ 
বাহন। কেউ যর্দি এই পুরোহিতদের বিরাগভাজন 
হয়, তবে তার জন্টে নির্দিষ্ট ছিল আর একটি জায়গা 
-নরক। স্বর্গ বা নরকে পাঠাবার ক্ষমতাও ছিল 
সকল পুরোহিতের হাঁতে। অনেক ধর্মপুস্তকে আমরা 
যে নরকের বর্ণনা! দেখতে পাই, তা এক ভীষণ 
যন্ত্রণাদায়ক স্থান। অন্ঞ জনসাধারণের কাছ থেকে 
পুরোহিতগণ ত্বর্গ ও নরকের আশা বা৷ ভয় দেখিয়ে 
বহু অর্থ আদায় করতেন। দেবত| ও মানুষ এছুটি 
তখন ছিল পৃথক্‌ বস্তু । 

মানুষের এখন দৃষ্টিভঙ্গি ব্দলেছে। দেবত্বকে 
এখন পেতে হবে মালুষের মধ্যে। স্বর্গের দিব্যত্ব 
মাগষের পবিভ্রতারই প্রতিবিদ্ব। মানুষের অন্ত- 
নিছিত দেবসতার একটি অংশবিশেষ হল স্বর্গের 
দেবত্ব। এই কারণেই এখনকার কেন্ত্র হয়েছে মানুষ 
এবং কাল্পনিক শবর্সস্থ দেবতা হয়েছে তার কক্ষ বা 
পরিধি । মানুষের সেবা তাই দেবতার সেবার 
চেয়ে শ্রেষ্ঠ । সমন্ত দৃষ্টিভঙ্গিটাই এখন অনেক 
পরিবতিত হয়েছে এবং মাঁনব-কেন্ত্রিক ভানই ফুটে 


উঠছে। দেব-কেন্ত্রিক থেকে মানব-কেন্ত্রিক নয়, 
বরং মানবকেন্্রিক ভাৰ থেকেই .দেবসভ্াঁর বিকাশ 
হচ্ছে। সেই জন্ত আধুনিক যুগে ধর্মব্যবসায়িগণের 
এবং তাঁদের পু'িপত্রেরও বেশী মূল্য নেই। 

সেমিটিকগণ মাম্যের “আদিম পাপের 
( ০718191 30%) যে মতবাদ পোষণ করেন? ত। 
অতি ভয়ঙ্কর ও নিঠুর । দর্শন ও বিজ্ঞানের প্রগতির 
পক্ষে এই মতবাদ হচ্ছে এক বিপুল আঘাতম্বরূপ। 
সর্তোভাবে এই “আদিম পাপে'র ধারণা পরিত্যাগ 
করা উচিত। দেব-কেন্ত্রিক ও মানব-কেন্দ্রিক 
ভাবের বৈপরীত্য তো৷ এইভাবেই আসে। মানুধকে 
জন্মপাঁপী বলে প্রচার না করে, তার অস্তনিহিত 
দেবসভাঁর কথা প্রচার কর] উচিত। মানব-কেন্দ্রিক 
ৃষ্টিভ্গিই হল সর্বশ্েষ্ট। 

মতবাদ-নিষ্ঠ ধর্মান্ুশাসনের আর একটি দিক 
এই যে, ইহা মানুষকে শেখায় বশ্তা, নিরানন্দভাব 
আর নিজেকে দুর্বল মনে করা। মানষের যেন 
কোন শক্তি নেই! পুরোহিতদের আজ্ঞাবীনে রেখে 
মন্নয্জাতিকে একদল মৃঢ় ক্রীতদাসে পরিণত করাই 
যেন ধর্মের আসল উদ্দেশ । অনৃত্ত দেবতাদের কাছ 
থেকে পুরোহিতগণ যেন পেয়েছিলেন রাজার 
অধিকার। কোন রফম স্বাধীন চিন্তা ও ম্বাধীন 
ভাবকে বরদাত্ত করা হত না। মানুষের স্বাধীন 
চিন্তাকে পাপ বলে গণা করা হত। এরূপ মানুষের 
অন্ত নির্দিষ্ট ছিল নরকের ব্যবস্থা । 

রাক্যের স্বেচ্ছাচারী শাঘকদের জীবনযাত্রা! থেকে 
এই মতবাদ এসেছে । পুরোহিতগণ পৃথিবীর 
রাজাদের নকল করে এই একাধিপত্য-ভাবটি স্বর্গে 
চালান দিয়েছেন। স্বর্গের অধীশ্বর প্রকৃতপক্ষে 


+* লেখকের মূল ইংরেজী-রচন! হইতে জলালবিহারী ঘোষ কতৃক অনুদিত। 
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পার্থিব নরপতিরই প্রতিরপ বা প্রতিনিধিমাত্র। 
পক্ষান্তরে আমর! যদি আত্মার ত্বরূপ ও মাম্বষের 
প্রকৃত সত্তার প্রতি লক্ষ্য করি ঙাহলে দেখবে! যে, 
দু়তা ও আত্মবিকাশই হচ্ছে দেবত্ের শ্রেষ্ঠ চিহ্ন। 
ইহা অহমিকা বা দন্ত নয়, কিন্ত আত্মবিশ্বাস 
আত্মসত্যের অভিব্যক্তি। অহমিকায় ভ্রান্তি ও ছুই 
ব্যক্তিতে মতের পার্থক্য থাকতে পারে, এবং সেই 
জন্ত পরম্পরের যোগ বা মিলনে বাধা ঘটাও 
্বাভাবিক। কিন্তু যেখানে “আত্মাভিব্যক্তি' সেখানে 
সকলেই এক এক্যবন্ধনে আবন্ধ হয়। এই আত্মা- 
ভিব্যক্তিই সমাজের একপ্রাণতার নিদান। মানুষের 
দেবত্বকে অতএব তারম্বরে ঘোষণা করা উচিত। 
ত্বর্গের দেবতার ধারণ মানব-দেবতা থেকেই 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ধ---৮ম সংখ) 


আসছে। মানব-কেন্দ্রিক ভাবের দিকে জোর দিয়ে 
ধর্মের দেব-কেন্ত্রিকতার দিকটি ধীরে ধীরে পরিত্যাগ 
কর! উচিত। 

পুরোহিত এবং ধর্মব্যবসায়িগণ আধুনিক কালে 
বাস করলেও তীর! যেন প্রাচীনকালের বৃদ্ধ-শি*- 
বিশেষ। তীর! আধুনিককাঁলের উন্নতির কথা 
বুঝতে এবং ভাবতে পারেন না, স্বীকারও করেন 
না। তীরা পাচ হাজাষঈ বংসর অতীত কালের 
সামাজিক অবস্থার কথ! বলে থাকেন। এই সব 
পুরোহিতকুল সমাজের ক্ষতি করছে, কিন্ত সমাজ 
তার্দের ছাড়তেও পারছে না! মানুষের চিস্তাজগং 
সম্পূর্ণ বলে গেছে । পারলৌকিকবাদকে অতএব 
কালোপযোগী অদলবদল করে নিতে হবে। 


কামন্দকের 'নীতিসারে' বিগ্রহ ও কুটযুদ্ধ 
শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত, বি-এল্‌. সাহিত্যরত্ব 


প্রাচীন ভারতে বুদ্ধবিগ্ভার যথেষ্ট চর্চা ছিল এবং 
সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড-নীতির উপযুক্ত প্রয়োগঘ্ারা 
দেশের সুখ, শাস্তি ও সমৃদ্ধি-সাধনের জন্ত অত্যুত্বম 
রাষ্নীতি অবলঘ্দিত হইত। 'শুক্রনীতিসার', কাম- 
ন্দকের 'নীতিনার' এবং কৌটিল্যের “অর্থশীন্ত্'--এই 
তিনথানা প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ রাষ্্নীতিগ্রন্থ। 
ইহার্দের মধ্যে কামন্দকের 'নীতিসার' গ্রন্থখানি ক্ষুদ্র 
হইলেও অতিশয় উপযোগী । শুক্র ও কৌটিল্যের 
নীতিশাস্থে রাজনীতি ব্যতীতও অন্তান্ত অনেক বিষয় 
লিপিবদ্ধ আছে, কিন্তু কামন্দকের “নীতিসারের' 
বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে কেবল রাজনীতির কথাই 
আলোচিত হইয়াছে 1 ইহাতে দণ্ড আত্মরক্ষা, সন্ধি? 
বিগ্রহঃ যান-বাহুনঃ মন্ত্রণাঃ দুত-চর, ঘুন্ধযাত্রা। শিবির- 
স্লিবেশ, সৈন্য, সেনাপতি, কৃটযুন্ধঃ ব্যৃহরচনা, 
রাজকোষ-নিয়ন্রণ প্রভৃতি রাষ্্রনীতির অন্তভুক্ি 


গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি অতিশয় নিপুণতার সহিত 
আলোচিত হইয়াছে। বর্তমান প্রবন্ধে কামন্দকের 
নীতিসার' গ্রন্থ হইতে বিগ্রহ ও কৃটযুদ্ধ নামক দুইটি 
বিষয় আলোচন! করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। 
কামন্দক বিগ্রহের কারণ নির্দেশ করিতে খিয়৷ 
বলিয়াছেন, পরম্পর অপকার করিলে তাহা হইতে 
যে ক্রোধ ও ছুঃখ জন্মায়, ইহাই মনুযযগণের 
মধ্যে বিগ্রহ বা যুদ্ধের প্রধান কারণ। রাজা 
নিজের অন্যুদয়ের আকাজ্ষায় অথবা শক্রকতৃি 
উৎপীড়িত হইয়া! দেশ, কাল ও নিজের সৈন্ভবলাদি 
বিবেচনা করিয়া বিগ্রহ আরম্ভ করিবেন। শক্রর 
রাজ্যের গ্রজাগণ তাহাদের নিজেদের রাজার প্রতি 
বিরুদ্ধভাবাপন হইয়াছে- এরূপ রাষ্্রিক পরিস্থিতির 
স্যোগ-গ্রহণই দেশের কথা বিবেচনা করা । আর 
মন্ত্রী গ্রভৃতি কর্মচারিগণ বিরূপ হওয়ায় শক্র যখন 


ভাদ্র, ১৩৬১ ] 


অত্যস্ত ক্ষীণবল হইয়! পড়ে সেই স্বুযোগ-গ্রহণই 
কালের কথা বিবেচনা করা। শক্রকতৃক রাজ্য, 
সী, ছূর্গ, যানঃ ধন, সৈম্তঃ মান প্রভৃতির নাশ, 
প্রজাগণের মধ্যে বিরোধ ও বিভেদ-সৃষ্টির চেষ্টা, 
একটি বিষয়লাভের জন্ত উভয়ের আকাঙ্ষা__ 
এগুলিই সাধারণতঃ বিগ্রহের কারণ। 

রাজ্য, স্ত্রী, ও ছুর্ণের নাশহেতু যে বিগ্রহ 
সংঘটিত হয়, উহা! দান অর্থাৎ কোষ, অশ্বাদি বা 
ভূমি-প্রদান দ্বারা, কিংবা দম অর্থাৎ গুপ্ত দণ্ড দারা 
প্রশমিত করিবে_ ইহ! রাজনীতিজ্ঞের মত। 
অপমান হইতে যে বুদ্ধ হয়ঃ সম্মান প্রদান করিয়া 
উহার উপশম করিবে। শক্রকতৃ্কি ধনের অপচয় 
ঘটিলে যুদ্ধ কর! উচিত নয়, কারণ যুদ্ধ লোকক্ষয়কর 
ও অশেষরূপে অনিষ্টজনক। উভয়ের একই 
বস্তলাভের অন্ত যে বিগ্রহ উপস্থিত হয়ঃ বিচক্ষণ 
রাজনীতিজ্ঞ বুদ্ধপরিহারের নিমিত এ বস্তলাভের 
ইচ্ছা পরিত্যাগ করিবে। 

কোন্‌ কোন্‌ যুদ্ধে লিপ্ত হইবে না তৎসন্বন্ধে 
কামন্ক বলিয়াছেন £ যে যুদ্ধ অল্প ফল দান করে, 
যে যুদ্ধে কোন ফল হয় না, যে যুদ্ধের ফলাফল সম্বন্ধে 
যথেষ্ট মন্দেহ আছে, যে যুদ্ধ বর্তমানে দোষজনক ও 
পরিণামে নিক্ষল, যে যুদ্ধ বর্তমানে ও ভবিষ্যতে 
অনিষ্টকর, যে বুদ্ধ অপরিজ্ঞাত প্রবল পরাক্রমশালী 
শত্রর সহিত, যে যুদ্ধ দীর্ঘকালব্যাী, যে যুদ্ধে শক্র 
বলবান মিত্রের সহিত যুক্ত হইয়াছে, যে যুদ্ধ বর্তমানে 
ফলোপধায়ক কিন্তু ভবিষ্যতে ফলশৃন্তঃ যে যুদ্ধ 
ভবিষ্যতে ফলপ্রস্থ কিন্তু বর্তমানে নিক্ষল-_এই- 
সকল যুদ্ধ হইতে বিরত থাকিবে। 


যুদ্ধ আরম্ভ করিবার সময়-নিধরণ সম্বন্ধে, 


কামন্দক বলিয়াছেন £ বুদ্ধিমান ব্যক্তি যখন নিজ 
সৈন্তসামন্তগণকে উৎসাহ্যুক্ত ও বলবান আর 
শত্রসৈম্দ্দিগকে ইহার বিপরীত দেখিবে, তখন 
যুদ্ধ আরম্ভ করিবে। যখন নিজের জনমগুলীকে 
অতিশয় বলশালী ও অন্ধুরক্ত, আর শত্রকে ইহার 


কামনকের 'নীতিসারে' বিগ্রহ ও কৃটযুদধ 


বিপরীতভাবাঁপন্ন দেখিবে, তখন বিগ্রহ করিবে। 
ভূমি, মিত্র ও হিরণ্য--এই তিনটি বিগ্রহের ফল। 
যখন এই তিনটি অবপ্তই পাইবার নিশ্চন্নতা থাকে, 
তখন বিগ্রহ করিবে। প্রথমতঃ অর্থই শ্রেষ্ট, 
তদপেক্ষা মিত্র, তদপেক্ষা ভূমি। 

গ্রবল শরুকতৃকি আক্রান্ত হইয়াও যে পরিণামে 
জয়লাভ করিতে কৃতসংকল্প, সে বেতসবৃত্তি অবলম্বন 
করিবে অর্থাৎ বেতকে যেমনি ইচ্ছামত ঘোর|ন- 
ফেরান-বাকান যায়, তেমনি প্রবল শকত্রর মতান্ুবর্তী 
হইয়া চলিবে ? কিন্ত ভূজঙবৃত্তি অবলম্বন করিবে না 
অর্থাৎ সাপের স্থায় তাড়া করিয়া কামড়াইতে 
যাইবে না। বেতসবৃদ্ধি-অবলম্বনকারী কালক্রমে 
অতুল শক্কিসঞ্চয় করিতে সমর্থ হয়, আর ভূজঙ্গবৃত্তি- 
অবলম্বনকারী কেবল বিনাশপ্রাপ্ত হয়। বেতসবৃত্তি- 
অব্লম্বনকারী রাজনীতিজ্ঞ সুযোগের প্রতীক্ষায় 
থাকিবে এবং সুযোগ উপস্থিত হইলেই দুর্বার 
শব্রকে সিংহের ন্যায় লদ্ফ প্রদান করিয়া গ্রাস 
করিবে। বুদ্ধিমান রাঁজনীতিজ্ত অকালে কৃর্মের 
সায় সঙ্কুচিত হইয়৷ পীড়নও সহ করিবে কিন্ত সময় 
পাইলেই ক্রুর সর্পের মত মাথা তুলির! ফাড়াইবে 
এবং পাঁষাণে আছড়াইলে ঘট যেমন চূর্ণ হইয়া যায়, 
শক্রকেও সেরূপ বিনাশ করিবে। স্বার্থসিঞ্দির 
নিমিত্ত পূর্বোক্ত নিয়মান্ুসারে শত্রর সহিত ব্যবহার 
করিবে। রাজা স্বয়ং মন্ত্র, প্রভাব ও উৎসাহ-_এই 
ত্রিশক্তিতে শক্তিমান হইয়! শত্রুকে জয় করিবার জন্য 
অভিযান করিবেন। যিনি ইহার অন্তথ! করেন, 


তিনি অত্মঘাতী। ফলতঃ উপযুক্ত সময়ে শত্রুকে 


দমন ন| করিলে নিগ্দেকেই নিজের বিনাশের কারণ 
হুইতে হয়। 

কূটযুদ্ধের প্রণালী-সম্বন্ধেও কামন্দক তাহার 
নীতিসার গ্রন্থে আলোচনা করিয়াছেন। দেশ ও 
কাল অনুকূল হইলে এবং শক্রর প্রকৃতি ভেদ 
করিতে পারিলে রাজ! প্রকাণ্ত যুদ্ধ করিবেন; 
কিন্ত দেশ ও কাল প্রতিকূল হইলে এবং শক্রর 
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প্রকৃতি ভেদ করিতে না পারিলে রাজা কৃটমুদ্ধ 
করিবেন। গিরিকন্দরা্দি পথে “অভূমিষ্ঠ অর্থাৎ 
উপযুক্ত স্থানে অবস্থিত নয়, অতএব অসাবধাঁন 
শক্রসৈন্তকে বধ করিবে। আর “ভূমি অর্থাৎ 
উপযুক্ত স্থানে অবস্থিত শত্রসৈন্থকে উপজাপ করিয়া 
বধ করিবে। সন্মথে একদল সৈন্য যুদ্ধের জন্ত 
রাখিবে এবং আর একদল বলবান বেগগামী 
বীরসৈস্ট দ্বারা পশ্চাৎদিক হইতে শব্রসৈন্তদলকে 
আক্রমণ করিয়। ছুই দিক হইতে বিধ্বস্ত করিবে, 
অথবা পশ্চাংদিক হইতে যুদ্ধ আরম্ভ করিবে, শেষে 
সম্মুখ হইতে শক্তিশালী সৈন্যদ্বারা আক্রমণপূর্বক 
বিব্রত করিয়া বধ করিবে। ইহাঁও ছুই দিক হইতে 
আক্রমণ। সম্মুখদেশ বিষম হইলে পশ্চাৎ হইতে 
বেগবান হইয়া! বধ করিবে। আর পশ্চাৎদিক বিষম 
প্রদেশ হইলে সম্মুখ হইতে বধ করিবে। এরূপে 
পার্খের বিষয়ও বুঝিতে হইবে । অসার সৈন্যের 
মধ্যে সারবান সৈন্তবল লুকাইয়া রাখিয়! যুদ্ধ 
করিবে। যুদ্ধে অসার সৈন্তের বিনাশে শত্রসৈস্ 
শিথিল প্রষত্ব হইলে তখন এ শত্রসৈন্তকে সিংহের 
ন্যায় লক্ষ প্রদান করিয়৷ প্রচণ্ড আক্রমণের দ্বারা 
নিহত করিবে। আক্রমণের ভয়ে রাত্রিজাগরণে ক্লান্ত, 
দিবাপ্রস্নপ্, নিদ্রাতুর শত্রসৈন্তকে বিনাশ করিবে। 
রাত্রিতে বিশ্বস্তভাবে নিদ্রিত শত্রসৈস্তকে হত্যা 


উদ্বোধন 


[৫৬তম বর্--৮ম সংখ্য 


কবিবে। হৃর্াভিমুখী হওয়ায় অথবা প্রচণ্ড বাতাসে 
পড়ায় ভালরূপে দেখিতে পারিতেছে নাঃ এরূপ 
অবস্থায় পতিত প্রবল শত্রসৈন্যকে বিনাশ করিবে। 
এরূপ কৃটযুদ্ধে লুহস্ত হইয়া শত্রদিগকে বধ করিবে। 
কুয়াসা, অন্ধকার, কাল পরিচ্ছদ, গর্ত, অগ্নিঃ বন, 
নদী-_এইসকলের ছদ্মে ব ছলে কুটযুন্ধ করিয়া 
শত্রবধ করিবে। ছলপূর্বক শত্রুবধে অধর্ম হয় না। 
দেখা যায়, দ্রোণপুত্র অশ্বামা বিশ্বস্তভাবে নিদ্রিত 
পাওবসৈন্ত্দিগকে শাণিত খঙাদ্বারা রাত্রিকালে বধ 
করিয়াছিল। চরদ্বার শত্রদিগের প্রচার অবগত 
হইয়া রাজা! অতিশয় সতর্কতা ও উৎসাহের সহিত 
যে উপায়ে শত্রবধ করেন, শত্রদিগের নিকট 
হইতেও রাজা সতর্কতার সহিত তত্রূপ ম্বপক্ষের 
নিধনের আশঙ্কা করিবেন। 

কামন্দক পণ্ডিত তাহার নীতিসার গ্রন্থে 
রাষ্ট্রনীতির গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি আলোচনা করিয়া- 
ছেন। ধাহরা মনে করেন ভারতবর্ষ রাষ্ত্রনীতিতে 
অনগ্রসর ছিল, তাঁহার কামন্দকের শীতিসার, 
শুক্রনীতিসার ও কৌটিল্যের অর্থশাগ্র পাঠ করিয়া 
তাহাদের ভ্রান্ত ধারণা দূর করিতে পারেন। 
ভারতবর্ষ যে এককালে রাজনীতিতেও প্রশংসনীয় 
স্থান অধিকার করিয়াছিল তাহা এই তিনখানি 
নীতিশাস্্পাঠেই অবগত হওয়া যায়। 


স্মরণে 


( বদ্রিকাধামের যোশী মঠের ভূতপূর্ব শঙ্করাচার্য শ্রীমৎ স্বামী বরহ্মান্দ. সরখ্যতীর 
সংক্ষিপ্ত চরিতকথা ও কয়েকটি উপদেশ ) 


পেন্দরনাথ রায়, এমএ, বি-এল্‌ 


প্রায় চুম্নাত্তর বৎসর আগেকার কথা | অযোধ্যার 
প্গানা” গ্রাম নিবাসী অষ্টম বর্ষায় এক ব্রাহ্মণকুমার 
এলে! ৮কাশীধামে বিস্ালাভের জন্ত। এক বছর 
পার হতে ন! হতেই এলো তার বিয্বের ডাক। তাই 


ছিল তখনকার প্রথা । বাড়ী থেকে এক আত্মীয় 
এলো শিশুটিকে নিয়ে যাবার জন্থ। আজন্ম 
উদাসীন শিশুর মন হয়ে উঠল বিদ্রোহী। আত্মীয়কে 
ফাঁকি দিয়ে অজান! পথের সন্ধানে গঙ্গার তীর ধরে 


ভাদ্র, ১৩৬১ ] 


কিশোর চলতে লাগল হিমালয়ের উদ্দেশে। তিন 
দিন গেল, তিন রাত্রিও গেল, স্নান করলো গঙ্গাজলে, 
পান করলো গঙ্গাজল, বিশ্রাম করলো গঙ্গাতীরে 
বৃক্ষছায়ায়। বিশ্বস্তরের উপর অথগ্ড বিশ্বাস, হাত 
পাতলো ন! সে কারো কাছে । তিন দিন, তিন রাত্রি 
পথ চলার পর এক জমিদারের দৃষ্টি পড়ল এ সৌম্য 
বালকের উপর। বৃক্ষতলে বসে তিনি ডাকলেন 
বালককে । বালক ফিরে তাঁকালো বটে, কিন্ত 
এলো না। খানিক পরে জমিদারই এলেন তার 
কাছেঃ আহ্বান করলেন তাকে তার বাড়ীতে। 
কিছুতেই সে হলো না রাজী। অগত্যা জমিদার 
এক ঘটি ছধ আনিয়ে দিলেন । গঙামাকে ২ অংশ 
নিবেদন করে বাকীটুকু খেয়ে নিয়ে বালক আবার 
চললো অজানার সন্ধানে। একদিনের জন্তও নাকি 
তাপসকে থাকতে হয়নি উপবাসে। অযাচিতভাবে 
পেয়েছেন ফল-মূল থা্। 

তারপর সবুর হল হিমালয়ের উত্তর খণ্ডে গুরু- 
অদ্বেষণ। দীর্ঘ পাচ বৎসর কাটল উত্তর খণ্ডের 
পাহাড়ে পর্বতে । দীন্ষ। নিলেন শেষে দণ্তী স্বামী 
মহারাজ শশ্রীকষ্ণানন্দ সরস্বতীর কাছে। 

স্দীর্ঘ বার বৎসর শান্ত্রপাঠি ও তপস্তার পর 
মিললে! পরম বস্ত্র সন্ধান। সিদ্ধ হল মনস্কাম। 
তার গুরুদত্ত নাম হল ব্রহ্ধানন্দ। তারপর গভীর 
তপস্তা স্থুরু হল মধ্যভারতের অমরকণ্টকে । পরে 
মাসের পর মা, বছরের পর বছর কেটে গেল 
চিত্রকূট ও বিস্ক্য পর্বতের গভীর অরণ্যে। গুরুর 
আদেশে চাতুর্মাস্যের জন্তু আসতেন লোকালয়ে । 
ভারত ধর্ম-মহাম্গুল হিমালয়ের জ্যোতির্সঠের 
পুনরুদ্ধারের জন্য পাহাড় থেকে খু'জে বার করলেন এ 
মহাযোগীকে। যে জ্যেতির্সঠ ১৬৫ বংসর আচার্ধ- 
উদ্ধারের ভার পড়ল এ মহাপুরুষের উপর। শত 
শত মুমুক্ষু সন্ন্যাপী ও তাপদগ্ধ নরনারী এসে 
আশ্রয় নিলেন মহাযোগর পদমূলে। গড়ে উঠল 


স্বরণে 


৪৪৭ 


শঙ্করের আদর্শে ধর্মপীঠ_ বেজে উঠল চারিদিকে 
ধর্মের জয় ডঙ্কা। 

২১শে মে ১৯৫৩ খ্রীঃ বেলা ১১৫ মিঃ এ এই 
মহাযোগী কলিকাতায় যোগাসনে বসে লাভ করেছেন 
মহাসমাধি। ২*শে মে তারিখেও দিয়েছেন দর্শন 
ও দীক্ষা। ২১শে তারিখেও বেলা ১২২টা পর্বস্ত 
দিয়েছেন দর্শন। তখনও কেউ বুঝতে পারেনি 
এই শেষ দর্শন। 

নিয়ে আচাখদেবের কয়েকটি উপদেশ হিন্দী 
থেকে অনুবাদ করে লিপিবদ্ধ হল: 


উপদেশ 


মানুষের অসাধ্য নেই কোন কাজ। ভারতের 
ইতিহাসও এ সাক্ষ্য দিচ্ছে। নান্তিক ও দুর্বলের 
দলে মিশে মানুষ ভুলে গেছে আপনম্বরূপ--তাই 
আপনাকে ভাবছে ছুঃখা, দরিদ্র অনাথ । মানুষের 
পক্ষে এর চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য আর কী আছে? 
আগুনের রয়েচে প্রচণ্ড দাহিক! শক্তি__য! কিছু 
সামনে পড়ে, সমন্তই পারে আগুন ভন্মে পরিণত 
করতে। কিন্তু এ হেন আগুনের চারদিকে যদি 
থাকে শৈত্যের আবরণ, তবে দাহিকা শক্তি হয়ে 
যায় মান- পারে না একটি তৃণকেও সে ভন্ম করতে। 
মানুষের মধ্যে রয়েছে যে পরমাত্মার অফুরন্ত শক্তির 
ভাগ্ডার__-তার চারিদিকে গড়ে উঠেছে বিষয় 
বাসনার বিশাল প্রাচীর। মানুষ ভুলে গেছে 
প্রাচীরের ভেতরকার দেবতাকে-_যে দেবত। হলো! 
অফুরন্ত শক্তি, আনন্দ ও খরস্বর্ষের ভাগ্ডার। বাসনা 
ও আসক্তি কমিয়ে দিয়ে হালকা করে তুলতে হবে 
সে প্রাচীরটিকে। ভগবানের পৃজা আরাধনায় আন্ডে 
আস্তে মনের বৃত্তিগুলিকে করতে হবে অন্তমুধী। 
এ পথে এগিয়ে চলতে পারবে যর্দি সংসঙ্গ কর, 
আর দুর্জনের সংশ্রব থেকে চল নিজেকে বাঁচিরে। 
কালে ভগবানের অনন্ত শক্তি উপলদ্ধি করবে। 
১৪ ক নী ৪ 
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তোমার অন্তঃকরণ অপবিত্র ও মলিন হয়েছে 
তোমারই কর্মে । নিষিদ্ধ ও অপবিত্র কর্মই তোমার 
এ দুর্বল অপবিত্র মনের কারণ। কর্মদবারাই এখন 
পবিত্র ও শুদ্ধ করে তুলতে হবে অশুদ্ধ মনকে। 
শান্ধের বিধান মেনে করতে হবে কর্ম, আর সে 
কর্মের ফল অর্পণ করে যেতে হবে ভগবানকে । 

কোন বর্মেরই ফল কখনও চাইবে না। ফল 
চাঁওয়। মানেই প্রতারিত হওয়! ৷ চাইবে তো তুমি 
তোমার মাপে। গরীবের ছেলে হয়তো ২1১ 
হাজার টাকা চেয়েই হবে সন্ত, আর ধনীর ছেলে 
হ'লে না হয় চাইবে লাখ, ছু'লাখ। কিন্ত পরমাত্মা 
যা দিতে পারেন, মানুষ পারে না তা কখনও কল্পনা 
করতে, চাওয়া তে! দূরের কথা । 

কাহারও আয় গেল কমে, স্বীর হ'লো ব্যারাম, 
ছেলে হলো অবাধ্য । তথন শিবের মাথার সে 
গিয়ে ঢালে একঘটা জল, আর সঙ্গে সঙ্গে চাইলো 
যত লব অন্ুথ-অসুবিধার ব্যবস্থা ও শান্তি। এ 
তাবের পূজা যেন না হয় তোমার। 

সৎকর্ম করে চলো-_-মঁর তার ফলাফল কর 
ভগবানের চরণে অর্পণ । সুখশাস্তি পাবে এ জীবনে, 
আর পরকালও হবে সমুজ্জল। 

্ীঃ গু ক 

অন্নের জন্ত কারে কাছে হাত পাতা হচ্ছে সব 

চেয়ে ছোট কাজ ।__ 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ধ--৮ম সংখ্যা 


তুলসী কর পর কর করো 
করতল কর ন করে! । 
জাদিন করতল কর করো 
তা দিন মরণ করো ॥ 
এ হু'লো ভক্তের বাণী। অল্নের জন্ত পরের 
কাছে ভিক্ষা করার চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। 
শিবাজীর একবার মন্ত অহংকার হল এই ভেবে 
যে, বিরাট রাজ্যের অধীশ্বর আমি, আমারই স্থশাঁদনে 
প্রজামগ্ডলীর ভরণ-পৌষণ চলছে। কথাটা গেল 
শিবাজীর এর রামদাসের কানে । শিষ্বের প্রাসাদে 
এলেন গুরু রামদাস। শিষ্য বুঝতে পারলেন না 
গুরুজীর উদ্দে্ত। প্রাসাদের সম্মুথেই ছিল এক 
পাথরের স্তম্ত। হুকুম করলেন গুরুজী “ভাঙ্গাও 
স্তস্ত।” আজল্ঞামাত্র কাজ সুরু হল। হ্ঠাৎ স্তস্তের 
ভিতর থেকে বেগে বেরিয়ে পড়ল এক অশ্ব। 
গুরু জিজ্ঞাসা করলেন শিবাজীকে-_“এ পাথরের 
ভেতরে কে একে খেতে দিত বল? সবই 
বুঝলেন শিবাঁজী। তখনই গুরুদেবের পাঁয়ে পড়ে 
নিজের ভ্রান্তির জন্ত চাইলেন অজ ক্ষমা । 
মূলকথা হল এই, হ্যা যিনি করেছেন, স্ব 
প্রাণীর ভরণ-পোষণের দারিত্বও তারই। 
“যদন্মদীয়ং নহি তৎপরেষাম্‌।”-_ 
প্রারব|জিত তোমার ভোজ্য তোমারই কাছে 
আসবে, যাবেনা তা অন্ত কারো কাছে। 


জ্রসসংশোধন 


গত আবাঢ় সংখ্যায় “পুরী নীলাচলে শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা” প্রবন্ধে ৩১৭ পৃষ্ঠায় দক্ষিণ ত্যন্ডের 
১ম পঞুক্তিতে “অই্টমী'-র স্থানে “নবমী” এবং ৩য় পঙক্তিতে 'নবমী/-র স্থানে পশমী” বসিবে। 

শ্রাবণ সংখ্যায় ৩৬৩ পৃষ্ঠার «একটি দিনের স্বতি' প্রবন্ধের লেখকের নাম শ্রীতারকচন্ত্র রায়। 
( অনবধানতাবশতঃ শ্রতারকনাথ রায় দ্বাপা হইয়াছে ) 


শ্রীকষ্ণপ্রাতঃম্মরণস্তোত্রম 
জ্বীদীননাথ ত্রিপাঠী, সপ্ততীর্থ 


প্রাতংস্মরামি যুনাথপদারবিন্দং প্রাতনমামি বস্থুদেবস্থতং বরেণ্যং 
ভক্তাতিনাশকরচারব্রজাঙ্গ নাস্বম্‌। গোবিন্বমাদিভূবনং সদসৎপরেশম্‌। 
ব্জান্কুশাদিপরিলাঞ্থিতপাটলাভং গর্গাদিভিমু নিভিরান্ুতমাপতস্ডিঃ 
যদ্যাধভ্রান্তিমজনয়ন্মনোহভিরামম্‌ ॥ ১॥ পাদান্তিকে বরতনুংকরুণার্জবেশম্॥ ৩ ॥ 
প্রাতর্ডজামি পরিবেষ্টিতদেববৃন্ৰং প্রার্জপামি সততং হরিনাম পুণ্যং 
কষ তমালঘনকো মলশ্যামলাঙজগম্‌ । ততোহধিকং কিমিহ নাথ মমাস্তি বিভ্তমূ। 
শ্রীরাধিকাহবিরহহ্ষ্টমনম্তপুণ্য- আশাং বিহায় সকলাং রসনে মদীয়ে 
বুন্দাবনালিবসতিং কমলাক্ষিপত্রম্‌ ॥ ২ ॥ অহনিশং জপ হরীতি যথার্থচিন্তম্‌ ॥ ৪ ॥ 
প্রাতর্বদামি দয়িতং জগদেকবন্ধুং 
কিঞ্চিন্মমীধিহরণং হুদয়েন দেবম্‌। 


যদ্যৎ করোতি করণং শ্রবণাদি ক্ণ 
তত্তদ্দধাতু সকলং ভবদাভিমুখ্যম্‌ ॥ ৫ ॥ 
কৃষ্ণস্ত পঠতি স্তো্রং য ইদং শ্রদ্ধয়াম্বিতঃ। 
স মোদতে তেন সহ প্রাতঃম্মরণপঞ্চকম্‌ ॥ ৬ ॥ 
বঙ্গানুবাদ 2 ব্যাধের ত্রান্তি-উৎপাদনকারী, ভক্তবৃন্দের আতিবিনাশকারী, নয়নাভিরামঃ 
ব্রবালাগণের পরমসম্পদ্‌ঃ বজ্র, অঙ্কুশ প্রভৃতি চিহুলাঞ্িত, ঈষৎ রক্তিমাভ, মনোমোহন যছুপতির 
চরণকমল প্রভাতে ম্মরণ করি। ১ 
ধাহার কোমল অঙ্গ তমাল ও মেঘসদৃশ শ্তামবর্ণ, যিনি শ্রীরাধিকার বিরহাভাবে আনন্দিত, 
অনন্ত পুণ্যবতী বৃন্দাবনসখীগণের মধ্যে ধিনি বিরাজমান, দেব্গণ-পরিবেহিত, পন্পপলাশলোচন সেই 
শ্রুকষ্ণকে প্রাতঃকালে ভজন। করি । ২ 
যিনি জগতের আদ্িকারণ এবং কার্ধ ও কারণ সবইঃ পরমেশ্বর, গর্গ প্রভৃতি মুনিগণ ধাহার 
চরণপ্রান্তে, পতিত হইয়া স্তব করেন, বন্ুদেবনন্দন, বরেণ্য, দিব্য ও করুণাবিগলিতদেহধারী সেই 
গোবিন্দকে প্রভাতকালে প্রণাম করি। ৩ 
হে নাথ! আমি প্রত্যুষে “হরি, এই পুণ্য নাম নিরন্তর জপ করি, ইহা অপেক্ষা আর 
শ্রেষ্ঠ সম্পদ কি আছে? হে আমার রসনা, সকল আশা ( কথা) পরিত্যাগ করিয়া অহনিশি 
অর্থচিন্তন সহ “হরি” এই নাম জপ কর। ৪ 
জগতের একমাত্র বন্ধু, পতি, আমার ছুঃখহারক দেবতাকে প্রভাতে অন্তরের সহিত কিছু 
নিবেদন করিতেছি । ( হে নাথ! ) আমার ইন্দ্রিরসকল শ্রবণার্দি যাহা কিছু করে, সমস্তই 
আপনার অভিমুখী করুন। ৫ 
যিনি শ্রদ্ধাসহকারে শ্রীকষ্খের প্রাতঃম্মরণপঞ্চক এই স্তোত্র পাঠ করেন, তিনি ভগবান শ্রীরষ্ের 
সান্ধ্য অনুভব করিয়া আনন্দমগ্ন থাকেন। ৬ 
ণ 


সমালোচনা 


গীত। পরিচয়-_্রীবীরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
এম্-এ- প্রণীত ; প্রকাশক রথীন্্র গীতা -প্রচার 
প্রতিষ্ঠান, ১নং রধীন ব্যানাজী লেন, ঢাকুরিয়া, 
কলিকাতা-৩১) পৃষ্ঠা_-১২২ ? মূল্য--১।* আনা। 

চিন্তাশীল অধ্যাপক-গ্রন্থকার কোন একটি বিশেব 
দার্শনিক মতকে প্রাধান্ত না দিয়া বর্তমান যুগের 
পরিপ্রেক্ষিতে সহজ সরল ভাষায় গীতার বিষয়বস্তুটি 
বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাহার দৃষ্টিভঙ্গী 
আমার্দের ভাল লাঁগিল। পুস্তকথাঁনিতে মূল গীতার 
অষ্টাদশ অধ্যায়ের মতো ১৮টি অধ্যায় সন্নিবেশিত 
হইয়াছে । গীতার প্রত্যেক শ্লোকের ভাব বা 
ব্যাখ্যা দেওয়া হয় নাই; কেবলমাত্র প্রত্যেক 
অধ্যায়ের পরিচয়-প্রদান-উদ্দেশে গুঢ় অর্থছ্ভোতক 
শ্লৌকগুলির অস্ত্রনিহিত ভাবটি পরিস্ফুট করা 
হইয়াছে। এই দিক দিয়! পুস্তকখানির 'দীতা 
পরিচয় নামটি সার্থক। পাঠকপাঠিকাগণ বইটিতে 
গীতার প্রতিপাগ্ভ বিষয় সম্বন্ধে একটি পরিফার 
ধারণা লাভ করিতে পারিবেন । 'ীতাধর্ম প্রচারের 
জন্ঠ গীতাপ্রেমিকগণকে এই পুস্তক বিনামূল্যে 
গ্রদানে'র সাধু ইচ্ছ! সত্যই প্রশংসনীয়। 


যোগিরাজ শ্্রীশ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ী 
মহাশয় (সংক্ষিপ্ত পরিচয়) স্বামী সত্যানন্দ 
গিরি-প্রণীত; দ্বিতীয় সংস্করণ। প্রকাশক £ 
সেবায়তন, ঝাড়গ্রাম ( মেদিনীপুর )) পৃষ্ঠা_৫১ 
মূল্য বার আনা। 


উনবিংশ শতাব্দীতে বালা দেশে যে সমস্ত 
সাধকের আবির্ভাব হইয়াছিল, কাশীপ্রবাসী 
্রশ্রীশ্তামাচরণ লাহিড়ী মহাশয় তাহাদের অন্তম। 
আলোচ্য স্বল্পপরিসর জীবনকাহিনীটিতে যোগিরাজের 
জন্ম, বাল্য, যৌবন, দীক্ষালাভ, কর্মক্ষেত্র, সাধনা, 
গুরুভাব এবং তিরোধান বর্ণিত হইয়াছে। 


পুস্তকখানির প্রারন্তে শ্রপ্রীলাহিড়ীমহাঁশয়ের একথানি 
আলেখ্য এবং পরিশিষ্টে তাহার হস্তাক্ষর, সাধন- 
প্রণালী (ক্রিয়া! ), “অঞ্জলি ও “আরতি? সন্নিবেশিত 
হওয়ায় ইহার সৌষ্ঠৰ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ধর্মপিপাস্ত্গণ 
এবং যোগিরাজ লাহিড়ীমহাশয়ের গুণমুগ্ধ সাধকবৃন্ 
পুস্তকথানি পাঠে উপকৃত এবং আনন্দিত হইবেন 
বলিয়া আমাদের বিশ্বাস । 


আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ ( সংনিপ্ত হিন্দ 
জীবন-চরিত )_স্বামী জপানন-প্রণীত। প্রকাশক ; 
শ্রীরামকৃষ্ণ কুটার, বিকানীর (রাজস্থান )। পৃষ্টা: 
১৩৩) মুল্য এক টাক] । 


রাষ্ট্রভাষা হিন্দীতে সাধারণের উপযোগী করিয়া 
স্বামীজীর এই জীবনীটি প্রকাশ করিবার জন্ঃ 
্রস্থকারকে অভিনন্দিত করি। পুস্তকথানির ভাষা 
সহজবোধ্য ; ধাহাদের মাতৃভাষা হিন্দী নয়, 
তাহারাও অল্লায়াসে ইহার মর্ম উপলব্ধি করিতে 
পাঁরিবেন। বইখানি ক্ষুদ্র হইলেও শ্বামীজীর জীবনের 
উল্লেখযোগ্য সমস্ত ঘটনাই ইহাতে স্থান পাইয়াছে। 
প্রথম দর্শন “পরিব্রাজক' “আমেরিকায় বেদা 
গ্রচার, “মাদ্রাজে', “বেনুড় মঠ'__পরিচ্ছেদগুলি 
বেশ ভাল লাগিল। 

-_ব্রহ্গচারী ভক্তিচৈতন্য 


রী শ্ীচণ্তী-প্রসঙ্গ _ ীজ্ঞানেন্ত্রমৌহন ঘোঁ- 
প্রণীত। ষোল পৃষ্ঠা) মূল্য চারি আনা। 
প্রান্তিস্থান__দীপক প্রিন্টাস? ৪৫নং মির্জাপুর স্বীট, 
কলিকাতা__৯। 

লেখক এই পুস্তিকায় শ্রীশ্রীচণ্তীতে লঙ্জা- 
মাহাত্মা, ্রশ্রচণ্তীর নাম ও রূপ, শ্রীশ্রীচণ্ডীতে 
রক্তবীজ-বধ, শবাসনা শ্রীশ্রীকালী, শ্শ্রীকালীর 
কলঙ্ক-ভঞ্রন--এই পাঁচটি প্রসঙ্গ গভীর শ্রদ্ধাঃ 
উদার দৃষ্টিভী ও সবিশেষ নিপুণতার সহিত 


ভাদ্র) ১৩৬১) 


বর্ণিত ও আরাধিতা! হইয়াছেন। লজ্জা শব্দের অর্থ 
ধর্মবিরুদ্ধ চিন্তা ও কর্ম হইতে বিমুখকরী বৃত্তি, 
স্বতঃ অধর্ম-বিমুখতা, অকাধকরণে চিত্তের সংকৌচ। 
কিরূপে মানুষ লজ্জার প্রভাবে শান্ত ও সংঘত 
হয়। উহার অভাবে অসংযত ও বিপথগামী হয়, 
কিরূপে লজ্জা শাস্তির উৎস, ধারক ও বাহক; 
এবং মহতী বৃত্তিসমূহের পুটি ও বৃদ্ধিকারক-_- 
এই তত্বট লেখক বেশ দক্ষতার সহিত ব্যাখ্য। 
করিয়াছেন। রক্তবীজ-বধ-বৃত্তান্তটিরও আধ্যাত্মিক 
ব্যাখ্যা হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে । লেখকের তত্ব- 
বিশ্লেষণ-শজি প্রশংসনীয়, ভাষাও বেশ সরস । 
__প্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত 


উপনিষণ্_ চিত্রিত দেবী-প্রণীত। 

প্রকাশক-__এম, সি, সরকার আযাগ্ড সন্দ লিঃ 
১৪, বঙ্কিম চাটুয্যে রাঃ কলিকাতা-১২ 7 পৃষ্ঠা-_ 
১৪৫; মুল্য-_-২॥০ টাকা। 

ঈশঃ কেনঃ কঠ এই তিনটি উপনিষদের মূল 
মংস্কৃত শ্লেক এবং উহাদের সথথপাঠ্য পগ্ঠানবাদ-যুক্ত 
এই সুদৃণ্ত ও সুমুদ্রিত পুস্তকটি প্রকাশ করিয়া স্বর্গত 
দার্শনিক প্রবর ডর্টর স্ুরেন্ত্রনাথ দাগুপ্তের কন্তা 
বিদুধী লেখিক! বাংল! ধর্মসাহিত্যের পাঠকপাঠিকা- 
গণের ধন্বাদাহা হইয়াছেন। প্রত্যেকটি উপনিষদের 
পূর্বে উহার একটি লিখিত প্রারগ্ঠিক পরিচিতি 
দেওয়া আছে। অধ্যাপক শ্রীসাতকড়ি মুখোপাধ্যায় 
গ্রন্থের প্রাকৃকখনে বইখাশির বে সমাদর জ্ঞাপন 
করিয়াছেন, আমর! উহা! অকুনিতভাবে সমর্থন করি। 


শ্রীমস্তগব্দগীত।৷ (প্রথম খণ্ডঃ ১-৯ 
অধ্যায়)শ্রীমতিলাল রায়_ প্রণীত ; প্রকাশক-_ 
প্রবর্তক পাবলিশান”, ৬১, বহুবাজার স্ট্রীট, 
কলিকাতা-১২ ; পৃষ্ঠা_-৩৫২ ১ মুল্য-_৫২ টাঁকা। 

চন্দননগর প্রবর্তক সঙ্বের প্রতিষ্ঠাতা বহশ্রদ্ধেয 
শ্ীমতিলাল রায় কিছুকাল পূর্বে বেদান্ত দরশনের 


সমালোচনা 
আলোচন! করিয়াছেন। চণ্তীতে দেবী “লজ্জা'-রূপে, 


৪৫১ 


“জীবনভাষ্য, প্রকাশ করিয়া শান্ত্-ব্যাখ্যানে একটি 
সংস্কার-বিমুক্ত শ্বাধীন মনীষার পরিচয় দিয়াছিলেন। 
বর্তমান গ্রন্থে তিনি শ্রীমন্তগবদ্গীতার মূল শ্লোক, অদ্বয় 
ও বঙ্গানুবাদ সহ তাহার নিজের একটি বিস্তারিত 
ভাবের মাধ্যমে সর্বোপনিষং-সার গীতাশান্বের 
তাপ নির্ণয় করিয়াছেন। এই ব্যাখ্যানে প্রাচীন 
ভাষ্যকার ও টীকাকারগণের মত অনেকন্থলে গৃহীত 
হইয়াছে-_অনেকস্থলে গ্রন্থকার তাহাদের ব্যাখ্যায় 
অপামঞ্জন্ত দেখিয়! 'জীবন-বাদের'র আলোকে গাতা- 
বাণীর অর্থ উদ্ঘাটন করিতে চাহিয়াছেন। 

“গীতা শুধু যোগবিললেষণ নহে, তন্ববিচার নহে, বিজ্ঞানশাস্ 
নহে, সিদ্ধগীবন গঠনের অব্যর্থ বিধানই ইহার মধ্যে 
আছে।” (পুঃ৮২) 

“মোক্ষধর্মে আত্মবিচার হইয়াছে প্রচুর, আমাদের জ্ঞ।ন- 
ভাঙার নানাপ্রকার দশশিক তথে পূর্ণ হইগাছে; কিন্ত ইহ 
জীবপের সমাধান নহে। * * সাংখোর পুরুষবাদ বা প্রকৃতিবাদ 
কিনব! বেদান্তের মায়াবাদ ব| অবিস্তাবাদ বাহির করির! এই তত্ব 
গতানুগতিক পন্থায় বিচার করার আমর! পক্ষপাতী নহি। গীতায় 
অমৃতময় জীবনবাদের কথাই বল! হইয়াছে; সেই দিকের মালো 
অনুদরণ করিয়াই আমর1 গীতার মর্ম অবধারণ করার পথে 
অগ্রসর হইব।” (পৃঃ ১৯) 

গীতার উপদেশগুলি যে মানুষের স্থখহু:খময় 
দেনন্দিন জীবনের সহিত নিবিড় ভাবে সম্পূক্ত _ 
গাতা যে জগৎ-সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে না, 
শ্রীভগবানে আখ্মসমর্পণ, জগতের মধ্যে ভাগবত-সন্ত! 
অনুভব, এবং ভাগবতকর্মে আত্মনিয়োগ করিয়া 
দিব্য জীবন যাঁপন করিতে বলে__হহাই গ্রন্থকারের 
“জীবনবাদে'র প্রধান কথা। আমাদের মনে হয় 
এই দৃষ্টিঙ্গী কিছু নূতন নয়। প্রাচীন গীতা- 
ব্যাখ্যাতাগণের টাকা ভাম্মাদিতেও ইহার 
নিঃসন্দিগ্ধ সমর্থন পাওয়া যায়। তবে শ্রদ্ধাম্পদ 
গ্রন্থকার তাহার সতেজ ও সুখপাঠয আলোচনায় এই 
ষ্টিভঙ্গীর ভিতর একটি সরস আধ্যাত্মিক প্রেরণ! 
সক্ষমভাবে ফুটাইয়! তুলিয়াছেন এবং বোধ করি 
আলোচ্য গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য এই খানেই 
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যে সকল স্থানে তিনি আচার্ধ শঙ্করের মত খণ্ডন 
করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, সর্বত্র তাহার বিচার-ধারা 
আমার্দিগের নিকট স্থসমঞ্জস মনে হইল না। 

শাক্স-সংশয়-নিরসন- শ্ীভবেন্্রনাথ মজুম- 
দার-প্রণীত ; প্রাপ্তিস্থান__(১) শ্রশ্রীগৌরাঙ্গ ভবন, 
১০৯/১১এ, হাজরা রোড, কলিকাতা-২৬ (২) 
বেঙ্গল অটোটাইপ কোং, ২১৩ কর্ণওয়ালিস ট্রীট। 
কলিকাতা-৬ ; পৃষ্ঠা-_-৪২৫) মুল্য-_(শ্রশ্রমহা- 
প্রভুর সেবাম্থকৃল্যে ) ৪২ টাকা। 


হিন্দুধর্মের এঁতিহো এমন বহু বিশ্বাস, সংস্কার ও 
প্রথা আছে যেগুলি সম্বন্ধে অনেকের (বিশেবত; 
বর্তমানের পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানিগণের) মনে নানা 
প্রশ্ন জাগে। আলোচ্য গ্রন্থে প্রশ্রোত্তিরচ্ছলে এই 
ধরনের কতকগুলি সংশয়ের মীমাংন! করিবার চেষ্ট! 
করা হইয়াছে। গ্রন্থকারের দৃষ্টিভঙ্গী উদার এবং 
যুক্তি-প্রতিষ্ঠ। যে প্ররশ্নগুলি তিনি বাছিয়া 
লইয়াছেন, উহাদের কতকগুলি বর্তমান হিন্দুসমাজের 
জীবনধারার সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত। পুস্তকখানি 
তাই খুব কালোপযোগী হইয়াছে । ধৈর্বসহকারে 
আলোচনাগুলি পড়িলে পাঠক-পাঠিকার মনে 
হিনদুধর্মে ও শাঞে বিশ্বাস দৃঢ় হইবে। শ্রীরাম 
পরমহংসদেব, প্রভুপাদ শ্রাবিজয্নকষখ গোস্বামী, 
শ্ীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মহাত্মা গান্ধীর অনেক উক্তি 
আলোচনাগুলিতে উপজীব্যরূপে ব্যবহৃত হওয়াতে 
গ্রন্থের সিদ্ধান্তগুলির শক্তি বৃদ্ধি,পাইয়াছে। 


সহজ মানুষ পশুপতি ভ্টাচা্-প্রণত ; 
প্রকাশক__ডি এম লাইব্রেরী, ৪২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, 
কলিকাতা -৬ 7 পৃষ্ঠা ২৮২ ; মূল্য-_8॥* টাকা। 

এই বইথানি একটি উপন্তাস-_ধর্মমূলক উপন্যাস 
(6.911210903 ০0০7) বলাই অধিকতর সঙ্গত। 
লেখকের উপক্রমণিকায় আছে-_-“এই কাহিনীর মূল 
ঘটনাগুলিও সত্য, এর মূল চরিত্রগুলি ও তাদের 
অন্গভবগুলিও সত্য । লেখকের কল্পনার কাজ এতে 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্_৮ম সংখ্যা 


বিশেষ কিছুই নেই, আগাগোড়াই এক প্রত্যঙ্গদশী 
বন্ধুর কাছে শুনে লেখা ।” কাহিনীটি কিন্ত কাল্পনিক- 
সি হইতেও চিত্তাকর্ষক। গল্পের আরম্ত-_“এই 
অদ্ভুত মেয়েটির নাম ইলা।” কলিকাতার কোন 
কলেজের জনৈক অধ্যাপকের কন্ঠা গন্ের নায়িকা 
ইলার মনটি ছেলেবেল! হইতে অন্থকৃল ও প্রতিকূল 
নানা পরিবেশের মধ্যে কি করিয়া বিচিত্র ভাবে 
বাড়িয়া! উঠিল-__মানুষের মধ্যে যে চিরন্তন পূর্ণতার 
প্রতিচ্ছবি একটি “সহজ মানুব” রহিয়াছে তাহাকে 
আবিষ্ষার ও বিকশিত করিল তাহা কাহিনীর ভিতর 
দিয়া অন্ুদরণ করিতে করিতে মেয়েটিকে সত্যই 
'অদ্ভুত' না বলিয়া পারা যায় নাঁ। ধর্মসাধনার বছু 
কথা কথোপকথনগুলির মধ্যে পাওয়া যায়। তবে 
স্থানে স্থানে ধর্মপ্রসঙ্গগুলি অতিরিক্ত দীর্ঘ হওয়ায় 
'উপন্তাসে'র গতি ব্যাহত হইয়াছে মনে হইল। 

তপন কুমার- শ্রাকান্গ করপ্রণীত ১ পূর্বাচল , 
পাঁবলিশাস+ ২৫, দত্ত লেন, কলিকাতা-৭ 7 পৃষ্ঠা 
১৮০) মূল্য-_-১॥০ টাকা । 

আদরশমূলক উপন্াম। কর্মজীবনে ম্বাবলঘন। 
সততা এবং সামাজিক জীবনে ধর্মনিষ্টাঃ সেবা প্রভৃতি 
উচ্চ আদর্শের মহিমা কাহিনীটির মধ্য দিয়া প্রকাশের 
চেষ্টা কর! হইয়াছে । লেখকের উদ্দেগ্ঠ সৎ ভাযাঁও 
কীচা নয়, তবে গল্পটি যথোপধুক্ত জমিয়া উঠিতে 
পারে নাই। জায়গায় জায়গায় ঘটনাগুলি খুবই 
অবাস্তব মনে হয়। 

বাংলা সাহিত্যের গল্প- শ্রীজয়দেব রার- 


প্রণীত; প্রকাশক- শ্রবামনদাস সেন, ৯১নং 
চৌরঙ্ী রোড কলিকাতা) পৃষ্টা--১৬৭) 
মূল্য--২২ টাকা । 


কুড়িটি পরিচ্ছেদযুক্ত বইথানিতে প্রাচীন বাংনা 
সাহিত্যের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় লেখক অতি সরস 
ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। চর্যাপদ, মঙ্গলকাব্যঃ , 
শ্রীকষ্ণ-কীর্তন, বৈষ্ণব সাহিত্য, গোরক্ষ-বিজয়, 
রামগ্রসাদ্দের রচনাঃ কবির গান প্রভৃতি সব 


ভাত্রঃ ১৩৬১ ] 


আলোচনাই কাহিনীর আকারে অতি সুন্দর 
লাগিল। 

শিক্ষাব্রতভী (রবীন্দ্র সংখ্যা, বৈশাখ-জ্যৈষঠ, 
১৩৬১ )-্রীপ্রহলাদকুমার প্রামাণিক-সম্পাদিত। 
কাধালয়-_৯, শ্ঠামাচরণ দে স্ট্রাট, কলিকাতা-৯; 
ৃষ্টা__৩২৪ ১ মুল্য ২৬ টাকা । 

শিক্ষাব্রতী মাসিক পত্রিকার বনু রচনা সমৃদ্ধ 


শ্রীরাম মঠ ও মিশন সংবাদ 
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এবারকা'র রবীন্দ্র সংখ্যাটি দেখিয়া আমরা অত্যন্ত 
গ্রীতিলাভ করিয়াছি । শিক্ষা-সন্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের 
চিন্তাধারা লইয়া আলোচনাগুলি বিশেষ মূল্যবান। 
বিশ্বকবির কাবা; সাহিত্য, দর্শন ও জাতীয়তা 
বিষয়ক প্রবন্ধ গুলিও স্থুলিখিত। এই সংখ্যাটি 
রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ও জীবনধারার একটি উৎকৃষ্ট 
পরিচিতি-গ্রন্থরূপে সমাদরণীয়। 


ঘীরামকৃষ্জ মঠ ও মিশন সংবাদ 


নিউইয়র্কে অনুষ্ঠান_গত ৪ঠা জুন, 
নিউইয়র্ক রামরুষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্তরে শ্রীমা সারদা- 
দেবীর শতবাষিকীর শেষ অনুষ্ঠান উদ্বাঁপিত 
হইয়াছে । এদিন বিশ্ববিখ্যাত স্থপতি ম্যাল্ভিনা 
হফম্যান নিমিত শ্রীশ্রীমার একটি মনোরম আবক্ষ 
ব্রোঞ্জমুতির প্রতিষ্ঠা হয়। এই কেন্দ্রে এই 
বিখ্যাত শিল্পীর আরও দ্রইটি শিল্পনিদর্শন রহিয়াছে । 
সেইদ্দিন কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি বহু উৎসাহী 
শ্রোতার সন্মুথে ভাষণ প্রদান করেন। বক্তাগণের 
মধ্যে ছিলেন ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের প্রাক্তন 
মেথডিষ্ট বিশপ, ডাঃ ফ্রেডরিক ফিসারের বিধবা 
পত্তী মিসেস্‌ ওয়েল্দি এইচ. ফিসার, রাইপুঞ্জ- 
প্রতিষ্ঠানে ভারতবর্ষের স্থায়ী প্রতিনিধি শ্রী- 
রাজেশ্বর দয়াল, নিউইয়র্কের ফরাসী বিশ্ববিদ্যালয়ের 
দর্শনের অধ্যাপক ডক্টর রুথ. আন্সেন, আন্তর্জীতিক 
অর্থ-তহবিলের এশিয়াবিভাগের পরিচালক ডর 
এইচ. এল্‌ দে এবং লারা লরেন্স, কলেজের 
ইংরেজীর অধ্যাপক মিঃ জোসেফ ক্যাম্প বেল। 
এই উপলক্ষ্যে প্রার্থনাগৃহটি অতি সুন্দর ভাবে 
সজ্জিত হইয়াছিল। শ্রীশ্রুমায়ের প্রতিমুতিস্থাপনের 
জন্য নির্মিত বেদীর সম্মুখে ভক্ত ও অনুরাগ বন্ধুগণ 
মাল্য দান করেন। 

একটি সংস্কৃত স্তোত্র-পাঠের পর স্বামী 
নিখিলানন্দতরী রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রম 


স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের ছুইটি বাণী পাঠ 
করেন। প্রথমটি শতবার্ধিকী-বংসরের উদ্বোধন- 
সম্ঘন্বীয় সাধারণ বাণী; দ্বিতীয়টি ছিল এদিনকার 
অনুঠান-সম্পর্কিত বিশেষ বাণা। দ্বিতীয় বাণীটির 
একস্থানে অধ্যক্ষ মহারাজ বলেন “প্রার্থনা করি, 
শ্শ্রীমায়ের এই মুর্তি-প্রতিষ্া যেন তাহার ভক্ত- 
সন্তানহৃদয়ে নিত্য-অধিষ্ঠানের নিদর্শন হয়) ইহা 
যেন নিরন্তর নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ ও মানবসেবার উৎস 
হয়।” ইহার পরেই স্বামী নিখিলানন্দজী শ্রীমতী 
চম্পকলতা দে'র পরিচয় প্রদান করেন। শ্রীযুক্তা 
দে ডক্টর এইচ. এল্‌ দে'র পত্রী এবং মিশনের একজন 
অন্রাগিণী ভক্ত । তিনি শ্রীমা সারদা দেবীর প্রস্তর 
মুর্তির আবরণ উন্মোচন করেন। শ্রশ্রীমায়ের প্রশান্ত 
সুন্দর ও করুণাময় মুখমণ্ডল বথন প্রথম দেখা গেল, 
তখন একটি স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দধ্বনি যেন ভাঙিয়া 
পড়িল। ম্যালভিনা হক ম্যান নির্মিত শ্রীশ্ীমার 
তরুণ বয়সের এই প্রতিমৃতিটি তাহার শ্রেষ্ঠ স্যর 
অন্যতম বলিয়৷ বিবেচিত। 'আবরণ-উন্মোচনের 
পর স্বামী নিখিলানন্দজী শ্রশ্রীমা-সন্বপ্ধে সংক্ষেপে 
কিছু বলেন। তিনি প্রসঙ্গক্রমে বলেন, শ্রশ্রমার 
দেহরক্ষা-কাল পর্যন্তও তাঁহার ছবির কথা জনসাধারণ 
জানত না। তিনি সর্ধদাই নিজেকে “লজ্জাপটাবৃতা” 
রাখিতেন। আজ শ্রস্রীমার তিরোভাবৰের ৩৫ 
বদর পরে আমেরিকার অন্ততম এক বিশিষ্ট 
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শিল্পিনির্মিত মায়ের ব্রোঞ্জ-প্রতিমৃতি সর্বসমক্ষে 


উন্মোচিত হইতেছে। ্রীপ্ীমা আদর্শ হিন্দু 
নারীর প্ররুষ্ট উদাহরণ ছিলেন; ঈশ্বরের মাতৃত্ব 
হইতেছে এই আদর্শের ভিত্বিভূমি । 


সমাগত অতিথি-হিসাবে সবপ্রথম বকৃতা 
করেন মিসেস্‌ ওয়েল্দি ফিসার। তিনি তাহার 
সহৃদয়তাপূর্ণ উদার দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা শ্রোতৃমগ্ডলীকে 
মুগ্ধ করেন। মিসেন্‌ ফিসাঁরের একটি পঞ্চবা্ধিক 
পরিকল্পনা আছে; ইহার লক্ষ্য হইল কলেগগের 
ছাত্রদের দ্বারা ভারতবর্ষের গ্রামাঞ্চলের প্রাপ্ত-বয়স্ক- 
দিগকে লেখাপড়া শেখান। তিনি বর্তমানে যুক্তরাষ্থর 
আছেন ম্বদেশে তাহার পরিকল্পনার সক্রিয় 
সমর্থন লাভ করিবার জন্য । তাহার স্বামী বিশপ 
ফিসার ছিলেন মহাত্মা! গাশ্বীর একজন অনুরাগী বন্ধু। 
স্বামী নিখিলানন্দজী মিসেম্‌ ফিসারের পরিচয়দান- 
প্রসঙ্গে বলেন যেঃ ভারতবর্ষে তাহাকে ও তাহার 
ত্বামীকে লোকে গ্রীতির চক্ষে দেখে। তিনি আরও 
বলেন, “আমি মনে করি, আমেরিকায় ভারতবর্ষের 
প্রতি প্রচুর সন্তাব বর্তমান রহিয়াছে : ভারতবর্ধেও 
আমেরিক।র প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও ভালবাসা দেখা 
যায়।” মিসেস্‌ ফিসার একটি উদ্দীপনাময় ও হৃদয়- 
গ্রাহী ভাষণ দেন। তিনি বলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমা 
সারদাদেবী ভারতবর্ষে দয়ান্থকোমল সমাজসেবা- 
ব্রতের নূতন যুগ্ন প্রবর্তন করিয়াছেন। তিনি 
একথাও বলেন যেঃ ধাঁহার! প্রেমের মহনীয় ধর্মের 
অনুশীলন করেন, তীহারা সবর্দাই আপন আপন 
ধর্মনিবিনেশে পরম্পরের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ 
করিতে পারেন। ভারতবর্ষ তাহার নিকট প্রিয়; 
ইহার কারণ, ভারতবর্ষে এই মহান্‌ (প্রেমধর্মের বহু 
সাধক রহিয়াছেন। ভারতবর্ষে রামকুষখ মিশনের 
সন্ন্যাসী ও অন্তান্ত সমাঅসেবীরা জনসাধারণের 
উন্নয়নের জন্য যথে্ট কাজ করিতেছেন। তিনি এই 
বলিয়৷ শেষ করেন যে, বর্তমানে ভারতবর্ষ ও আমে- 
রিকার মধ্যে "জনসাধারণের সহিত জনসাধারণের 


উদ্বোধন 


| ৫৬তম বর্ষ--৮ম সংখ্যা 


সংযোগ”-রূপ আন্দোলনের বিশেষ প্রয়োজন-_অর্থাং 
ভারতীয় ও আমেরিকার জনসাধারণের পরম্পরকে 
জানিবার আন্দোলন চালাইতে হুইবে। 

দ্বিতীয় বক্তা! ছিলেন শ্রারাজেশ্বর দয়াল। তিনি 
শ্রীমা সারদার অমানব চরিত্রের প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধা 
নিবেদন-প্রসঙ্গে বলেন যে, শ্রীমা সারদা অকুন্ঠিত 
ভাবে সকলকেই তীহার ভালবাস! দ্রিয়াছেন। তিনি 
ছিলেন সকলের মাতাঃ বিশ্বের জননী । শ্রীদয়াল 
শ্শ্রীমার কয়েকটি উপদেশবাণী পাঠ করিয়া তীহার 
বন্তৃত! শেষ করেন। তীহার মতে মায়ের উপদেশ- 
রাজী কত কাধকর, কত ফলপ্রদদ, অথচ মাতা ছিলেন 
নিরক্ষর গ্রাম্য মেয়ে ! 

পরবর্তা বন্ত! ছিলেন ডন্টর রথ, আন্সেন। 
তিনি বলেন, বিশ্বের সাম্প্রতিক ঘটনাপুঞ্জ সমগ্র 
মানবজাতির প্রয়োজনের অনিবাধ তাগিদে এশিয়ার 
সংস্কৃতিকে ইউরোপ আমেরিকার সংস্কৃতির সহিত 
যুক্ত করিতেছে । উদ্দেশ, সত্যকার একটি বিশ্ব- 
সভ্যতার গোড়াপত্তন করা । তিনি আরও বলেন, 
পাশ্চাত্যের অনেক প্রাচীন সভ্যতা নানা সদ্গুণ 
সব্েও ধ্বংস-প্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্ত শত বাধাবিপর্ধয়ের 
ভিতর দিয়াও প্রাচ্য সভ্যতা এখনও বাচিয়া আছে। 
ইহার রহন্ত হইল, প্রাচ্যসভাতার অন্তর্নিহিত শক্তি। 

ডক্টর এইচ. এল্দে সন্ত্রীক ওয়াশিংটন হইতে 
এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিতে আসিয়াছিলেন। 
শ্রীমা সারদার প্রতি ভক্তি কত বড় শক্তি ও সাহস 
দান করে তাহার কথাই তিনি বলিলেন। 

সবশেষে বক্তৃতা দেন অধ্যাপক জোসেফ. 
ক্যাম্পবেল। তিনি শ্রীরামকৃষ্চ ও শ্রীমার 
আধ্যাত্মিক সম্পর্কের গভীরতা-সন্বন্ধে আলোচনা 
করেন। অধ্যাপক জোসেফ. বলেন, প্রশ্রীমা সব 
বিসারী করুণা, অকুণ আত্মদান, ধৈর্য, সাত্বনা ও 
ক্ষমার নিখুঁত প্রতিমুতি।” তাহার মতে শ্রীশ্রীম৷ 
শক্তিম্বরূপা ;) এই শক্তিই শ্রীরামকুষ্ণকে সঞ্জীবিত 
রাখিয়াছিল। 


ভাদ্র, ১৩৬১] 


গ্রীরামকষ্ণ মই ও মিশঢনর 
নবগ্রকাশিত পুত্ভক 

(১) 7০ 06 5০501) ০ 11419--13 
55%/9001 1$]2081708. প্রকাশক-_ অছৈত 
আশ্রম, মায়াবতী, (আলমোড়া) ইউ, পি। 

পৃষ্ঠা_১৬৮ ? মূল্য-_১%ৎ আনা। 

ভারতের তরুণদের প্রতি হ্বামীজীর বাণীর 
নষ্কলন। নিমোক্ত ৯টি অধ্যায়ে বাণীগুলি সাজানো! 
হইয়াছে £_(১) জগতের প্রতি ভারতের বাণী (২) 
ভারত এখনও কেন বাচিয়া আছে? (৩) বেদাস্তের 
ব্রত (৪) আমার সমর-নীতি (৫) ভারতীয় জীবনে 
বেদান্তের প্রয়োগ (৬) ভারত কি করিয়! পৃথিবী জয় 
করিতে পারে ? (৭) ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ (৮) হিন্দু- 
ধর্মের সাধারণ ভিিসমূহ (৯) আমরা যে ধর্মে 
জনিয়াছি। 

0) 19518 ৬০19-৬0-০6 511 
991711801১9:5% প্রকাশক-__শ্বামী অপর্ণানন্ন, 
গ্ররামকষ্ণ আশ্রম, আলমোড়াঃ ইউ, পি। 


ৃষ্টা-_৪৩) মূল্য--॥* আন! । 


বিবিধ সংবাদ 
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১৮টি ক্লোকে নিবন্ধ ভগবান শ্রীশঙ্করাচাধের 
একটি প্রকরণগ্রন্থ-_“লঘুবাক্যবৃত্তির ন্ুুখপাঠ্য 
সংক্করণ। পপুষ্পাঞজলি' নামক সংস্কৃত টীকা এবং 
ইংরেজীতে অয়ার্থ, সরল অর্থ এবং টাকার অন্বাদও 
দেওয়৷ আছে। 

€৩) 0076 ৬৩০16, 165811--17091 
৮1০17613110) 00610061519 তি 01000052 
স্বামী কৈলাসানন্দ ও স্বামী বুধানন্দ কর্তৃক 
সম্পাদিত। প্রকাশক- শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ; মায়লাপুর, 
মাদ্রাজ-_৪ 7 পৃষ্ঠা_২০* (ডবলক্রাউন অবটেভো); 
মূল্য-_-২২ টাঁকা। 

বেলুড় মঠের অনেক প্রাচীন সন্গ্যাসী এবং 
ভারতের ও বিদেশের বহু মনীষীর লিখিত 
প্রবন্ধাবলী, আলোচন1 ও স্তিকথা সংযুক্ত এবং 
৩২ খানি চিত্র (১ খানি ত্রিবর্ণ ) শোভিত জননী 
সারদ!দেবীর শতবর্ষজয়ন্তীর মনোরম স্মারকগ্রন্থ। 
বেদান্ত কেশরী মাসিক পত্রিকার গ্রাহকবর্গের এই 
বিশেষ সংখ্যার জন্য আলাদা দাম লাগিবে না। 
(মে মাস হইতে ৪১তম বর্ষ আরম্ত হইয়াছে) 
বাধিক চাদা ৫২টাকা )। 


বিবিধ সংবাদ 


পরলোকে শ্রীধীরেশচাদ ঘোষ-_গত ১৩ই 
শ্রাবণ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের একনিষ্ঠ ভক্ত কলিকাতা 
মোহনলাল ট্াট নিবাসী শ্রীধীরেশ চাদ ঘোষ মহাশয় 
পরিণত বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। 
বাংলাদেশের কাচশিল্পের অন্যতম প্রতিষ্ঠতারপে 
শ্রধুত ঘোষ নিজ কর্মদক্ষতায় অল্প সময়ের মধ্যেই 
কর্মজীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হন। সমাজসেব! মূলক কাধ, 
বিশেষ করিয়া! শ্রীরামকুষ্জ মঠ ও মিশনের কার্ধে 
তার বিশেষ আগ্রহ ছিল। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও 
মিশনের চতুর্থ অধ্যক্ষ স্বামী বিজ্ঞানানন মহারাজের 
অন্ততম শিষ্য ছিলেন৷, তার অমায়িক ব্যবহার, 
সরলতা ও ধর্ানুসন্ধিৎসা সকলকে মুগ্ধ করিত। 


তাহার পরলোকগত আত্মা শ্ররামরষ্ণপাদপদ্সে 
চিরশাস্তি লাভ করুক ইহাই প্রার্থনা । 

বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষ। পরিষদ 
বিগত ১৫ই শ্রাবণ (৩১শে জুলাই) কলিকাতা! 
রাজভবনে পশ্চিমবঙ্গীয় সরকারের সংস্কৃত শিক্ষা 
পরিষদের পঞ্চম বাধিক সমাবর্তন-উৎসব মুসম্পন্ 
হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে ৪১৭ জন ছাত্রছাত্রীকে 
মানপত্র এবং ২৭টি স্বর্ণ ও রৌপ্যপদক বিতরণ কর! 
হয়। উৎসবের প্রধান অতিথি মাননীয় রাজ্যপাল 
ডর শ্রীহরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় পরিষদের 
কাধাবলীর ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং বলেন, 
“নুযোগ্য পরিচালনার গুণে আমাদের বঙ্গীয় সংস্কৃত 


৪৫৬ 


শিক্ষা পরিষদ দিকে দিকে সমুন্নতি লাভ করেছে । 
সংস্কৃত কলেজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকার সময়ে যে 
ক্ষেত্রে বংসরে হাজার থানেক পত্রের আদানপ্রদান 
কৃত, এখন তা” ত্রিশ হাজারে উন্নীত হয়েছে । পরি- 
দের ব্যয় পূর্বে ছিল ১৫***২(পনের হাজার) টাকায় 
সীমাবদ্ধ, এখন তা” তিন লক্ষ টাকায় দাড়িয়েছে। 
বিগত পাঁচ বৎসরে ছাত্র-সংখ্যা ক্রমবিবধিত হয়ে 
তিন হাজারের স্থলে নয় হাজারে দীড়িয়েছে। 
তারতের সর্বত্র আমাদের পরীক্ষার্থী সংখ্যা বাড়ছে 
এবং নৃতন নূতন কেন্দ্র সংস্থাপিত হচ্ছে। বিগত পীচ 
বৎসরে পশ্চিমবঙ্গের রেজিক্টীকত পণ্ডিতসংখ্যাও 
আট শত থেকে যোল শতে উন্নীত হয়েছে। 
আমাদের ৫৪টি পরীক্ষাকেন্দ্রে সহ সহন্্র ছাত্র 
আমাদের পরীক্ষা দেন ব'লে আমাদের পরিষদের 
সঙ্গে নিখিল ভারতের একটি অচ্ছেন্ক যোগম্থতর 
রয়েছে ।” তিনি আরও বলেন যে, তিনি স্ুপ্রসিদ্ধ 
শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত অয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের 
বংশধর ব'লে তার সঙ্গে পণ্ডিতমণ্ডলীর একটি নাড়ীর 
টান আছে। উপসংহারে তিনি বলেনঃ “পরম 
মঙ্জলময়ের মঙ্গল আশিসে আমাদের পরিষদ্‌ উন্নতির 
শ্রেষ্ঠ সোপানে আন্ঢ হোক্‌ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের 
রূপ ধারণ করুক। পণ্ডিতমগ্ডলী আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি 
গ্রহণ করুন।” 

বিচারপতি ডর শ্রাবিজনকুমার মুখোপাধ্যায় 
মহাশয় সভাপতির অভিভাষণে বলেন, বর্তমানে 
পরিষদের বাসস্থান যে প্রকার আব্জনাপুর্ণ ছুধিত 
স্থানে অবস্থিত, সেইরূপ অপরিষ্কার স্থানে কোনও 
প্রকার শিক্ষাসংস্থান থাকা বাঞ্ুনীয় নয়। অতঃপর 
তিনি মাসিক একশত টাক! হারে বৃদ্ধ পণ্ডিতমগুলীর 
ছয়টা মাসিক বৃত্তি পূর্বে সরকার বাহাদুর কতৃক 
প্রদানের শ্বীককৃতি সত্বেও বিগত পাঁচ বসরের মধ্যেও 
না দেওয়ার জন্য হংখপ্রকাশ করেন এবং এবিষয়ে 
মন্ত্রী মহাশয়ের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। 
গবর্ধমেত্টের ৪র্থ সংস্কৃত কলেজটি কুচবিহারেই 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ-৮ম সংখ্যা 


স্থাপিত হওয়া উচিত বলে তিনি মন্তব্য গ্রকাশ 
করেন। অবশেষে পণ্ডিতমগুলীর বৃত্তিব্ধনের 
নিমিত্তও তিনি শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়ের নিকট 
আবেদন জানান। পরিধদের অধ্যক্ষ ডন্নর শ্রীযতীন্্র 
বিমল চোধুরী মহাঁশয় বলেন, বিগত উনবিংশ শতাব্দী 
এবং বিংশ শতাব্দীর আদিভাগে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্ত 
বিদ্যাসাগর মহাশয়, স্তার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও 
জিন্‌ সারদাচরণ মিজ্র মহাশয় সংস্কৃতভাষা ও 
সাহিত্যকে জনসাধারণের মধ্যে আরও জনপ্রিয়, 
এবং সংস্কৃত সাহিত্যের মাধ্যমে জাতীয় একমাত্র 
যোগস্থত্র স্ুদৃঢতম করবার জন্য যে যে প্রচেষ্টা 
করেছিলেন, তাহা! বিংশ শতাব্ধীর মধ্যভাগে ফলগ্রস্থ 
হয়েছে। ব্্মানে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে 
বঙ্গদেশ ভারতীয় জাতীয় জীবনকে সংস্কৃত শিক্ষার 


প্রচারের দ্বার! যেভাবে প্রভাবিত করবার প্রয়াস 
করছেন, অদূর ভবিষ্যতে নিখিলভারতে প্র প্রয়ামই 
সার্থক প্রয়াস বলে পরিগৃহীত হবে। বর্তমান 
সময়ে বঙ্গদেশ সংস্কৃত বিশ্ববিগ্ভালয় সংস্থাপন- 
পূর্বক নিখিলভারতে সংস্কৃত শিক্ষা সংপ্রসারণের 
প্রয়াশী। প্রত্যেক ভারতীয় আঞ্চলিক সাহিত্য 
এমনভাবে স্তুপরিপুষ্ট হওয়া বিধেয়, যাহাতে 
সাংস্কৃতিক যোগসুত্র সংস্কতপ্রধান দেশীয় ভাষার 
মাধ্যমে অশ্গকুল আকার লাভ করতে পারে। 
তিনি আরও বলেন যে, বঙ্গদেশ সংস্কৃতনিষ্ঠ দেশ। 
বঙগদেশের অক্রাঙ্মণ হিন্দুসমাজ, মুসলমানগণ ও 
নারীসমাজ যেভাবে সংস্কতের সেবা করিয়াছেন, 
তাহাও চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে ইতিহাসে লিখিত 
থাকবে। বঙ্গদেশের এঁতিহোর দিক থেকে এবং 
অন্ঠান্ঠ দিক দিয়াও সংস্কৃত সাহিত্যের বিজয়যাত্র! 
ঘোষণায় ব্গদেশের কথ সর্বতোভাবে সর্বোচ্চ 
হওয়া বিধেয়। 


শিক্ষামন্ত্রী ্রীহুক্ত পান্নালাল বনু মহাশয় বলেন, 
সংস্কৃতশিক্ষা পরিষদ্‌ যেভাবে সুষ্ঠু পরিচালনার গুণে 
সংস্কত-সাহিত্যের প্রচারে. সার্থককাম হয়েছে, 
অচিরে বঙ্গদেশে সংস্কৃত বিশ্ববিষ্ঠালয় সংস্থাপন 
অনিবার্ধ। চু'চুড়ায় গত বৎসর তিনি নিজেই 
এবিষয়ে ঘোষণ! করেছিলেন, পুনরায় এই উৎসবেও 
একই কথা বলছেন। 
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মহামায়া 


মহারূপা মহাপুজ্যা মহাপাতকনাশিনী । মহাতন্ত্রা মহামন্ত্রা মহাযন্ত্রা মহাসন] | 
মহামায়া মহাসত্বা মহাশক্তির্হারতিঃ॥ মহাযাগক্রমারাধ্যা মহাভৈরবপুজিতা ॥ 
মহাভোগা মহৈশ্বর্যা মহাবীর্যা মহাবল! । মহেশ্বরমহাকল্পমহাতাগ্ডবসান্ষিণী। 
মহাবুদ্ধির্নহাসিদ্বির্নহাযোগীশ্বরেশ্বরী ॥ মহাকামেশমহিষী মহাত্রিপুরমুন্দরী ॥ 


__শ্রীললিতাসহআনামস্তোত্রম্‌, ৫৪-৫৭। 


[ জগজ্জননী মহামায়ার অতুলনীয় মহিমার কে সীমা করিবে? ] 


অখিল সংসারে যত মুর্তি সব তাহারই মূর্তি__সকল রূপের মধ্যে ত্ঁহারই রূপ জল জল 
করিতেছে, মা যে আমাদের মহারূ'পা। যেখানে যত দেহ সব মাহামায়ারই দেহ, যেখানে যত শক্তি 
সব তাঁহারই শক্তি, যেখানে যাহা কিছু আনন্দ সব তীঁহারই আনন্দ; মা যে আমাদের মহাসবা, 
মহাঁশক্তি, মহাঁরতি। সকল পৃঙ্গা, সকল আরাধনার লক্ষ্য তিনিই ; তাই তাহার নাম মহাপুজ্যা । 
এমন কোন পাঁপ নাই যাহ তাহার পুণাস্পর্শে তিরোহিত না! হইতে পারে__-তাই তো তাহাকে 
বলি মহাঁপাতকনাশিনী । 

এই -বিশ্বুবনে যত ভোগ, যত পরশ্বর্ষ। যত বীর্ধ, যত বল সকলই মহামায়ার। মহা- 
যোগশ্বর শিবেরও যিনি ঈশ্বরী তিনি নিখিল-মানসে বুদ্ধিবৃত্তিরূপে প্রকাশ পাইয়৷ সংসারের সকল 
কার্ধকারণশৃঙ্খল! ধরিয়া রাখিয়াছেন, নিখিল জীবের যাবতীয় কর্মের সিদ্ধি তিনিই। 

মা আমাদের মহাতন্্া, মহামন্ত্র_সকল সাধন, সকল সিদ্ধান্ত তাহাকে লইয়াই-_সকল মত 
তীহারই মন্ত্রে নিহিত। মহাঁযস্ত্রা তিনি-_তীহারই অধিষ্ঠান-প্রতীকে সকল দেবতার আবির্ভাব ঘটে ) 
মহাসনা তিনি__তাহারই আসন সকল আরাধ্যের আসন। আবার বিবিধ ঘাগযজ্ঞের ঘ্বারা 
যাক্তিকগণের যে দেবতার তুষ্টবিধানপ্রয়াস-__উহারও লক্ষ্য মহাতৈরবপুজিতা৷ জগদস্বাই। 

মহাশিবের মহাঁকামনা--'এক আমি বনু হইব।' সেই কামনাকে ব্যস্ত করিতে অচল 
শিবের তদাত্মভৃতা মহামায়ার আবির্ভাব, অসংখ্য নামরপাত্বক আকৃতির প্রসব, কত যত 
পোষণ, সংরক্ষণ। তাহার পর একদিন ঘনাইয়! আসে করের অবসান। মহাকাল গ্রলয়তাগুবের 
নৃত্য আরম্ভ করিয়াছেন। প্রতিপদক্ষেপে লক্ষ কোটি আকৃতি ভাঙিয়! চূর্ণবিচু্ণ হইয়৷ বিলীন 
হইতেছে। কোথায়? ব্রিলোকনুন্দরী মহেখর-মহ্ষীর পদকমলে। মহাতাগবের সাক্ষিণী হইয়া মা 
ঈাড়াইয়। রহিয়াছেন, প্রলয়-লীন জীবনিবহের কর্মবীজগুলি কুড়াইয়া রাখিতেছেন। পরবর্তী কল্পে 
আবায় উহা! হইতে জগৎসংসার হৃষ্টি করিবেন। 
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দশতুজার পুজাকৃত্যের এক প্রধান অঙ্গরূপে 
নয় দিন বা চার দিন বা তিন তিন ছূর্গাসপগ্তশতী 
বা চণ্ডী নিয়মপূর্ক পাঠ করা হইয়া থাকে। 
রাজা স্ুরথ ও সমাধি নামক বৈশ্তের কাহিনী 
অবলম্বনে মহাঁশক্তিত্বরূপা বিশ্বজননীর ছুষ্ট৭মন, 
শিষ্টপালন এবং ভক্তের মনোবাঞ্চাপূরণ করিবার 
বর্ণনা আঙ্জিও শ্রদ্ধালু নরনারীর চিত্তে যে বিচিত্র 
আবেগসম্ভার জাগ্রত করে উহার আধ্যাত্মিক মূল্য 
বিপুল। বেদবেদান্তের নিগুঢ় সত্য উপাখ্যানের 
ভিতর দিয়া এমন সহজ ও সুস্পষ্টভাবে জন- 
মানসে যিনি গীখিয়। দিতে পারিয়াছেন সেই 
মার্কত্য়ে খধির রচনা-কীতির এতিহাসিক বিশ্লেষণ 
একান্তই অবান্তর প্রশ্ন। চণ্ডী মানুষের সামগ্রিক 
জীবন-শান্্-_মাচষের মানস-প্ররৃতি, তাহার 
অন্তদ্বন্ব, তাহার আশা, আকাজ্কা, সংগ্রাম__তাহার 
বন্ধন ও মুক্তি-_এই সব কিছুরই অপূর্ব বিশ্লেষণ 
ও অসন্দিগ্ধ দিগ দর্শন! কে ছিলেন ভূপতি স্থরথ। 
কোন্‌ দূর অতীতে কোন্‌ অঞ্চলে কতদিন তিনি 
রাজত্ব করিয়াছিলেন, কি কি ঘাতপ্রতিঘাত 
তাহাকে সহা করিতে হইয়াছিল তাহার খুটিনাটি 
তথ্য ও পারম্পরিক সামঞ্জন্ত বিচার করা বড় কথা 
নয়; বড় কথা-_উপাথ্যানের সুরথের মধ্য দিয়। 
সংসারের শত শত মানুষের যে একটি বিশেষ 
পরিচয় প্রতিফলিত হইয়াছে উহাকে চিনিয়! রাখা। 
সংসারে সব কিছু আছে অথচ কিছুই নাই, 
সকল শক্তি সঞ্চিত রহিয়াছে অথচ প্রয়োগ 
করিতে গেলে ব্যর্থ হইতেছে, কুন্মে কুঙ্গমে 
রম্যোস্ঠান পরিপূর্ণ কিন্ত যে কোন একটিও ফুল 
তুলিতে গেলে আঙুলে কাটা বিধিয়া যাইতেছে 
এমন যখন হয়, হওয়। উচিত নয় তবুও হয়__ 


তখন আমাদের বিপন্নতার যেন অবধি থাকে না। 
আমাদের সকল পৌরুষ যেন তথন নির্বাণোশুখ, 
বিস্তীর্ণ আকাশের কোন দিকেই কোন কোণেই 
আর যেন কোন আলোর চিহ নাই-_কেবলই 
অন্ধকার, কেবলই বিভীষিকা । ঠিক এমনই সম্কট 
মুহুর্তে কিন্ত জীবনের এক পরম শুভক্ষণ আসিয়া 
উপস্থিত হয়-_জীবন-তরণীর কর্ণধারের দ্দিকে 
ফিরিয়! চাহিবার কল্যাণ অবসর। প্রশ্থ জাগে - 
কেঃ কে? পিছনে কে দীড়াইয়া রঙ্গমঞ্চের এই 
অভিনয় নিয়ন্ত্রণ করিতেছ ? এই আলোক-আধার- 
ঘেরা, এই হান্ত-রোদন-বিকীর্ত এই সফলতা- 
ব্যর্ঘতাময় সংসার-নাটকের পরিচালন ? রাজ৷ 
সুরের এবং বৈশ্ত সমাধির জীবনে এরূপই হুর্ভাগা 
উপস্থিত হইয়াছিল এবং সেই ছূর্ভাগ্যেরই 
পরিণতিতে মহৎ সৌভাগ্যও। একই মানসিক 
বিপর্ধয়ে পরিক্লিষ্ট হুইয়! উভয়ে যুক্তি করিয়৷ মেধস 
খষির চরণতলে গিয়া বসিলেন- উদ্দেগ্ত» জানিয়া 
লইবেন, কেন» কেন এমন হয়? কাহার ইচ্ছায় 
এমন করিয়। পুতুল নাচে? এ নৃত্যের লক্ষ্য কি? 
অবসান কখন? 

খাষিরবাচ' বিপন্ন মানবয়ের হুঃখে সহাচ্ছভূতি- 
সম্পন্ন হইয়া সত্য্রষ্টা মুনি বলিলেন, _হে রাজন, 
হে শরেঙ্টিন্ঃ তোমাদের প্রশ্ন জগৎ ও জীবনের 
একটি মৌলিক প্রশ্ন। ইহা শুধু তোমাদের 
দুজনেরই জিজ্ঞাসা নয়, সমগ্র মানবপ্রকৃতির 
জিজ্ঞাসা না, পশুপ্রকৃতিরও বটে। থাকি, থাকি 
না; জানি, জানি না ; পাই, পাই না ;_এই ছুই 
রং দিয়াই সমস্ত সংসারের ছবি আকা । ইহারই 
নাম মায়--এই আলো-ছায়ার অভিব্যক্তি। 

গ্রতিটি ঘটনার মধ্যে এই ঘন্দ ক্রিয়া করিতেছে, 
কিঞ্জ সচরাচর ধর! পড়ে না। ছম্দকে মানিয়৷ 


আশ্বিন, ১৩৬১ ] 


লইয়াই সকলে দাঁনাপানি খাইয়! চলে, লাউ কুমড়া 
সওদ। করিয়া অগ্রসর হয়, রাম-শ্তাম মালতী- 
মাধবী, এ মঙ্গলা গাভীটি, এ ভুলো কুকুরটা, এ 
উড়িয়া-যাওয়। শালিক পাঁখীর দলটি-_সকল 
প্রানীই। জগৎচক্রের এই মানিয়া-লওয়। সহিয়- 
চলা রীতি কিন্ত ধরা পড়ে কখনও কখনও কাহারও 
কাহারও কাছে। বাহিরে চাহিয়া চাহিয়৷ ক্লান্ত 
চোখ ছুটি যখন ভিতরে চায়, রাস্তায় ছুটিয়া 
ছুটিয়া ঘর্মাক্ত দেহ যখন গৃহে ফিরিয়। বিশ্রাম 
খোঁজে, তখনই মায়! ধুর! পড়িবার যোগ্য কাল! 
নীরন্ধ অন্ধকার ফাটিয়া হঠাৎ বিছ্যাংরেখা চমকাইয়া 
উঠে। আবিষ্কার করি মহাঁমায়াকে- ধাহার মায়। 
তাহাকে গংস্ত্রধারিণী জগদন্বিকাকে। ডাকিলে 
তিনি সাড়া দেন, চাহিলে তিনি প্রার্থনা পৃরণ 
করেন, কার্দিলে তিনি কোলে তুলিয়া লন। 

স্থরথ ও সমাধি উভয়েরই ক্রিজ্ঞাসার পটভূমি 
ছিল এক, কিন্তু চিত্তের সংস্কার ছিল ভিন্ন ভিন্ন। 
তাই নদীপুলিনে দেবীর মৃন্বয়ী মৃতি গড়িয়৷ তিন 
বৎসর একান্ত নিষ্ঠায় তদগতভাবে পৃজা জপতপ 
করিয়! তাহারা মহামায়াকে যখন প্রসন্ন করিতে 
পারিলেন এবং দেবী সন্মথে আবিভূতা হইয়া বর 
দিতে চাহিলেন তখন তাহাদের বরযাঁচ এ! এক হইল 
না। নৃপতি প্রার্থনা করিলেন, এই জন্মেই শত্রুকে 
পরাভব করিয়া রাজ্যোদ্ধারের সামর্থ্য আর পরজন্মে 
ন্ুচিরকালম্থায়ী নি্ণ্টক রাজ্য । বৈশ্ত চাহিলেন__ 
'আমি আমার'-রূুপ মোহ যাহাতে দ্বুর হয়ঃ এমন 
তত্জ্ঞান। জগন্মাতা ছুই জনকেই বলিয়াছিলেন, 
ঘভবিষ্যতি'__ হইবে । রাজধর্মনীল রাজা তোমার 
রাজ্য হইবে, এ জন্মে এবং ভবিষ্যৎ সাবণিক-মমুজন্মে ; 
সংসার-বাণিজ্যনিধিপ্ন বৈশ্তবর, তোমার জ্ঞান হইবে, 
এই জম্মেই। এই দেহেই। সংসার-চক্রে আর 
ঘুরিতে হুইৰে না আলোক অঞ্ধকারের ঘন্দখেলা 
আর খেলিতে হইবে না। তুমি মুক্তিলাভ করিবে। 

সুরথ-সমাধি এখনও বীচিয়া রহিয়াছেন 


কথাপ্রসঙ্গে 


৪৫৯ 


এবং বরাবর থাকিবেন--কালে কালে, মানুষে 
মান্ুষে। আর্ত মানুষ--আতিপরিত্রাণের কামনায় 
সন্কটমোচনী মহামায়ার শরণাগত মানুষ, সুরথ- 
মমাধিকে চিরদিন মানসপটে ধরিয়া! বাখিবেঃ 
তাহাদের উপাখ্যানালোকে নিজেদের পথ চলিবার 
প্রেরণা পাইবার জন্য, তীহাদেরই মতে মহামায়ার 
প্রসন্নতা ভিক্ষা করিয়া ভোগ ও অপবর্গ লাভ 
করিবার জন্য । ধর্মসঙ্গত ভোগ, অপবর্গের পথের 
অপরিহার্য ধাপ, কিন্তু চিরদিনই সেই ধাঁপকে 
ঝআকড়াইয়া৷ থাকাও মানুষের কর্তব্য নয়; তত্তজ্ঞান 
দ্বারা জগং-প্রহেলিকা-_বা মায়া হইতে মুক্তির 
অদ্বেষণ মানুষের পরমপুরুযার্থ-_হিন্দুধধর্মের এই মহৎ 
শিক্ষার দুর্গাপৃজাবসরে চণ্তীপাঠ বা শ্রবণ করিতে 
করিতে বার বার স্মরণীয়। 


কাপ ও অবন্ধপ 

রূপ ও অরূপের রহ্হ্য পূর্ণভাবে হদয়ঙ্গম 
করিবার জন্ শ্রীরামরুষ্ণদেবকে বে নির্মম 'অভিজ্ঞতার 
মধ্য দিয়া যাইতে হইয়াছিল তাহা সকল কালের 
অধ্যাত্ব-সাধকের নিকট প্রচুর শিক্ষাবহ। বরূপকে 
অবলম্বন করিক্নাই তিনি ভগবানকে ভালবাসিয়া 
আসিয়াছেন-_-ভগবানের মাতৃরূপ। জাগরণে মা, 
শয়নে মা। সকল আশায়, সকল আকাজঙ্কায়, 
সকল চেষ্টায় মা। মা ছাড়া চিন্ত/ করিবার কিছু 
নাই, ভালবাসিবার, পাইবারও কিছু নাই। কিন্ত 
জটাঅ,টধারী সন্যাসীগুর তভোতাপুরী বলিয়াছেন, 
রূপকে বর্জন করিতে হইবে অরূপে পৌছিবার জন্তঃ 
বেদান্তপ্রতিপাগ্ভ নামরূপাতীত ব্রক্গকে উপলব্ধি 
করিবার জন্ত। অগদথারও আদেশ পাইয়াছেন, 
নিঃসংশয়ে অদৈত-সাধনায় প্রবৃত্ত হও । তাই মায়েরই 
আদেশ পালন করিতে বসিয়া রূপ ভুলিয়! অরূপে 
মন নিবি করিবার চেষ্টা করিলেন। হয় না। 
পৃথিবীর অন্ত যাহা কিছু রূপ হইতে মন সহজেই 
গুটাইয়া আসে,কিতন্ত জগদঘ্থার বরাভয়করা হান্তময়ী 


৪৬৩ 


মৃতিকে দূর করা যায় নাঃ রূপ অরূপের রাস্ত! রোধ 
করিয়া দাড়ায়! বার বার চেষ্টা সত্বেও পারেন 
না, অসহায় অবস্থা গুরুকে নিবেদন করেন। 
তোতাপুরী একথণ্ড কাচের অগ্রভাগ দিয়! শিষ্বোর 
জ-মধ্যে সজোরে বিদ্ধ করিয়া! বলেন, এই বিন্দুতে মন 
গুটাইয়া আন। 


“তখন "পুনরায় দৃঢ় স্বল্প করিপা ধানে বসিলাষ এবং 
জগদন্যার গ্মুতি পুরে গায় মনে উদ্দিত হইবাষাজজ জ্ঞানকে 
আদি কল্পনা করিয়া উহ! দ্বার! এ মৃতিকে মনে সনে িখগ 
করিয়! ফেলিলাম। তখন জার মনে কোনরূপ বিকল্প রহিল 
না; একেবারে হু হু করিয়া! উহ! সমগ্র নামরূপ রাজোয 
উপরে উঠিয়া! গেল এবং সমাধিমগ্ন হইলাম ।” 

(পীরানকৃফের নিজের উক্তি; খ্ররামকৃকণ লীলা গ্রসঙ্গ 

সাধকভাব, ১৫শ অধ্য।র) 

প্রাণপ্রিয় ইষ্টমৃতিকে মনে মনে ঘিখণ্ড করিয়া 
ফেলা নির্মম অভিজ্ঞতা বই কি! কিন্ত শ্রীরামকৃষ্ণ 
জানিতেন, তিনি যখন মায়ের উপর বিশ্বাস 
করিয়াছেন তখন মা তীহার মান রাখিবেন__ 
তাহার যে হাত ধরিয়া আছেন উহা কথনো 
ছাড়িবেন না) তাই মায়ের আদেশে মায়ের 
মৃতি বিসর্জন দিতে শ্রীরামকৃষ্জ পশ্চাৎপদ্দ হন 
নাই। জানিতেন, রূপ হইতে অরূপে যাইবার 
নিশ্চিতই প্রয়োজন আছে, মায়েরই কাজে । কত 
যে প্রয়োজন ছিল তাহা উত্তরকালীনরা হদয়জম 
করিয়াছে । রূপ হইতে অরূপে গিয়াছিলেন আবার 
অরূপ হইতে রূপে ফিরিয়! রূপ ও অরূপের তাদাত্য 
অন্থভব করিয়াছিলেন বলিয়াই তো শ্রীরামকৃষ 
মহাসমঘয়াচাধ। নহিলে একদেঁশদর্শী পথিকদের 
মতো তাঁহাঁকেও বলিতে শুনিতাম- “গাছের উপর 
গিরগিটিকে দেখিয়া আসিয়াছি; তাহার বর্ণ লাল বা 


হলুদ বা বেগুনী ।” সে যে বহুরূপী দিবসে নানা. 


সময়ে নানা রঙ ধরিতে পারে, আবার কখনও বা 
কোন বর্ণ থাকে নাঃ এ তত্ব শুনিতে পাইতাম না। 
ইহাই সমম্বয়ের বাণী। 

“হে সমন্বর করেছে, 


উদ্বোধন 


সেইই লেক । অনেকেই একঘেয়ে ॥] 


৬. 


[৫ষতম বর্ব--৯ম সংখ্যা 

জমি কিন্তু দেখি--সব এক । শান্ত, বৈঝাব, বেদাপ্তমত--সবই 
সেই এককে লয়ে। ধিনিই নিরাকার, তিনিই সাকার, ঠারঃ 
নান! রূপ। *ঞঞ বেদে ধার কথ! আছে তন্ত্রে তারই 
কথা, পুরাণেও ঠারই কথা। সেই এক সচ্চিদানন্দের কখ|। 


ধুরই নিত্য, গারই লীল। ।” 
(শ্রীরামকৃফকথামৃত, ৪1১1১) 


যে মায়ের মুতিকে একদিন নির্মমভাবে “ঘবিখণ্ 
করিয়া ফেলিতে হইয়াছিল পুনরায় সেই মুতিকে 
ফিরিয়া! পাইয়াছিলেন, কাছে রাখিয়াছিলেন ) পাইয়া- 
ছিলেন__বোধ হয় পূর্বাপেক্গা আরও নিবিড়তর 
ভাবে। পঞ্চব্টীতে সন্গ্যাসী-গুরু ও সন্নযামী-শিষ্য 
সারাদিন বেদান্ত-বাক্যের বিচার করিতেছেন-_কিন্ত 
সন্ধ্যা আসিলে শিষ্য শ্রীরামকৃষ্ণের নেতি নেতি 
বিচারে ছেদ পড়িয়াছে। হাতে তালি দিয়া 
মায়ের নাম করিতেছেন। তোতাপুরী উপহাস 
করিয়া বলেন, আরে কেও রোটি ঠোকতে হে। ?__ 
হাতে আটার গুলি পিটাইয়৷ পিটাইয়৷ যেমন রুটি 
গড়ে সেইরূপই যে করিতেছ দেখিতেছি, উহা 
আবার কিরূপ বেদান্তসাধন! ? শ্রীরামরুষ গুরুকে 
বুঝাইতে পারেন না, মা যে আবার ফিরিয়া 


আসিয়াছেন। বিনি ব্রহ্ম তিনিই শক্তি। যে 
সর্প স্থির, সেই সর্পেরই তির্ধক্‌ দেহগতি। 
ম! কিন্ত নিজেই তোতাপুরীকে বুঝাইয়াছিলেন, 


বুঝাইয়া তাহার ব্রন্মজ্ঞান সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন। 
স্বামী সারদানন্দজী তাঁহার শ্রশ্রীরা মকষ্ণলীলা প্রসঙ্গ 
( গুরুভাব পূর্ব, অষ্টম অধ্যায় ) গ্রন্থে এই ঘটনার 
সবিস্তার বর্ণনা করিয়াছেন। সর্বনা মরূপভেদ- 
বিকল্পাতীত অদৈত ব্রহ্মই একমাত্র সত্য-_নামরূপ 
মায়ার প্রতিভাস মাত্র; পুরুষকারসহায়ে সেই 
প্রতিভাসকে সর্বতোভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়া 
আত্মসত্যে স্ুস্থির থাকাই জীবনলক্ষ্য-_ইহাই ছিল 
তোতাপুরীর দৃটিভঙ্গি। এ দৃটিভজিতে ব্র্দশক্তি 
মহামায়াকে মানিবার, আরাধনা করিবার কোন 
সঙ্গত স্থান নাই। কিন্ত দীর্ঘকাল শারীরিক ব্যাধিতে 
ভূগিয়া এক গভীর নিশীথে নম্বর দেহকে গঙ্গাগর্ডে 


আঙখিন, ১৩৬১ ] 


বিসর্জন দিবার সঙ্করে সন্গ্যাসী জলে নামিয়৷ দেখিয়া- 
ছিলেন তাহার পুরুষকার ব্যর্থ। জলে নামিলেই 
ডোবা! যায় না । ডুবিলেও মর! যাঁয় না। মহামায়ার 
ইচ্ছা না হইলে মরিবার উপায় নাই। এই সংসার 
মহামায়ার এলাকা নিগুণ ব্রক্ধ সেখানে অটল 
নিম্পন্দ শুইয়! আছেন মাত্র ! মহামায়ার “&' তে 
সব কিছু চলিতেছে, তাঁহার “না তে সব কিছু 
থামিতেছে। তোতাপুরীর লব্ধ শিক্ষা শ্রশ্রীরামরুষ্ণ- 
লীলাপ্রসঙ্গকারের ভাষায় অনুপম ফুটিয়! উঠিয়াছে__ 

“তোতা গ্রার পরপারে চলি! আসিলেন তত্রাঢ ডুবজল 
পাইলেন ন|। ক্রমে যখন রাত্রির ঘন অন্ধকারে অপর পারের 
বৃক্ষ ও ব!টাীনকল ছায়ার মত নয়নগোচর হইতে লাগিল, তখন 
তোত| অবাক হইয়। ভাবিলেন, 'একি দৈবী মায়! ! ডুবিরা 
মরিবার পর্যাপ্ত জলও আজ নদীতে নাই। একি ঈঙরের 
অপূর্বলীলা! 1 অমনি কেবেন ভিতর হইতে তাহার বুদ্ধির 
আবরণ টানিয়! লইল ! তোতার মন উজ্জল আলোকে ধা ধিয়! 
যাইয়। দেখিল--মা, মা, মা, বিশ্বজননী মা, অঠিন্ত্য শততি- 

| মা; জলে মা, স্থলে মা) শরীর ম!, মন ম1) যস্তরণা 
মা, সুস্থত! মা; জ্ঞান মা, অজ্ঞান ম|; জীবন মা, মৃত্যু মা; 
ঝাহ। কিছু দেখিতেছি, গুনিতেছি, ভ।বিতেছি, কল্পান! করিতেছি 
_সব ম। তিনি হরকে নমল করিতেছেন, নননকে হয় 
করিতেছেন! শরীরের ভিতর যতক্ষণ, ততক্ষণ তিনি ন| 
ইচ্ছ| করিলে তাহার প্রস্তাব হইতে মুক্ত হইতে কাহারও সাধ) 
শই-_মরিবারও কাহারও সামর্থ নাই! আবার শরীর-মন- 
বুদ্ধির পারেও সেই মা তুরীর, নিগুপ। ম! !--এতদিন ধীহাকে 
্র্ধ বলিয়। উপাসন। করিয্ন। তোতা প্রাণের ভক্তিভালবাস। 
দিয়া আলিয়াছেন, সেই মা! শিব-শক্তি একাধারে হরগৌরী 
মুতিতে অবস্থিত ! __ ব্রন্ধ ও ব্রজ্মশন্তি অতেদ 1” 

্ ৮ গু 

আর একদিন শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে রূপ ও অরূপের 
রহম্ত বিশেষভাবে থ্যাপন করিবার অবসর উপস্থিত 
হইয়াছিল স্বামী বিবেকানন্দকে উপলক্ষ্য করিয়া । 
নিরাকার উপাসনায় অভ্যস্ত এবং সাকার দেবতার 
পূজাদিতে অনাস্থাসম্পন নরেন্ত্নাথ সাংসারিক 
অভাব দূরীকরণের উপায়াস্তর না দেখিয়া শ্ীরামকুষণ- 
দেবকে অনুরোধ করিয়াছেন তাঁহার হুইয়! ভবতারিণী 


কথাপ্রসঙ্গে 


৪৬১ 


কালীকে জানাইতে, যাহাতে তাহাদের পরিবারের 
আর্থক অনটন দূর হয়। শ্রীরামকৃষ বলিলেন, 
“ওরে, আমি যে ওসব কথা বলতে পারি না। 
তুই যানা কেন? & * মা আমার চিন্ময় 
ব্রহ্মশক্তি, ইচ্ছায় জগৎ প্রসব করেছেন__-তিনি 
ইচ্ছা! করলে কি না করতে পারেন?” শ্রীরামকৃষ্ণের 
নির্দেশে মঙ্গলবার রাত্রে নরেন্দ্র কালীমন্দিরে 
গিয়াছেন। কিন্তু দেবীর সন্মুথে গিয়া সংসারের 
ছুঃখকষ্টের স্বৃতি আর রহিল ন। প্রার্থনা করিয়া 
আমিলেন- “মা, বিবেক দাঁও, বৈরাগ্য দাও, জ্ঞান 
দাও ভক্তি দাও ।” শ্রীরামকুষচ শুনিয়া বলিলেন।__ 
“যা, যা, ফের যা, গিয়ে একথা জানিয়ে আয়।” 
নরেন্দ্র পুনরায় গিয়া জগদগ্বার নিকট এ একই 
প্রকার প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয় আসিলেন। 
শ্রীরামকৃষ্ণ পুনর্বার পাঠাইলেন, এবারও পূর্বঘটনার 
পুনরাবৃত্তি । শ্রীরামরুষ্চ বলিলেন”_“তোর আদৃষ্টে 
সংসার স্থুখ নেই, তা আমি কি কোরব ?” নরেক্ত্র- 
নাথ প্রীরামরুষ্ণকে ধরিলেন, মায়ের গান শিখাইয়া 
দিন। “মা ত্বব হি তারা এই মাতৃসঙ্গীত 
শ্রীরামকষ্চ তাহাকে শিখাইয়া দিলেন। নরেন্দ্র- 
নাথ সারারাত এঁ গানটি ভাববিহ্বল প্রাণে গাহিয়া 
কাটাইলেন। পরের দিন জনৈক ভক্ত দিগ্রহরে 
দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সহিত দেখা করিতে আসিয়া 
লক্ষ্য করিলেন তাহার ঘরে নরেন্্রনাথ শুইয়া 
আছেন এবং ঠাকুর নিজে একটি অপূর্ব আনন্দাবেশে 
নিজের খাটে বসিয়া রহিয়াছেন। ভক্তুটি আসিলে 
শায়িত নরেন্্রনাথকে দেখাইয়া! শ্রারামকৃষ্ণ সোৎলাহে 
পূর্বরাত্রির ঘটন! বলিলেন এবং বালক যেমন নূতন 
কোন মূল্যবান সামগ্রী উপহার পাইলে উৎফুল্ল হয় 
সেইরূপ আহ্লাদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। 
বার বার ভক্তটিকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, “নরেন্দ্র 
মাকে মেনেছে! বেশ হয়েছে কেমন?” রূপ 
ও অরূপের সমন্বয় সাধন না করিলে অধ্যাত্মজীবন 
সপ্পূর্ণ হয় না) তাই, নরেন্দ্রে ভাবী বিবেকাননের 


৪৬২ 


জীবনে এই সমন্বয়ের পাতনিকা দেখিতে পাইম্নাই 
শ্ররামকৃষ্ণের অত পরিতৃপ্তিবোধ ! উত্তরকালে 
স্বামী বিবেকানন্দ একদিন বলিয়াছিলেন, “যদি 
পৃথিবীর প্রত্যেকটি লোকের জন্ত এক একটি আলাদ! 
ধর্ম থকিত তাহ! হইলে আমি সুখী হইতাম ।” অনন্ত 
মানব প্রক্কৃতি__তাই অনন্ত পথে পূর্ণতার অভিযান । 


উদ্বোধন 


[ ৫ঞ্তম বর্ষ ৯ম লখ্যা 


ইহা কিছু অসীমীচীন নয়। কিন্ত অসমীচীন-__ 
উহাদের যে কোনটির উপর কাহারও অসহিষ্ণুতা । 
প্রত্যেক মানবের ধর্মসাধনাকে সন্মান দান, শ্রদ্ধ! 
করা তাহারই পক্ষে সম্ভব যে রূপ এবং অরূপ ছুই এরই 
মর্ম উপলব্ধি করিয়াছে। শ্রীরামকষ্ণ-বিবেকানন্দ 
তাহাই করিবার আহ্বান আমাদিগকে জানাইয়াছেন। 


_ প্ৰুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা” 
কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায় 


একটি আমের চারা পুতেছিন্থ জামগাছ তলে 
নিতান্তই খেলিবার ছলে । 


বহুবর্ধ পরে গিয়ে দেখি 


দিব্য সে হয়েছে বড়, একি ! 
তৃহাত বাঁকিয়! গিয়া আলোকের দিকে 
তুলিয়াছে তার মাথাটিকে। 
আজ--তাই ভাবি 
কে দিল তাহারে বুদ্ধি মিটাইতে দাবি ॥ 


লতাটি লুটাত ভূমে, জামগাছ কিছু দূরে আছে 
ঠিক তারে লক্ষ্য ক'রে চলিয়া! ত। উঠে সেই গাছে । 
আজ তাই ভাবি 
কে দিল তাহারে বুদ্ধি মিটাইতে দাবি । 
পাখী উড়ে যায় কত দূরে ! 
নিজের বাসাটি চিনে সন্ধ্যাকালে ঠিক আসে ঘুরে । 
শুধু তাই কেন, শত যোজনের দুরস্থান হ'তে, 
কপোত খপোত-সম বাঠা বহি আসে বায়ুস্বোতে। 
ভাবি মোর জনমে বিন্ময়, 
কে এদের দিল বুদ্ধি, পথ ভূল কু ত না হয়। 


দেখেছি কুকুরে 


হাজার লোকের মাঝে চিনে ফেলে আপন প্রতুরে। 


আছিল, ১৩৬১ ] 


বাজালীর হুর্গোৎসব 


৪৬৩ 


বিড়ালে ছাড়িয়৷ দিলে দশ ক্রোশ দূরে, 
পূর্বস্থানে পথ চিনে পুন আসে ঘুরে। 
আহত সৈনিকে বহি শক্রব্যুহ চিরে 
বাচাইয়া আনে অশ্ব তাহার শিৰিরে। 
ক্ষুধিত কেশরী 
নিজ প্রাণদাতা সেই গোলামেরে যায় না পাশরি+। 
ভাবি মোর জনমে বিস্ময় 
কে এদের বুদ্ধি দিল, যোগাল হৃদয়। 
সর্বভূতে বুদ্ধিরূপে মহামায়া করেন বিরাজ, 
এ শির প্রণত হয় তাহারি চরণ তলে আজ । 


বাঙ্গালীর দুর্গোৎসব 
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ মজুমদার 


বিনি সর্বভূতে, সর্ব সময়ে বর্তমান, ধার 
স্থিতিতেই এই জগৎপ্রপঞ্জের অনুভূতি, তার 
আবাহন, তার পৃজা, সর্বকালেই হতে পারে। তার 
পুজার কালাকাল নেই, কেননা তিনি কালাতীত। 
মহাকাল তার চরণ বক্ষে ধারণ করে নিশ্চল। 
তবুও আমরা দেখতে পাই, দেবীর শারদীয়া 
আবাহনের সময়েই সকলে বেশী উদগ্রীব, শিশু বুবা 
নরনারী সকলেই। 

যিনি পূর্ণর্রহ্ম নারায়ণ, তিনিই যখন নিজ 
মায়ার ছারা বেষ্টিত হয়ে মানবরূপে আবিভূতি হলেন 
তখন তিনি অবতার উপাধিধারী শ্ররামচন্ত্র। তখন 
তিনি "মায়াধীন” বলেই প্রতীয়মান। মায়ার 
অধীনে থাকাকালীন তিনি ভেদজ্ঞানও মেনে 
নিয়েছেন। তথন তাঁর জাগতিক পরিপ্রেক্ষিতে 
ধারণা, তিনি শক্তিহীন_ শক্তি ও তিনি ভিন্ন। 
সেই জন্ত যখন তার অন্ুরাগ্রগণ্য তমোগুণাধিপ 
রাবণকে জয়ের প্রয়োজন হল, তখন স্বভাবতই তী!র 


দরকার হল শক্তিসাধনার, মহাশক্তির কুপালাভ, 
অর্থাৎ তার নিজ দেহাধারে মহাশক্তির আবিভাবের। 
সেই জন্যই তাঁকে আরাধনা! করতে হুল মহাশক্তির 
সেই ভাবঘন রূপকে; যেরূপে সবব্যষটি শক্তি 
সমষ্টিভূত হয়ে, মহাম্থর নিধনে অগ্রসর হয়েছিলেন। 
এই ভাবঘন মুতিই শ্রশ্রিদর্গামৃতি। মহাশক্তির 
সমষ্টিভূত এই মুতি। সেইজন্য দেখতে পাই, সর্ব 
জ্যোতি ও সর্বকমনীয়তাপূর্ণ অতসীপুষ্প-বর্ণাভাঃ 
সর্বশক্তিকেন্দ্রীভূতা, সর্বৈশ্বর্যশালিনী, সর্বজ্ঞান ও 
সর্বসিদ্ধির সমটিভৃতা মায়ের এই অদুত রূপ। 
তার সব সঙ্গে, দশদিকপ্রসারিণী দশটি হাতে 
নানা অস্ত্রের সংযোজন । যুগে ধুগে যখনই অত্যাচারী 
অন্ুরকূল (অর্থাৎ তমঃশত্তি) দমনের প্রয়োজন 
হয়, তখনই মহামায়্ার এই চগ্ডকা শক্তিকেই 
উদ্ধদ্ধ কর! ছাড়া অন্ত কোন উপায়ই থাকেনা । 
তাই শ্রীরামচন্ত্র আরাধনা করলেন মহাঁশক্তিকে এই 
দুর্গামুতিতে। শ্ররামচন্ত্রের পুবে” মহাশক্তির এই 


৪৩৬৪ 


মুতির আরাধনা! করেছিলেন স্থরথরাজা। তিনি 
পূজা আরম্ভ করেছিলেন বসন্তকালে। সেই হতে 
শ্রীরামচন্দ্রে কাল পধন্ত বসম্তকালেই এ পৃজার 
প্রচলন ছিল__কিস্ঠ শ্রীরামচন্দ্র তার প্রয়োজন 
অনুযায়ী আরাধনা করলেন শরৎকালে। সেইজন্য 
শ্রীরামচন্দ্রের এই পুজাকে আমরা অকাল পূজা 
বলে থাকি। যাহেক, অকালে পুজা হলেও 
প্রীরামচন্ত্র দেবীর প্রসন্নতালাভে সমর্থ হয়েছিলেন। 
যদ্দিও বর্তমানে, চৈত্রমাসে বসন্ত খাতুতে বাসন্তী 
দুর্গা ও আশ্বিন বা কাতিক মাসে শরৎ খতুতে 
শারদীয়া ছুর্গা এই ছুটি পুজাই আমাদের বাঙ্গালা- 
দেশে হয়ে আসছে তবুও শারদীয়! ছূর্গা পুজাই 
সমাজে বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠার কারণ_ শ্রীরামচন্ 
এ পৃজা অনুষ্ঠান করে সফলতা! লাভ করেছিলেন, 
আর বর্তমান হিন্দু সমাজের প্রায় সকলেই 
শ্রীরামচন্ত্রকে পূরণবর্মনারায়ণ জ্ঞানে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও 
পুজা করে থাকেন। কিন্তু এ ছাড়াও শরৎ খাতুতে 
পৃজাবজ্ঞাদির প্রাধান্ের আরও এক কারণ বৈদিক- 
যুগের গ্রস্থাবলী থেকে পাওয়! যায়। যেমন 
বাজসনেয়ী সংহিতায় (১৪1১৬) আছে-_“ইযশ্চোর্জশ্চ 
শারদাবৃতূ”। বৈদিক যুগে 'ইফ' বলতে আশ্বিন 
মাস বোঝাত এবং “উজ অর্থে কার্তিক মাস। 
বৈদিক খধিরা শরংখতু বলতে এই "ই ও 'উ্জ” 
তথা আশ্বিন-কাঁতিক মান বুঝতেন। তারা বলতেন 
'শারদেন খতুনা দেবা: অর্থাৎ শরৎকালই দেবতাদের 
( দেব ও দেবী ছই-ই ) অর্চনা প্রশন্ত। সংবতসরের 
ভিতর শরৎ খতুতেই এক সাম্য অবস্থা প্রকটিত 
হয়__বর্যাধৌোত পরিস্ফুট প্ররুতি, নাতিত্রীক্ম 
নাতিশীত, জলাশয়ার্দি সামঞ্জম্তভাবে পুর্ণ* পথ- 
ঘাট কার্মমান্তও নয় ধুলিধূসরিতও নয়, মাঠে মাঠে 
শশ্তসম্তার_এমন সময় মানুষের মনে স্বতঃস্ফূর্ত 
আনন্দ আসে, তাই দেবীর আরাধনার উপলক্ষ্যে 
আনন্দোৎমবে সকলে মেতে ওঠে_-তাই এই 
উত্সবের নাম দেওয়! হয়েছে 'শারদোত্সব' । 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ধ--৯ম সংখা। 


এরপর আমরা আলোচনা করব এই পূজায় 
'বোধন'ঃ “সক্কর'ঃ “আবাহন', “পূজা নিবেদন', 
“নিরঞ্জন ও বিসর্জন” এবং বিসর্জনের পরে 
আচরিত অনুষ্ঠানগুলিতে বাঙ্গালীর দৃষ্টিভজি কি। 
আমরা দেখতে পাই দেবদেবীর যত ভাবের 
পুজার প্রচলন আছেঃ তার ভিতর একমাত্র 
ুর্গামুর্তি অর্থাৎ মহিষান্ত্রমর্দিশীর পুজার সময়েই 
£বোধনের' বিশেষ অনুষ্ঠান । «বোধন, শব্ষের অর্থ 
উদ্বোধন, উদ্দীপন, জাগানো । আমাদের চিন্তা 
করে দেখতে হবে, জগন্মাতার যে মূর্তির পুজায় 
এই শব্দটি বিশেষভাবে ব্যবহার করা! হয়, সেই মূর্তির 
উদ্ভবের উৎস কোথায়? ্রশ্রুচণ্ডীতে আমরা 
দেখতে পাই যে, ব্রহ্ধা-বিধু-মহেশ্বর ও অন্থান্ক 
দেবতাগণের তেজ ও শক্তির কেন্দ্রীভূত শক্তি হতে 
রূপ পরিগ্রহ করলেন এক নারী মুর্তি, যথা-_ 

অতুলং তত্র তত্তেজ: সব“দেবশরীরজম্‌। 

একন্থং তদভূন্নারী ব্যাগ্তলোকত্রয়ং তা ॥ 
সমস্ত ব্যষ্টি শক্তি সমষ্টিভৃত হয়ে, তা থেকে আবিভূতি 
হলেন একটি মাত্র নারী মুতি। আমরা যে দুর্গ 
প্রতিমাতে অন্তান্ট দেব ও দেবী মুতির সংযোজন 
দেখতে পাই শ্রীশ্রীচণ্তীতে মহি্ষান্ুর মর্দিনীর 
রূপ বর্ণনায়, তার কোনই উল্লেখ নেই। মনে 
হয়, এই মহাশক্তির অন্তভূতি ভিন্ন ভিন্ন শক্তির 
উপস্থিতিকে, লোকচস্ষুর সামনে রূপ দেবার জন্গ 
ক্রমবিকাশ পর্যায়ে এগুলি সংযোজিত হয়েছে 
বুগ যুগ ধরে। প্রকৃতপক্ষে মহিযাস্থুর নিধনকালে 
সব"শক্তি কেন্দ্রীভূত একটিমাত্র মুতিরই উদ্ভব হয়েছিল, 
দেবতাগণের আহ্বানে-যে দেবতাগণ এই 
মহ্যাম্থর হার। পরাজিত হয়েছিলেন। মহিবান্থর 
অর্থে তমঃশক্তি, দেবতাগণ অর্থে সত্বশক্তি। 
মহ্যাস্থরের শক্তির উৎসও সেই একই মহাশক্কি_- 
কিন্তু সীমাবিশিষ্ট মাত্র কয়েকটি ব্যঙি শক্তির 
কেন্দ্রীভূত শক্তি। তথাপি এমনি শক্তিমান মহ্যানুর 
যখন সমস্ত জীবের কল্যাণকর দেবশক্িকে পরাজিত 
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দমিত করে জীবের ধ্বংসের কারণ হয়ে দীড়ায় 
অর্থাৎ তমঃশক্তি প্রবল হয়ে পড়ে, তখন সেই 
শক্তিমানকে দমিত করবার ক্ষমতা একমাত্র 
তারই থাকতে পারে, যিনি মহাতেজসম্পন্ন সর্বব্যষ্টি- 
শক্তির সমগ্িভূত আধার ও উৎস। মহিষাস্তুর 
ধবাংশজাত। কালিকাঁপুরাণে আছে, মহি্যান্ুর 
রস্তাস্থরের তনয় ও শিব অংশে তার জন্ম হয়। 
অপুত্রক রম্ভান্ুরের তপন্তায় প্রসর হয়ে দেবাদিদে 
মহাদেব তাকে পুত্রলাভের বর দান করেন। এই 
পুত্রই মহিষান্থুর ; শক্তিলাভের আশায় সে মহাশক্তির 
আরাধনা করে। দেবী প্রসন্ন হয়ে যখন তাকে 
বরপ্রার্থনা করতে বলেন, তথন সে প্রথমে প্রার্থনা 
করে ব্রিভুবনের রাজত্ব (অর্থাৎ স্বর্গ, মত্য ও পাতাল) 
এবং অন্তিমে দেবীর সাযুজ্য ( অর্থাৎ সান্িধ্য )। 
এহেন মহিষাস্ুর যখন মত্য ও পাতাল জয়লাভের 
পর স্বর্গের দেবতাদের ( সত্বশক্তি) পরাজিত 
ক'রে, ব্রিভুবনের ত্রাস সঞ্চার করতে আরম্ভ করল, 
বখন দেবতাদের ব্যষ্টিশক্তি বিচ্ছিন ও নিস্তেজ, 
তখন সেই শক্তিমান ছুষ্ট মহিষাস্থরের নিধনকলে 
দেবতাদের প্রয়োজন হলো! ব্যষ্টিশক্তিকে কেন্দ্রীভূত 
করা। সেই কেন্দ্রীভূত শক্কি-সমষ্টি থেকে যে 
মৃতির উদ্ভব হল, তার তেজে ত্রিভুবন উদ্ভাসিত 
হয়ে গেল। শ্রশ্রীচণ্ডীতে খাষি বলেছেন £__ 
স দশ ততো দেবীং ব্যাপ্তলোকত্রয়াংত্তিষ। 
পাদাক্রান্ত্যা নতভুবং কিরিটোলিখিতান্বরাম্‌ ॥ 
ক্ষোভিতাশেষপাতালাং ধনুর্জ্যানিঃস্বনেন তাম্‌। 
দিশো ভুজসহত্রেণ সমন্তাদ্‌ ব্যাপ্য সংস্থিতাম্‌ ॥ 

( চ১-২1৩৭-৩৮ ) 
---অনন্তর ধাহার অঙ্গজ্যোতিতে ব্রিভুবন আলো- 
কিত, ধাহার পদভরে পৃথিবী অবনত, ধাঁহার ধন্থকের 
জ্যা-শব্দে পাতাল পর্যন্ত ( সপতনিয়লোক ) আকুলিত, 
বিনি সহন্রহস্তে (অনন্ত হন্যে) সর্বদিক পরিব্যাণ্ত 
করিয়! অবস্থিত এবং যিনি গগনম্পর্শা মুকুট পরি- 
হ্তা। সেই দেবীকে মহিযাস্থুর দেখিতে পাইল।” 


বাঙ্গালীর ছুর্গোৎথসব 


৪8৬৫ 


শক্তিমান অনুরনিধনকল্ে যখন মহাশক্তিকে 
কেন্দ্রীভূত ক'রে, তার পুজার্চনা ঘার! তার প্রসন্নতা 
লাতের প্রয়োজন হয়, তখনই আবার দরকার হয় 
পৃজকের নিজন্ব সুপ্ত ও বিক্ষিপ্ত শক্তিকে জাগরিত 
ও কেন্ত্রীভূত করবার দৃঢ় সংকল্প । অতএব এই 
দৃ্টিকোণ দিয়ে দেখলে বোধন শব্ধের অর্থ 
উদ্দীপন” বল! যুক্তিযুক্ত বলেই মনে হয়। তাই 
মহিষাসুরমদিনী মহাশক্তির অনার প্রথমে হয় বোধন 
এবং পরে হয় সঙ্কল্, প্রাণপ্রতিষঠা প্রভৃতি অনুষ্ঠান। 
শ্ররামচন্্ও এই মহিযানুরমদ্দিনীয় পুজা্চনার মানসে 
শরৎকালে “বোধন” করেছিলেন, সেই হেতুই এই 
শারদীয়! পৃজাকে “অকাল বোধন” ব্ল! হয়। 

শ্ীশ্রচণ্ডীতে আছেঃ মহি্যাস্রকে বধের সময় 
মহাশক্তি আবিভূতা৷ হয়েছিলেন দেবী হূর্গারূপে। 
শ্রীরামচন্ত্র এই হুর্গাদেবীরই আরাধনা ক'রে পুজা 
করেছিলেন। লক্ষ্মী, সরম্বতী, গণেশ, কার্তিকের 
প্রভৃতি দেবতার ভিন্ন ভিন্ন শক্তির প্রতীককে তখন 
তিনিও ভিন্নভাবে পুজা করেন নি। পুরাতন 
হূ্গার্দেবীর বিগ্রহে কেবল ছুর্গাদেবী ও মহ্ষাস্ুরেরই 
মুর্তি দেখতে পাওয়া যায়। প্রমাণম্বূপ বলা 
যায় যেঃ মহিষাস্থর যেখানে বধ হয়েছিল বলে প্রবাদ, 
এবং যার নামানুসারে মৈম্ুরু বা মহীশুর দেশের 
উদ্ভব সেখানে দেবী চগ্ডিকার যে মুর্তি চামুণ্তী 
পাহাড়ে আছে তা কেবল মহিষমর্দিনী দুর্গার। 
শারদীয়। ছূর্গাপৃজায় লক্ষী সরস্বতী প্রভৃতি ভিন্ন 
ভিন্ন মূর্তির কল্পনা ও সংযোজনার ক্রমবিবর্তন 
বোধ করি হয়েছিল বাঙ্গলাদেশেই ; কারণ বাঙ্গালী 
দেবী হূর্গীকে আরাধনা করে পরম আত্মীয়াভাবে 
_ম্বামী গৃহ হতে পিতৃগৃহে প্রত্যাগতা কন্তারপে। 
সমস্ত বিভূতি পরিবেহিত মহাশক্তিকেই সে কন্ারূপে 
দেখতে চায়, সেবা করতে চায়। বাঙ্গালীর পৃজা- 
পদ্ধতির ক্রিয়াকলাপ বিশ্লেষণ করলে এইটাই দেখা 
যাঁয় যে, প্রতিটি অনুষ্ঠানেত্ব মধ্যেই বহুদিন পরে 
গৃহাগত আত্মীয়ের সেবা পরিচর্ধার রূপই প্রকটিত 
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হয়ে ওঠে। বাঙ্গালী কল্পনা করে, দেবীর এক একটি 
বিভূতি যেন দেবীরই বিভিন্ন পুত্রকগ্ঠার স্বরূপ-_ 
তাই মস্ত্রোচ্চারণ করে “সপরিবারায়ৈ শ্রীহুর্গায়ে 
বৌষট্‌।” এ মন্ত্র, এ ভাব চণ্তীতে নেই_এ ভাবধারা 
বাঙ্গলারই বৈশিষ্ট্য । এই ভাবকে ভিত্তি রেখেই 
তাঁর আরাধনা» তাঁর পূজা- বহুদিন পরে পিতৃগৃহে 
প্রত্যাগতা পুত্রকন্থাপরিবেষ্টিতা পরম আদরের 
কন্ঠাকে নিয়েই তার আনন্দোংসব। এমন কি 
পৃজান্তে কন্ারপিণী মহাশক্তির প্রতিমািকে 
বিসর্জনের আগে বরণ মিষ্ি-পান-এলাচ প্রভৃতি 
খাওয়ানো» সি িতে সিন্দুর-দান ও চরণ ছুটি অলক্ত 
রাগে রঞ্জিত করা, স্বামী গৃহে গমন্মোস্ুখ কন্তার 
জননীর মত স্ষেভারাক্রাস্ত কণে কানে কানে 
“আবার এসো” বলে গালে চুষ্ধন-দানটি পযন্ত সবই 
পরম আত্মীয়ের ভাবে পুর্ণ। তাই দেখতে পাই 
কেন্দ্রীভূত মহাশক্তির এই প্রতিমাটির পুজান্তে যখন 
বিসর্জন দেওয়া হয়, জলের মধ্যে তখন সেই 
বিশ্বব্যাপী মহাশক্তিকে আবার বিশ্বমাঝেই বিলীন 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ-_৯ম সংখ্যা 


হয়ে যাবার ভাবটিই পরিশ্ফুট হয়ে ওঠে। যে 
জলে বিসর্জন দেওয়া হয়, সেই জলের প্রতি বিন্দু 
ভিতর মহাশক্তির স্থিতিকে উপলব্ধি করেই সেই 
জল সকলের উপর সিঞ্চন ক'রে শাস্তি কামনা 
করা হয়ঃ যেন এই মহাশক্তি সকলের ভিতর প্রবেশ 
করে, সকল অস্থরশক্তিঃ অশান্তির উৎস তম:- 
শক্তিকে বিনাশ ক'রে দেন শান্তি । এই ভাবই 
তথন প্রকটিত হয়ে ওঠে যে, আজ থেকে আমরা 
সকলে এক। তাই করি পরম্পরকে আলিঙন। 
জ্যেষ্ঠ কনিষ্কে করেন আশীর্বাদ, কনিষ্ঠ জ্োষ্ঠকে 
করে ভক্তিনম্রচিত্তে প্রণাম । আমর! যেন সকলেই 
একই জননী থেকে উদ্ভূত, সকলে আমরা! এক, 
ছোট বড়র ভেদ নেই__জাতিবিচার নেই__ধনী 
নিধন নেই-_-সকলেই আমরা একই মহাশক্তির 
আধারম্বরূপ। এ ভাবধারা, এ দৃষ্টিভঙ্গি আছে 
মাত্র বাঙ্গালীরই, অন্তরে বাঙ্গলার এইটাই বৈশিষ্ট্য । 
তাই বাঙ্গালীর ঘরে দেবী ছুর্গার পৃজাকে বেন্ত 
করে হয় মহোৎসব । 


কালো মেয়ে 
শ্রীকুমুদর মল্লিক 
বাজিকরদের কুৎসিত এক মেয়ে, সবধার প্রলেপ দিয়ে গেল মোর চোখে, 
দেখিলাম মোর ছুয়ারে ঈাড়ায়ে আছে, কুশ্রী বলিতে এখন লাগে যে ডর। 
ম্লান মুখ--তবুং হাসি মোর পানে চেয়ে জগৎ এখন দেখি তার ছায়ালোকে 
হাত পেতে শুধু একটি পয়সা যাচে। কিছুই আমার লাগে না অন্থন্দর 
দেখিয়। তাহার মুখ, বরাহ, কমঠ, মীন 
ন্নেহেতে ভরিল বুক, রূপে কেহ নহে হীন, 
লাগিল বড়ই ভালো, পুণ্য ওরূ্‌প কি না? 
দেখিনি তো হাসি হেন-_ যে রূপ স্বয়ং হরি-_ 
দেবের দেউলে যেন, ধরেছেন কৃপা করি, 
কালো প্রদীপের আলো । তাহাকে কে করে ঘৃণা ? 


আখিন, ১৩৬১ 1 
বিশ্বজননী ধিনি ভুবনেশ্বরী,-- 
কখনো ষোড়শী, কতু তিনি ধুমাবতী, 
কত ভাবে আহা, কত রূপ র'ন ধরি 
তারে অবজ্ঞা! করে-_যার ছুর্মতি । 
সোহাগে মাখায়ে রঙ 
মেয়েকে সাজান সঙ 
তা৷ দেখিতে জমে ভিড় । 
হাসি. সুধান্ধি তীরে 
'ুলিয়া'র সাজে ফিরে 
সুতা সম্রাজ্জীর । 


বর্তমান ভারতবর্ষে ধর্মের ভূমিকা 


৪৬৩৭ 


কুংসিত রূপ তুলায় আমার মন 
স্সি্ধ এবং শুচি করে মোর আখি । 
ও মোর মায়ের প্রসাদী যে অঞ্জন 
জলে ভরে চোখ-_-অবাক হইয়া থাকি। 
কাহারে বলিব পর? 
কাহারে অসুন্বর ? 
মুখ নাই বলিবার। 
যত করি অভিমান, 
আমরা তো সম্ভান 
কালে! কুৎসিত “মা"র। 


বতমান ভারতবর্ষে ধর্মের ভূমিকা 
স্বামী নিখিলানন্দ 


ভারতীয় কৃষ্টির স্জন ও সংরক্ষণে ধর্মের ভূমিকা 
অত্যন্ত ঘনি্ঠ। আজিও ভারতবর্ষে জাতীয় 
মহাবীররূপে গভীর শ্রদ্ধা ধাহারা পাইয়া থাকেন 
তাহারা হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণ বুদ্ধ, শঙ্কর ও শ্রীচৈতন্যের 
হয় প্রত্যার্দি্ট মহাপুরুষ ও দার্শনিকগণই। 
ভারতীয় জীবনধারার প্রত্যেকটি দিক ধর্মের ছার! 
প্রভাবিত। মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছিলেন__-“আমি 
একজন নগণ্য সত্য-সঞ্ধানী। আমার সমন্ত 
'আকাজ্ষাই এই সত্যের দর্শনের জন্যই নিয়োজিত 
আছে। ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করার প্রচেষ্টায় 
কোন ত্যাগকেই আমি খুব বেশী মনে করি না। 
সামাজিক রাজনৈতিক বা মানবপ্রেম ও নীতিজ্ঞান 
বোধে আমার জীবনের যত কিছু কাধ, সবই এ 
একই লক্ষ্যে অগ্রসর” বর্তমান ভারতের 
অন্ততম দেশপ্রেমিক মহাপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দ 
লিখিয়াছেন, “ত্যাগ ও সেবাই ভারতবর্ষের জাতীয় 


আদর্শ। ভারতীয় জীবনকে এই ধারাদয়ের মধ্যে 
প্রবাহিত কর, অল্ান্ত যাঁহা কিছু আপনা হতেই 
নফল হইয়া উঠিবে। আধ্যাত্মিকতার পতাকা এই 
দেশে যত উচ্চেই তোল, উহ! বাড়াবাড়ি মনে হইবে 
না। আত্মিক সত্যেই প্রকৃত মুক্তি।” পুরাকালে 
বৌদ্ধধর্ম প্রচারকগণের দ্বারা, অথবা বর্তমানকালে 
স্বামী বিবেকানন্দের মাধ্যমে বহির্জগতে ভারতীর 
সংস্কৃতির যাহা অবদান তাহা আধ্যাম্সিক ক্ষেত্রেই । 
আমাদের আলোচনার প্রারন্তে হিন্দুধর্ম মন্বপ্ধে 
ছ'একটি কথ! বলা প্রয়োজন 2 

ভারতীয় সাংস্কৃতিক ইতিহাসের আদ্দিনকালেও 
হিন্দু চিন্ত(নায়কগণ ইন্দ্রিয়গ্রাহহ জগতের অনিত্যতা 
সম্বন্ধে সুচিন্তিত মত প্রকাশ করিয়াছেন। নু 
যুক্তি, গভীর অন্তদর্টি ও যোগধ্যানের দ্বারা 
তীহারা মানব ও বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে ছইটি চিরস্থির 
সত্যকে আবিষ্কার করিয়া “মাত্মা” ও ব্রহ্ম নামে 


* এশিয়ার সমন্তাবলী-সম্পকিত দ্বিতীর আন্তর্জীতিক বাঁধিক সনোলনে প্রদ্থ লিখিত বন্তৃতার অনুবাদ । অনুবাদক--_ 


জীনবশক্কর রারণৌধুরী। 


৪৬৮ 


অভিহিত করেন। পরে তাহারা উপলব্ধি করিয়া- 
ছিলেন যে, ব্রহ্ম ও আত্মা একই বস্ত। হিন্দুদের 
দর্শনে এই চরম সত্যকে বুদ্ধিবৃত্তির মধ্য দিয়! 
উপলব্ধি করার চেষ্টা প্রকাশ পাইয়াছে। আর 
তাহাদের “ধর্মের লক্ষ্য হইতেছে কতকগুলি অভ্যাস 
ও আচরণের মাধ্যমে এই তত্বের অনুভব ও দৈনন্দিন 
জীবনে প্রয়োগ । সাধারণ মানুষের অন্ত হিন্দু 
দার্শনিকগণ জগৎ ও জীবনের সত্যতা কখনও 
অন্বীকার করিতে বলেন নাই। এই কারণেই 
দেখি, পার্থিব বিষয় সমুহ-_নীতিশান্র, সমাজবিজ্ঞান, 
রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও পদার্থবিদ্যা প্রভৃতিরও সবিস্তার 
অনুশীলনে তাহার! গ্রভৃত উৎসাহ দিয়া গিয়াছেন। 
হিন্দুধ্মকে বুঝিতে গেলে ধর্ম শব্দটির মর্ম 
হদয়ঙ্গম করা প্রয়োজন । ইহার ভাবার্থ অতি গভীর 
ও ব্যাপক। অনেক সময়ে কর্তব্য, পুণ্যশীলতা, 
ঈশ্বরনিষ্ঠা_এই সকল আখ্যায় উহাকে বুঝাইবার 
চেষ্টা করা হয়। ব্যক্তির পূর্বতন কর্ম অন্থদারে যখন 
তাহার ধর্ম নিরূপিত হয়-_উহাই তথন 'কর্তব্য'। 
উচ্চতর বিকাশের জন্য এই ধকর্তবা” মানুষকে 
অবশ্তই করিয়। যাইতে হইবে। হিন্দুর্দের চিরা- 
চরিত প্রথা অন্থসারে স্থযোগ-স্থবিধা ও অধিকার 
অন্বেষণ অপেক্ষা কর্তব্যবোধ ও বাধ্যবাধকতাই 
মান্ষের সামাজিক ব্যবহার বেশী নিয়ন্ত্রিত করে। 
বর্ণপ্রথা ও জীবনের বিভিন্ন অবস্থা ও আদর্শের 
পরিকল্পনা হইতে ইহাই বোধগম্য হয় যে, হিন্দুধর্ম 
মানুষের সাংসারিক ব্যবহারকে চরম ও পরম 
সত্যের উপলব্ধিতে প্রয়োগ করিয়াছে । আধ্যাত্মিক 
জ্ঞানকে ভারতবর্ষে শ্রেষ্ঠ সম্মানের আসন দেওয়! 
হয়। ব্রীক্ষণ হুইতেছেন ইহার অঙ্টা, ক্ষত্রিয় 
ইহার রক্ষাকর্তা আর বৈশ্ত ইহার বিস্তারকর্তা। 
শুদ্র নিজ দৈহিক শক্তির দ্বারা এই সংস্কৃতির 
সংরক্ষণে সাহায্য করিয়া আসিতেছে। সমাজের 
এই চারিটি বর্ণের প্রত্যেকে প্রত্যেকের সঙ্গে 
অন্গাজীভাবে সংযুক্ত । ন্ায়দৃ্িই উহাদের নিয়ন্ত]। 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্--৯ম সংখ্যা 


সত্যের উপর স্ায়ধর্ম প্রতিষ্ঠিত। বর্ণপ্রথা অতএব 
ন্যায় ও মত্যে অধিষঠিত। যদিও অধুনা এই প্রথা 
অদ্ভুত ঠেকিতে পারে, তথাপি এই বর্ণবিভাগ 
মানুষের সমাজকে নিষ্ুর প্রতিযোগিতা! হইতে রক্ষা 
করিয়া একদিন সমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে 
সামগ্রস্ত আনিতে সমর্থ হইয়াছিল। ইহার মাধ্যমেই 
ব্যক্তিম্বাতস্তর্যের দাবী সামাক্তিক কর্তব্যবোধের দারা 
সাম্যপ্রাণ্ড কর! হইয়াছিল। 


সাধারণ ভাবে মানুষের জীবনকে চারটি অংশে 
বিভক্ত করা হইয়াছে । জীবনের প্রথম পধায়ে 
বিগ্ভাভ্যাস, দ্বিতীয় পর্যায়ে সংদার ও সমাজের 
প্রতি কর্তব/ পালন, তৃতীয় পর্ধায়ে সংসারের কর্ম 
হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া চিরন্তন সত্য সমূহের 
অন্ধ্যান। চতুর্থ বা শেষ পধায়ে মানুষ একটি নিি্ 
পরিবার ও সমাজের বন্ধন হইতে মুক্ত হুইয়া' অখিণ 
বিশ্বকেই গৃহ জানিয়া পরার্থে নিজেকে উৎসগ 
করিবেন। অনুরূপভাবে প্রত্যেক মানুষের চারিটি 
জীবনাদর্শ হইতেছে কর্তব্যপরায়ণতা (ধর্ম), অথ, 
ইন্জরিয়-পরিতৃপ্তি ( কাম ) এবং শেষে জাগতিক বন্ধন 
হইতে মুক্তি। স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে সংযত ভোগ 
দ্বারা একদিন মানুষ অতিক্রম করিতে পারে। 
হিন্দুদর্শন সংসারকে অস্বীকার করে না, উহাকে 
অধ্যাত্ম সত্যে স্থাপন করে। ধর্মের লক্ষ্য হইতেছে 
বিশ্বসংসারের সসীমতাকে অতিক্রম করিয়া উহার 
সহিত তাদাত্যলাভ। 

ভারতবর্ষের ধর্মের ইতিহাসকে তিনভাগে 
বিভক্ত করা যায়। প্রথম পায়ে নৃপতিগণ যখন 
সংস্কৃতির রক্ষা ও প্রতিপালনের দায়িত্পূর্ণ ভার 
গ্রহণ করিতেন, তখন উহ মুক্ত; স্জনক্ষম ও 
গতিশীল ছিল। মুসলমান বিজয়ের পর ইহার 
দ্বিতীয় পরায় শুরু হয়। সেই সময় সমাজ ও 
তত্ব্যবস্থা সন্থীর্ণ হইয়া পড়ে। কতকগুলি অনমনীয় 
নিয়মাদি ও অনুষ্ঠানের ঘারা! তখন সংস্কৃতিকে রক্ষা 
করিবার চেষ্টা হ্ইয়াছিল। ধর্ম তখন কেবল 


আশ্বিন, ১৩৬১ ] 


মতবাদে এবং দর্শন বাক্সববন্ঘ তর্কশান্ত্রে পরিণত 
হইগ্লাছিল। কিন্তু সাধুস্তগণ কালে কালে জন্ম 
গ্রহণ করিয়া! সমাজকে সম্পূর্ণ ধ্বংসের হাত হইতে 
রক্ষা করিয়া ছিলেন। 

ইংরেজ জাতির ভারতবর্ষ বিজয়ের পর উনবিংশ 
শতাব্ীর মধ্যভাগে ইংরেজীর মাধ্যমে বখন শিক্ষা- 
ব্যবস্থা প্রচলিত হয়, তখন ধর্মের ইতিহাসের 
তৃতীয় পর্যায় শুরু হইয়াছে। খ্রাষ্টীয় ধর্মগ্রচারকগণ 
সমাজসেবাকে ধর্মের অঙ্গরূপে প্রচলিত করেন। 
বিষ্ভালয়গুলিতে পাশ্চান্তের ধুক্তিগ্রধান বৈজ্ঞানিক 
শিক্ষা দেওয়৷ হইতে লাগিল। ভারতসংস্কৃতির 
অন্রাগিগণ হিন্দুশান্্মকল ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ 
করিয়! যুবকের সহজবোধ্য করিয়া গেলেন। ধর্মও 
পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক ধারায় অধ্যয়ন করা হইতে 
ণাগিল। ধর্ম-সন্ব্ধীয় অগ্গভূতিসমূহকে যুক্তির 
পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা হইতে লাগিল। ফরাসী 
বিপ্লবের ৰাণীগুলি সমাজের একটি আমূল পরিবর্তন, 
বিশেষত; স্ত্রী ও নিয়শ্রেণীর উপর অবিচার বিলোপের 
দাবী লইয়। উপস্থিত হইল। পাশ্চান্ত ভাবধারা 
ভারতবাপীর মনে বিভিন্ন প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। 
একদল লোকে হিন্দুসমাজকে সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য আদর্শে 
রূপান্তরিত করিতে চাহিলেন। ইহার প্রতিক্রিয়ার 
মমাজের অন্ত এক অংশ সনাতন প্রথা সম্পূর্ণ বজায় 
রাখিতে চাহিয়া! পাশ্চাত্যের সম্পর্কিত সমস্ত কিছু 
বর্জনে বন্ধপরিকর হইলেন। কিন্তু একটি তৃতীয় দল 
পাশ্চাত্য ভাবধারার সাহায্যে আধ্যাত্মিক সিদ্ধান্তের 
বিশিষ্টতা বুঝিতে সক্ষম হইলেন। রাজা রামমোহন 
রায় হইতে আরম্ভ করিয়া তিলক, রাণাঁডে, রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দের মধ্য দিয়া মহাত্মা গান্ধী 
এবং স্ভাষচন্দ্র বস্থু পর্যন্ত বর্তমান ভারতের 
নির্মাতাগণের অনেকেই এই দলভুক্ত। প্রতীচীর 
বৈজ্ঞানিক শিক্ষার দ্রাবকের সাহায্যে ইহার! বর্তমান 
হিন্দুধর্মের যাহা খাদ তাহ! নষ্ট করিয়া উহার উজ্জল 
সার বন্তকে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। 


বর্তমান ভারতবর্ষে ধর্মের ভূমিকা 
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উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে রাজা রামমোহন, 
দয়ানন্দ, রমণ মহধি এবং শ্রাঅরবিন্দ ঘোষ প্রমুখ 
অনেকগুলি ধর্মক্ষেত্রের চিন্তানায়কের আবির্ভাব 
ঘটিয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ বর্তমান 
ভারতের অবতারপুরুষরপে অভিনন্দিত হইয়াছেন। 
স্বামী বিবেকানন্দ মন্থম্থসেবার মাধ্যমে ঈশ্বর- 
উপাসনার উপর জোর দিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ 
বলিয়াছেন থে, খালিপেটে ধর্মমাধনা অসম্ভব । 

সৌভাগ্যবশত: ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি 
জ্ঞানবিজ্ঞানের কোন অভিব্যক্তিকে কখনও আক্রমণ 
করে নাই। অতীন্দ্রিয় বিজ্ঞানের ন্যায় লৌকিক 
বিজ্ঞানও বহুকাল হইতে সমান শ্রদ্ধায় অন্ুশীলিত 
হইয়ান্বে। সৃতরাং বর্তমান ভারতের ধর্মনেতাগণ 
বিজ্ঞান এবং কারিগরী শিক্ষাকে অবহেলা করেন 
নাই। ইহা স্পষ্ট যে, এইগুলি ছাড়া ভারতবধের 
অভাব, অশিক্ষাঃ অস্থাস্থ্য এবং সামাজিক পশ্চাদ্‌- 
বর্তিত। দুর কর! সম্ভব হইবেনা। শত শত বংসর 
ধরিরা নিষ্ঠাবান হিন্দুগণ বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছেন 
যে, ছুলঙ্ঘ্য কর্মফলেই তাঁহারা ছূর্শায় পতিত 
রহিয়াছেন। কিন্ত আজ তাহার! বুঝিতে পারিয়াছেন 
যে, তাহা সত্য নয় পার্থিব জীবনের সঙ্গত সুখ- 
স্বাচ্ছন্দ্যে জন্ত আজ তাই তাহারা সচেষ্ট। 

পৃথিবীর যে কোন স্থান হইতে সু ভাবধারার 
আমন্ত্রণে আগ্রহণীল হইলেও সুস্দর্শী হিন্দুগণ কোন 
বিরোধী ভাবধারার ভারতীয় সামাজিক কাঠ!মোর 
আমুল পরিবর্তনের অপচেষ্টাকে সহ করিবে না। 
অন্তান্ট দেশ হইতে আমাদের শিখিবার অনেক কিছু 
আছে। যে জাতি শিক্ষাগ্রহণে পরাম্থুখ সে তে! 
মৃত জাতি। কিন্তু ভারতবর্ষ পৃথিবীর নিকট 
ভিক্ষুকের মতো দড়াইবে না। বহিঃপ্রাণ্ত পার্থিব 
বস্তনিচয়ের পরিবর্তে তাহার আধ্যাত্মিক সম্পদ 
বিনিময় করিবে। 

১৯৪৭ খ্রিষ্টান্ধে ভারতবর্ষ তাঁহার হ্বাধীনত। 
লাভ করিয়াছে । ্বাধীন ভারতে লক্ষ লক্ষ গ্রাটান 
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ও মুসলমান আছেন। ধর্মান্ধতার সর্ব প্রকার 
আশঙ্কা নিরসনের জন্ত ভারতের রাষ্্নেতাগণ 
ভারতবর্ষকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্্রী বলিয়া! ঘোষণ! 
করিঘ্নাছেন। এ কথার অর্থ ইহা নয় ঘেঃ ভারতবর্ষ 
নাস্তিক্যবাদী সংস্কৃতির পরিপোষক। ভারতবর্ষে 
বিভিন্ন ধর্মমতাবলম্বীদের জন্ত নাগরিক অধিকারে 
কোন তারতম্য থাকিবে না__ভারতীয় সংবিধানে 
ইহা জোর করিয়া বলা হ্ইয়াছে। 

ভারতবর্ষে বর্তমানে যে সব শক্তি ক্রিয়াশীল 
তাহাদের মধ্যে ধর্ম প্রধানতম। সৌভাগ্যবশতঃ 
বর্তমান পৃথিবীতে সমাদৃত আদর্শগুলি যথা-_ 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ব_৯ম সংখ্যা 


স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, সামাজিকসাম্য প্রভৃতির সহিঃ 
ভারতে ধর্মের কোন ছন্দ উপস্থিত হয় নাই। হিনু- 
ধর্ম বরং এ সকল আদর্শের ভিত্তি দান করিয়াছে। 
বেদোক্ত আত্মার দিব্যসত্তাই গণতন্ত্রের আধ্যাত্মিক 
বনিয়াদ । সম্ঘয়ের আদর্শ ই বিশ্বত্রাতৃত্বের সোপান। 
বিশ্বসংসারের একতারূপ বৈদাস্তিক আদর্শের 
দ্বারাই নৈতিক গুণাবলীর যুক্তিসংগত ব্যখ্য। করা 
সম্ভবপর। নিজের ও পৃথিবীর মঙ্গলের জন্থ ভারত- 
বর্ষকে তাহার খবিমুনিগণের আধ্যাত্মিক উপলগ্চির 
দ্বার জীবন ও জগতের জড়বাদীয় ব্যাখ্যার বিরুদ্ে 
দাড়াইতে হইবে। 


আগমনী-বিজয়াসংগীত ও বাঙলার গাহৃস্থ্যচিত্র 
অধ্যাপক শ্রীঅনিল বস্তু, এমএ, কাব্যব্যাকরণতীর্থ 


অপরাপর প্রাচীন সাহিত্যের মতে! আমাদের 
প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যেও ছিল বিভিন্ন ধর্ম ও 
উপধর্মের প্রভাব। এই প্রভাব হইতে প্রাচীন 
যুগের কবিগণ পাইয়াছিলেন তাহাদের সাহিত্য 
স্থির প্রেরণা ও উদ্দীপনা । শৈব, শাক; বৌদ্ধ, 
বৈষ্ণব প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক উতন হইতে উৎপন্ন 
হইয়া প্রাচীন বাঙল। সাহিত্যের কাব্য প্রবাহ মঙ্গল- 
কাব্য, বেষ্বপদাবলী, নাথসাহিত্য প্রভৃতি বাঁধাধরা 
খাতে প্রবাহিত হুইতেছিল। উল্লিখিত সাহিত্য 
স্্টির মধ্যে প্রাধান্ত লাভ করিয়াছিল স্বর্গের দেবতা 
_মত্যের মানুষ নহে। দেবদেবীর মহিমা! কীর্তন 
ও ধর্মের জয়গানের অন্তরালে টাকা পড়িয়াছিল 
ধূলার ধরণীর রক্রমাংসেগড়! মানুষের সুখহুঃখঃ 
' আনন্দবেদনা ও আশানৈরাশ্ঠের কাহিনী। কবি 
ভারতচন্দ্র পর্যস্ত এই কাব্যিক ধারা অপ্রতিহত- 
গতিতে বাঙল! সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবাহিত হইতেছিল। 

ভারজন্ত্রেরে পর অর্থাৎ অষ্টাদশ শতকের 
শেষাধ্ণ হইতে উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধ পর্স্ত 


বাঙলায় কোন উল্লেখধোগ্য সাহিত্য স্যষ্টির নিদশন 
পাওয়া যায় না । দেশে তখন চলিতেছিল এক- 
প্রকার অরাজকতা । কলঙ্কমাথ! পলাশীর আমকাণনে 
বাঙলার তথ! ভারতের স্বাধীনত। লোপ পাইয়াছিণ 
বটেঃ কিন্তু তখন পর্যন্ত দেশে পররাজ্যলোণুপ 
বিদেশী বণিকদের মানদণ্ড রাজদ গুরূপে স্থপ্রতিদত 
হয় নাই। এই অরাজ্কতার দিনে যাহারা বাঙলা 
সাহিত্যের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে ভিড় করিয়! দীড়াইলেন 
তীহারা কৰি নহেন__-কবিওয়ালা এবং পাঁচালিকার। 
বাঙলার সহজ সরল পল্লীবাসীরা কর্মক্লাস্ত দিবসের 
অবসরে তাহাদের রচিত গানগুলির রস উপভোগ 
করিয়া চিত্তবিনোদন করিত। কবিওয়াল৷ এবং 
পাঁচালিকারেরা যেমন বৈষ্ণব্পদাঁবলী হইতে বিধয়- 
বস্ত গ্রহণ করিয়া মান, বিরহ, সখিসংবাদ প্রভৃতি 
ত্র ক্ষুদ্র পদরচনা করিতেন তদ্রপ রচনা! করিতেন 
নুকুমার মানবিক সন্বন্ধ প্রকাশক শাক্ত পদাবলা। 
শাক্ত পদাবলীর একটি বিশিষ্ট শাখা-_আগমনী ও 
বিজয়! সংগীত । আগমনী ও বিজয়া সংগীত এবং 
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তাহাদের উৎস আমার্দের এই নিবন্ধের আলোচ্য 
বিষয়। 

কবিওয়ালা এবং পাঁচালিকারদের রচিত 
গানগুলি বাঙল! কাব্যসাহিত্যের ক্রমবিকাঁশের 
ধারায় একটি অনবস্থ অবদানরূপে গণ্য হইবার 
যোগ্য ॥ সন্ধানী পাঠকমাত্রেরই জানিবার কথা যে, 
বাউল! সাহিত্যে নববুগের প্রেরণা পশ্চিম হইতে 
নূতন আমদানি কর! হয় নাই। আমাদের প্রাচীন 
সাহিত্যে কবি মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে, নারায়ণ 
দেবের পন্মপুরাণে এবং ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে 
দেবদেবীর মহিমাঁকীর্তনের পাঁশে পাশে যে মানবিক 
সরি অস্প্টভাবে অন্ুরণিত হইতেছিল তাহা 
পরবর্তীকালের কবিওয়াল! এবং পীঁগলিকারদের 
গনে স্পষ্টতর হ্ইয়। উঠিল এবং পাশ্চাত্য সাহিত্য ও 
সভ্যতার প্রভাবে ম্পষ্টতমরূপে মাইকেল মবুস্দনের 
রচনায় আত্মপ্রকাশ করিল। “সবার উপরে মানুষ 
সত্য তাহার উপরে নাই”__বাঁঙলা কাব্য কৃপ্রের 
পিকোপম চণ্তীদাসের কণ্ঠনিঃস্ঘত এই বাণীই 
নবধুগের সাহিত্যিক আদর্শরূপে স্প্রতিষ্ঠিত হইল। 

কবিওয়ালা এবং পাঁচালিকারেরা ছিলেন 
খাটি বাঙ্গালী কবি। তাহাদের রচিত আগমশী 
এবং বিজয়াসংগীতে মানবিক সুরটি প্রধান্তলাভ 
করিয়াছে এবং এইগুণেই গানগুলি চিরকালই 
বালার দরদী মানুষের নিকট প্রিয় ও সমাদৃত 
ইইতেছে। বাৎসল্যরসের প্রেরণায় অভিভূত হইয়া 
কবিওয়ালা এবং পাঁচালিকারের! জগজ্জননীকে মায়ের 
আনন হইতে নামাইয়া মেয়ের আসনে প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছেন। এই গানগুলি পুরাতন বাঙলার 
সমাজের নিরক্ষর পলীবাসীদিগকে যুগপৎ আনন্দ 
এবং শিক্ষা দিয়াছিল ॥ আগমনী ও বিজয়ার গানগুলি 
তৎকালীন বাঙলার গাহ্‌স্থাজীবনের হর্যবিষাদময় 
কাহিনী হইতে সংগৃহীত উপাদানে রচিত হইয়াছিল। 
প্রাচীন বাঙলার সমাজ ও গাহ্‌স্থাজীবনের বিশেষতঃ 
বাল্যবিবাহ, কোলীন্প্রথা॥ কণ্ঠার পিতৃগৃহে আগমন 
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ও পতিগৃহে প্রত্যাবর্তনের চিত্র এইগানগুলিতে 
বাস্তব ও প্রীণম্পর্শা হইয়া উঠিয়াছে। কোথায়ও 
কৃত্রিমতার আবরণ ও কৃত্রিম আতরণের চিহমাত্র 
পরিদৃষ্ট হয় না। পৌরাণিক পরিকল্পনার সহিত 
বাঙলার জননীর বৎসলতা মিশাইয়! স্বকীয় প্রতিভার 
সাহায্যে বাঙলার গাহ্‌স্থ্যচিত্রের অনুরূপ পরিবেশ 
স্থটি করিয়।৷ এই গানগুলির সার্থক রূপদান করা 
হইয়াছিল। রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, দাঁশরথিরায় 
প্রভৃতি আগমনী ও বিজয়াসংগাত রচয়িতাদের 
উদ্ধতি আলোচন! করিয়া! উল্লিখিত মন্তব্য পরিস্কৃট 
করিতে চেষ্টা করিব। 

বাঙলার তৎকালীন সমাজে প্রচলিত ছিল 
বাল্যবিবাহ। সংসারানভিক্ঞা কিশোরী তনয়াকে 
পতিগৃহে বিদায় দিয়া বাঙালী জননী কখনও 
সঙ্জলনয়নে বিনিদ্র রজনী যাঁপন করিতেন, কখনও 
বা নিণীথরাত্রে শ্নেহের ছুলালীকে স্বপ্নে দর্শন করিয়া 
অশ্রজলে শয্যাপ্রান্ত সিক্ত করিতেন। এই 
গাৃস্থ্যচিত্রেরই ছায়া অবলম্বনে রচিত হইয়াছে 
আগমনী গানের ভূমিকা । শরৎকালের রাত্রিশেষে 
মাতা মেনক! রাজকন্ঠা, অধুনা শিবের গৃহিণী উমাকে 
তবপ্পে দেখিয়। ব্যাকুল হইয়া পড়েন) 

“আমি কি হেবিলাম নিশিম্বপনে 

গিরিরাজ ! অচেতনে কতনা ঘুমাও হে ॥ 

এই এখুনি শিয়রে ছিল, গৌরী আমার কোথা 

গেল ভে।” 
(কমলাকান্ত) 

তনয়াবিশ্রেষের ব্যথায় বাখিতঙৃদয়া বজননীর 
দিনের পর দিন, মাসের পর মাস অতীত হয়ঃ 
আসে ৰবংসর। বৎসরান্তে অন্ততঃ একবার কন্ঠাকে 
পিতৃগৃহে আনিতেই হইবে-_ইহা লইয়! পিতামাতার 
মধ্যে সাময়িক কলহও সংঘটিত হয়। অবশেষে 
কন্ঠাকে আনিবার জন্য মাতা পিতার নিকট জানান 
কাতর প্রার্থনা । এই চিত্রের প্রতিচ্ছবি আগমনী- 
গানেও চিত্রিত হইয়াছে । সংবৎসরান্তে উমাঁকে 
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জামাতার গৃহ হইতে আনিতে হইবে-_এই বিষয় 
লইয়া গিরিরাজ ও মেনকার মধ্যে ঝগড়া বাধে । 
দেহাঁভিভূত মাত! মেনকা দীর্ঘদিনের বিচ্ছেদের 
যাতনায় কাতর হইয়া! উমাকে আনিবার জন্ত অনুরোধ 
করেন গিরিরাজকে । কিন্ত পিতৃহদয়ের জ্ঞানা- 
লোকে উদ্ভাসিত বাঙালী পিতা যেমন তনয়াবিরহ- 
কাতর জননীকে সাস্ত্না দিতে চেষ্টা করেন, তদ্রুপ 
গিরিরাজ ও বিরহবিহবল! মেনকাকে বুঝাইয়! বলেন 
_কন্তা আমার স্বামীর সহিত পরমস্থথে আছে, 
সুতরাং মনকে সান্বনা দাও, ধৈর্যহারা হইওনা ।” 
কিন্তু মায়ের প্রাণ ওধু কথায় সান্তনা লাভ করিতে 
পারে কি? কন্ঠা বিভ্তশালী স্বামীর হস্তে পরিলেও 
যে মায়ের হৃদয় অকারণ অমঙ্গন আশঙ্কায় অস্থির 
হইয়া পড়ে, দারিদ্র্যকি্ই ও সতীনের সংসারে 
পড়িলে তাহা যে অধিকতর উদ্বেল হ্ইয়া পড়িবে 
ইহা আর বিচিত্র কি। আগমনীগ্রানে এই 
চিত্রেরও ছায়! স্ুপরিস্ফুটরূপে অংকিত হইয়াছে। 
জামাতা শিব একে তো নিঃস্ব, তহুপরি তিনি সতীন 
গঙ্গাকে মস্তকোপরি স্থান দিয়াছেন। জননী মেনকার 
চিত্ত তাই কন্তার অসহায় অবস্থার কথা ম্মরণ করিয়া 
বিচলিত হইয়া পড়ে। 


"গিরিরাজ, ভিখারী সে শূলপাণি, তারে দিয়ে নন্দিনী, 


আর না কখন মনে কর একবার। 
কেমন কঠিন বল হৃদয় তোমার ॥” 

( কমলাকান্ত ) 
কোমলপ্রাণা বঙ্গ-জননীর অশ্রসজল করুণ প্রার্থনা 
যেমন কঠিনপ্রাণ পিতা উপেক্ষা করিতে পারেন 
না, তেমনই মেনকার মিনতি কঠিন গিরিজাকেও 
আর্রপ্রাণ করিয়া তুলিয়াছে--তীহার অশ্রজলের 
পুরস্কার মিলিয়াছে॥_ 

“তখন গিরি যায়ঃ আনিতে গিরিজায়। 

ছুনয়নে বহে বারিঃ বলে উমা আয়লো আয় ॥” 
প্রতিবেশীর মুখে কন্ার আগমনবার্তা শুনিয়! 
প্রতীক্ষমাঁণ বাঙালী ম! আর নিজেকে স্থির রাখিতে 
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পারেন না। আনুলায্লিতকুন্তলা বিশ্রস্তবসন! জননী 
পথে অগ্রসর হইয়া যেমন আনন্দাশ্র বিসর্জন করিয়া 
কন্তাকে বরণ করিয়! লন, সেইরূপ আগমনীসংগীতে 
জননী মেনকাও-_ 
“শুনিয়া এ শুভ বাণী, এলোচুলে ধায় রানী, 
বসন না সম্ঘরে। 
গদ্গদ্‌ ভাবভরে ঝর ঝর আখি ঝরে 
পাছে করি গিরিবরে 
অমনি কাদে গল! ধরে ॥ 
(রামপ্রসাদ ) 
দীর্ঘবিচ্ছেদের পর মাতাকন্তার অশ্রুসিক্ত এই করুণ 
মিলনের মধ্যে সময়ের দীর্ঘব্যবধানের ভিতর 
একবারও তাহাকে পিতৃগৃহে আনিতে পাঠায় নাই 
বলিয়া অনুযোগ করিয়৷ কন্তা মাতার উপর অভিমান 
প্রকাশ করে এবং ইহাও জানাইয়! দিতে সে ভূলেনা 
যে, সে দ্রইদিনের জন্য আসিয়াছে এবং ছুইদিন পরে 
চলিয়া যাইবে । মেনকা এবং উমার এই মান- 
অভিমানের চিত্রের ভিতর দিয়া তৎকালীন বাঙগ।র 
সাংসারিক চিত্রটি সুন্দররূপে ফুটিয়৷ উঠিয়াছে। 
“কই মেয়ে লে আনতে গিয়েছিলে। 
তোমার পাষাণপ্রাণ, আমার পিতাও পাষাণ 
জেনে, এলাম আপনা হতে। 
গেলে নাকো নিতে, 
রব না, যাব ছদিন গেলে ॥” 
পিত্রালয়ে কিছুদিন থাকিতে না থাকিতে 
জামাতার ডাক আসিয়া পড়ে। তাহার উপর 
মাতাপিতার কোন জোর নাই। ণঅর্থোহি কন! 
পরকীয় এব।” বিবাহের পর কন্ঠ পর হইয়া যায় - 
এই কথা বাঙ্গালী মা বুঝিয়াও বুঝেন না। জননী 
মেনকার কথায় ও গারস্থ্ধর্মের এই করুণ ও 
মর্শান্তিক দিকটি ফুটিয়া উঠিয়াছে__ 
“তনয় পরের ধন, বুবিয়া ন! বুঝে মন, 
হায় হায় একি বিড়ম্বনা বিধাতার ।” 
( রামপ্রসাদ ) 


আশ্বিন ১৩৬১ ] 


দশমী তিথিতে আসন্ন বিচ্ছেদের কথা কল্পনা করিয়া 
বাঙলার জননীর ন্যায় উমাজননী মেনকা অবীর হইয়া 
বলেন__ 
“আর তোরে পাঠাব না 
বলে বল্বে লোকে মন কারু কথ! শুন্ব না। 
আমরা মায়ে ঝিয়ে কর্ৰ ঝগড়া 


জামাই বলে মান্ব না॥”  ( কবিরঞ্জন ) 


কিন্তু যতই নগড়া করুন না কেন কন্ঠাকে 
শেষপর্বন্ত পাঠাইতেই হ্য়। আর এই বিদায়ের 
প্রাক্কালে জননীর প্রাণ হাহাকার করিন! উঠে। 
মাতা মেনকা! উমাকে সম্বোধন করিম্তা বলেন, 

“আমার প্রাণ উমা, 

আজ কিযাবি গো কৈল।সপুরে। 

আজ কি মা বাঁবি ছেড়ে হিমালয় শুন্য করে ॥” 
অনন্ধেণপায় হইয়া মাতা শেষে মনে মনে বলেন, 
“ওরে নবমী-নিশি না হইও রে অবসান ।” অথবা . 

“যেয়ো নাঃ রজনি, আজি লয়ে তারাদলে। 

গেলে তুমি, দয়ানরিঃ এ পর।ণ বাৰে! 


ভারত ও ইন্দোনেশিয়া 


৪৭৩ 


. উদ্দিলে নির্দয় রবি উদ্দয় অলে, 
নয়নের মণি মোর নয়ন হারাবে ॥” 
( মধুস্থদ্ন ) 


কিন্ত মাতার কাতর প্রার্থনা ও মিনতিসন্বেও নবমীর 
নিশি প্রত।ত হয় এবং দশমী তিথিতে ন্নেহের 
ছুলালীকে বিদায় দিতে হয়। 

আগমনা ও বিজয়াসংগীতের করুণ মানবিক 
'আবেদন আজও বাঙালীর নিকট অব্যাহত রহিয়াছে। 
শরতের শিশিরসিক্ত সোনালী প্রভাতে শিউলিঝরা 
পললীপথ দিয়! পথিক যখন আপনমনে গাহিয়া 
চলে-__“গা তোল, গ! তোল মাগো, বাধো কুন্তল”-- 
তখন কোন্‌ বাঙালী জননীর মন দূরদেশবাসিনী 
কন্ঠার মুখখ।নি দেখিবার জন্য ব্যাকুল না হয়? 
আবার বিদ্রর। দ্শমীতে কোন্‌ বাঙালী মাই বা 
আপন তনগার আসন বিচ্ছেদ করনা করিয়া 
অশ্রলে বক্ষ সিক্ত না করেন? বাঙলার গাহন্থ্য- 
চিত্রের ছা! অবলঙ্থনে রচিত এই গানগুলির প্রভাব 
বাঙলার গহ্্য জীবনে আজও অধ রহিয়াছে। 


ভারত ও ইান্দোনেশিয়। 
ডক্টর শ্রীকালিদাস নাগ এমএ, ডি-লিট্‌ 


জাভা ও বলীঘ্বীপে গিয়েছিলাম ১৯২৪ সালে। 
'আবার ত্রিশ বছর পরে সেদ্দিন ইন্দোনেশিয়া 
পরিদর্শন করে ফিরলাম । ১৯২৭ সালে গুরজ্দেব 
রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এ দেশে গিদ্েছিলেন অধ্যাপক 
স্থনীতিকুমার চটোপাধ্যায়। তিনি যে তথ্যপূর্ণ 
ভ্রমণকাহিনী লেখেন তার নাম দেন “দ্বীপ-ময় 
'ভারত।” অর্থাৎ সেখানে ভ্রষ্টব্য ও ভ্ঞাতব্য যা 
কিছু তার বেণীর ভাগ ভারতীয় সভ্যতা_্বীপে 
ঘীপান্তরে ছড়িয়ে রয়েছে । বিজরী ওলনাগণ 


ও 


এ ব্যাখ্যা] পছন্দ করবেন না এবং এখন স্বাধীন 
ইন্দোনেশিয়ার মাঙঘও ভারতের প্রভাব অতটা 
মানতে রাজী নন। তার কারণ 'মাছে। হিন্দু 
বলীদ্বীপ ও লঙ্বক দ্বীপে আজও হিন্দু (ব্রান্মণ্য ) 
সত্যতা--বহু প্রতিকূলতার মধ্যে টিকে থাকলেও 
ভারহবাসীর্দের কাছ থেকে তারা সাছাব্য কমই 
পায়। সংস্কৃত তাষা তাদের দেবভাষা কিন্তু 
সে ভাষা শিখাব।র উপযুক্ত হিন্দু শিক্ষক ও পাঠ্য- 
পুন্তকা্দি পাঠাবার কোনও স্থায়ী ব্যবহা এ পর্যস্ত 


৪৭৪ 


ভারতে করা হয়নি । অথচ পাকিস্তানীদের আবির্|ব 
ও মসজিদ-নির্মাণার্দি বলীদীপে নুরু হয়েছে এবার 
দেখে এলাম। তার উপর ডলার-ছড়ান মাফিন 
টুরিষ্ট” দল ও খৃষ্টান মিশনারীরা ত আছেনই। 
ভারতীয় ব্যাপারী বলীদ্বীপে কম, (যবদ্বীপে ও 
সুমাত্রায় বেণী) তবু তাঁদের সাহায্যে একজন পাঞ্জাবী 
পণ্ডিত সংস্কৃত ভাষা! ও মন্ত্রপাঠাদি বলীদ্বীপের 
ছেলেমেয়েদের শিখাচ্ছেন এবং ভারতের নেতাদের 
সাহায্যে ক্রমশঃ এক বৃহত্তর ভারত কেন্ত্র (নাম- 
করণ হয়েছে “ভুবন সরস্বতী” ) গড়ে উঠবে এই 
আশ! আছে। বলীর পেতাণ্ড বা পণ্ডিতবংশের 
এক ছাত্র শান্তিনিকেতনে পাঠ শেষ করে দেশে 
ফেরেন এবং তাঁর ইচ্ছ৷ আবার ভারতে এসে একটি 
বড় গ্রন্থ রচনা করেন। এই সব মানুষ ও নীরব 
কমীর্দের উৎসাহ দিয়ে এসে এবার 'মনে হল 
উদ্বোধনের মাধ্যমে দেশবাসীর্দের এই আবেদন জান।ই 
যে, তাঁরা সংস্কৃত পাঠ্পুস্তকার্দি সংগ্রহ করে 
পঠাবার ব্যবস্থা করুন) আর রামরুষ মিশনের 
কতৃপক্ষের কাছে প্রার্থনা যে, তারা ইন্দোনেশিয়ায় 
(প্রথম রাজধানী জাকত্তী_]815106) কেন্দ্র স্থানের 
উত্সাহ দিন। জাকর্তা ও স্ুুরবায়া প্রভৃতি সংরে 
বহু ভারতীর ব্যবসায়ী আছেন, তাদের সহযোগিতা 
পাওয়। যাবে এবং সিঙ্গ।পুরের রামরুষ্চ মিশন এখন 
সু গ্রতিষ্ঠিত, তাই সেখানকার বিচক্ষণ এক কর্মীকে 
ইন্দোনেশিয়ায় পাঠালে কাজ হবেই-_এ আশা 
রাখি। হিন্দুধর্মের আচার অনুষ্ঠানাদি-শিক্ষায় 
বলীদ্বীপের হিন্দুদের বিশেষ আগ্রহ এবং গ্রামে গ্রামে 
মন্দিরগুলি কেন্দ্র করে পুজা শ্রাদ্ধ তর্পণারদি-_তাঁরা 
করে চলেছেন। এসব বিষয়ে ভালরকম গবেষণা 
করে প্রামাণ্য গ্রন্থাদি রচনা করতে পারেন এমন 
সুযোগ্য ধুবককর্মী যেমন পাঠান দরকার তেমনি 
সহানুভূতিণীল জনকল্যাণব্রতীদেরও পাঠান চাই। 
প্রায় ১০১৫ লক্ষ হিন্দু এ অঞ্চলে আছেন এট 
মনে রেখে কাজে নামতে হবে। 


উদ্বোধন 


| ৫৬তম বর্ধ--১ম সংখ্যা 


কিন্ত কঠিন সমন্যাও আমাদের সামনে, সেট! 
চাপা দেওয়া চলবে না। পূর্ববঙ্গ যেমন (1028, 
০91১৮515100 এর ফলে ) আজ পাকিস্তানের কুক্ষি 
গত, তেমনি বিরাট ইন্দোনেশিয়ার ৮৫ মিলিয়ন 
মানুষ সভ্যতায় হিন্দু হলেও ধর্মে প্রধানত; মুসলমান। 
এই সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় [,231011 নামে রাদ- 
নৈতিক দল গঠন করে ইসলাম রাষ্ট্র গঠন করতে 
প্রবল চেষ্টা করছে এবং প্রেসিডেন্ট 596100-র 
ধর্ম-নিরপেক্ষ নীতির বিরুদ্ধে তার্দের বিক্ষোত 
অতি স্ুম্পষ্ট। এই দল আগামী নির্বাচনে জয়ী 
হলে ইন্দোনেশিয়ায় ইসলাম রাষ্্ী অনিবার্ধ। খুষ্টান 
( সাদা ও অ-সাদা) কয়েক লক্ষ মাত্র-_তীরাও 
প্রটেস্ট্যা্ট ও ক্যাথলিক দলে বিভক্ত-__ সুতরাং 
দুর্বল। পৃথিবীর বৃহত্তম বৌদ্ধ-মন্দির 00:01১0001 
মধ্য জাভার মধ্যমনি; এত বিরাট স্থ/পত্য ও 
অন্থপম ভাঙ্কবের নিদর্শন ভারতেই মেলে না। 
তাই জাভার জনসাধারণের মধ্যে বহু বৌদ্ধ থে 
আছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু তারা বেন 
এতিহাসিক পরিহাসের ফলে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ”! 
09০৪0৩-বিভাগ তাদের বৌদ্ধ বলে না লিখিয়ে 
শতকর! ৯ জনের মত “মুসলিম” বলে পরিচয় দেয়। 
অথচ এশিয়ার স্বাধীন বৌদ্ধ রাষ্ট্রের প্রতিনিধি 
যথা বর্মা, শ্ঠাম, সিংহল প্রভৃতির রাষ্টরদূতগণ এ 
বিবয়ে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধদের প্রকাপ্তে বৌদ্ধ বলে 060১ 
এনাম তুলতে সাহায্য করতে পারেন। তাদের 
মধ্যে সিংহল ও বর্সার দূত, স্থানীয় ভারতীয়দের 
সঙ্গে মিলে 9০:০1000: মন্দিরে বুদ্ধ জন্মতিথি 
বৈশাথে পালন করতে সুরু করেন; সে ত বহু 
শতাব্দী পরে-__গত ছুই বছর পালিত হচ্ছে। কিছ 
স্থায়ী বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে শীক্যমুনির ২৫০০ 
বর্ষ-পৃতি উৎসবের আয়োজন অবিলঙ্থে করা উচিত। 
ব্রঙ্গদেশ গ্রাম-কান্থোজ সিংহল প্রভৃতি দেশে বহু 
অর্থব্যয়ে উৎসবের আয়োজন হয়েছে_ এখন ইন্দো- 
নেশিয়ায় বৌদ্ধ কেন্দ্র স্থাপন করে 9০:01১40৮: 


আখ্বিনঃ ১৩৬১ ] 


মন্দিরে উৎসবাদির জন্য ভারত থেকে তীর্থযাত্রী 
নিরে যাবার ব্যবস্থা করা উচিত। নৃঙ্গীয় বৌদ্ধ সমিতি 
(89089! 053017150 4১3$09০0190009 1, 1300- 
21015101001 30905 91১02200৭ 
স্রতি এই মর্মে প্রস্তাব অনুমোদন করেছেন। 
এই শুভ প্রচেষ্টায় দেশবাসীদের পূর্ণ সহযোগ দিতে 
অন্থুরোধ করি। কারণ উদ্দারনৈতিক রাষ্্পাল 
২০০1:৪1:0০ এ বিষয়ে তার যথাসাধ্য সাহায্য দান 
করবেন; তিনি গত ডিপেম্বর মাসে 19:00012)02 
এর বিরাট শৈব মন্দিরটির পুননির্মাণের পর উদ্বোধন 
করেন। এবার মধ্য জাভার সেই মন্দির দেখে 
এলাম_-এরই ভিন্তিগাত্রে আগ!গোড়া রামায়ণের 
প্রন্তর-খোদিত চিত্রাবলী হাজার বছর আগে (৯ম 
শতকে ) রচিত হয়েছিল। ভাস্ক্ণ শিল্পে সেগুলি 
অতুলনীয়__ভারতের কোন মন্দিরেই এমন অপূর্ব 
রামায়ণ চিত্র মেলে না। শিব মন্দির ছাড়া ব্রহ্মা বিষু 
দুর্গা নন্দী প্রভৃতির মন্দির ধ্বংসপ্রীয়_ সেগুলির 
সস্কারাদির ব্যবস্থা শীঘ্র হওয়া উচিত-যর্দিও 
সেকাজ বহু ব্যন্বসাপেক্ষ এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। 
গারতীয় প্রত্বতত্ব বিভাগ 
১০:৩9) থেকে আমরা কতটুকু সাহচর্য করতে 
গারি সেটাও ভাবা দরকার । এক্ষেত্রে ইন্দো- 
নেশিয়ার শিল্পীদের সঙ্গে সহযোগিতা করলে হয়ত 
ভারতীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্য নৃতন প্রাণ ও প্রেরণ! 
লাভ করবে। সিংহশারীর বে মন্দির আমাদের 
কোনার্কের সমকালীন, সেই মন্দির-_-301:5105 
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সাম্প্রদায়িক এক্যের গোড়ার কথা 
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থেকে এবার দেখলাম। মনে পড়ে গেল বুদ্ধের অধ্যাত্ম 
জননী প্রস্ঞাপারমিতার প্রস্তরমূতি এখান থেকে 
সরিয়ে ডাচ, কর্তারা [.০৮৭০% চিত্রশালায় রেখেছেন 
( হলগ ভ্রমণের সময় দেখে এসেছি )। সেই অপূর্ব 
মুতিখানি স্বানীন ইন্দোনেশিয়ায় ফেরৎ পাঠাবার দাবী 
করা উচিত - যেমন ইংলগু ভারতে ফেরৎ দিয়েছেন 
বুদ্ধশিষয শারীপুত্র ও মোগগলায়নের “শরীর”। 
স্থাপত্য ভাঙ্কণ ছাড়া সংগীত নাট্য নৃত্যাদি লোক- 
সংস্কৃতির কত অগুল্য উপাদান আজও সাক্ষ্য দিচ্ছে 
যে প্রায় ১৫০* বছর ধরে ভারত ও ইন্দোনেশিয়ার 
মানুষ সমধর্মী ও সহকর্মরূপে কাজ করে এসেছে 
--সে যেন এক অলিখিত মহাকাব্য! শ্রবর্তী 
ও যোগ্যকতর সুলতান মহোদ্দয়ধয় ১৯২৪ সালে 
আমাকে তাদের অতিথি করে যে রামায়ণ 
মহাভারতার্দির অভিনয় দেখিয়েছিলেন তা” জীবনে 
ভুলতে পাঁরৰ না। প্রতি বংসর তাই ভারতীয় 
বন্ধদের অনুরোধ করি এবলাতি-ভ্রমণ কিছুদিন 
স্থগিত রেখে ইন্দোনেশিয়া-_তথা এশিয়ার দেশগুলি 
পরিদর্শন করে কৃতার্থ হোন্। ধাদের কাছে 
আমাদের নাঁড়ীর যোগ তাদের উপেক্ষা করে 
ভুলে থেকে হিন্দুজাতি ও সভ্যতার ভিত্তি শিথিল 
হয়েছে--সেটি সত্য ও স্ুদুঢ় করতে যেন পরাস্থুখ 
আমরা না হই। ভারতের বাইরে ৫০ লক্ষ 
নরনারী “বৃহত্তর ভারত”-পরিবারের অন্তর্গতি। এ 
ধতিহাসিক চেতন! জাগ্রত হোক এই শেব 
নিবেদন । 


সাম্প্রদায়িক এঁক্যের গোড়ার কথ। 


অধ্যাপক রেজাউল করীম, এমএ, ৰি-এল্‌ 


্যত মত তত পথ”__রামক্কষ্চদেবের এই কথাটি 
আবিকার যুগে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় আদর্শ। ইহা 
ধর্মমতের উদারত৷ সম্বন্ধে চরম ঘোষণা । আজ মনে 


হইতে পারে মে ইহা কি এমন মহান্‌ শিক্ষা যাঁহাকে 
বিপ্লবাত্বক বলিয়া! স্বীকার করিব? কিন্ত মধ্যুগে 
বহুদেশের মান্য ইহা! স্বীকার করিতে চাহে নাই। 
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সে যুগে ধর্মের জন্ত কত যুন্ধবিগ্রহ হইয়াছে । কত 
নিরীহ মানুষকে ধর্মান্ধতার যৃপকাষ্ঠে বলিদান 
করিতে হইয়াছে । আজ ভ্ডারতবর্ষে নান! ধর্ম- 
সম্প্রদায় বসবাস করে। ম্বাধীনতার পুরে তারতে 
সা-্প্রদাপ্মিক কলহ প্রীয়ই হইত। স্বাধীনতার পরেও 
সাম্প্রদায়িকতা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় নাই। 
স্থতরাং, আল স্বাধীন তারতের সুথে রামকৃ্খদেবের 
&ঁ বাণীটি উদ্দারতার সমুক্তত বাণী। আজ বিন! 
দ্বিধায় তার এই অমর বাণী গ্রহণ করিতে হইবে। 
সব ধর্মই ভাল। সব ধর্মেই মুক্তি আছে। কিন্ত 
বিভিন্ন ধর্মের জন্ুবর্তাগণ মন্দার ভাবে ধর্মের 
ব্যাখ্যা করেন। তাই আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় যে, 
উহ্বার! বিভিন্ন ও পরম্পর-বিরোধী ॥। বিগত কয়েক 
বৎসর ধরিয়! ভারতে সান্প্রপায়িক সমস্ত এমন পথ 
ধরিয়া চলিয়াছিল যে, তাহাতে মনে হইত যে, ইহাই 
বুঝি চিরন্তন ব্যবস্থা । কিন্তু এ ছন্দ ও রেশারেশি 
চিরন্তন ব্যবস্থা হইতে পারে না । রামকষ্ণদেব যে 
আদর্শ শিক্ষা দিয়াছেন তাহা সাম্প্রদায়িক এক্য 
প্রতিষ্ঠার সহায়ক। 

আজ রাজনীতি ভারতের হিন্দু মুসলমানকে 
ছিধা বিভক্ত করিয়াছে, কিন্তু একটু তলাইয়! দেখিলে 
বুঝা যাইবে যে, রাজনৈতিক পার্থক্য একেৰ।রেই 
কৃত্রিম । ভায়ে ভায়ে ঝগড়া বিবার হয়, আবার 
তাহা মিটিয়াও যায়। তাঁহা চিরকাল জাগিয়া 
থাকে না। তেমনি একই দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের 
মধ্যে ঝগড়া বিবাদ হইয়া থাকে। দেশে আরও 
নানা কারণে দলাদলি হইয়া থাকে। কিন্ধ এইসব 
ঝগড়া বিবাদ সাময়িক ব্যপার, চিরন্তন ব্যবস্থা 
নয়। এইসব তিক্ততার অন্তরালে প্রবাহিত 
হইতে থাকে একট! মানবিকতা, একটা ধক্যের 
ধারা। আর এই এ্রক্যধারাই চিরকালের বস্ত। 
এইটি ধরিতে পাঁরিলে সব ভেদজ্ঞান ও কলহ দূর 
হইয়া যায়। 

বাস্তবিকই রাজনীতি হইতেছে একটা পথ, 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ _৯ম সংখ্যা 


পথের শেবও লে, উদ্দেশ্তুও নহে। আমাদের পূর্বতন 
নেতার! ও দেশকমিগণ এই রাজনীতির মাধ'মে 
বিভিন্ন সম্জদায়ের মধ্যে এঁক্য স্থাপন করিতে 
চাহিয়াছিলেন। কিন্তু রাজনীতি জীবনের সবস্ব 
নহে। রাজনীতিরও গতীরে থে ধমীয় আদ 
আছে তাহারই দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। যদি 
আমর! একটা গঠিত জাতি গঠন করিতে চাই, 
তবে রাজনৈতিক দীবীদাওয়া অতিক্রম করিয়া 
আরও গভীর দেশে প্রবেশ করিতে হইবে। 
বিভিন্ন ধর্মসন্প্রদায়ের মধ্যে শ্রদ্ধা ও তক্কির ভ|ব 
হইতে সত্যকার মিলনের তিত্তি রচিত হইবে। 
প্রত্যেকটি ধর্মসম্প্রদায় তাহার নিজের যে নব 
মেঁলিক আদর্শ, বিশ্বাস ও ধারণাকে প্রিয় মনে করে 
অপর ধর্মসম্প্রদায়কে তাহাদের প্রতি শ্রদ্ধার ভাৰ 
পোষণ করিতে হইবে । এই ভাবে যখন ধর্মগ 
বিদ্বেষ দূর হইবে, তথন সর্বসপ্্রদায়ের মধ্যে খ| 
এক্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। রামকৃষ্ণ পরমহংস তাও 
“যত মত ত পথ” শিক্ষার দ্বারা এই কথাটা? 
উপরই ইঙ্গিত করিয়াছেন । এফুগে তিনিই সং- 
ধর্ম সমগ্বয়ের মূর্ত প্রতীক। 

সান্প্রদায়িক সমম্বয়ের রাজনৈতিক সমানান 
করিতে চাওয়া অর্থে গোড়া কাটয়া ডালের অগ্রভাগে 
জল দিয়া চারাটিকে বাচাইতে যাঁওয়া। ইংরেজ 
আমলের কিছুদিন হইতেই আমাদের দেশের 


“অনেকের মনে সাম্প্রদায়িক শ্বাতন্ত্বোধট! তীব্রভাবে 


জাগিরা উঠিয়াছিল। হিন্দু ও মুসলমানগণ 
স্বতন্ত্র জাত্তি এই থিওরীর উপর আমরা গোর 
দিরাছিলাম। স্বতস্ত্রতাবে স্প্রদায়িক দল উপদ? 
গঠনের চেষ্টা করিয়া ছিলাম। এইভাবে আা 
করা গিয়াছিল যেঃ এই স্বাতস্ত্যবোধ বিহ্ন 
সম্প্রদায়ের মধ্যে শক্তিসার করিবে, কিস্ত আমরা 
এই পথে শক্তি সঞ্চয় করিতে গিয়া আরও নানাবিধ 
উপসর্গ হ্ষ্টি করিয়াছি-যাঁহার পরিণতি ভারত- 
বিতাগ। সাঁস্কতিক দিক দিয় আমরা যদি 
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প্রথম হইতে সৌহার্দ্য ও মিলনের কথ! চিন্তা 
করিতাম তবে এছুর্গাতি হইত না। একটা কথা 
মনে রাখিতে হইবে যে, সাংস্কৃতিক এক্যের জন্ু 
গঠন কর্মকে [২5ড1৮৪119) ব্লা চলে না। 
একটা অনুদার প্রতিক্রিয়াশীল 
মানসিকতা স্ষ্টি করে কিন্তু সাংস্কৃতিক এঁক্য 
গঠনের কর্মপরিক্রমা বিষ্লবাত্বক আদর্শ_-ইহা 
মাষের মনকে অগ্রগতির পথে লইয়া যায়, 
পণ্চাতের দিকে নহে। 

সাতশত বংসর ধরিয়া ভারতের হিন্দু মুসলমানের 
নধ্যে বিভিন্ন সাধকের সাধনার ফলে যে সাংস্কৃতিক 
মিলন ধীরে ধীরে হইয়া! আসিতেছে, এঁতিহাসিকের 
কর্তব্য হইতেছে সেইসব ঘটনা ও বিষয়কে লোক 
সমাজের নিকট তুলিয়। ধরা । বুটিশ আমলে তাহ। 
সম্ভব হয় নাই। কিন্তু এখন এই দিকে বিশেষ 
দুষ্টি দিতে হইবে। আমরা যর্দি তাহা না করি, 
অথবা তাহার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করি 
তবে তাহা নিতান্ত ভুল হইবে। পাঠান মোগল 
যুগের শিল্পী কবি সাধকগণের প্রতাবে যে সময় 
সাধিত হইয়!ছিল, সেগুলিকে সহান্থভূতির দৃষ্টিতে 
নূতন করিয় উদ্ধার করিতে হইবে। সেই যুগের 
এঁতিহাসিক ঘটনাকে লইয়! কবিতা, নাটক, উপন্াস 
রচনা করিতে হইবে। কিন্তু এ সবের মধ্যে 
থাক! চাই একটা সহানুভূতি ও সাংস্কৃতিক 
এক্াযাবোধ। 

স্থায়ী ভিত্তির উপর ভারতের ভবিষ্যৎ গঠন 
করিতে হইলে সর্ধর্মসমন্বয়ের আদর্শকে গ্রহণ 
করিতে হইবে। বিভেদকারী উপাদান বতদুর 
সম্ভব বর্জন করা প্রয়োজন। সমস্ত দুিতজীর 
পরিবর্তন চাই। ভারতের বৈশিষ্ট্য এই যে, ভারতবর্ষ 
সকল মতের সঙ্গে আপস করিতে জানে। 
রবীন্দ্রনাথ ইহাকেই বলিয়াছেন, “দিবে আর নিবে, 
মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে ।” অস্ত কোন 
দেশে এই আপন (58911307615) এর ব্যবস্থা 
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নাই। অতীত কালে আর্ষ অনা দ্রাবিড় হুন 
শক, ীক প্রভৃতি কালচারকে ভারত আপন 
উদার বক্ষে ধারণ করিয়াছে । ধু ধারণ করিয়াই 
ক্ষান্ত থাকে নাই। সবই ভারতের এক দেহে 
লীন হইয়া গিয়াছে। মধ্যযুগে যাহারা বিদেশ 
হইতে আসিয়াছে, যেমন- পাঠান মোগল তুর্কি 
প্রভৃতি জাতি--তাহারাও ভারতের সহিত এক হ্ইয়। 
এমন কালচার স্থত্ি করিয়াছে যাহার অন্তিত্ব 
আন্িও বিস্কমান রহিয়াছে । এই যে কালচারের 
সমন্বয় ইহা ভারতীয় সত্যতার একটি বৈশিষ্ট্য। 
পাশ্চাত্য কালচারকে ভারতবর্ষ একেবারে বর্জন 
করে নাই। স্বাধীন হওয়ার পর ভারতের শাঁসন- 
তম্ত্রে পাশ্চাত্য কালচারের নিদশন চিরকালের ছাপ 
মারিয়া দিয়া€ছ। এই সব সাংস্কৃতিক নিদশনকে 
বর্জনে কৃতিত্ব নাই__ক্কৃতিত্ব আছে ইহাদের সময়ে 
নৃতন ভারত রচনায় । আমাদের সম্মুথে বৃহত্তর 
ও কঠিনতর দায়িত্ব আসিয়াছে। প্রাচীন কাল 
হুইতে যে সাংস্কৃতিক সময়ের কাজ আরম্ত হইয়াছে 
তাহাকেই পূর্ণ পরিণতির দিকে লইয়৷ যাওয়াই 
আমাদের যুগের প্রধান কাজ। ইহাতে আমাদের 
ভারতীয়ত্ব নষ্ট হইবে না, বরং বৃহত্তর ভারতের 
তিত্তি রচিত হহবে। 

এই সাংস্কৃতিক সমঘয়কে পূর্ণ রূপ দিবার জন 
আজ ভারতের সন্মূথে মাহ্ন্্র ক্ষণ উপস্থিত। 
ভারত বিতক্ত হইয়াছে দতা, কিন্দ তবুও আঙ্গ 
তারত যেরূপ সংঘবদ্ধ ও সংগঠিত পূর্বে কখনও 
সেরূপ ছিল না। উদ্ভরে হিমালয় হইতে আরম্ত 
করিয়া দঙ্গিণে কুমারিকা পর্যন্ত এই যে বিরাট 
তৃ্ভাগ বাঁচা একই গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার 
অন্তত, এরপ ম্গঠিত ভারত পূর্বে ছিল না। 
জাজ এক প্রদেশ হইতে অপর প্রদেশের, উত্তর 
হইতে দক্ষিণের দূরত্ব ত্রাস পাইয়াছে। সর্বশ্রেণীর 
মাজছবের মধ্যে এক জাতীয়তার ভাব জাগ্রত হইয়াছে 
- একই শাসনতন্ত্রের অধীনে একই সিভিক আইন 
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অনুসারে সকলেই নিয়ন্ত্রিত। আজ সাম্প্রদায়িক 
ভেদবুদ্ধির দ্বার দেশের রাজনীতি নিয়ন্ত্রিত 
নহে। একদেশ হইতে অপর দেশের যাতায়াতের 
পথ সহজ ও নিরাপদ হুইয়াছে। বিজ্ঞান ভারত- 
বর্ষকে সমগ্র জগন্তের সহিত একহত্রে গাথিয়! দিতে 
প্রস্তত। ভারতের সহিত নিখিল বিশ্বের মানসিক 
সংযোগ স্থ(পিত হইতেছে । আজ দেশের বিভিন্ন 
সম্প্রদায় একই বিদ্যালয়ে একই ধরনের পাঠ্য পুস্তক 
পড়িবার সুযোগ পাইয়াছে। ভারতীয় ভাষা 
হিন্দী রাঈভাষার মরধাদ1! পাইয়াছে। এই এফ 
ভা সমগ্র ভারতকে এক করিতে সাহাব্য 
করিতেছে । চতুর্দিকের আন্তঞ্জীতিক ঘটনাপ্রবাহ 
সকল মানবের মনকে সনানভাবে দেলাইয়া 
দিতেছে। সামাজিক স্থবিচার সম্বন্ধে সকলেই 
একই ভাবধারার বশবর্তী। গণতান্ত্রিক আবহাওয়া 
সমগ্র দেশের উপর একটা নব্জীবনের স্পন্দন 
আনিয়া দিয়াছে। নুতন সমাজব্যবন্ছর রচনার 
ইহাই উপযুক্ত সময়। সমগ্র এসিয়াঃ সমগ্র জগত 
ভারতবর্ষের দিকে চাহিয়া আছে এই নবযুগের 
নূতন পরিস্থিতিতে ভারতবর্ষ কি করে তাহাই 
দেখিবার জন্য । সকল সম্প্রদায়কে লইয়া সকলের 
সমদ্বয়ে নূতন ভারতবর্ষ গড়িতে হইবে। 

এই সম্মিলিত ভারতের আদর্শ রামমোহন, 
রামকৃষ্জ, বিবেকানন্দ প্রমুখ মহামানবগণ নিজেদের 
জীবন-দশন দ্বার! প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। আমাদের 
চোখের সামনে গাজী তাহার জীবনব্যাপী সাধনার 
দ্বারা সাশ্্রদায়িক এঁক্য ও গ্রীতি প্রতিষ্ঠিত করিতে 
চাহিয়াছিলেন। এইজন্ তীহাকে কয়েকবারই 
উপবাস ব্রত গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। শেষ পযন্ত 
তাহাকে জীবনদান করিতে হইল। কিন্তু তবুও 
দেশবিতাগ বন্ধ হুইল ন1। সাম্প্রদায়িক গ্রীতিও 
আশানুরূপ ভাবে প্রতিষ্ঠিত হুইল না। এইরূপ 
ব্যর্ঘতার কারণ কি? সমস্তা সমাধানের জন্ত 
আগ্রহের কোন অভাব হয় নাই। অভাব ছিল 


উদ্বোধন 
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পদ্ধতির । যে পদ্ধতি অবলম্বন করিলে গ্রীতির 
পথের সকল বাধা দূর হইতে পারে সে পদ্ধতি 
অবলছিত হয় নাই। বিভেদের কারণগুলি দূর না 
করিয়া কেবল রাজনৈতিক আপন রফাঁর দারা 
সাম্প্রদায়িক সমস্তার সমাধান হইতে পারে না। 
যদি পরম্পরের মধ্যে ঘ্বণা ও অবিশ্বাস থাকে, 
একে অপরকে য্গি ভাল করিয়! চিনিতে না পারে 
তবে কিছুই হইবে না। সুতরাং সাশ্রদায়িক 
সমন্তার সমাধানের দৃষ্টিভঙ্গিটা বঙ্দলাইতে হইবে। 
রাজনৈতিক নেতাঁগণ রাগনৈতিক পদ্ধতির দ্বারা 
বাহা পারেন নাই সাংস্কৃতিক আবেদন দ্বারা তাশ৷ 
সম্ভব হইতে পারে। আমাদের রাজনৈতিক নেতা গণ 
এদেশের অতীত ইতিহাসের সাংস্কৃতিক সমগ্বয়ের 
আদর্শ সম্বন্ধে গভীর অক্তার পরিচয় দিয়াছেন। 
এই যে যুগ যুগ ধরিয়া ভারতে সংস্কৃতি-সমঘয় হই 
আসিতেছে সাম্প্রদায়িক এঁক্য প্রতিষ্ঠায় তাহার কি 
গুরুত্ব ও মূল্য থাকিতে পারে সে সম্বন্ধে বেশ 
চিন্ত। করেন নাই। আর একদল লোক আছেন 
যাহারা পুরাতন সংস্কৃতিকে উদ্ধার করিতে চান। 
কিন্ত তাহাদের দৃষ্টিভঙ্গী অত্যন্ত সংস্কীর্ণ। তাহারা 
সংস্কৃতির নামে সাম্প্রদায়িক সংস্কৃতির কথাই 
বুঝেন। একদিকে রাজনৈতিক নেতার! ক্ষমতার 
থারা প্রলুদ্ধ হ£য়। সংস্কৃতি-সমন্বয়কে গ্রাহের 
মধ্যেই আনেন নাই, আবার অপরদিকে প্রাচীন 
সংস্কৃতির নামে রক্ষণণীলগণ সংস্কৃতিকে একটা 
সাম্াদায়িক গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করিতে চাহেন। 
কিন্ত তাহাদের জানা উচিত যে রাজনৈতিক 
স্বাধীনতা! সাংস্কৃতিক সমগ্য়ের ঘুঁটভিত্তির উপরই 
স্থায়ী হইয়! দীড়াইতে পারে । 

এখন দরকার হইয়াছে বিতির সম্প্রদায়ের 
লোকের মধ্যে পারম্পরিক বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার ভাব 
জাগ্রত কর!। সাংস্কৃতিক বোঝাঁপড়াই পাঁরম্পরিক 
বিশ্বাম ও শ্রদ্ধা আনয়ন করিতে পারিবে। সেই 
মনোভাব স্য্টি করিতে হইবে সর্বাগ্রে । ভারতে 
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রামকৃষ্ণচমিশনের কর্মিগণ সর্বধর্মমমগ্রয়ের যে আদর্শ 
গ্রচার করেন তাহা জাতীয় এঁক্যের সহায়ক। 
আমাদের এই স্বাধীন ভারতে বিভিন্ন জাতি, 
উপজাতি, 1২৪০৩, ধর্ম, সম্প্রদীয় সবই রহিয়াছে। 
সাংস্কতিক সমগ্থয়ের উপাদান বিদ্বমান রহিয়াছে। 
ইহার্দের সকলের স্বাতিস্ত্যকে ধ্বংস করিয়া কোন 
লাভ নাই। বরং ইহাদের সকলকেই সন্ধে রক্ষা 
করিতে হইবে। প্রত্যেককে তাহার সংস্কৃতির 
উন্নতি ও বিকাশের পূর্ণ সুযোগ দিতে হইবে। 
এই সবকে একীভূত করিবার জন্য আধ্যাত্মিক পদ্থা 
অবলম্বনের দরকার । ভারতে সাধারণ এতিহ আছে 
যাহা সহন্র বংসর ধরিয়া নান! জনের নানা চেষ্টার 
গড়িয়। উঠিয়ছে। সাধারণ উৎসব পাঁলপারণ 
মাছে বাঁধা এক মশ্শ্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে। 
বহু এতিহাঁমিক নন্দীর আছে যাহা সকল সম্প্রদায়ের 
সাধারণ সম্পত্তি । হিন্দুমুসলমান মিলিত হইয়া 
দেশের সাধারণ শত্রর বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছে এবং 
একত্র হইরা সকনের সাধারণ সমশ্তার সমাধ/নের 
চেষ্টা করিয়াছে । সম্বাট আকবর হইতে আর্ত 
করিয়া রাজা রামমৌহনের সময় পর্যন্ত বহু বিষয়ে 
এই ছুই সপ্প্রধায় একই ক্ষেত্রে দীড়াইর়া কাজ 
করিয়াছ। আর রাম|নুজ, দাঁছু, কবার, নানক, 
শচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রনুথ সাধকগণ কত উদার- 
ভাবে সময় ও এক্যের আদর্শকে বূপ দিয়াছেন। 
বিভিন্ন প্রদেশে যে মাতৃভাষাকে হিন্দু মুসলমান 
সমভাবেই সেবা করিয়াছে ও ব্যবহার করিয়াছে 
তাহা উভয় সম্প্রদায় দ্বারা পু ও সমৃদ্ধিণালী 
হইয়াছে। পাঞ্জাবী, হিন্দী, উর্দ,, বাঙ্গলা, আসামী 
ওড়িয়া, তামিল, তেলেগু এইসব তাবা সাংস্কৃতিক 
এক্যের প্রধান বাহন ॥। একই তাষা আমাদের 
স্বাতন্তযবৌধকে অনেকট! দূর করিয়াছে ও একই 
ধরনের শিক্ষাপন্ধতি আমাদের" মানসিক চরিত্র 
গঠনে সাহায্য করিয়ছে। এইসব এঁক্যের 
উপাদানের উপর জোর দিতে হইবে। সাহিত্যের 


সাম্প্রদায়িক এক্যের গোড়ার কথা 


৪৭৭ 


মধ্যে হিন্দু মুসলমান ও অপরাপর সম্প্রদায়ের 
চরিত্রকে সহানুভূতির ভাব লইয়া ফুটাইয়। তুলিতে 
হইবে। 

সুতরাং সাংস্কৃতিক এক্য ও স্মণ্থয়ের আদশের 
ভিত্তির উপর আবার আমাদের সাধারণ কালচার 
বা সংস্কৃতি গড়িয়া তুলিতে হইবে। উপরোক্ত 
মহাসাধকগণ একদিক দিয় বৈপ্লবিক ভাবাপন্ন 
ছিলেন। তাহাদের মধ্যে ট্রাডিসনের নামে অতীত- 
পূজার মোহ ছিলন!। সাহারা নিজেদের বৈপ্লবিক 
আদর্শসম্থন্ধে স্থুনিদি্ই ধারণ! পোষণ করিতেন। 
তাহারা উন্নত জীবনের মহৎ 'আদশ স্থাপন 
করিয়াছেন। গতান্গতিকতার মোহ তাহাদিগকে 
পাইয়া বসে নাই। শ্ুদ্রতা তাহাদিগকে স্পর্শ করে 
নাই। তীহারা জীবনকে পৃথকভাবে দেখেন নাই। 
তাহাদের মতে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক; 
ধর্মনেতিক--মবই ছিল একট! বেগবান জীবনবোধের 
বিকাশ। তাই দেখি বে পণ্ডিত ও মৌলবী অপেক্ষা 
তীাহারাই সমাঞ্জের মধ্যে সাম্য মেরী ও চেতনার 
তাব জাগাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই ভবাদশের 
জন্ত আবুল ফজল মহাভারতের ফাসি অনুবাদের 
ভূমিকায় বণিয়াছিলেন £ “সত্য অন্ুসঞ্ণান করিতে 
হইলে বিভিন্ন সম্প্রধায়ের প্রামাণিক ধর্মগ্রন্থগুলি 
অপর সম্প্রদায়ের পাঠ করা উচিত। তাহ হইলে 
মিথ্যা ধারণ! দুর হইবে, নৈকট্য স্থাপিত হুইবে এবং 
সত্যসঙ্গানে 'গ্রসর হইবে। তাহারা যখন 
পরস্পরের জলমন্দ গুণাগুণ দেখিতে পাইবে তখন 
আপন। হইতেই তাহাদের মনে উপ্ণ।রতার ভাব 
জাগ্রত হইবে।” আর এই ভাবাদশের ফলেই সে 
যুগের বহু হিন্দুসাধক ও মুসলমান অপরাপর ধর্মসন্বন্ধে 
গতীর জ্ঞান অর্জম করিয়াছিলেন। পরম্পরকে 
ভালভাবে বুঝিতে হইবে সংস্কতি-সমগ্বয়ের ইহাই 
বড় কথা। এই উপলক্কির অভাবে সমন্ত রাজনৈতিক 
আপস-ব্যবস্থা পণ্ড হইয়া যাইবে। বদি এই 
আদর্শ অনুসারে আঙ্রিকার মুললমানগণ গীতা 


৪৮০ উদ্বোধন [ ৫৬তম বর্ষ--৯ম সংখ্যা 


উপনিষদ্‌ পাঠ করে এবং হিন্দুগণ কোরআন, হাদীস যে ইসলামের সহিত তাহাদের ধর্মের বিশেষ পার্থক্য 
স্ঘন্ধে জ্ঞান অর্জন করে তবে তাহাদের অনেক ভ্রম নাই। এই ভাবে খমন একটা সাংস্কৃতিক সময 
দুর হইবে__মুসলমান দেখিবে যে হিন্দুধর্ম ইসলামের হইবে যাহার ভিত্তি কিছুতেই শিথিল ও ছূর্ধল 
মূলনীতির বিরোধী নহে। আর হিন্দুও বুঝিবে হইবে না। 


আয় মা 
শত্রীচিত্তরঞ্জন চক্রবর্তা 


সধকরৌজ্জল শ্যামল ধরণাতল 
শারদ-জননি তোরে চায় মা! 

ধানক্ষেতে ঢেউ তুলে? পুম্পিত বনফুলে 
হসিতা৷ জগন্মাত আয় মা! 

শুভ্র মেঘের পালে আয়রে, 

নিশির শিশির মূ বায় রে। 

গুঞ্জিতা ভ্রমরের শোন্‌ তান গুঞ্জন, 
এ শোন্‌ বিহল গায় মা! 
হসিতা জগন্মাতা আর মা! 


এঁ নীল অন্বরে কত নীল রং ঝরে, 
সুহাসিতা হ্রামলিতা পৃথ্বী। 

হুল্‌ হুল্‌ কাশফুল, ঝুমকা দোঁছুল ছুলঃ 
শেফালি-স্বালে শোভে মুত্তি। 

মন্দিরে বাজে মহাডঙ্কা 

দূর করি' যত তয়-শঙ্কা, 

দিকে দিকে, আগমনী-আনন-শিহরণ 
শানায়ের শত সুরে লায় মা! 
হসিতা জগন্মাতা আর মা! 


আমিয়াছে ভাই-বোন হেথা-হোথা অগণন 
সদা আকুলিত হৃদি-চিত্ত, 

নাই ধনী, নাই দীন) মাতোয়ারা নিশিদিন 
ঢালে জীবনের ন্নেহ-বিস্তু। 

আনন্দম়ী তুই তাই যেঃ 

তুই বিনা গতি কিছু নাই যে, 

আশা নাই, ভাষা নাই.-_.আছে ধু অনশন 
দৈশ্তের নিগীড়ন হায় মা! 
হসিতা জগন্মাতা আয় ম! ! 


ুন্মন্নী প্রতিমায় চিন্ময়ীরূপে আয়, 
আন্‌ প্রাণে আন্‌ দৃঁ ভক্তি, 

অস্থের বঞ্চনা তোল্‌ তুই ঘোরাননা, 
বাহুভরা৷ দুর্জয় শক্তি। 

শক্রুবিনাশে লি” অংশ 

শত্ররে কর আজ ধ্বংস, 

নৃত্যের তালে যাক্‌ ঘুচে পাপ-আচরণ, 
অন্নদদে! অন্দে আয়মা। 
হসিতা৷ অগন্মাতা আয় মা ! 


পল্লীর পৌষপার্বণের একটি চিত্র 


শ্রীলক্ষ্মীশ্বর সিংহ 
_ (বিশ্বভারতী ) 


পৌষপার্ণ তথা উত্তরায়ণ সংক্রান্তি হিন্দুদের 
-_বিশেষ করিয়া পল্লীবাসীদের নিকট একটি বিশেষ 
পবিত্র দিবস। মহাভারতে আছে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে 
কুকরপিতামহ দক্ষিণায়নে শরবিন্ধ হইয়। ভূতলে পতিত 
হইয়াছিলেন। কিন্তু মৃত্যু ভীম্মের ইচ্ছাধীন ছিল; 
সেক্রন্ত তিনি উত্তরায্ণের প্রতীক্ষায় প্রাণধারণ 
করিয়াছিলেন। “স্থ্ধ যখন উত্বর দিকে গিয়ে 
মবলেক প্রতপ্ত করবেন, তখন আমার প্রিয় 
নু্দদতুল্য প্রাণ ত্যাগ করব।” ( মহাভারত-_ 
শ্রীরাজশেখর বস) এই সংকল্প করিয়া তিনি যুদ্ধে 
পতিত হইয়াও শরশয্যায় বহুদিন বাঁচিয়া ছিলেন। 
তিনি শরশয্যায় অবস্থান করিয়া! ধর্মরাজ বুধিঠিরকে 
ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষলাভের উপায় ও রাজ্যশাসন 
নীতি সম্পর্কে সারগঞ উপদেশ দান করিয়াছিলেন। 
উত্তরায়ণ সমাগত হওয়ার পর ভীম্ম দেহরক্ষা 
করেন। পল্লীর হিন্দুরা আজও অতি শ্রদ্ধার সঙ্গে 
সেই পুণ্য দিবসটি উদ্যাপন করে। 

ভীম্ষমের দেহত্যাগে মাতা ভাগীরধী শোকে 
অধীর হইয়া আবিভূত হইয়াছিলেন। সরোদনা 
ভাগীরথীকে শ্রীকৃষ্ণ সান্বনা দান করিয়াছিলেন । 
আজও সেই পুণ্যদিবনে গঙ্গাদেবীর আবিগাব 
উপলক্ষে সাগরসঙ্গমে শত শত ধর্মপ্রাণ যাত্রীর 
বিপুল সমাগম হয়। সেখানে যাত্রীরা কপিল- 
মুনিও দর্শন করিয়া থাকেন। ভারতের সকল প্রান্ত 
হইতে বহু সাধু সঙ্ধ্যাসী ও পুণ্যকামী দ্বানার্থা 
সেখানে সমবেত হইয়া থাকেন। 

“গীতগোবিন্ব”-রচক্িতা অমর বৈষ্বকৰি জয়দেব 
গোস্বামীর তিরোভাঁব উপলক্ষে পৌষসংক্রা্তি 


দিবসে অজয় নদের তীরে কেন্দুবিতব নামক স্থানে 
বিরাট মেলা বসে। সেদিন শত সহ হিন্দু অজয় 
নদে প্রত্যুষে অবগাহন করিয়া কৃতার্থ বোধ করে। 
গ্রবাদ আছে, সেদিন অজয় নদেও গঙ্গাদেবী 
আবিভূ্তা হইয়া থাকেন। বাউল, কীর্তন ও 
অন্নসত্রের জনয এই মেল! বিখ্যাত। আটশত 
বৎসর পূর্বে জয়দেব মহাপ্রয়।ণ করিয়াছেন। এই 
সুদীর্ঘ কাল মধ্যে দেশের রাষ্ট্রীয় পরিবর্তন ঘটিয়াছে 
কিন্তু জয়দেবের মেলা প্রতিবংসরই মহাসমারোহে 
আজও সংঘটিত হয়। 

কেন্দুবিন্বের একাধিক মন্দিরে মর্মর শিলার 
উপর জয়দেব রচিত বিখ্যাত কবিতা “ম্মর-গরল- 
খগুনম্‌ মম শিরসি মগ্ডনম্ঃ দেহি পদপল্লবমুদারম্‌ ” 
ভক্তপ্রাণে আজও ম্পনদন জাগায়। কিৎ্বদস্তি এই 
যে, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং এই পদটি পূরণ করিয়াছিলেন। 

শ্রৃহট জেলার একটি পল্লীতে আমার পিতৃগৃহ 
ছিল। ছেলেবেলায় আপন পল্লীতে পৌষপার্বণের 
যে রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছি, এ জীবনে সেরূপটি 
দেখিবার আশ! নাই বলিলেও চলে। মাত্র কয়েক 
দশক পূর্বেও সেখানকার পল্লীর আধিক ও 
সাংস্কৃতিক জীবনন্রোত কতখানি বেগবান ছিল, 
হিন্দুর বার মাসের তের পার্বণ কত না| জাকজমকের 
সঙ্গে অন্থঠিত হইত, আর উতৎসবসমূহকে কেক্ত 
করিয়া সেখানকার পল্লীর সামাজিক জীবন কতথানি 
স্পন্দিত হইত, তাহা অনভিজ্ঞের পক্ষে আজ 
অনুভব করা সহজ নয়। আজকাল শহরে নগরে 
সার্বজনীন পৃক্লাপার্বণের রেওয়াজ বৃদ্ধি পাইতেছে, 
কিন্ত পল্লী-উৎনবের সার্ধজনীনত্ব প্রতিপন্ন করিবার 


* এই প্রবন্ধে পরিবেশিত রেখাচিআগুলি জাকিয়াছেন জীনুখময় মিন। 


৪৮২ 


জন্ত বিজ্ঞাপনের প্রয়োজন মোটেই হইত না। 
উৎসব সমাঁগমে সকলের প্রাণমন স্বতই আনন্দে 
নাচিয়া উঠিত। পল্লীজীবন এখন পারতপক্ষে 
কাহাকেও আকর্ষণ করে না, আর শ্রীহট জেলার 
হিন্দুর প্রাচীন সাংস্কৃতিক জীবনও দ্রুত ইতিহাসের 
পর্ধীয়ভুক্ত হইয়। উঠিতেছে। কিন্তু এমন এক 
সময় ছিল যে, নিতান্ত প্রয়োজনের খাতিরে ধাহারা 
শহরে দেশান্তরে বাস করিতেন, তাহারাও উৎসব 
পর্বাদি উপলক্ষে স্বগ্রামে ফিরিয়া আনিতেন। 
পল্লীজীবন আনন্দমুখরিত হইয়! উঠিত। 

শ্রী জেলার মে অঞ্চলের কথা বলিতেছি, 
সেখানে বর্ষার জল নামিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
প্রধান ফসল ধান কাটার কাজে পল্লীবাসী ব্যস্ত 
হইয়! উঠিত॥ বাড়ীর উঠান ও ঘরদোর পরিষষার 
পরিচ্ছন্ন করিয়া উৎকৃষ্ট মাটিতে লেপন করিয়৷ 
করিয়া ধান রাখার উপযুক্ত করিয়া তুলিত। গোলা- 
ঘর মেরামত করিত। ধান কাটা শুরু হইলে, 
দিনের বেল! ধান কাঁটা, রাব্রিবেল! মাড় দেওয়া 
পরদিন রৌদ্রে ধান শুকানো, রাত্রিবেলা আবার 
মাড়া দেওয়া প্রভৃতি কাজে গৃহস্থগণ বিশেষ ব্যস্ত 
থাকিত। এসকল রীতি এঁ অঞ্চলে এখনও বলবৎ 
আছে, কিন্তু নাই কেবল পন্লীজীবনের পূর্বেকার 
আনন্দের হিল্লোল । 

অগ্রহায়ণে ধান উঠিয়া গেলে আর পৌষমাস 
সমাগত হইলেই পল্লীর ছেলেরা গুলী” বাহির 
করিত। বন্দুকের গুলী নয়, খেলার গুলী। সর্বজন 
প্রিয় গুলীখেল! স্থুরু হইলেই পৌষ সংক্রান্তির 
উৎসবের বাণী সকলের মনে পৌছিত। সংক্রান্তি 
দিবসের কর্মস্থটী এইরূপ ছিল: প্রাতঃঙ্গান 
ভ্যাড়াঘর পোড়ানো, গুলীখেলা ও নগর সংকীর্তন। 
স্বত-্ুর্ত সেই উৎসবের স্থতি আজও মনকে 
আলোড়িত করে। 

শীতারস্তে স্থানীয় কুমোরের! হাড়ি পাতিলের 
সঙ্গে তিন হইতে চার ইঞ্চি পরিধির উৎকৃষ্ট মাটির 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ ৯ম সংখ্যা 


গুলী তৈরি করিয়া রাখিয়া! দিত। পদ্মীর 
খেলোয়াড়ের দল ছিল এই গুলীর গ্রাহক। 
আধুনিক খেলার ন্যায় গুলী খেলার নিয়ম কান 
ছিল। যতজন খেলোয়াড়, ততগুলি গুলীর প্রয়োজন 
হইত। গুলীখেলারএকটি বিশেষত্ব এই ছিল বে, 
সংখ্যায় যত খুনী লোক খেলায় যোগ দিতে পারি। 
খেলোয়াড়ের দল সমান ছুই ভাগে বিভক্ত হইয়া 
প্রতিযোগিতা করিত। বিজোড় অর্থাৎ অতিরিক্ত 
থেলোয়াড় মাঠে উপস্থিত থাকিলে তাহাকেও বাদ 
দেওয়! হইত না। তাহাকে উভয় পক্ষেই খেলি: 
দেওয়া হইত। মুদ্রা-নিক্ষেপ_ মুদ্রার অভাবে 
হাঁড়ি পাতিলের ভাঙ্গা টুকরা নিক্ষেপ করিয়া 
কোন্‌ দূল প্রথম থেলিবে, তাহা স্থিরীরুত হইত। 
সমকোণী লগ্ধাকৃতি চতুভূজি ক্ষেত্র খেথার 
স্থানরূপে ব্যবহৃত হইত। লম্বা ও চওড়া নিউর 
করিত উপযুক্ত ভূমির উপর। নির্দিষ্ট সীমানার 
মধ্যে একদিকে মাটির উপর একটি চৌকোণ চার 
পাঁচ ইঞ্চি বাহু বিশিষ্ট ঘর আঁক! হইত। ইহাঁতে 
দ্বিতীয় দলের গুলী বিশেষ আকারে স্থাপন করা 
হইত। সীমানার বিপরীত বেখার উপর দীড়াইয় 
প্রথম দলের খেলোয়াড়ের পরায়ক্রমে নিজেদের 
গুলী ছুড়িত। এই গুলী ছোড়াকে “গুলী গাওয়া" 
বলা হইত। গুলী গাওয়ার উদ্দেশ্ত বা লক্ষ্য থাকিত 
দ্বিতীয় দলের গুলী ঘরের যথাসম্ভব নিকটে যাওয়া । 
গাওয়! গুলী স্থির হইলে একই পধায়ে বসিয়৷ দিনঃ 
দলের গুলিকে মারিতে হইত। এইভাবে গুলী 
মারিয়৷ নির্দিষ্ট সীমানা! পার করিতে পারিলে 
“গোল্লা” হইত। গোল্লাকে আজকালকার ভাবায় 
পয়েন্ট বলা যাইতে পারে। গুলী খেলার বহু বিধি 
ও অম্থশাসন ছিল; যেমন এক পক্ষের এক জনের 
গুলী অন্ত পক্ষের কোন গুলীর অতি নিকটে চারি 
আহ্গুল মধ্যে অবস্থান করিলে “বৰ” বলা হইত। 
একবার “ব হইলে ইহা ভাঙ্গিবার বিধি ছিল। 
না] ভাঙ্গিয়। খেলা চলিত না। বিপক্ষদলের মারা 


আশ্বিন/ ১৩৬১ ] 


গুলী সীমানার নিকটে আসিয়! থামিলে “যাদ্দ” 
অথবা পুম্কা” হইত। গুলীর স্থান হইতে 
জোড়পায়ে লক্ষ দিয়! সীমানায় পৌছিলে যান্দ, 
হইত। যাঁ্,র গুলী মারিতে হইলে ছুই পায়ের 
গোড়ালির মধ্যে গুলী রাখিয়া *গুলী গাহিতে' 
হইত। চুমকা স্থিরীকৃত হইত অন্যভাবে । চুম্কার 
গুলী মারিতে হইত খেলার মাঠের বিপরীত দিক 
হইতে এবং তাহা প্রায় কঠিন হইত। গুলী গাহিবার 
মময় বিশেষ কবিতা! ব্যবহার করা হইত। যেমন__- 
“গুলীরে ভাই, ঘরের কাছে যাইতে চাই।” 
মারিয়া ভাঙ্গিতে পারিলে অমনিই একটা পয়েন্ট 
হইত। কোন কোন খেলোয়াড় বিপক্ষের গুলী 
ভাঙ্গিতে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করিতেন। পঙ্লীর 
বয়োবৃদ্ধের৷ থেলার মাঠে উপস্থিত থাকিয়া খেলোয়াড়- 
দিগকে উৎসাহ দন করিতেন। খেলার নিয়মে 
কোন সঙ্কট দেখা দিলে বয়োবৃদ্ধেরা তাহা নিষ্পত্তি 
করিয়া দিতেন। পৌষসংক্রান্তি দিবসে গুলীখেলা 
চরম পর্যায়ে পৌছিত। সেদিনকার খেলার জন্ 
গ্রচুর নৃতন গুলী আমদানি করা হইত। বয়োবৃদ্ধেরাও 
সেদিন থেলার উৎসবে যোগ দিতেন। 

সংক্রান্তির পর গুলীর মরম্থম শেষ হইয়া যাইত। 
গুলীর মালিকেরা মুত্তিকামধ্যে গুলী পুতিয়া 
রাখিতেন। ইহাতে নাকি গুলী শক্ত থাকিত। 
আবার পর বত্দর পৌষমাস সমাগত হইলেই পুরাণ 
গুলী মাটির নীচ হইতে বাহির করিয়া খেলা আরম্ত 
করা হইত। গুলীখেল! এখনও হয়ত কোন কোন 
উৎসবে ভাটা পড়িয়াছে। 

ভ্যাড়াঘর পোড়ানোর প্রথাও সেই অঞ্চলে 
বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে । বস্তুতঃ কখন 
ভ্যাড়াঘর-প্রথা প্রবতিত হইয়াছিল, তাহা জানা 
সহজ নয়। উত্তরাযণ-সমাগমে অগ্নিদবারা আলোকের 
আহ্বান বা শীতাবপান ঘোষণা করাই হয়ত 
ত্যাড়াঘর পোড়ানোর উদ্দেসশ্ত ছিল। খাতু-উতৎসব 


পল্লীর পৌষপাঁবণের একটি চিত্র 


৪৮৩ 


বহদেশেই বিদ্বমান দেখা যায়। স্কান্ডিনাভীয় 
দেশসমূহে 'নুৎসিয়া' উৎসব অনেকটা এই ধরনের 
বলিয়া মনে হইয়াছে । বাশের খুঁটি ও ঠাট এবং 
স্তাড়ার ছাউনি ও বেড়া দ্বার! ভ্যাড়াঘর নিমিত 
হইত। আমাদের জলাদেশের ধানগাছ স্বভাবতই বড় 
হইয়া! থাকে। বর্ষার জলবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধান- 
গাছও যেন সাতার কাটে। ধান কাটার পর 
গাছের যে অংশ (বৃহত্তম নিয়াংশ ) ক্ষেত্রে পড়িয়া 
থাকে, তাহাই ন্টাড়৷ নামে অভিহিত হয়। ধান- 
সিদ্ধ করিবার জন্য কৃষকেরা জালানিরপে স্যাড়। 
ব্যবহার করিয়া থাকে। খড়ের অভাবে অসমর্থেরা 
ঘরের চালেও ন্যাড়া ব্যবহার করে। ভ্যাড়াঘরের 
জন্ট পল্লীর ধুবকদল প্রচুর স্থাড়৷ সংগ্রহ করিত। 

সংক্কান্তির পূর্বদিবস প্রতিঘরেই অসাধারণ 
কর্মচাঞ্চল্য দেখা দিত । নারীরা বাসনপত্র বিশেষ- 
ভাবে পরিঞ্কার করিতেন, ঘরদোর ঝাড়িয়া মুছিয়! 
নিকাইয়। তকৃতকে করা হইত। উঠান ও 
তুলসীতল! নিকাইয়! উৎসবের জন্ প্রস্তুত করা 
হইত। পুরাতন রান্নার মাটির বাসন ফেলিয়া 
নৃতন বাসন সেদিন ব্যবহার করা হইত। 

ভ্যাড়াঘর নির্মাণে ও গুলীখেলার মাঠ পরিগরণে 
তরুণ ও যুবকদের দল সংক্রান্তির পূর্বদিবসে মাতিয়া 
উঠিত। পলীবাসীর বাশঝাড় হইতে ঘনগগাট- 
বিশি্গ কাচা বাশ কাটিয়া! আনা হইত। কেহ কে 
“মুক্তা” মংগ্রহ করিত। মুক্তা একজাতীয় বেতগাছ 
_-আমাদের অঞ্চলে জলাভূমির নিকটে প্রচুর 
জন্মিয়। থাকে। বাঁশ-মুক্তা-মংগ্রহ ও গুলীখেলার 
মাঠের পরিক্ষরণ ম্নানের পূর্বেই সারিয়। ফেল! 
হইত। ন্নীনাহারের পর আবার সকলে কাজে মত্ত 
হইয়া উঠিত। কেহ দা! লইয়া বাশ কাটিত, কেহ 
বা বাশ “কান্তাইত'_-(খু'টির মাথা ৬ আকারে 
কাটাকে বাঁশ কান্তান বল! হয়) যাহাতে মারুলের 
বাশ বসিতে পারে। কেহ খন্ত। দ্বারা খুঁটির 
উপযোগী গর্ত করিত। বীশের কাঠামো শেষ 


৪8৮৪ উদ্বোধন [ ৫৬তম বর্ব-_-৯ম সংখ্যা 


হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই স্তাড়ার ছাউনি ও বেড়ার কাজ প্ররধান্যারী তামাকু সেবনও সারারাত্রি চলিত। 
হাতে হাতে সমাধা! করা হইত। প্রবল উৎসাহে বাউল! গায়কদের কেহ কেহ গঞ্জিকা' মেবন 
কাজ চলিত। পন্মীর বালকের দলও সেদিন করিতেন। বোধ করি সেজন্ত বয়োবৃথ্ের 
ভ্যাড়াঘর নির্মাণের কাজে সহায়তা করিয়া আত্ম- বালক্দিগকে বাউলাগানের আসরে যাইতে 
গৌরব বোধ করিত। ভ্যাড়াঘর নির্াণ সম্পূর্ণ দিতেন না। পৌষ মংক্রান্তির পূর্বরাত্রে সমগ্র 
হইলে ঘরের মেজের উপর গ্ঠাড়া বিছাইয়া চাটাই পল্লীতে তড়িতপ্রবাহের ন্যায় একটা আনন্দের 
দেওয়া হইত। এই ভ্যাড়াঘরে সারারাত্রি বাউলা, হিল্লোল বহিত। গভীর রাত্রি পর্বস্ত ঘরে ঘরে 
গানের আসর বসিত। আলে! জলিত। নারীর! পাকালের (চুলী ) নিকটে 
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গৌষপার্ধণের পূর্বরাঞ্জে “স্যাড়াঘরে' বাউল ও কীর্ভনগানের আসর 


বাউলের গাঁনকেই আমাদের অঞ্চলে বাউলা বসিয়া পিষ্টক, লাড়, ইত্যাদি উৎসবের আহা 
বলা হয়। এই আসরের অন্ত চাদ তুলিয়া প্রচুর তৈরী করিতেন। 
আহার্ধবন্ত সংগ্রহ করা হইত। ফলের মধ্যে শ্রীহটের বাউলাগানের আসরে লাউয়ের একতারা, থঞ্জনি, 
কমলা, উক্র! ( খইয়ের মুড়কি), কদমা, বাতাস ঢোল ও করতাল সহযোগে গান চলিত। প্রথণে 
ইত্যাদি সকলে উপভোগ করিত। তাছাড়া পল্লী- “তিন্নাথের' গুণ গাওয়া হইত। তিন্নাথ_ 


আশ্বিন ১৩৬১ ] 


ব্রিনাথ শবের অপত্রংশ বলিয়া মনে হয়। ত্রিনাথ 
শবঝের অর্থ--ধিনি ভূত-ভবিষ্যুং-বৃঠমান এই তিন 
কালের অধিপতি । রাত্রি অবসানের কিয়ংকাল 
পূর্বে গানের আসর ভাঙ্গিয়া যাইত। চাটাই 
সরাইয়া ভ্যাড়াঘর প্রচুর অতিরিক্ত স্টাড়ায় পূর্ণ 
করিয়া ঘকলে ঘরে ফিরিত। 


পল্লীর পৌষপাবণের একটি চিত্র 


৪৮৫ 


আনন্দের বচ্ভা প্রবাহিত হইত। অরুণোদয়ের 
পৃ” অথব! সঙ্গে সঙ্গেই ভ্যাড়াঘর পুড়াইবার পব” 
শেষ করিয়৷ পুরুষের দল গুলী থেলা'র মাঠে সমবেত 
হইতেন। আমাদের পল্লীর চন্দ্রমোহন নামক একজন 
উৎকৃষ্ট গুলী-খেলোয়াড়কে সত্তর বংসর বয়সেও 
এঁ দিনের গুলীখেলায় যোগ দিতে দেখিয়াছি। 





“দেখিতে দেখিতে অগ্নিশিখ| আকাশে বিস্তারল।ভ করিত......” 


আমর! অতি গ্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিয়াই গান 
করিতাম। গ্থানাস্তে পরিক্ষার কাপড় ও শীতবন্ে 
দেহ আচ্ছাদিত করিয়! সকলে ভ্যাড়াঘরের নিকটে 
জড় হইতাম॥। তারপর ভ্যাড়াঘরে অগ্নিসংযোগ 
করা হইত। দেখিতে দেখিতে অগ্নিশিথ! আকাশে 
বি্তারলাভ করিত এবং বাশের ঘন গঁটগুলি 
একটি একটি করিয়া সশবে ফুটিত আর ছেলে মহলে 


সেদিন খেলোয়াড়ের সংখ্যা সর্বাপেক্ষা অধিক হইত। 
খেলার উৎসাহ যেন কোন বাধাই মানিত ন|। 


অব্য এরূপ ভিড়ে খেলা বড় সহজ হইত না। এত 
লোকের গুলী চিনিয়! রাখাই কঠিন হইয়া পড়িত। 
তাছাড়া খেলোরাড়ের সংখ্যাধিক্য হেতু ধন ঘন 


বৰ হইত। «ব” লাগিলেই থেলোয়াড়ের দলকে 
নূতন করিয়া গুলী গাহিয়া আনিতে হইত। ঘণ্টা 


৪৮৩৬ 


কাল উত্তেজনাপূর্ণ খেলার পর সকলেই দ্রুতপদে যার 
যার ঘরে ফিরিত এবং পর্বদিনের প্রাতরাশ, যথা 
ঘরের দৈ, ঘরের চিড়া, পিঠা ইত্যাদি খাইয়া 
সংকীর্তনের আসরে একে একে জড় হইত। 

চারিশত বৎসর পুবে” বাংলাদেশে শ্রীচৈতন্তরূপী 
মহামানব প্রেমগীতির যে বন্তা আনিয়াছিলেন, 
তাহার প্রবাহ এদেশে এখনও স্তিমিত হইয়া যায় 
নাই। শ্রীহট বৈষ্ণবপ্রধান জেলা । আমাদের 
পল্লীর একাধিক গৃহে বিগ্রহ ছিলেন। একসময়ে 
গৃহদেবতার নিত্যপুজা ও ভোগরাগাদি আড়ঙ্র 
সহকারে সম্পন্ন হইত। পৌষসংক্রান্তি দিনে পালা- 
ক্রমে কোন বাড়ীর বিগ্রহের মন্দিরপ্রাঙ্গণে গায়কগণ 
সমবেত হইতেন। আমাদের পল্লীতে একটি “নট” 
পরিবার ছিল। কৃষিই ছিল নট পরিবারের 
জীবিকার প্রধান অবলম্ধন। বন্ততঃ পরিবারটি 
এক সময়ে সচ্ছল গৃহস্থ ছিল। কিন্তু নট পরিবারের 
প্রধান পেশ! ছিল গান বাজনার চ%। পল্লীর 
উৎসবে নাচগানে বাছ্ধে নটেরাই অগ্রণী হইতেন। 
নট পরিবারের ছেলেদিগকে অল্পবয়সে ওন্তাদের 
নিকট গানবাজনার শিক্ষা লইতে হইত। হিন্দুর সকল 
পের সময়োচিত গানের চা নটের! করিতেন। 
' মংক্রান্তি দিবসে কোন বাড়ীর মন্দির প্রাঙ্গণে 
গায়কগণ খোলকরতাঁলসহ সমবেত হইতেন। 
প্রথমেই ধামালী। ধোলীর দল বাগ্দ্বারা সকলের 
প্রাণে উৎসাহ সঞ্চার করিতেন। এই খোলের 
বাজনা পল্লীবাসীর কর্ণকৃহরে পৌছিলে পকলেই 
দ্রুতপদে কীতনের আমরে আসিয়া জড় হইতেন। 
প্রথম গান-_গৌরচন্র্িকা» যেমন-_ 

নগরবাসী ওরপ দেখবি যদি 


শীঘ্ আয়, 
শচীর ছুলাল গৌর 
নেচে যায়। 
ওরূপ যে দেখেছে, সে তুলেছে 
তারে কি পাশরা যায়। 
( নগরবাসী, ওরূপ দেখে বা রে) 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ--৯ম সংখ্যা 


তখনকার দিনে পল্লীতে ছচারজন লোক দেখা 
যাইত, যাহারা অবসর সময়ে সাধন ভঙ্গন ও ধর্মগ্রথ 
পাঠে আনন্দ পাইতেন এবং অন্য সকলকেও 
আনন্দদান করিতেন। ভক্তশ্রেণীর সেই সকল গায়ক 
সেদিন কীর্তনের আসরে যেন শচীর ছুলালকে প্রত্যক্ষ 
করিতেন। তাহাদের অপুর্ব নৃত্যভঙ্গীতে এই 
প্রেমলীলাগীতির আনন্দ-হাট অপূর্ব শ্রী লাভ করিত। 
বৃত্যুকালে তাহাদের কাহারও কাহারও শিখ! খাড়া 
হইয়া উঠিত। চৈতন্তের প্রেমগীতির আবেশে 
কাহারও কাহারও শরীরে অশ্রুকণা পুলকাদি প্রকাশ 
পাইত। বাদকের দল বিভিন্ন তাঁললয়ের কলা- 
কৌশল প্রদর্শন করিতেন। পল্লীরমণীগণ হাতের 
কাজ ফেলিয়া! কীর্তনের আসরে কোন একদিকে 
সমবেত হইয়! উলুধবনিতে পৰ্বদিনের মঙ্গলগীতিকে 
অভ্যর্থনা করিতেন। এই চিরাচরিত কীর্তন এখনও 
হয়; কিন্তু তাহা নিছক সংস্কার ও নিয়ম রক্ষার জন্য! 

মন্দির-প্রাঙ্গণে ছুএকটি গান গীত হইবার পর 
কীত নীয়ার দল পলী-পরিক্রমায় বাহির হইতেন। 
এই দলকে পলীর প্রতিটি বাড়ীতেই যাইতে হইত। 
সেদিন সকলের বাড়ীতেই লুটের ব্যবস্থা থাকিত। 
পল্লীর সকল বয়সের নরনারীর হৃদয় মন আনন্দে 
উদ্বেলিত হইত। পৌষপার্ধণ বন্তত গণ-উৎসব ছিল। 

চৈতন্টের সহযোগী নিত্যানন্দের প্রেমগাথা 
গাহিয়৷ কীত নীয়ার দল যখন উন্দক্ত মাঠের উপর 
দিয়া এক হাটি হইতে অন্ত হাটিতে যাইত, তখন 
কী যেন অপূর্ব প্রেমভাবপ্রবাহ চলিত! ইহার 
বর্ণনা দেওয়! কঠিন। 

আয় সবে ভাই 

নিতাই ৭ গাই 

অভিমানশূন্ত 

গৌর নিতাই। 
অক্রোধ পরমানন নিত্যানন্দ রায় (রে) 
( নিতাই ) যারে দেখে, আপন করে 
হরির নাম বিলায় (রে)। 


আর্দিন ১৩৬১ ] 


পল্লীর পৌষপার্বপের একটি চিত্র 


৪৮৭ 


“অভিমানশূন্ত' “অক্রোধপরমানন্দ' মহাজন যে দীনভাবে উদ্ধ গায়কগণ গৌর নিতাইয়ের পদধবনি 


বাণী প্রচার করিয়! গিয়াছিলেন, চারিশত বংসর- 
কাল বাংলার পল্লীর হিন্দুসাধারণ তাহা হইতে 
প্রেমের ও অহিংসার প্রেরণা লাভ করিয়াছে 
পৌষসংক্রান্তিতে সেই বাণীর জনগীতি সমগ্র পল্লীর 
হদয়মনকে আলোড়িত করিত। 


বহুরকমের কীতন সেই দিন গাওয়া হইত। 


যেন সেদিন প্রত্যাশা করিতেন। 

আমাদের পল্লীর এক কোণে চৈতন্ত মহাগ্রতুর 
আখড়া আছে। ইহার সুপ্রাচীন অট্রালিকা সমূহ, 
পূর্ববর্তী বৈষ্ণব সাধকদের সমাধি মন্দিরের শ্রেণী ও 
স্থুবিশাল নাটমন্দির আখড়ার প্রাচীন খরশ্বধের স্থতি 
বহন করিতেছে । বহু সিদ্ধসাধক এই আখড়ায় 





পৌবপারণে কীর্ভনীযাদের পল্লীপরিক্রমা 


পল্লীপরিক্রমার আর একটি গানের নমুনা এখানে 
দিতেছি__ 

ওরে কে রেঃ হরিবল বলে যায় 

গৌর যায় কি নিতাই যায়, 

যা রে মাঁধাই দেখে আয়, 

সোনার নূপুর রাজ। পায়। 


প্রেমধর্মের আচরণ করিয়া সমাধিলাভ করিয়াছেন। 
শ্রীহটের ইতিহাস পাঠে জান! যায়, আখড়াটি 
প্রাচীনতমের একটি । বৈষ্ণবধ্মপ্রবাহ একসময়ে 
শ্রীহটবাসীকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। 
আখড়া-সমূহ ইহার সাক্ষী। বিলঙ্গের আখড়ার কথা 
অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন। বিথলজ্ে অতিথিদের 


. 8৮৮ 


জন্গ বিশাল অট্রালিকার শ্রেণী ও সহস্রাধিক লোকের 
বাসস্থান দেখিলে বুঝিতে কষ্ট হয়না, চৈতন্তবাণী 
একসময়ে শ্রীহটে কি প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। 
সংক্রান্তিদিবন্থে কীর্তনীয়ার দল আখড়ায় 
পৌছিলেই আবার নুতন উৎসাহে নব নব কীর্তন 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ--৯ম সংখা 


না! আখড়ার বৈষ্ণবীয় পরিবেশে এই গান যেন 
বিশেষ অর্থ প্রকাশ করিত। গায়কদের কাহারও 
কাহারও অশ্রপ্রবাহ যেন আর বাধা মানিত না। 
এই প্রেমগীতি পাধিব সুখের তো কোন সন্ধান দিত 
না! আমার মনে প্রশ্ন জাগিত। প্রশ্নের উত্তর 





"অক্রোধপরমানন্গ নিত্যানন্দ রায় 
যারে দেখে আপন করে হরর নাম বিলায়।” 


গাওয়া হইত। এই কীর্তনের একটা বিশিষ্ট ধারা খু'জিয়! পাইতাম না। ইহা বিকার বলিয়াও মনে 


ছিল। যেমন-_ 
নিতাই রে, 
এ নাকি রে ব্রজধাম 
শ্রবণে না শুনি কৃষ্ণ নাম। 
বুন্দাবন হত যদি 
শুকসারী করত গান। 


কী বেদনা! 


করিতে পারিতাম না। 

আমাদের জীবদ্দশায় ছুইটি বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত 
হইয়াছে। যুদ্ধের গ্রকোপে আমাদের পল্লীসংস্কৃতির 
মর্সবাণীও মরুভূমিতে নদীশ্রোত বিলীন হইবার মতে! 
অবস্থায় পৌছিয়াছে। হিংসাদেষে ও কালোবাজারী 


বৃন্দাবনে আসিয়াও কষ্ণনাম মনোবৃভিতে কলুষিত যুদ্বোত্বর পল্লীসমাজের অবস্থার 


শোন! যায় না। শুকসারীর গানও কর্ণকৃহরে পৌঁছে পরিপ্রেক্ষিতে আজ পল্লীর পূর্বেকার পৌষপাধণের 


আশ্বিন, ১৩৬১] ' পু 


প্রেমগীতির ধারা ও অন্থরূপ উৎসব-_-যেমন বিজয়া- 
দশমীর গ্রীতির আলিঙ্গনের রীতির তুলনা করিলে 
ত্বতই মনে হয় অহিংসার সাধনা এদেশের সমাজের 
সকল স্তরে কিভাবে অনুঠিত হইত। 

যে মন্দির-প্রাঙ্গণে কীর্তন আরম্ভ হইত 
কার্ঠনীয়ার দল পরিক্রম! শেষ করিয়া আবার 
সেখানেই পৌছিতেন। তখন একাধিক কীর্তন 
গাওয়া! হইত। যেমন চৌতালের গান £_ 


আমি ব্রজপুরে যাব রে, 
গুণের ভাইরে নিতাই 
মায় যেজানে ন!। 
জানিলে সন্্যাসের কথা রে, 
(মায়) পাষাণে ভাঙ্গিৰে মাথা রে 
(মায় যে জানে .না) 
চৈতন্টের সন্গযাসের গান জমিয়া উঠিলে দেখিতাম, 
রমণীগণ গৃহের কাজ ফেলিয়! কর্তনের আসরের 
কোণে নিশ্চল হইয়া দঁড়াইতেন। গৃহকর্ম বিশ্বৃত 
হইতেন। অনেকের চোখে অবিরাম জলের ধার! 
বহিত। মাতৃহৃদয়ের বেদনা অন্থভব করিয়া চেতন্ত 


নিতাইকে সতর্ক করিতেছেন। পল্লীর মাতৃদয়ও 
সেই বেদনায় 'ভারাত্রান্ত হইত। চারিশত বৎসর 
পরও চৈতন্যের সন্ন্যাসগ্রহণচিত্র পললীরম্ণীদের 
গদয়ে 'বাথা জাগাইত। এই চৌতালের গান কত- 
দিনের জানি না। অশীতিপর বৃদ্ধের কাছে 
এনিয়াছি যে, তঁহারাও বাল্যকাল হইতে এই গান 
শুনিয়া আসিতেছেন। তীহার্দের পিতা, প্রপিতা- 
মহেরোও এই গান গাহিয়াছেন। ধীর লয়ে নৃত্য- 
মংযোগে এই ধরনের চৌতালের গান দ্রুতলয়ে শেষ 


হইত। আর একটি গানের নমুনা দিতেছি £__ 
জয় রাধে শ্রীরাধে বলে মুদিল। নয়ন, 
হরিদাস ত্যজিল! জীবন। 
হরিদাসের গলে ধরে, প্রভু তুলি নিলেন কোলে 
প্রেমভরে দিলেন আলিঙ্গন। 
চৌদিকে খোল করতাল বাজে 
(সবে) করে নাম সংকীর্তন। 


পল্লীর পৌষপার্বণের একটি চিত্র 


৪৮৪৯ 


হরিদাসের মহীপ্রয়াণের চিত্রটি গানে ফুটিয়া 
উঠিত। এরূপ কত প্রাচীন গান সেদিন শোন! 
যাইত। লুটের গান গাহিয়া কর্তনের পাল! শেষ 
করা হইত। তারপর লুট) লুটের পর সকলে 
খিচুড়ি, পরমার, ফলাদি আকণ্ পূর্ণ করিয়া প্রসাদ 
পাইতেন। কাহার প্রসাদ !-_চৈতন্তরূগী বিশ্বাত্মার 
নামে উৎসগাঁরুৃত প্রসাদ,_ধার গুণে সকলের 
আত্ম তৃপ্তিনাভ করে। প্রসাদ গ্রহণের পূর্বে 
পড্ক্তিতে বসিয়া! সকলে প্রেমধ্বনি দিতেন। সেই 
ধ্বনিতে মাকাশ-বাত।স স্পন্দিত হইত। ইহাই 
ছিল পৌষসংক্রান্তির বাণী,-ধর্মরূগা কুরুপিতাম্হ 
ভীম্মের অহিংসার বাণা। মহাভারত আজও 
মানবীয় প্রেরণার অ।ধার। 

পল্নীজীবনের বাল্যশ্বতি আমাকে আকর্ষণ 
করিত, হৃদয়ের অন্তঃহথলে বেদন। জাঁগইত। ফলে 
প্রো বয়সে আবার পল্লীতে ফিরিয়াছিল।ম । দেশ 
স্বাধীন হওয়ার পুর্বপর্যস্ত একটান! পাঁচ বদর 
পল্লীতে অতিবাহিত করিয়াছি । দেশ দ্বিখণ্ডিত 
হওয়ায় বহুলোককেই আমার মত উদ্বাস্ত হইতে 
হইয়াছে। হয়ত ইহা স্বাধীনতার মূল্য। কিন্ত 
জন্মপল্লীর শেষ অভিজ্ঞতা হইতে আমার এইটুকু 
ধারণা হ্ইয়/ছে যে, যে শাশ্বত প্রেমধর্ম এদেশের 
পল্লীজীবনের এঁতিস্থকে নানা ঝড়ঝঞ্কার মধ্যেও 
সঞ্জীবিত করিয়াছে ফন্তুর ধারার ন্যায় সেই 
্রতিহের প্রবাহ এখনও এ দেশের পল্লীধমনীতে 
প্রবহমান । 

চৈতন্ত নিত্যানন্দের উত্তরাধিকারী স্বামী 
বিবেকানন্দের সমাজ গঠনের আহ্বান, রবীন্ত্রনাথের 
মৈত্রীর বাণী এবং গান্ধীজীর প্রেম ও অহিংসার 
অমৃতসম বাণী ব্মান যুগকে নূতন করিয়া এন্বরধ- 
মপ্ডিত করিয়াছে । সেই এঁতিহ্বকে সর্বলোকের 
সম্পর্দে পরিণত করার পথ নিরঙ্কুশ করিবার মত 
মহামানবতার জাগরণের প্রতীক্ষ। স্বাধীন ভারতের 
নাগরিকরূপে আমর! অবশ্তই করিতে পারি। 


তাপসী অপর্ণ। 


শ্রীশশাঙ্কশৈধর চক্রবর্তী 


সতীর অংগ ছিন্ন ভিন্ন, প'ড়ে আছে মৃত-ভার 
নিঃসাড় জড়পিগ্ডের সম ভূবনের চারিধার ! 
হর-কোপানলে স্যট্টি-নুষমা পেয়েছে সকলি লয়, 
পুজিত ছুখ-দেন্টের স্তপ দিকে দিকে ভরি রয় ! 
মহাদেব রন উদাসীন ডুৰি গভীর ধ্ানেতে আজ, 
পরমাত্মার অটল গহন নীরব-সত্ত মাঁঝ। 

বিশ্বের ছায়! নাহিক সে ধ্যানে স্তব্ধ কালের শোত 
সীমার পরিধি অসীমের বোধে রয়েছে ওতপ্রোত। 
এমনি সময়ে হিমালয়-গুহে দক্ষরাগজের সুতা 
পার্বতী-রূপে মেনক1-গভে হ'লেন আবিভূতা। 
বাতামে সেদিন কি মধু পরশ-_কি যেন বারতা জাগে, 
কোন্‌ শুভরূপ বিকশি উঠিল অক্ুণ-কিরণ-রাগে ! 
গৌরী সবার নয়নের মণি, সবার বক্ষ-ধন, 

হৃদয়ে হদয়ে আনিল সে বহি” ম্নেহের প্র্রবণ । 
শশি- কল! সম দিনে দিনে বাড়ে অতি কমনীয় দেহ, 
নব নব 'মাশা, বিমল শান্তি ছায় গিরিরাজগেহ। 


ভ্রমিতে ভ্রমিতে একদা নারদ উপনীত হিমাঁচলে, 
গৌরীরে হেরি অনুপম স্থুখ লন্ভিলেন হিয়াতলে। 
ডাঁকি' গিরিরাজে কহিলেন মুনি, “গুন রাজ! মোর বাণী 
তব কন্তার যোগ্য পাত্র সদাশিব শূলপাণি !” 
দেবধি-কথা শুনি হিমালয় হযিত-অন্তর, 

ভাঁবিলেন মনে, “কেমনে গৌরী লভিবে মহেশ্বর ! 
যিনি ত্রিলোকের আষ্টা-পালক, হর্তা ও অধিপতি, 
একি মস্তব-_তীহারে লভিবে পতিত্বে পার্বতী !” 


গঙ্গা-নদীর পৃত-ধার! যেথ। দেবদারুবন পাশে, 
বয়ে যায় ধীরে, স্থরভিত বায়ু মৃগ-নাভি মধু-বাসে, 
যেথ! কিন্নর-সংগীত-তানে দশদিশি মুখরিত, 

সেই সুরম্য পর্বত-দেশে মহেশ অবস্থিত। 
ধব্ল-গিরির সদৃশ-কাস্তি, জটাজুট শোভে শিরে, 
অর্ধচন্্র-সমুদিত-ভাতি অর্ধ-ললাট খিয়ে। 


অধ'মুদিত-নযন-পদ্দে প্কুরিছে দিব্য-প্রভা 
ধ্যান-প্রশাস্ত নিশ্চল-কায়-__-অরণ্য করে শোভা! ! 
অনিমেষ-চোখে চাহিয়া গৌরী শান্ত শিবের পানে, 
পরমাগ্রহে পতি-রূপে তারে বরিলেন নিজপ্রাণে। 
ভাবিলেন মনে- বিন! মহাদেব ব্যর্থ জীবন তার, 
তারে না লভিলে এ মহাভুবনে কিবা স্থখ আছে আর 
প্রভাতে নিত্য পার্বতী তাই সাজায়ে পুজার ভালা 
আনিতেন কুশ-সিত-চন্দন, সুরভি-কুম্ম-মাল|। 
স্বাহু বন-ফল সংগ্রহ করি রাখিতেন শিলাতলে, 
দিতেন ধুইয়! সান্গুদেশ নিতি পৃত-জাহবী-জলে। 


একদা মদন সেই বনভূমে বসন্তে লয়ে সাথে, 
রূপময়ী মায়! করেন রচন! কুসুম শায়কাঘাতে ! 

দুই সখী স্বাথে সেথা পাবতী হলেন উপস্থিত, 
হেরিছেন দেবী__কাঁননভূমির সব যেন বিপরীত ! 
পুশ্পে পুশ্পে মাজিলেন নিজে ক"রি দেহ মনোহর, 
মদন-শায়ক বিধিল তাহার সুকোমল অন্তর ! 
অশোক-পুস্প 'মংগে ধরিল পদ্ম-রাগের প্রভা, 
কণিকা হ'ল ক-বাহুতে হেম-আ'ভরণ-শোভ। ! 
মহেশ সকাশে ক্রমে পার্বতী করিলেন আগমন, 
ভক্তিতে শির ক'রি লুহ্ঠিত বন্দেন ত্রিনয়ন। 
যত্ব-চয়িত নব-পল্লব, স্ুগঞ্ধি ফুল-দল, 

আরাধ্য-পরদে সপেন গৌরী ভ”রি ছুই করতল। 
হৃদয়ের মাঝে ছিল সঞ্চিত বাছা কিছু বৈভব, 
ঈশান-চরণে দিলেন ঢালিয়। যানি পুজা-গৌরব ! 
'অভয়-হস্ত ধীরে প্রসারিয়! চাহি গৌরীর €তিঃ 
কহিলেন শিব-_“কর' তুমি লাভ মনোমত তব পতি !' 
সহসা তখন অনংগ-দেব ল'য়ে কুম্মমের শর-_ 
দাড়ালেন উঠি করিতে বিব্ধ মহেশের অন্তর ! 
নেহারি' মদনে প্রলয়-দেব্ত। উঠিলেন রোষে জলি" 
কম্পিত হ'ল মে-তেজ-অনলে বিজন-বনস্থলী ! 


আঙ্বিন, ১৩৬১ ] 


তৃতীয় নয়ন জলে ধক্‌ ধক্‌-_-ভ'রে যায় দিগ দেশঃ 
মদনের রূপ সে অনলে পুড়ে-_ভন্মেতে অবশেষ ! 


স্বামীরে হারায়ে কেঁদে ফিরে রতি, কাদে সারা চরাচর-_ 


গ্রলয্ন-আভাস হ'ল কি সচিত আবার ধরার পর ! 
সথীর্দের সাথে ব্যথিত-হদয়ে ফিরিলেন পার্বতী, 
অন্তর তার করিল আহত কি যেন দারুণ ক্ষতি! 


হৃদয়ের ধ্যান করেছেন ধারে, তারে কিযাবে নাপাওয়।? 


ম্ুকঠোর তপ সাধিলে তবে কি সফল হইবে চাওয়া ? 
কহেন মেনকা__-“হও নিবৃত্ত তপন্তা অকারণ, 

তন্ন আর মন নিগ্রহ ক'রি শিবে কিব! প্রয়োজন ? 
তবনে মোর্দের কত দেবতার মুর্তি বিরাজম|ন্ঃ 
ধাহারে ইচ্ছ” তার করে তোম! করিব সম্প্রদান !” 
শিবের চরণে তিলে তিলে উম! বিলায়েছে আপনারে, 
তন্ন মন প্রাণ তাহাতে ন্স্ত, চাহিবে অন্য কারে? 
তপের আসনে বসিলেন তাই ূঢ় ক'রি প্রাণমন, 
চারুবেশ খুলে লইলেন দেহে বন্ধল আবরণ ! 
জটাজ.টাকারে বাধিলেন কেশ, হলেন নিরাভরণা, 
সকল ত্যজিয়! কাঁডাঁপিনী আজ হিমাচল-নন্দনা ! 
বৃ্ষপত্র সম্বল তার ক্ষুধা নিবৃত্তি-তরে, 

অপর্ণা ক্রমে তাও ত্যজিলেন লভিতে মহেশ্বরে ! 

দিনে দিনে উমা হ'লেন শীর্ণা, তবুও ক্লান্তি-হারা 
নাগরের পানে ছুটে যেন চলে শতরোতম্থিনীর ধার! ! 
রাত্রি কি দিবা, বর্ষা কি শীত, কিছু ভ্রক্ষেপ নাহি, 
প্রতাক্ষা-ভরে দিন কেটে যার আশা-পথ-পানে চাহি 
বেদনার মাঝে কি যেন পুলক গভীর হিয়ায় জাগে, 
নয়নের তার! শুধু চেয়ে থাকে অন্তর-অঙ্গরাগে। 

শিব তার ধ্যান, শিব তার জ্ঞান, সব তার শিবময়, 
বিরহের মাঝে মিলনের সুর প্রাণে ঝংকৃত হয়! 


একদিন সেথা আমিলেন এক দ্তী ব্রহ্মচারী, 
হধের সম প্রতাপ তাহার, মূরতি হৃদয়হারী। 


তাপমী অর্প্ণ। 


৪৯১ 


তাপসী উমারে শুধালেন তিনি--“কহু হে নিষ্ঠাবতি, 
কিসের লাগিয়! স্ুকঠোর ব্রতে রয়েছ সতত ব্রতী? 
চাহ কি স্বর্গ? চাহ সম্পদ? কি তব অভাব আছে? 
ছাড় তপন্ত। মিনতি আমার জানাই তোমার কাছে ! 
তন্থলতা৷ তব হয়েছে শুক, শ্রীহীন চন্ত্রানন, 

তব অংগের স্বর্ণ-কাস্তি দহে যেন হুতাশন 1” 
্রশ্মচারীর বচন শুনিয়! কহেন সখীঘয়__ 

“তপোরত! উমা চাহেন লভিতে মহেশ-পদা শ্রয় ! 
ত্রিহবন মাঝে তিনি তার পতিঃ চির-আরাধ্য ধন, 
তন্থ প্রাণ মন করেছেন উমা তাহারে সমর্পণ !” 
কহেন দণ্তী__“জানি সে মহেশেঃ অতিশয় দীনহীন, 
ভম্ম-বিভৃতি মাঁথ! তার গায়, মংসারে উদাপীন ! 
ভিক্ষুক সন বেড়ায় ঘুরিয়া, শশানে মশানে রয়, 
কেহ কোন দিন পায়নিক' তার জন্মের পরিচয় !” 
কহেন গৌরী ব্রঞ্মচারীরে রোধ-কম্পিত-স্বরে৮_ 
“কেন করিছেন অবথা নিন্দা সেই পরমেশ্বরে ? 

এই জগতের ত্রাণকারী তিনি, বাঁসনা-বিবর্জিত, 
নিধন তিনি, সব সম্পদ তাহাতেই বিধৃত! 
শ্বশান-নিবাসী হ'লেও তিনি যে ত্রিলে।কের অধিপতি, 
তাই এ হৃদয় তাঁহার চরণে শ্বীকার করেছে নতি !” 
কহি এই বাণী তাপসী গৌরী করিলেন উত্থান, 
নিমেষে সেথায় অপূর্ব রূপ হইল দৃশ্যমান ! 

এ যে মহাদেব, ব্রিহবন-ম্বামী॥ এ যে শিব-শংকর ! 
ছলিতে উমাঁকে এসেছেন নিজে সাঞ্জিয়৷ দণ্তধর ! 
পার্বতী-দেহ কাপে থর থর, ঝরে দ্রব স্বেদ-ধারা। 
প্রাণের দেবত। দিয়াছেন দেখা, নয়ন নিমেব-হাঁরা ! 
শিবের আননে ঝরে মধু-হাঁসি, প্রসন্নতার ভর! 
সেই মাধুরীতে উদ্দল নভঃ উছল মাটির ধারা ! 
বিরূপ-দ্রিঠিতে অপরূপ-ভাঁতি বরষে করুণীভয়, 
বিশ্ব-প্রকৃতি পায় নব প্রাণ, নিখিল জ্যোতির্সয় ! 
কহিলেন হর পার্বতী প্রতি__-“আমি তব চিরদাস! 
বরণ করিয়! লহ মোরে দেবি, পুরাও প্রাণের আপ !” 


প্রতীকোপাসনা, মুক্তি ও আচার্য বাদরায়ণ, 
( শ্রোত ও স্মার্ত উপাসনার সামঞ্ন্ত ). 
স্বামী বিশ্বরূপানন্দ 

উত্তরমীমাংসাদর্শনে পুজ্যপাঁদ আচার্ধ বাদরায়ণ বলিয়াছেন_-“অপ্রতীকালম্বনান্‌ নয়তি 
(ব্রঃ সঃ ৪1৩1১৫-_ধাহার! প্রতীকালম্বনে উপাসনা করেন নাঃ অমানৰ পুরুষ তাহাদিগকে বিছ্যাল্লোক 
হইতে ব্রহ্মলোকে লইয়া যান।” (ছাঃ ৫।১০।২ ), ইত্যার্দি। তাহাতে ইহাই প্রতিভাত হয় যে__ধাহারা 
প্রতীকালম্বনে উপাসনা! করেন, তাহাদের ব্রহ্মলৌকে গতি হয় না; সুতরাং ক্রমমুক্তিও হয় না। 
বর্তমানকালে বেদপন্থী হিন্দুগণ পুরাণ ও তন্ত্র গ্রভৃতির অনুসরণ করিয়া শ্রীশীদুর্গা, কালীঃ শিব ও বিঝু 
ইত্যাদি তন্তৎ প্রতিমাবলহ্বনে প্রতীকোপাসনাতেই ব্যাপৃত। শুদ্ধ বৈদিক উপাসনার অনুশীলনকারী এখন 
অতি বিরল। পুরাণ ও তন্ত্রাদি তত্তৎ স্থৃতিশান্ত্ের অনুসরণে ধাহার! প্রতিমারূপ প্রতীকাবলম্বনে শ্রীশ্র্ণা 
শিব, কালী ও বিষু ইত্যাদি নামে পরমেশ্বরের উপাসনা করেন, তাহাদের মুক্তি হয়, অথব! হয় না 
এই বিষয়ে উত্তরমীমাংসাকার ও বেদ এবং পুরাণের বিভাগকর্তা,১ পুজ্যপাদ আচার্ধ বাদরায়ণ বেদব্যাসে 
অভিপ্রায় কি তাহাই এই প্রবঞ্ধে কিঞ্ৎ আলোচনা করিবার জন্য আমরা প্রবৃন্ত হইতেছি। 

প্রধান বিচার্ধ বিষয়টিতে প্রবেশ করিবার পূর্বে মুক্তি কি, উপাসনা কিঃ প্রতীকোপাসনাই বা 
কাহাকে বলে, তাহাদের বিভাগ ও ফল ইত্যাদি প্রারস্তিক বিষয়গুলিতে কিঞ্চিৎ আলোক সম্পাত করিহে 
চেষ্টা করিতেছি । উত্তরমীমাংসা, পৃজ্যপাদ শ্রীশঙ্করাচার্ধ বিরচিত শারীরকমীমাংসাভাষ্য, পুরাণ ও তন্ত্রাদিই 
এই বিষয়ে আমাদের উপজীব্য । 

মুক্তি কি? 

“সর্বহ্ঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি এবং পরমাননাত্মক ব্রহ্মস্বরূপতা প্রাপ্তিরই” নাম মুক্তি। 
রহ্বস্বরপভৃতা সেই মুক্তি একই প্রকার হইলেও, তৎ্প্রান্তির উপায়ভূত বিদ্যার বিভিন্নতা এবং সাধকের 
প্রান্তব্য অবস্থার বিভিন্নতা বশতঃ দুই প্রকাররূপে অভিহিত হইয়া থাকে, যথা__সগ্যোমুক্তি ও ক্রমমুক্তি। 
নিগুণ ব্রহ্গবিদ্যার ফলে ক্রন্ধা্ববিজ্ঞানের (বরন্ষের সহিত জীবের একত্বঙ্ঞানের ) উদর হইলে মূলাবিগ্ভার 
আত্যস্তিক নাঁশ বশত: জীবের যে ব্রহ্মরপ স্বস্বরূপে স্থিতি, তাহাই “সগ্যোমুক্তি' । “সছ্যোমুক্তি' শব্দের অর্থ 
জ্ঞান-সমকালে মুক্তি” ২ ব্রন্ধাত্বিজ্ঞানের উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই মুক্তি ) এক্ষণে জ্ঞানোৎপত্তি হইল, আর 
মুক্তি কর্মফলের ন্যায় কালান্তরে হইবে, এইবনপ নহে । জ্ঞানোৎপন্তির সকালেই--ইহার পূর্বেও আমি 

১ অনেকেই জানেন ভগধান্‌ বেদব্যাস পুরু।প সকলের রটরিতা। কিন্তু “পুরাণমেকমেবাসীৎ পর্বকল্পেষু মানদ | ** 
হরিধাসম্বরাপেগ জায়তে চ যুগে যুগে । * * তদটীদশধা কৃত্ব। ভালোকে নিদিশত্যপি” ॥ ইত্যাদি বৃহন্নারদীর পুরাণোক্ত বচনামসাণে 
অবগত হওয়। যায় যে_-তগবান্‌ বেদঝা|ন পুরাণলকলের রচরিতা নহেন, পরস্ধ অষ্টাদশভাগে তাহাদের বিভাগকর্ত! । 

২ কেহ কেহ মনে করেন-__“সন্ভোমুক্তি' শবের অর্থ__“জ্ঞানসমকালে দেহতা।গ ।' তাহা ভ্রম। যেছেতু উত্তরমীমাংসার 
৩1১1১৯ যাবদধিকারাধিকরণে নিগুণ ব্রঙ্গাম্মবিদেরও লোকবাবস্থ! সম্পাদনরূপ অধিকারকালপর্যস্ত শরীরস্থিতি ও পুনঃ পুনঃ 
জন্মপরিগ্রহ বণিত হইয়াছে। আর নিগুণ ব্রক্মবিগ্তার উৎপত্তির পরই শরীরপাত হইলে সেই বিস্তার বিষয় বলিবার কেহ ৭! 
থাকার মনুষ্ত সমাজে সেই বিদ্ুর অস্তিত্বই থাকিত না। আর তাহ! হইলে আমরা বহাদিগকে খধি ব| অবতার পুরুষ ইত]দি 
বলি, ধাহারা এই নিগুণ বর্গাস্বিপ্তার কথা বলেন, গাহাদিগকে মিথ্যাতাধী বলিকন স্বীকার করিতে হয়। উপরস্ধ নিও? 
রঙ বিষ্ঞ। প্রতিপাদনকারিণী শ্রুতির গ্রবৃত্তিও বার্থ হইয়! যাইবে, কারণ শরীরপাত ভয়ে মনুষ্তগণ আর তাহাতে প্রবৃততই হহঠে 


চাহিবে না। আর শাস্ত্রে বে জীবনুক্তর বিচার-প্রসঙ্গে প্রারন্ধকর্ম রূপ প্রতিবন্ধক, লেশ অবিভভ! ইত্যাদির বি 
পরিদৃষ্ট হয়, তাহ! সমগ্তই ব্যর্থ হইয়! বাইবে। 


আশ্বিন, ১৩৬১ ] প্রতীকোপাসনা। মুক্তি ও আচাধ বাদরায়ণ ৪৯৩ 


কর্তা বা ভোক্ত! ছিলাম না, বর্তমানকালেও তাহ! নহি, আর ভবিষ্যকাঁলেও তাহা হইব না”, সন্যোমুক্ত পুরুষ 
এইপ্রকার অন্থভব করিতে থাকেন। « আর তখনই তিনি “নবন্থারেপুরে দেহী নৈব কুর্বন্‌ ন কারয়ন্” 
। গীতা ৫1১৩), এই অবস্থা প্রাপ্ত হন। ইহা হইল সস্তোমুক্তের স্বৃষ্টিতে অবস্থা । অসন্মদাদির দৃষ্টিতে তাদৃশ 
সম্ভোমুক্তেরও প্রারব্ধকর্ম বশে যতদ্দিন শরীর থাকে, ততদ্দিন তাহাকে বলা হয় “জীবশুক্ত', সুতরাং তৎকাঁলে 
তীহার মুক্তির আখ্যা হয় 'জীবদুক্তি' । আবার অন্মদাদির দৃষ্টিতে প্রারন্ধকর্মশেষে সেই সস্তোমুক্ত পুরুষের 
শরীর বিনষ্ট হইলে, তীহাকে বলা হয় “বিদেহমুক্ত” বা “নির্বাণমুক্ত” । স্তরাং তংকালে তাহার 
মুক্তির আখ্যা হয়-_“বিদেহমুক্কি' বা “নির্বাণমুক্তি।” এইরূপে দেখ! গেল-__জীবনুক্তি ও বিদেহমুক্তি বা 
নিবাণমুক্তি সছ্বোমুক্তিরই দৃ্টিতেদে নামান্তর মাত্র। নিগুণ ব্রক্মাত্মবিদের শ্বঘৃষটিতে শরীর বা প্রারন্ধ 
কর্ম ইত্যার্দি কিছুই না থাকায় কোন কোন আচার্ধ সগ্যোসুক্তি মাত্রই শ্বীকার করেন, জীবন্ুক্তি বা 
বিদেহমুক্তি স্বীকার করেন না। আর ্বগুণ ব্রহ্গবিগ্ভার ফলভূতা৷ যে মুক্তিঃ তাহাকে বলে ক্রমমুক্তি। 
ইহাতে দেবধানমার্গে ব্র্গলোকে গতি, তথায় অবস্থিতি এবং নান! ঈশ্বরীয় এশ্বরধভোগান্তে কল্লান্তে 
হিরণ্যগডের (ব্রহ্মার) সহিত সগ্যোমুক্তিলাভ হয়। ক্রমমুক্ত পুরুষকে পুনরায় আর ইহলোকে আসিয়া 
জন্মমৃত্যুপ্রবাহে পতিত হইতে হয় না। এই ক্রমমুক্তাবস্থাকে সণ্ণ ব্রঙ্ধাত্মবিদের সহ্যোমুক্তিলাভের 
পূ্বাবস্থা বলা যাইতে পারে। শাস্ত্রে কোন কোন স্থলে সগুণ ব্রহ্ধাতবিদকেও তাহার জীবদ্দশাতে 
“জীবনুক্ত” বলা হইয়াছে । ইহাই হইল মুক্তির একটা! মোটামুটি পরিচয়। 


উপাসনার পরিচয় 

ভিপাসনা” শব্ঘটির অর্থ-_-“উপ' + “আপনা” অর্থাৎ “নিকটে অবস্থান” কিন্তু যে পরমেশ্বরকে 
আমরা দেখি নাই, ধাহার বিষয়ে প্রত্যক্ষভাবে কিছুই জনি! নাই, তাঁহার নিকটে অবস্থানি করা যাইবে কি 
প্রকারে? ধিনি ধরা ও ছোঁয়ার বাহিরে তাহার নিকট অবস্থান করা তো বাতুলের প্রলাপমাত্র। না 
তাহা নহে । আমাদের প্রিয়জন যখন বিদেশে থাকেন, তখন তিনি আমাদের নিকটে না থাকিলেও আমরা 
তাহার নিকটেই থাকি। কি প্রকারে? অবিরাম চিন্তার দ্বার । মাতা প্রবাসী পুত্রের চিন্তায় তন্ময় 
হইয়! যেন পুত্রের নিকটেই থাকেন। লবণপিণ্ডের সর্বত্রই যেমন লবণ ওতপ্রোত থাকে, আমাদের ভগবানও 
তদ্রুপ এই বিশ্বে সর্বত্র ওতপ্রে।তভাবে বিরাজিত। শ্রুতি বলিতেছেন-__“বহ্ধ এব ইদং সর্বম্” 
£এই সমন্তই ব্রদ্ম” ম্থতি বলিতেছেন--“যদেতদখিলং বিষেঞার্জগন্ন ব্যতিরিচ্যতে” ( বিষুপুরাঁণ ৬৮1৮ )- 
£এই অখিলজগৎ বিষ হইতে ভিন্ন কিছুই নহে! ; সুতরাং মাতার সহিত প্রবাসী পুজ্রের দেশজ ব্যববান 
থাকিলেও জগন্মাতার সহিত আমাদের কোন প্রকার ব্যবধান এতটুকুও নাই। অতএব মাত্র তদিষয়ে 
চিন্তারই আবশ্তকতা, তাহাকে চিন্ত। করিলে ত্ীহার নিকটে সত্যকার অবস্থান স্বতই আপগিয়া পড়ে । 
এই কারণে অন্ত বিষয়ক চিন্তার দ্বারা ব্যাহত না হুইয়৷ অবিচ্ছিন্নভাবে যে ভগবদ্ধিষয়ক চিন্তা» 
তঘধিষয়ে মাঁনসবৃত্তির অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ, তাহাই উপাসনা, তাহাই “তাহার নিকটে অবস্থান | 

কিন্ত বাহা রূপরসাদি বিষয়ে স্বভাবতই আকষ্টচিত্ত আমাদের চিন্তাধারা পরমেশ্বরের প্রতি 
ধাবিত হয় না। তীহাকে চিন্তা করিতে বলিলেই তদ্ধিবয্নক চিন্ত। মনে আসে না, কারণ কি চিন্তা করিব, 
কি তাহার অবলগ্ধন? মনতো একটা অবলম্বন ব্যতিরেকে কিছু ধরিতে বা! বুঝিতেই পারে না। 
মানবের এই ছবলত৷ বুঝিয়া' পরম করুণামযী শ্রুতি তাহার উপায় নির্দেশ করিয়াছেন- সর্বব্যাপী 

৩ উত্তরমীমাংস! 61১1৯ তদধিগমাধিকরণ ভাক্ক। 


৪৯৪ উদ্বোধন [ ৫৬তম বর্--৯ম সংখ্য 


নিরাকার নিগুণ পরমেশ্বরে কতকগুলি গুণের আরোপ করিয়া । [ এই 'আরোপ" কথাটা বোধ হয় 
এখানে সঙ্গত হুইল না, কারণ জ্ঞানীর দৃষ্টিতে ইহা আরোপ, কিন্ত উপাসকের নিকট ইহা সত্য । ] সত্য- 
কামত্ব, সত্যসক্কল্পত্ব, সর্বজ্ঞত্ব পাপরাহিত্য* অশেষকল্যাণগুণাকরত্ব, জরামরণরাহিত্য ইত্যাদিই সেইগুণ। 
এই গুণসকলের বোগে যে পরমেশ্বরবিষয়ক অবিচ্ছিন্ন চিন্তা প্রবাহ, তাহ।কেই বলে ভগবহুপাসনা বা ধ্যান। 

আমাদের প্রস্তাবিত প্রতীকোপাসনারূপ বিচার্ধ বিষয়টিতে অবতরণ করিবার পূর্বে ব্রহ্মবিদ্যার 
সহিত তাহার সম্বন্ধ কিপ্রকার, মূলেই তাহা ব্রহ্মবিষ্ভ! কি না, ইহা! বুঝিবার জন্য শরোত ক্রহ্ষবিদ্ভা ও তাঁহার 
বিভিন্ন প্রকার ধারার সহিত কথঞ্চিৎ পরিচয় আবন্তক | এক্ষণে আমরা তাহাই বলিব-__ 


শীত ব্রক্মাবিষ্ভা ও ভাহার বিভাগ 

যে বিদ্ভাবলে ব্রহ্ধকে অবগত হওয়৷ যায়ঃ তাহাকে বলে ব্রহ্মবিষ্ঠা। তথ্যতিরিক্ত বিদ্যাঁকে 
বলে অত্রঙ্গবিদ্তা ॥ ব্রন্ষবিগ্ভা ছুইপ্রকার, যথা _-পরত্রহ্গবিস্তা এবং অপরত্রহ্গবিষ্ঠা ( হিরণ্যগর্ভবিষ্ভা )। 
পরব্রদ্ববিষ্ঞ/ আবার ছুইপ্রকার, যথা-_সগুণ ব্রহ্গবিগ্ভা এবং নিগুণ ব্রহ্গবিদ্ভা। অগুণ ক্রহ্গবিগ্ঠার ছুই 
বিভাগ, যথা-_অপ্রতীকালম্বনা এবং প্রতীকালম্বনা। প্রতীকালম্বনা সগুণ ব্রহ্গবিগ্ঠা আবার ছুইপ্রকার, 
যথা _কর্মানঙ্গভূত প্রতীকাবলম্বনা এবং কর্মাঙ্গভূতপ্রতীকালম্বন । উদ্দাহরণ ও আকরের (শ্রুতিতে 
যে স্থলে উক্ত বিগ্ভাটি পঠিত হইয়াছে, সেইস্থলের ) পরিচয় সহ নিম্নোক্ত বিভাগ চিত্রটি হইতে ব্রঙ্গবিগ্ভার 
বিভাগবিষয়ে কতকটা পরিষ্কার ধারণা হইবে মনে করিয়া তাহা স্গিবেশ করা! হইতেছে__ 


ব্ছ্চা 
টিউনার ররর হাতীরা হা টিরারারা প্যারা তারিন 
| | 
বরহ্ষবিস্তা অবঙ্গবিষ্তা 
| ..._. দার (১) প্রাণবিদ্তা (ছাঃ ৫1১ বৃ ৬১) 
গিরি হার (২) পঞ্চা্ি (বি! (ছাঃ ৫৩) 
(হিরণ্গঞ্ড বিস্তা) ইত দি। 
নি (১) সম্বথগ বিভ্ত! (ছ1ঃ ৪1১) 
নিগুণ বক্গ বিভা সগুগরঙ্গ বিভা! (২) প্রাণশ্রৈষ্ঠা বিদ্য। (বৃঃ ১৫1২১) 
(১) নিগুণ দহর বিস্ত! (ছাঃ ৮৭) ূ উত্যাদি। 
(২) ভূমবিস্ত! (ছা; ৭২৩) | নি - ০ ৯, 
(৩) অন্থর্যামী বিদ্যা (বুঃ ৩৭) অগ্র হীকালম্বন। প্রতীকালম্বনা 
(৪) আনন্দময় বিদ্ত! (তৈ: ২1১) (অহংগৃহোপাসনা) 


ইত্যাদি। (১) শাণ্ল্য বিস্যা (ছ1; ৩১৪) 
(২) সগুণ দহুর বিদ্যা! (ছাঃ ৮১) 
(৩) মধু বিদ্যা! (ছাঃ ৩।১) ূ 





ইতাাদি। 
ৃ 
কর্মানঙ্রভূত গ্রতীকালম্বন। কর্মাঙ্গভূত প্রতীকালম্বনা । 
(১) নাম ব্রদ্ষোপালনা (51; ৭1১1৫) (১) হিরগয়পুরুষ বিদ্ভ! (ছাঃ ১1৬।৬) 
(২) মনো ব্রহ্ষোপাননা (ছাঃ ৩১৮1১) (২) পুরাণারদিতে বণিত কোন কোন 
(৩) আদিত্য ব্রহ্ষোপা সন! (ছাঃ ৩।১৯।১) উপসন! ইত্যাদি। 


(৪) পুরণাদিতে বণিত শ্রীপ্রীদুর্গ। ও কালী 
ইত্যাদি প্রতিমাতে সগণ ব্রঙ্গোপাসন! 
ইত্যাদি। 


আশ্বিন ১৩৬১ ] গ্রতীকোপারনা, মুক্তি ও আচার্ধ বাদরায়ণ ৪৯৫ 


অব্রন্বিদ্তারও উক্ত প্রকার বিভাগসকল আছে, কিন্তু তাহা আমাদের আলোচ্য নহে। 
পুরাণাদিতে বিত প্রতীকাগম্বনা উপাসন! কি প্রকারে কর্মানঙ্গতৃত প্রতীক ও কর্মাজভূতপ্রতীকালহ্বনা 
উপাসনার অন্তর্গত হইয়া! পড়ে, তাহা আমর! পরে প্রদর্শন করিব। শ্রৌতবিদ্ভা না হইলেও বৌধ- 
সৌকধের জন্য বিভাগচিত্রমধ্যে তাহার! সন্গিবিষ্ট হইল। 

নিগুণ ব্রন্ষবিদ্যা গ্রন্তাবিত প্রবন্ধের আলোচ্য নহে। অপ্রতীকালহবনা ত্রশ্গবিদ্ঠা, কর্মানঙ্গভৃত 
গ্রতীকাবলগ্বন! ব্রহ্মবিষ্ভা এবং কর্মাঙ্গভূত প্রতীকাবলম্বন! ব্রহ্মবিচ্ঠা বলিতে কি বুঝায় অর্থাৎ তাহাদের 
স্বরূপ কি; সাধনক্রম এবং ফলই বা কি, এইসকল বিষয়ের একটা পরিষ্কার ধারণার আবশ্তকতা আছে। 
নতুবা আমাদের প্রধান বিচার্ধ বিষয় যে পৌরাণিক প্রতিমার্ি প্রতীকাঁবলম্বনে সগুণ ব্রঙ্গের উপাসনা, 
তদ্বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা হইবে না । এক্ষণে আমরা! তাহাই বর্ণনা করিৰ__ 


[ অপ্রতীকালম্বন। শ্রোত ব্রন্মাবিগ্ার ( -অহংগ্রহোপাসনার ) পরিচয়, সাধনক্রম ও ফল] 


অপ্রতীকা লম্বন] ব্রক্মানিষ্ভ1_ ইহাতে শুদ্ধ ব্রক্ঘকে কতকগুলি গুণযুক্তরূপে উপাঁসনা 
করা হয়। সত্যকামত্ব, সত্যসন্বল্নত্ব ইত্যাদিই সেইুণ ইহা আমরা পূর্বে বলিয়াছি। শ্রুতিতে যে যে 
বি্ভাতে যে যে গুণযোগে উপাসনার কথা বণিত হুইয়াছেঃ সেই সেই গুণযোগেই সেই সেই উপাসনার 
অনুষ্ঠান করিতে হইবে। স্বীয় ইচ্ছামত কতকগুলি গুণের সমাবেশ করিলেই চলিবে না। তথ্যতীত এই 
জাতীয় উপাসনাতে আরও কিঞ্চিং বিশেষ আছে, তাহা এই-_ শ্রুতি বলেন, “তৎ যঃ অহং সঃ অসৌ, 
যঃ অসৌ সঃ অহম্” (এত; আঃ ২২৪1৬ )_আমি যাহা উনিও ( -পরমেশ্বরও ) তাহা, উনি যাহা 
আমিও তাহা”) প্ত্বং বাঁ অহম্‌ অস্মি ভগবে! দেবতে অহংবৈ ত্মসি” জোবাল)_“হে পূজনীয় দেবতা, 
তুমিই আমি, আমিই তুমি” ) “অথ যঃ অন্যাং দেবতাম্‌ উপান্তে অন্ঃ অসৌ অন্ঃ অহম্‌ অশ্মি, ন সঃ বেদ, 
যথা পণ্ডঃ এবং সঃ দেবানাম্” (কঃ ১/৪।১০)--“উনি (আমার উপাস্ত আমা হইতে ভিন্ন এবং আমি 
তাহা হইতে ভিন্ন, এই প্রকারে ধিনি অন্য [ নিজ হইতে ভিন্ন ] দেবতাঁকে উপাসনা করেন, তিনি তত্ব, 
অবগত নহেন। [ মনুষ্যগণের নিকট ] পশু যে প্রকার, সেই ব্যক্তিও দেবগণের নিকট সেইপ্রকার' ; 
“দেবে ভূত্বা দেবান্‌ অপ্যেতি” (বৃঃ 8১/২)-_দেবতা হইয়া দেবতাকেই প্রাপ্ত হইয়! থাকে) “ান্ষেব সন্‌ ত্র 
অপ্যেতি” (বৃঃ 8181৬) ব্রেহ্ধ হইয়াই ব্রহ্ধাকে প্রাপ্ত হন, ইত্যার্দি। এইসকল বেদবাক্যবলে এই অপ্তী- 
কালম্বন! ব্রন্মোপাসনাতে উপাসনাকালে স্বীয় ইষ্টদেবতাকে নিজ হইতে অভিন্নরূপে এবং নিজেকে স্বীয় 
ইষ্টদেবতা হইতে অভিন্নরূপে ধ্যান করিতে হয়। এই প্রকারে যে নিজের ও দেবতার মধ্যে বিশেষ্য 
বিশেষণভাবের পরিবর্তন করিয়া ধ্যান, তাহাকে বলে ব্যতিহার ধ্যান (উত্তরমীমাংসা -৩1৩২৩ 
ব্যতিহারাধিকরণ)। কিন্তু এইপ্রকার ব্যতিহারধ্যানের সময় উপাসক নিজেকে দেহেন্দরিয়াদিযুক্ত ও 
জন্মমৃত্যুর অধীন সংসারী জীবরূপে চিন্তা করিবেন না। পরন্ত তিনি দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির অধিষ্ঠানভূত 
শুদ্ধ সাক্ষী চৈতন্তস্বরূপ, এইরূপে নিজের স্বরূপের চিন্তা করিয়া নিজের সেই দেহেন্দিয়াদির অতীত 
শুন্ধ চৈতন্যস্বরূপের সহিত সত্যকামত্বা্দি গুণযুক্ত পরমেশ্বরের অভেদ চিন্তন করিতে হইবে । এই প্রকারে 
শন্ধ জীবচৈতন্তের সহিত পাপরাহিত্যার্দি তত্তৎ গুণযুক্ত পরমেশ্বরের অভিন্নতামূলক যে চিন্তাপ্রবাহ অর্থাৎ 
ধ্যান, তাহাকে বলে অহংগ্রহোপামন।। “উপাস্তস্বরূপস্ত স্বাভেদেন চিন্তনম্” ইহাই অহংগ্রহোপাসনার 
লক্ষণ। এইপ্রকার ধ্যানে ঈশ্বরনিষ্ঠ পাপরাহিত্যাদিগুণসকল জীবে ধ্যেয় হওয়ায় নিরুষ্ট জীবের উৎকুষ্তা 


৪৯৩ উদ্বোধন [ ৫৬তম বর্-_৯ম সংখ্যা 


সিদ্ধ হয়। উপান্তদেবতাপ্রান্তি যাহার ফল, সেই সকল প্রকার অপ্রতীকালম্বনা উপাসনাতেই এইপ্রকার 
'অহংগ্রহ্ধ্যান' করিতে হয় (্রহ্মবিগ্ভাভরণ, ৩1৩৩৭ সু), [প্রসঙ্গতঃ জানিয়! রাখিতে হইবে যে- ঈশ্বর 
চৈতন্ত হইতে উক্ত সর্বজ্রত্ব ও পাপরাহিত্যার্দি গুণসকলকে বাদ দিয়া সেই শুদ্ধ ঈশ্বরচৈতন্টের সহিত শু 
জীবচৈতন্তের যে অতেদধ্যান, তাহাকে বলে 'নিদিধ্যাসন। ইহা নিগু৭ ব্রন্ধাত্মবিস্তার সাধন, সুতরাং 
এথানে আলোচ্য নহে] 

শাঙিল্যবিগ্ঠা (ছাঃ ৩১৪ ), সগুণদহ্রবিষ্ঠা (ছাঁঃ ৮1১) ইত্যাদি অপ্রতীকালম্বনা ব্রহ্মবিষ্ভীকলে 
এই প্রকারে ব্যতিহারধ্যানদ্বার! উপাস্ত ও উপাসকের অভিন্নত৷ চিন্তন করিতে হয় বলিয়া উক্ত অপ্রতী- 
কালহনা ব্রহ্মবিষ্ভাসকলকেই অহংগ্রহবিছ্ভা বা অহংগ্রহোপাসনা বল! হয়। তন্নামক অন্য কোন স্বতস 
বিদ্তা নাই। যদিও সঙ্ববিদ্া ( ছাঁঃ 8৩৬ ) ইত্যাদি অপরব্রহ্বিগ্ঠাতে এবং পঞ্চানসিবিদ্ত! (ছাঃ ৫৩) 
ও প্রাণবিচ্ঠ (ছাঃ ৫1১) ইত্যাদি অত্রন্মবিষ্ভাতেও দেবতার সহিত উপাঁসকের “অহংগ্রহ' (আমিই 
সেই দেবতা, এইপ্রকার চিন্তন ) পরিদৃষ্ট হয়, * তাহা হইলেও সেইসকল উপাসনাকে “অহংগ্রহোপামনা' 
বলা হয় না। উক্ত শব্দটি এই অপ্রতীকালম্বনা ব্রন্দোপাঁসনাতেই রূঢ়, শাস্ত্রালোচনাতে ইহাই 
প্রতিভাত হয় «| 

উপান্তসাক্ষাৎকার না হওয়৷ পর্যস্ত এই অহংগ্রহোপাসনাসকলের মধ্যে যেকোন একটির অতি 
যত্রসহকারে আদরের সহিত নিরন্তর অভ্যাস করিতে হয়। চিত্তের বিক্ষেপকর হওয়ায় এই বিদ্ার 
একাধিকের অনুশীলন নিষি্ধ। আর এই বিগ্ভাকলের মধ্যে একাধিকের অনুশীলনের কোন আবগ্তকতা ও 
নাই, কারণ সকলপ্রকার অহংগ্রহবিগ্ভার ফলেই সাধকের মগ্ডণত্রন্ধাত্মঙ্জান, দেবযানমার্গে ব্রচ্ছলোকে গমণ 
ও তথায় ঈশ্বরীয় এশ্বর্যভোগ হয়। উত্তর মীমাংসার ৩।৩।৩৪ বিকল্পাধিকরণ, ৩।৩।১৮ অনিয়মাধিকরণ 
এবং ৪1৩1৫ কার্ধাধিকরণে এই সকল বিয়ে বিস্তৃত বিচার দ্রষ্টব্য । শাস্ত্রে যে সালোক্য (ইষ্টের সহিত 
সমান লোকে অবস্থিতি), সারপ্য (তাহার স্তায় চতুর্ম,খাপিরিপপ্রাপ্ডি) সামীপ্য (- ইঞ্টরের সমীপে অবস্থান। 
ও সার” ইষ্টের উবর্ধের সমান খষ্বর্ধলাত), ইত্যাদি মুক্তির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে তাহা এই অপ্রতী- 
কালম্বন! সগুণ ব্রন্ষবিগ্ারই ফল। ব্রঙ্গলোকে গমন করিয়া সিব্ধসাধক উক্ত বিভূতিসকল লাভ করেন। 
এই বিদ্ভাতে সিদ্ধিলাভ করিলে সাধককে আর ব্রহ্বলোক হইতে মনুষ্যলোকে প্রত্যাবর্তন করিতে ( পুনরায় 
জন্মগ্রহণ করিতে৷ হয় না, কল্লান্তে হিরণ্যগর্ভ কতৃক উপদিষ্ট হইয়া নিগুণ ব্রঙ্গাত্মবিজ্ঞান লাভ পুন 
নির্বাণ মুক্তিলাভ করেন। এই প্রকারে অপ্রতীকালম্বন! সগ্তত্রদ্ববিষ্ার ফলে সাধক ক্রমশঃ নির্বাণমুক্তির 
সঙ্পিহিত হইয়! কল্লান্তে তাহা লাভ করেন বলিয়া এই প্রকার সগুণব্রন্মবিগ্ভার ফলভৃতা মুক্তিকে 'ত্রমমুণ্ডি' 
বল! হয়। ইহাই হইল শ্রোত অহংগ্রহোপাসনাবিষয়ে মোটামুটি জ্ঞাতব্য । 

( ক্রমশঃ) 
৪ সম্বর্গবিস্তাতে অহংগ্রহ--ছ।2 81৩।৬ ; পঞ্চাগ্নিবিস্কাতে অহংগ্রহ--(ছাঁঃ ধ1১০।১ ভান্ক ) ; প্রাণবিস্তাতে অহংগ্রই-- 
ছাঃ ৫1২১ আননাগিরিটাক। ভষ্টবয। 
€ উত্তরমীমাংস| ৩৩1৩৪ বিকল্পাধিকরণের এবং 81১১ আবৃত্যধিকরণের ভাস্ত ও ভায়নিপয়াদি টীকা ইষ্টব্য। 


নামকরণ ঈ্গ 
( কীর্তন ) 
শীদিলীপকুমার রায় 


জানি না তো সখী, আমি থে কী--তোরে কেমনে বলিব বল্‌ 
আমি যে জানি না আজে। এ-জীবনে-_-কোথা৷ সখী, এর তল ! 
হরির অধরে রাজে যে-যুরলী- আমি বুঝি তারি তান। 
হরিনামটংকৃত যে-ধন্ুক তাহারি একটি বাণ। 
ভক্তের মুখবন্দিত আমি কীতনবন্কার। 
প্রেমিক যে-হার মেনে লভে জয়--আমি বুঝি সেই হার। 

নই নই সখী, কিছু নই আমি £ 

সেই সব- প্রতি-অন্তরযামী £ 
জানি ন। তে সখী, আমি যে কী তোরে কেমনে বলিব বল? 
আমি যে জানি না আজে! এ-জীবনে কোথা সখী, এর তল! 
আমি উচ্ছল! গোগীর আখির অশ্রমুকৃতামোতি | 
কালে। নিশাপথে চলে যে-পান্থ__সে-পথে জোনাকি-জোতি। 
নাথের চরণে নিবেদিতা আমি একটি কুনুমহার | 
সুরমুন্দর প্রেমের বীণার আমি মঞ্জুল তার। 

নই নই সখী, কিছু নই আমি £ 

সেই সব--প্রতি-অন্তরযামী £ 
জানি না তো সখী আমি যে কী- তোরে কেমনে বলিব বল্‌? 
আমি যে জানি ন। আগ্জে। এ-জীবনে কোথ। সখী, এর তল ! 


বৃন্দাবনের বাল! আমি মীরা-_নন্দিনী মেবারের। 
সাধুচরণের ধুলিকণাঁ-_দাসী শ্যামল বল্পভের__ 
গোপালের হাতে যে বিকালে। হ'তে খেলার পুতুল তার 
করুণাশাখায় লগ্ন একটি হিল্লোল লতিকার। 
নই নই সখী, কিছু নই আমি £ 
সেই সব-_-প্রতি-অন্তরযামী £ 
জানি না তে সখী আমি যে কী--তোরে কেমনে বলিব বল.? 
আমি যে জানি না আজে। এ-জীবনে কোথ। সখী এর তল! 
প্ীমতী ইনি! দেবীর রচিত হিন্দী মীরারভজনের অনুবাদ 


রামায়ণে সৎকার, প্রেতকত্য এবং শ্রাদ্ধ 
ডক্টর শ্রীমাখনলাল রায় চৌধুরী, এম্‌*এ, ডি-লিট শাস্ত্রী 


জীবমাত্রই মরণশীল অথচ জীবমাত্রই দেহকে 
অত্যন্ত আপনার মনে করে। জীব দেহের সঙ্গে 
সহজে সথন্ধ নিঃশেষ করিতে চাহে না। মুতদেহ 
প্রাকৃতিক নিয়মে ক্ষয়প্রাণ্ড হয়) মৃত্যুর অল্প- 
দিনের মধ্যেই দেহ বিগলিত হইতে আরম্ভ করে। 
শত চেষ্টা সত্বেও মৃতদেহকে চিরন্তন কর! অসাধ্য, 
সুতরাং এই য়িফু মৃতদেহের যথোচিত গতি 
করাকে আত্মীর-স্বন অত্যাবশ্তক মনে করিয়া 
ব্যবস্থা করে। সাধারণতঃ মান্ষমাত্রই ন্যুনাধিক 
পরিমাণে পরলোকে বিশ্বাম ক:র। পরলোকে 
সদগতি মানুষের ইহলোকের কর্মের উপর নির্ভর 
করে বলিয়া মানুষের সহজ বিশ্বাস। তেমনি 
মৃত ব্যক্তির সৎকার পারলৌকিক ব্যবস্থর উপর 
নির্ভর করে বলিয়া মানুষের বিশ্বাম। ইহলোকের 
কর্সের জন্য মানুষ দ্বয়ং দায়ী, কিন্ত মৃতদেহের 
সংকারাদির জন্থ পরবতী আত্মীয়-স্বজনের দায়িত্ব। 
কোন কোন জাতির মধ্যে মুতদেহ ভক্ষণ করার 
রীতি আছে। কোন জাতি মৃতদেহকে উচ্চ বৃক্ষে 
বিলগ্ষিত করিয়া রাখে এবং সেই দেহ পণ্ডপক্ষীর 
থাছ্ধঃ কোন জাতি মৃতদেহকে জলে নিক্ষেপ করে, 
তাহা মীন কুর্ম কুস্তীর ইত্যাদি জলজন্তর খাগ্চঃ 
কোথাঁও মৃতদেহকে রাসায়নিক দ্রব্যদ্বারা চিরন্তন 
করিয়৷ রাখার প্রয়াস করে, কেহ বা দেহ অগ্নিদাহ 
করে;অস্থি, নাভি ইত্যার্দি অংশ জলে নিক্ষেপ করে। 
পরলোক, কর্মফল, ঈশ্বর ইত্যার্দির প্রতি দৃষ্টি- 
ভঙ্গির সঙ্গে মৃতদেহের সংকারের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ 
সন্ন্ধ। মৃতদেহের সৎকার মান্থষের- সভ্যতা ও 
সংস্কারের সাক্ষ্য দেয়। রামায়ণে নর, বানর, ক্ষ, রক্ষ 
প্রভৃতি জাতিগুলির মধ্যে মৃতদেহ সংকারের উল্লেখ 
আছ্ছে। এই সৎকারবিধি, অশৌচপালন, শ্রানধ। 


উদক্দান, তর্পণাদি কার্ধ পর্যবেক্ষণ করিলে মনে 
হয় যেন এই জাতিগুলি একইপ্রকার সমাব্যবস্থা 
দ্বারা পরিচালিত হইত। পরলোক, কর্মফল, ঈশ্বরে 
বিশ্বাস প্রভৃতি ব্যাপারে ইহাদের মধ্যে একটা 
আভান্তরিক এবং বাহক এঁক্য ছিল। রাঁমায়ণে 
দেবতাদের মৃত্যু এবং শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে কোন উল্লেখ 
নাই। কারণ তাহার! অমৃত ভক্ষণ করিয়া অমর 
হইয়াছিলেন। রামায়ণে এই কয়েকটি মৃতদেহের 
সৎকার, শ্রাদ্ধা্দি ব্যপারের উল্লেখ আছে ঃ 

নররাজ-_- দশরথ 

শাপগ্রস্ত-_বিরাধ 

গৃধধরাজ-_জটাযু 

বানররাজ-_বালী 

রাক্ষদবীর_ইন্দ্রজিং 

রাক্ষপরাজ- রাবণ 

মানবরাজ দশরথের মৃত্যুর সময় তীহার কোন 
পুত্রই অধোধ্যায় উপস্থিত ছিলেন না। রাম-লঙ্গণ 
বনবাঁসে ছিলেনঃ ভরত-শক্ররর মাতুলালয়ে পলীগ্রামে 
ছিলেন; পুত্রাভাবে মুখাগ্নি হইতে পারে না বিবেচনায় 
তাহার মৃতদেহ দশ দিন পর্বস্ত তৈলপ্রোণীতে 
স্থমপিত ছিল। 

খতেতু পুত্রান্দহনং মহীপতে 

নারোচয়ংস্তে সুহান; সমগতাঃ। 

ইতীব তন্মিন্‌ শয়নে ভ্তবেশরন্‌ 

বিচিন্ত্য রাজনমচিন্তাদশনম্‌ ॥ ২.৬৬২৭ 
দশরথের মৃত্যুর দশ দিবসান্তে ভরত অধযোধ্যায় 
প্রত্যাবর্তন করিলেন। কুলপুরোহিত বশিষ্ঠের 
পরামর্শ -অন্সারে রাজা! দশরথের মৃতদেহ সৎকারের 
আয়োজন কর! হইল। মৃতর্দেহকে তৈলপূর্ণ কটাহ 
হইতে উত্তোলন করিয়! ভূমিতে স্থাপন করা হইল। 


আশ্বিন। ১৩৬১] 


সংকারের সময় ওধবণ দৈহিক কাধের জন্য 
খত্থিক্‌, পুরোহিত এবং আচার্ধের প্রয়োজন হইল। 
সেই বুগে প্রতি গৃহস্থের গৃহে অগ্নিহোত্রের অগ্নি 
থাকিত। সেই অগ্নি হইতে আনীত অগ্ি দ্বার! 
হোঁম কর! হইত। মৃতর্দেহকে শিবিকামধ্যে স্থাপন 
করাইয়া! শ্রশানে বহন করিল, শবদেহের অগ্রে 
মৃত ব্যক্তির মঙ্গলের নিমিত্ত স্বর্ণ, রৌপ্য ও বস্তু 
রাজপথে ছড়াইয়! দেওয়া! হইল। 


পদ্মক, দেবদারু, চন!নকাষ্ঠ ছার! চিতা সজ্জিত 
কর! হইল। চন্দন, অগ্ুরু, গুগ গুল গ্রভৃতি গন্ধদ্রব্য 
চিতামধ্যে নিক্ষেপ করা হইল। খ্ত্বিক্গণ চিতামধ্যে 
দশরথের শব স্াপন করিয়া অগ্নিতে আহুতি দিলেন, 
কালোচিত মন্ত্র জপ করিলেন, শাস্বজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ 
শাস্সানুসারে সামগান করিলেন। 


তত্র সংবেশয়ামাসুশ্চিতাঁমধ্যে তমৃত্তিজঃ ॥ 

তা! হুতাশনং হুত্ব! জেপুস্তস্ত তু খত্বিঙ্ঃ। 

জগ্ুশ্চ তে যথাশাস্থং তত্র সামানি সামগাঁঃ ॥ 
২।৭৬।১৭-১৮ 


শ্মশানে রাজমহিলারা উপস্থিত থাকিতেন, তাহারা 
পদকব্রজে গমন করিতেন না। শিবিক! এবং রথে 
শশানে গমন করিলেন। নারী ও খত্বিক্গণ 
চিতাগ্নি প্রদক্ষিণ করিলেন। শবদাহ শেষ হইলে 
রাজকুমার ভরত পুরনারী পুরোহিত এবং অমাত্যগণ 
সহ সরযৃতীরে গমন করিয়! উদকৃক্রিয়। বা তর্পণাি 
ক্রিয়। সম্পন্ন করিলেন। 

কৃত্বোদকং তে ভরতেন সার্ধং 

বৃপাঙ্গনা মন্ত্রিপুরোহিত।স্চ। 

পুরং প্রবিষ্তাশ্পরীতনেত্র! 

ভূষে দশাহ্‌ং বানয়গ্ত দুঃখম্। ২।৭৬1২৩ 


অনন্তর দশ দিন ভূমিশয্যায় অতিবাহিত করিলেন। 
দশ দিবস অতীত হুইলে একাদশ দিবসে দশরথ- 


তনয় ভরত কৃতাশৌচ হইলেন, দ্বাদশ দিবসে 
খত্বিকৃগণ শ্রান্ধকার্ধ সমাধা করিলেন। শ্রাদ্ধ সমাপ্ত 


রামায়ণে সৎকার, প্রেতকৃত্য এবং শ্রান্ধ 


৪৯৯ 


হইলে মৃত রাজার পারলৌকিক মঙ্গলার্থ ব্রাহ্মণদিগকে 
প্রচুর অন্নঃ ধন, রত, রজত, ছাগ, গোঃ দাসদাসী 
ও গৃহ দান করিলেন। অয়োদশ দিবসে পিতার 
অস্থি সংগ্রহ করিবার অন্য শ্মশানে উপস্থিত হইলেন। 
বশিষ্ঠে!। ভরতং বাঁকামুখ।পা তমুবাঁচ হছ। 
ত্রয়োদশোহয়ং দিবসঃ পিহ্বৃত্তিম্ত তে বিভে।। 
সবপেষাস্থিনিচয়ে কিমেহ ত্বং বিলগ্ছলে ॥ ২৭৭।২১-২২ 


দশরথের জ্যেষপুত্র রামের অন্পস্থিতিতে দ্বিতীয় পুত্র 
ভরত মৃত পিতার পারলৌকিক কার্য সম্পন্ন 
করিয়াছিলেন। পরে রামচন্দ্র ভরতের নিকট 
পিতার মৃত্যুসংবাদ শ্রবণ করিয়৷ বিলাপ করিলেন। 
রামচন্দ্র লক্মণকে বলিলেন, “তুমি পাষাণপিষ্ট ইনু্দীফল 
আনয়ন কর। নূতন চীরবসন আহরণ কর, মহাম্ুভব 
পিতার তর্পণাদির জন্ত গমন করিব ।” 

আনয়েনুদিপিণযাকং চীরমাহর চেত্তরমূ। 

জলক্রিযার্থং তাতন্ত গমিস্ত।মি মহাখ্রনঃ ॥ ২১৭৩২ 
তর্পণ-উদ্দেশ্তে সীতাকে পুরোভাগে উপস্থাপিত 
করিয়৷ রামলক্সণ মন্দাকিনী অভিমুখে গমন 
করিলেন। জলে অবতরণ করিয়৷ রামচন্দ্র পিতার 
নামগোত্র উচ্চারণপূর্বক তর্পণজল প্রদান করিলেন। 
দক্ষিণমুখী হইয়া! রামচন্দ্র জলাঞ্জলি গ্রহণ করিয়া 
উচ্চারণ করিলেন ₹ 

এতত্তে রাজশাদু'ল বিমলং তোয়মঙ্গযমূ। 

পিতৃলে।কগতত্তা দ্য মদাত্মুপতিঠতু ॥ ২1১০৩২৭ 
তর্পণ সমর্পিত হইলে রামচন্দ্র পিতার উদ্দেস্টে 
পিগুদান করিলেন। এই পিগু বরীফলমিশ্রিত 
তিলককযুক্ত দর্ভাসংস্তরে ইঙ্গুদীফল দ্বারা রচিত 
হইয়াছিল। পিগুরান কালে রামচন্দ্র পিতার উদ্দেগ্ে 
বলিলেন__“হে মহারাজ, আমাদিগের' যাহা ভোজ্য 
তাহাই ভোজন করুন। মানুষ নিজে যাহা আহার 
করিয়া থাকেঃ তাহার পিতৃগণ ও দ্েেবতাসকল 


তাহাই আহার করেন।” 
এ্ুদং বদরৈদিশ্রং পিপ্যাকং দর্ভংশরে। 
স্যনত র।মঃ সুহুঃখার্তে। রুদন্‌ বচনমব্রবীৎ ॥ 


€9০৩ 


ইদং ভুঙক্ছু মহারাজ গ্রীতো! যদশনা বর়মূ। 
বদন; পুরুষ; রাজন্‌ তান্না দেবত।; ॥ 

1১০৩1 ২৯---৩০৩ 
দশরথের মৎকার ও শ্রাদ্ধ ভিন্ন অন্ত কোন মানবের 
সংকার ও শ্রান্ধের কোন উল্লেখ রামায়ণে পাওয়! 
যায় না। 

রাম তাড়কা রাক্ষপীকে বধ করিলেন কিন্ত 
তাহার মৃতদেহের সংকারের সম্বন্ধে কোন বিবরণ 
রামাম্ণে নাই । 

রামচন্ত্র বিরাধ রাক্ষদকে পরাজিত করিলেন। 
এই বিরাধ পূর্বে তুম নামধারী একজন গন্ধ 
ছিলেন। কুবেরের শাপে গন্ধরববীর তুঘুরু রাক্ষনদেহ 
প্রাপ্ত হুইয়৷ বিরাধ নামক রাক্ষমরূপে পরিচিত 
হইয়াছিলেন। যুদ্ধে পরাজিত হইলে লক্ষণ রামচন্দ্রের 
আদেশে বিরাট গর্ত খনন করিয়া (বরাধ রাক্ষমকে 
সেই গর্তে নিক্ষেপ করিলেন। রামায়ণে উল্লিখিত 
আছে যে, মৃত্যুর পরে গর্তে নিক্ষিপ্ত হওয়! রাক্ষস- 
দিগের চিরন্তন ধর্ম। মৃত্যুর পর যে সকল রাক্ষস 
গর্তে নিক্ষিড হয়, তাহারা সনাতন লোৰ লাভ 
করিয়া থাকে। 

রক্ষপাম্‌ গতপন্বান।ম্‌ এষ ধর্ম; সনাতন: । 

অবটে যে নিধীয়স্তে তেযাং লোক|ঃ সন।তন1১। ৩1৪২২ 

সুতরাং দেখা যাঁয় যে কোন কোন রাক্ষস- 
শ্রেণীর মধ্যে বুৃতদেহ প্রোথিত করার রীতি ছিল, 
কারণ উহ! পারলৌকিক মঙ্গলার্থ বিহিত ছিল। 
রাক্ষসের মধ্যে মৃতদ্দেহের সলিলসমাধিও দেওয়া 
হইত। লঙ্কীয় যুদ্ধের সময় রাবণের আদেশে মৃত 
রাক্ষণদিগকে সমুদ্রমধ্যে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল। 

যে হস্যন্তে রণে তত্র রাঙ্গকুপ্বৈরঃ। 

হতাহতস্তে ক্ষিপান্তে নর্বেএব তু সাগরে ॥ ৬৫৬৭২ 

সীতার অম্বেষণ করিতে করিতে রাম জটাঘুর 
সাক্ষাৎ লাভ করিলেন, গৃধরাজ জটাযু দশরথের 
বন্ধ ছিলেন এবং সীতারক্ষাহেতু যুদ্ধে তিনি রাবণ 
কতৃক নিহত হ্ইয়াছিলেন। সুতরাং রামচন্ত্র 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ব_৯ম সখ্য 


লক্্ণকে বলিলেন -."এই বিহঙ্গরাজ আমার পিতৃবন্ধু, 
সুতরাং তিনি পিতৃতুল্য মাননীয় ও পৃজনীয়। লক্ষণ, 
তুমি কাষ্ঠ সংগ্রহ কর। আমি অগ্নি উৎপাদন 
করিয়৷ এই গৃপ্ররাজের সকার করিব। কেননা, 
তিনি আমাদের হিতের নিমিত্ত প্রাণত্যাগ 
করিয়াছেন।” 


রামচন্দ্রের এই বাক্য হইতে বুঝ! ঘায় যে, 
পিতৃবন্ধুর পারলৌকিক কাধে বন্ধুপুত্রের অধিকার 
ছিল এবং এই জাতীর প্রাণীদিগের দেহ অগিতে 
দাহ করা হহত। 

তারপর রামচন্দ্রের আদেশে লক্ষণ কাষ্ঠতবারা 
চিতা রচনা! করিলেন এবং রামচন্দ্র জটাতুকে জলন্ত 
অগ্িমধ্যে সংস্থাপন পূর্বক তাহার দাহক্রিয়। সম্পন 
করিলেন। 

এবমুক্ত। চিতাং দীপ্তামারোপা পতগেখর্‌। 

দদহ রামে। ধর্ম।জব। শ্ববন্ধুমিব দুঃখিতঃ ॥ ৩৬৮৩২ 
পরে তিনি যুগমাংস দ্বারা পিগু প্রস্তুত করিয়া বুহং 
কুশোপরি জটাধুর উদ্দেগ্ঠে পিগুদান করিলেন। 
রোহিমাংসানি চোদ্ধ ত্য পেশীকৃত্বা মহাবশাঃ এবং 
ব্র্গণের! যে মন্ত্রজপ দ্বারা প্রেতের ব্বর্গগমনে সাহাধ্য 
করেন, মেই মন্ত্র জপ করিলেন । 


যৎ তৎপ্রেতশ্ঠ মর্ত্যন্য কথয়স্তি ছ্বিজা তয়ঃ। 
তৎ ম্ব্গগমনং ক্িপ্রং তম রাম জজাপ হ॥ ৩৬৮।৩৪ 


সুতরাং দে বাঁয় যে, সেই যুগে মুগমাংস দ্বারা পিগু 
প্রস্তুত কর! হইত, দ্রাহের অব্যবহিত পরে সগ্সগ্ঠই 
প্রেতের উদ্দেপ্তে মন্ত্র জপ করা হইত, ব্রাহ্মণ আদি 
মানব এবং গৃথ্র প্রভৃতি জাতির পারলৌকিক কাধ 
একই প্রথায় সম্পন্ন ২ইত। মৃত্যুর পরে মানব, রক্ষ, 
যক্ষ প্রভৃতি জাতির স্বর্গ এবং পারলৌকিক কাধের 
ধারণ! একই প্রকার ছিল। 


মন্ত্রপ ও মুগমাংস দ্বারা পিগুদান সমাপ্ত 
করিয়া রাম ও লক্মণ গোদাবরী নদীতে গিয়া 
জটাযুকে জলদান করিয়া উদকৃক্রিয়া সম্পন 


আশ্বিন, ১৩৬১ ] 


করিলেন। তারপর শাস্্রো্ত বিধান অনুসারে 
ননানপূর্বক তাহার তর্পণ সমাপ্ত করিলেন। 

ততো! গোদাবরীং গন্ধ! নদীং নরোবরাজ্মদৌ। 

উদকং চক্রতুস্তন্মৈ গৃপ্ররাজায় তাবুভৌ ॥ 

শানৃষ্টেন বিধিন! জলং গৃধায় রাঘবৌ। 

তব! তৌ গৃধধাজ।য় উনকং চক্রতুন্তদা ॥ ৩।৬৮।৩৫-৩৬ 
জটাযুর সৎকার, শবদাহ, শ্রা্ধঃ পিগু, মন্ত্রপঃ তর্পণ- 
ক্রিয়া হইতে স্পষ্ট ধারণা করা যায় যে, ভারতের 
সর্বত্র একই €কার পরলোকে বিশ্বাস ছিল এবং 
একই প্রকার পারলৌকিক কার্ধদার৷ আত্মীয়স্বজন 
মৃত ব্যক্তির প্রতি কর্তব্য সম্পন্ন করিত। 

এই ঘটনার পর রামচন্দ্রের সঙ্গে কবন্ধ দানবের 
সাক্ষাৎকার হইয়াছিল। এই কবন্ধ দনুর পুত্র 
ছিলেন। সুতরাং তিনি দানব এবং স্থুলশির৷ খষির 
অভিশাপে বিকট রূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রামচন্ত্ 
কবন্ধ দানবের হস্তদ্বয় ছেদন করিলেন। কবন্ধ 
বুঝিলেন, তাহার মৃত্যু নিকট। তিনি বলিলেন, 
“রামচন্দ্র আপনি আমাকে আগে দাহ করুন। 
হুর্ধান্তের পুর্বে আমাকে গর্তের মধ্যে নিক্ষিণ্ড করিয়া 
যথাশাস্ত্র দাহ করুন।' 

তাবন্মামবটে ক্ষিগু। দহ রাম বথাবিধি। 

দগ্ধত্বরাহমবটে স্টার়েন রধুনন্দন ॥ ৩৭১৩২ 
লক্ষ্মণ চিত৷ প্রজ্জলিত করিলে অল্পে অল্পে কবঞ্গের 
শরীর দগ্ধ হইল। সুতরাং দেখা যায় ষেঃ দানব 
সম্প্রদায়ের মধ্যেও মুতদেেহের অগ্রিসংকার কর! 
হইত। এই কবন্ধ অগ্রিসংকারের পরে শাপবিমুক্ত 
হইয়! রামচন্দ্রকে বানররাজকুমার সদাচারী স্গ্রীবের 
সে মিত্রতা করিবার পরামর্শ দিলেন। কারণ 
সমহঃখভাক্‌ কবন্ধের সাহাধ্য ব্যতীত রামচন্দ্রের 
পক্ষে সীতা-উদ্ধার সম্ভব নয়। পতীবিচ্যুত রাজপুত্র 
সথগ্রীব এবং রামচন্ত্রের অবস্থার সমতা ছিল। 
কবন্ধের উপদেশ সীতার উদ্ধারের পক্ষে স্থফল প্রস্থ 
ইইয়াছিল। 

বানররাজ বালীর মৃত্যুর পর লক্ষণ নুগ্রীবকে 


রামায়ণে সংকার, প্রেতকৃত্য এবং শ্রান্ধ 


&০১ 


বলিলেন, “তুমি তারা৷ ও অঙগদকে লইয়া বালীর 
সৎকারাদি অন্তিমকার্ধ সম্পাদন কর। তাহার 
সৎকারের জন্ঠ বহুল কাষ্ঠ ও স্ুবাসিত চন্দন সংগ্রহ 
কর। অঙ্গ বিবিধ বন, মাঁল্য, গন্ধ, ঘ্বৃত, তৈল 
আনয়ন করুক।” তার! নামক একজন বানর অমাত্য 
শিবিকা আনয়ন করিলেন। সেই শিবিকা বর্তমান 
যুগের মৃতদেহ-বহনোপযোগী সাময়িক প্রয়োজন 
সাধনের জন্য নিমিত বাহিকা নয় । উহা সিদ্ধগণের 
বিমানের স্ায়। . উহাতে বিচিত্র পুষ্পমাল্যশোভিত, 
চিত্রাঙ্কিত জাল সদৃশ বাতায়ন ছিল। 


মৃত বালীকে বনু অলঙ্কার, বস্থ, মাল্যদারা 
ভূষিত করিয়৷ শিবিকায় স্থাপন কর! হইল। 

ওতে! বালিনমুগ্তম্য মগ্রাবঃ শিবিকাং তদ|। 

আরোপয়ত বিক্রোশননঙ্গদেন সহৈব তু ॥ 

গ1রে!প্য শিবিকাঞ্চেব বালিনং গতজগীবিতষ। 

অলম্ক(রশ্চৈব বিবিধৈর।গৈযবস্ৈশ্চ ভূবিতম্‌ ॥ ৪1২৫।২৮-২৯ 


বানরগণ মৃতদেহ নরদীকৃলে পারলৌকিক ক্রিয়া 
সম্পাদনের জন্য বহন করিয়৷ আনিল, পথে তাহারা 
অগ্রে অগ্রে নানাবিধ ধনরত্র বিতরণ করিতে 
করিতে চলিল। অঙ্গ স্বয়ং পিতাকে চিতায় 
আরোহণ করাইলেন। তিনি মৃত পিতাকে শান্ত 
বিধি অনুসারে অগিপ্রদান করিলেন এবং দগ্ধ চিত! 
প্রদক্ষিণ করিলেন। 
| সুগ্রীবেণ ততঃ সার্ধং সোহঙ্গদ পিতরং রুদন্‌। 
চিতামারোপয়।মান শোকেনাভভিপ্ল,তেশ্রিয়; ॥ 
ততোহগ্রিং বিধিবন্দত্ব| সোপসব্যং চকা4 হ॥ 
পিতরং দীর্ঘমধ্ানং প্রস্থিতং ব্যকুলেন্্িযঃ | ৪1২৫1৪৯-৫, 


তারপর বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-স্বজন কতৃক নদীসলিলে 
উদকৃক্রিয়া সমাপ্ত করিলেন। বানরের মধ্যে 
নারীগণ পারলৌবিক ক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করিতেন। 
স্ুগ্রীব, তারা ও অন্ঠান্তি বানরগণ অঙ্গদকে 
পুরোভাগে স্থাপন করিয়৷ ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। 


ততস্তে সহিতান্তঞর জঙ্গদং স্থাপ্য চাগ্রতঃ। | 
হুগ্রীবতারানহিতাঃ লিষিচুর্বানরাঃ জলঙ্‌ ॥ 61২:1৫২ 


৫৪২ 


বালীর শ্রশানকার্ধের উল্লেখ রামায়ণে আছে, কিন্ত 
তাহার শ্রান্ধের বিষয়ে কোন উল্লেখ নাই। এই 
সংকারের মধ্যে. দেখা যায়, মৃতদেহতে চন্দনকাষ্ 
মঞ্জিত করা হইত। মুতদেহবহনের সময় পথে 
পথে ধনরত্ব ব্তিরণ করা হইত। পুত্র মৃতদেহের 
মুখে অগ্নিসংযোগ করিত। শবদাহ শেষ হইলে 
নদীসলিলে উদকৃক্রিয়া সমাণ্ড করিত। নারীগণও 
পারলৌকিক ক্রিয়াতে যোগদান করিত। 


জটাযুর ভ্রাতা তাহার মৃত ভ্রাতার উকৃক্রিয়া 
বরুণালয়ে সমুদ্রতীরে সমাপ্ত করিয়াছিলেন । 

সমুদ্থং নেতুমিচ্ছামি ভওতিরবরুণলয়মূ। 

প্রদান্তামুুদকং ভ্রাতুঃ ্র্গতন্ত মহাত্বনঃ ॥ ৪1৫৮1৩৩ 
বহু রাক্ষম ও বানরবীর লঙ্কাধুদ্ধে নিহত হইয়াছে। 
তাহাদের মৃতদেহ সমংকারের কোন সংবাদ রামায়ণে 
নাই। মৃতদেহ সমুদ্রে নিক্ষেপ কর! হইয়াছিল 
বলিয়! উল্লেখ আছে। ৬৫৬৭২ 

ইন্্রজিতের মৃত্যু হইলে রাবণ স্বয়ং তাহার 
প্রেতকাঁধ মম্পন্ন করিলেন। ইন্দ্রজিতের পার- 
লৌকিক কার্ধ সম্বন্ধে কোন বিশেষ বিবরণ নাই। 
কেবল একমাত্র রাবণের বিলাপের অবসরে রাবণ 
বলিয়াছিলেন--“হে বীরপুত্র! কোথায় আমি 
যমালয়ে গমন করিলে তুমি আমার প্রেতকার্ধ 
করিবে, তাহা না করিয়া! আমাকেই তোমার বিপরীত 
প্রেতকাধ করিতে হইল।”__ অর্থাৎ পিতা৷ হইয়! 
পুত্রের (প্রেতকার্ধ রাবণ সম্পন্ন করিলেন। 


মম নাম ত্ব়। বীর গতভ্তঠ যমসদনম্‌। 

প্রেতকার্যানি কার্ধানি, বিপরীত হি বর্তসে। ৬1৯৩/১৪। 
এইখানে দেখা যায় যে, রাঞ্ষমসমাজে পিতা অবস্থা- 
বিশেষে পুত্রের পারলৌকিক কার্ধের অধিকারী। 
রাক্ষসরাজ রাবণের প্রেতরুত্য সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ 
পাওয়া যায়। রাবণ নিহত হইলে রামচন্দ্র শোকার্ত 
বিভীষণকে বলিলেন_-“যাহাঁরা জয়ের আশায় 
কষত্রিযধর্ম পালনপূর্বক সম্মুখ রণে প্রাণ বিসর্জন করে 


উদ্বোধন 


| ৫৬তম বর্ষ--৯ম সংখ্যা 


তাহাদের নিমিত্ত শৌককর! উচিত নয় ।-........ ৃ 
গ্রাচীনগণ মন্দুখ সমরে দেহত্যাগ করাই কষত্রিয়সন্দত 
গতি বলিয়া নির্দেশ করিয়৷ গিয়াছেন। অত 
ক্ষত্রিয় রণমধ্যে নিহত হইলে তাহার জন্য শোক 
করা উচিত নয়। 
নৈবং বিনষ্টাঃ শোচ্যন্তে ক্ষত্রধর্মব্যবস্থিতাঃ। 
বৃদ্ধমাশংদমান৷ যে নিপতভ্তি রগাজিরে ॥ 
ইয়ং হি পূর্বৈঃ সন্দিঃ। গতিঃ ক্ষত্রিয়ন্ম ত| | 
ক্ষত্রিয়ো নিহতঃ সংখ্যে ন শোচা ইত নিশ্চয় ॥ 
৬।১১১১৫,১৮ 
ইহ।র দ্বারা বুঝা যায় যে, রাবণ রাক্ষসসমাজভুকত 
হইলেও ক্ষত্রিয় ছিলেন এবং ক্ষত্রিয়ধর্মান্যায়ী তাহার 
সংকারকার্ধ সম্পনন করা উচিত। বিভীমণ 
বলিলেন; “রাবণ আহিতাগ্রিঃ মহাঁতেজম্বী বেদান্ত 
শানে স্ুপগ্ডিত ছিলেন।” 
ইহার দ্বারা বিভীষণ বলিতে চাহিলেন-_ 
রাক্ষপরাজ রাবণের সংকাধ যথাবিধি সম্পন্ন করা 
প্রয়োজন। 
এযোহিতাগ্নিশ্চ মহাতপাশ্চ বেদাস্তগঃ কর্মহ্ চাগ্রাণুরঃ। 
এতন্ত ঘৎ প্রেহগতন্ত কৃতাং তৎ কতু মিচ্ছামি তব প্রদাদাৎ ॥ 
৬১১ 1২৩ 
লক্ষণ লঙ্কাপুরী প্রবেশপূর্বক দশাননের অগ্িহোর্র 
বাহির করিলেন। অচিরকালমধ্যে শকট, দারুপা« 
চন্দনঃ অগ্ুরু ও অন্যান্ত বহুবিধ সুগন্ধি কাষ্ঠ 
গন্বগ্রব্য, মণিমুক্তাঃ প্রবাল এনং অগ্নি সংগ্রহ 
করিলেন। 


স| গ্রবিষ্ঠ পুরীং লঙ্কাং রাক্গসেন্ত্রো বিভীষণঃ | 

'রাবণস্গিহোত্রস্ত নির্যাপয়তি সত্বরম্‌ ॥ 

শকটান্‌ দারুপাত্র।ণি অগ্নীন্‌ বৈ যাজকাংস্তথ!। 

তথ৷ চন্দনকাানি কাঁষ্ঠানি বিবিধ|নি চ॥ 

অগুরূণি হুগন্ধীনি গন্ধাংশ্চ হুরভীংঘ্তধ]। 

মণিমুক্তাপ্রধালানি দির্যাপয়তি য়াক্ষনঃ ॥ 

উ1১১৩১ ০৪১ ৪৬ 

এই সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আনায়ন করা হইলে 
রাষণের মাতাঁমহ মাল্যবানের সহযোগে অস্তোষটিত্িা 


আশ্বিনঃ ১৩৬১]. 


আরম্ভ হইল। রাক্ষদরাজকে ক্ষৌমবন্ত্ পরিধান 
করাইয়া মুবণময় দিব্য শিবিকায় আরোহণ 
করাইলেন। সেই শিবিক! বিচিত্র মাল্য ও পতাকায় 
সুশোভিত করা হইল। ব্রাহ্ধণ রাক্ষমগণ স্তৃতিপাঠ 
করিতে লাগিলেন। এইখানে দেখা যাঁয় যে, 
রাক্ষসের মৃতদেহকে নববস্থ পরিধান করান হইত। 
রাজ! দশরথ এবং বানররাজজ বালীকেও নূতন বন্ধ 
পরিধান করানে! হইয়াছিল। পারলৌকিক কার্ধের 
জন্য ক্রাঙ্মণের প্রয়োজন ছিল এবং ইহ স্বয়ং বালীকি 
উল্লেখ করিয়াছেন। 

সৌবণীং শিবিকাং দীব্যামারোপা ক্ষৌমবাসদমূ। 

রাবণং ব্রাক্ষসাধীশম্রপূর্ণমুখ। ভ্বিজাঃ ॥ ৬/১১৩/১*৭ 
তারপর রাবণের মুতদেহ বেদোক্ত বিধি অনুমারে 
দাহের জন্য চন্দনকাষ্ঠ, পদ্মক, উণীর ও চনান দ্বার! 
অগ্সিকোণে চিতা নির্মাণ করা হইল। খাত্বিক্গণ 
বেদী নির্মাণপূর্বক বথাস্থানে অগ্রিস্থাপন করিলেন। 
রাক্ষমরাজের পিতৃমেধবিহিত কর্ম সমাপন করিতে 
লাগিলেন। অর্থাৎ মৃতের স্বন্ধদেশে দধি ও 
আজ্যপূর্ণ অব, পদদ্ধয়ে শতক, উরদ্বয়ের মধ্যস্থলে 
উদুখল এবং অরণি_উত্তর অরণি এবং আন্তান্ 
দারপাত্রসকল যথাসঙ্থনে স্থাপন করিলেন। শাস্ব- 
বিধান অনুসারে মেধ্য পশু হনন পূর্বক তাহার চর্মদ্বারা 
রা্মরাজের মুখ আবৃত করিলেন। তারপরে 
রাক্ষপরাজের দেহ গন্ধ, মাল্য এবং বন্বাদি দ্বারা 
অলন্গুত করিয়া অলন্কত দেহের উপরে লাজাঞ্জলি 
নিক্ষেপ করিলেন। সর্বশেষে বিভীষণ যথাবিধি 
অগ্নি প্রদান করিলেন। 

রাবণং প্রয়তে দেশে স্থাপ্য তে ভূশহুঃখিত2। 

চিতাং চন্মনকা্েশ্চ পল্মুকে।শীরচন্দনৈ১॥ 

্রাহ্মা। সংবর্তয়ামান রাঙ্কবাস্তরণ।বৃতাম্‌। 

পুচ্তৎ রাঙ্ষসেন্র্ত পিতৃমেধসনুত্তমম্‌ ॥ 

বেদীং চ দক্ষিণা প্রথচীং যথাস্থানঞ্চ পাবকম্‌। 

পৃষদাজোন সম্পূর্ণং জ্রবং স্কন্ধে প্রচিক্ষিপুঃ ॥ 

পাদয়োঃ শকটং প্রাদাদস্তরর্বোরুলু খলম্‌। 

দারুপাআণি সর্ধানি অরপিক্ণোতয়ারণিম্‌ ॥ 


রামায়ণে সংকার, প্রেতকৃত্য এবং শ্রান্ধ 


৫৩৩ 


দ! তু মুবলম্‌ চান্তং বথান্থ(নং বি€ক্রমুঃ | 

শাহ্দৃষ্টেন বিধিন! মহবিবিহিতেন চ। 

তর মেধ্যং পশুং হত্বা রাক্ষসেন্্রত রাক্ষন।: ॥ 

পরিস্তরণিকাং রান্জে। ঘৃতাক্তাং সমবেশয়ন্‌। 

গঞৈর্ম।লোরলংস্ক ঠা রাবণং দীনমানসাঃ॥ 

[বভীধণদহায়ান্তে বস্ত্েশ্চ বিবিধৈরপি। 

লাঞৈরবকিরস্তি ম্ম বাঞ্পপূর্ণমুখাত্তদ| ॥ ৬।১১৩১১২-১৯ 

শবদাহ'ন্তে শশানবন্ধুগণ ম্নান সমাণ্ড করিয়। 

আপ্রবস্ত্রে বিধিপৃৰক তিল ও দর্ড মিশ্রিত উদকার্জলি 
প্রদান করিলেন। 

মাত! চৈবারস্ত্রেণ ঠিলান্‌ দ্ভবিমিশ্রিহান্‌। 


উদকেন চ সংমিন্‌ প্রদায় বিধিপূর্বকম্‌ ॥ ৬1১১৩1১১ 


রামায়ণে বণিত সৎকার এবং শ্রাদ্ধাদি 
পারলৌকিক কাধ বিশ্লেষণ করিলে দেখ! যায় যে 
মানব, দানব, গৃধ, গন্ধবঃ যক্ষ, রক্ষ গ্রভৃতি জাতির 
পরলোকে বিশ্বাস ছিল। মৃতদেহের সংকারের উপর 
ওধ্ব দৈহিক গতি নির্র করে বলিয়া এই সমস্ত 
জাতি বিশ্বাস করিত। শবদেহকে দীহ করা, জলে 
নিক্ষেপ করা, ভূমিতে প্রোথিত কর! প্রথাই প্রশস্ত 
ছিল। মানব দশরথ, শাপগ্রস্ত গঞ্ধ্ব বিরাধ, গৃধরাজ 
জটাধু, বানররাজ বালী, রাক্ষনরাজ রাবণকে দাহ 
করা হইয়াছিল। শাপগ্রন্ত দানব কবন্ধকে প্রোথিত 
কর! হইয়াছিল। লঙ্কায় নিহত রাক্ষদগণকে সমুদ্র- 
জলে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল। 


শববহনের সময় ধন্রত্বাদি বিতরণ করা হইত। 
শবদেহ বহনের জন্য শিবিক! ব্যবহার কর! হইত। : 
দাহকার্ধের জন্ত চিতা চিতার জন্ত চন্দনকাষ্ঠ, 
অগ্ুরূ মাল্য, গুগগুস্‌ ইত্যাদি ব্যবহার করা হইত। 
দশরথ, বালী এবং রাবণের জন্য এই সমন্ত দ্রব্য 
ব্যবহার কর! হইয়াছিল। জটাযু এবং বিরাধকে 
বন্মধ্যে দাহ কর! হইয়াছিল, সুতরাং বনবাসী 
রামের দ্বারা এ সমস্ত দ্রব্যসংগ্রহের উপার ছিল না। 

চিতায় অগ্নিসংবোগের নিমিত পরিবারের জন্ত 
সুরক্ষিত অগ্নিই ব্যবহার হইত। দশরথের ও 


৫০৪ 


॥ 


রাবণের জন্ঠ গৃহসংরক্ষিত অগ্নিহোত্র হইতে সংগৃহীত 
অগ্নি ব্যবহৃত হইয়াছিল। (২1৭৩/১৩ ) জো্ঠপুত্র, 
জ্যেঠের অভাবে অন্তপুত্র, পুত্রের অভাবে পিতা 
(রাবণ মেঘনাথের কাধ) শিতৃবন্ধ (জটাযুর 
কাধে রাম » বাভ্রাতাকে (রাবণের প্রেতকার্ধে ভ্রাতা 
বিভীষণ ) ধ্বদৈহিক কার্ধের অধিকারীরূপে 
রামায়ণে দেখা বায়। অগ্নিসংযোগের পরেই প্রেতের 
উদ্দেপ্তে মন্ত্রপ কর! হইত । দশরথ ও রাবণের 
গ্রেতকার্ধে ব্রাঙ্ষণ কতৃক মন্ত্র জপ করা হয়। 
(২৭৬1১৭-১৮) খাত্বিক্, পুরোহিত এবং ব্রাঙ্গণ 
শ্শানকাধ সমাধা করিতেন। শ্মশানে হোম 
করার বিধি ছিল।' দশরথের শ্মশানে হোম করা 
হইয্াছিল। (২৭৬১৩) 

দগ্ধ চিতা গ্রদক্ষিণ করার রীতি ছিল । নারী ও 
খাত্বিকগণ দশরথের চিত গ্রদক্ষিণ করেন। অঙ্গদ 
বালীর চিতা প্রদক্ষিণ করেন। বিভীষণ ও পুরনারী- 
গণ রাবণের চিত! প্রদক্ষিণ করেন। নারীগণ 
শশানি-কার্ধে উপস্থিত থাকিতেন। 

মেধ্য পশু হনন করিয়! তাহার চর্সদ্বারা রাবণের 
শবদেহের মুখকে আবৃত করা হইয়াছিল। (৬।১১৩। 
১১৭) রাবণের শবদেহের মতন অন্ত কাহারো 
দেহকে আবৃত কর! হয় নাই। চীরবসন দ্বারা 
দশরথের দেহ, বালীর দেহ বস্থাচ্ছাদিত করা হয়। 
রাবণের মৃতদেহকে ক্ষৌমবস্থ পরিধান করান হয়। 


উদ্বোধন 


[৫গুর্ম বর্ধ-_-৯ম সংখা 


কত্রিয়ের মৃত্যুর পর দশ দিবদ অশৌচ থাকিত। 
একাদশ দিনে রুতাশৌচ হয়। দ্বাদশ দিবসে 
শ্রা্ধকাধ সম্পন্ন হয়। শ্রাদ্ধান্তে ব্রাঙ্গণকে দান 
করা হয় (২৭৭।২১)। ত্রয়োদশ দিবসে শবের 
অস্থি সংগ্রহ করার রীতি ছিল। (২1৭৭1২২। 
বালী বা! রাবণের শ্রীদ্ধবিষয়ের কোন সংবাদ পাওয়া 
যায় না। মুতের সৎকারের পর পিগুদান কর 
হইত। জটায়ুর পিগুদান কর! হইয়াছিল (মাংসদ্বারা, 


' দ্শরথের পিগুদান করা হইয়াছিল বদরী, তিল ও 


ইনুর্দীফল দ্বার! (২১০৩।২৯)। জল দ্বারা তর্পণ-বিধি 
মানব, বানর এবং রাক্ষসের মধ্যে যেমন দেখা থায়। 
তেমন জটাযুর জন্য তীহাঁর ভ্রাতা সম্পাঁতি এবং 
রামন্ত্র স্বয়ং তর্পণ করিয়াছিলেন । (৪1১১৩৬।। 
তর্পণের জন্য নদীতীর প্রশস্ত স্থান। ভরত কতৃ ক 
দশরথের উদ্দকৃক্রিয়া সরযৃতীরে সম্পন্ন হয় 
(২।৭৬|২২)। রামচন্দ্র দশরথের উদকৃক্রিয়া মন্দাঁকিনী 
তীরে সম্পন্ন করেন (২১১৩1২৮)। জটায়র 
উদকৃক্রিয়৷ রামচন্দ্র কতৃক গোঁদাবরী তীরে সম্পন্ন 
হইয়াছিল (৩/৬৯।৩৫)। সম্পাঁতিকে তাহার ভ্রাতার 
উদদকৃক্রিয়া সম্প।দনের জন্য বরুণালয়ে সমুদ্রতীরে 
লইয়া বাওয়৷ হইয়াছিল। রাবণের শ্মশানকার্ধ সমাপ 
হইলে বিভীষণ প্রভৃতি সকলেই নান করিয়।ছিলেণ। 
সুতরাং রাবণের শ্মশানের পার্থখে নিশ্চয় জলাশ? 
ছিল, সেখানে কোন নদীর উল্লেখ নাই। 


“তোমরা সহত্র সহস্র সমিতি গঠন কুর্তি. থর, বিশ হাজার রাজনৈতিক 
সম্মিলন করিতে পার, পঞ্চাশ রজার শিক্ষালয় স্থাপন করিতে '*পার ; কিন্তু এই 
সকলে কিছুই ফল হইবে .ন' যতদিন না৷ তোমাদের ভিতর সেই সহান্ভু। তি, সেই 


প্রেম আসিতেছে, যত্ন ন 
জন্য ভাবে। .. 


তোমাদের ভিতর সেই হুদয় আসিতেছে-_যাহা৷ সকলের 


_স্বামী বিবেকানন্দ 


বেলুড়মঠে প্রথম দুর্গোৎ্নব 
শ্রীকুমুদবন্ধু সেন 


[ বেলুড় মঠে প্রথম ছুর্গেৎসবের বিস্তারিত বিবরণ শ্রণরচচন্দ্র চক্রবতী লিখিত "থ্বামী-শিধা-সংবাদ' গ্রন্থে আছে; তথাপি এ 
অবিপ্বয়ণীর ঘটন।র জনৈক প্রতাক্ষরষ্ট। হিসাবে বর্তমান লেখক স্বকীক্প বৈশিষ্ট্য ও মাধূর্যুক্ত এই যে স্মৃধানটি, পরিবেশন 
করিয়।ছেন, তাহা পাঠকপাঠিকণগণের উপভোগ্য হইবে ননদেছ নাই ।--উঃ সঃ] 


প্রায় তিগ্ার বৎসর আগেকার কথা । নেই 
পুণ্য স্বতি আজও মাঝে মাঝে মনে উদ্দিত হয়। 
পুরাতন জীর্ণ কাগজপত্র ঘাটিতে ঘাঁটিতে একদিন 
এক টুকরা নিজের লেখা ১৩০৮ সালের দিন-তারিখ- 
সমেত বেলুড়মঠের ছুর্গোঘসবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
পাইলাম । এই স্বৃতির অধ্য পাঠকবর্গকে নিবেদন 
করিয়া রৃতার্থ হইব। 

বাংলা ১৩*৮ সাল__ইংরেজী ১৯০১ খ্রীগ্াব্দ। 
সেবার মহালয়া ২৬শে আহিনঃ শনিবার । বেলুড়মঠে 
গিয়াছি। স্বামী বিবেকানন্দ আছেন। কয়েকমাস 
পূর্বে পূর্ববঙ্গ ও কামাখ্যাতীর্ঘ দর্শন করিয়! তাহার 
স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছিল। এই ভগ্ন 
্বাস্থ্যেই সদানন্দ মহাপুরুষের মুখমণ্ডল দিব্য ভাব- 
জ্যোতিতে দীণ্িমান। আকর্ণবিস্তৃত নয়নদ্বয় 
তেন্ঃপূর্ণ, প্রেমকরুণায় সমুজ্জল। মহালয়ার দিন 
মঠে শুনিলাম, বেলুড়মঠে প্রতিমায় ছুর্গোৎসব হইবে, 
ইহা ঠিক হইয়াছে। 

সুহদ্বর, 'ম্বামি-শিষ্য-সংবাদ'-প্রণেতা শ্রীশরচ্ন্তর 
চক্রবর্তীর মুখে পূর্বে শুনিয়াছিলাম যে, কামাধ্যা 
হইতে ফিরিয়া আসিয়! মুন্ময়ী প্রতিমাতে গ্রীপ্রীমা 
দশহ্জার পুজার সন্কল্প স্বামীজীর মনে উদ্দিত 
হয়্াছিল। কিন্ত মহালয়া পূর্বে বহু বার যাতায়াত 
| করিয়াও কাহারও নিকট স্বামীত্রীর এই নন্কল্নের 
কথা শুনিতে পাই নাই। মহালয়ার দিন অপরাহ্রে 
।পশুপক্ষীদের লইয়। খনিকক্ষণ খেলা করিয়া 
বেড়াইতে বেড়াইতে স্থামীঞ্রী বিমূলে উপবেশন 
করিলেন। কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়! তিনি 


মধুরকঠে আপন মনে গাহিতে লাগিলেন__ 
বোধনের গান। 

“গিরি, গণেশ আমার শুভকারী। 

পুজে গণপতি পেলাম হৈমবতী 

টার্দের মালা যেন টাদ সারি সারি ॥ 

বিন্ববৃক্ষমূলে পাতিয়া বোধন, 

গণেশের কল্যাণে গৌরীর আগমন, 

ঘরে আনব চত্তী, কর্ণে শুনব চণ্ডী, 

আসবে কত দণ্ডী জটাজ টধারী ॥ 

মেরের কোলে মেয়ে ছুটি রূপনী 

লক্ষ্মী সরম্বতী শরতের শশী 

_ স্থরেশ কুমার গণেশ আমার 

তাদের ন! দেখিলে ঝরে নয়ন-বাঁরি ॥” 

ঠাকুরঘরে সন্ধ্যায় আরতির ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল 
-স্বামীজী ধীরে ধীরে দোতালায় নিজকক্ষে প্রবেশ 
করিলেন। সেই রাত্রিতে আমি মঠে বাস করিলাম। 
পরদিন রবিবার প্রাতে একটু বেলা হইলে স্বামীজী 
নীচে নামিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে মঠের গঙ্গা- 
তীরের বারান্দায় হেলানদেওয়া বেঞিতে বসিলেন। 
মহারাজ (স্বামী ব্রদ্জানন্দ ) ও স্বামী প্রেমাননদজী 
সেখানে আসিলেন। তাহাদের সহিত ৬পুজার 
আয়োজন এবং নানাবিধ বন্দোবস্তের প্রপঙ্গ 
আলোচিত হইল। নানা স্থানে গৃহস্থ ভক্তগণ এবং 
বালি উত্তরপাড়৷ প্রভৃতি নিকটবর্তী গ্রাম সমূহের 
ব্রাঙ্মণন গুলীকে, জাতিবর্ণনিবিচারে সকলকে এবং 
বিশেবভাবে দরিদ্রনারায়ণগণকে পুজার দিবসতরয় 
প্রতিমাদর্শন ও প্রসাদগ্রহণের 'আমস্ত্রণ করিবার 


৮ ৫০৬ উদ্বোধন 


কথা হইল। স্বামীজী গুরুত্রাতৃদ্বয়কে বলিলেন-__ 
প্থরচের জন্ত ভাবন! নেই-_-মহামায়ার ইচ্ছা, তা 
পূর্ণ হবে। নীলাম্ধ্রবাবুর বাড়ীতে মা ঠাকরুণ সদল- 
বলে থাকবেন। একমাসের কম যথন ভাড়৷ দেবে না 
--তখন তাই শ্বীকার করে নিতে হবে।” মহারাজ 
বলিলেন/--“ওসব তোমাকে ভাবতে হবে না। 
এখন প্রতিমা পেলে হয়। কুমারটুলিতে কোনও 
কুমোরই এত অল্প সময়ে নূতন প্রতিমা তৈয়ার করতে 
রাজী হল না। তৈয়ারী প্রতিমাতো কৃষ্ণলাল * 
পেলে না। একজনের মাত্র একথানি ফরমাশী প্রতিমা 
আছে, ৫1৭ দিন পূর্বে তার নেবার কথা ছিল, কিন্ত 
নেয়নি। কৃষ্ণলাল এ প্রতিমাখানি নিতে চাইলে-- 
খুব ইতস্ততঃ করছে, আরও দুর্দিন অপেক্ষা করতে 
চাইছে ।”__ 

ত্বমমীজী বলিলেন, _“বাবুরাঁম, তুই যাঁ কৃ্চ- 
লালকে নিয়ে। যে টাকা চায় সেই টাক! দিয়ে 
প্রতিমাখানি কিনে ফেল্‌। কৃষ্ণলাল ছেলেমানুষ, 
তোর! গেলে সে রাজী হয়ে যাবে। আমিও তোদের 
সঙ্গে কলকাতায় যাব।” 

গুরুত্রাতারা অমনি বলিয়' উঠিলেন__"তুমি 
ব্ত্ত হয়ো না, আমরা সব করব। তুমি এখানে 


বসে থাক। ঠাকুরের ইচ্ছায় তোমার শরীর ভাল 


থাকলেঃ তবে তে৷ আনন্দমন্বীর উৎসবে সকলে 
আনন্দোৎসব করতে পারবে ।” 

স্বামীজী বলিলেন-_“মার কৃপায় ভাল থাকব, 
ভাবিস নি। প্রতিমা ঠিক করে মা ঠাকরুণকে 
নিমস্ত্রণের পর সিমলা আমার মার কাছে যাব, 
তাকে পুজোয় মঠে আসতে বলব। আজ রবিবার, 
এখনই নৌক! ঠিক কর, আর দেরি করা হবে ন!। 
গ্রতিমাথানি না কেনা পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হতে পারা 
যায় না।” 

কানাই মহারাজের (স্বামী নির্ভয়ানন্দ ) নিকট 
শুনিলাম, ছুইদিন আগে স্বামীজী নৌকায় কলিকাতা 


* গরে স্বামী ধীরানলগ 


[ ৫৬তম বর্ধ-_-৯ম সংখ্যা 


হইতে মঠে আসিবার সময় দেখিলেন যেন ম্ 
দুর্গোৎসব হইতেছে, মায়ের প্রতিমাথানি চারিদিক 
আলে! করিয়া শোভা পাইতেছে। মঠে নামিয়ই 
রাজ! (মহারাজ) কোথায় খোঁজ হইল। মহীরান্ত 
আমিলে তাহাকে “এবার মঠে প্রতিমা এনে 
হুর্গোৎসবের আয়োজন কর্‌” বলিয়াই স্বামীন্ী 
তাহার দর্শনের কথা সমস্ত খুলিয়া বলিলেন। 
মহারাজও বলিলেন,_“মঠে এই বেঞ্চিতে বনে 
গঙ্গাদ্শন করছি-এমন সময় দেখি, মা দূর্গা 
দৃক্ষিণেশ্বর থেকে গঙ্গার উপর দিয়ে চলে এসে 
একেবারে বেলতলায় উঠলেন।” তাহা শুনিয়া 
স্বামীজী আনন্দিত হইয়া! বলিলেন, “যেরূপে হোক্‌ 
এবার মঠে পুজো করতেই হবে।” মহারাজ 
বলিলেন, “সময় সংক্ষেপ আগে প্রতিমা পাওয়া যায় 
কিন! খে(জ নিতে হবে-ছুর্দিন পরে তোমাকে কথা 
দেব।” এদিকে মঠের সাধুত্রক্ষচারীরা আয়োজন ও 
নিমন্ত্রণ করিতে ইতোমধ্যেই আরম্ভ করিয়াছেন। মে 
ছুর্গোৎসব-__স্বমীজীর ইচ্ছা কে রোধ করিবে? 

যে প্রতিমা! কুমারটুলিতে ব্রহ্মচারী কষ্ণলাল 
দেখিয়৷ ঠিক করিয়াছিলেন, তাহার গ্রাহক '্ার 
আসে নাই। স্বামী প্রেমানন্দ কুমারের প্রাথিত 
মূল্য দিয়াই কিনিলেন। 

৩১শে আশ্বিন (১৭ই অক্টোবর), বৃহস্পতিবার 
মঠের সাধু ব্রহ্মচারী শ্রীশরঘুর্গাপ্রতিমা নৌকায় করিয়া 


'মঠের ঘাটে তুলিলেন, _ধীরে ধীরে যত্বসহকারে ঠাকুর 


ঘরের নীচের দালানে প্রতিমা রাখা হইল। কিছুক্ষণ 
পরে প্রবল বৃষ্টি--আকাশ যেন ভাঙিয়৷ পড়িল। 
মঠের জমিতে উত্তর দিকে যেখানে শ্ররামকষের 
জন্মমহোৎসবে এখন বৃহৎ মণ্ডপ নিমিত হব 
সেইখানে সেবার শ্রীশ্রীহর্গাপ্রতিমার প্রকাণ্ড ম্প 
নিম্মিত হইয়াছিল। জলঝড় হইলেও যাহাতে 
কোনও প্রতিবন্ধক না৷ হয়, সেইরূপ মাবধানতার 
সঙ্গে মণ্ডপটি তৈয়ার কর! হইয়াছিল। 


আশ্বিন, ১৩৬১ ] 


বেলুড় মঠে প্রথম ছুর্গোথসব 


৫৩৭ 


১লা কাতিক (১৮ই অক্টোবর) ষঠীতে বিষতলায় সকল অনুষ্ঠান, শুদ্ধাচারে ক্রিয়াকলাপ তাহাদের 


বোধন হইল__ 

“ব্বিবৃক্ষমূলে পাঁতিয়া বোধন, 

গণেশের কল্যাণে গৌরীর আগমন-_” 

স্বামীজীর কনি:স্থত সেই গীত সকলের কে 
ধ্বনিত হইল। শ্রীগ্রীমাও এইদিন কলিকাতা 
বগবাঞার হইতে অন্যান্থ পরিজনবর্গ ও মেয়ে ভক্তদের 
লই গঙ্গাতীরে নীলাম্বরবাবুর বাড়ীতে আগমন 
করিয়াছিলেন। প্রতিমা! মণ্ডপে আনা হইল। 
কলিকাতা হইতে বহু প্রাচীন ও নবীন ভক্ত 
আসিয়াছিলেন। মহোঁৎমব আরম্ভ হইল। শ্রীশ্রী- 
জগজ্জননী তুর্ামায়ীর আজ বৌধন, অধিবাস ও 
ষঠ্যাদি কল্লারস্ত। অগ্রে শ্রীশ্রীমায়ের অনুমতি লইয় 
পূজ! করিতে বসিলেন ব্রহ্মচারী কষ্ণলাল এবং 
তত্ত্রধারক হইলেন পৃজ্যপাদ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের 
(শশী মহারাজ) পূর্বাশ্রমের পিতৃদেব ঈশ্বরচন্দ্র 
চক্রবর্তী । ঈশ্বরচন্দ্র সু প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক সাধক পণ্ডিত 
জগন্মেহন তর্কালক্কারের মস্ত্রশিধ/ ছিলেন। 

প্রতিমার সন্দুখে ধখন পুজক ব্রহ্মচারী ভক্তিভাবে 
অর্টনায় সমাসীন, পার্খে দীর্ঘকেশ শ্বশ্রগুন্ষমণ্ডিত 
রুদ্রাক্ষমালা পরিশোভিত তেজোদীপ্ত কাধায়বন্ত্ধারী 
তন্ত্রধারক ঈশ্বরচন্ত্র স্থললিত কণ্ঠে মন্ত্ে/্চারণ 
করিতেছিলেন-_তখন দর্শনার্থারা তন্সয়চিত্তে মন্ত্র 
ুগ্ধবৎ উহা! দর্শন ও শ্রবণ করিতেছিল। পুণ্যসলিল। 
ভাগীরথীবক্ষে প্রাতঃকালে রম্থনচৌকীর সানাই 
মধুরম্থরে নানা রাগিণীতে বাঞ্জিতেছিল এবং 
মাঝে মাঝে ঢাকচোল হই কূল পরিপলাবিত করিয়া 
মহামায়ীর পৃজাবার্তা বীরগর্ধে ঘোষণ! করিতেছিল। 


বালি-উত্তরপাড়া-বেলুড়ের স্থানীর অধিবাসীদের ' 


স্বামী বিবেকানন্দ এবং মঠের সাধুদদের সমন্ধে 
কিন্তৃতকিমাকার ধারণা ছিল। দেখিয়াছি, কেহ 
কেহ ফলমিষ্টি প্রসাদন্বরূপে গ্রহণ করিতেও কুিত 
হইত। কিন্ত মঠে যোড়শোপচারে শ্রীহ্রীহর্গা- 
মায়ীর শান্্বিহিত বিস্তারিত পুজা, আন্মপুবিক 


চিত্তে মঠ ও স্থামীজীদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তির 
উদ্রেক করিল। নিষ্ঠাবান্‌ ত্রাঙ্মণ পণ্ডিতেরাও 
আনন্দে প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। সেই অপূর্ব 
পরিবেশ_ আধ্যাত্মিক ভাবতরঙ্গ সকলের অন্তর 
স্পর্শ করিয়াছিল। 

শ্ীশ্রীমার নামে পৃজার সংকল্প হইয়াছিল। 
তাহার অনভিপ্রেত বলিয়া পৃজায় পশু-বলিদান 
হয় নাই। ভক্তের দেখিতেছেন একদিকে 
দশগ্রহরণধারিণী সিংহবাহিনী অন্ুরদলনী দশভৃজা 
_ দক্ষিণে সর্বৈশ্ব্র্দায়িনী লক্গমী ও সিদ্ধিদাতা 
গণেশ- বামে পরাবিষ্তাম্বরূপিণী জ্ঞানদাত্রী কমল- 
দলবাসিনী সরস্বতী ও দেবসেনাপতি কাতিকেয়__ 
ুন্ময়ী মৃতিতে চিন্ময়ী দেবীর আবির্ভাব, অপর 
দিকে স্বয়ং মহাঁশক্তি মানবী দেহে শ্রীশ্রীঅগজ্জননী 
মাতৃরূপে অবতীর্ণ উপাস্য ও উপাসিকা ভাবে 
পৃজামগ্ডপে বিদ্যমান । এই অপূর্ব ছবি দেখিয়া 
আনন্দরসে ভক্তদের হৃদয় পরিধ্ুত হইতেছিল। 

স্বামীজী মহাষ্টমীর দিন সহস! অন্ুস্থ হইয়া 
পড়িলেন। এশ্রশ্রীমায়ের কথা"য় (প্রথম ভাগ) 
আছে-_শ্লমা বলিতেছেন, “পুজার দিন লোকে 
লোকারণ্য হয়ে গেছে । ছেলেরা সবাই থাটছে। 
নরেন এসে বলে কি, “মা, আমার জর করে দাও । 
ওমা) বলতে না বলতে খানিক বাদে হাড় কেঁপে 
জর এল। আমি বলি, “ওমা, একি হল এখন 
কি হবে?” নরেন বললে “কোন চিন্ত। নেই মা। 
আমি সেধে জর নিলুম এই জন্তে যে, ছেলেগুলো 
প্রাণপণ করে ত খাট্ছে, তবু কোথাও কি ত্রুটি 
হবে আমি রেগে যাৰ» বকবো, চাই কি ছটো 
থাপ্পড়ই দিয়ে বসবো। তখন ওদেরও কষ্ট হবে, 
আমারও কষ্ট হবে। তাই ভাবলুম-_কাজ কি, 
থাকি কিছুক্ষণ জরে পড়ে ।” তারপর কাজকর্ম 
চকে আসতেই আমি বলনুম £ও নরেন, এখন তা 
হলে ওঠ।” নরেন বললে, "1 মা, এই উঠলুম 


৫৩৮ 


আর কি'_বলে নুস্থ হ'য়ে যেমন তেমনি উঠে 
বসল।” মাত! পুত্রের এই কথাবার্তা আমাদের 
তখন অন্ঞাত। নগুমীর দিন সদানন্দময় পুরুষ 
স্বামীজীকে এদিক ওদিক পায়চারি, গল্প ও 
হান্তকৌতুক করিতে দেখিয়াছি--সমাহিত ধ্যানিমগ্ 
অবস্থায় শ্রীশ্রীহর্গামগুপে বসিয়া আছেন_-কখনও 
গুণ গুণ ত্বরে গাহিতেছেন-_ 
“নৃদানন্নমন্ী কালী, মহাঁকালের মনোমোহিনী । 
তুমি মাপনি নাচ, আপনি গাও আপনি দাও মা 
করতালি” 
রবিবার, মহাষ্ঈমী। মঠে হাঁজার হাজার নরনারী 
পূজা দেখিতে ও পুম্পাঞ্জলি দিতে আসিয়াছে। 
কেহ কেহ স্থামীজীকে দর্শন ও তাহার সঙ্গে আলাপ- 
আলোচনা! করিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু শুনিল স্বামীজী 
দৌতালায় স্বীয় কক্ষে জরে শব্যাগ্রহণ করিয়াছেন। 
তবুও চারিদিকে আনন্দের হাট চলিয়াছে, 
হাজার হাজার লোক বসিয়া প্রসাদ পাইতেছে। 
দরিদ্রনারায়ণদিগকে বিশেষ যত্ব করিয়! খাওয়াইতে 
হইবে--ইহ! ছিল স্বামীজীর আদেশ। 
পরদিন সোমবার প্রাতে সন্দিপূজা-ভোর 
মাড়ে ছয়টার কিছুক্ষণ পর সঞ্ষিপূজা আরম্ত- 
্বমীজী পূজা মণ্ডপে আসিয়া! বসিলেন। শ্রীশ্রী 
গ্রতিমার পাদপন্মে সচন্দনজবাবিন্বদলে পুম্পাগ্রলি 
দিলেন-_কে বলিবে গতকল্য তিনি অন্বস্থ ছিলেন? 
উজ্জল জ্যোতির্সয় সহীম্ত মুখমণ্ডল, -ভাবগম্ভীর 
ভাঁবে বসিয়া! আছেন। যথাবিধি কয়েকটি কুমারীর 
পূজা হইল -্বমী্জী একজনকে পূজা করিলেন। 
'মে এক অপূর্ব দৃশ্ত ! শ্রিশ্্রীম। উপস্থিত ছিলেন। 


মহানবমীর সন্ধ্যা-আরাত্রিকের পর স্বামীজী 


স্বয়ং ভজন গান ধরিলেন। ঠাকুর যেসব গান 


উদ্বোধন 


[ ৫৬ভম বর্ধ--৯ম সংখ্যা 


নবমীর রাত্রিতে গাছিতেন, উহাদের কয়েকটি 
গাওয়! হইয়াছিল । 

৫€ই কাতিক মঙ্গলবার ৬বিঞরয়া দশমী। 
অপরাহে দলে দলে লোঁক মঠে প্রতিমা -বিসর্জন 
দেখিতে আমিল। গঙ্গাতীরে মঠের ঘাটটি লোকে 
লোকারণ্য হইল। প্রতিমা যখন নৌকায় উঠান 
হইল--তখন ঢাঁক, টোল, রম্থনচৌকী এবং সঙ্গ 
সঙ্গে ইংরেজী বাগ ব্যাণড প্রভৃতি বাঁজিয়া উঠিল। 
গঙ্গাবক্ষে প্রতিমা যখন নৌকায় তোল! হুইতেছিল, 
চারিদিকে “মহামায়ী-কী জয় ছুর্গামায়ী-কী জয়” 
শত শত কে ধ্বনিত হইল।-_এই সময়ে স্বামী 
্দ্ধানন্দ একটি বৃন্াবনী চাদরের গীতি বাঁধিয়া মেই 
নৌকায় আরোহণ করিলেন। দেবী-প্রতিমার মন্ুখে 
ভাবে বিভোর হইয়া তালে তালে মধুর নৃত্য করিতে 
লাঁগিলেন। মহারাজের সেই অপূর্ব ভাবময় মনোরম 
মধুর নৃত্য সকলে নিরাক্ভাবে মুগ্ধনেত্রে আনন্দোৎ- 
ফুল হৃদয়ে দর্শন করিল। স্বামীজী ভগস্বাস্থয 
ভিড়ে নীচে নামিয়া আসেন নাই। কিন্তু পরে 
মহারাজ নাচিতেছেন খুনিয়৷ মঠের দৌঁতালার 
বারান্দায় আসিয়া দীড়াইয়া নৃত্য দেখিতে 
লাগিলেন । 

নৃত্য থামিলে চারিদিকে আবার ঘমঘন উচ্চকণ্ঠে 
“মহামায়ী-কী জয়- দুর্গা মায়ী-কী জয়” ধ্বনি 
গিয়া উঠিল। ভাগীরতীর তরঙ্গভঙে নাঁচিতে 
নাঁচিতে নৌক! চলিল-_ প্রতিমার বিসর্জনে। 

পরদিন শ্রশ্ীমা বাগবাজারে চণিয়া আসিলেন। 
আজও বেলুড়মঠে ছর্গোৎ্সবে সেই স্থৃতি জাগিয়া 
উঠে। এখনও শুদ্ধসত্ব ত্যাগী সাধুত্রপ্ষচারীদের 
অর্চনায় আননদময়ীর পৃজায় যে আনন্দ ও অপূর্বভাব 
উদ্দীপিত হয়--তাহা অন্থত্র হূর্লত। 


পুজার মুখ্য উপায় ও উদ্দেশ্য 
শ্রীীন্্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 


শরতের পুনরাগমনে স্ুজলা সুফল শত্তশ্তামল| 
বঙ্গতৃূমিতে শারদ লক্ষ্মীর পুনরাবি9াব ঘটিয়াছে। 
জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে তাঁহার প্রসাদ ও প্রভাব 
পরিব্যাপ্ড। তড়াগতটিনী ও সরিংসরোবর বর্ষা- 
বারিপুষ্ট, কানায়-কানায় পরিপূর্ণ, জলচরসমাকুল, 
্রশ্ষুটিত পন্নপুপ্পে পরিশোভিত, সন্তরমান মস্ত ও 
হংসের ত্রীড়াক্ষেত্র। স্থলে কাঁশকুস্ুম ও শেফালিকা 
পুপে প্রান্তর ও প্রাঙ্গণ পরিপূর্ণ, তৃণ-গুন-লতা- 
পাদপে পুষ্প-পল্পবের সমাবেশ; ফলফুলে বনভূমি 
সুশোভিত, ক্ষেত্র-সকল শন্ত-সম্পদে সমূদ্ধ। 
অন্তরীক্ষে নীলাঁকাশে বর্ষণলধু ক্ষুদ্র বৃহৎ মেঘ- 
সম্ভারের ললিতলীল! ; তননিয়ে শুভ্র বলাকাশ্রেনীর 
বিচিত্র বিহার। যামিনীযোগে দীপ্রিমান তারকা- 
পুঞজে পরিবেষিত-শশাসঙ্ক-কিরণে মহীমগ্ডল উদ্ভাসিত; 
মৃহমন্দ বাধুর স্গিগ্ধ সঞ্চলনে দেহমন পুলকিত। 
অভাঁব-অভিযোগের তিরোধানে প্রাচুর্ধের সমাবেশ) 
আধিব্যাধির শ্বল্পতা-হেতৃ গৃহস্থগৃহে সচ্ছলতা'-প্রস্থত 
সুখ, শাস্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য বিরাজিত। এই তো 
জগজ্জননী ছুর্গাদেবীর শুভাগমনের প্রকৃষ্ট সময়,+_ 
অন্নপূর্ণা অস্থিকাদেবীর পৃজার্চনার যোগা কাল। 
দুঃখ-দৈন্ত-দারিপ্র্য যে নাই, তাহা নহে; অশান্তি- 
উপদ্রব যে ঘটে না, তাহা নহে। তথাপি অন্ঠান্ত 
খতুর তুলনায় শর২ংকালই বসন্ত অপেক্ষা সমধিক 
গীতি প্রদ। পীড়ারও এই সময় গ্রচুর প্রশমন ঘটে । 

পূজা আমরা কেন করি? পুজার সুমহান 
উদ্দেগ্ত-_আধ্যাত্মিক উন্নতি। পুণ্যকামী গৃহীর 
অভীষ্ট কামনা-বাঁনন! সং্যমন ব্যতীত আধ্যাত্মিক 
উন্নতি অসন্তব। জীবনযাত্র! নির্বাহের নিমিত্ত 
দেছ ও মনের উৎকর্ষ-সাধন প্রয়োজন । আহারে 
যেমন দেহের পুষ্টি _দৈবকর্মে তেমনি মনের তুটটি। 


মনই আমাদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। মনই দেহকে 
পরিচালনা করে। মনই ঙ্কল্লবিকলের বর্তা। 
প্রাণ হইতেই মনের উৎপত্তি। প্রাণের চঞ্চল 
অবস্থাই মন। মনের স্থিরত৷ ঘটিলে, সঙ্কল্প-বিকল্প 
থাকে না। সেইস্থির মনই আত্মা । প্রাণ, মন, 
বুদ্ধি ও আত্মা-_এই চতু্য় একই। স্থান ভেদে, 
অবস্থা ভেদ; এবং অবস্থা ভেদে উপাধি ভেদ । 
প্রাণকে স্থির করিয়া, ভূর উধ্বে” রাখিতে পারিলে 
মনরূপ উপাধির নাশ হয়_মন আত্মার স্বরূপ 
ধারণ করে। মন যখন যে গুণের স্থানে থাকে, 
তখন তত্থাবে প্রভাবাদ্বিত হয়। কের উধ্বে” 
থাকিলে সাত্বিক ভাব, নাভির উধ্বে ও কণ্ঠের 
নিয়ে থাকিলে রাজমিক ভাব এবং নাভির নিয়ে 
আসিলে তামসিক ভাব। মন সর্বদাই হুখলাতের 
জন্য লালাফ়িত। চঞ্চল মন এক বস্তু হইতে অন্ত 
বস্ততে আসক্ত হয়, বিত্ত কোথাও সুখশান্তি 
লাভ করিতে পারেনা । এই চঞ্চল মন কোথায় 
ও কিরূপে অবিচলিত ভাবে শান্তিলাভ করিতে 
পারে-তাহাই সমস্তা। এই সমস্তার সমাধানহেতু 
্রীমন্তগবদগীতায়__অভ্যানযোগের বিশ্লেষণ । 
ভগবান কহিলেন, মন ছুনিগ্রহ ও চঞ্চল, সনেহ 

নাই, কিন্তু অভ্যাস এবং বৈরাগ্য দ্বারা তাহাকে 
নিগৃহীত অর্থাৎ নিরুদ্ধ করা যাঁর। মনের 
স্থির অবস্থা কিরূপ? 

মনঃ স্থিরং যত্র বিনাবলম্বনম্‌। 

বাযু স্থিরো যত্র বিনাবরোধনম্‌। 

ৃষ্টিং স্থিরা যত্র বিনাবলোকনম্‌॥ 
সাধকের মন যখন সাধনা দ্বারা এইরূপ অবস্থা- 
প্রাপ্ত হয়, তখনই তাহার মন প্রাণ ও ইন্্রি় 
সকলের ক্রিয়া নিয়মিত হইয়া, সাত্বিকী বৃত্তি লাভ 
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হয়। ইহা অতি দুরূহ, সন্দেহ নাই। কিন্তু যোগ 
সহজ-সাধ্য হইতে পারে না; এবং বৈরাগ্যও 
সহজ-লভ্য নহে। আত্ম! প্রকৃতিষ্থ হইয়া মন 
উপাধি ধারণ করে এবং সেই মন হইতেই স্থট্ি। 
আত্মা যখন নিগণ, তখনই তাহার নাম পুরুষ; 


আর যখন সগ্ডণ, তখন তাহার সং্ত। প্রকৃতি । 


আজ্ঞাচক্র পধস্ত গুণের স্থান। সংযম-সাধন, 


অর্থাৎ অভ্যাস-যোগ ছারা, মনকে ভ্রর উধ্বেঁ 


রাখিতে পারিলেঃ উপাধির নাশ ঘটে। সাধক তখন 
ত্রিগুণাতীত অবস্থা প্রা্ড হন। তখন তিনি “সর্বং 
ব্রহ্মময়ং জগৎ* দেখেন । আর সাধন -ঘারা' কণ্ঠের 
উধ্বে” মন রাখিতে পারিলে, রজস্তমঃ অতিক্রম 
করিয়া কেবল মাত্র সত্বগুণে অর্থাৎ জ্ঞানের ক্ষেত্রে 
অবস্থান করা যায়। তখন তিনি এই জগংপ্রপঞ্চ 
ব্ক্ত দেখেন। আকজ্ঞাচক্র হইতে অধোদেশে 
থাকিলেই ইচ্ছার উদ্ভব হয় এবং সেই ইচ্ছা! হইতেই 
সগ্ি। সত্বৃগুণের বিবৃদ্ধাবস্থায় সাধক যে সকল কর্ম 
করেন, তৎসমুদয়ই সাত্বিক কর্ম) কারণ তখন 
তিনি কামনাশৃন্ত । ইচ্ছ! থাঁকিলেই কর্মফল ভোগ 
করিতে হয়। ইচ্ছারহিত হইয়া কর্ম করাকে 
সাত্বিক ত্যাগ বলে। কর্ম না করিয়া কর্মত্যাগকে 
ত্যাগ বলে না। 

পূজার্চনার প্রথম ও প্রধান অবল্ন-_-এই মন। 
চঞ্চল মন লইয়। কোন কার্ধ করা সঙ্গত নহে; 
কারণ তাহাতে কার্ধ সিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটে। প্রাণ 
চঞ্চল বলিয়া মনও চঞ্চল। প্রাণ বিনাবরোধে 
স্থির হইলে, মনও বিনাবলম্থনে স্থির হয়। যতদিন 
মনের চাঞ্চল্য একেবারে না যায়, ততর্দিন অনন্ত 
ভক্তি হয় না। যে অবস্থায় মন রূপ-রস-শব্দ- 
ভক্তির অবস্থা। যতদিন ফলাফলে লক্ষ্য থাকে, 
ততদদিন কিছুতেই মনের স্থিরত৷ জন্মে না । অথচ 
মন স্থির না হইলে পুজার্চনা তো! দুরের কথা, কোন 
কর্মই জুষুভাবে সম্পাদন করা যায় না। এই হেতু 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ধ-৯ম সংখ্যা 


সাধনঘার! মন স্থির করিতে হয়। মন স্থির 
করিতে পারিলে, সর্ব কাধ সিদ্ধ হয়_ভগবৎপ্রাপ্তি 
ঘটে। প্রাণের সংযম, অর্থাৎ স্থিরিত| হইলে, 
বাক্য, শরীর ও মনের সংযম হয়। প্রাণ কি? 
গ্রাণো হি ভগবানীশঃ গ্রাণো বিষুঃ পিতামহঃ। 
প্রাণেন ধার্ধতে লোক: সব প্রাণময়ং অগৎ ॥ 
প্রাণই ভগবান্‌। ভগবান্‌ প্রাণরূপে গ্রতি ঘটে 
(জীবে) ও সর্বত্র সমান্ভাঁবে বিরাজিত আছেন। 
প্রাণায়ামই আমাদের মুখ্য ধর্ম। এই হেতু আমাদের 
প্রত্যেক ক্রিমাকাণ্ডে প্রাণায়ামের ব্যবস্থা আছে। 
প্রাণকর্মই আত্মকর্ম॥। আত্মকর্ম-_আত্মযোগ। 
প্রাণ মন, ইন্দ্রিয় সকলের ক্রিয়া নিয়মিত হইলে 
উপরে উল্লিখিত সাত্বিকী ধৃতি লাভ হয়। তখন 
-_ শম, দমঃ তপঃ শৌচ প্রভৃতি স্বাভাবিক 
কর্মে পরিণত হয়; অর্থাৎ এসব কর্ম চেষ্টা 
ব৷ ইচ্ছা করিয়া করিতে হয় না। আত্মকর্মদারা 
মনকে ত্রন্মে যুক্ত করিতে পারিলে, আসক্তি ও 
ফলাকাজ্জার ত্যাগ হয়; নতুবা ব্রতপুজাদ্দির সময় 
মন তগুলমিষ্টান্নার্দী উপকরণের দ্িকে থাকে । এত 
কথা বলিবার উদ্দেশ্ত এই যে, ব্রতপুজাদি বথাযথ 
ভাবে সম্পন্ন করিতে হইলে স্থির মন ও শু 
চিত্তের একান্ত প্রয়োজন। ভগবান্‌ বলিয়াছেন, 
অনেকচিত্তবিভ্রান্ত। মোহজালসমাবৃতাঃ | 
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতস্তি নরকেহশুচৌ ॥ 
অনেক বিষয়ে প্রবৃত্ত বিক্ষি্ চিত্ত মোহজালে 
সমাবুত এবং কামভোগে আসক্ত হইলে, নরকে 
নিপতিত হুইতে হয়। পুজাপার্বণে _“সত্বসংশুদধি” 
অর্থাৎ চিত্তের প্রদন্নতা, বিশুদ্ধতা ও উপরতি 
এবং ছুঃখ প্রভৃতি অবসার্দেও চিত্তের দৃঢ়তা 
অত্যাবগ্তক। হিংসা-দ্বেষ-শূন্তভাবে তাগতচিত না 
হইলে দেবতার প্রসাদলাভ ঘটে না। ভগবান্‌ 
বলিয়াছেন,-- 
মচ্চিন্ঃ সর্বহূর্গাণি মতপ্রসাদাৎ তরিষ্যাসি | 
মচ্চিন্ত হইলে তুমি আমার প্রদাদে দমুদ় 
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সাংসারিক ছুঃখ উত্তীর্ণ হইবে। সুতরাং তাহার 
প্রতি একান্ত নির্ভরশীল হইয়৷ পুজা ও প্রার্থনা 
করিতে হইবে। পুজা দ্বিবিধ। বাহ্‌ ও মানস। 
মানন পুঁজ! যতির ধর্ম অর্থাৎ ধাহারা মোক্ষ কামনা 
করেন। আমাদের গ্যায় সাধারণ সাংসারিক লোকের 
পক্ষে বাহ পৃজ। বিহিত । ঘট-পট-প্রতিমাদিতে 
পঞ্চ দশ বা ষোড়শ উপচারে পুজাকে বাহ্‌ পূজা 
বলে। বাহ্‌ পূজা হইতে চিত্তের একাগ্রতা! জন্মিলে, 
মানস পুজার অধিক।র জন্মে। মানস পুজার অর্থ 
মনে মনে পৃজ|। শাস্ত, দাস্ত অথবা সখ্য” 
যে কোন ভাবে, নিজের ইষ্টে-ঈশ্বরত্ব আরোপ 
পূর্বক অথবা বিরাট ঈশ্বরের কোন এক শক্তিকে 
ধ্যেয়মুর্তিরপে হৃদাসনে প্রতিষিত করিয়া পুজা 


পূজার মুখ্য উপায় ও উদ্দেশ্ত 
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করিতে হয়। ইহাতে ফলাকাঞ্ষা ও আসক্তি 
উভয়ই পরিবর্জনীয়। তবে ধাঁহারা সাধারণ 
গৃহস্থ-_ পিতামাতা, ভ্রাতাভগ্মী, পুত্রকন্তাঃ আত্মীর- 
স্বজন লইয়! ঘরসংসার করেন, তীহাদের পক্ষে 
সম্পূর্ণ ফলকাজ্! ত্যাগ করা অসম্ভব। তীহায়া 
প্রার্থনা করেন,_ 

“বিধেহি দেবি কল্যাণং বিধেহি বিপুলাং শ্রিয়ম্৮। 
এবং “বিধেহি ঘ্বিষতাং নাশং বিধেহি বলমুচ্চকৈঃ।” 
মা আমাদের কলপতরুূ। আমাদের অদেয় তাহার 
কিছুই নাই । আমরা ধন? পুত্রঃ বলঙ্র- যাহা চাই, 
তাহাই পাইতে পারি, যর্দি আমরা তাহা পাইবায় 
উপযুক্ত হই, আর তাহাতে যদি অন্তের কোন অনিষ্ট 
না ঘটে । 


পরলোকে স্থুরেশচন্দ্র মজুমদার 


' গ্রত ২৭শে শ্রাবণ ( ১২ই আগস্ট, ১৯৫৪ ) বুহম্পতিবার, ৬১ বৎসর বয়সে খ্যাতনামা! দেশসেবক 
্রাস্বরেশচন্দ্র মজুমদারের আকন্মিক মৃত্যুতে দেশে এবং বিদেশে ধাহারা এই দৃ্চরিত্র চিরকুমার অকাস্ত 
কর্মযোগীটিকে জানিতেন তীহারাই শোকবিহ্বল হুইয়াছেন। মুদ্রণ-শিল্প ও সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে অত্যন্ত 
সাঁফল্যই তাহার সুদীর্ঘ জীবনের একমাত্র কথা নয়। দেশসেবার আরও বহতর ক্ষেত্রে স্থরেশ বাবুর মনীষা 
অধ্যবসায় এবং কর্মেোগ্থমের ভূরি ভূরি প্রমাণ রহিয়াছে। উদ্বোধন কার্ধালয়ের সহিত তাহার বনু 
বংসরের সংযোগ ছিল। সেই হ্ত্রে সুরেশ বাবুর উদার চরিত্র ও পরছ:খকাতরতার আমরা যথেষ্ট 
পরিচয় পাইয়াছিলাম। শ্রীরামকষ্ ও বিবেকানন্দের আদর্শে অন্থপ্রাণিত তাহার ন্যায় মানবহিতব্রতে 
উংসর্গীরুত-প্রাণ, নিরভিমান, আড়ম্বরহীন দেশসেবকের অভাব বাস্তবিকই অপুরণীয়। বঙ্গজননী ও 
ভারতমাতার এই কৃতী পুত্রের পুণ্যস্থতির উদ্দেপ্তে আমরা আমাদের অকুষঠ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি। 


বিবিধ 


সংস্কত গ্রন্থের আরবী অনুবাদ_ 


বাদ 
সম্প্রতি ভারতসরকার ছয় হাজার ্রালিংএ অনুবাদের 


লেবাননের বিখ্যাত কবি ওয়াদি কারিস বোস্তানি 
ছয়থানি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনুবাদ 
করিয়াছেন । উহাদের নাম-_ রামায়ণ মহাভারত, 
ভগবানীত|, শকুন্তলাঃ নলদময়ন্তী এবং পুরাণ। 


পাওুলিপিগুলি কিনিয়া লইয়াছেন। 

গুনে ভারতীয় শিল্পীদের সমাদর-_- 
লণডনের ইম্পিরিয়াল ইন্স্টিট্যুটে বর্তমানে 
কমনওয়েলথ শিল্পীদের যে দ্বিতীয় বাধিক প্রদর্শনী 


৬ 
্ 
হু এ 


৫১২ 


অনুষ্ঠিত হইতেছে তাহাতে কয়েকপ্রন ভারতীয় শিল্পী 
অংশ গ্রহণ করিয়াছেন এবং ভারতের শিল্পকলা ও 
ধতিহ্য সম্পর্কে কমনওয়েলথের অন্তান্ত দেশের 
শিল্পীদের মধ্যে যথেষ্ট আগ্রহ ও ওৎসুক্যের সধশর 
হইয়াছে। গত ২রা জুলাই লগুন্থ অষ্টেলীয় 
হাইকমিশনার প্রদর্শনীর উদ্বোধন করিয়াছিলেন। 
বর্তমান প্রদর্শনীতে যে নকল ভারতীয় শিল্পী অংশ- 
গ্রহণ করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে একজন হইলেন 
পি,চন্দ্রদদে। মিঃ দের চারখানি ছৰি প্রদণিত 
হইতেছে । অপর একজন ভারতীয় শিল্পীর নাম 
হইল জে. অধিকারী। এই প্রদর্শনীতে তাহার 
তিনথানি ছবি প্রদ্দশিত হইতেছে । অন্তান্ 
ভারতীয় শিললীদের নাম হইল-_ওম্‌ স্বরূপ (একখানি 
ছবি), এফ. এন. সুজা (চারখানি ল্যাওস্কেপ ), 
দুর্গ। লাল (ছুইখানি ছবি)» এ. টমাস (ছুইখানি 
ছবি), এবং এস. কে. বাখড়ে (ধাঁহার «কুসিফিকশন, 
নামক কাঠ ধোর্দাইরের কাজটি যথেষ্ট প্রশংসা অর্জন 
করিয়াছে )। ব্রিটিশ ইনফরমেশন সাভিস্‌। 
সমুদ্রগর্ডে বীশু্রীষ্টের মৃত্তি_গত ২৯শে 
আগষ্ট, ইতালীর সান্ফতোসোর নিকট অগভীর 
উপসাগরে সমুদ্রমগ্ন নাবিক ও ধীবর প্রভৃতির স্থৃতিতে 
জলের ৩৫ফুট নিয়ে জনৈক ইতালীয় শিল্পী-নিরিত 
ভগবান্‌ বীশ্ুর একটি ব্রোঞ্জ মূতি স্থাপিত হইয়াছে। 
আটফুট উচ্চ এবং ৮* টনেরও অধিক ওজনের 
দণ্ডায়মান মৃতিটি সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে দেখিতে পাওয়া 
যাইবে। জলগর্ডে ধীর মূর্তিস্থাপন ইতিহাসে এই 
প্রথম। সকলে আশ করিতেছেন, উক্ত স্থানটি 
্ীষ্টধ্মাবলদ্বিগণের নিকট একটি তীর্থ হইন্! উঠিবে। 
হাওড়। “বিবেকানন্দ রোভার্সক্রি+_-এই 
প্রতিষ্ঠানের ১৩৬৭ সালের অষ্টাদশ বার্ষিক স্থুলিখিত 
কাধবিবরণী পাঠে আমর! আনন্দিত হইলাম । এই 
সজ্ের উদ্দেশ্ঠ স্কাউটধর্মের দশটি নিয়মকে বাস্তব- 
জীবনে প্রয়োগ করিয়া! জনসেবা করা। বর্তমানে 


ইহার সভ্যসংখ্যা ৪৯। আলোচ্য বর্ষে সভ্যগণের 
শান্তিনিকেতন ভ্রমণ গড়পা গ্রামে রাস্ত।-নির্সাণ ও 


উদ্বোধন 


[ ৫জ্তম বর্--নম সংখ্যা 


সেখানকার প্রাথমিক বিস্তালয়টির উৎকর্ষ-সাঁধন, 
জীশ্রম! সারদাদেবীর জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে পুণ্য- 
ভূমি জয়রামবাঁটীতে সেবাঁকাধ কলিকাতা 81০০৫ 
984 রক্তদান, গ্রামবাসীদের মধ্যে শিক্ষামূলক 
চলচ্চিত্রের মাধ্যমে শিক্ষাপ্রচার প্রভৃতি কার 
উল্লেখযোগ্য । আমর! এই প্রতিষ্ঠানের উত্তরোত্তর 
উন্নতি কামনা করি। 
সীত্রগাছিতে অনুষ্ঠান-_সীত্রাগাছি 

(হাওড়া ) পাঁবলিক লাইব্রেরী সাহিত্য-সমিতির 
উদ্যোগে রামরাজ! পৃজামণ্ডপে সম্প্রতি শ্রম 
সারদাদেবীর আবির্ভাব শতবাধিকী উপলক্ষ্যে একটি 
সভা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ্রীবারীন্দ্রকুমার 
ঘোষ এবং মাতৃবন্দনা করেন শর অচিন্ত্যকুমার সেনগুগ্ত। 

সাতরাগাছি ইনষ্টিটিউট-প্রাঙ্গণে জাতিধর্ম- 
নিবিশেষে সর্বশ্রেণীর রেলকর্মী ও নিকটবর্তী গ্রামের 
সর্বসাধারণের সহযোগিতায় গত ২রা জ্যৈষ্ঠ বিশেষ 
উদ্দীপনার মধ্যে সারাদিন ধরিয়া শ্রম! সারদাদেবীর 
শতবর্ষজয়ন্তীর আনন্দ-উতসব পালিত হইয়াছে। 
উত্সবের বিশেষ অঙ্গ ছিল ভজনগীতলহ নগর- 
পরিক্রমা, বিশেষপুজা ও হোম, ধর্মসভ| ও কীর্তন। 
পৃজাদি নির্বাহ করেন শ্রীআাশুতোষ চট্টোপাধ্যায় । 
অপরাহে অনুষ্ঠিত ধর্মমভায় সভাপতি ছিলেন 
শ্রীকুমুদবন্ধ সেন। বিশিষ্ট অতিথিরূপে বক্তৃতা করেন 
প্রীনরেশচন্ত্র চক্রবর্তী ও ব্রদ্মচারী শ্রদ্ধাচৈতন্য। 

চক্দ্রকোণায় অনুষ্ঠান-_চন্দ্রকোণা শহরে 
(মেদিনীপুর) গত ২৮শে জ্যৈষ্ঠ দশহরা দিবসে 
প্রীরামকষ্চ-আশ্রমপ্রতিষ্ঠা ও শ্রীমায়ের শতবর্ষজয়ন্তী 
যুগপৎ অন্থঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে শোভাবাত্রা। 
পুজাপাঠহোমাদি। রামনাম সক্কীর্তন, সভা, 
ছায়াচিত্রসহযোগে বক্তৃতা প্রভৃতি হয়। প্রায় ছয় 
শত ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন। তমলুক শ্রীরামকৃষ্ণ- 
মিশন সেবাশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী ভবানন্দ? এবং 
বেলুড়মঠের স্বামী বিশ্বদেবানন্দ, ত্বামী মুকুন্নানন্দ 
ও স্বামী সুশান্তানন্দ যোগদান করেন। 


৭২:৪১. ইউ ৬ 


র্‌ নব 
ঝ ৪ 

এ চা ক । 

০৬৬০৪ ০০ + ৮৬৫০ আচ ক 

বিশ্ব রব চপ ৯ 5 ঝট, কটি 





জাগো যোগি,! 


ভোগাস্তঙ্গতরঙ্গভঙ্গতরলাঃ প্রাণাঃ ক্ষণধ্বংসিনঃ 
স্তোকান্তেব দ্রিনানি যৌবনম্খন্ফৃতিঃ প্রিয়ানু স্থিতা । 
তত সংসারমসারমেৰ নিখিলং বৃদ্ধা বুধা ৰোধকা! 
লোকাম্ুগ্রহপেশলেন মনসা যত্ুঃ সমাধীয়তাম্‌ ॥ 
--ভতৃহরি, বৈরাগাশতকম্, ৩৪ 


সাগরের বুকে তরক্ের নৃত্য দেখিয়াছ কি? কত উচু মাথা তুলিয়া এক একটি ঢেউ নাচিয়া 
আসে, কিন্ত কতক্ষণই বা থাকিতে পারে? চকিতে সেই সমুন্নত রূপ ভাঙিয়! পড়ে, ঢেউ নিরবয়ব জলে 
মিলাইয়া যায়। বিষয়ভোগন্ুখও এইরূপই । যখন আসে, কত উঁচু হইয়াই আসে, কত শক্তি কত 
আনন্দ কত আকর্ষণই না বিস্তার করে, কিন্ত ধরিয়! রাখা যায় না, অস্থির তরজভঙ্গের মতো তাহাদেরও 
প্রকৃতি যে ভাঙিয়া পড়া, মিলাইয়া যাওয়া। 


দেহের মধ্যে প্রাণের নৃত্যবিলাস কী অদ্ভুত! শিরায় উপশিরায় রক্তের প্রবাহ, লক্ষ লক্ষ 
জীব-কোষে সুসংহত জীবনীশক্তির পরিবিস্তার, শ্বাসপ্রশ্থাসের বিরামহীন আকর্ষণ-বিকর্ষণ, সহ সহজ 
্নামুমগ্ডলীতে বিশ্বন্কর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, বিবিধ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আশ্চর্য সহযোগিতা এই সকলই প্রাণের 
লীলা । কিন্তু হায়, এ লীলা বরাবর উপভোগ কর! যায় না। সহসা রঙ্গমঞ্জে যবনিকা পড়ে। অকন্মাৎ 
একদিন প্রাণের নৃত্য থামিয়া যায়। 


প্রিয়ার সাহচধে যৌবনের ্থথের দিন কাহার না কাম্য? কিন্ত সেদিনগুলির সংখ্যা কতই 
না অল্প! দিনের প্রকাশের দিকে চাহিতে ন! চাহিতেই দিনান্তের কৃষ্ণ অন্ধকার চক্ষুকে আচ্ছন্ন করে। 
শিথিল জর! কুর হাসিয়! চকিতে উৎফুল্ল যৌবনের গলা চাপিয়! ধরে। 


এই তে! সংসার । ভাবা যায় কতই না লার_র্সান্তিক অভিজ্ঞত! বলে, সঙ ই শুধু সার। 
শুধু আলেম্নার আলো-_মরুপ্রান্তরে জলের ত্রম-_কায়াহীন ছায়৷। নিখিল স্থ্টি জুড়িয়া এই নিঃসার 
“ঙ+-সার খেল! চলিয়াছে। যদি চোখ থাকে তে! ধরিতে পারিবে, বুদ্ধি থাকে তো বুঝিতে পারিবে। 

জাগে! বোধিসত্ব ! সংসার-প্রহসন-বিড়দ্িত শত শত ক্লান্ত পথিক তোমারই দিকে চাহিয়! 
আছে। তাঁহাদ্দিগের ভাগ্য-লাঞ্ছন! দেখিয়া সহাম্ভূতিতে তোমার হৃদয় পরিপূর্ণ হউক। ক্ষণিক 
সুখসস্তোগের মরীচিকায় বিভ্রান্ত হইবার সময় তো৷ তোমার নাই। এই জীবনে, এই দেহেই সত্য লাভ 
করিবার বিপুল আগ্রহ তোমার সমগ্র মনঃগ্রাঁণকে মাতাইয়া রাখুক । 


কথা প্রসলে 


উদ্বোধনের পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিক। এবং পৃষ্ঠপোষকবুন্দকে আমরা ৬বিজয়ার 
আস্তরির্ক গ্রীতি ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিতেছি 


“টাকা মাটি, মাটি টাকা” 

তখন মনে হইয়াছিল ইহা একজন অততযুগ্র- 
উৎসাহশীল অধ্যাত্ব-সাধকের ব্যক্তিগত মানস- 
প্রতিচ্ছবি-_ একান্তই সীমাবদ্ধ উহার পরিধি। 
বৈরাগ্য ঘকলের জন্য নয়-_কঠোর বৈরাগ্য আরও 
অল্লজনের। টাঁকার মুল্য যে একেবারেই মৃত্তিকা, 
মাটি ও টাক! ছুয়েরই মর্ধাদা! যে একই- এই 
ছঃসাহসিক কথা শ্রীরামকষজ বলিতে পারেন বনুন, 
কিন্তু সমাজের রাম-শ্যাম-মালতী-মাধবীকে হহা৷ 
শুনাইবার প্রয়োজন নাই, শুনাইলে বরং ক্ষতি 
আছে, সম্পদ্‌-বৃদ্ধিতে ওদান্ত সমাজপ্রগতির মারাত্মক 
প্রতিবন্ধক। শ্রীরামকৃষ্ণও ইহা! অস্বীকার করিতেন 
না) ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ মানুষের সন্মুখযাত্রার 
এই চারিটি ধাপ-সংযুক্ত সনাতন ধর্মের বহু-পরীক্ষিত 
সর্বসন্মত ব্যবস্থাকে বাতিল করিয়া দিলে তাহাকে 
স্থাপকায় চ ধর্সন্ত' বলিয়া প্রণাম করিতাম না। 
শ্রীরামকৃষ্ণের কাম-কাঞ্চন-ত্যাগের বাণী শুনিয়াও 
তাই আমরা তখন ভয় পাই নাই। জানিতাম, 
তিনি নিজে “ষোল টং" করিয়াছেন, আমাদের এক 
টাং বা ছু', তিন, সাড়ে তিন টাং করিলেই চলিবে। 
“টাকা মাটি, মাটি টাঁকা”- উক্তির শিক্ষা! তাই 
নিজেদের ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রয়োগের কোন কথাই 
তথন উঠে নাই। অবাধ বিভ্তুসঞ্চয়ের সহিত ধর্ম- 
জীবনের কোন বিরোধ নাই ইহাই বুঝিয়াছিলাম 
এবং এই জন্য নেড়ামাথ সন্যাসীদের মঠের নায় 
পুত্রকলত্রাধিশ্রিত গৃহে গৃহেও শ্রীরামকৃষ্ণ-ঠাকুরের 
আসন স্থাপন করিতে সঙ্কুচিত হই নাই। 


কিছু ভুল বুঝিয়াছিলাম। অন্তর্ধামী হাসিতে- 
ছিলেন- একদিন যেমন আতঙ্কাভিভূত ভাবী 


বিবেকানন্দের কথা শুনিয়া হাসিয়! উঠিয়াছিলেন, 
সেইরূপ।* তীহার সামান্ত একটি উক্তিরও যে 
গভীর অর্থ আছে, তাহার সাধন-জীবনের প্রত্যেকটি 
ক্রিরাকলাপের যে গুঢ় উদ্দেগ্ত আছে তাহ! তিনি 
তখনই খ্যাপন করিতে ব্যস্ত হন নাই। আজ 
বোধ হয় আমর! কিছু কিছু বুঝিতে পারিতেছি 
অশ্বথামার তৃণীরে অলস-ভাবে-পড়িয়া-থাকা বাণটি 
বয় ব্রঙ্গাশির অস্ত্র যখন অন্তান্ট অস্ত্র ঘারা ঈপ্চিত 
জয়লাভ ঘটিয়া উঠে না তখন মন্ত্রপৃত করিয়া উহা 
প্রয়োগ করিলে পলকে মহীশক্তি জলিয়৷ উঠে, 
মহাবীর অভুনকেও ভয় পাইতে হয়। ধনতৃষ্তা- 
মত্ত পৃথিবী প্রাচীনকাল হইতে অনেক সছুপদেশ 
শুনিয়াছে --“দান কর", 'পরদ্রব্যে লোভ করিও না 
তীর্ঘ-দেবসেবা-ব্রাঙ্গণসেবা-লে!কহিতে ব্যয় কর' 
ইত্যাদি ইত্যার্দি। পৃথিবীর লোক কখনো কিছু 
শুনিয়াছে, কখন! একেবারেই শুনে নাই ) সবটা 

* "তিনি সহস! নিকটে আমিয়! নিজ দক্ষিণ পদ আমার 
অঙ্গে সংস্থাপন করিলেন এবং উহার স্পর্শে মুহূর্তমধ্যে আমার 
এক অপূর্ব উপলদ্ধি উপস্থিত হইল। চক্ষু চাহিয়া! দেখিতে 
লখগিলাম, দেওয়ালগুলির সহিত গৃহের সমন্ত বস্ত বেগে 
ঘুরিতে ঘুরিতে কোথায় লীন হইয়! যাইতেছে এবং সমগ্র বিশ্বের 
সহিত আমার আমিত্ব যেন এক সর্বগ্রাসী মহাশুন্টে একাকার 
হইতে ছুটিক্। চলিয়াছে! তখন দারুণ আতঙ্কে অভিভূত হইয়। 
পড়িলাম, মনে হইল আমিত্বের নাশেই মরণ, সেই মরণ সম্মুখে 
--অতি নিকটে! সামলাইতে না পারিয়া চিৎকার করিয়। 
বলিয়া উঠিলাম, “ওগো! তুমি আমার একি করলে, আমার থে 
বাপ-ম| আছেন! অন্ভুত পাগল আমার একথা শু/নয়! খল্‌ 
খল্‌ করিয়! হাসিয়৷ উঠিলেন এবং হস্ত দ্বারা আমার বক্ষ পপ 
করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, “তবে এখন থাক্‌, একেবারে 
কাজ নেই, কালে হবে। (ন্বামী বিবেকাননোর উ্ভি, 
পয়ামকৃফলীলা প্রসজ', ৫1৪ ) 


কাতিক, ১৩৬১ ] 


শুনিয়াছে এমন ব্যক্তি খুব বিরল। বিশ্বের প্রতি 
স্বাভাবিক স্পৃহ! মানুষকে সহুপদেশ কাজে লাগাইতে 
দেয় না। সরিষায় ভূত ঢুকিয়া থাকে । মানুষ পর- 
লোকের ভয়ে, পৌরোহিত্যের চাঁপে, নীতির খাতিরে 
কিছু দান করেঃ কিন্ত নিজের কোলে শতগুণ ঝোল 
টানিয়! রাখে । দানে প্রচুর ফাকি রহিয়া যায়। দান 
করিয়াও দাতার ধন-্থার্থ সম্পূর্ণ-ই বজায় থাকে। 
বিত্তবানদের এই শ্বভাব ধাহার! জানিতেন, তাহার! 
সহিয়া যাইতেন। ভাবিতেন, আহা উনি কিছু তে! 
দিয়াছেন-_ নিজের টাক! আছে, জমান্‌ না, ক্ষতি 
কি? আবার না হয় পরে কিছু চাওয়া! যাইবে__ 
আরও কিছু তখন পাঁওয়! যাইবে। ধনী ও দরিদ্রের 
মধ্যে এইরূপ একটা! বোঝাপড়া চলিয়া আসিতেছিল। 

কিন্তু “অজীর্ণ” তখন সীমাবদ্ধ গোঠীর ঘরোয়া 
অনুখ মাত্র, কিছু টোটকা ছুচার দিন ব্যবহারেই 
সারিয়। যায়; মারাত্মক সান্নিপাতিক ব্যাধিরূপে 
উহা তখনও সমাজের সর্বত্র ছড়াইয়া! পড়ে নাই। 
তখনকার ধনতৃষ্ণা ও আজিকার যুগের বিস্বষ্পৃহা__ 
এই ছুইয়ে বিপুল পার্থক্য। ধন উপার্জনের ও 
সঞ্চয়ের তখন একট! বাঁধাধরা রাস্তা ছিল। উদ্যাম- 
শীলরা সেই রাস্তায় গিয়া অভিলফিত সম্পদের 
অধিকারী হইত। কিন্ত হাজার হাজার লোক বিরাট 
প্রাসাদ, যানবাহন, দাসদাসী, বিবিধ ভোগসন্তারের 
কথা ভাবিত না_ভাবিত, “ও সব যে ছু দশজনের 
তাহাদদেরই থাকুক। একদিক দিয়া তাহারা তো 
সমাজের শক্তি, শোভ! বটে। আমরা-_-সাধারণেরা 
চাঁষবাস কুটারশিল্প লইয়া মোটাভাতকাপড় ও সাদা- 
সিধা আশ্রয়ে সন্তষ্ট থাকিব। ধনোপার্জনের 
প্রচলিত রাস্তায় না গিয়া যাহার! অশ্বাভাবিক 
উপায়ে এশ্বর্ধ আহরণের চেষ্টা করিয়াছে তখনকার 
ইতিহাসে তাহাদের নাম কলহ্কিতই হইয়া আছে 
ধেমনঃ সুলতান মাহ মুদ। 

আজ কিন্ত অন্ত দিন আসিয়াছে। আজ 
কাঞ্চনাসকি মানুষের অন্যান্ত সকল আসক্তিকে 
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গৌণ স্থান দিয়া ব্যটটির ও সমষ্টির মনে শীর্ষস্থান 
অধিকার করিয়াছে । টাকাই আজ মানুষের ধ্যান, 
জ্ঞান, লক্ষ্য । টাক! রোজগারের কোন লোকসম্মত 
বিবেক-সঙ্গত পথও নির্দিষ্ট নাই। ন্যায্য অন্তাধ্য 
বে কোন উপায়ে সোনারূপার তাল করায়ত করিতে 
পাঁরিলেই হইল। এই তৃষ্ণ শুধু মসনদধারী একা 
সুলতান মাহমুদের নয়- সমাজের প্রত্যেক স্তরে 
অধিষিত সহত্র সহম্র লোকের। জীবনের মান 
উন্নয়নের স্েগান আওড়াইয়! বিত্তাধিকারের কী 
দুর্ম্য আকাজ্ষা, কী অবিশ্রান্ত চেষ্টা! কে কত 
অপরকে দাবাইয়া, বঞ্চিত করিয়৷ কত বৃহৎ মোহরের 
থলি দখল করিতে পারে ইহাই রঙ্গমঞ্চের উত্তেজনা- 
বহ দৃশ্ত। জীবন-মান-উন্নয়নেরও কোন মান 
নাই। যাহাদের বঞ্চিত জীবনের মান উঠানো 
একান্তই দরকার তাহারা নীচুতেই পড়িয়া থাকে। 
বিভ্তবানেরা' তাহাদের কথ! সহজেই ভুলিয়! যান-_ 
নিজেদের ভোগ-পরিধি বাড়াইয়া চলিতে চলিতে 
তাঁহাদের নীছতে তাকাইবার সময়ই বা কোথায়? 
বাড়ী_ একথানা, ছ'থানাঃ দশখানা দশরকমের 
স্থাপত্যে ; গাড়ী- একটি, ছুটি, পাঁচটি পাঁচপ্রকার 
মডেলের; অশন, বসন, ব্যসনের শত সহন্র বিচিত্র 
দ্রব্যসম্তার ? ব্যাঙ্কের মোটা অন্ক--তবুও তাহাদের 
“জীবনের মান' লক্ষ্যে পৌছায় নাই ! চাই-_চাই 
আরও চাই। এই 'মান-উন্নয়নের শৃঙ্খলহীন 
দৌড়কে কেহ আজ শাসন করিতে পারে না_-কোন 
এ্রতিহাঁসিক ইহাকে দস্থ্যুতা বলিয়া গালি দেয় না। 
ইহা আজ মানুষের বরণীয়তম লক্ষ্য বলিয়। 
পরিগণিত । ব্যক্তির ও সমাজের জীবনে অর্থের 
প্রয়োজন কেহ অস্বীকার করে নাঃ ধর্ম-অর্থ-কাম- 
মোক্ষ এই চতুর্বর্গ পরিকল্পনাতেও ইহা স্পঃ প্রকাশ 
পাইয়্াছে। কিন্ত ভারতীয় আদর্শে অর্থের বর্তমান 
সর্বগ্রাসী প্রধানত্ব কখনও স্বীকৃত হয় নাই, ধর্সসঙ্গত 
বিত্বসংগ্রহ্রেই মধাদ। দেওয়া হইয়াছে । কাঞ্চনের 
এবং কাঞ্চনলভ্য ভোগসস্তারের প্রতি উন্মত্ত তৃষ্ণ 


€১৬ 


আমর! পাশ্চাত্য সভ্যতা হইতে শিখিয়াছি। এই 
তৃষ্তার ব্যাপক প্রসারের ফলে মানুষে মাঙ্ষে 
জাতিতে জাতিতে কী ধরনের প্রতিদবন্দিতা ও সংঘর্ষ 
উপস্থিত হইতেছে তাহা! আজ আমাদের চোখের 
সম্মুখেই দেখিতে পাওয়! যাইতেছে। 

যাহারা অর্থসঞ্চয়ের সিঁড়িতে অনেক নিষ্ন- 
সোপানে পড়িয়া আছে-_মধ্যবিত্ত, অল্পবিত্ত, বা 
সর্বহারার দল-__তাহারা শীর্ষোপনীত ব্ড়লোৌকদের 
গালি দেয়, কিন্তু বড়লোক হওয়ার অভিলাষটিকে 
সারাপ্রাণেই নিজেরা পোষণ করে। একজনকে 
বড়লোক হইতে গেলে যে দশজনকে দারিগ্যভোগ 
করিতেই হইবে, বঞ্চিতরাও যদি ভাগ্যক্রমে বাড়ী- 
শাড়ী টাকার থলির মালিকানা! লাভ করে 
তাহারাও যে অপর শত শত বঞ্চিত স্থষ্টি করিবে, 
উহাদের দিকে ফিরিয়৷ তাকাইবার কথাও তখন 
মনে থাকিবে না এই অর্থ নৈতিক সত্যটি তাহারা 
হৃদয়ঙগম করে না। ফলে কারঞ্চন-তৃষ্ণা একটি 
সাংঘাতিক গুপ্ত রোগের মতো সমগ্র সমাজ-মনে 
বাসা বাধিয়া ফেলিয়াছে। বাহিরের দেহে কখন 
কি ভাবে কোথায় উহ! কি বিস্ফোটকের জন্ম দিবে 
কেহ জানে না। সামান্য তোকমারির পটিতে সে 
হষ্টব্রণ হয়তো ফাটিবে না। সময়মত শক্তিমান 
প্রতিষেধক ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন। 

কিছু স্পষ্ট কথা, সাহসের কথা বলিবার বোধ 
করি তাই সময় আসিয়াছে । যাহার! শুনিবে তাহারা 
সকলেই হয়তো মাদকের নেশায় সন্থিংহার! কিন্ত 
তবুও নেশা কাটাইবার ব্যবস্থায় দেরি কর! উচিত 
নয়। হয়তো দুচার জনের অধ জাগ্রত কানে একটি 
আধটি কথ প্রবেশ করিবে হয়তো তাহাদের হু'শ 
ফিরিবে। সেই ছুচারজনকে দেখিয়া আরও দশ 
বিশ জন জাগিয়! উঠিবে। 

্রন্মণির অস্ত্র অশ্বথামারই তৃণে আছে। সেই 
ছঃসাহসিক বাণী ভারত-সম্তান ব্যতীত অপর কেহ 
উচ্চারণ করিতে পারিবে না । বিত্ত যে মানুষের চরম 
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ও পরম সন্ধান নয়, সে কথা অধ্যাত্ব-ভারত তাহার 
বেদ-উপনিষদ্‌-স্বতি-পুরাণে একদিন নানাভাবে 
লিপিবদ্ধ করিয়াছিল । ন ধনেন ন প্রজয়া ত্যাগে- 
নৈকে অমৃতত্বমানশুঃ-_প্ধন দ্বারা নয়, প্রজাবৃদ্ধির 
দ্বার নয়, ত্যাগের দ্বারাই কেহ কেহ অমৃতত্ব লাভ 
করিয়াছেন।” মৈত্রেযীর প্রশ্ন _যন্ন,ম ইয়ং ভগোঃ 
সর্ব পৃথিবী বিস্তেন পূর্ণা স্তাং কথং তেনামৃতা 
স্তামিতি--“ভগবন্‌ ! এই সমগ্র পৃথিবী যদি বিত্তুদ্ারা 
পূর্ণ হইয়া আমার অধিকারে আসে তাহ! হইলে, 
আমি কি সেই লামর্্যে অমর হইতে পারিব ?” 

নেতি হোবাচ যাজ্ঞবন্্যঃ যখৈবোপকরণবতাং 
জীবিত তখৈব তে জীবিতং স্তাৎ, অমৃতত্বস্ত তু 
নাশান্তি বিত্তেনেতি। ণ্যাজ্ঞব্্য বলিলেন, ন 
নাঃ তাহা হইবার নয়। যেমন সংসারে প্রচুর 
ভোগোপকরণ সংগ্রহ করিয়া লোকে আরামে থাকে 
সেইরূপই পািব স্বাচ্ছন্যের জীবন তুমি লাভ 
করিতে পারিবে মাত্র» বিত্তের দ্বারা অমৃতত্বের 
আশা নাই।” আমাদের পুরাণে যযাতির কথা 
আছে। সহত্র বংসর যৌবনের বিবিধ ভোগন্থথে 
মত্ত থাকিয়াও তিনি পরিতৃপ্তি লাভ করেন নাই। 
পরিশেষে আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন-_ 

ন জাতু কামাঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। 

হবিষা কৃষ্ণবর্তেৰ ভূয় এবাভিবধতে ॥ 
“উপভোগের দ্বারা কামনার শাস্তি হয় না, বরং 
অগ্নিতে ঘ্বৃত পড়িলে আগুন যেমন আরও জিয়া 
উঠে সেইরূপ ভোগ বাড়িতে বাড়িতে বাড়িয়াই 
চলে।” 

ভারতবর্ষের জীবনে আধ্যাত্মিকত। বলিয়া! পৃথক্‌ 
একটি কক্ষ কখনো! ছিল না। মানুষের সমস্ত 
জীবনটাই 'আধ্যাত্মিক' করিয়া! তুলিবার রীতি তখন 
জীবন-প্রণালীর মধ্যে ছিল। উপরোজ্ঞ উদ্ধ তি- 
গুলির দৃষ্টিভঙ্গী তাই শুধু সন্ন্যাসীরাই সাধিতেন নাঃ 
গৃহস্থরাও অভ্যাস করিতেন। গৃহস্থের পক্ষে 
ধনোপার্জন ও সঞ্চয় নিন্দনীয় ছিল না নিন্দনীয় 


কাতিকঃ ১৩৬১ ] 


ছিল বিত্তসর্যত্বতার মনোবুৃত্তি, লোভ, অপরকে 
বঞ্চিত করিয়া হ্বাাধিকার রক্ষা । বিতি মুষের 
জীবনের অন্ততম অভীষ্ট কিন্ত একমাত্র অভীষ্ট 
নয়। অপরের মঙ্গলের জন্চ ব্যয় করিলেই 
সঞ্চয়ের সার্থকতা এইটিই ভারতীয় আদর্শ। 
এই আদর্শের প্রচার ও প্রয়োগ ব্যাপকভাবে 
ভারতীয় সমাজে এক সময়ে হইয়াছিল। বিত্ত 
তখন সমাজের মঙ্গল ছিল- মানুষের কলহ ও 
হিংসার উৎস ছিল না। বিত্রকে আজ আবার 
তাহার যথার্থ স্থানে ফিরাইয়া আনিতে হইলে 
ভারতের এ আদর্শকে পুরোভাগে আনিতে হইবে। 
এইজন্ত টাকা মাটি, মাটি টাকা” উক্তির মহা- 
শক্তিকে আমরা উপেক্ষ! করিতে পারি না। মনে 
করিব না উহা! শ্রীরামকুঞ্জের ব্যক্তিগত সাধনার 
ক্ষেত্রেই মাত্র প্রযোজ্য, উহা শুধু একটি আধ্যাত্মিক 
বুলি_-আমার্দের ব্যবহারিক জীবনে উহার কোন 
সার্থকতা নাই। না-_না_না। মন্দাকিনী-ধার! 
যদি তাগীরথী হইয়! মর্্যে নামিয়া আসিয়াই থাকে 
তাহা হইলে ষাট সহম্্র সগর-সন্ততির তৃষ্ণ না 
মিটিলে বৃথাই সে অবতরণ। শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যা- 
ত্মিকতা পেটিকায় বন্ধ করিয়৷ রাখিবাঁর জন্য সঞ্চিত 
হয় নাই। বিকারপগ্রস্ত পৃথিবীর কাঞ্চন-জর 
উপশমিত করিবার জন্য প্টাক! মাটি, মাটি টাকা”_ 
সকলকেই শুনাইতে হইবে। বিত্ুহীনকে বলিবনা 
বিত্ত চাহিওনা ) বলিৰ_চাঁও, কিন্তু বিদ্ভের মূল্য 
ভুলিও না। ভুলিলে তুমিও যখন বিত্তবান হইবে 
তখন তোমারও মাথা বিগড়াইয়া যাইবে। বিত্ত- 
বানকে বলিবনাঃ_তুমি টাকার থলিগুলি সাগরের 
জলে ফেলিয়া দাও। বলিব, মা গৃধঃ কম্তসিদ্ধনম্ঃ 
তোমার লোভকে সংযত কর দশজনের সর্বনাশ 
করিয়া নিজের পু'জিবৃদ্ধির অধর্ম ত্যাগ কর, টাকা 
ছাড়াও জীবনের অপর আর দশট! বৃহৎ বরণীয় 
আছে সেগুলিরও অনুশীলন কর। 

দরিদ্রের জীবন-মান উর্নয়ন, জাতীয় সম্পদ্বৃদ্ধি। 


ক্থাগ্রসঙ্গে 
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শিল্পবাণিজ্যের প্রসার, _জাতির এঁহিক উন্নতিমূলক 
এইসকল পরিকল্পনার সহিত ণ্টাকা মাটি, মাটি 
টাকা'_আদর্শের কোন বিরোধ নাই। ভগবান 
গ্রীকু্ণ গীতাতে বলিয়াছেন__ 

যস্ত নাহঙ্কৃতে৷ ভাবো বুদ্ধিধস্ত ন লিপ্যতে। 

হত্বাপি সইমাল্লোকান হন্তি ন নিবধ্যতে ॥ 
“ধাহার অহঙ্কার-ভাব নাই, বুদ্ধি ধাহার আসক্ত নয়, 
তিনি সমস্ত লোক হনন করিয়াও বস্তুতঃ হনন 
করেন না এবং তাহার ফলে কর্মবন্ধনও প্রাপ্ত 
হন না।” 
দৃষ্টির পরিশুদ্ধি থাকিলে বাহিরের কর্ম মানুষের 
মনকে বীঁধিতে পারে না। যে কর্মের পশ্চাতে 
থাকে স্বার্থপরতা, লোভ, দম্ভ, বিবেষ সে কর্ম 
ব্যট্ি ও জাতিকে অবনত করে। ভারতবর্ষের বাণী 
মানুষকে এই দিকে অবহিত হইতে বলিয়াছে। 
সংসারের উন্নতি অবগ্ঠই কাম্য কিন্ত মানুষের 
আত্মাকে মারিয়! ফেলিয়া নয়। এমন কৌশলে 
আমাদিগকে জাগতিক অভ্য্যদয়ের ব্যাপৃতি গ্রহণ 
করিতে হইবে যাহাতে জাগতিকতা আমাদের 
মনুষ্যত্বকে না গ্রাস করিয়া বমে। টাকা মাটি, 
মাটি টাকা+ সেই কৌশল-বিধায়ক নির্দেশ, বিত্ত- 
পরিশোধনের শক্তিমন্ত্র। বিশ্বপ্রসারী বিভ্ততৃষ্ণারূপ 
যে মারাত্মক ব্যাধি মানুষকে-_মান্গষের সত্য-শিব- 
সুন্দরের সাধনাকে আজ ধ্বংস করিতে বসিয়াছে 
মেই ব্যাধি কাটাইতে গেলে ছুর্ল ছুই চারটি 
নীতিকথায় কুলাইবে না! তাই শ্রীরামরষের এ 
তীব্র ভৎসনা__টাকা! মাটি, মাটি টাকা ।” যাহাকে 
এতই বমণীয় মনে করিতেছ, বাহার জন্য এতই 
আত্মবিত্রান্ত হইয়াছ, জীবনের শ্রেষ্ঠ আদশগুলি 
বিসর্জন করিতে বসিয়াছ_-দেখ, তাহার মূল্য, 
নিরূপণ করি। তাহার মূল্য পদতলের এই হেয় 
মৃত্তিক! ! মানুষের বিবেক যখন একেবারেই ঘুমাইয়া 
পড়ে তখন অনুনয়, মিনতিতে সে বিবেক জাগে না; 
জাগে কঠোর ভতপনাতে। 


৫১৮ 


প্রীরামকষ্ণ একটু একটু করিয়া আমাদের দিকে 
আগাইয়া আপিতেছেন সঞ্চয়-পেটিকা-গোপনেক্ছু 
আমাদিগের অল স্পর্শ করিতে। অদ্ভুত পাগলের 
হাত হইতে পরিত্রাণ নাই। শুধু “এক টাং, করিয়া 
পালাইলে চলিবে না। হাসপাতালে নাম লেখানো 
হইয়াছে, ব্যাধি_আমাদিগের কাঞ্চন-জর আরোগ্য 
না হইলে ছুটি নাই। আমারিগের হাতেও ত্রেকেটে 
তাক্‌ না উঠিলে তাহার নিজের তবলার বোল সাধা 
সার্থক হইবে না। টাক! মাটি, মাটি টাকা” তাই 
শুধু ্রীরামরুষ্ের সাধনা নয়, আমাদেরও সাধন! । 


বেলুভূমণ্টে দুর্গাপু জ! 

গত আশ্বিন সংখ্যায় আমরা শ্রীকুমুদবন্ধু সেন 
লিখিত “বেনুড়মঠে প্রথম ছুর্গোৎসব'-শীর্ষক একটি 
প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলাম। অনেক পাঠক- 
পাঠিকার নিকট আমরা ইহার অন্ত অভিনন্দিত 
হইয়াছি। স্বামী বিবেকাননোর ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী এবং 
তীহার প্রতিঠিত মঠের অধ্যাত্মসাধন-রীতির একটা 
দিকের বিশেষ পরিচয় উক্ত লেখাটি হইতে পাওয়া 
যাঁয়। ধর্মের যেমন একটা! তাত্বিক (056 9017531021) 
দিক আছেঃ তেমনি উহার আর একটি দিক 
হইতেছে ক্রিয়। (00113) ক্রিয়াকে একেবারে 
বাদ দিলে ধর্ম বাস্তব জীবনের সহিত সংন্পশশূন্ত 
হইয়া একটি নীরস দার্শনিক বিচারমাত্রে পধবসিত 
হইতে পারে। উহা তখন মানুষের অধ্যাত্মিক 
ভীবনের পক্ষে বিপদ । প্রত্যেক ধর্মেই কিছু না 
কিছু উপাসনামূলক ক্রিয়ার ব্যবস্থা আছে। হিন্দুধ্ম 
বরাবর মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের সহিত নিবিড় 
সম্বন্ধ রক্ষা করিগ আসিবার চেষ্টা করিয়াছে বলিয়! 
এই ধর্মে ক্রিয়াকর্মের অনুষ্ঠান অনেক বেশী। তত্ব 
এবং ক্রিয়ার সামগ্রশ্তরক্ষাই হিন্দুধর্মের আদর্শ। 
হাজার হাজার বৎসরের ইতিহাসে কখনও কখনও 
অবশ্ত এই সামঞ্জন্ত ব্যাহত হইয়াছে দেখিতে পাই। 
হয়তো তথ পিছনে পড়িয়! গিয়া আচারবাছল্যে 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ধ---১*ম সংখ্যা 


মানুষ মত্ত হইয়াছে, অথব। ক্রিয়াকে অনাদর করিয়া 
শুফ তত্ববিচারে সে দিগ.স্রান্ত হইয়াছে, কিন্ত ইহাও 
দেখিতে পাই যে, এইরূপ সন্কটকালে কোন 
শক্তিশালী আচার্২ আবিভূতি হইয়া ভারতীয় 
ধর্মজীবনের এই গরমিল দূর করিয়া দিয়াছেন-__ 
যেমন শ্রাকুষ্ণ, বুদ্ধদেব, শঙ্করাচার্ধ প্রভৃতি । 

স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মের পুনর্জাগরণ সম্বন্ধে 
পূর্ণভাবে সচেতন ছিলেন। ভগবান শ্রীরামকষের 
শিক্ষান্যায়ী তাহার এই বিষয়ে একটি সুচিত্তিত 
পরিকল্পনা ছিল। হ্থামীজীর বিবিধ বক্তৃতা ও 
রচনাব্লীতে ইহার মম্যক্‌ দ্িগবদর্শন পাওয়া যায়। 
বেলুড়মঠে যেভাবে তিনি হূর্গাপুজার প্রবর্তন 
করিয়াছিলেন তাহাতে হিন্দুধর্মের ক্রিয়াকর্মের দিকে 
কি ধরনে তিনি প্রাণসঞ্চার করিতে চাহিয়াছিলেন 
তাহা হৃদয়ঙ্গম হয়। রাজমিক আড়ম্বর পরিবর্জন 
করিয়া! শাস্তীয় বিধি অনুসারে শুদ্ধভাবে দেব-দেবীর 
আরাধনা- ইহাই ম্বামীজী চাহিতেন। তাহার 
প্রতিষ্ঠিত বেলুড়মঠ এই আদর্শ লইয়াই হূর্গাপুজাদির 
অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। সংসার-কামন!-বঞিত 
সন্ন্যাসী ও ব্রহ্চচারিগণের সাত্বিকীপুজার পরিবেশ 
সত্যই দেখিবার মতো। এবারও সহ সহন 
নরনারী মঠের শ্ররামকৃষ্খ-মন্দিরের স্ুপ্রশত্ত 
নাটমন্দিরে দশভূজার ত্রিদিবসব্যাপী সেই মহাঁপুজ! 
দেখিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। কত 
শ্রদ্ধা, কত সত্যম নিষ্ঠা! সতর্কতা, কত শিক্ষা যত্ব 
মমতার প্রয়োজন হয় মৃন্ময়ী প্রতিমায় চিংসভার 
আবির্ভাব ঘটাইতে--তাহাই দর্শকগণ অন্্ভব 
করেন বেলুড়মঠের পুজামণ্ডপে বসিয়া । 

বেলুড়মঠের যে সকল শাখাকেন্দ্রে এবার 
প্রতিমার ছুর্গোৎসবের আয়োজন হইয়াছিল সে 
সকল স্থানের পুজাও একই আদর্শে অন্প্রাণিত। 
এ সকল পুজাও যাহার! প্রত্যক্ষ করিয়াছেন 
তাহার! বলেন, “হা, ঠিক মায়ের পুজা দেখিলাম 
ব্টে।, 


কাতিক। ১৩৬১ ] 


জ্সমরতণ 

গত ২৯শে আঙ্ন (১৬ই অক্টোবর) অপরাহ্থে 
কলিকাতা নীলরতন সরকার হাসপাতালে বাঙ্গলার 
লব্প্রতিষ্ঠ সাংবাদিক ও লেখক এবং বহুশ্রদধা- 
তাজন দেশহিতব্রতী, শ্রীশ্ীমা সারদাদেবীর মন্ত্রশিষ্য 
প্রীসত্যন্্রনাথ মজুমদারের পরলোকগমনে আমরা 
স্বজন-বিয়োগব্যথা অনুভব করিতেছি। বাঙলাদেশের 
শিক্ষিত জনসাধারণ এই তেজ্বী কর্মীকে সহজে 
ভুলিতে পারিবে না । তীহাঁর ৬৩ বৎসরের জীবন 
যেমন একদিকে অক্লান্ত সাহিত্য-সাধনা ও জন- 
সেবাদ্বারা সমুজ্জল, অপর দিকে তেমনি উহাতে লক্ষ্য 
করিবার ছিল তাহার ব্যক্তিগত মানস-প্রগতি, 
ুচিন্ততাঃ আবার আর্তের প্রতি কোমল সহামুভৃতিঃ 
বন্ধুবাৎসল্যঃ উদার লোকব্যবহার। স্বামী বিবেকা- 
নন্দের বৃহৎ বাঙলা জীবনী সত্যেন বাবুর অন্ততম 
সাহিত্য-কীতি। সাহিত্য-জীবনের প্রারস্ত হইতেই 
তিনি উদ্বোধনে চিন্তাশীল প্রবন্ধাদি লিখিয়া আসিতে- 
ছিলেন। গতবৎসর (১৩৬০) আশ্বিন ও অগ্রহায়ণ 
সংখ্যায় স্বামী প্রেমানন্দ সম্বন্ধীয় তাহার মনোজ্ঞ 
স্থৃতিকথা আমাদের পাঠকপাঠিকাগণ বিশেষ সমা- 
দরের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন । উদ্বোধনে সত্যেন 
বাবুর শেষ রচন! শ্রীন্ীমা শতবর্ষজয়ন্তীসংখ্যায় 
প্রকাশিত--“সারদাদেবী”-নামক ন্বতিকাহিনী। 
প্রবন্ধের শেষ কথাগুলি__ 

“মার নেহ ক্ষমা আশীর্বাদ বিন। চেষ্টায় অজিত সম্পদের 
মত পাওয়ার পর, আর কিছুর জঙ্গে কাঙীলপন। কোনদিন 
করিনি। গার পদপ্রান্তে বলবার হুযোগ পেয়েছিলাষ, জীবনের 


নেই হুর্ল৪ লৌভাগোর পুণাক্ষণগুলি স্মরণ করে আজে। চিন্ত- 
মন-বৃদ্ধি ক্ষোভহীন তৃগ্ডিতে ভরে আছে।” 


প্রার্থনা করি জগদদ্ব৷ তাহার এই শ্সেহধন্য 
বিশ্বাস-বলিষ্ঠ সন্তানটিকে তাহার অভয় পাদপন্সে 
চিরশাস্তি দান করুন। 


স্ীস্্রী মা-শতবর্ষজরম্ভীর সমাপ্তি-উও্সসৰ 


১৩৬ সালের পৌষ হইতে ১৩৬১ সালের 


কথাপ্রসঙ্গে 


৫১৪৯ 


অগ্রহায়ণ পধস্ত (ডিসেম্বর, ১৯৫৩--ডিসেম্বর। 
১৯৫৪ ) ভারতে এবং বিদেশে একবৎদর ব্যাগী 
শতম্্যজয়ন্তী উৎসবের যে পরিকল্পন! কেন্দ্রীয় জয়ন্তী 
সমিতি কতৃক উপস্থাপিত হইয়াছিল কার্ধক্ষেত্রে 
এ প্যস্ত উহা আশাতীত সাফল্যলাভ করিয়াছে । 
ভারতবধের প্রায় সকল রাজ্যেই শত শত শহরে 
ও গ্রামে জনগণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া শ্রীপ্রীম! সারদা- 
দেবীর উদ্দেশ্তে সন্মান প্রদর্শনার্থ উৎসবের আয়োজন 
করিয়াছেন ও করিতেছেন। এই সকল উৎসবের 
মাধ্যমে ভারতীয় নারীর মহিমৌজ্জল আদর্শ দিকে 
দিকে আলোচিত ও গ্রচারিত হইয়াছে ও 
হইতেছে। শ্রীসারদাদেবী-শতবর্ষযয়ন্তীর সমাপ্থি- 
অনুষ্ঠানগুলি প্রধানতঃ বেনুড় মঠ ও কলিকাতায় 
উদ্যাঁপিত হইবে। কাজের সুবিধার জন্য সম্প্রতি 
কেন্দ্রীয় সমিতি ১৬৩ নং লোয়ার সাকু'লার রোডে 
তীহার্দের একটি কাধালয় (টেলিফোন £ ২৪-৩০৩৬) 
থুলিয়াছেন। শশ্রীমায়ের আগামী জন্মতিথি--৩শৈ 
অগ্রহায়ণ ( ১৩ই ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার ) হইতে 
একাদশ দিন বেলুড় মঠে উৎসবান্ীভূত নানা 
অনুষ্ঠানাদি ব্যতীত কেন্দ্রীয় সমিতি নিযোক্ত কর্ম- 
সুচীও পরিনির্বাহ করিবেন। 

(ক) সর্বভারতীয় চারুকলা, 
সংস্কৃতি প্রদর্শনী । 

৫ই ডিসেম্বর, ১৯৫৪, রবিবার হইতে ২রা 
জানুয়ারী, ১৯৫৫, রবিবার পর্যন্ত ১৬৩, লোয়ার 
সাকু'লার রোডে এই প্রদশনী খোলা থাকিবে। 

(খ) রচন! প্রতিযোগিতা । 

শ্রীমা সারদাদেবীর জীবন ও শিক্ষা-বিষয়ক এই 
প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষঃ নেপাল, পাকিস্তান, 
সিংহল ও ব্রহ্মদেশের স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিগ্ভালয়ের 
ছাত্র-ছাত্রীগণ যোগদান করিতে পারিবেন। 
ইংরেজী, হিন্দী, বাংলা, উদ অসমীয়া, ওড়িয়া, 
পাঞ্জাবী, মারাঠী, গুজরাতী, তামিল, তেলেগু, 
মালয়লম। কান্নাডা? সিশ্কীঃ কাশ্িরীঃ মনিপুরী 


কারুশিল্প এবং 
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খামী, নেপালী, বার্মী, সিংহলী এবং সংস্কৃত এই 
সকল ভাষার প্রবন্ধ গৃহীত হইবে। ইংরেজী রচনা 
শুধু বিশ্ববিষ্যালয়ের ও কলেজের ছাত্রছাত্রীদের জন্য । 
ম্নাতকোত্বর (7০31 0:80090 ) ছাত্র-ছাত্রীগণের 
জন্ঠ ইংরেজী রচনার (৫০৭০ শব্দের বেণী নয়) 
বিষয় ₹ “ভারতীয় ধর্মজীবনে নারীর অবদান 
(শ্রীপ্রীমা-সারদার্দেবীর জীবন ও শিক্ষার বিশেষ 
উল্লেখ সহ)। এই প্রতিযোগিতার পুরস্কারের 
মূল্য £-(১ম) ২০০২ টাঁকা (২য়) ১৫০২ টাকা 
(৩য়) ১০০ টাকা । কলেজের ছাত্রছাত্রীগণের জন্ট 
ইংরাজী রচনার (৪০০* শব্দের মধ্যে) বিষয় £- 
£ভারতনারীর আদশ-সুতি-শ্রীমা সারদাদেবী' 
পুরস্কারের মূল্য £_-(১ম) ১০০২ টাঁকা (২য়) ৭৫২ 
(৩য়) ৫০২. টাকা। 

সংস্কত রচন। (৩০০ শব্দের মধ্যে) কেবল 
চতুষ্পাঠী ও কলেজের ছাত্রছাত্রীগণের জন্য৷ 
বিষয় :--শ্রীমা সারদাদেবীর জীবন ও শিক্ষা” 
পুরস্কার-মূল্য ₹-(১ম) ৫০১ টাঁকা (২য়) ৪০২ টাকা 
(৩য়) ৩০২ টাকা। 

অন্তান্ আঞ্চলিক ভাষায় রচনা-গ্রতিযোগিতা 
কেবল স্কুলের বিগ্াথি-বিছ্যাথিনীগণের জন্য। 
বিষয় £_শশ্রীমা সারদাদেবীর জীবন ও শিক্ষা”) 
( শব্দসীমা-_৩০০০ ) প্রত্যেকটি ভাষার জন্য পৃথক 
পৃথক পুরস্কারের ব্যবস্থা থাকিবে। বালক ও 
বালিকাগণের জন্ত পুরস্কার আলাদা । 


উদ্বোধন 


[ ৫ষতম বর্ধ--১০ম সংখ্যা 


পুরস্কার-সূল্য ( প্রত্যেক ভাষার ) বালক প্রতি- 
যোগিগণের অন্ত £(১ম) ৩*২ টাকা (২) 
২*২ টাঁকা। বালিক! প্রতিযোগিনীগণের জন ; 
(১ম) ৩০২ টাঁকা ' (২য়) ২০২ টাঁকা। রচনা 
পাঠাইবার শেষ তারিখ ৭ই ডিসেম্বর, ১৯৫৪ 
কোন্‌ শ্রেণীর রচনা কোথায় পাঠাইতে হইবে সে 
বিষয়ে কেন্ত্রীয় সমিতির কার্ধালয়ে ( উপরোক্ত 
ঠিকানায় ) অন্ুসন্ধনীয়। 

(গ) সর্বভারতীয় মহিলা! সঙ্গীত সন্মেলন। 

কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনটিট্যুটে ১৭ই 
ডিসেম্বর হইতে ১৯শে ডিসেম্বর পরধস্ত এই 
সম্মেলনের অধিবেশন বসিবে। 

(ঘ) মহিলা সাংস্কৃতিক সন্মেলন। 

কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনগ্রিট্যুটে ২০শে 
ডিসেম্বর হইতে ২৫শে ডিসেম্বর পর্ধন্ত চলিবে। 
২৫শে ডিসেম্বর সিনেট হলে পৃথক একটি 
ছাত্রছাত্রী দিবসের উদ্যাপনও পরিকল্পিত 
হইয়াছে। 

(ড) শোভাযাত্রা! । 

২৬শে ডিসেম্বর সকালে কলিকাতা এবং 
পার্বর্তী অঞ্চল হইতে বিভিন্ন দূলের শোভাযাত্রা 
কলিকাতা ময়দানে উপস্থিত হইবে । তথায় শ্রীমা 
সারদাদেবীর শুভাবিভাবের তাৎপর্য সম্বন্ধে বন্তৃতাদি 


হইবে। 


পাদপুরণ 


দ্ধ? 


সব লেখ সাঙ্গ হলে স্থান যাহা ফাঁক রয়ে যায় 
কোনও কিছু দিয়া তাড়াতাড়ি অবকাশ পুরাই হেলায়। 
সকল প্রাপ্তির শেব, তবু মোরে ডাকে যে অ-পাওয়! 
সে পাদপুরণআশে ভগবান তোমারে কি চাওয়া? 


ব্যাকুলতা ও ত্যাগ 
_. স্বামী বিশুদ্ধানন্দ 
( সহকারী অধ্যক্ষ; শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন ) 


ভগবান বীশুগ্রীষ্টের কয়েকটি উপদেশ সকল 
দেশের সাধকদের কাছে চিরকাল সমান শ্রদ্ধা লাভ 
করবে। অপূর্ব সে উপদেশগুলি। 
বলতেন__শিশুদের কাছে বর্গের ছার 
উন্মুক্ত ; শিশুর মতো সরল ন! হলে, পবিত্র না হলে, 
ভগবানলাভ হয় না। বাইবেলে আছে-__73158360 
95 (1) 0019 10 15210, 00: 075 97911 
৪৩৩ 0০০৭. ( পবিত্র-হৃদয় লোকেরাই ধন্ঠ, কারণ 
তার! ঈশ্বরকে দর্শন করবে। ) 
অই্টপাশে আমরা আবদ্ধ । এই বন্ধন হতে মুক্কিই 
আমাদের আদর্শ। বন্ধনমুক্ত হলে বালক-অবস্থা 
ইয়। মোহ, অহঙ্কার, অভিমান ত্যাগ করে 
আমাদের বালকবৎ হতে হবে। তাই ঠাকুর 
(শ্ররামরুষ্চ ) বলতেন, পাশবদ্ধ জীব, পাশ- 
মুক্ত শিব। 
বালকের স্বভাব__-সরলতা; পবিত্রতা, শরণাগতি 
ও নির্ভরতা । ঠাকুরের জীবনে বালকের এই 
গুণগুলি ফুটে উঠেছিল। তিনি ছিলেন বালকের 
মতে! সরল, বালকের মতো! পবিত্র ও একান্ত 
তভরণীল। যিনি যীশুগ্রাষ্টের পিতা”, তিনিই 
রামকৃষ্ণ ও শ্রীরামপ্রসাদের “মা” । 
সাধকদের জীবনে দেখা! যায়, ঈশ্বরলাভের পথে 
বহু বির আসে। বুদ্ধদেব, বীশুপ্রীষ্ট_এ দের জীবনে 
দেখা যায়ঃ “মার ও “শয়তান, এসে প্রলোভন 
দেখিয়ে ধর্মত্ষ্ট করার চেষ্টা করছে। ঠাকুরের 
জীবনেও এইরকম প্রলোভন এসেছে, কিন্ত ঠাকুর 
তা সহজে উত্তীর্ণ হয়ে গেছেন। মা তাকে 
দিতে চাইছেন__ কিন্ত ঠাকুর কেঁদে কেদে 


মায়ের কাছে বলছেন_-মা আমি তোর ছূর্বল 
ছেলে, আমায় প্রলোভন দেখিয়ে মুগ্ধ করিসনে। 
আমি অই্টসিদ্ধি চাইনে, নাম যশ চাইনে তোর 
পাদপন্মে নিশ্চল! ভক্তি দে। ধারা সাধনার পথে 
অগ্রসর হয়েছেন, তাদের প্রত্যেকেরই জীবনে এই 
প্রলোভনের পরীক্ষা এসেছে । স্বামীজীর জীবনেও 
দেখা যায়”_ঠাঁকুর তাঁকে অষ্টসিদ্ধি দিতে চাইছেন, 
কিন্তু স্বামীজী তা প্রত্যাখ্যান করছেন। 

ধার গুরুর আদেশ-পালনের জন্য নিরমরক্ষা 
হিসেবে সামান্ত একটু জপধ্যান করেন, তাদের 
জীবনে এ পরীক্ষা আসে না । তবে ধীর! ঠিক ঠিক 
আন্তরিক ভাবে ভগবানলাভের জন্য সাধনা করেন, 
তাদের প্রত্যেককে এ পরীক্ষার সন্ুখীন হতে হয়। 
অনেকে উপদেশ শুনে বায়, কিন্ত ধারণাশক্তি কই? 
কাজে পরিণত করে কতটুকু? একটুও না»_তাই 
আধ্যাত্মিক উন্নতিও হয় না। ৰ 

ভগবানলাভ কি সহজ কথা! তার জন্য 
কত খাটতে হয়, ব্যাকুল হরে কাদতে হয়; দেখা 
বায় দেশশদ্ধ লোক মুখে পীক্ার/ম” শীয়ারাম” জপ 
করেযাচ্ছে--কিন্ত সেই সীতাদ্দেবীর জীবনেই কত 
দুঃখ, ত্ীকে কত কষ্ট সহা করতে হল, অশোকবনে 
কত ক্লাদতে হল__এ কথা কেউ একবারও ভাবে না, 
মা ঠাকুরণ, তাই বলতেন শঃ ব, স» অর্থাৎ সন 
কর, সহ কর, সহ কর। 

ক রঙ ম্ ঙ 

ব্যাকুলতা৷ প্রসঙ্গে শ্রারামরু্ উল্লেখ করতেন 
চাতকপাঁধীর কথ! । চাতকপাখী স্বাতী নক্ষত্রের 
জল ছাড়া পান করে না' নদ নদী সাগর পড়ে 


* কাটিহার (পুন ) প্রীরামকৃ্ণ মিপন আশ্রমে বক্তার ধরমপ্রসঙ্গ হতে সক্কালিত। 


হ্‌ 
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আছে, কিন্ত সে সর্ধদা আকাশের পানে হাঁ করে 
ব্যাকুল হয়ে চেয়ে আছে। 

একজন তাঁর গুরুকে প্রশ্ন করেছিল, কি রকম 
অবস্থা হলে ভগবন্দর্শন হয় ; গুরু তাকে নদীতে দ্নান 
করাতে নিয়ে গিয়ে জলের ভেতর চেপে ধরলেন। 
স্বাস নেবার জন্য যখন শিবের প্রাণ আটুপাটু করতে 
লাগলো তথন গুরু তাকে বললেন--যখন ভগবানের 
জন্যে এমনি প্রাণ ছটফট করে, তথন তাঁর দর্শন 
পাওয়া যায়। 

একটি ঘরে একট! চোরকে বন্দী করে রাখা 
হয়েছিল। চোর জানতো তার পাশের ঘরে এক 
থলে মোহর আছে। চোর তার বন্দী অবস্থার 
হূ্শা ভূলে গেছে? ক্ষুধা তৃষ্1 আহার নিদ্রা! ভূলে 
গেছে। সবটুকু মন পড়ে আছে সেই মোহরের 
থলেটার ওপর। আমাদের অন্তরস্থ আত্মা সেই 
মোহরের থলে। সেই আত্মাকে পাবার জন্তে 
চোরের মতো প্রবল আকাজ্মা ও ব্যাকুলত৷ 
দরকার। 

তুলসীদাস বলেছেন, জরু জমীন আর টাকা এই 
তিন টান বিষয়াসন্ত করে রেখেছে মানুষকে । 
ঠাকুরও ঠিক তিন টানের কথ! বলেছেন, যা হলে 
ভগবানকে পাওয়। যায়। সতীর পতির ওপর 
টান, কপণের ধনের ওপর টান ও বিষয়ীর বিষয়ের 
ওপর টান। এই তিন টান এক হলে তবে তার 
দর্শন মেলে। 

ঠাকুরের ব্যাকুলতাও ছিল তিন স্তরের। প্রথম 
--মা আমায় দেখ! দাও, আমি সাধনহীন জ্ঞানহীন, 
আমায় দেখা দাও। যখন আরও তীব্রতা এলো, 
তখন পোস্তায় গিয়ে আকুল হয়ে মুখ ঘবড়ে কা'দতেন 
মামা করে। লোকে মনে করত, হয়তো তার মা 
মারা গেছেন, কেউ বলত, শূল ব্যথায় বিকল হয়ে 
কাছে । আরও যখন তীব্রতা এলোঃ তখন মায়ের 
খড়! নিয়ে নিজের গলায় বসাতে গেলেন। এই 
বিরহ যখন বেণী হয় তখন এমনি অবস্থা হয়; 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ--১*ম সংখ্যা 


বৃন্দাধনে রাথ৷ তাই বলেছেন__“মরিৰ মরিব সখি, 
নিশ্চয় মরিব।” 

ঠাকুর তারপর মায়ের দর্শন পেলেন, কিন্ত তাঁর 
সাধনা সেইথানেই শেষ হল না সাধারণ সাধকের 
মতো । তিনি জগদগুরুরূপে এসেছিলেন, তাই 
সুদীর্ঘ বারে! বছর দক্ষিণেশ্বরে চলল বিভিন্ন মতের 
ও পথের সাধনা । এলেন ভৈরবী ব্রাহ্মণী, এলেন 
তোতাপুরী, ইসলাম ধর্মের গুরু, ও খ্রীষ্টান ধর্মের 
গুরু; ঠাকুরের বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি ইসলাম মতে 
ও গ্রীষ্টান মতে সাধনা করে মুসলমান বা খ্রীষ্টান হয়ে 
যাননি, তিনি হিন্দুই রয়ে গেলেন। 

ঠাকুরের আরও একটি বৈশিষ্্য-_তিনি 
এসেছিলেন মাতৃভাব গ্রচার করতে, তাই অন্থান্ত 
অবতারের মতে! পত্বীকে ত্যাগ না করে তীঁকে 
সাধনার পথে ঠিক ঠিক সহধর্মিণী রূপে গ্রহণ 
করেছিলেন। সে এক অপূর্ব অধ্যায় । 

সাধারণতঃ যখন কোনও ছেলের ভগবানে মতি 
হয়, তখন সংসারের মায়েরা কি করেন? তাড়াতাড়ি 
তার বিয়ের ব্যবস্থা করেন। ঠীকুরের মা-ও ঠিক 
তাই করেছিলেন। যখন ঠাকুর ভগবানলাভের 
জন্টে ব্যাকুল, সেই সময় তিনি গোপনে ঠাকুরের 
বিবাহের আয়োজন করতে লাঁগলেন। গোপনে, 
কেননা! জানতে পারলে ছেলে যদি পালিয়ে বায়! 
কিন্ত ঠাকুরের কাছে এ খবর গোপন রইল না। 
যখন চন্দ্রাদ্দেবী মেয়ে খুঁজে মনের মতো পাত্রী 
পাঁচ্ছেন না, তথন একদিন ঠাকুরই বলে দ্রিলেন,_ 
দেখগে, জয়রামবাটাতে মুখুজ্দের মেয়ে কুটো 
বেঁধে রাখা আছে । “কুটো বাঁধা কথাটা! আজকাল 
অনেকেই বোঝে না। আগে নিয়ম ছিল, গাছের 
প্রথম ফলটি দেবতার উদ্দেশ্যে কুটে! বেঁধে অথবা 
একটা শ্তাকড়ার ফালি বেধে চিহ্নিত করে রাখা 
হত। সারদাদেবীও ঠাকুরের জন্তে চিহ্নিত হয়ে 
আছেন একথা ঠাকুর জানিয়ে দিলেন। 


ও ০ ঙঁ গা 


কাতিক ১৩৬১ ] 


একদিন পৃজ্যপাদ মহারাজের (স্বামী ব্রঙ্গানন্দ) 
সঙ্গে কাণীতে ৮বিশ্বনাথ দর্শনে গেছি। মহারাজ 
মন্দিরে ঢুকেই দেখেন একজন ঝাড়,দার মন্দিরের 
বারান্না ঝাড়, দিচ্ছে। মহারাজ ঝাড়,দারের কাছ 
থেকে ঝাড়,টা নিয়ে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে মন্দির- 
গ্রাঙ্গণ একটু ঝট দ্িলেন। সামন্ত একটি 
ঘটনা, কিন্ত কি অপূর্ব শিক্ষাই ন! আমাদের দিয়ে 
গেলেন। ভগবানের কাছে যেতে হলে দীনের 
মতো! যেতে হয়, সব অহঙ্কার শৃন্ত হয়ে দীন হীন 
শরণাগত হতে হয়-_মহারাজের আচরণে এই 
কথাটিই ফুটে উঠেছে। মহাপুরুষদের জীবনের 
অতি সাধারণ ঘটনার ভেতর দিয়েও তাদের 
মহত্ব প্রকাশ পাযর়। ঠাকুরের সাধক জীবনে 
আমর! পাই এই দীন ভাব। ঈশ্বরের শ্রীচরণে 
পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ, দীনহীন কাঙাল, কৃপার 
ভিথারী ! 

কিন্ত জগতের লেক ভগবানকে কেউ চায় না; 
তারা বিষয় নিরে মন্ত। স্ত্রীপুত্র পরিজন অর্থ-_এই 
সব নিয়ে ব্ন্ত। এ সেই জাগা ঘুরে টুরি! 
রামপ্রসাদ বলতেন-- 

“আমি এই খেদে খেদ করি, তুমি মাগে! থাকতে 
আমার জাগ! ঘরে চুরি ।” “জাগা ₹.র চরি' অর্থাৎ 
থে মন দিয়ে তগবানকে ভাঁলবাসবো৷ সেই মন স্ব 
পুত্র বন্ধু প্রতিবেণী, বিষয় সম্পদ এই সবে ছড়িয়ে 
আছে। এই ছড়ানে! মনকে একত্র করে ঈশ্বরমুখী 
কর! একপ্রকার অসম্ভব । ঠাকুর তাই বলতেন।_ 
সরধের পু টুলি খুলে ছড়িয়ে গেলে সবটুকু সরবে 'আর 
ফিরে পাওয়া যায় না। দরজার ফাকে, ইহরের 
গর্তে কোথাও ন। কোথাও ঢুকে পড়েঃ তাকে আর 
গাওয়া বায় ন|। 

ঠাকুর এই প্রসঙ্গে একট| নতুন কথা আমাদের 
বলেছেন, কাঁচা আমি ও পাকা আমি । আমি 
কর্তা, আমার ঘর বাড়ী জমি টাঁকাঃ এই বোধ-_কাচা 
আমি; আমি ভগবানের দাস_এটি পাকা আমি। 


ব্যাকুলতা ও ত্যাগ 


৫২৩ 
আমাদের কাচ। আমি ত্যাগ করে পাক! আমিতে 
প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। 

এ রঃ এ ও 


সকল ধর্মের উৎপত্তি বিষাদ থেকে। গীতা 

চণ্তী ভাগবতই এর প্রমাণ। আমর! গীতার প্রথম 
অধ্যায়ে দেখি অজুরনের ক্ষাত্রশক্তির প্রকাশ-- 
“মেনয়োর্ভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেহচ্যুত।” 
(হে অচ্যুত উভয় সেনাদলের মধ্যে আমার রথটি 
স্থাপন কর)। সারথি কৃষ্ণ সেখানে রথ স্থাপন! 
করলেন। কিন্তু সমযোদ্ধাদের দেখতে গিয়ে অন 
তাদের ভেতর নিজের আত্মীয় বন্ধুদের দেখে ক্লীবত্ব 
প্রাপ্ত হলেন। যুদ্ধের ইচ্ছা দূর হয়ে গেল। এই 
হ'ল বিষাদ। আমি আমার এই চিন্তা থেকে অর্থাৎ 
ভোগের চিন্তা থেকে বিষাদের উৎপত্তি হয়। গীতায় 
এটিকে যোগ বলা হয়েছে» কারণ ভোগে বিতৃষ্ণা 
হওয়ায় অজ্ুন ভগবানকে সে সম্বন্ধে নিবেদন করে 
আত্মসমর্পণ করলেন-_ 

“কার্পণ্যদোষোপহতম্বভাবঃ, 

পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্মসংমুঢ়চেতাঃ। 

যচ্ছেয়ঃ ্তানিশ্চিতং বহি তন্মে, 

শি্যন্তেংহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্‌ ॥ 
(চিত্তের দীনতাদোষে আমার শৌধারদি স্বভাৰ 
অভিভূত, ধর্ম-বিষয়ে আমি বিমুটু। শিষ্যরূপে 
আমি আপনার শরণাগত, যাহা আমার পক্ষে 
নিশ্চিত শ্রেয়; তাহাই আমাকে বলুন। ) তারপর 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাকে ধর্মোপদদেশ দিলেন। 

চগ্তীতেও সমাধি বৈশ্ত ও রাজা স্ুরথ দুজনেই 

ভোগা। কিন্ত বেশ্ত সংসারের নানাগ্রকার অশাস্তিতে 
বিষাদগ্রস্ত হয়ে মেধস মুনির কাছে এসেছে। রাজ! 
স্থরণও হৃতরাজ্য ; তারও বিষাদ অর্থাৎ ভোগে 
বিভৃষ্ণতা হয়েছে । তাই তাদের ধর্মপথের আরস্ত। 
শ্রীমন্ভাগবতে রাজা পরীক্ষিৎ যখন জানতে পারলেন, 
তার সর্পাঘাতে মৃত্যু হবেঃ তখন ভোগে নিম্পৃহ 
হয়ে শুকদেবের কাছে ভাগবত কথ শুনলেন। 


৫২৪ 


ভগবান বুদ্ধও জরা, রোগ ও মৃত্যু দেখে জিজ্ঞাসা 
করলেন আমারও এমন হবে? গোপরও এমন 
হবে? (গোপাকে তিনি এতই ভালবাসতেন। ) 
ছন্দক বললঃহবে। বুদ্ধ বিষাদগ্রস্ত হলেন ও 
একজন মন্ন্যানীকে দেখে পথ স্থির করে ফেললেন। 
এর থেকে আমর! এই শিখি যে, ভোগে নিস্পৃহ 
না হলে ধর্মাচরণ হবে না। সংসারে নানা রকম ছু:খ 
শোক আছেই। কিন্তু তাতে ঘ্রিয়মান না হয়ে 
আমাদের বুঝতে হবে যে সংসার অসার। কোনও 
কারণেই আমাদের অধর্মের পথে যাওয়া! উচিত নয়। 
বয়ং লক্ষ্মী সীতা-রূপে কি কষ্টই না ভোগ করেছেন ! 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ--১৭ম সংখ্যা 


আমাদের ত্যাগ করতে হবে। নিম্পৃহ আর 
নিরডিমান হতে হুবে। ত্যাগের পরাকাষ্ঠা ঠাকুর 
দেখিয়েছেন। স্বামীজী তাকে পরীক্ষা করার জনে 
বিছানার তোষকের তলে একটি টাক! রেখেছিলেন। 
ঠাকুর তার ম্পর্শও সহ করতে পারেন নি। 
তিনি কেবল মনে নয়, কাজেও ত্যাগ করেছিলেন। 
তবে ঠাকুর যা করেছিলেন, আমাদের পক্ষে ত 
সম্ভব নয়। কাজেই তিনি বলেছেন, আমি 
যোঁল টাং করেছি তোর! এক টাং কর। আর 
তাও যদ্দি না পারিন্‌ আমার উপর ভার দে, 
বকল্ম! দে। 


অমুতায়ন 
শ্রীধীরেন্্রনারায়ণ রায় 
( লালগোলারাজ ) 
দেব দানবের মিলে সাগর-সলিলে মন্থন করে যবে, 
ওঠে তীব্র গরল, অমুতফল কমলার বৈভবে। 
আছে দেবের ভাগ্যে লিখা 


সেই বিজয়-লক্ষ্মী টীকা 


জলে দানবের মনে হিংলা-দহনে বিষের বহ্নিশিখা-_ 
যত অসুরের দল করে কোলাহল জীবনের পরাভবে। 


সেই আদিম প্রভাতে, মরণের সাথে, দিশাহার! সংগ্রাম 
চলে কোন্‌ অমরার ম্ধাভাগ্ডার-সন্ধানে অবিরাম ! 

তাই বিষের পাত্রথানি 

নিজ কঠে লইল টানি, 
সেই জগতের নাথ শিব ভোলানাথ,_বিন্বয় মনে মানি”, 
এই বিশ্ব নিখিল তাই রাখে নীল-কঞ তীহারি নাম! 


কবে জড়ের মাঝারে প্রাণ-সঞ্চারে মূর্ত হইল কায়া-_ 
প্রাণে জাগিল বেদনা, মানস-চেতন৷ কে গো সেই মহামায়! 
চাহি' উধ্বলোকের পানে-_ 
মে কী উন্মন আহ্বানে*_ 
বাহি' যুগ যুগ ধরি" সাধনার তরী অমরার সন্ধানে, 
আসে বিছ্যৎসম আলে! নিরূপম ভেদিয়া কুহেলি ছায়া। 
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তাই, মর-দেহ-লোকে করণা-আলোকে, কখন আসিবে নামি'- 
সেই দিব্য-বিভূতি?-_ জানায় আকৃতি নিখিল মুক্তিকামী ! 
এই মাঁনসের খেলা শেষে, 
যেথা আধারে আলোক মেশে 
সেই ম্বরগের সুধা খু'জিবে বন্থুধা অতি-মানসের দেশে! 
শুধু তারি আয়োজনে, মনের গহনেঃ চেতন! উধ্বগামী। 


তবু আজে! জাগে ক্ষণে মানবের মনে বিক্ষোভ, সংশয়__ 
পৃ্জি' অন্র-বৃত্তি, লভিল তৃপ্তি জীবনের সঞ্চয়! 

হায়, জানে না বিষের জালা 

সে কী তীব্র বন্ছি ঢালা 
আজি পাগল মহেশ অঘোরের বেশ কে কপাল মাঁলা-_ 
গাহে ভম্মের মাঝে মহাকাল সাজে মরণের মহাঁজয়। 


কেন ভুলে যাই মোর! সেই সে অ-ধরা! আলোক-স্বপ্রথানি ? 
গড়ি' দানব মূরতি জীবনের গতি পঙ্কিল পথে টানি! 
কেন অমৃত প্রয়োজনে, 
সাড়া জাগিয়৷ ওঠে না মনে-_ 
যদি দিব্য সুধায় মানস ক্ষুধায়। খুঁজে ফিরি ক্ষণে ক্ষণে, 
এই দেহ মণিপুরে অন্ধ অন্ুরে, নাশিতে হইবে, জানি। 


শিক্ষার ভিত্তি 
(এক) 
“বনফুল 
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সমাগত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, 

আপনারা আমার নমস্কার গ্রহণ করুন। 
আপনাদের মহিত মিলিত হইবার স্থুযোগ দিয়াছেন 
বলিয়া কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের কতৃ পক্ষকে 
আস্তরিক ধন্তবাদ জাপন করিতেছি । আপনাদের 
মহিত এই দভায় মিলিতে পারিয়াছি এই সামান্ত 
ঘটনাটুকু মানবজাতির অতীত ইতিহাসের পরি- 


প্রেক্ষিতে বিচার করিয়! দেখিলে অসামান্ত বলিয়! 
মনে হইবে। একদা যে মানব-পশ্ুরা দেখা হইলেই 
পরম্পরের মধ্যে মারামারি করিয়া! নিজেদের শৌধ 
প্রকাশ করিতে অত্যন্ত ছিল কোন্‌ শিক্ষা বলে 
কিসের প্রেরণায় তাহারা মিলিত হইবার শক্তি লাভ 
করিল? বস্তুতঃ মিলিত হইবার শক্তি অর্জন করিয়াই 
মানব প্রগতির পথে প্রথম পদক্ষেপ করিয়াছে 


৫২ 


নানা রূপে, নানা ভঙ্গীতে, নানা স্বরে, নানা 
প্রয়োজনে মাচুষ শতাবীর পর শতাব্দী ধরিয়া! এই 
মিলনের সধন! করিয়াছে এবং অবশেষে এমন এক 
মিলনাকাজ্জণয় উৎকণ্ঠিত হইয়াছে যাহা স্থলভ নহে, 
যাহা সভা-সমিতিতে মেলে নাঃ যাহ! তপন্তাসাধ্য। 
ইহার জন্য কৰি স্বপ্ন দেখিয়াছেন, তপস্বী রুক্সাধন 
করিয়াছেন। এই মিলনের নাম কেহ দিয়াছেন 
মুক্তি, কেহ নির্বাণ কেহ পরম মিলন, কেহ উপলব্ি। 
এই মিলনের আগ্রহ যখনই যাহার মনে জাগে 
তখনই এই বাহিরের বিশ্বঃ দৈনন্দিন জীবনের সখ 
ছুখ আশা-আকাজণ, সামাজিক প্ররোজনের 
উপকরণ-সম্ভার তাহার নিকট তুচ্ছ হুইয়া যায়, 
এমনকি অনেক সময় বাধাও মনে হয়। সর্ব দেশের 
শ্রেষ্ঠ মানব-মনীধা যে মিলনের জন্য সাধনা 
করিয়াছেন তাহা বনহুর সহিত মিলন নয়, তাহ! 
একের সহিত মিলন। তাহা সত্যের সহিত মিলন। 
কথাট৷ ভাবিলে বিশ্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িতে হয়। 
যে মিলনের বাসনা একদিন বহুলোৌককে একত্রিত 
করিয়াছিল সেই মিলনের বখন চরম অভিব্যক্তি 
ঘটিল, তখন তাহা হইতে “বহু”্টা বাদ পড়িয়া গেল। 
শ্রেষ্ঠ মনীষা তথন বনহুর মধ্যে সেই এককে প্রত্যক্ষ 
করিতে লাগিলেন যাহা শাশ্বত, যাহ! অবিনশ্বর, 
যাহা বন্দী করেনা» যাহা মুক্তি দেয়। মানবের 
মধ্যে যতক্ষণ পশু প্রবল থাকে ততক্ষণ তাহার 
বিভিন্ন সামাজিক প্রচেষ্টা তাহাকে যে ভোগ-ন্বর্গ 
রচনায় প্রবৃত্ত করে তাহার মনীষ! আর একটু উন্নত 
হইলেই সেই স্বর্গ কারাগারে পরিণত হয়। 

আমরা অধিকাংখই সাধারণ মানুষ । এই 
মিলনের প্রকৃত মর্ম আমাদের অনেকেরই নাগালের 
বাহিরে। আমর! অনেকের সহিত মিলিত হইয়াই 
আনন্দ লাভ করিতে চাই। কিন্ত প্রশ্ন হইতেছে 
আনন্দ লাভ করিতে পারি কি? আমরা হাটে- 
বাজারে মিলি, সভা-সমিতিতে মিলি, ট্রেনে-জাহাজে 
মিলি, ধর্ম-ক্ষেত্রে মিলিঃ রাজনীতি-ক্ষেত্রে মিলি, 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ---১৭ষ সংখা 


সাহিত্যক্ষেত্রে মিলি, বিষ্ামন্দিরে মিলি। মিলনের 
নানা ক্ষেত্র আমরা প্রস্তুত করিয়াছি, কিন্ত মিলনের 
প্রকুত আনন্দ আমর! লাভ করিতেছি কি? 
আমাদের জীবন কি আনন্দময়, শান্তিময়? যদি 
সত্যকথা বলিতে হয় তাহা হইলে বলিতে হুইবে, 
না! আমরা সুখী নই, আমাদের জীবন আনন্দহীন, 
অশান্তিপুর্ণ। আমরা বাহিরে একট। সুখের ভান 
করিতেছি মাত্র, ভিতরটা আমাদের পুড়িয়! 
যাইতেছে, যখন আমাদের কাটা ঘায়ে সনের ছিটা1ও 
পড়িতেছে তখনও আমরা দস্ত বিকশিত করিয়া 
বলিতেছি, চমৎকার লাগিতেছে। রাজনীতিক্ষেত্রে 
তো বটেই, আমাদের ধর্মক্ষেত্রেও এই ভান, 
সাহিত্যক্ষেত্রেও তাই, সর্বত্রই আমরা! মুখোশ পরিয়া 
ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। মুখোশের প্রয়োজনে 
কাদিতেছি, হাসিতেছিঃ অপমানিত বা সম্মানিত 
হইতেছি। ঘনিষ্ঠতম বন্ধুর নিকটও সর্বতোভাবে 
হৃদয় উদুক্ত করিতে পারিতেছি ন1। 

তাই আমাদের শিক্ষার কথা যখনই চিন্তা করি 
তখনই মনে হ্য়ঃ শান্তি এবং আনন্দই যদি জীবনের 
কাম্য হয় তাহা হইলে শিক্ষার বনিয়াদটা কিরূপ 
হওয়! উচিত? আর একটা প্রশ্নও মনে জাগে 
শিক্ষার লক্ষ্য আত্ম-বিকাঁশ, না, সামাজিক উন্নতি? 
শঁতিটি ব্যক্তিকে যদি আধুনিক পদ্ধতিতে আম্ম- 
বিকাশের স্থযোগ দেওয়৷ ধারন তাহা হইলেই থে 
সমাজের স্ধাঙ্গীণ উন্নতি হইবে এমন কোন কথা 
নাই। সমগ্রভাবে সমাজের উন্নতি ঘটিলে প্রতিটি 
ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য যে সম্যকরূপে সম্মানিত হইবে 
না, ইতিহাসেই তাহার বহু প্রমাণ আছে। 
বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বণালী ব্যক্তি আধুনিক সমাজে 
টিকিয়৷ থাকিতে পারেন নাই, সক্রেটিন্ঠ জোয়ান 
অব আর্ক, পদ্মিনী, রাণাপ্রতাপ, নেপোলিক্ন, 
লেনিন, মহারাজ নন্দকুমারঃ বাংলার্দেশের অগ্রি- 
মন্ত্রে দীক্ষিত বীরেরা, মহাত্মা গান্ধীঃ আব্রাহাম 
লিংকন এরূপ অসংখ্য উদাহরণ আছে। ব্যক্ির 
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সহিত সমাজের বিরোধ যে সমস্তার ্ষটি 
করিয়াছে তাহার সমাধান না করিতে পারিলে 
শাস্তির আশা নাই। এ সমন্তা যুগে যুগে নৃতন 
রূপ ধারণ করিয়াছে, কাঁরণ শত শত শতাব্দীর 
তথাকথিত শিক্ষা অধিকাংশ মানুষের পশুত্বকেই 
নৃতন পরিচ্ছদ পরাইফ়়াছে। এখনও মানবদমাজের 
অধিকাংশ লোকই পশু-স্তরের উ্র্বে উঠিতে পারেন 
নাই। বস্ত-বিজ্ঞানির্চার ফলে যে প্রগতি আমরা 
অর্জন করিয়াছি তাঁহার উদ্দেগ্ত এই পশুত্বেরই 
প্রসাধন ও বিনোদন, এতদপেক্ষা মহত্তর কোনও 
লক্ষ্যে সমগ্রভাবে এখনও আমরা পৌছিতে পারি 
নাই। বিজ্ঞানচার আদি ইতিহাস আলোচন! 
করিলে দেখ। যাঁয় যে, আমাদের পূর্বপুরুষেরা নিধিদ্বে 
পশুজীবন যাপন করিবার জন্যই একদ1 সমাজ স্থাপন 
করিয়াছিল এবং সেই সমাজের ্খন্বিধা ব্ধনের 
জন্ই বিজ্ঞানচার সথত্রপাত হয়। সেই অতীত 
যুগেও ব্যক্তি ও সমাজের ছন্দ ছিল। যে কোনও 
দন্দে শক্তিরই জয় হয়। সে সমাজেও যাহার! 
পুদ্ধিমান শক্তিমান ছিল, তাহারা দলপতি, যাদুকর, 
চিকিৎসক, পুরোহিত প্রভৃতি হইয়৷ অন্য সকলের 
উপর আধিপত্য করিত। এই যাছুকর পুরোহিতের 
দলই কালক্রমে সমাজপতি, দিগ্বিজয়ী বীর, রাজা- 
মভারাজ-সণাট-ফারাও, সিজার-জার-ডিক্‌টেটারে 
রূপান্তরিত হইয়া! দীর্ঘকাল মানবসমাজকে শাসন 
করিয়াছে, এখনও করিতেছে । এখন নামটা ধু 
বদলাইয়াছে, সাধারণ লোককে সাময়িক ভাবে মুগ্ধ 
অথব! সন্ত্রস্ত করিবার মন্ত্রেরও কিছু কিছু পরিবর্তন 
হইস্াছে ) মূল ব্যাপারটা কিন্তু ঠিক তেমনই আছে। 
ডেমোক্র্যাসিও বহুর উপর কয়েকটিমাত্র লোকের 
আধিপত্য ছাড়া কিছু নয়। জনগণ যেসব ব্যক্তিকে 
শাসনকর্তারূপে নির্বাচন করেন তাহার! সব সময়ে 
নির্বাচন-যোগ্য ব্যক্তিও নহেন, নানারূপ কার়দা- 
কৌশল করিয়া, শক্তি ও বুদ্ধির নানাবিধ জটিল জাল 
সৃষ্টি করিয়া তাহার! নির্বাচিত হন। 


শিক্ষার ভিত্তি 
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এই সব আধিপত্যকে মানুষ কিছুদিন মানিয়া 
লইতে বাধ্য হয় বটে, কিন্তু এ জাতীয় আধিপত্যে সে 
স্থথে থাকে না। তাহার ব্যক্তিত্বের সহিত ইহার 
অহরহ বিরোধ ঘটে । এই বিরোধের ফলে হয় সে 
পরাজিত হয়, না হয় বিদ্রে।হ, গৃহযুদ্ধ প্রভৃতির ইন্ধন 
সংগ্রহ করিয়া অবাঞ্ছিত আধিপত্যের অবসান ঘটায়। 
ব্যক্তিত্বের মহিত সমাজের ছন্দ আমাদের অশান্তির 
একটা! প্রধান কারণ। আমাদের শিক্ষার উদ্দেস্ত 
কি হইবে? ব্যক্তিত্বকে নিশিষ্ট করিয়া একরঙা 
একটা মমান্জস্থাপন করাই কি আমাদের শিক্ষার 
লক্ষ্য হইবে? না» প্রতিটি ব্যক্তির বিশেষ সত্তাকে 
উদ্ধদ্ধ করিবার জন্তক আমরা শিক্ষার আয়োজন 
করিব? ব্যক্তি ও সমাজের এঁক্য ঘটিলেই কি শাস্তি 
স্থলভ হইবে? এসব সমম্ত। আলোচনা করিবার 
পূর্বে ব্যক্তিত্ব জিনিসট! কি তাহার আ'লাচনা 
অপ্রাসজিক হইবে না। 

প্রতিটি মানুষই একটি বিশেষ সন্ত, আলাদা 
জগৎ। জন্মগ্রহণ করিবানাত্র তাহাকে দ্বিবিধ 
সংগ্রামে লিপু হইতে হয় । প্রথম মংগ্রাম প্রাকৃতিক 
পরিবেশের সঙ্গে । এ সংগ্রাম জীবন-মরণ সংগ্রাম । 
এ সংগ্র।মে পরাজয় মানে মৃত্যু । তাহার দ্বিতীয় 
সংগ্রাম সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে । এই উভয়বিধ 
কঠোর সংগ্রামের সম্মুখীন হইবার যোগ্যতা অথবা 
অথোগ্যতা সে মাতৃজঠর হইতেই সংগ্রহ করিয়া 
আনে। শুধু পিত!-মাতার নয়, বিস্থৃত পৃবপুরুষদের 
যোগ্যতা অযোগ্যতা শক্তি ছুব'লতারও উত্তরাধিকারী 
হইয়া সে জন্মগ্রহণ করে। বে বংশে তাহার জন্ম 
দেহে মনে চরিত্রে সেই বংশের ছাপ লইয়৷ তাহাকে 
ভূমিষ্ঠ হইতে হয়। এই ছাপ এড়াইবার উপায় 
নাই, আমড়ার বীজ হইতে আমড়াগাছ হইবে-_আম 
বা আপেলগাছ হইবে না, আযলসেশিয়ান দম্পতীর 
বংশে আ্যালসেশিয়ানই জন্মিবে, বুল্ডগ্‌ জন্মিবে না । 
বংশের বৈশিষ্ট্য লইয়াই প্রত্যেককে জীবনযুদধে প্রবৃত্ত 
হইতে হয়। প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের 
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সহিত বুদ্ধ করিতে করিতে তাহার এই উত্তরাধিকার 
বিনষ্ট হইতে পারে, সমৃদ্ধ হইতে পারে, ঈষৎ 
পরিবতিত হইতে পারে, কিংবা যেমন ছিল তেমনি 
থাকিতে পারে। কিন্ত এই উত্তরাধিকারের প্রভাব 
অতিক্রম করিবার উপায় নাই। ভূ'ইগাছে গোলাপ 
কখনও ফুটিবে না। একদল বিজ্ঞানী অবশ্য বলেন 
যে, শিক্ষা এবং পরিবেশের প্রভাবে বংশ-বৈশিষ্ট্য 
সম্পূর্ণনপে অবলুপ্ত করিয়৷ দেওয়া সম্ভব কিন্তু 
অধিকাংশ বিজ্ঞানীই এ বিশ্বাস পোষণ করেন নাঃ 
কারণ পরীক্ষাদ্থারা তাহা সমধিত হয় নাই। 
সাধারণ অভিজ্ঞতা হইতেও আমরা বুঝিতে পারি 
যে, বংশের প্রভাব অতিক্রম কর! সহজ নয়। হয়তো 
ইহাই প্রালন্ধ বা 57 এই প্রালব্ধ প্রতিটি ব্যক্তির 
স্বতন্ত্র। বিচিত্র উপায়ে প্রতিটি প্রাণী এই স্বাতন্ত্র্য 
লাভ করে। সহোদর ভ্রাতা ভগ্নীরাও বংশের 
উত্তরাধিকার সমভাবে লাভ করে না, কারণ যে 
৪৩০ পূর্বপুরুষদের বৈশিষ্ট্য বহন করিয়া জন্মকালে 
ভ্রণের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ঃ ভাহারা প্রবেশ করিবার 
পূর্বে প্রতিবারই বিভিন্নভাবে বিভক্ত হইয়! বিভিন্ন 
বৈশিষ্ট্যের বাহক হয়, প্রতিবারই তাহাদের মধ্যে 
কিছু সাদৃশ্য এবং স্বতিন্ত্য থাকে । তাই সহোদর 
ভ্রাতা ভগ্রীদের ভিতর স্বাতন্ত্র ও সাদ্ৃশ্ত ছইই 
প্রতীয়মান। বমজরাও সম্পূর্ণরূপে এক নয়, 
তাহার্দের মধ্যেও পার্থক্য আছে। 

এইরূপ এক একটি বিশিষ্ট সন্ত লইয়া! আমর! 
প্রত্যেকেই জন্মগ্রহণ করি সামাজিক এবং প্রাকৃতিক 
পরিবেশের মধ্যে। সমাজ ও প্রকৃতি আবার 
প্রত্যেকটি সত্তাকে ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে ফেলিয়া 
নৃতন রূপ দান করে। একই কাদার তাল কেহ 
হয় হাড়ি, কেহ হয় সরা, কেহ হয় মুতি। মানব 
সমাজের যত বয়ন বাড়িতেছে আমার্দের তথা- 
কথিত সভ্যতার জটিলতাও তত বাড়িতেছে এবং 
গ্রতিটি মানুষ জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে আরও 
জটিল, আরও বিচিত্র হইয়া উঠিতেছে। মনং- 
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সমীক্ষণ করিয়া মানবমনের বিভিন্ন স্তরের যেসব 
খবর সিগ্মুণ্ড ফ্রয়েড আমাদের দিয়াছেন তাহ 
বিস্ময়কর এবং আতঙ্কজনক। প্রতিটি মান্থষের 
আশা-আকাঙ্কাঃ ক্ষমতা-অক্ষমতাঃ কচি-আদশ, স্টায়- 
অন্তায়বোধ এত বিভিন্ন, এত বিচিত্র, প্রত্যেকটি 
প্রত্যেকটি হইতে এত স্বতন্ত্র যে, কোনও একটি 
বাধাধরা নিয়মাবলীর খাঁচায় সুখে শাস্তিতে বাস 
কর! তাহার পক্ষে অসম্ভব । প্রতিটি ব্যক্তি আপনার 
স্বতন্ত্র কল্পনায় মনে মনে এক একটি আঘর্শ জগং 
স্ষ্টি করিয়া রাখে এবং বাস্তবে তাহা মূর্ত দেখিতে 
আকাজ্ষা করে। সে আকাজ্জা পূর্ণ না হুইলেই 
অশাস্তি। এই অশান্তির চিহ্ন আমর! সমাজে 
সর্বদা নানাভাবে প্রতাক্ষ করিতেছি । বর্তমানের 
নিন্দায় সকলেই পঞ্চমুখ । কেহ অতীতের দিকে 
চাহিয়া হা-হুতাশ করিতেছেন, ভবিষ্যংকে মনোমত 
করিয়া গড়িবার জন্য কেহ বৈধ, কেহ বা অবৈধ 
উপায় অবলম্বনে উদ্ভত, অনেকে আবার মনের 
প্রবল ভাবসমুহকে প্রকাশ করিতে না পারিয়া 
মানসিক রোগাক্রান্ত হইয়াছেন । 

অশান্তি দুর করাই যদি আমাদের শিক্ষার উদ্দে্ঠ 
হয়, তাহা হইলে এই সব বিষয়ে আমাদের অবহিত 
হইতে হইবে। প্রতিটি ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে যদৃচ্ছ- 
ভাবে বিকশিত হইবার স্থযোগ দিলেও কিন্তু শান্তির 
আশা! নাই। কারণ প্রবুদ্ধ ব্যক্তিত্ব যদি স্বাধীনভাবে 
জীবন যাপন করিতে চায়ঃ সমাজের কোন অস্তিত্ব 
থাকিবে নাঃ এবং সমাজের অস্তিত্ব না থাকিলে 
সাধারণ মানুষ শান্তিতে বাস করিতে পারিবে না। 
ছুই একজন অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন মানুষ হয়তো 
পারিবেন। শাস্তিলাভের আশাতেই সমাজের সঙ্ঘ- 
বন্ধ শক্তির সহায়ত! লাভ করিবার জন্ত আমরা 
ব্যক্তিগত স্থথ খানিকটা বিসর্জন দিই, কিন্তু মুশকিল 
হইয়াছে বিসর্জন দিয়া সুখী হই না। ব্যাপারট! 
অনেকটা। যেন 78১ দেওয়ার মতে! হইয়! ঈাড়ায়। 
এই অসন্ধষির কারণ অন্থসন্ধান করিলে দেখিতে 
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পাই স্বার্থবিসর্জনের বিনিময়ে যে পরিমাণ মুখ 
সুবিধা লোকে প্রত্যাশা করে মে পরিমাণ সুখ 
সুবিধা তাহারা পায় না। মিউনিসিপাঁলিটিতে 
আমিও [৪3 দিই, মিউনিসিপালিটির মেয়রও দেন। 
আমার বাড়ির স্মুখস্থ রাস্তা কিন্তু মেরামত হয় 
না, নালা পরিষ্কার 'হয় নাঃ মেয়রের বাড়ির চতুর্দিক 
কিন্তু পরিক্ষার পরিচ্ছন্ন। তখন মন বিষাইয়া 
ওঠে এবং ম্থযোগ পাইলে নিজেই মেয়র হইবার 
চেষ্টা করি। চেষ্টা করিয়া বিফলকাম হইলে অশান্তির 
মাত্রা আরও বাড়ির যায়। সমাজের ব্যাপারেও 
ঠিক অনুরূপ পুনরাবৃত্তি হয়। সমাজেও দেখি 
কয়েকটি বিশেষ ধরনের লোক বিশেষ নীতি ব! 
কৌশল অবলম্বন করিয়া বেশী সুবিধা লাভ 
করিতেছেন। অধিকাংশ লোকই তখন সেই বিশেষ 
কৌশল বা নীতি আয়ত্ত করিবার জন্য উতনুক হইয়া 
পড়েন। বর্তমান যুগে তে৷ বটেই, অতীতের পুরাণ 
ইতিহাসেও ইহার বহু প্রমাণ মিলিবে। পুরাণের 
গল্পে দেখি দানবের! দেবত্ব লাভের জন্য সমুত্নুকঃ 
ক্ষত্রিয় রাজারা ব্রাহ্গণত্ব লাভ করিবার জন্ত লোলুপ, 
গাঁধিনন্দন বিশ্বামিত্র হইতেছেন, রাজপুত্র সিদ্ধার্থ 
গৌতম বুদ্ধ হইয়! ধর্ম-প্রচাঁর করিতেছেন। বৌদ্ধধর্ম 
যখন জনপ্রিয় হইয়া উঠিল তখন দেখি বেদ-পন্থীরা 
দলে দলে বৌদ্ধ হইতেছেন, বৌদ্ধধর্ম ঘন অধঃপতিত 
হইল মুসলমানরা আসিলেন, তখন দেখিলাম এই 
বৌদ্ধরাই আবার ইসলামধর্ম গ্রহণ করিতেছেন। 
মুসলমান রাজত্বের অবসানে আমাদের দেশে যখন 
ইংরেজের আগমন -ঘটিল তখন আমরা মুৎস্্ি 
হইলাম, থ্রীষ্টান হইলাম, ইয়ং বেঙ্গল হইলাম ওই 
একই প্রেরণায়। তাহার পর কেরাণীকুল স্থষি 
করিবার জন্ত যখন এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবতিত 
হইল__যে শিক্ষার মুল মন্ত্রটি বাঙালীর ছড়ায় আজও 
অমর হুইয়। আছে-_“লেখাপড়া শেখে যেই, গাড়ী 
ঘোড়া! চড়ে সেই”-তখন আমাদের মনে এই 
ধারণাটা পুরাপুরি বসিয়। গেল যে অর্থোপার্জনের 


শিক্ষার ভিত্তি 


৫২৯ 


জন্ই শিক্ষা লাভ করিতে হইবে, শিক্ষার অন্য 
কোনও উদ্দেশ্য নাই। এই অর্থকরী শিক্ষার 
রূপও যখন যেমন বদলাইয়াছে আমরাও তখনই 
তেমনি ঝুঁকিয়াছি। প্রথম যুগে যখন কয়েকটা 
ইংরেজি শব জানিলেই চাকুরি মিলিত তখন আমরা 
ডিকৃশনারি মুখস্থ করিতেও ইতস্তত করি নাই। 
তাহার পর আমিল ডিগ্রীর ঝুগ, ধুয়া উঠিল 
কোনক্রমে বি. এ. পাশ করিলেই জীবনসমস্তার 
সমাধান হইয়া! যাইবে, আমর। দলে দলে গ্র্যাজুয়েট 
হুইলাম। তাহার পর ঝেৌক পড়িল আইন-শিক্ষার 
উপর, চিকিৎসা-বিস্যাশিক্ষার উপর, টেকনিকাল 
শিক্ষার উপর। পূর্বে আমরা কেরানী, হাকিম, 
অধ্যাপক হইয়াছিলাম, এইবার দলে দলে উকিল, 
ডাক্তার ও এন্জিনিয়ার হইতে লাগিলাম, দেশী 
ডিগ্রীর উপর বিলাতী ডিগ্রীর অলঙ্কার চড়াইয়া 
সামাজিক পশার প্রতিপত্তিও বাঁড়াইবার চেষ্টা 
করিলাম । কিন্তু মনে হইতেছে এ মোহও কাটিয়া! 
আসিতেছে । এখন আরগ্ত হইয়াছে হিন্দী শিখিয়া 
নেত! এবং আধ্যাত্মিক ভেলকি দেখাইয়া গুরু হইবার 
যুগ। দেখা যাইতেছে এ বাজারে রাজনৈতিক 
নেতা অথবা আধ্যাত্মিক গুরু হইতে পারিলে 
নানাপ্রকার সুখ-স্থবিধ! পাওয়া যায়। 

অর্থাৎ বিগেষণ করিলে ইহাই দীড়াইতেছে থে, 
আধভৌ(িক সুখ-স্ুবিধার জন্য যুগে যুগে আমরা 
নানারঙের আলেয়া অথবা নানা ঢডের মরীচিকার 
পিছনে ছুটিতেছি, কিন্ত আনাদের সুখও মিলিতেছে 
না, শান্তিও নাই। এই অশান্তি ও অসম্থপ্টি যে 
আজহ আবিভূতি হইয়া আমাদের দগ্ধ করিতেছে 
তাহা নয়, এ আগুন বরাবরই আছে। একটা 
হালের উদাহরণ উদ্ধত করিতেছি । ১৩০৬ সালে 
_চুয়ানন বংসর পূর্বে যে কালের দিকে চাহিয়। 
আমরা এক দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া! বলিয়া থাকি-_ 
“আহা, সে সময় কি স্ুখই ছিল”"__সেই সময় 
শ্রদ্ধের অধ্যাপক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় 


৫৩৩ 


একটি সারগর্ভ প্রবন্ধে লিখিতেছেন-_ “আমাদের 
সমাজে একটা নৈরাগ্ঠের আবিগব ঘটিয়াছে। 
আমর! বড় একটা আশায় বুক বাঁধিয়া এতকাল 
আশ্বন্ত ছিলাম, ঘেন সে আশা আমাদের চূর্ণ 
হইয়াছে। আমরা এতদিন ধরিয়া! যাহার মুখ 
চাহিয়াছিলাম মে যেন আমাদিগকে ফেলিয়া 
গিয়াছে। এখন কেবল অতৃপ্ত বাসনার আর অপূর্ণ 
আকাঙ্ষার বিষাদধ্বনি কোথাও অশ্ফুটভাবে 
কোথাও পরিশ্ফুটভাবে সমুদ্গিত হইতেছে। এই 
আকালিক বিষাদের, এই নৈরাশ্তের মূল কি?” 
বল৷ বাহুল্য, এই নৈরাশ্তের মুল কারণ ব্যক্তির সহিত 
বাক্তির এবং ব্যক্তির সহিত সমাজ ও রাষ্ট্রের 
বিরোধ । আমর! অশান্তি যে কেবল সঙ্ঞানে ভোগ 


করিতেছি তাঁহা নহে, আমাদের নিজ্ঞান মনও 


নানারপ অশান্তির হেতুকে আত্মসাৎ করিয়৷ নান!- 
ভাবে ভারাক্রান্ত হইতেছে । আধিভৌতিক অভাবও 
এই অশান্তির একমাত্র কারণ নহে। সমাজে এমন 
লোক মোটেই বিরল নহেন ধাহাদের কোনও 
অভাব নাই, ধাঁহারা বশস্বী, ধনী, পদস্থ কিন্ধ 
ধাহাদের জীবন অশাস্তিতে পরিপূর্ণ । পারিপার্থিকের 
সহিত কেহই যেন খাপ খাওয়াইয়া চলিতে 
'পাঁরিতেছি নাঃ প্রত্যেকেই যেন কণ্টকশয্যায় শয়ন 
করিয়৷ রহিয়াছি। 
সমাজের ও রাষ্রের সহিত ব্যক্তিকে থাপ 
খাওয়াইবার প্রচেষ্টা সমাজ-পত্তনের কিছুকাল পরেই 
হইয়াছে। সমাজপতি ও রাষ্্রনেতারা 
অনেক পূর্বেই উপলব্ধি করিয়াছেন বাক্তির সহিত 
সমাজ বা রাষ্ী একমত না হইলে সে সমাজ বা 
রাষ্্র বেশী দিন টেকে না। এই খাপ খাওয়াইবার 
গ্রচেষ্টা মুখ্যত দ্বিবিধ রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে । 
একদল সমাজ ও রাষ্ট্রকে প্রাধান্থ দিয়! ব্যক্তিকে 
তদুসারে নিয়ন্ত্রণ করিতে চাহিয়াছেন, ব্যক্তি- 
স্বাধীনতাকে খর্ব করিয়৷ সমাজ-চেতনা, রাষ্ী- 
চেতনা অথবা বিশেষ-কোনও-উদ্দেগ্ত-চেতনাকে 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ ১*ম সংখ্যা 


প্রীধান্ত দিয়াছেন। তজ্জন্ত কঠোর নিয়ম প্রবর্তন 
করিয়াছেন। একজন নিয়ন্তার নির্দেশে সমন 
সমাজ বা রাষ্ট্র ক্রীতদাসের মতো কাজ করিয়াছে। 
ঘিতীয়দল ব্যক্তিকে প্রাধান্ত দিয়া সমাজ ও রাষ্ট্রকে 
অধিকসংখ্যক ব্যক্তির মতামুসারে গঠন করিতে 
চাহিয়াছেন। প্রেসিডেন্ট লিংকনের ভাষায় এই দলের 
আদশঃ--0০50706770 06 0) 7600916, 
05 005 060016, 0০7 ১৪ 05915. কিন্তু 
কোনও ব্যবস্থাতেই ব্যক্তি, সমাজ বা রাষ্ট্রের 
সুখশাস্তি পাওয়! যায় নাই। ব্যক্তির ম্বাতন্তর 
ক্রমশ যেন ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর সীমায় আবদ্ধ হইয়া 
পড়িতেছে, মনে হইতেছে আমর! যেন ক্রীতদাস 
ছাড়া কিছু নই, আমাদের মালিকরা আমাদের 
কপালে যেন 11:66 ০1602217 এই লেবেলটা নিজেদের 
আত্মপ্রসার্দের জন্ত কেবল আটিয়া দিয়াছেন। 
বহুকাল পূর্বে সমাজে দাস-প্রথা প্রচলিত ছিল। 
ধনীরা টাকা দিয়া বাজার হইতে অন্যান্য প্রয়োজনীয় 
সামগ্রীর মতো দাস-দাসীও কিনিয়া আনিতেন। 
মানবতার শোচনীম্ব অপমানে বিক্ষুন্ধ হইয়া 'আমরা 
এ প্রথা অবলুপ্ত করিয়াছি । এখন কিন্ত আমাদের 
ভুল ভাডিয়াছে, এখন আমর! বুঝিতে পারিয়াছি 
যে যন্ত্রসভ্যত। বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সেই দস-প্রথা 
নব কলেবরে আবিভূতি হইয়া আমাদের মানসিক 
শান্তি হরণ করিয়াছে আমাদের আত্মসম্মানও আর 
নাই। সেই প্রাচীনকালের ক্রীতদাস অপেক্ষাও 
আমর! যেন বেণী অসহায় হইয়! পড়িয়্াছি। একটু 
ভাবিয়া দেখিলেই বোঝা যায় আমরা কেহই আর 
সুস্থ সবল প্রাণরসে সপ্তীবিত শ্বাধীনচেতা মানব 
নহি, আমরা একাধিক যস্ত্রেরে এবং যন্ত্র-নায়কের 
আজ্ঞাবহ ভূত্য মাত্র। এই যন্ত্র আমাদের শক্তি, 
স্বাস্থ্য, আত্মসম্মান, সমাজ, সম্পদ সমন্ত নষ্ট 
করিয়াছে, কিন্ত ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার 
সামর্থ/টুকুও আমাদের নাই, আমাদের বুদ্ধিও বিকৃত 
হইয়াছে, যান্ত্রিক অত্যাচারের ত্বপক্ষে ধুতি আহরণ 


কাতিক, ১৩৬১ ] 


করিয়। আশ্ফালনও আমর! করিতেছি বটে, কিন্ত 
নিঞ্ন মন এই সব অপমান ক্ষোভ সঞ্চয় করিয়! 
রাখিতেছে এবং আমাদের নানারূপ উৎকট অভব্য 
অনঙ্গত আচরণে তাহা প্রায়শই প্রকাশিত হইতেছে। 
পুরাতন দাস-প্রথা যেমন নূতন রূপে আমিয়াছে 
যন্ত্রভ্যতার প্রভাবে আমাদের পুরাতন সমাজও 
তেমনি নব-রূপ ধারণ করিয়াছে । কৰি 0০৬০০: 
বলিয়াছেন-190, 1 5০০16 13 1116 & 
00561 1010৬ 1 10 080৬5 00. এ-রকম 
সমাজ আমাদেরও হয়তো একদিন ছিল কিন্ত 
এখন আর নাই। আমাদের সে সমাজ ছিল 
পল্লীতে, সে সমাজের কিছু কিছু আভাস প্রবীণ 
লেখকদের লেখা হইতে পাই । শ্রদ্ধেয় যোগেশচন্ত্ 
রায় বিগ্ভানিধিঃ বিপিনচন্দ্র পাল, শিবনাথ শাস্ত্রী, 
দীনেন্্র নাথ রায়, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির 
রচনাতে সে সমাজের রমণীয় চিত্র আঁকা আছে। 
শরৎচন্দ্র যে পল্লীসমাজের ছবি আকিয়াছেন 
তাহারও বাহিরের রূপট| বদলাইয়া গিয়াছে। প্ররুত 
সমাজ বলিতে যাহা বোঝায় সে সমার্জ বপূর্বেই 
অবলুপ্ত হইয়াছে । এখন সমাজপতি নাই, সামাজিক 
নিয়মও কেহ মানে না। দশবিধ সংস্কারের কথা 
'আমরা ভূলিয়। গিয়াছি। এমন কি বিবাহও 
আজকাঁল সামাজিক নিয়মে নিষ্পন্ন হয় নাঃ বয়স্ক 
যুবকদের খেয়াল খুশী অনুসারে হয় এবং প্রায়শই 
নিয়ন্ত্রিত হয় আধিক মানদণ্ডে। তথাকথিত সভ্য- 
সমাজে কিশোরী কন্যার বিবাহ উঠিয়া গিয়াছে 
বলিলে মত্যুক্তি হয় না। মন্ুর বিধান বহুপূর্বেই 
অচল হইয়াছে । বয়ঙ্ক যুবকেরা বিবাহ করিতে 
চান না, কিন তাহারা সন্যাী হইয়া যান নাই। 
বিবাহ করিলে থে সব সুখ-সুবিধা-আনন্দ পাওয়। 
ধায় তাহা তাহারা কোনও দায়িত্ব বহন ন! 
করিয়াই উপভোগ করিবার সুযোগ পাইতেছেন। 
আমর! প্রতিবেশীর খবর রাখা আঞজকাল প্রয়োজন 
মনে করি না। প্রতিবেণীও আমাদের থবর রাখ! 


শিক্ষার ভিত্তি 


৫৩১ 


অনেক সময় অপছন্দ করেন। যে সব ছোটখাটো 
সামাজিক উৎসব পুরাকালে আমাদের পরম্পরকে 
নানা বন্ধনে বীধিয়া রাখিত সে সব উৎসব সভ্য 
সমাজ হইতে ক্রমশ উঠিয়া যাইতেছে । যে সব 
দেবতাকে কেন্দ্র করিয়া পূর্বে আমরা মিলিত 
হইতাম, সে সব দেবতা এখন অন্তহিত, বু 
হিন্দুঘরে আজকাল ঠাকুরঘর পর্বস্ত নাই। কয়েকটি 
উত্সব এদনও অবশ্ঠ সাড়ছরে প্রতিবৎসর অনুষ্ঠিত 
হয়, কিন্তু সেগুলিতে সামাজিকতার কোন লক্ষণ 
দেখিতে পাই না। দেখি অহঙ্ক'রের আন্ষ।লন, 
টাকার মহিমা, দরিদ্রের সন্কৃচিত অপ্রতিভতা, 
পরশ্রীকাততর অক্ষমের ক্ষোভ; দেখি অকারণ অপব্যয়, 
অশ্লীল উন্মাদনাঃ অসংযত আচরণ। বহুকাল পূর্বে 
বড় ছুঃথে দুর্গাপুজ৷ উপলক্ষে লিখিয়াছিলাম-_ 
“দিবসে নিশীথে যাহার স্বপ্ন 
তন্ময় চিতে নিত্য হেরি, 
ওঠে জয়গান জগৎ জুড়িয়া 
যাহার দীপ্ত মূরতি ঘেরি 
যাহার পূজায় কত বলিদান, 
কতনা আরতি, মন্ত্র কত 
কত খত্বিক, কত পুরোহিত, 
কত আয়োজন লক্ষ শত 
আঁকার তাহার যেমনই হউক 
নানাভাবে করি টাকারই পুজ। 
হোক না তাহার যেমন চেহার৷ 
বংণাবদন বা দশভুজা 
অয়ি মুন্ময়ি 'অতসী-বরণি, 
ভিখারী-ঘরনি শিবানি, 'য়িঃ 
রূপ|র তলায় চাপা পড়ে গেছ 
তোমার পূজার মন্ত্র কই। 
টাকার পূজায় মত্ত সবাই 
তোমার পুজাও ট|কার পৃজ! 
লক্ষ্য নহ গো উপলক্ষই 
ওগো সুন্সয়ি হে দশতুজ]। 


৫৩২ 


সুদখোর ওই হারু-পোর্দার 

বাড়িতে তাহার পূজার ধুম 
গর্জন করে লাউডস্পীকার 

পাড়ার লোকের নাহিক ঘুম। 
তাহার নিকট কর্জ করিয়া 

পূজার বাঁজার করেছি সৰ 
অর্থ নহিলে জমে কি জননী 

তোমার পূজার এ উৎসব? 
অর্থ পুড়িছে আতস বাজীতে, 

আলোক মালায় জলিছে টাকা 
ঘণ্টার রবে টাকাই বাজিছে 

প্রণাম না করে যায় কি থাকা ? 
বড় সাহেবেরে সেলাম বাঞ্জাই 

রাজারাজড়ায় প্রণাম করি, 

 হারুর বাড়িতে তেমনি জননি 

তোমারেও নমি হে শঙ্করি। 
অর্ধাৎ কিন! হারুকেই নমি 

কারণ তাহার টাক! যে আছে 
দুর্গা কৃষ্ণ যাই সে পৃজিবে 

আমর! নমিৰ তাহারই কাছে। 


দুর্গাপূজায় তিনদিন ধরিয়। অনাবিল আনন্দে ধনী 
দরিগ্ত নিবিশেষে এখন আর আমরা মিলিতে পারি 
না। নকলে পাশাপাশি বসিয়৷ এক পুজামণ্ডপে 
মায়ের প্রসাদ পাইয়া কৃতার্থ হই না। গ্রামের 
পুরোহিত, গ্রামের শিল্পী, গ্রামের গোয়ালাঃ গ্রামের 
ময়রা, গ্রামের কবিরা সে পুজায় অংশ লইবার 
স্যোগ পায় না। ট্রেনে বা এরোপ্লেনে করিয়। 
আমরা কাশী হইতে পণ্ডিত, কলিকাতা হইতে 
মিষ্টান্ন ও প্রতিমা; শাস্তিনিকেতন অথবা বোম্বাই 
হইতে গায়ক-গায্সিকা আমদানি করি এবং তাহা 
অসম্ভব হইলে রেকর্ড বাজাই। যস্ত্রভ্যতা৷ আমাদের 
গ্রামকে ধ্বংস করিয়াছে। সে গ্রাম আর নাই, 
- সে গ্রাম্য সমাজও আর নাই। গ্রামের ধনীর! 
আব্কাল শহরে আসিয়াছেন। গ্রামে তাহার। 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ-_-১০ম সংখ্যা 


গণ্যমান্ত ছিলেন, শহরে তাহারা নগণ্য তবু 
আসিয়াছেন। সুযোগ পাইলে অনেকে ইউরোগ 
আমেরিকা ভ্রমণ করিতেছেন। 

যন্ত্রসভ্যতা! আমাদের প্রাচীন সমাজের মাধুর্ধকে 
অবনূগ্ত করিয়াছে রিন্ত ভিতরের গলদগুলিকে দর 
করিতে পারে নাই; পরনিন্দা, পরচ্গ পরশ্রী- 
কাতরতা এখনও ঠিক তেমনি আছে, যন্ত্রভ্যতার 
কল্যাণে তাঁহার বাহিরের টংটা কেবল ব্দলাইয়াছে। 
চণ্ডীমণ্ডপ নাই, কিন্ত খবরের কাগজ আছে, ক্লাব 
আছে পার্ট আছে, সভা-সমিতি আছে এবং 
ইহাদের মধ্যে বেণী ঘোষালরাও আছেন। পরনিন্দা 
পরচচা এখন পল্লীসমাজেই ' নিবন্ধ নাই, তাহা 
বিশ্বব্যাগী হইয়াছে। আমরা প্রতিবেশীর খবর 
রাখি না৷ কিন্ত কোরিয়ার খবর রাখি, আমেরিক! 
ইংলগ্ডের খবর রাখি, চীনের রুশিয়ার থবর রাখি, 
ফরেন পলিসি লইয়া! উত্তপ্ত আলোচনা করি। 
গ্রামের বা ম্বদেশের সাহিত্য বিজ্ঞান শিল্প বা শাস্থ 
সম্বন্ধে অক্ঞতা আমার্দের ততট! লজ্জিত করে না৷ 
কিন্তু বিদেশী সাহিত্য। বিজ্ঞান, শিল্প বা শান্ত সম্বথে 
ছুই চাঁরিট। বুক্‌নি ছাড়িতে ন! পারিলে বর্তমান 
মভ্যমাজে অপাংক্তেয় হইতে হয়। বুক্‌নি সংগ্রহ 
করিবার স্থযোগও আজকাল মেলে, আজকাল 
প্রকৃত পণ্ডিত ছর্লভ কিন্ত পল্লবগ্রাহী পঞ্ডিতের 
অভাব নাহ। 

অর্থাৎ যন্ত্রসভ্যতা আমাদের সমাজের বাহিরের 
রূপটা বিন করিয়াছে কিস্থা আমার্দের চিত্বকে 
উন্নত করিতে পারে নাই, বরং তাহা নীচাশয় 
বার্থপর ব্যক্তিদের কার্ধকলাপকে বৃহত্তর পরিধিতে 
পরিব্যাপ্ত হইবার সুযোগ দিয়াছে। যে 'ঘেট, 
পূর্বে মন্কীর্ঘ সমাজে নিবন্ধ থাকিত তাহা এখন 
নানাবিধ আন্দোলনের জয়-ঢাক বাজাইয়! পৃথিবীর 
শাস্তিকে বিদ্লিত করিতেছে । আমর! কেহই স্থির 
থাকিতে পারিতেছি ন!। স্থির থাকিবার উপায়ও 
নাই। প্রত্যহ খবরের কাগজের উত্তেজক হেড 


কাতিক, ১৩৬১ ] 


লাইন, দৈনিক তিন চাঁরবার দিনেমায় চিত্ত চাঞ্চল্য- 
কর ৃত্যগীতের এলাহি আয়োজন; রেডিওর শুন্যপথে 
আক্রমণ, আমাদের ক্ষিণ্ড করিয়া তুলিতেছে। 

যে শিক্ষা আমাদের হ্বস্থ করিতে পারিত সে 
শিক্ষাও আর নাই। শিক্ষক এখন আর শিক্ষক 
নন, তিনি বেতনভোগী মজুর মাত্র। সাহিত্যও 
আজকাল ব্যবসায়ের পণ্য । 

ধাহারা সাহিত্য স্থষ্টি করেন তাহাদের মহিত 
রসিক-সমাজের প্রত্যক্ষ যোগাবোগ আর নাই। 
যখন ছাপাখানা ছিল ন! তখন গ্রন্থকর্তা নিজের 
পুস্তক স্বহস্তে সযত্বে লিখিয়! রসিক পণ্ডিতসমাজকে 


পড়িয়া শুনাইতেন। . পুস্তক ভাল হইলে লোকে 


তাহা কঠস্থ করিয়া রাখিত, টুকিয়৷ রাখিত, পৃজা 
করিত। ছাপাখানার কল্যাণে আজকাল ভাল বই, 
থারাপ বই একই বেশে সঙ্জিত হইয়া বাজারে 
বাহির হয়, তৃতীয় শ্রেণীর পুস্তকও সমালোচকর্দের 
প্রশংসা লাভ করে এবং বিজ্ঞাপনের কৌশলে প্রথম 
শ্রেণীর পুস্তকের পাশে সম-গৌরবে স্থান পায়। 
সমাজেও দেখি আজকাল গণিক! ও সতী সাধবী 
একই বেশে পাশাপাশি বসিয়। রহিয়াছেন। 
যন্ত্রসভ্যতার সাম্যবাদ মুড়ি-মিছিরিকে একাসনে 
বসাইয়!৷ আত্মগ্রসাদ লাভ করিয়াছে। সাহিত্যের 
কথ! বলিতেছিলাম, ছাপাথান! হওয়াতে এ যুগের 
সাহিত্যিকদের আর একটা বিপদের সম্মুখীন 
হইতে হইয়াছে। পূর্বে কবির সহিত রসিকের 
সরাসরি যোগ ছিল। .কৰি নিজের লেখা রমসিককে 
পড়িয়া শুনাইতেন, তাহা লইয়া রসিকের সহিত 
সামনসামনি আলে।চনা করিতেন, লেখা ভাল কি 
মন্দ, কোথায় সুর জমিয়াছে কোথ|র বেন্র! 
বাজিয়াছে সহদয় আলোচনার দ্বারা তাহা স্প্ 
হইত। কিন্ত মুদ্রাযন্ত্রের যুগে এক মহা আপদ 
জুটিয়াছে, সমালোচক বলিয়া! একদল স্বপন পণ্ডিতের 
আবির্ভাব ঘটিয়াছে। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই 
বেরসিক, কিন্তু ইহারা রসের ক্ষেত্রেই মুকুবিবয়ান! 


শিক্ষার ভিত্তি 
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করিয়া বেড়ান। কাহার লেখ! সংবেদনপূর্ণ, কাহার 
লেখায় দরদ আছে, কাহার লেখায় প্রগতির 
পদধ্বনি শুনা যাইতেছে, কোন লেখক প্রতিক্রিয়া- 
শীল, সাহিত্য রাজ্যে কে সম্রাট কে মন্ত্রী কে উজির, 
কে গোমস্তা এই সব লইয়া! তাহার! মাথা ঘামান 
এবং বড় বড় প্রবন্ধ লেখেন। নিয়াছি ইহাদের 
স্থনজরে পড়িবার জন্ত গ্রন্থকার ও গ্রন্থব্যবসায়ীদের 
নাকি বহুবিধ কসরৎ করিতে হয়ঃ পুস্তক ভেট দিতে 
হয়ঃ খোশামোদ করিতে হয়, আরও অনেক কিছু 
করিতে হয়, তবে নাকি তাহার! সদর হইয়া তাহাদের 
রচনার প্রতি কপাঁকটাক্ষ নিক্ষেপ করেন । যখন 
মুদ্রাকর ছিল না এই সব একদেশদশী আত্মস্তরিতা- 
পুর্ণ রচন! সাধারণ্যে প্রচারিত হইবার স্থযোগ পাইত 
না। প্রকৃত রসিকরাই তখন কাব্য-সাহিত্যের 
ধারক ও বাহক ছিলেন। এখন সে ভার পড়িয়াছে 
কতকগুলি মতলববাজ ব্যবসায়ীর উপর। স্মুতরাং 
এই ধরনের প্রবন্ধ ছাঁপা হয়ঃ রেডিওতে নিনাদিত 
হয়। ফলে, বহুলোক সং সাহিত্যের সঞ্ধান হইতে 
বঞ্চিত হন। 

সাহিত্যিকের তৃতীয় বিপদ প্রকাশক। প্রকাশক 
মুখ্যতঃ ব্যবসায়ী। যে বই বেণা বিক্রয় হয় তিনি 
সেই বই-ই ছাপিতে চান। উত্তেজক যৌন-কাহিনী, 
গরম গরম পলিটিকাল প্রপাগ্যাণ্ডা, ডিটেকৃটিভ 
কাহিনী সরস গাল-গল্প প্রভৃতিরই চাহিদা বেশী, 
ভাল প্রবন্ধ, কবিতা বা ছোট-গল্পের বই বাজারে 
চলে না শুনিয়াছি। অভিনীত না হইলে নাটকও 
চলে না। যাহারা নাটক 'অভিনয় করেন ব৷ করান 
তাহারাও ব্যবপাদার এবং অনেক ক্ষেত্রে অসাধু। 
কোন ভদ্র নাট্যকারের পক্ষে তাহাদের ব্যবহার 
বরদাস্ত করা কঠিন। সুতগাং ধাহাদের নাটক 
লিখিবার প্রতিভা আছে তীহারা নাটক লিখিতেই 
চান না। সাহিত্যসাধককে বাধ্য হইয়া তাহার 
সাধনার ক্ষেত্র সঙ্কুচিত করিতে হয়, এমন বই 
লিখিতে হয় যাহা প্রকাশক-গ্রাহ ॥ ব্লা-বাহুল্য, 


৫৩৪ 


সেসব পুস্তক সব সময় সুসাহিতের পর্যায়ে পড়ে 
না। ইহাতে প্রকৃত সাহিত্যসাধকের ক্ষোভ হয়, 
রসিক-সমাজও ক্ষু্ন হন। সাহিত্য সমাজের যে 
কল্যাণ সাধন করিতে পারিত তাহা পারে না। 

যন্ত্র সভ্যতার আরও ছুইটি “অবদান” ব্তমান 
সভ্য সমাজের চিত্ত বিনোদন করিয়া থাকে-_সিনেমা 
ও রেডিও। নুপ্রযুক্ত হইলে হয়তো! ইহারা মানব 
সভ্যতার কলাণ-সাধন করিতে পাঁরিত কিন্তু বর্তমান 
যুগে তাহ! হইবার উপায় নাই। কারণ প্রত্যেক 
যন্ত্রের পিছনে যে বস্ত্রপতিরা বর্তমান, মানবজাতির 
কল্যাণ-সাধন তাহাদের উদ্দেগ্ত নয়, তাহাদের 
উদ্দেশ্য নিজেদের স্থার্থাধন। অধিকাংশ মানৰকে 
শোষণ করিয়া তাঁহারা নিজেরা শক্তিমান হইতে 
চান। পূর্বে খাইবার পাশ দিয়! বহিঃশক্ররা আসিয়া 
এ দেশ জয় করিয়াছিল, এখন তাহারা আসিতেছে 
যঙ্ত্ররে ভিতর দিয়া। মানুষ পশুকেই জয় করিতে 
পারে, মাচ্ষকে পারে না। এই সব বস্ত্র তাই 
অধিকাংশ মানুষকে পশুত্বের স্তরে নামাইয়া দিতে 
চাঁয়। পূর্বে পাশ্চাত্য বণিকর! চীনাদের অকর্মণ্য 
করিবার জন্ত জোর করিয়া তাহাদের আফিঙের 
নেশা ধরাইয়াছিল, আমাদের দেশের চাষীকে দরিদ্র 
করিয়া ধানের ক্ষেতে নীলের চাষ করিতে বাধ্য 
করিয়াছিল, কারণ নেশাগ্রস্ত বা দরিদ্র জাতিকে 
শোষণ করা বা শ/সন করা সহজ। শোষণ এবং 
শাসন করিরার জন্থ এখন তাহারা নুতন পন্থা 
অবলম্বন করিয়াছে-যন্ত্রের পন্থা ৷ আর্ট পরিবেশনের 
ছলে সিনেমা এবং রেডিওর মারফৎ তাহারা যাহা 
পরিবেশন করিতেছে তাহা নেই আর্ট নয় যাহা 
আমাদের সত্য-শিব-ম্ুন্দরের সন্ধান দেয় তাহা 
সেই আর্ট যাহা আমাদের কামনাকে মোহিনীবেশে 
সাজাইয়৷ আমাদের সর্বনাশ করে। পূর্বে ছুই 
চারি জন ধনী কামুক বাইলী-বিল।সের সুযোগ 
পাইতেন। যন্ত্রে কল্যাণে সকলেই এখন সে 
সুযোগ পাইয়াছেন। আমাদের অঙ্ঞাত-সারেই 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্-__১৭ন সংখ্যা 


আমরা সকলেই ক্রমশ অক্ষম কামুক পণ্ড হইয়। 
যাইতেছি। শাসক ও শোধকদের সুবিধা 
বাড়িতেছে। 

এই নব যন্ত্র আমার্দিগকে আর একটি মুল্যবান 
সম্পদ হইতেও বঞ্চিত করিতেছে । মহংকে 
সুন্দরকে শ্রে্কে গুণীকে শ্রদ্ধ! করিবার প্রবৃত্তি 
ও ক্ষমত। সভ্য মানবচরিত্রের একটি প্রধান সম্পদ । 
যন ত্রযুগের পূর্বে মহৎ সুন্দর শ্রেষ্ট গুণী ব্যক্তির 
সান্লিধ্যলাভ কর! সহজ ছিল না। তীহাদের সমন্ধে 
তাই সাধারণ লোকের উৎসুক্য ছিল, শ্রচ্ধাও ছিল। 
প্রকৃত জিজ্ঞান্থরা, অকপট ভক্তের তাহাদের 
'সান্গিধ্যলাভ করিয়া কৃতার্থ হইতেন। বস্ত্র এখন 
সমন্তই সুলভ করিয়া দিয়াছে। তাই দেখি 
রেডিওতে যখন কোন গুণী সঙ্গীত আলাপ 
করিতেছেন বা কোনও বিখ্যাত পণ্ডিত সারগত 
প্রবন্ধ পড়িতেছেন, তখন আমর! শরদ্ধা্িত হইস 
সে সব শুনি না, রেডিওটা খুলিয়া দিয়া অসঙ্কোচে 
হাঁসি-গল্প-তামাসায় মাতিয়৷ উঠি। বদি বহু কষ্ট 
সহ করিয়া বহু সাধনা করিয়া উক্ত গুণীদের 
সমীপবতী হইতে হইত, তাহা হইলে তাহাদের 
সম্থথে আমরা এতটা বেসামাল হইতাম না। 
ইহাতে উক্ত মনীধীর্দের বিশেষ ক্ষতি হয় নাঃ হয় 
আমার্দের। সবকিছুকেই যন্ত্রের সহায়তায় অতি 
সহজে আয়ত্ের মধ্যে পাইয়া আমরা কিছুই 
ভালভাবে গ্রহণ করিতে পারিতেছি না, আমরা 
বুঝিতেও পারিতেছি না যে পাঁইলেই গ্রহণ করা 
যায় নাঃ গ্রহণ করিবার জন্ত সাধন দরকার । 
পল্লবগ্রাহীস্বলভ একটা মিথ্যা অহঙ্কারের মুখোশ 
পরিয়া৷ আমরা সবজান্তা সাজিয়া বেড়াইতেছি। 
আমাদের অন্তরের অন্তস্তলেঃ আমাদের নিজ্ঞান 
মনে কিন্ত আমরা আমাদের প্রকৃত স্বরূপ কি তাহা 
জানি এবং তাহ! আমাদের অজ্ঞাতসারেই আমাদের 
অশান্ত করিয়া তোলে। 

যঙ্্সভযতার অর্থনৈতিক দিকট| তো আরও 
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তয়ঙ্কর। পল্লীসমাঁজ ভাঙিয়! গিয়াছে, ভূমি হইতে 
বিচ্যুত হইয়া আমর! শহরে আসিয়াছি, কুটিরশিল্ 
অবলুগ্ত, পেশা এখন আর বংশগত নাই) ব্রাঙ্গণ 
জুতার দোকান খুলিয়াছে, মুচী অধ্যাপনা করিবার 
চেষ্টায় পরীক্ষা পাশ করিতেছে, ময়রার ছেলে 
ডাক্তার হইতে চায়, বৈদ্ধের পুত্র এনজিনিয়ার 
হইয়াছে, তবু কিন্ত কাহারও অন্ন জুটিতেছে না, 
ঘরে বাহিরে দোকানে ফ্যাকটরিতে সর্বত্রই 
অশাস্তি। সকলেই আমরা ছটফট করিতেছি__ 
ূর্বযুগে দাসচালকদের চাবুকের আঘাতে ক্রীতদাসর! 
যেমন ছটফট করিত নূতন যুগের অভিনব ক্রীতদাস 
আমরা ঠিক তেমনি ভ|বেই ছটফট করিতেছি-_ 
অনেকে হয়তে৷ বুঝিতে পারিতেছি না এক অনৃশ্ঠ 
317701 1)০৪৮০৪ আমাদের চাবকাইতেছে ॥ পূর্বে 
ক্রীতদাঁসর! পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিত, কোনও 
কোনও সহৃদয় প্রভু ক্রীতদাসকে স্বাধীনও করিয়৷ 
দিতেন, এখন কিন্ত দাসত্বের যে নাগপাশে আমরা 
'আবদ্ধ তাহা হইতে মুক্তির আশা! সুদূরপরাহত। 
তাই অশান্তি আরও বড়িক়়াছে। কোনরকম 
ইজ.মে'ই আর মন প্রবোধ মানিতেছে না। সমাজ 
রাই সমস্তই যেন কারাগা'ররূপে প্রতিভাত হইতেছে। 
প্রতিব্ণোকে মনে হইতেছে শত্র, ধার্মিককে মনে 
হইতেছে ভগ) পণ্ডিতকে মনে হইতেছে বেকুব, 
ধনীকে মনে হইতেছে শোষক । কোথাও শান্তি 
নাই। 

আধুনিক অশান্তির' চেহারাটা সংক্ষেপে এই 


শিক্ষার ভিত্তি 


৫৩৫ 


প্রবন্ধে বিবৃত করিলাম । পরবর্তী প্রবন্ধে বলিবার 
চেষ্টা করিব আমাদের শিক্ষার দ্বারা এ অশাস্তি 
নিবারণ সম্ভব কিনা। নূতন কিছু বলিবার স্পধ? 
করি না। নুতন বলিয়া কিছু আছে কি? আমরা 
পুরাতনকেই বারংবার নূতন করিয়া আবিষ্কার করি। 
বেদান্তকে সাংখ।কে থিওরি অব রিলেটিভিটির 
আলোকে প্রত্যক্ষ করিয়া চমকিত হই। অতি 
আধুনিক আণবিক বোমার স্বরূপ যে বেদব্যাসের 
কল্পনাতে অন্তত ছিল তাহার প্রমাণ পাই ক্রহ্গশির বা 
পাশুপত অস্ত্রের বর্ণনায়। 

অশান্তি মানবসমাজের অতি পুরাতন ব্যাধি। 
অতীতকালে ধাহার! চিন্তানায়ক ছিলেন তীহারাও 
এ ব্যাধির প্রতিকার-চিন্ত। করিয়ছিলেন। তাহাদের 
প্রয়াস যে নিক্ষল হয় নাই তাহার প্রমাণ অতীতের 
গৌরবময় ইতিহাস। আধুনিক যুগে আমাদের 
শিক্ষার বহুবিধ সংস্কারের কথা শুনি-_উড সাহেবের 
ডেসপ্যাচ, গোখলের বিল, স্তাডলার কমিশন, মণ্টেগু- 
চেমন্ফোর্ড সংস্কার, স্বাধীন ভারতেরও শিক্ষার 
নানাবিধ সংস্কারের আয়োজন চলিতেছে, কিন্ত 
আমার মনে হয় আসল ব্যাপারটার উপর যথোচিত 
মনোযোগ দেওয়া হয় নাই। থাগ্দ্বারা ক্ষুধা নিবারিত 
হয়-_প্রাচীন বলিয়া এ সত্য আমর! বর্জন করি 
নাই। প্রাচীন পণ্ডিতগণ অশান্তি নিবারণেরও 
একটা প্রতিকার আবিষ্কার করিয়াছিলেন। পরবর্তী 
প্রবন্ধে তাহার স্বরূপ বিচার করিবার প্রয়াস পাইব। 


ক্রমশঃ 


"আজকালকার শিক্ষাপদ্ধতি মনুস্যত্ব গড়িয়। তুলে না, কেবল উহা গড়া 


জিনিস ভাঙ্গিয়া দিতে জানে। 


এইরূপ অবস্থামূলক ব। অস্থিরতা-বিধায়ক শিক্ষা 


কিংব। যে শিক্ষা কেবল “নেতি'ভাবই প্রবতিত করায় সে শিক্ষা মৃত্যু অপেক্ষাও 


ভয়হছর।” 


স্বামী বিেবকানল্দ 


পরিচয় 


শ্রীঅক্রুরচন্দ্র ধর 

"আদি মানবের সন্তান আমি “মানুষ জাতির স্বজাতি যে আমি 

দেবতার চেয়ে অভিজাত, . মানুষ আমার বোন্‌ ভাই ) 
সত্যেরে আমি সম্রমে নমি মান্গষেরে ভালবাসি দিবানিশি 

মিথ্যারে করি পদাঘাত। সেব! করি তার গুণ গাই। 
ঈশ্বরে আমি বিশ্বাস করি মানুষে মানুষে হিংসা নিত্য 

বিশ্বেরে নাহি করি ভয়/”__ কঠোর চিত্তে করি জয়” 
মানুষের কাছে নাহি মানুষের মানুষের কাছে নাহি মানুষের 

এর চেয়ে বড় পরিচয় । এর চেয়ে বড় পরিচয়। 


“মানুষ-ধর্ম আমার ধর্ম 

অপর ধর্ম কিছু নাই, 
মানুষের যাহা করণীয় আমি 

সদা তারি পিছু পিছু ধাই। 
জীব-নারায়ণে সেবি প্রাণপণে 

সংযমে করি অরি জয়,” 
মানুষের কাছে নাহি মানুষের 

এর চেয়ে বড় পরিচয়। 


ধর্ম 
শ্রীমতী লীল। মজুমদার 


একজন বিখ্যাত ইংরেজ লেখক একবার পরনিন্না করে কিন্ত অন্যায়ের বিপক্ষে দীড়াবার 
বলেছিলেন যে, হিন্দুর! ধামিকভাবে খায় দায়, শোয় যাদের সংসাহস নেই, তারাই নাকি ধামিকভাবে 
ঘুমোয়, চলে ফেরে; ধামিকভাবে চিন্তা করে, জীবনযাপন করে, কথাটার একমাত্র অর্থ করা যেতে 
পুণ্য করে, পাপ করে। কথাটার মধ্যে অনেকখানি পারে যে, নিজেদের কাজের দারিত্ব বহন করবার 
প্লেষ আছে বল! বাহুল্য, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এতটা সাহস পর্যন্ত হিন্দুদের নেই, ধর্মের দোহাই দিয়ে 
সত্যও আছে থে, মনে গিয়ে আঘাত করে। এই কোনও মতে সেটুকুকে এড়িয়ে ষেতে পারলেই হ'ল। 
হিন্দুর! যার! মিথ্যাকথা বলে থাকে, প্রবঞ্চনা করে, সেইজন্য এদেশের সমাজকে সংস্কীর করা এত 
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কঠিন। ভিতর থেকে আপদ কিছুতেই বিদায় 
হয় না» বাইরে থেকে আইন্‌ করে জবরদস্তির 
সাহায্যে তার ক্রোধ করে রাখা হয়। প্রশ্ন উঠতে 
পারে এমন জাতির ও এমন ধর্মের কতটুকু মূল্য ? 

আসল কথা হ'ল ধর্ম শবের অর্থ নিয়ে কিঞ্চিৎ 
গোলযোগ হ'য়ে গেছে। কতকগুলি আগর 
নিয়মের ফিরিত্তি দিয়ে কি আর একটা ধর্ম 
গ্রতিচঠিত হয়? এমন কি ধর্ম বলতে শুধু মানুষের 
সঙ্গে তার স্যা্িকর্তার সম্্চটুকুও বোঝার না। 
ধর্মের প্রয়োগ আরও ব্যাপকভাবে হওয়! চাই? 
ধর্ম মানে একটা সম্পূর্ণ জীবনের ধার!, জীবনধারণের 
পদ্ধতি । যে আধ প্রপিতামহরা নিয়মনিগড়ে 
আমাদের গোটা জীবনটাকে বেঁধে দিয়েছিলেন, 
তারা ধর্ম শব্দের এই অর্থটিকেই গ্রহণ করেছিলেন। 
আমাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে খর্ব করে দেওয়া 
তাদের উদ্দেশ্ত ছিল না। কিন্তু কালের ফেরে 
অবস্থা এমন দীড়াল যে ধর্মের নিয়ম পালনটি শুধু 
টিকে রইল, মাঝখান থেকে ধর্মই কোথায় খসে 
পড়ল। 


ফলে এখন কাউকে ধার্মিক আখ্যা দিলেই 
চোঁখের সায়ে সর্বপ্রকার আনন্দের শব্রুঃ চোখবৌজা 
একজন ভগ্ডের চিত্র ভেসে ওঠে। 
ধার্মিক বলতে আর ধর্মপরায়ণকে বোঝান না। 
এমন কি অনেকের মতে ধর্মই হ'ল পৃথিবীর অর্ধেক 
ছুখের প্রধান কারণ। ধর্ম বলতে যদি শুধু 
আনুষ্ঠানিক, ধর্ম বোঝায় তা+ হ'লে এ কথাটার 
মধ্যেও অনেকখানি মর্মান্তিক সত্য আছে। 

কিন্তু ধর্মের একট1 বৃহত্তর সংজ্ঞা আছে যা'র 
প্রয়োগে একজন নাস্তিকও একদিক দিয়ে যতই না 
দীন হক, অপরদিকে ধর্মপরায়ণ আখ্যার যোগ্য 
হয়ে উঠতে পারে। যে জিনিসকে সত্য বলে 
উপলব্ধি করেছে, তাকে যারা অবলম্বন করে, তারা 
ধামিক। যা'র! অন্ায়ের বিরুদ্ধে সর্বদা দপ্ডায়মান 
হয় তারা ধামিক। যারা শত্রকে ক্ষমা করে৷ 

৪ 


€৩খ 


ছুঃখীকে দয়া করে, স্বার্থকে ত্যাগ করে তারা 
সকলেই ধাম়িক। মনুঘ্যত্বকে যা! প্রস্ফুটিত ক'রে 
তোলে, তাই ধর্মের অঙ্গ | যা জ্ঞানকে শ্রদ্ধা করতে, 
গুণীকে সম্মান করতে সহায়তা করে, সেও ধর্মের 
অঙ্গ। ধর্মের এই সংজ্ঞাকে সীমাবদ্ধ ক'রে দেওয়া 
যায় না, নব নব উদয়াচলে নিয়ত সে উদ্ভাসিত হ'য়ে 
উঠে। 

আমরা ধর্মের এই অর্থকে ভুলে গিয়েছি ব'লে 
ধর্ম আমাদের কাছে কতকগুলি পু'থিগত মন্ত্র ছাড়! 
আর কিছু নয়, বেঁচে থাকার একটা প্রণালী না! হ'য়ে 
কতকগুলি ফুল গঙ্গাজল বেলপাতার একটা অর্থশুন্ 
ক্রিয়ামাত্র হ'য়ে ঈাড়িয়েছে। আমরা ভাবি ধর্মকে 
অবলম্বন করলে বুঝি সংসারের সব আনন্দগুলিকে 
বর্জন করতে হবে। বুঝি বন্ধুবান্ধব, সুখ সখ সব 
ছাড়তে হবে, বুঝি একটা অস্বাভাবিক জীবন যাপন 
করতে হবে। 


বল! বাহুল্য, এই বৃহত্তর অর্থে ধর্মকে গ্রহণ করলে 
্বার্থসেবাকে খানিকটা কমিয়ে আনতে হবে। কিন্ত 
এ বিবয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে, কেবল এমন ধর্মই 
সমাজের কল্যাণের হেতু হয়। অপর মকলের দ্বারা 
সকল মঙ্গলের অন্তরায় যে আত্মপ্রসাদঃ তাকে ছাড়া 
আর কিছুকে লাভ করা যাঁয় না। 

পৃথিবীর শ্রেঠ মানষরাঁও ধর্মের এই বড় অর্থই 
গ্রহণ করেছেন। পরমহংসদেব গির্জা দেখলেই 
নমস্কার করতেন, সাধু দেখলেই আলিঙ্গন করতেন, 
অনাসক্তকে দেখলেই মাথা নত করতেন? অনেকে 
তাই হাসাহাসি করত। ভালোকে ভালো বলবারও 
যেমন আমাদের সাহস নেই, মন্দকেও তেমনি মন্দ 
বলবার আমাদের সৎসাহস নেই! অসৎ কাজ 
ক'রে আমর! বলি যে, আজকাল সকলেই এমন ক'রে 
থাকে, যেন পাঁচজনে অন্ঠায় করলেই অন্তায়টা কমে 
যায়। আর অসৎ কাজের ফলে বদি ঘরে অর্থ- 
সমাগম হয়, তা” হ'লে মুস্তকঠে আমর! এ 
কীতিমানের বুদ্ধির প্রশংসা ক'রে থাকি। এবং 
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বারংবার বলি অন্তায় কাজ করতে হ'লে যে সাহসের 
প্রয়োজন হয়, অনেকেরই সে সাহস নেই ব'লে 
তারা সৎপথে থেকে যাচ্ছে। এমন কি ধর্মে 
আমাদের এতই অনাস্থা, যে কেউ যদি নিজের 
চেষ্টায় নিজের অবস্থার উন্নতি ক'রে থাকে, তখুনি 
আমাদের সন্দেহ হয় নিশ্চয় অসৎ উপায় অবলম্বন 
করেছে, নইলেঃ কি আর বড়লোক হ'তে পারত। 
আবার নিজের পক্ষ সমর্থন করবার জন্থ বাইবেল 
থেকে নজির দিয়ে বলিঃ বীশু বলেছিলেন যে বরং 
একটা শুচের ছিদ্র দিয়ে একটা উট গলে যাবে, 
তবু ধনী লোকের ব্বর্গে প্রবেশ করা হবে না। 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ--১*ব সংখা 


পুরুষপরম্পরায় আমর! বলে আসছি যে, ধর্মের 
সঙজে পাধিব সুখ খাপ খায় না, অতএব সমন 
থাকতে ধর্মটিকে ত্যাগ ক'রে বিষয় আশয় রক্ষার 
দিকে মনোনিবেশ কর! ঢের ভালো। এবং ধর্ম 
যদি করতেই হয়, বেশ কোশাকুশি ফুল জল দিয়ে 
এক কোণে বসেই পড়গে না, তা'র চেয়ে বাড়াবাড়ি 
না করাই ভালো। তা'তে সংসারের অনিষ্ট হ'তে 
পারে। 

ধর্ম যে বেচে থাকবারই পদ্ধতি, সংসারযাত্র 
নির্বাহ করবারই প্রণালী-সে কথা'কই কেউ ত 
আজকাল বলে না। 


্রীশ্রীমায়ের পুণ্যম্মতি 


শ্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, এমএ 
(এক) 


প্ীপ্রীমায়ের শতবাধিকীর ঢেউ আকাশে বাতাসে 
লেগেছে। এই পুণ্য অনুষ্ঠানে শ্রীপ্রীমায়ের বহু 
কৃতী সন্গ্যাসী এবং গৃহস্থ সন্তান রশ্ীমায়ের সঙ্গে 
জড়িত তীর্দের অনেক স্থৃতিকথা লিপিবদ্ধ ক'রে 
নিজেরা ধন্ত হয়েছেন এবং ভক্তদ্েরও ধন্য করেছেন। 
কয়েকজন বন্ধু, বিশেষ করে, ছু'একজন সন্ন্যাসী 
মহারাজও আমাকে শ্রীশ্রমায়ের সম্বন্ধে আমার যা 
জানা আছে তা লিপিবদ্ধ করতে আদেশ 
করেছিলেন। এতদিন তা করা হয়নিঃ কিন্তু এখন 
ভাবছি আমি যত দীনই হুই না কেন, শ্রীশ্রীমায়ের 
ুণ্যস্থৃতি উপলক্ষ করে এই শুভ শতবাঁধিকী অনুষ্ঠানে 
আমিও শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করবো । তবে শ্রীশ্র- 
মায়ের চরণে আশ্রয় নেবার পূর্বের ঘটনাগুলি না 
লিখলে অনেক কথাই বল! হবে নাঃ তাই শ্রীরামকৃ- 
সঙ্ঘের প্রধান তীর্থস্থান বেলুড়মঠে আমার প্রথম 
দিনের অভিযানের ইতিহাস দিয়েই সুরু করবো । * 


* অনে গড়ে জত্যন্ত ছেলেবেলায় একদিন সন্ধার 


ম্যাটিকুলেশন পাশ ক'রে (১৯১৫ খ্রীঃ) 
কলকাতায় সিটি কলেজে ভি হই। সেই প্রথম 
বাধিক শ্রেণীতে পড়তে পড়তে এক ছুটির দিনে 
ইচ্ছা হলো বেলুড়মঠে বেড়াতে যাব। ছুই বন্ধু 
সঙ্গী হলেন। দুপুরে খাওয়া দাওয়া করে আমর! 
তিন বন্ধু মঠে গেলাম। 

পৃজনীয় বাবুরাম মহারাজ ম্বামীজীর ঘরের 


কথাপ্রসঙ্গে বললেন, মশায় একটা পাগল! বামুন কি কাণ্টাই না 
করলে। ক্রমে তিনি ঈঃরামকৃষ্ের অনেক গল্প করলেন। সেই 
প্রথম আমি ঠাকুরের নাম শুনেছিল।ম । আরও মনে পড়ে, 
ক্বামীজীর দেহত্যাগের খবর যখন সাগ্ু'হিক কাগজে বের হলো 
তখন গ্রামের সবচেয়ে শিক্ষিত ত্লোকটি কাগজ গড়ে হঠাৎ 
চেঁচিয়ে উঠে বলেছিলেন,--সর্বনাশ হয়েছে । আমি বালক 
কৌতুহলে জিজ্ঞাস করেছিলাম, কি হয়েছে ?_তিনি বললেন, 
তুই এখন বুঝধি না, ঝড় হলে বুঝবি দেশের কি সর্বনাশ হলে! | 

১৯১৫ সালে যখন ম্যাট ট্রকুলেশন টেষ্ট পরীক্ষা দিই তখন 
পূজনীয় বন্ধানন্দ ও দ্বামী গ্রেমানদ ময়মনসিংহে আসেন। 
ওখানে আি স্বাসী প্রেমানঙগজীকে প্রথম দর্শন করেছিলাম 


গ্লামাদের গ্রামের বাড়ীতে জনৈক তয়ুলোক আমার পিতাকে তবে কথা বা্ত। কিছু হয়নি 


কাতিক, ১৩৬১ ] 


পাশের ঘরে একটা তক্তাপোঁশে শুয়ে ছিলেন। 
গায়ে একখান! চাদর মাত্র ছিল। আমরা যখন 
ঢুকলাম তখন আমার পূর্ব পরিচিত জনৈক ভদ্রলোক 
আমাকে কানে কানে বললেন”_“ইনিই বাবুরাম 
মহারাজ, একে প্রণাম কর।” আমার ভিতরে 
তখন ভীষণ সমন্তা ॥ শ্রীশ্রবাবুরাম মহারাঙ্গকে এত 
তাল লেগেছে যে প্রাণ চাইছে প্রণাম করতে, কিন্ত 
স্কার বলছে-_ইনি কি ত্রাঙ্গণত ক্রাঙ্ষণ কিনা 
না জানলে আমি প্রণাম করবো না। শেষ পর্ন্ত 
সংস্কারই জয়ী হলো। আমি প্রণাম করলাম নাঃ 
আর আমার পূর্ব পরিচিত বন্ধুটও ঝোর করেই 
প্রণাম করাবেন! এই অবস্থায় আমি চেচিয়ে বলে 
উঠলাম, “উনি ব্রান্ণ কিনা না জানলে আমি 
কিছুতেই প্রণাম করবো না।” এদিকে এই কথা 
শুনেই পৃজনীয় বাবুরাম মহারাজ লাফিয়ে তক্তাপৌশ 
থেকে নামলেন এবং একহাতে আমাকে ধরে টানতে 
টানতে নীচে পুবের দিকের বারান্দায় নিয়ে গিয়ে 
মামাকে ছু'হাতে জড়িয়ে ধরে আমার মাথার উপর 
(ব্রহ্মতালুতে ) চুমু খেলেন। সে কি অদ্ভুত ব্যাপার ! 
আমার মনে হলে! এক মুহূর্তে জীবনের ধারা! যেন 
সম্পূর্ণ বদলাতে লাগলে! । আমি অত্যন্ত উচ্চৈ:স্থরে 
কাদতে লাগলাম । কিছুতেই কান্না থামাতে পারলাম 
না। পৃজনীর বাবুরাম মহারাজ বললেন,_“আর 
কাদছিস্‌ কেন? কান্না শেষ।” 


০৩০০ গত 


্রীমার়ের পু্থতি 


ন্ই। 
এ জীবনের ভিতরটা বেন সপপূর্ণ বদলে গেছে। 


৫৩৯ 


জীবনে কখনও দেখিনি, যেন সসাঁগর! পৃথিবীর 
সম্রাট আমার সম্দুথে উপস্থিত ! ইনিই প্রীশ্রীমহারাজ 
_ দ্বামী ঙ্ধানন্দ। আমাদের কাছে এসে বাবুরাম 
মহারাজকে বললেন-_-“বাবুরাম দা, ছেলেটার মাথাটা 
খেলে?” বাবুরাম মহারাজ উত্তর করলেন।__“ মহারাজ, 
তুমি এই ছেলেটাকে গ্রহণ করো।” এই বলে 
তিনি আমাকে দুহাতে ঠেলে দিলেন শ্রীমহারাজের 
কাছে। শ্রীমহারাজ আমাকে বাম হাতে জড়িয়ে 
ধরে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন”_-“পারৰি ?” 
আমার ভিতর থেকে জবাব বের হলো-_“আপনি 
কৃপা করলে নিশ্চয়ই পারবে ।” এইযে “কপা' 
ইত্যার্দি কথা আমার মুখ দিয়ে বের হলে! তার 
সঙ্গে যেন আমার পূর্বেকার জীবনের কোন সামঞজন্ত 
মহঁপুরুষহয়ের স্পর্শে আমি অনুভব 


এদেেরকি অসম্ভব আপন মনে হলো তা ভাষায় 
প্রকাশ কর! যায় ন|। শ্রীমহারাজ আমার ব্র্ছ- 
তালুতে আন্কুল দিয়ে একটা কি যেন লিখলেন। 
আমি প্রণাম করলাম । আস্তে আস্তে তালে তালে 
পা ফেলে তিনি আবার উপরে উঠে গেলেন। 
কলকাতার হোষ্টেলে ফিরে এলাম। জীবনের 
ভিতরে একটা মানুষ মরে যেন আর একট! মান্য 
জন্মালো। চিন্তা এবং কর্মখারা সম্পূর্ণ ওলট পালট 
হয়ে গেল, আর ভিতরে একটি নাম দিন রাতি ঘড়ির 


বলে উঠলেন, “চল্‌, তোকে ঠাকুরের ব্বিষ্ঠার পরিচয়,নটার মত চলতে লাগলো। রাতে ঘুম ভেঙ্গে 
যাই।” এই বলে আবার টানতে টানতে ঠ। বিভ7 গেলেও বুঝতে পারছি-_নাম চলছে। কপ। গিনিসটা 


ঘরের সিঁড়ির কাছে নিলে গেলেন এবং এক প। 
সিঁড়ির উপর দিয়ে হঠাৎ দাড়িয়ে গেলেন। ঠিক 
এই সময়ে আমি শুনতে পেলাম যেন মিলিটারী 
বুট পরে তালে তালে পা ফেলে এলে যেমন একটা 
গুঙ্কগন্তীর ভাব মনে আসে ঠিক সেইভাবে কে 
বেন আসছেন। যেখানে আমর! ধাড়িয়েছিলাম 
সেখানে ধিনি নেমে এলেন তীকে প্রথম দৃষ্টিতে 
দেখেই মনে হলো এতাবের বিরাট লোক আমার 


যেকি আমি এই মহাপুর্ষদ্বয়ের কপাতেই বুঝতে 
পারলম। তারপর থেকে স্থবিধে পেলেই মঠে 
যেতাম। আম্মীযস্বজনঃ এমন কি পিতামাতাকেও 
অত্যন্ত দূর মনে হতে লাগলো । ছুটি হলে দেশে 
যেতাম না। এই অবস্থায় একদিন উদ্বোধনে 
গ্রশ্থমাকে প্রণাম করতে গেলাম। তখন তার 
সম্বন্ধে কিছুই জানতাম না। শ্র্ীমহারাজ ও 
শ্্ীবাবুরাম মহারাঁজকে অত্যন্ত আপন মনে হতো|। 


৫6৬ 


তাঁদের কাছেই যেতাম। কাছে বসে থেকে 
তাঁদের দেখেই অত্যন্ত আনন্দ প্যতোম। কোন 
প্রশ্ন করা অথবা কিছু প্রার্থনা করা_ এসব আসতো 
না। যাহোক্‌ শ্রশ্রীমাকে প্রণাম করতে যাওয়া 
হল। শ্রম ঠাকুরঘরের পাশের ঘরে মাটিতে 
বসে আছেন ছু'পা ছড়িয়ে। যেই চৌকাঠের কাছে 
গেছি, দেখলাম ঘরে আর কেউ নেই। শ্রাঈমা 
এক হাতে ঘোমটা একটু খুলে বললেনঃ __"ওখাঁন 
থেকেই প্রণাম করো 1” '্মমার মনে ভীষণ দুঃখ 
হলো» কিন্ত কি করবো» মা তো! ঘরে ঢুকতে দিলেন 
না, কাজে কাজেই আমি চৌকাঠের উপর প্রণাম 
করেই চলে এলাম ॥ পথে বের হয়ে খুবই ক্বাদলাম। 
হোষ্টেলে এসেও কাদলাম। শুধুই মনে হলে! মা! যেন 
আমাকে দুরে তাড়িয়ে দিলেন_ কুপুত্র যগ্যপি হয়, 
কুমাতা কখনও নয়-_এই কথ! মনে হলো । 

ছু' তিন দিন পর আবার উদ্বোধন আফিসে 
গিয়েছি। উপরে গিয়ে দেখলাম শ্রী ধীমা পূর্বদিনের 
মতোই ছু'পা লম্বা ক'রে ছড়িয়ে বসে আছেন। 
এবার আমি সাহস করে চৌকাঠ পার হয়ে গেলাম। 
ঘরের ভিতর ঢুকে মেজেতে মাথা £কে প্রণাম 
করলাম। কেন জানি না শ্রাচরণ স্পর্শ করার 
সাহস হলো না। শ্রুত্রীমাও ঘোমটা খুলে একটু 
দেখলেন। আমিও চণো এলাম। পথে বের 


হয়ে সেদিনও মন খুব খারাপ হয়ে গেল।। 
অনুশোচনা হতে লাগলো কেন সাহস করেন 


প্রশ্রীমায়ের শ্রাপাদপন্ম স্পর্শ করলাম না। যাক্‌, 
হোটেলে ফিরে এলসাম। এবার সংকল্প করলাম 
আর একবার উদ্ধেধনে যাবো এবং এবার 
শশ্রীমায়ের পাঁদস্পর্শ করে প্রণাম করবো। এবার 
বোধ হয় তার ঠিক পরদিনই বা একদিন মাঝে 
বাদ দিয়ে গেলাম। উদ্বোধন আফিসে ঢুকে বারান্দা 
দিয়ে উপরে যাবো, হঠাৎ পুজনীয় স্বামী সারদানন্ 
মহারাজ আম।কে দেখতে পেয়ে বললেন, -"এই 
ছোকরা, তুই কোথায় যাচ্ছিস?” আমি বললাম,_ 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ--১০ম সংখ্য 


“মাকে প্রণাম করতে উপরে যাচ্ছি+” তিনি 
বললেন।_-”তুই ত কাল এসেছিলি, আবার আজ 
এসেছিস? প্রত্যেক দিনই মাঁকে প্রণাম করতে 
যাবি নাকি?” আমি বললাম,_-“কেন যাবো না? 
আমি চললাম উপরে ।” তিনি আমায় আর বাধা 
দিলেন না। আমি উপরে গেলাম। এবারও 
শ্ীত্রীমা ঠিক পূর্ব ছ' দিনের মতোই বসেছিলেন। 
আমি ঘরে ঢুকে মেজেতে লম্থা হয়ে পড়ে আমার 
মাথাটা! তার শ্রাচরণে রেখে প্রণাম করলাম। 
সেই স্পর্শের কি অদ্ভুত গুণ! “ম| কপা করণ “মা 
রূপা কর” বলে আমি উচ্চৈঃস্বরে কাদতে লাগলাম। 
কিছুতেই যেন আমাকে সামল।তে পারছিলাম না। 
্রীশ্বীমা হাত দিয়ে তার ঘোমটা ফেলে দিলেন, আর 
অতি সকরুণভাবে আমার দিকে তাকিয়ে বলতে 
ল/গলেন,_-“এমে যখন পড়েছঃ॥ আর ভাবনা 
কিসের? কেঁদো না, কানন! তে৷ ফুরিয়ে গেল এখন 
হাসবে ।” আমি কিন্ত ঠিক তেমনই কাদতে 
লাগলাম। মনে হলে যেন অনেক জন্মের জমাট 
ছুঃখ কান্নার ভিতর দিয়ে গলে বের হয়ে আসছে। 
আমার কান্না শুনে হ'একজন সাধুঃ এমন কি 
পৃজনীয় সারদানন্দ স্বামীজীও উপরে এলেন। 
আমাকে এ অবস্থায় দেখে আস্তে আস্তে নীচে 
নেমে গেলেন। শ্রীশ্রীমা কিন্ত বার বার বলতে 
০ রে নাহি ফুরিয়ে গেল, এখন হাসবে |” 

করলে। পরে শ্াশ্রীমাকে প্রণামাস্তর শীচে 
৮”,  পুজনীয় সারদানন্দজীকে প্রণাম করে 
হোষ্টেলে ফিরলাম । তারপর মাঝে মাঝে সময় 
পেলে উদ্বোধনে গিয়ে শ্রশ্রীমাকে প্রণাম করে 
আমতাম। ১৯১৭ মালের পুজার ছুটিতে 
দেশে (মৈমনসিং) কয়েকদিন কাটিয়ে আসবো 
বলে শিয়ালদহ ট্েশনে সন্ধ্যায় গাড়ীতে উঠেছি। 
রাণাঘাটে নি আই ডি ডিপাট মেণ্টের ছঙ্গন লোক 
আমাকে 10989০5 ০? 10018 4১০৫ অন্সারে 
আটক করে এবং কলকাতায় নিয়ে আসে। ২৫দিন 


কাতিক, ১৩৬১ ] প্রতীকোপাসনা, মুক্তি ও আচার্ধ বাদরায়ণ * ৫৪১ 


রাজনৈতিক : বন্দীরপে কারাবানে ছিলাম। এ দিন পরে ছাড়া পাই। গ্রীপ্নীমাকে এসব অলৌকিক 
সময়ে কয়েকটি অলৌকিক ঘটনার মাধ্যমে ভগবান দর্শনাদির কথা নিবেদন করত চাইলে তিনি 
ীরামকষ্খদেব্র অদ্ভুত কৃপা প্রত্যক্ষ করি। ২৫ বললেন__“আমি সব জানি ।' (ক্রমশঃ) 


প্রতীকোপাননা, মুক্তি ও আচার্য বাদরায়ণ 
( শ্রোত ও ন্মার্ত উপাসনার সামক্রস্ত ) 
( পূর্ান্থবৃত্তি) 
স্বামী বিশ্বরূপানন্ন 
[ প্রতীকোপাসনা-- প্রতীকের পরিচয় ] 


এক্ষণে আমর! প্রতীকালম্বনা ব্রক্ষবিগ্ভার বিষয় আলোচনা করিব। “দেবতানুষ্্যা সংস্কৃত্য 
উপাস্তমানানি অনাত্মবন্তনি প্রতীকানি” (বৈঃ যায়মীলা, ৩৩1৩৪ অধি: )_-“দেবতাপুষটির দ্বারা সংস্কার 
করিয়া যে অনাত্মপদার৫থসকল উপামিত হইয়া থাকে, তাহাদিগকে বলে 'প্রতীক'। যেমন “শালগ্রাম' একটি 
শিলাপিগুমাত্র, সুতরাং অনাত্মপদার্থ, কিন্ত 'ইনিই বিু'_এইপ্রকার দৃষ্টিদবারা সংস্কার করিয়া তাহাকে 
উপাসনা কর! হয় বলিয়। “শালগ্রামকে বলি প্রতীক । এই প্রকারেই ধাতু, পাঁষাণ, কাষ্ঠ, বা মৃন্তিকাি- 
বারা নিমিত চতুরূ্জ বা! দশহুজাদি সমগ্থিত অনাম্মভূত মৃতিসকলকে তত্তৎ কালী বা ছুর্গাি দেবতাদৃষিদ্বারা 
সংস্কার করিয়া উপাসনা করা হয় বলিয়া উক্ত চতুভু'জ বা দশভৃজাদি সমন্বিত প্রতিমাসকল হয় প্রতীক । 
এইরূপেই জ্যোতিষ্টোমার্দি যঞ্জানুঠানকালে যখন সামগান করা হয় "শক্'নামক স্োত্রবিশেষ পাঠ করা হয়ঃ 
তখন সেই অনাত্মভৃত সাম প্রভৃতিকে অগ্নি প্রতৃতি দেবতাদৃষ্টিতে (ছাঃ ১৬1১) সংস্কার করিয়া উপামন! 
করা হয় বলিগ্ন। উক্ত 'সাম' প্রভৃতি প্রতীক। এই প্রতীকসকল অবলম্বনে যে উপাসনা+ তাহাই 
প্রতীকোপাসন!। 


[ গ্রতীকাবলম্বনা শ্রৌত ব্রহ্মবিষ্ঠার পরিচয়, তাহার বিভাগ, সাধনক্রম ও ফল - 


এই প্রতীকোপাস্নাসকল ছুইভাগে বিভক্ত/ ধথা--কমাানজভূত প্রভীকা।বলম্বন। এবং 
কমণল্গভুত প্রতীকাবলম্না। শীলগ্রামে বিষুধষ্টি্ারা উপাসনা, নামে ক্রমদৃিঘারা উপাসনা! 
(ছাঃ ৭৫1১) মনে র্নৃ্টি্ারা উপাসনা (ছাঃ ৩১৮১), আদিত্য বরনষ্িঘারা উপাসনা (ছাঃ ৩১১১) 
ইত্যাদদিস্থলে শাঁলগ্রাম, নাম, মন ও আদিত্য ইত্যাদি প্রতীকমকল “সাম” প্রস্তুতির ন্যায় কোন বজ্দের 
অঙ্গ নহে। সেই হেতু এইনকল প্রতীককে বলে_-কর্মীনঙভুত প্রতীক। রকদষ্ি্ারা সংস্কার 
করিয়া তদবলম্ধনে যে উপাসনা, তাহাই কর্ণানঙ্গতৃত প্রতীকোপাসনা। আর সাম, খাক্‌, ও উদগীণ 
(ইহা সামের অংশবিশেষ) ইত্যাদি হইতেছে জ্যোতিষ্টোমাদি যঙ্ের অঙ্গ। সেই বজ্ঞাঙ্গমকলকে 
অধ, পৃথিবী প্রত্ৃতি ও মুখপ্রাণ ইত্যাদি দৃষ্টির দ্বার সংস্কারপূর্বক তদবলম্বদে যে উপাসনা» তাহাই 
ক্মাজভুত প্রভীকোপাসন1। কর্মানঙগনৃত ও কর্ণাঙ্গতৃত এই উতয়গ্রকার প্রতীকোপাসনাই 


৫৪২ . উদ্বোধন [ ৫৬তম বর্ব_-১০ম সংখ্যা 


বাগধজ্ঞাদি ক্রিয়ার ন্যায় আবৃষ্ট উৎপার্দন করত সাধককে ফলপ্রদান করে। সেই ফলসকল শ্রুতিতে তত্ত 
উপাসনার বিধানকালেই পঠিত হইয়াছে, যথা “নাম ব্রন্ষোপাসনা'তে-_নামের যত দূর গতি, সাধকেরও 
ততদুর যথেচ্ছগমন অর্থাৎ বেদ ও সকলপ্রকার বিগ্ভাতে পারদশিত (ছাঃ ৭১1৪-৫)। “মনো 
ব্রহ্মোপাসনা'তে__বশ, কীর্তি, বেদজ্ঞাননিত তেজোলাভ ইত্যাদি (ছাঃ ৩1১৮৬)। এইরূপে 
কর্মানঙগভূত বিভিন্নপ্রকার প্রতীকোপাসনাতে বিভিন্ন ফল শ্রুত হয়। কর্মাঙ্গভূত প্রতীকোপাসনাসকল 
জ্যোতিষ্টোমার্দি যজ্জের সামগান ইত্যার্দি অঙ্গঘকলের অন্ুষ্ঠানকালে অনুষ্ঠিত হয় এবং তাহারা সেই 
জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্জেরই সমৃদ্ধি সম্পাদন করে (ছাঁঃ ১১/১*)। কোন কোন স্থলে এই উপাঁসনাসকলের 
তদ্দতিরিক্ত ফলও শ্রুতিতে পঠিত হইয়াছে, যথা-_“উধ্্ববর্তী ও অধোঁব্তী লোকদকল তাহার ভোগ্য হয় 
(ছাঃ ২২।৩) ইত্যার্দি। কর্মাঙগভূত প্রতীকোপাসনাতে বিশেষ এই যে, যঙ্ঞান্গঠ্ানকালে খত্বিক্‌ (পুরোহিত) 
কতৃকি এইগুলি অনুঠিত হয় এবং যজমান দক্ষিণীারা উহার ফল ক্রয় করিয়া! লন (উত্তর মীঃ দঃ ৩1৪।১৩ 
অধি:)। কিন্ত কর্মানঙ্গভূত প্রতীকৌপাসনাতে যজমান নিজেই উহাঁর অনুষ্ঠান করেন এবং ফললাভও হয় 


| 

এই উভয়প্রকার প্রতীকোপাসনাতেই আর একটি বিশেষ এই থে-_কর্মের ন্যায় অনুষ্ট উৎপাদন 
দ্বারা ফলপ্রদান করে বলিয়া! বিভিন্নফলকামী ব্যক্তি নিজের ইচ্ছা ও সামর্থ্যান্যায়ী বহু প্রতীকোপাসনার 
অনুষ্ঠান করিতে পারেন ; এক ফল কামনায় কিয়ৎক্ষণ একটি প্রতীকাবলম্বনে উপাসনা করিয়া অন্য ফল 
কামনায় অন্ত প্রতীকাবলম্বনে কিয়ৎক্ষণ উপাসনা করিতে পারেন। অহংগ্রহোপাসনার স্ায় মৃত্যুকাণ 
পর্বস্ত (উঃ মীঃ দঃ ৪1১1৮ আপ্রযণাঁধিং) একটি উপাসনাতেই উপাসককে নিবিষ্ট থাকিতে হয় না। 
উত্তরমীমাংসা দর্শনের ৩৩।৩৫ কাম্যাধিকরণে এবং ৩৩৩৬ যথাশ্রয়ভাবাধিকরণে এই কর্মাঙ্গভূত ও 
কর্মানঙ্গভৃত প্রতীকোপাসন! সম্বন্ধে বিস্তৃত বিচার আছে। 


[ অধ্যাসোপাসনা ও সম্পছপাসন। ] 

শাস্ত্রে যে অধ্যাসোপাসন! ও সম্পছুপানন! বর্ণিত হইয়াছে, তাহারা এই প্রতীকালম্বন উপাসনারই 
প্রকারভেদ । প্রত্যেকটি প্রতীকোপাসনাই এই উভয় প্রকারে অনুষ্ঠিত হইতে পারে। সাধকের 
মানমিক সামর্থের উতকর্ধ ও অপকর্ষের উপর এই উপাসনাদন্ন নির্ভর করে। ধ্যানকাঁলে সাধক 
যখন শালগ্রামা্দি প্রতীকরপ অধিষ্ঠানটির চিন্তাই প্রধানভাবে করে, তখন বিষ প্রভৃতি আরোপ্যের 
চিন্তা অপ্রধান হইয়া পড়ে, এই প্রকার যে উপাসনা তাহাকে বলে অধ্যাসোপাসনা। আর 
সাধকের মানসিক মামধ্য উন্নতিলাভ করিলে প্রতীকরূপ অধিষ্ঠানটির চিন্তা যখন তাহার নিকট 
অপ্রধান হইয়া! পড়ে এবং স্বীয় ইষ্টেবতারূপ আরোপ্যের চিন্তাটিই প্রধান হইয়া! উঠে, তখন এই উপাঁসনাকে 
বলা হয় সম্পদুপাসন1। লক্ষ্য করিতে হইবে, এই সম্পদুপাসনাতে প্রতীকরূপ অধিষ্ঠানটি অপ্রধান 
হইয়া পড়িলেও সাধক তথনও তাহাকে একেবারে ত্যাগ করিতে পারে নাঃ উপাসনাকালে তাহা 
অন্নবৃত্ত হইতেই থাকে । অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্তও এ প্রতীকটিকে অবলম্বন না করিলে তাহার 
মন এ প্রতীকে আরোপিত ইঞ্টের দ্রিকে ধাবিত হুইতে পারে না। [সাধকের মানসিক 
সামর্থ্যের আরও উন্নতি হইলে এই সম্পছুপাসন! কি প্রকারে অহংগ্রহোপাসনাতে পরিণতি লাভ 
করে, তাহা আমর! পরে প্রদর্শন করিব ]। যাহা হউক ইহাই হুইল শ্রোত উপাসনাসকলের 


মোটামুটি পরিচয়। 


কাতিক, ১৩৬১ ] প্রতীকোপানন!, মুক্তি ও আচাধ বাদরায়ণ ৫৪৩ 


[স্মার্ত উপাসন! ও শ্রোত উপাসনার সহিত তাহার সম্বন্ধ ] 


এখন আমর! আমাদের প্রত্তাৰিত বিচার্ধ বিষয়ের অবতারণা করিব। বেদের অপর 
নাম শ্রুতি এবং শ্রুতিভিম্ন যে সকল শীস্ত্র, তাহাদিগকে বলে স্থৃতি। স্থৃতি আবার ছুই প্রকার-_ 
বেদ-বিরুব্ধ স্বতিঃ যথা! সাংখ্যাদি শাস্ত্র এবং বেদের অবিরুদ্ধ স্বতি, যথা-_পুরাণ ও তন্ত্র ইত্যাদি। 
ইদানীস্তনকালে এই পুরাণ ও তন্ত্রাদিতে বিহিত বিষু, শিব, হুর্গা ও কালী ইত্যার্দি নানা দেব- 
দেবীর পুজা আমর! তর্তৎ প্রতিমাবলম্ঘনে করিয়৷ থাকি । তত্তৎ দেবতাদৃষ্টির দ্বার সংস্কৃত হইয়া 
উপাঁসিত হয় বলিয়া! এই অনাত্মভূত প্রতিমাসকল যে প্রতীক, ইহা আমরা পুবেই বলিয়াছি। আর 
প্রতীকাবলম্বনে যে উপাসনাসকল অনুষিত হয়, তাহার! যে দেবতাসাক্ষাৎদ্বারা মোক্ষপ্রদ নহে, পরন্থ 
অনৃষ্টঘারে তততৎ অভীষ্ট ফলপ্রদদ, ইহাও আমর! প্রতীকালম্বনা ব্রক্মবিদ্ভার আলোচনাকালে প্রদর্শন 
করিয়াছি । সুতরাং সন্দেহ হয়__বর্তমানকালে পুরাণার্দির অনুসরণ করিয়৷ প্রতিমারূপ প্রতীকাবলগ্বনে 
নানাপ্রকার দেবদেবীর পৃজারত আমর! মোক্ষপ্রদ কোন বিগ্ভার অনুশীলন করিতেছি অথবা করিতেছি 
না? আমর! কি ইহলৌকিক কোন প্রকার কামনা পুরণের জন্যই “নাম ব্রঙ্গোপাসনা” ইত্যাদির স্ায় 
এই প্রতীকোপাঁসনাসকলের অনুষ্ঠান করিতেছি? কেহ হয়তে! বলিতে পারেন-_-“তুমি বৈদিক উপাসনা- 
মকলকে এই ন্মার্ত উপাসনানকলের সহিত জড়াইতেছ কেন? বেদে যাহা থাকে থাকুক্‌, পুরাণাদি 
শ্বৃতিতে বণিত উপাসনাসকলের সহিত তাহার সম্পর্ক কি? বৈর্দিক প্রতীকোপাসনাসকল যোক্ষপ্রদ না 
হইলেও, পুরাণ ও তন্ত্রাদি স্মৃতিতে বণিত এই উপাসন! সকল অবশ্যই মোক্ষপ্রদ, যেহেতু সেই স্থলে এইরূপই 
বর্মিত হইয়াছে, যথা-_*যং সমভ্য্য বিপ্রেন্্রঃ পরং মোক্ষং লভেদ্ঞবম্* (বূঃ নারদীয় পুরাণ ৩২1৪৫ ১ “গচ্ছস্তি 
ব্হ্মসাযুজ্যং তথৈৰ মমসাধনাৎ, (মহাঁনিঃ তণ্ব ৪1৫), ইত্যাদি । সুতরাং তুমি আবার অনর্থক একটা 
হাঁঙগামার স্থষ্টি করিতেছ কেন?” তাহাকে বলিব-_অতীন্দ্রিয় বিষয়ে অপৌরুষেয় বেদই আমাদের একমাত্র 
প্রমাণ, প্রত্যক্ষার্দি প্রমাণসকল এবং তাহার্দের উপর নির্ভরণীল স্থৃতি প্রভৃতি পৌরুষেয় শীস্্রসকল 
এই বিষয়ে আমাদের কোন সহায়তাই করিতে পারে না। ন্ুতরাং যাহা! বেদবিরদ্ধ, তাহা আমরা 
গ্রহণ করিতেই পারি না। অতএব বেদের সহিত না জড়াইয়৷ উপায় কি বল? দেখ, ভগবান্‌ মন 
বলিতেছেন-__ 


“আর্যং ধর্মোপদেশংচ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা | 
যত্বর্কেণাচুসন্ধততে স ধর্মং বেদ নেতরঃ1” (মনুমং ২২।১০৬) 


“আর্ধ (খধিগণদুষ্ট বেদ ) এবং ধর্মোপদেশকে (বেদমূলক স্বৃতি ইত্যাদিতে বণিত উপদেশসকলকে) যিনি 
বেদের অবিরোধা তর্কের দ্বার! (পূর্ব ও উত্তর মীমাংসাসম্মত যুক্তির দারা ) বিচার করেন, তিনি ধর্মকে 
জানিতে পারেন, অপরে নহে।” সুতরাং কর্মানুষ্ঠানে পূর্বনীমাংদার এবং উপাসনা ও জ্ঞানান্গশীলনে 
উত্তর মীমাংসার গতি অপ্রতিহত। অতএব উত্তর মীমাংসার আলোকে এই স্মার্ত উপাসনামকলের 
বিচার ব্যতিরেকে তাহাদের প্রামাণ্য ও বেদান্ুগামিত৷ নির্ণয়ের প্রতি অন্ত কোন উপায়ই নাই। 
“অপ্রতীকালহ্বনান্‌ নয়তি” (ক্রঃ সঃ ৪৩1১৫ ) ইত্যাদি স্তরে আচার বাদরায়ণ *প্রতীকালম্বনে উপাসনা- 
কারীর ক্রমমুক্তিও হয় ন”_-ইহা বলিয়াছেন। সেই হেতু স্মার্ত উপাসনাসকল মোক্ষপ্রদ কিনা এবং 
কি প্রকারে তাহারা জীবের মোক্ষ সম্পাদন করে, তাহ! অবগ্তই বিচারযোগ্য । এই উপাসনাসকল যদি 


৫৪৪ উদ্বোধন [ ৫৬তম বর্ষ--১ৎম সংখ্যা 


উত্তরমীমাংসাষ্ঠায়ের অবিরোধী হয়, তাহ! হইলেই আমর! বুঝিব, তাহীর! বেদবিরু্ধ নহে। আর তাহ 
হইলেই তাহার! আমাদের পক্ষে গ্রহণীয় হইবে, নতুবা নহে। 


[ বিচারের অবয়ৰ ] 


আমরা যে বিচারে প্রবৃত্ত হইতেছিঃ তাহার অবয়বসকল এই প্রকার__ 

বিষয়- প্রতিমাদি প্রতীকালম্বনে উপাসনা । 

সংশয়-_উত্তরমীমাংসা বলেন, 'প্রতীকোপাসনা মোক্ষপ্রদ নহে, কিন্ত পুরাণা্ি শ্বৃতিসকল বলেন, 
“তাহা মোক্ষপ্রদ 1” সেই হেতু সংশয় হয়_ প্রতীকোপাসনা মুক্তিপ্রদ অথবা নহে। ৃ 

পুর্বপক্ষ-_ উত্তর মীমাংসার বিরোধী হওয়ায় প্রতীকোপাসন৷ মুক্তিপ্রদ নহে। 

লিদ্ধান্ত- নিমোক্ত যুক্তি ও শাক্সপ্রমাণসকলের বলে উত্তরমীমাংদার অবিরোধী হওয়ায় প্রতিমারূপ 
প্রতীকালম্বনে আরদ্ধ হইলেও স্মর্ত উপাঁসনা সকল ইহলৌকিক তত্তৎ কামনা স্বর্গ, ক্রমমুক্তি ও স্যোমুক্তি- 
রূপ ফলপ্রদ । 

ফলভেদ-_ পূর্বপক্ষে, পুরাণাদি সর্বথা ত্যাজ্য। সিদ্ধান্তে_বেদের অবিরোধী হওয়ায় তাহারও 
স্বতোভাবে গ্রহণীয়। 


[ সংশয়ের হেতুভূত উত্তরমীমাংসা সুত্রটির অর্থ ] 


উত্তরমীমাংসাঁর যে সুত্রটি হইতে প্রতীকোপাসন! হইতে মুক্তি বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, 

সেই হুত্রটির অর্থ প্রথমে অন্ুধাবনযোগ্য । স্ুত্রটি এই-_অপ্রতীকালম্বনান্সয়তীতি বাদরায়ণ 
উভভয়থাদোবাত্তগক্রতুম্চ ॥ ব্রঃ সঃ ৪1৩1১৫ ] 

পদচ্ছেদ__নপ্রতীকালম্বনান্ঃ নয়তি, ইতি, বাদরায়ণঃ, উভয়থা, অদৌবাণ্চ তৎক্রতুঃ, চ। 

সৃত্রার্থ--অপ্রভীকালম্বনান্‌-_ প্রতীক অবলম্বন না করিয়! ধাহারা উপাসনা করেন, তীহারদিগকে; 
[ ব্রদ্ধলোক হইতে বিছ্যল্লোকে আগত অমানবপুরুষ (ছাঃ ৫1১০।২) ব্রহ্মলোকে ] নয়তি- লইয়! যান; 
[ সকল প্রকার উপানককে লইয়! যান না ] ইতি_ ইহা, 

বার্দরায়ণ-_আচার্ধ বাদরায়ণ [মনে করেন। যদি বলা হয় ইহা স্বীকার করিলে, “অনিরমঃ সর্বাসাম্” 
(রঃ স্থঃ ৩৩।৪১) এইন্থলে যে পঞ্গাগ্নিবিগ্ভারূপ প্রতীকালম্বনা বিষ্তা এবং দহরাদি বিগ্কারূপ অগ্রতীকালম্বনা 
বিদ্ভা_এই সকলপ্রকার বিছ্ভাতেই উপাসকের দেব্যানমার্গে গমন হয় বল! হইয়াছে, তাহার বিরোধ হইবে। 
তহুত্তরে বলিতেছেন__] উভয়থ। অদ্দোষা- কোন উপাসককে লইয়া! যান এবং কোন উপাঁসককে 
লইয়। যান না, এই উভয়প্রকার ব্যবস্থা শ্বীকৃত হইলেও কোনি দোষ হয় না। (উক্ত “অনিয়মঃ সর্বাসাম্‌। 
এই স্থত্রোক্ত স্তায় প্রতীকোপাসককে বিষয় করে না, তণ্তিন্ন সকল উপাসকই তাহার বিষয়। সেই হেতু 
কোন বিরোধ হয় নাঃ ইহাই ভাৰ। আস্থাঃ উক্ত হুত্রোক্ত স্তায় যে প্রতীকোপাসককে বিষয় করে ন৷, 
তাহার নিয়ামক কি? তদুত্রে বলিতেছেন__] তৎক্রতুম্চ_ধিনি তাহার (-সগুথ ত্রদ্ধের) ক্রতু 
উপাসনা করেন, তিনি ততক্রতু। [ যিনি ধাহার উপাসনা করেন, তিনি তীহাকে প্রাপ্ত হন, ইহা শ্রুতি 
ও ম্বৃতিতে প্রসিদ্ধ । সেই হেতু সগুণত্রক্গের উপাসক দেবযান মার্গে ব্রহ্মলোকে গমন করত স্ণব্রন্মকে 
প্রাপ্ত হন। কিন্ত “নাম ব্রহ্গোপাসনা' (ছাঃ 4১।৫) ইতার্দি__প্রতীকোপাননাতে প্রতীকে আরোপিত 
হুন বলিয়া ব্রহ্ম হইয়া পড়েন অপ্রধান। নামাদি প্রতীকের কিন্ত প্রাধান্ত থাকে । সেই হেতু ত্‌পামক আর 


কার্তিক, ১৩৬১ ] প্রতীকোপাসনা, মুজি ও আচার্ধ বাদরায়ণ [৫৪৫ 


বরন্বক্রতু (_ ব্রহ্ধোপাসক) হইতে ন! পারায় তাহার ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয় না_ইহাই ভাব। পধানি- 
বিস্ভাবিদ্গণ ব্রন্ধোপাঁসক ন! হইলেও বিশেষ শ্রুতিবচন বলে তাহাদের ব্রহ্মলোকে গমন স্বীকৃত হয়, ইহাই 
অন্তান্ প্রতীকোপাসন! হইতে পধশগ্মিবিষ্ঠার প্রভেদ ]।-_ব্রহ্মতত্বপ্রকাশিকাবলম্বনে। 


[ পূর্বপক্ষ ] 
এক্ষণে পূর্বপক্ষী বলেন-_-আচার্ধ বাদরারণের মতানুযায়ী তবে তো নিশ্চিত হইল যে প্রতিমারূপ 


প্রতীকাবলম্বনে আমরা যে উপাসন! করি, তাহা ব্রহ্মলোকে প্রাপক না৷ হওয়ার ক্রমমুক্তিরও হেতু নহে। 
সগ্ভোমুজি তো দূরের কথা। 


[ ম্মাত উপাসনাতে সিদ্ধান্ত বর্ণনারস্ত ] 


উত্তরমীমংসাতে প্রদশিত এতঘ্ষয়ক যুক্তিসকলের প্রয়গ করত এক্ষণে আঁমরা এই বিষয়ে 
সিদ্ধান্ত প্রদর্শন করিতেছি। সিদ্ধান্তী বলেন- পুরাণাদিতে বর্ণিত প্রতিমাদি প্রতীকাবলম্বনে অনুষিত 
এই উপাসনামকল সাধকের কামন! ও ক্রমপরিণত মানসিক সামর্থ্যান্থসারে কর্ম।দ ভূত প্রতীকালম্বন। হইতে 
কর্মানঙ্গভূত প্রতীকাবলম্বনা এবং অপ্রতীকালম্বনা ব্রন্ধোপাসনাতে পরিণতি লাভ করে। কি প্রকারে 
তাহা হয়, তাহাই প্রদদশিত হইতেছে-_ 


| কর্মাঙ্গভূত প্রতীকাবলম্বনা স্মাত উপাসনা ] 


মানবজীবন অনন্ত কামনাতে পূর্ণ। সেই কামনার পুতির জন্ঠ সে যেমন লৌকিক উপায়দকল 
অবলম্বন করে, তদ্রুপ অলৌকিক উপায়েরও সহায়তা গ্রহণ করে, ইহা তাহার স্বভাব। প্রচীনকালে নানা 
কামনার পূরণের জন্ সে বৈদিক যজ্ঞাদির অশ্রয় গ্রহণ করিত, ইদানীস্তন কালে সে এ বৈদিক যজ্জেরই 
স্থানাপন্ ন্মার্ত নানাবিধ দেবদেবীর পৃজ! ও উপাসন৷ প্রভৃতিরই আশ্রয় গ্রহণ করে। ধনধান্ পশু পুজ্রাদি 
ও দেহান্তে স্বর্গলাভের জন সে ছুর্গোৎসবাদির অন্ঠানে ব্যাপৃত হয় । এই ছুর্গোৎসবাদির কালে. সেই 
অনার সাঙ্গতা সম্প|দনের জন্ত সে যে শ্র্রগণেশ ও বিষু ইত্যাদি নান! অঙ্গ দেবতার অর্চনা! করে 
তাহাই কর্মা্গভূত প্রতীকাবলঘ্বনা উপাসন|। কারণ প্রধান পুজার অনুষ্ঠানকালে শ্রশ্রীগণেশাদির 
প্রতিমাতে যে ধ্যানাদি পূর্বক অন! অনুষ্ঠিত হয়, তাহা প্রধান যে ছুর্গোৎসব কর্ণ-_তাহার সাঙ্গত! ও সমৃদ্ধি 
সম্পাদন করে। আবার স্থানবিশেষে উক্ত ধেবা্নাসকণের কোন অবান্তর ফল থাকিলে, তাহাও 
সম্পাদন করে। এই অর্চনাসকল পুরোহিত কতৃকই অনুষ্ঠিত হয়। এইরূপে এই“ উপাসনাসকলে 
অনুৃষ্টৰারে ফলোৎপাদন ইত্যাদি বৈদিক কর্মাঙ্গভূত প্রতীকোপাসনার ধর্মসকলই পরিলক্ষিত হয় বলিয়! 
ধাযনাদিযুক্রতাবে এতদৃশ্শ দেবা্চনাসকলকে কর্সাঙ্গতৃত প্রতীকোপাসনাই বলিতে হইবে। কোন কোন 
ব্যক্তি নিষধাম ঝা! বিষুগ্রীতিকাম হইয়াও এই ছুর্গোৎসবাদির অনুষ্টানও করেন। তাঁহার ফলে নিফামভাবে 
অনুষ্ঠিত যঙ্ঞাদির হ্যায় এই শ্রীশ্রদ্্গার্চনা প্রভৃতিও অনুষ্াতার চিত্তের শুদ্ধতা সম্পাদন করে। 
তাদৃশস্থলেও শ্রীত্ীগণেশাদির উপাসনা কর্মাঙ্তৃত প্রতীকোপাসনারূপ স্বীয় স্বরূপ পরিত্যাগ -করে নাঃ 
ইহা লক্ষ্য করিতে হুইবে। যাহ! হউক এইরূপে প্রতিমারপ প্রতীকালম্বনা উপাসনাসকলের কর্মাঙ্গভৃত 
স্বরূপ প্রদমশিত হইল । 


৫৪৬ উদ্বোধন [ ৫৬তম বর্ধ--১৭ম সংখ্যা 


[ কর্মানঙগতূত প্রতীকালম্বন। স্মার্ত উপাসন। ] 

এক্ষণে আমর! প্রতিমারূপ প্রতীকালম্বনা উক্ত উপাসনাসকলেরই কর্মানঙ্গতৃত স্বরূপ গ্রদর্শন 
করিতেছি। উপরে যে শ্রীপ্রহুর্গোৎসবের কথা বলিয়াছি-_তাহাকেই কর্মানঙ্গভূত প্রতীকাবলঘ্না 
উপাঁসনা বলা! যাইতে পারে, কারণ শ্রপ্রীদর্গার অর্চনাই সেই স্থলে প্রধান, অন্য কোন দেবার্চনার 
তাহা অঙ্গ নহে। অধিকারিভেদে এই কর্মানঙ্গভূত প্রতীকাবলমনা স্মার্ত উপাসনা ছই ভাগে বিভক্ত, 
যথা--সকামীর উপাসনা! এবং নোক্ষকামীর উপাসনা । বেদ ইত্যাদিতে পারদশিতা, যশ ও 
কীতি ইত্যাদি তত্তৎ কামনা! পূরণের জন্য যেমন “নাম ব্রহ্মোপাসনা' (ছাঃ +১।৫) ইত্যাদি কর্মানঙ্গভূত 
প্রতীকোপাসনাসকল অনুষ্ঠিত হয়, তদ্দপ নানাপ্রকার কামন! পূরণের জন্থ কর্মানঙ্গভূত এই স্মার্ত 
প্রতীকোপাসনাসকল অন্থঠিত হয়, বথা-_ 

“আরোগ্যং ভাস্করািচ্ছেত্ধনমিচ্ছেন্বতাশনাৎ। 
জ্ঞানঞ্চ শঙ্করাদিচ্ছেুক্তিমিচ্ছেজ্জনানাৎ ॥ 
( আহ্রিকতত্বে ১৬৩ পৃঃ ধৃত মত্স্তপুরাণ বাক্য ) 
'আরোগ্যকামী ব্যক্তি তাস্করের, ধনকামী বহ্ছির, জ্ঞানকামী শঙ্করের এবং মোক্ষকামী বিষ্র উপাসনা 
করিবেন।” একই পরম দেবতার নাম রূপ ও গুণভেদে এই বিভিন্রতা-_ইহা বিশ্বৃত হওয়া! উচিত 
নহে। এই বিষয়ে শাস্ত্র বলেন__ 
“এক এব পরানন্দো নিগুণঃ পরমাৎ পরঃ। 
স তু বিজ্ঞানভেদেন বহুরপধরোহব্যয়ঃ॥ (বৃঃ নারদীঃ পুঃ ৩১৬৮) 

অর্থ স্পষ্ট। শ্রুতিও বলেন --“একং সদিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি*__-“একই সংস্বরূপকে ব্রহ্মবিদ্গণ [নামরূপযোগে] 
বহুপ্রকারে বর্ণনা করেনঃ” ইত্যাদদি। যাঁহা হউক পুক্রকামীর স্বন্দার্চনা, মহামারী-শীস্তিকামীর রক্ষা- 
কালিকার্চন৷ ইত্যার্দি দেবার্চনাসকল এই কর্মানঙ্গভূত প্রতীকাঁবলম্বনা উপাঁসনারই অন্তর্গত, কারণ 
অন্ত কোন প্রধান দেনার্চনার অঙ্গরূপে ইহার! অনুষ্ঠিত হয় না। বৈদিক কর্মানঙ্ৃভৃত উপামনাসকলের 
যায় ইহারাও আরৃষ্টোৎপাঁদন দ্বারাই উপাসককে ফল প্রদান করে। তবে তজ্জাতীয় বৈদিক উপাসনা 
হইতে এই ম্মার্ত উপাসনার প্রভেদ এই যে, স্বয়ং অসমর্থ হইলে বজমান ইহা খত্বিক দ্বারাও সম্পাদন 
করাইতে পারেন। বৈদিক এই জাতীয় উপাসনাসকল কিন্তু সাধকের নিজেরই অনুষ্ঠেয়। 


[ মোক্ষকামীর কর্ানঙ্গভৃত প্রতীকালম্বনা ন্মার্ত উপাসনা ] 

শালগ্রাম ও প্রতিমা ইত্যাদি প্রতীকাবলঘ্ধনে আরব হইলেও মংসার-দুঃখ হুইতে পরিত্রাণ- 

কামীর এই উপাসনা সাধকের মানসিক সামর্থ্যের ক্রমবিকাশবশতঃ কি প্রকারে ক্রমশঃ অপ্রতীকালদ্বনা 

ব্রহ্ধবিষ্ভাতে (-_অহংগ্রহোপাসনাতে ) পরিণত হইয়! তাহার মোক্ষের হেতু হয়, ইহাই আমরা এক্ষণে 

পূর্বমীমাংদার ২1৪1২ শাখান্তরাধিকরণ এবং উত্তরমীমাংসার ৩৩১ সর্ববেদাস্তপ্রত্যয়াধিকরণের * 

* পূর্বমীমাংসার শাখাস্তরাধিকরণে বেদের বিভিন্ন শখ হইতে একই কর্মের বিভিন্ন অঙ্গকল।পের যে একর 

সমাবেশ হয়, ইহ প্রতিপাদিত হইয়াছে । আর উত্তরমীমাংসার সর্ধবেদান্প্রতায়াধিকরণে বেদের বিভিন্ন শাখাতে পঠিত 

তন্তৎ উপাসনার অষ্টকলাপ যে একত্র নংগৃহীত হুইয়। উপাননাতে প্রবুক্ত হয়, ইহ! প্রতিপাদিত হুইরাছে। তদনুসরণে 

একই উপাসনাতে অবিরুদ্ধ অঙগসকল বিভিন্ন স্ৃডিশাঞ্্ হইতে সংগ্রহ করির! জামর! আমাদের বক্তবা বিষয় ্ণ 
করিতেছি। 


কাতিক, ১৩৬১] প্রতীকোপাসনা, মুক্তি ও আচার বাদরায়ণ ৫৪৭ 


সিষ্ধান্ত-অবলম্বন বিভিন্ন স্তিশাস্্ হইতে বচন উদ্ধত করিয়া প্রদর্শন করিব। শাস্ত্র 
বলিতেছেন-_ | 

“জপশ্চ পরমং নিত্যং ত্রহ্মবিষুশিবাত্মকম্‌। 

কোটিহ্ধসমং তেজো ধ্যায়েদাত্মনি নির্মলম্‌॥ 

শালগ্রামশিলারপং প্রতিমারূপমেব বা।, 

যয পাপহরং বস্ত তততদঘ চিন্তয়েদ্‌ হাদি ॥” ( বুঃ নারদীঃ পুঃ ৩১/১৬৩-৬৪ ) 
“জপকালে হদয়মধ্যে কোটিহ্ধসমপ্রভ ব্রঙ্গাবিষুশিবাতআ্বক নিত্য নির্মল পরম তেম্কে ধ্যান করিবে। 
[ তাহাতে অশক্ত হইলে ] শালগ্রামশিলারূপ অথবা প্রাতিমারূপ পাঁপনাশক বস্তসকলকে হৃদয়ে চিন্তা 
করিবে।” লক্ষ্য করিতে হইবে এই স্থলে পরমজ্যোতির ধ্যানে অসমর্থ সাধকের জন্য শালগ্রামাদি 
প্রতীক ব্যবস্থাপিত হইল। শুরু যে শালগ্রামা্দিরপ ছুই একটি প্রতীক শাস্ত্রে এতাদৃশ সাধকের পক্ষে 
ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, তাহা নহেঃ বন্ুপ্রকার গ্রতীকেরই ব্যবস্থা! শাগ্জে পরিরৃষ্ট হর; তন্মধ্যে কয়েকটি 
এই-_স্থধ, অধ্থি, ব্রাদ্ষণ। গো» বৈষ্ণব, আকাশ, বারুঃ জল, ভূমি, নিজের দেহ (-_ হ্বদয়াকাশ ), 
সকল প্রাণী (শ্রীমভাগবত ১১1১১1৪১), প্রতিমা, ছি, এবং চিত্র (বৃ: নারদীঃ পুঃ ৩১।৩৩), ইত্যার্দি। 
এই সকল বিভিন্ন প্রতীকে পুজার প্রণালীও বিভিন্ন (গ্রমাগবত ১১/১১।৪২-৪৪)। এই প্রতীক- 
সকলের মধ্যে প্রতিমা সম্বপ্ধী বিশেষটকে লক্ষ্য করিতে হইবে। প্রতিমা! আট প্রকার, যথা 

“শ্লী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতা। 

মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্টরবিধা স্বৃতা ॥” (শ্রীমন্ভাগবতঃ ১১/২৭।১২ ) 
'প্রস্তরমিশনিত, কাষ্ঠনিমিত, সুবর্ণাদি ধাতুনিমিত, মুত্তিকা বা চন্দনাদি লেপনের ছার! প্রস্তুত, চিত্রপট, 
বানুকার দ্বারা নির্মিত, মনোময়ী এবং হীরক ও স্ফটিকাদি মণির দ্বারা নিমিত, এই অট প্রকার 
প্রতিম! স্বৃতিতে ব্যবস্থাপিত হইয্াছে।” এইস্থলে এই মনোময়ী প্রতিমার কথা স্মরণ রাখিতে 
হইবে। ইহাঁকে অবলগ্ন করিয়। বহু কথাই পরে আমাদিগকে বলিতে হইবে। যাহা হউক জ্যোতিধানে 
অপমর্থ সাধক যে জপকালে মাত্র প্রতীকটিরই ধ্যান করিবেন, তাহ! নহে, তাহাতে শ্রীভগবানের স্থুল- 
রূপ আরোপ করত ধ্যান করিতে হইবে, তত্যথা_- 

“মনসো ধারণার্থায় শীঘ্রং হ্বাভীষ্টসিনয়ে । 
সুক্্ধ্যানপ্রবোধায় স্থুলধ্যানং বর্দামি তে ॥” ( মহানিঃ তন্ত্র ৫1১৩৯) 

মনের ধারণার জন্ত, শীঘ্র নিজের অভীইপিঞির জন্ত এবং সক্ধ্যানে যোগ্যতাসম্পাদনের অন্ত তোমাকে 
স্থল ধ্যানের কথা! বলিতেছি।” 

“ন তদ্যোগযুজা শক্যং নৃপ চিন্তবিতুং যতঃ। 

ততঃ স্থলং হরে রূপং চিন্তয়েদিশ্বগোচরম্‌ ॥”” ( বিষু পু ৬৭1৫৫ ) 
'হে রাজন্‌, যোগাভ্যাসকারী ব্যক্তি প্রথম প্রথম সেই অরূপাখ্য পরমরূপ যেহেতু চিন্তা করিতে পারে না,সেই- 
হেতু শ্রাহরির বিশ্বাত্বক স্থুলরূপ চিন্তন করিবে” ইত্যাি। অনন্তর উত্ত শাস্ধেই শ্রীহরির বিশ্বাত্মক স্থরূপ কি 
কি তাহার বর্ণন। করিয়া! প্রতীকে শ্রীহরির কিপ্রকার মুতির ধ্যান করিতে হইবে, তাহা বণিত হইতেছে_ 

“্যচ্চ মূর্তং হরে রূপং যাদৃক্‌ চিন্ত্যৎ নরাধিপ। 

তচ্ছ ফ্লতামনাধারা ধারণা নোপপদ্ভতে ॥ , 


৫৪৮ উদ্বোধন [ ৫৬তম বর্ষ---১০ম সংখ্যা 


গ্রসননবদনং চারুপন্মপত্রোপমেক্ষণম্‌। 

স্ুকপোলং সুবিস্তীর্ঘললাটফলকোজ্জলম্‌ ॥ 

কিরীটহারকেমূরকটকাদিবিভূষিতম্‌। 

শাজ শিত্খগদা খড়ীচক্রাক্ষবলয়াখিতম্‌ ॥” ( বিষুও পু ৬৭1৭৯-৮৪ ) ইত্যাদি । 
“হে নিরাধিপ, শ্রীহরির যে মুঠ রূপ যে প্রকারে চিন্তা করিতে হইবে, তাহা শ্রবণ করুন, যেহেতু কোন 
আধার ব্যতিরেকে মনের ধারণা সম্ভব নহে। তাহার মুখ প্রসরতাধুক্ত, চক্ষু সুন্দর পল্পপত্র সদৃশ, 
কপোলদেশ অতি নুন্দর এবং ললাটফলক সুবিস্তীর্ণ ও উদ্জল। তিনি কিরীট, হার কেয়ুর ও কটকারদি 
অলঙ্কারে বিভূষিত, তীহার হস্ত শূঙ্গনির্মিত ধনুক, শঙ্খ, গদা, খড়, চক্র এবং অক্ষমালাযুক্ত* ইত্যাদি 
প্রতীকে তাহাকে এই প্রকারে ধ্যান করিয়া কি প্রকারে অর্চনা! করিতে হইবে তাহা বলিতেছেন-_ 

“পাগ্ভাধধ্যাচমনীয়াছৈঃ হ্বানবাসোবিভূষণৈঃ | 

গন্ধমাল্যাক্ষতত্রগভি ধূপদীপোপহারকৈঃ॥” (শ্রীমভাঃ ১১৩৫৩) ইত্যাদি। 
অর্থ স্পষ্ট । ইহাই হইল মোক্ষকাঁমী সাধকের প্রতীকালম্বনা ব্রক্ষোপাঁসনা ॥ প্রথম প্রথম সাধকের নিকট 
তাহার অবলদ্বিত প্রতীকটিই প্রধানভাবে প্রতিভাত হয়, আরোপ্য দেবতা তখন তাহার নিকট হন 
অপ্রধান। ধ্যান সে বিশেষ করিতে পারে না, তবে চেষ্টা করিতে থাকে । বাহ্‌ জপই হয় তাহার 
সাধ্যায়ত। ম্বতরাং সাধকের এই প্রকার অবস্থায় তাহার ধ্যের আরোপ্য রূপটি অপ্রধান থাকায়, তাহার 
এই উপাসনাকে অধ্যাসোপ।সন। বলিতে হইবে। [স্মরণ রাখিতে হইবে__মানসচিস্তার অর্থাং 
ধ্যানের প্রাধান্য না থাকিলে যতকিঞ্চিৎ জপসহ তাদৃশ দেবার্চনাকে উপাসনা! বল যাইবে ন|। 
কতকগুলি উপচার-নিবেদন-প্রধান যে দেবার্চনা, তাহা যঙ্ঞাদির স্টায় কর্মমাত্র ]। যাহা হউক এতাদৃশ 


সাধক তখন-__ 
“অবণং কীর্তন বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্। 


অ্চনং বন্দনং দান্তাং সধ্যমাত্মনিবেদনম্‌ ॥” 

“ভগবদ্িযয়ক কথা শ্রবণ, তাহার নামগুণ কীর্তন, তাহার গুণ স্মরণ, পিতাঃ আচাধ ও গুরু 
প্রভৃতির পাদসেবন, প্রতিমার পুজন, বিগ্রহকে নমন্কার, স্বীয় ইঞ্টের গ্রীতিকর কর্মের অনুষ্ঠানাত্বক দাস্তভাব, 
সথার হ্যায় ব্যবহারাত্মক সেবা এবং আত্মনিবেদন-_এই নয় প্রকারে ভক্তির অনুণীলন করত সখ্য দান ও 
বাৎসল্যা্দি ভাবাল্বনে গ্রীতিসম্পা্দনে যত্ব করিতে থাকে ।” 


[ মোক্ষকামীর কর্মানঙ্গতৃত প্রতীকালম্বন। স্মাত” সম্পহ্পাসন। ] 
এই প্রকারে বাহ্‌ রূপ ও বাহ পুজাদির অভ্যাস করিতে করিতে সাধকের মানসিক সাম্য 
ক্রমশঃ বিকশিত হইয়া তাহাকে অন্তমূবী করিতে থাকে । তখন তাহার বাহ্মন্ত্ররপ মানস জপে এবং 
বাহ্পুজ। মানস পুজাতে পরিণীম প্রাপ্ত হয়। শীন্ছে সেই মানস জপ এইপ্রকারে বণণিত হইয়াছে_ 
“অষ্টাক্ষরমহাবাক্যমিত্যাদীনাঞ্চ যে! জপ: । 
স্বাধ্যায়শ্চ সমাধ্যাতো যোগসাধনমুভতমম্‌ ॥ 


১ ন্ কী 
জপস্ত ব্রিবিধঃ প্রোক্তো বাচিকোপাংশ্ুমানসৈঃ। 
জপেধেতেষু বিগ্রেন্্াঃ পূর্বাৎ পূর্বাৎ পরোবরম্‌ ॥ (বৃঃ নারদীঃ পু ৩১/৯০,৯৩) 


কাঁতিক, ১৩৬১ ] প্রতীকোপাসনা, মুক্তি ও আচাধ বাদরায়ণ ৫৪৯ 


“অস্টাক্ষর মহাবাক্য ইত্যাদি মন্ত্রসকলের & যে জপ তাহাই স্বাধ্যায় নামে কথিত হয়, তাহাই যোগের উত্তম 
সাধন। সেই জপ বাঁচিক উপাংশু ও মানসভেদে ভ্রিবিধরূপে কথিত হয় । হে বিপ্রেন্্, এই সকলের মধ্যে 
পুর্ব পর্বটি হইতে পরবর্তী শ্রেষ্ঠ ।” স্পষ্টভাবে মঞ্্রটর উচ্চারণ করত যে জপ, তাহাকে বলে 'বাঁচিক জপ; । 
নিজের শ্রবণযোগ্য, অথচ অপরে শ্রবণ করিতে পারে নাঁ এই প্রকারে উচ্চারণ করত যে জপ, তাহাকে 
বলে 'উপাংশড জপ” ।॥ যাহাতে ওঠ, জিহবা ইত্যাদির এতটুকুও কম্পন হয় নাঃ অথচ মনে মনে ম্পষ্ভাবে 
অপ চলে, তাহাকে বলে “মানস জপ' । এই মানস জপই সর্বশ্রেষ্ঠ । মানস পূজ! বিষয়ে শাস্ত্রে এই প্রকার 
বর্ণনা আছে__ 

"আত্মস্থাং দেবতাং ত্যক্তা বহির্দেবং বিচিন্তয়েং। 

করস্থং কৌস্তভং ত্যক্কা ভ্রমতে কাচতুকয়া ॥ 

প্রত্যক্ষীকত্য হৃদয়ে হৃদিস্াং পুজয়েচ্ছিবাম্‌।” ইত্যাদি (মুণ্ডমালাত্ব) 

“সর্বান্থ বাহৃপূজান্থ অন্তঃপুজ! বিধীয়তে। 

অন্তঃপৃজা মহেশানি বাহকোটিগুণং ভবে ॥” (ভূৃতশুদ্ধিতন্ত্র) 

“নিত্যান্তর্ধজনং কৃত্বা সাক্ষা দ্ধ মায়৷ ভবেং।” (শাঁক্তানন্দতরঙ্গিনী) 
অর্থ ম্প্ট। যাহা হউক অতি আদর ও যত্বমহকারে বাহ্‌ পুজা ও জপার্দি করিতে করিতে সাধক ক্রমশঃ 
অন্তমুীন হইয়া ষেন স্বীয় অন্তরেই প্রবিষ্ট হইতে থাকেন। তখন বাহ্‌ প্রতিমার্দিরূপ প্রতীকে সাধক 
যে শঙ্খচক্রািধারী ্বীয় ইষ্র্দেবতাকে আরোপ করত অর্চনা করিতেছিল, এক্ষণে নিজ হ্ৃদয়পন্মেই 
তাহাকে ধ্যান করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে থাকেন। তখন-__ 


“যোগী জিতেন্দরিয়গ্রামন্তানি ধৃত! দৃঢং হৃদি । 
আত্মানং পরমং ধ্যায়েৎ সর্বধাতারমচ্যতম্‌ ॥ 


সী সঃ 
শ্রীবংসবক্ষসং দেবং সুরামুরনমন্কৃতম্‌ । 
অষ্টারে হৎসরোজেহস্তদশান্ুলবিশ্রুতম্‌ ॥” (বৃঃ নারদীঃ পুঃ ৩১1১৩৪-৩৬) 
“জিতেন্দরিয় যোগী ইন্জ্িয়মকলকে দৃঢ়ভাবে হৃদয়ে অবরুদ্ধ করিয়! সকলের নিয়ামক অবিনাশী 
পরমাত্মাকে ধ্যান করিবেন। &% & বাহর বক্ষে শ্রীবংস-চিহ্ন বিগ্মান যিনি দেব ও দানবগণ কতৃক 
নমন্কৃত তাহাকে স্বীয় হৃদয়মধ্যে অইদলপন্নে দ্াদশাঙ্ুলি-পরিমিতরূপে ধ্যান করিবেন ।” 


* অনেকে প্রায়ই জিজ্ঞাস! করেন_-“মন্ত কি?' তাহার প্রয়োগই ঝ! কি প্রকারে করিতে হয, ইত্যাদি। প্রস্তাবিত 
প্রবন্ধে আলোচ্য ন হইলেও এই প্রশ্নসকলের সংক্ষেপে উত্তর দেওয়! নিতান্ত অগ্রসাঙ্গিক হইবে না। *প্রয়োগনমবেতার্থমারকাঃ 
নাঃ (শীমাংসান্তায় প্রকাশ)_-প্রয়োগকালে অনুষ্ঠানের উপযোগী “অর্থের যাহা ম্মারক, তাহাকে বলে মন্ত্র। এই 'অর্থ' 
শবটির অর্থ-_সেই মন্ত্রের প্রতিপান্ত বিষয়। মন্ত্র হয়, সেই দেবত|র বাচক | বন্ততঃ যে দেবতার মন্ত্র, সেই গেবতাই হন সেই 
মন্ত্রে জর্থ। হৃতরাং উপাসনার প্রয়োগকালে যে তছুপোযোগী শ্বীর ইষ্টদেবতার ল্মারক শব্ধ, তাহাই যন্ত্র! শান্তর বলেন_ 
“নন্ত্ার্থং দেবতারূপং চিন্তনং পরমেশ্বরি। বাচাবাচকভাবেন অভেদে! মন্ত্রদেবয়োঃ।” অর্থ ম্পষ্ট। মন্ত্রজপ করিবায় সময় সেই 
মন্ত্রের প্রতিপাস্ত অর্থ যে দেবত।, সেই দেবতাকে চিন্তা করিতে হয, ইহাই মন্ত্রের প্রয়োগ । সেই দেবতার দ্বরূগ কি, তাহা সেই 
দেবতার ধানমস্ত্রে শানে পঠিত হইয়াছে, যেন প্প্রসন্বদনং চারুপদ্মপঞ্জোপমেক্ষণম্‌* ইত্]দি বিজুর ধ্যান, উপরে উল্লিখিত 
হইয়াছে । তত্ধ্যতীত প্রত্যেকটি বীজমন্ত্রের অর্থমধ্েই একটি প্রার্থনাও নুচিত হয়। যেমন “দৃ" এইটি ৬হূর্গাদেবীর বীজ, ইহার 
অর্থ--স্দ ছুর্গবাচকং দেবি, উকারশ্চাপি রঙ্ষণে। বিশ্বমাত| নাদরূপ। কুর্বর্থো৷ বিন্ুরপকঃ॥” ( বরদাতস্ত্র)--"দ' শব্দটি ছুর্গার 
বাচক, উকারটির অর্থ-রঙ্গণ' | নাদটির অর্থ-__বিশ্বমাতাঁ, বিন্দুটির অর্থ--'করা' | তাহাতে উক্ত বীঞ্জটির অর্থ হইল-_“হে বিশ্মমাত| 
ুর্গা, জমায় রক্ষা কর।” এইরূপে প্রত্যেক বীজমন্ত্রেরইে তত্তৎ বাচ্য দেবতা ব্যতিরেকে এইপ্রকার একটি প্রার্থনাত্মবক 
অর্থও আছ্ছে। 


৫৫৬ উদ্বোধন [ ৫৬তম বর্ষ--১০ম্‌ সংখ্যা 


বল! বাহুল্য উদ্গাহরণরূপে প্রীবিষুর ধ্যান ও উপাসনা বনিত হইলেও স্বীয় ইষ্টদেবতার ধ্যানই 
এখানে বিবক্ষিত। শান্্ও তাহাই বলেন, যথা মহাপুরুষম্‌ অভ্যচে মুত্যাভিমতয়াতনঃ” (শ্রীমন্! 
১১/৩।৪৯ )-__“নিজের উপযোগী ও অভিপ্রেত মুতিতে মহান্‌ পুরুষ শ্রীভগবানের অর্চনা করিবেন ।" 
এইরূপে সাধক স্বীয় দেহমন্দিরে মনোমত়ী প্রতিমাতে (প্রুহাঃ ১১/২৭।১৩) শ্রভগবানের অর্চনা করিতে 
আরম্ভ করেন। তখন “্হ্দি ভাবেন চৈব হি” (শ্রীমভাঃ ১১।২৭।১৫ )- ভাবময় (-_মনোময় মনঃকল্িত ) 
উপচার সকলের দ্বারা খ্বীয় হদয়ে তাহাকে অর্চনা করিতে থাকেন, বাহ্‌ উপচারের আড়ম্বর ক্রমশই তাহার 
কমিয়া আসিতে থাকে । তখন তিনি-_ 


"হৃৎপদ্মমাসনং দগ্যাৎ সহশ্ারছ্যতামুতৈ: | 
পাছ্যং চরণয়োর্দগ্যাৎ মনব্বধ্যং নিবেদয়েখ॥” (মহানিঃ তন্ত্র 0১৪৩) 


“্হৃদয়স্থ অই্টদল কমল তাহাকে আসনরূপে প্রঘনি করিবে, সহন্রার পল্প হইতে ক্ষরিত 
অমৃতদ্বার৷ তাঁহার চরণধুগলে পাগ্ভ এবং মনকে অর্ধ্যরূপে অর্পণ করিবে” ইত্যাদি প্রকারে সাধক 
মানস উপচার সহযোগে অন্তর্ধজনে ? প্রবৃত্ত হন। 

তখনও কিন্ধ সাধক প্রতীককে একবারে ত্যাগ করিতে পারেন না, কিন্তু হৃংপন্নেই স্বীয় 
ইষ্টদেবতার ধ্যান ও অর্চনাতে তীহার প্রীতি ক্রমশ; অধিকতর হইতে থাকে । এইবূপে যে প্রতীকে তিনি 
ইষ্টদেবতোকে আরোপ করিয়! এতদিন অর্চনা করিতেছিলেন, সেই প্রতীকটি হইয়। পড়ে অপ্রধাঁন এবং 
তাহাতে ধাহাকে আরোপ করিতেছিলেন, সেই স্বীয় হৃৎকমলমধ্যগত ইই্দেবত! হইয়া পড়েন প্রধান। 
তীহাকেই ক্ষণকালের জন্য বাহিরে অনায়ন করত বংকিঞ্চিৎ ফলমূলাদি নৈবেগ্ক নিবেদন করিয়া পুনরায় 
তীহাকে লইয়া সাধক নিজ অভ্যন্তরেই প্রবিষ্ট হইয়া পড়েন। এইরূপে সাধক অধ্যাসোপাঁসনার স্তর 
অতিক্রম করিয়৷ সম্পদুপাসনার স্তরে প্রবেশ করিলেন_ এক্ষণে তাহার নিকট অধিষ্াঁন প্রতীক 
অপ্রধান হইগা আরোপ্য উপাস্তই প্রধান হইয়া পড়িল। কিন্তু গ্রতীকটিকে তখনও তিনি একেবারে 
ত্যাগ করিতে পাঁরিতেছেন না বলিয়া তখনও তাঁহার এই উপাসনা! “কর্মানঙ্গভূতা৷ প্রতীকালম্বনা ব্রক্গবিগ্ারই 


অন্তর্গত থাকিতেছে, বুঝিতে হইবে । 
( ক্রমশঃ) 


পূর্ব পৃষ্ঠার পাদটাকার শেষাংশ-_ 


এই প্রণঙ্গে আরও একটি বিষয়ের দিকে সাধকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। প্রত্যেক মন্ত্রেরই প্রয়োগ কালে সেই মন্ত্রে 
ধষি দেবত। ও ছনোর স্মরণ করিতে হয়। সেই বিষয়ে শ্রুতি এই--প্যদার্বেরং তম্ৃযিং, যাং দেবতাম্‌ অভিষ্টোস্ুন্‌ সৎ তাং দেবতাম্‌ 
উপধাবেৎ। যেন চ্ছন্দনা স্োবান্‌ শ্াৎ, তচ্ছন্দ; উপধাবেৎ” (ছাঃ ১।৩৯--১*)-_“দেই মন্ত্রের ধিনি ধধি, মেই খাঁধকে এবং 
যে দেবতার স্তব কর হইবে সেই দেবতাকে চিন্তা করিতে হইবে। যে ছন্দের দ্বার| শব করিবেন, সেই ছন্দকে চিন্ত। করিতে 
হইবে । “যে হব! অবিদি তার্ষেরচ্ছন্দে দৈবত ত্রাঙ্গণেন মন্ত্েণ যাজয়তি বা অধ্যাপয়তি ব স্বণুং বচ্ছতি, গর্ভং বা প্রতিগঞ্ভতে, 
তশ্মাৎ এতানি মগ্ত্রে মন্ত্রে বিদ্তাৎ” (১/২।৮ দেবতাধিকরণ শারীরকপাস্তে উদ্ধত ক্রুতিবাক্য। ) ইহার অর্থ শ্যনি খবি, ছন্দ, 
দেবত| ও ত্রাঙ্মণকে ন| জানিয়! মন্ত্রের দ্বার! ধরন! করেন, অথবা অধ]াপন| করেন, তিনি স্থাবর হুইয়। জন্মগ্রহণ করেন, অথব! 
নরকে পতিত হন। সেই হেতু প্রত্যেক মন্ত্রেই এই সকলকে জানিতে হইবে অর্থাৎ প্রয়োগ করিতে হইবে । মন্ত্রের 
প্রয্নোগ বিষয়ে সারও অনেক জ্ঞাতব্য আছে, তাহ! বর্ণনার স্থগ ইহা! নহে। আমর! এখানে উপাসনার দাশনিক দিকটিরই 
আলোচন।৷ করিতেছি। ু 


1 জন্তর্ঘজনের বিস্তৃত বিবরণ “নহানিাণে"র ৫ম উল্লাসে ১৪৩ প্লোক হইতে এবং "কাল্যচন চক্ত্রিকাশ্তে ২৭* এবং 
২৮৩ ইত্যাদি পৃষ্ঠাতে জষ্টবা। 
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করি ঠা 


শাস্তশীল দাস ৮ হি নি 

আিজলে মোর সকল বেদনা তোমার দানের মাঝারে বন্ধু 

বন্ধু হে, মুছে দিও। নাহি কোন সংশয়; 
দিয়েছ যা তুমি আমার জীবনে, আঁধারের বুকে চলি হাসিমুখে 

সে যে চির বরণীয়। অন্তরে নিরভয়। 
দুঃখ দিয়েছ, দিয়েছ বেদনা ; দেখি দিকে দিকে আলোকে-আধারে, 
তাই দ্বিয়ে করি তব আরাধন! ; বন্দনা-গাঁন ওঠে চারি ধারে ) 
হদয়-প্রদদীপ জালিয়ে তোমার তারই সাথে মোর নীরব আরতি 

আরতি করি গে! প্রিয়। ও-চরণে তুলে নিও । 

সময় ও স্বুকৃতি 
জ্যোতির্নমী দেবী 
অনেকদিন আগের কথা। ১৩৩১৬ সালে থাকা হ'তনা। ক্ষেত্রীর পথে জয়পুরে স্বামী 


কাশীতে ছিলাম কিছুদ্দিন। কেমন করে রামকৃষ্ণ 
মিশনের জনৈক সাধুর সঙ্গে একটু পরিচয় হয়ে গেল। 
তারপর তিনি একদিন আমার হাতে একথানি 
মায়ের কথ! এনে দিলেন। নতুন বেরিয়েছে । 
দাম দিতে গেলাম ; হাসলেন, বল্লেন আমার জন্ই 
এনেছেন। নিলাম। পড়লামও। 

আজ মনে হয়ঃ সেদিন কি এমন করে পড়ে- 
ছিলাম ?__পড়েছিলাম তো, কিন্ত এমন মন নিয়ে 
নয়! যা” আজকে ক্ষুব্ধভাবে ভাবে» ১৩২৭ সাল অবধি 
মায়ের দেহ ছিল, আমরা| কেন মানতে পারিনি? 
কেন দেখা হয়নি? ১৩১০ সালে দক্ষিণেশ্বরে 
তো গিয়েছিলাম । রামকৃষ্ণ কথামৃতও পড়েছিলাম 
উদ্বোধনে। বাড়ীতে 'কথামৃত' ছিল) বড়র! 
পড়তেন। লাধু সন্তদের যাওয়াআসাও বাড়ীতে 
ছিল--অবশ্ত জয়পুরের বাড়ীতে, কলকাতায় বড় 


বিবেকানন্দও গেছেন, বাড়ী তাঁর চরণম্পর্শে পবিত্র 
হয়েছিল। কিবণগড়ে স্বামী কল্যাণানন্ন, স্বামী 
অসীমানন্দজীর সঙ্গেও গুরুজনদের পিতা৷ পিতৃব্যদের 
দেখা হয়েছে। কিন্ত তর! শ্রশ্ীমার শ্রীচরণ কেন 
দর্শন করতে আসেননি উদ্বোধনে ? তাঁরা! কি তার 
কথা কারো কাছে শোনেননি? ঠাকুরের 
লীলাসংবরণের পর তিনি ৩৪ বছর বেঁচেছিলেন-_- 
তবু তাকে আমর! কেউ দর্শন করতে পারিনি ! 

জ্ঞানীরা বলেন সময় না হলে এবং সুকৃতি না 
থাকলে সাধুসন্গ হয় না। সেইটেই ঠিক মনে 
হয়। সময় আমাদের আসেনি । দর্শনের সুকৃতিও 
ছিল না। তাই আমার্দের ক্ষোভ মেটাতে হয় যেন 
শুধু “মায়ের কথা' পড়েই । এবং পড়েই সঙ্গলাভ 
করতে চায় । 

সেদিনও তো যেদিন সেই সাধুটি বইখানা 


৫৫২ 


দিয়েছিলেন এমন করে পড়িনি! আজ উদ্বোধন 
পড়ি মাসের পর মাস, কত লোকের কত 
স্বৃতিকথ| বেরোয়, কত সাধুসঙ্গের বিবরণ বেরোয়_ 
আমাদের জীবন ছিল, জ্ঞান হয়েছিল কিন্ত সে-সব 
দুল'ভ সঙ্গলাভ ঘটেনি। একেই বলে সময় ও 
ন্নকৃতি না আসা । 

এরও আগে কিন্ত সর্বপ্রথম ১৩৩১ সালের 
বৈশাখ মাসের প্রবাসীতে আমর! শ্রীমতী সারদামণি 
দেবীর জীবনকথা পড়ি, এবং আশ্চধ হয়ে দেখি, 
সেলেখার লেখক শ্রবধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 
মহাশয়। আশ্চর্য হবার কারণ আমাদের ছিল, 
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ব্রাঙ্গদমাজের লোক, 
তিনিই এমন সুন্দর সহজভাবে ও শ্রদ্ধাসহকারে 
( তিনি ভক্তদলীয় লৌক নন ) সকল লেখকের আগে 
সকল পত্রিকার আগে এঁ চমৎকার সরল ভাষায় এ 
মহীয়সী মহিলার সরল জীবনটি আমাদের সামনে 


ধরে দিলেন। ত' প্রবাসী তে৷ সব বিষয়েই 
অগ্রণী ছিল। এতেও পপ্রবাসীকেই “অগ্রণী! 
দেখলাম। জ্মতী সারদামণি দেবীও যেন 


প্রবাসী দ্বারাই প্রথম প্রচারিত হলেন নিজের 
ভক্তর্দের গণ্তী ছাড়িয়ে সকল সমাজের সকল 
সম্প্রদায়ের লোকের কাছে। 

এবং আজ যখন তারও আগের কথা রামকৃষ্ 
পরমহংসদেবের কথা আগে কেমন করে সকলের 
কাছে পৌছয় সে আলোচনা দেখি 'সমসামদ্বিকের 
দৃষ্টিতে রামকষ্ পরমহংস বই'য়ে, তাতেও দেখি-_ 
সেই সেদিনেও ব্রাঙ্গসমাজই এ “দক্ষিণেশ্বরের 
সাধুকে মাশ্চ্ধ হয়ে সকলের কাছে প্রচার করে- 
ছিলেন তাদের পত্রিকায়, তাদের উপাসনামন্দিরে 
মিলন সভায়, বাড়ীতে ট্টামারে কত জায়গায়। 
্রক্মবাদী একেশ্বরবাদী তারা এ সরল বহুদেববাদী 
হিন্দুকে শ্রদ্ধা করেছিলেন, ভালবেসেছিলেন। 
এবং তাঁর কথামৃত শুনে আশ্চধ হয়ে কাগজে 
লিখেছিলেন। 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ--১০ম সংখ্যা 


কিন্ত পরমহংসদেবকে তে! তাঁরা দেখেছিলেন 
জেনেছিলেন কথা শুনেছিলেন, যে কথার অপূর্ব রম 
আজে! তাকে না দেখেও যেন সমান সরস আছে, 
মাকে তো কেউ দেখেননি কেউ জানেননি। এই 
সরল মহীয়সী মহিলাঁটিকেও রামানন্দ বাবুর 
রচনাতেই আমরা যেন প্রথম দেখতে পেলাম। এবং 
আশ্চর্য হয়ে মুগ্ধ হয়ে তাঁর এ পরম পুরুষের 
সহধমিণীত্ব উপলব্ধি করলাম। 

তবু সে যেন বই পড়া বা মহৎ লোকের জীবন- 
চরিত পড়া । সেদিনেও কোন আকাঙ্কা জাগেনি 
তার কথা আরে! জানবার অথবা! না জানার জন 
কোনো ক্ষোভও মনে জাঁগেনি। কতর্দিন পরে 
রামকৃষ্ণ শতবাধিকীর সময়ে নানা উৎসব সভ৷ মেলার 
মাঝে এশ্রীশ্রমায়ের কথা» দ্বিতীয়খণ্ড” কিনলাম। 
সেদিন সহস! মনে পড়ল ম! এতদ্দিন ছিলেন আমাদের 
জ্ঞান হওয়ার পরেও! কেন দেখ! হ'ল না? এমন 
যে মানুষটি এমন অসাধারণ পুরুষের স্ত্রী আমাদের 
দেশে আমাদের কালে এক্বোরে ঘরের পাশে 
ছিলেন, তাঁকে জানার দেখার সুযোগ হলনা, এধেন 
পরম ছঃখের ক্ষোভের বিষয় মনে হতে লাঁগল। 
মনে হ'ল-_তবে কি সুরৃতিই মানুষকে পথ দেখায়? 

হয়ত তাই সত্য। একটু অন্ত কথ! বলি। 
১৩২৫ সালের কথা। সহসা ভাগ্য বিপর্ধয় হয়ে 
্বশুরবাড়ীর পাট উঠিয়ে জয়পুরে পিত্রালয়ে ফিরে 
এলাম। মা বাবা অত্যন্ত শোকার্ত, কাতর। 
মাঝে মাঝে ছু'একজন সাধু সন্ত আসাবাওয়! 
করতেন বাড়ীতে । বাব তাদের বাড়ীতে আনলেন, 
যদি মনে শাস্তি বা সাত্বনা আসে । যদি এই শোক 
বিমুডতা থেকে মন অন্দিকে একটু সরে আসে। 

এক বেষ্ণব সাধু বুধরামজী নামে অতি মহাত্ম 
লোক আসতেন বাড়ীতে । বাবাকে বল্লেন, “আদি 
আপনার মেয়েকে কিছু মন্ত্র দেবো ওর মনে 
যাতে শাস্তি ও সাস্বনা আসে । 

ওর! আমাকে বল্লেন। 


কাতিক। ১৩৬১ ] 


বয়স কম। প্রথম আঘাত। প্রচণ্ড বিপধয়- 
হওয়া আকম্মিক-বিক্ষিপ্ত স্থানচ্যত জীবন। যতবা 
ক্ষোভ অন্যের ওপর ততবা ক্ষোভ অভিমান 
ভগবানের ওপর। মনে হল যেন অকারণে 
অযথাভাবে একা আমারই উপর এই ভাগ্যের 
অত্যাচার হয়েছে। ভাগ্য, কর্ম, জন্ম জন্মাস্তরের 
কর্মফল কিংবা! জীবন-মৃত্যুর সবটাই এই পৃথিবীর 
এই রকম সাধারণ নিয়ম-_-অত ভাববার বয়স ধৈর্ধ 
কিছুই ছিল না। মন নিজের দুঃখ আর নিজের 
বিচারবুদ্ধির অহস্কারে পরিপূর্ণ । 

মাঁকে বললাম, “না! মা, দীক্ষা বা মন্ত্র কিছুই 
আমাকে শান্তি বা সান্তনা দিতে পারবে না। বিশ্বাস 
নেই আমার ।, 

আবার বুধরামজী বললেন, “ধু সামান্য জপ। 
বিশেষ কিছু করতে হবে না।, 

আমি আবার বললাম, “না । কিজানি যদি 
জপ না ভালে! লাগে, নিয়ে মিথ্যাচারী হব না। 

শান্ত বৈষ্ণব সাধু নিরস্ত হলেন, আর কিছু 
বললেন না!। 

কি ভাবলেন, কে জানে । 

আরে! একজন সাধু মহানন্দগিরি কিছুদিন 
বাড়ীতে থাকলেন। কতরকম উপদেশকথা 
পোনালেন। তিনি কাশী ও হরিদ্বারে থাকতেন। 
তিনি বাঙালী তান্ত্রিক সাঁধু_কিস্তু তাঁর কথা সে সব 
উপদেশ শুনেছি কি? শুনিনি কিছুই । সেসময়ে 
কান ছিল না, মনের মন ছিল না শোনার। বরং 
সমালোচনা আলোচনা করেছি তখনকার বয়সবুদ্ধি 
অনুযায়ী । 

ফিরে যাওয়ার দিন তিনি বললেন “মা একসময়ে 
তুমি আমাকে মনে করবে।” 7 

অহঙ্কারী মন জবাব দিল না। বিশ্বাসও করল না। 
অবিশ্বাসও করতে পারনুম না কিন্ত। কিন সাধুবাক্য 
মিথ্যা হয় না। দীর্ঘকাল পরে হরিত্বারে গিয়ে তাঁর 
মিশনে আশ্রয় নিলাম কয়েকদিনের জন্ক। তখন মনে 
উট 


সময় ও স্থুকৃতি 
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পড়ল সেই কথা। তাঁকে মনে করে কত লঙ্জিত 
মনে হ'ল সেদিন, নিজেদের অহংবুদ্ধি মনে পড়ে। 

কতদিন পরে কলকাতায় এলাম। 

তখনো শ্রী্রীমায়ের কথা” হাতে আসেনি। 
রামকৃষ্ণ মঠের কোনো! নাধুকেও দেখিনি তখনো । 
“শ্রীমকে দর্শন করতে যাবার ভারী ইচ্ছা হ'ল। 
হীন ছিলেন আমার মাতামহীর ভগিনীপতি। 
মাতামহী বোনের কাছে প্রায়ই যাতায়াত করতেন 
এবং শ্রীম'র কথাও বলতেন। 

মাতামহীকে বললাম “তোমার সঙ্গে আমি 
একদিন যাব তাঁকে দর্শন করতে ।” তথন কলকাতায় 
পর্দা বেশ। ট্রামে বাসে যাওয়ার প্রথা এত চলেনি। 
একখানি গাড়ী ভাড়া করে যাওয়৷ হ'ল একদিন 
ছপুরে। তাঁর আমন্াষ্ট ট্াটের স্কুলের বাড়ীতে। 
বাড়ীর কাজ সেরে বেল! প্রায় সাড়ে এগারটা 
হয়েছিল তার বাড়ী পৌছতে। 

গিয়ে শুনি, তিনি বিশ্রাম করছেন আহারের 
পর। দিদিমার বোনের নিকুঞ্জদিদিমাদের কোথায় 
নিমন্ত্রণ ছিল, তিনি পুক্রবধূমহ তখনি নিমন্ত্রণে যাবেন। 

আমর! বললাম, আমর! বসে থাকি, তিনি উঠলে 
প্রণাম করে দেখা করে বাড়ী ফিরৰ। 

তারা বললেন “কোথায় বসে থাকবে, আব বাড়ী 
যাও।' 

অত্যন্ত কু ও অপ্রস্তত হ'লাম। 
এলাম। 

পরদিন সকালে শ্রাম একখানি «কথামৃত'তে 
আমার নাম লিখে আম্মুর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। 
বইথানি পেয়ে খুব আনন্দ হ'ল। কিন্তু মনে যে 
কোথায় একটু আঘাত লেগেছিল অথবা ক্ষু্ন ও 
অপ্রতিভ হয়েছিলাম, আর তার কাছে যেতে 'যেন 
ভরসা পাইনি । ভয় হ'ত যদি আমায় ফিরিয়ে 
দেন, বদি দেখা না হয়। গেলাম না আর। 

দীর্ঘদিন পরে তার দেহান্ত হওয়ার পর আর 
ক্ষোতের সীম! রইল না। নিকুজদিদিমার সঙ্গে 


বাড়ী ফিরে 
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দেখা করতে গেলাম। বার বার মনে হ'তে লাগল 
কেন আর আমর! চেষ্টা করিনি কেন একবার 
দর্শন করে যাইনি । রামকষ্ণদেবের সাক্ষাৎ শিষ্য 
আত্মগোপনকারী মহাত্মা! প্রচারক* আমাদের এমন 
কাছাকাছি সম্পর্কের লোক, তবু স্থযোগ পেলাম না 
দর্শনের । সেই যে সঙ্কোচ হয়েছিল ফিরে এসে, 
সেইটা আজ মনে হয়__-আমার সহ করে আগ্রহের 
পরীক্ষা ছিল। যদি যেতাম হয়ত কিছু অনির্বচনীয় 
পেতাম। কে বলবে, কেন এই দর্শন হল না। 
কেন বুধরামজীর দেওয়! নামটুকুঃ মন্্রুকু নিইনি, 
কেন মহাননদগিরি মহারাজের কথায় মন দিইনি । 
আবার ভাবি হয়ত সেদিন কমবয়সের ধর্মে 
শ্রদ্ধাভরে নাম বা মন্ত্র জপ করতে পারতাম না। 
হ্রীম'র কাছে বিনীত ন্রতায় উপদেশকথা শোনার 
মন হয়ত সেপ্দিন ছিল না। এবং তারই মধ্যে 
ভগবানের ইচ্ছায় হয়ত এই দেখা পাওয়া ঘটেনি। 


তবু মনের ক্ষোভ যায় না। মনে হয় সুকৃতি 
ছিল না। সময় হয় নি। এক কথায় কর্ম করি 
নি দেখা পাওয়ার মত। 


এই যে সাধুসঙ্গের স্থযোগ না পাওয়া বা না 
নেওয়া আজ যত সাধুচরিত পড়ি তখনি মনে একটা 
ক্ষোভ আনে। 

শরশ্রীমায়ের কথা'ও পড়তে বসে এ এক ধরনের 
অভাব মনে জাগে। এ গত শতাব্বীর কোন্‌ না 
জান! গ্রামের পরিবারের মধ্যে লালিত! পালিত৷ 
গ্রামের মেয়েটি যাকে বলে শিক্ষা দীক্ষা কিছুই 
না জানা মহিলাটি কি আশ্চধ সহজ সরল জ্ঞানে 
রামরুষ্তদেবের অত পণ্ডিত জ্ঞানী শিষ্যদের নিজের 
ভক্ত শিষ্য শিষ্যাদের সমস্ত সমস্তা-প্রশ্সের মীমাংস৷ 
করে দিতেন কেমন করে। কি সহজে অনায়াসে 
দেশবিদেশের শিক্ষিত অন্ত জাতি, অন্ত ধর্মাবলম্বী-_ 
যে ধখন কিছু মহায় নিতে এসেছে শরণাগত হয়েছে, 
ভিন্মভাষী ভিন্নজাতি সকলকে সমান দেহে সমাদরে 
দীক্ষা দিয়েছেন উপদেশ দিয়েছেন। ভগিনী 


উদ্বোধন 
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নিবেদিত পরম দ্গেহের পাত্রী ছিলেন । অন্যান 
বিদেশিনীরাও পরম সমাদরে মায়ের কাছে গৃহীত 
হয়েছেন। কোথায় বা! ভাষার ব্যবধান কোথায় বা 
বিজাতীয়তা ! মানুষকে এমন করে গ্রহণ করার, 
এমন উদার ভাবে নেওয়ার ক্ষমতা এ গ্রামের 
পরিবেশে লালিতা৷ মহিলাটি কেমন করে পেয়ে- 
ছিলেন? এ এক অন্তুত আশ্চঘ কাহিনীর 
মৃত যেন! “সবার উপরে মানুষ সত্য' এ সত্য 
কোন্‌ অনুভূতি-বলে তিনি পেয়েছিলেন কে জানে! 

শিষ্যদের দীক্ষা! দেবার ব্যাপারেও দেখি কি 
অদ্ভুত অনুভূতি দিয়ে যে যেমন যার যা প্রয়োজন 
ঠিক জানতে পেরেছেন। 

একজন বললেন, “মা আপনার সব ছেলেই তো 
সমান। যে বিয়ে করধার জন্ত মতামত চেয়েছে 
তাকে আপনি অনুমতি দিচ্ছেন আর যে সংসার 
ত্যাগ করতে চায় তাকে ত্যাগের উপদেশ দিচ্ছেন। 
আপনার তে৷ উচিত যেটি ভালো সেই উপদেশই 
দেওয়া, সেইপথেই সকলকে নিয়ে যাওয়া'*' 1, 

মা বললেন, ঘোর ভোগবাসনা প্রবল আমি 
নিষেধ করলেই কি সে শুনবে? আর যে স্তুকৃতি 
বলে বহু পুণ্যফলে এইসব মায়ার খেলা বুঝতে পেরে 
তাকেই একমাত্র সার ভেবেছে তাকে সাহাধ্য 
করব না একটু ! সংসারে কি ছঃখের শেষ আছে? 

মার উক্তি,_ধদোষ তো মানুষ করবেই। ও 
দেখতে নেই। ওতে নিজেরই ক্ষতি হয়। ".... 

দোষ কারো দেখো না। শেষে দুষিত দেখ 
হয়ে যায়।" 

মান্ধষকে ভালবাসলে ছুঃখকষ্ট পেতে হয়। 
ভগবানকে ভালবাসলে মানুষ ধন্ত হয়ে যায়ঃ তার 
দুঃখকষ্ট থাকে ন!।' 

“দেখ, সেবাপরাধ একটি আছে বটে। সেটি 
হচ্ছে মেবা করতে করতে অধিকার পেয়ে নিজের 
অহংবুদ্ধি বেড়ে গেলে সে তখন পুতুলের মত 
সেবার ভাব আর থাকে না। 


কাতিক, ১৩৬১ ] 


(কথাটি যেন সর্বত্রই প্রয়োগ করা যায়। শুধু 
মহাপুরুষ সেবায় নয়, সমস্ত প্রতিষ্ঠান-ক্ষেত্রেই এই 
রকম দেখা যায়; সেবক নাম নিয়ে প্রতুত্বের 
প্রতাপ) 

ম! ছোট কথা, সাধারণ উপম৷ দ্রিয়ে কতজনকে 
কত কথা বলেছেন, কে বা তার হিসাব রেখেছে, 
কে বা মনে রেখেছে । তবু ছুচার জনযে সেগুলি 
মনে রেখেছিলেন তাই আজ আমর! দেখতে পাচ্ছি 
যে, এ মহীয়সী মহিলাটির কত সহজ জ্ঞান ছিল 
সাধারণকে বুঝিয়ে দেবার জন্ত। তিনি যার সহ- 
ধমিণী ছিলেন তারই মত সে কথা সহজ সরল 
অথচ গভীর । 

পথভরষ্টা নারীও তাঁর অপার করুণ! থেকে বঞ্চিত 
হয়নি । অন্ত শোকার্তা নারী এসে কেঁদে পড়েছেন, 
অশৌচ রয়েছে, পলকের জন্ত লোকসংস্কার মনে 
এলো» মা পরমকরুণাভরে সংস্কার-বুদ্ধিকে সরিয়ে 
তাঁকে সাত্বনা দিলেন। 

দেখিনি তাকে আমরা__কারে৷ কাছে কথা 
শুনিনি তার। শুধু মায়ের কথা পড়া হল। তবু 
যেন তাতেই ঝলকে ওঠে তার সহজ অন্ুভুতি- 
ভরা কথা । মনে হয় সাধারণ লোকেরা কি বুঝবে 
তাকে? অসাধারণই অসাধারণকে বোঝেন না! 
বেলোয়ারী কাচ রঙের পর রং বদলাচ্ছে । যে 
যে ভাবে দেখছে, গ্রহণ করছে তার কাছে সেই 
রং ফুটে উঠছে মনে হয়। ্রীশ্রীমায়ের কথা যেন 
ভাবসমুদ্রঃ যিনি যেমন মানুষ তিনি তেমনি দেখছেন। 

মনে ছুঃখ জাগে। মনে হয়, সেই সময়ে যদি 
' দেখা হত আমরা কি ভাবে নিতাম, অথবা তিনিই 
ব| কি ভাবে নিতেন? দেশ দেশান্তরের লোকের! 
কি পেয়েছিলেন? আমরা কেন তিনি বেঁচে 
থেকেও কিছু পেলাম না? ঠাকুরকে দেখার ভাগ্য 
করিনি কেনন! জন্মাইনি, কিন্ত মা তো ছিলেন! 

আবার মনে হয়ঃ ধুগ যুগান্তর ধরে থে মহাপুরুষ, 
মহামানব, অবতার এলেন চলে গেলেন- রাম কষ 


সময় ও মুক্তি 
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বুদ্ধ, চৈতত্ত মহাপ্রভু, বীশু; মহম্মদ । পৃথিবী ভরে 
দেশে দেশে যেন আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে রইল 
তাদের অমর কথা চিরকাল ধরে। ধাদের জীবন” 
চরিত রচনা! আজো শেষ হয়নি, কখনে! হবে না। 
ধাদের অমর বাণীর টীকা ভাষ্য আজে! রচনা করে 
চলেছে মানুষের পর মানুষ--তাদেরও আমরা 
কেউ দেখিনি। তবু-তো তারাও অপরিচিত নন, 
অজানা নন, “ছঃখের রাতে নিখিল ধরা যখন করে 
বঞ্চনা'-_তখনি সংশয় হয়_তাদের বাণী সমস্ত 
ছঃখ বেদনার উপর অমৃতগ্রলেপ বুলিয়ে দেয়। 

ক্ষোভ মুছে যায়। মনে হয়। তবু তো এই 
যুগেই এই রামকৃষ্ণ-শতাব্দীর কালেই জন্মেছি, 
এখনো আকাশে বাতাসে জলে স্থলে তাঁর কথামৃত 
মিশিয়ে আছেঃ চোখের দেখার চেয়ে কম কি 
করে বলি? মনের দেখার রূপে যেন আমাদের 
যুগের অথুপরমাথুতেও তো ভেসে বেড়াচ্ছে। এও 
রইল চিরকালের রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, চৈতন্তের লীলার 
মত, দশ অব্তারের কথার মত- পুরাণ, ভাগবত, 
রামায়ণ মহাভারতের মত টাকার পর টীকা-_ 
ভাস্তের পর ভাষ্য _অন্বাদের পর অন্্বাণ--হয়ে 
পৃথিবীর দিকে দিকে ছড়িয়ে মিশিয়ে যাবার জঙ্য। 
এ যুগের এই রামকষ্চ কথামৃত, এই মহৎ 
চরিতামূত, এই সাধারণ স্বামী-স্ত্রীর লোকোত্বর জীবন- 
কথামত মান্থষের অনায়াসবোধ্য। যেন গাছের ফলের, 
নদীর জলের মত, আলো বাঁতাসের মত এ'র এই 
কথামূতের ধর্মও অনায়াস-প্রাপ্যঃ অনায়াস-সাধ্য । 

এই দেখাও তো কম সুকৃতি নয় ! 

আগের যুগের রাম রাজপুত্র ছিলেন, পিতৃ- 
সত্য পালনের জন্য পরম ছুঃখ স্বীকার করেছিলেন । 
শ্রীকষ্ণও রাজকন্তার পুর কম উৎপীড়িত অত্যা- 
চারিত হন নি। করুণাময় শাক্য সিংহও রাজপুত্র 
ছিলেন, স্বেচ্ছায় সংসার ত্যাগ করেছিলেন। 
এঁরা সকলেই রাজবংশের, রাজপুত্র, সাধারণের 
কাছ থেকে এরা সুদূর, অনেক অন্য স্তরের। এ 


৫৫৩৬ 


যুগে মহাগ্রভৃ ও রামরুষখ আমাদের সাধারণ 'ঘরেরই 
অতি জানাশোন! আপনার জনের মত, চেনা 
জনের মত যেন আমাদের আঙিনার মাঝে এসে 
ধাড়ালেন। আচগাল নরনারী পরম বিস্ময়ে ও 
আশায় তীর্দের মনের মধ্যে বরণ করে নিল। 
বিপুল এশ্বর্ধ বিলাসময় রাজবংশের রাজপুত্রদের 
মহান্‌ ত্যাগ, কৃচ্ছুসাধনা শৌরবীধের বিরাট আদর্শের 
কাহিনী এবারে নয়। এবারে আর এক রকম ভাবের 
করুণাময় সাধনা--'জীব শিব” সেবার প্রেমের সাধনা। 
পুরানো কথাই নতুন করে শুনল মান্ুষ। সকল 
মা্ষের জন্ত এই কথামৃত। বিশ্বাসী সংশয়ী 
জিজ্ঞান্ছঃ। অলস আমাদের সকলের শরণদাতা।। 
নাম ও নামী একের সাধনা । মধ্যযুগের ভক্ত 


মুক্তিনাধনার 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ--১০ম সংখ্যা 


নানক কবীর দাছু মীর! বাঈয়ের মত গানের ভজনের 
প্রেমের সেবার সহজ সাধন! । এ যুগের মানুষের 
সহজপাধ্য। 

কথামুতের কথায় বলিঃ *মা কারুর জন্য মাছের 
ঝোল রান্না করেনঃ কারুর জন্ত মাছ ভাজ! করেন, 
কারুর জন্য বা ঝাল রান্না! করেন, অন্বল রাধেন। 
যার যা ভাল লাগে, পেটে সহ হয়। 
কবীরের ভজনে শুনি-_ 
“সাধে সহজ সমাধ ভলী। 
গুরু পরতাপ যে! দিন জাগী, দিন দিন অধিক চলী। 
ধাহা যাহা ডোলে! কো পরিক্রমা, যে! কুছ করো সো 

সেবা। 

যব সোও তব করো! দণ্ডবৎ পুজে! ওরন দেবা।' 


আরেক দিক 


অধ্যাপক শ্্ীক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য, এম্‌-এ 


ব্যক্তির মুক্তি”- শীর্ষক প্রবন্ধে ( উদ্বোধন, মাঘ, 
১৩৬০ ) এইটিই দেখাতে চেষ্ট। করেছি যে, ব্যক্তির 
মুক্তিবাসনা ব্যক্তিকে ছাড়িয়ে পরিবার, সমাজ এবং 
বিশ্বকে আলিঙ্গন করতে চাওয়াই স্বাভাবিক, যদি 
না ব্যক্তি আত্মপ্রতারণার পথে চলেন এবং এঁশী 
শক্তির প্রতি অনাস্থাবান্‌ হন। উক্ত আলোচনায় 
সত্য-সাধক এবং মুক্তি-সাঁধকের স্বাভাবিক চিত্ত- 
প্রসারের দিকটাতেই দৃষ্টি নিবন্ধ করা হয়েছে এবং 
সিদ্ধান্তও সেই দ্দিক থেকেই করা হয়েছে। কিন্তু 
এইটি মুক্তিসাধনার একটি সত্য, একমাত্র সত্য নয়; 
মুক্তিসাধনার আরেকটি দিকও সমভাবেই স্বাভাবিক 
এবং সত্য। মুক্তিসাধনায় যেমন একটা অনন্ত 
চিততপ্রসারের দিক আছে তেমনি একটি আত্ম- 
মুখীনতার দিকও আছে। এই দ্বিতীয় দিকটি 
স্বন্ধে এই প্রবন্ধে আলোচন! কোরব। 

বুদ্ধের মুদ্ধি-বাসন! বিশ্বমুক্তিকেই চেয়েছিল ; 


উপনিষদের প্রার্থনা, গায়ত্রীর ছন্দোপাসনা ব্যক্তিকে 
ছাড়িয়ে 'বহু'র ধীশক্তিকেই প্রার্থনা করেছিল-- 
একথা ঠিক, কিন্ত মুক্তিসন্ধানের আকাজ্জা ( সংকীর্ণ 
ব্যক্তি-মুক্তি বা উদার বিশ্বমুক্তিই হোক )- মানুষকে 
কোন্‌ পথে নিয়ে চলবে ?__এর ছুটি সম্ভাব্য পথ। 
প্রথম পথ ঈশ্বরে বিশ্বাসী মনের, দ্বিতীয় পথ সন্ধানী 
এবং বিচারণীল মনের। দ্বিতীয় পথটির বিষয় 
“ব্যক্তির মুক্তি” প্রবন্ধে আলোচনা কর! হয় নি। 
রামকষ্ণদেব বলেছিলেন, বিশ্বাসের সবটুকুই অন্ধ 
বিশ্বাস বিচারের উধ্বে” এমন একটা নিশ্চয়াত্মিকা 
বুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত যাঁতে বিচারের প্রশ্নই উঠে 
না এবং বিচারের প্রয়োজনীয়তাও নেই। বিচার 
সত্যে পৌছবাঁর একটি উপায় মাত্র; যেখানে সত্য 
নিশ্চিতরূপে গৃহীত হয়েই আছে সেখানে বিচারের 
কথ। অবান্তর, নিশ্রয়োজন। যে কলকাতায়ই 
আছে তাঁর তমলুক থেকে কলকাতায় যাবার অন 


কাতিক, ১৩৬১ ] 


পথগুলো নিয়ে বিচার করবার এবং কলকাতার 
অণ্তিত্ব সন্বন্ধে সন্দেহ করবার প্রশ্নই ওঠে না। 
নশ্বর আছেন” এই সত্য ধার কাছে নিশ্চিত তার 
পথ অন্ত্দের চেয়ে ভিন্ন রকমের হবে তা স্পষ্টই 
বোঝা যায়। ঈশ্বরে নিরতাই হবে তার মুক্তি- 
সাধনার একমাত্র পথ। এই পথের কথাই গীতায় বলা 
হয়েছে £--তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত । 

এই তম্‌ এতে ধা'র বিশ্বাস তার সাধনার পথ 
তে। ওখানেই স্থির হয়ে গেল। সাধনার পথ তিনি 
যেখান থেকেই চলতে শুরু করে থাকুন না কেন-__ 
ব্ক্তি-মুক্তির সংকীর্ণ স্তর থেকেই হোক্‌ বা বিশ্ব- 
মুক্তির উদার স্তর থেকেই হোক্‌-_তীর পথ তে 
নিশ্চিত হয়েই আছে, এপথে বাধা নেই, বিদ্ধ নেই, 
কারণ সংশয় নেই, রয়েছে বিশ্বাস-_“নেহাভিক্রম- 
নাশোহস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্াতে । এই নিশ্চিত 
পথ সাধককে কোথায় নিয়ে যাবে? এর উত্তর 
আমর! দিতে পারি শুধু শ্রুতি থেকে এবং সত্যত্রষ্টার 
সত্যদর্শনের বাণী থেকে। সাধক যেখানে ঈশ্বরে 
সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে চলছেন সেখানে ঈশ্বরই 
তো মুক্তিদাতা ' *.."*. “মামেব যে গ্রপপ্ভত্তে মায়া- 
মেতাং তরস্তি তে” । ঈশ্বরে বিশ্বাসী মুক্তির সাধক 
ঈশ্বর-কৃপায় মায়ার অতীত হলেন, পূর্ণ সত্যকে 
লাভ করলেন। তাঁর সাধনার আরম্তে ব্যক্তিই 
থাকুক আর বিশ্বই থাকুক, তিনি সত্য ও জ্ঞানকে 
লাভ করলেন। কিন্তু এই চরম প্রাপ্তিতেই তো 
তার সাধনার পরিণতি পূর্ণ হল_তিনি নিজেকে 
জানলেন, বিশ্বকে জানলেন? তৃড হলেন। এখানে 
তো আর নূতন করে বাসনার উদ্ভব নেই। নিজের 
জন্যই হোক বা বিশ্বের জন্তই হোক সেই বাসনা 
সাধনলন্ধ জ্ঞানে বিলীন হয়েছে, তাই মুক্তির 
সাধনাও শেষ হয়েছে । জ্ঞানের সেই পরাকাষ্ঠা 
থেকে তিনি দেখলেন তার চাওয়ার কিছুই নেই, 
নিজের জন্থও না, বিশ্বের জন্ঠও না-- তিনি দেখলেন 
'সবং খবিদং অন্ধ | 


মুক্তিসাধনার আরেক দিক 


৫৫৭ 


বলা বাহুল্য, এখানে যে বিশ্বাসের কথা রাম- 
কৃষ্ণদেব বলেছেনঃ ত1 কুসংস্কারের তথাকথিত 
বিশ্বাস নয়। কুসংস্কার বা! সন্দিপ্ধ মনের গৌঁজা- 
মিলের বিশ্বাসচঞ্চল, ঘটনায় টলমল, বিচারের 
আঘাতে তা একদিন নিজের ছন্মরূপ প্রকাশ 
করবে। যে বিশ্বাসের কথা ওপরে আলোচিত 
হয়েছেঃ সে বিশ্বাসে হয়তো জন্ম জন্মান্তরের বিচার, 
অভিজ্ঞত। ও সত্যান্ুভূতির দান ছিল, কিন্ত সে 
বিশ্বাস বিচারমাত্রের উধ্বে” এবং বিচারের “চোখ, 
তার আর দরকার হয় না-_সে বিশ্বাস নিশ্চিত 
জ্ঞানে সত্যকে কোথাও জেনেছে, এই জানা 
আমাদের ব্যবহারিক জীবনের ভাসামনের 
(34:০5 1015) কাছে পরিচিত হোক আর নাই 
হোক। «আমি আছি'__এ কথায় বিশ্বাস করবার 
জন্ত কি আর আমার বিচারের প্রয়োজন হয়? 


তেমনি দ্শ্বর আছেন” এই বিশ্বীসও অনেকের 


ত্বতঃসি্ধ। তাদেরই জন্য উক্ত সাধন! !! 

ব্যক্তির মুক্তিবাসনা যে শ্বভাবতই বিশ্বমুক্ির 
বাসনায় প্রসারিত হুয় তাহা বল! হয়েছে এবং 
বিশ্বাপী মনের এই মুক্তি-সাধনা যে একদিন 
ঈশ্বরকপায় জ্ঞানে প্রতিষিত হয়ে ব্যক্তিগত ব৷ 
বিশ্বসদ্বন্বীয় সকল প্রকার বাসনা থেকেই মুক্ত হয়ে 
যাওয়া স্বাভাবিক সে বিষয়ও বলা হয়েছে। 

মুক্তিসাধনার দ্বিতীয় পথ ওসম্ভাবনাটি আরম্তেই 
মনকে আত্মমুখী এবং অন্তমু্থী করতে চাইবে, 
ইহাই স্বাভাবিক। এই দ্বিতীয় পথের সাধন! যে 
ঈশ্বরে বিশ্বাসী মনের নয় এবং বিচারপন্থী মনের 
তা পূর্বেই বলা হয়েছে। গৌতম ছিলেন এই 
শ্রেণীর সাধক। গৌতম চেয়েছিলেন বিশ্বমুক্তি 
কিন্তু পথের সন্ধান করতে গিয়ে তাঁকে বসতে হ'ল 
ধ্যানে এবং আত্মবিশ্লেষণে। নিজ মুভি পথের 
মাধ্যমেই বিশ্বমুক্তির সাধক বিশ্বমুক্তি-পথের প্রথম 
সন্ধান খু জবেন, ইহাই বুক্তিসঙ্গত মনে হয়। অজ্ঞ 
কি অজ্ঞকে পথ দেখাতে পারে? প্রেরণার 


৫৫৮ 


আরম্তে ব্যক্তিই থাকুক আর বিশ্বই থাকুক, এই 
পথের সাধনা মনকে সংগৃহীত করে আনবে 
অন্তরের সত্য সন্ধানে, আত্ম-সন্ধানেঃ ইহা আমরা 
অন্নমান করতে পারি। “আত্মানং বিদ্ধি'ই 
একদিন এই সাধনার পথে হয়ে দীড়াবে প্রধান 
মন্ত্র 

আত্মন্ঞানলাভে এবং তন্লৰ মুক্তিতে সত্যটা 
স্তানীর অবস্থা কি প্রথম শ্রেণীর ঈশ্বরে বিশ্বীসী 
সাধকের চরম প্রাপ্তি থেকে ভিন্ন হবে? না, 
উভয়েই পূর্ণ জ্ঞান ও প্রাপ্তিতে বাসনা মুক্ত হবেন_ 
্বসম্পকীয় এবং বিশ্বসম্পর্কীয় বাসনামুক্ত। সাধনার 
পথেই নিজের জন্য বা! বিশ্বের জন্ মুক্তিবাসনা। 
জ্ঞানলাভে উভয় প্রকার বাসনারই লয়, শুধু পরম 
স্ত্যদর্শন। সাধারণ মানুষের প্রশ্ন থেকে যায়, 
'ভবে বিশ্বের উপায় ?-_বিশ্বতষটাই বিশ্বের উপায় 


করেছেন, প্রতি হৃদয়ে সেই একই মুক্তির আকাজ্া 


দিয়েছেন, পথের ইঙ্গিতও দিয়েছেন_ মহাজনদের 
জীবনের উদাহরণ বিশ্বের সম্মুথে রেখে, “মহাজনেন 
যেন গতঃ সঃ পন্থা । 

পূর্ব প্রবন্ধের আলোচনায় যে বলেছিলাম 
ব্যক্তির মুক্তি-সাধনা! আত্মপ্রতারণার পথে না 
চললে বিশ্বমুক্তির সাঁধনাতেই এক হয়ে যাবে, বর্তমান 
প্রবন্ধে সে সত্য অস্বীকৃত হয়নি। শুধু মনে 
রাখবার বিষয় এইটুকুই যে “সাধনা' সম্পর্কেই 
কথাটি সত্য। সাধনলন্ধ জ্ঞান বা সাধনোত্তীর্ণ 
জ্ঞানী সম্পর্কে এইটুকুই বল! চলে যে, পূর্ণ জ্ঞান 
প্রতিষ্ঠায় তার সর্ব বাসনাই লয় প্রাপ্ত হয়, তার 


«একট! জোর করে ধরতে হয়। 


উদ্বোধন [ 


চাওয়।” যত বড়ই হোঁক্‌ না কেন। এখানে জ্ঞানী 
পূর্ণভাবে সেই পরম এস্বরীয় সত্তার সঙ্গে একীভূত 
এবং বিশ্বলীলার শ্র্া। এখানেই উত্তর পাওয়া 
যাবে সিদ্ধার্থের সিদ্ধিলাভেও কেন জগতের ছুঃখ 
দুর হয়নি ! পথ ছু'টি দেখতে ভিন্ন হলেও চরম 
প্রাপ্তিতে এক--ঘৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং 
তদ্যোগৈরপি গম্যতে।” সাধক-জীবনে ব্যক্তি- 
সাধকের 'কাচা আমি আর পাকা! আমি কে 
উপলক্ষ করে যে সাধনমম্পর্কীয় বাসনা জেগেছিল 
ত৷ সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে যায় “বিশ্বরূপের” -বিশ্ববাঁসনায় 
বা বিশ্বলীলায়। «খোদার ওপর খোদকারী” আর 
যেই করতে যান, জ্ঞানী করবেন না। জ্ঞানী হয়ে 
যান সত্যদর্শনে নির্বাক, মৌন দ্র্টা-যদি তাঁর 
ভাষা বা কর্ম দৃষ্ট হয়, সে কর্ম বা ভাষা সেই 
“বিরাটে'র ভাষা বা কর্ম ছাড়া আর কিছুই নয় । 
এখানেই একট! সামগ্রন্ত পাওয়া যাঁয় হিমালয়ের 
ধ্যানমগ্ন সত্যদ্রষ্টা খধষির জীবনে এবং কর্মক্ষেত্রে 
পর্ণজ্ঞানী অথচ কর্মরত যোগীর জীবনে । 

প্রকৃত সত্য এই যে, ঈশ্বরে বিশ্বামী এবং সত্য 
সন্ধানী বিচারী উভয়েই পূর্ণজ্ঞানলাভে ব্যক্তি- 
সম্বন্ধীয় বা বিশ্বসন্বন্ধীয় সব বামনা থেকেই পূর্ণভাবে 
মুক্ত হন--বিশ্বের ভাবনা করেন বিশ্বেশ্বর'ঁ_ 
ব্যক্তির অজ্ঞান দশাতেই উদ্দার বা অম্গদার 
ছটফট?! প্রবন্ধ ছুটিতে আলোচিত সত্যের এই 
সিদ্ধান্তই দীড়ায় যে, ব্যক্তিবাসনার লয় হয় 
বিশ্ববাসনায় এবং তারও লয় হয় পরম এরশ্বরীয় 
সত্যে পূর্ণ প্রতিষ্ঠায় । 


ছাঁদে যেতে গেলে পাক সিডিতে উঠা যায়, 


একখানা মইয়ে উঠা যায়, দড়ির সিড়িতে উঠা যায়, এক গাছা দড়ি দিয়ে, একটা! বাশ দিয়েও 
উঠা যায়। কিন্তু এতে খানিকটা পা, ওতে খানিকটা! পা দিলে হয় না। একটা দৃঢ় করে 


ধরতে হয়। ঈশ্বরলাভ করতে হলে একটা পথ জোর করে ধরে যেতে হয়|” 


_-ক্ীরামকৃষ্ঃ 


শ্রীশ্রীসারদা-ন্বরূপ 


শ্ীমহেন্্রনাথ দাস, বিদ্ভাবিনোদ 


শ্রীরামরুষ্ণ-লীলামঙ্গিনী শ্রীগ্রাসারদাদেবীর শুভ 
জন্মশতবাধিকীতে স্বতই মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগে 
মাকে? তীর স্বরূপ কি আমরা বুঝেছি? 

উদ্বোধন কার্ধালয়ের কর্মচারী চন্ত্রমোহন দত্ত 
শ্রীশ্রীমাকে বলেছিলেন, “মা, আপনাকে কত দূর দেশ 
থেকে কত লোক দর্শন করতে আসে। আপনি তো 
ঘরের ঠাকুরমার মতন পান সাজেন, সুপারি কাটেন, 
কখনও বা! ঘর ঝট দেন। আপনাকে দেখে তো 
কিছুই বুঝতে পারি না।” মা উত্তর দেন, “চনত 
তুমি বেশ আছ। আমাকে তোমার বুঝবার 
দরকার নাই।" 

একদিন রাধারানীর মা (পাগলী মামী) শ্রীশ্রীমাকে 
বাঁপান্ত করে গালাগালি দেন; এই চন্দ্রমোহনই 
শ্রীননীমার মুখে একথা! শোনেন £ “কত মুনি-খাষি 
আমাকে তপন্তা করেও পায় না, তোর! আমকে 
পেয়ে হারালি। 

অপর একদিন চন্দ্রমোহন শীশ্রীমায়ের পায়ে 
হাত বুলাতে চাওয়ায় তিনি বলেন, “আমার পায়ে 
হাত বুলোতে হবে না। আমার শরতের পায়ে 
হাত বুলালেই আমার পায়ে হাত বুলানো হবে।” 

্রীপ্রমার এই তিন প্রকার উক্তির তাৎপধ 
যথাক্রমে এইরূপ হতে পারে +₹-(১) পারমার্থিক 
মুধ! না জাগলে তাঁকে বুঝবার চেষ্টা বৃথা। (২) 
তপস্তায় তাঁকে লাভ করা যায় না, মাত্র তার 
কপাবলেই তা সম্ভব । (৩) শিবজ্ঞানে জীবসেবার 
ফলে, অর্থাৎ নরের মধ্যে নারায়ণের অনুভূতি 
জাগলে তাঁকে পাওয়া যায়। 
.. ভক্তবীর গিরিশ প্রপ্রীমাকে একদিন প্রশ্ন 
করেন, “তুমি কেমন মা?, মা বলেন, "আমি সত্যি 


মা! গুরুপত্বী নয়, পাতানো মা নয়, কথার কথা 
মা নয়, সত্য জননী । 

শীশ্রীমার স্বরূপের পুর্ণ পরিচয় তীর এই 
উক্তিমধ্যেই পায়! যায়। তিনি ছিলেন সাধক 
কবির ভাষায় “নিখিল-মাতৃদয়সাগর-মন্থনামৃত- 
মুরতি”। শ্বভাবে সহজ, করুণায় কোমল, গ্গেহে 
সীমাহীন-_অনন্ত শক্তিঃ অপার করুণা, অসীম ক্ষমার 
জাগ্রৎ গ্রতীক। 

মাকে তাঁর জননী শ্ঠামান্গন্দরী জন্মকালেই 
চিনেছিলেন “জগদ্ধাত্রী'-রূপে । শ্শ্্রঠাকুরের সহিত 
তার সম্থন্ধ জন্ম জন্মান্তরীণ-_“যে যার সে তার, যুগে 
যুগে অবতার ।” পাত্রী সন্ধান-কালে ঠাকুরও যেমন 
শশ্রীমার সন্ধান বলে দেন, শরীশ্রমাও পূর্বাহে দেখিয়ে 
দেন, ঠাকুরই তাঁর পতি £ 

“এতলোক কারে চাহ করিবার বিয়া । 

অমনি দেখান বাল! তুলি ছই কর। 

সন্নিকটে সমাসীন গ্রহ গদাঁধর ॥” 

(শ্রীরামরুষ্জ-পু থি) 

ঠাকুর বলেছিলেন, “ও সারদা-_সরস্বতী । জ্ঞান 
দিতে এসেছে । রূপ থাকলে পাছে অগুদ্ধ মনে 
দেখে লোকের অকল্যাণ হয়, তাই এবার রূপ ঢেকে 
এসেছে। ৪ ছাই-চাপা বিড়াল।” ঠাকুরের 
চোথে মা ছিলেন দয়াময়”, “মানন্দময়ী'_তার 
্যানগঠিতা মানদী গ্রতিমা। 'যোড়শ'-রূপে মার 
পুজা করে তাই” ঠাকুর জপমালাসহ তাঁর সব 
সাধনার ফল /মার চরণে অর্পণ করেন। স্বামী 
বিবেকানন্দোর চোখে মা ছিলেন '্জ্যান্ত হূর্গা” 
_কালীর! অবতার, সরম্থতী মুর্তিতে বর্তমানে 
আবিভূতি!। .উপরে শান্তভাব, কিন্তু ভিতরে 
সংহারমূর্তি। শ্রীত্রীমাও ঠাকুরের গৃহী ভক্ত 


উদ্বোধন 


আরম্তে ব্যক্তিন্টাপারে তা৷ বুঝিয়েছেন । হ্বামী 
পথের .দর নিকট *মহামায়ী'-রূপে তিনি ১৮টি 
আগ্লীফুলে পূজা গ্রহণ করেছেন। স্বামী সারদানন্দ 
( যাকে শ্রীস্রীমা মাথার মণিরূপে জ্ঞান করতেন ) 
মার মধ্যে “মহাশক্তি'র প্রকাশ দেখে তার কপার 
দ্বারে ঘারী হয়েছিলেন । স্বামী প্রেমানন্দ ঠাকুর ও 
পপ্রীমাকে অভেদজ্ঞানে বলতেন, টাকার এ পিঠ 
আর ওপিঠ।, স্বামী অদ্ভুতানন্দকে ঠাকুর 
বলেছিলেন-_“তুই যাঁর ধ্যান করছিস্‌ঃ সে নহবতে 
রুটি বেলছে, দেখ গে যা।* শ্রীশ্রীমার ডাকাত বাবা 
ও তার পত্বী তাকে বলেছিল_তুমি তো সাধারণ 
মান্য নও। আমর! তোমাকে “কালী রূপে দেখলুম। 
পাপী বলে আমাদের কাছে তুমি রূপ গোপন 
করছ।' বিষুপুর স্টেশনে এক পশ্চিমা কুলি 
শীপ্রীমাকে চিনেছিল “তু মেরী জান্কী” ক'লে। সাধু 
নাগমহাঁশয় তার দয়ায় মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন, 
বাপের চেয়ে মা দয়াল।” ভক্তশ্রেষ্ঠ বলরাম বন্থুর 
চোখে শ্রীশ্রীমা ছিলেন, «ক্ষমারূপা তপদ্থিনী।, 
শৈশবে মাতৃহারা এক বালক মার চরণম্পর্শে ভাব- 
সমাধি লাঁভ করে পর পর তাঁর মধ্যে ঠাকুর'ঃ “মা- 
কালী" ও গগ্রশ্রীরাধাকষ্ণ যুগলমুতি' দর্শন করে। 
দক্ষিণেশ্বরে মার প্রথম আগমনকালে অরে বেহুশ 
অবস্থায় এক চটিতে শ্রীশ্রীভবতারিণীর দর্শন পেয়ে 
পরিচয় জিজ্ঞাসা করাম্ম তিনি বলেন। “আমি 
২স্পপান। এস্টম স্ত%  সর্বদেবীত্বরূপা সারদাদেবীর 
রূপের ধারণ কে করঙে পারে ? 

দেবমানব শ্রীশ্রীঠাকুরেব ভ্যায় শ্রীশ্রীমাও দেবী- 
মানবী ছিলেন__একাধারে নারী ও নারায়ণী। 
উপরোক্ত প্রসঙ্গগুলি তীর . নারায়নী-ত্বরূপের 
পরিচায়ক। নারীজীষনে প্রীত্ীমা ছিলেন সেবাপর! 
ছুহিতা, ম্নেহশীলা ভগিনী, পতিপ্রাণা সধধর্রিণী এবং 
সন্তানবৎসলা অননী। কন্ঠারপে দরি'রে জনক- 
জননীর সংসারে তার অকু্ সেবাব্যাপৃতির কথা, 


[ ৫৬তম বর্ধ--১৭ম সংখা! 


সহ ক'রে নিবিড় নেহ ও সহিষুতায় তাদের রক্ষণা- 
বেক্ষণ করবার কথা আর পত্বীরপে ঠাকুর 
শ্রীরামরুষের সঙ্গে তার সম্বন্ধ ও আচরণের অপু 
কাহিনী অনেক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে। 

শ্রীশ্রীমার অনুপম মাতৃত্ব সকল ভাবকে ছাপিয়ে 
উঠেছে। নিঃসন্তানা প্রপ্রীমা ঠাকুরের ইচ্ছায় 
মায়িক অবলম্বন হিসাবে শ্রীমতী রাধারানীর প্রতি 
পালন ভার গ্রহণ করেন। তার মাতৃত্বের পুর্ণ 
পরিণাম প্রকাশ পায় ঠাকুরের লীলা সংবরণের পর। 
জাতি, ধর্ম, বর্ণ_স্ুপুত্র বা কুপুত্র_ বিচার না 
করে দিনের পর দিন তাঁর সমীপে আগত অগণিত 
পুত্রকন্গাদের যে অ-মায়িক মাতৃত্বের রসাম্বাদে 
তিনি তৃপ্ত ও শান্ত করেছিলেন, ধর্মজগতের 
ইতিহাসে তার তুলনা নেই বললে চলে। তার 
নিকট গৃহস্থ ও ত্যাগী ভক্তের সমান আদর ছিল-_ 
অনেক ক্ষেত্রে ত্যাগী অপেক্ষা গৃহস্থ ভক্ত সমধিক 
ন্নেহলাভ করেছে। সংসার জালায় জলে শবাস্তি- 
লাভের আশায় যাঁরা তার পাদমূলে ছুটে আসত, 
আসামাত্র বুঝত শ্রীশ্রীমা বংসহারা গাভীর স্তায় 
তাদের প্রতীক্ষা করছেন-_পণশ্রান্ত কাহাকেও 
স্বহন্ডে পাখাবীজনে রতা-__ব্যস্তসমস্তভাবে ভক্ত 
অতিথিদের আহার্ধের সুব্যবস্থার শেষে দীক্ষাদি দানে 
তাদের প্রাণের পিপাঁসা মিটাচ্ছেন। ভক্তগণ 
শুনতে! শ্রশ্রীমা নিত্যঙ্গানের পর জগদগ্থার উদ্দেগ্ঠে 
করজোড়ে প্রণাম জানিয়ে বলছেন-_-“ম! জগদছ্ধে! 
জগতের কল্যাণ কর।” তাঁর আচরণ দেখে তার! 
সবিন্ময়ে বুঝত যে, তিনি মাত্র তাদের গর্ভধারিণীরও 
অধিক শ্নেহপরায়ণা অননী নন ভবপারেরও 
কাগ্ডারী বিশেষ ! 

রের তিরোভাবের পর তার অসমাপ্ত 

জীবোদ্ধার ব্রত মাকে পালন করতে হয়েছিল। 
গুরুদপে তিনি দেশকাল পাত্র অন্থ্যায়ী অর্থাৎ 
“যেখানে যেমন সেখানে তেমনঃ “যখন যেমন, 
তখন তেমন “বাকে বেদন তাকে তেমন' রূপ 


কাতিক ১৩৬১ ] 


ব্যবস্থা অবলম্বন করতেন। মার দীক্ষা্দানে 
অনুষ্ঠান-বাহুল্য ছিল ন!। ঠাকুরের নিত্যপুজার 
পর প্রার্থীকে গ্রকুরের ছবির সমন্মুথে নিজের 
বাম অথবা সম্মুখভাগে বসিয়ে আচমনার্দির পর 
মগ দান করতেন। দীক্ষার স্থান অস্থানও 
অনেক সময় বিচার করেন নাই। প্রার্থীর অন্তরের 
ব্যাকুলত৷ দেখলেই মা তাকে কতার্থ করতেন। 
করুণাময়ী কারও চোখের জল দেখতে পারতেন 
না। অন্তর্ধামিণী প্রার্থার জন্মসংস্কার বুঝে 
তদন্যায়ী মন্ত্র দিতেন। ভিন্ন গুরুর নিকট দীক্ষিত 
কেহ কেহ তাঁহাকে উপগুরুরূপে লাভ করেছে। 
স্বপ্রযোগেও মার কাছে কাহারও মন্ত্রলাভ ঘটেছে। 
কাহাকেও মা ঠাকুরের নামের মন্ত্র গুরুমন্ত্রূপে 
ইষ্টমস্ত্ের পূর্বে জপ করতে বলেছেন। কোনও ভক্ত 
মন্ত্লাভের পর ব্যক্তিগত জীবনে উন্নতি করতে 
না পারায় মন্ত্র ফেরত দিতে আসলে মা তাকে 
অভয় দিয়ে বলেন--“তোমাকে কিছু করতে হবে 
না-_-আ'মি আছি।” মা অনেক শিষ্যকে দীক্ষা 
দান কালে, “আমি জন্মজন্মান্তরে যা কিছু পাপ 
করেছি, সব তোমায় অর্পণ করনুম”__এই সম্প্রদান- 
বাক্য পাঠ করিয়ে তাদের পাপতাপ বরণ করেছেন। 
মা বলতেনঃ--“বাবা! কি বলবো, এমন সব লোক 
আসে যারা না করেছে এমন কাজটি নাই। 
আমায় এসে মা বলে ডাকে, ভুলে যাই। যে যার 
যোগ্য নয় তার চেয়ে বেশী এখান থেকে নিয়ে 
যার। কেউপায়ে হাত দিলে প্রাণ জুড়িয়ে যায়, 
আবার কেউ হাত দিলে যেন বোলতা৷ কামড়ায় ।” 
মন্ত্রদান সম্পর্কে বলেছেন--“মস্ত্ররে ভিতর দিয়ে 
গুরুর শক্তি শিহ্বে যায়--শিষ্যের পাপ গুরুতে 
আমে। তাইতো মন্ত্র দিয়ে পাপনিয়ে শরীরে 
এত ব্যাধি।” পুজার বিধান জানতে চাইলে 
বলেছেন__“ধার পুজা করবে, তার মুতির সামনে 
বা তার উদ্দেশ্তে উপকরণ রেখে প্রণাম করবে। 
ভাবেই পৃ! সিদ্ধ হবে।” জপধ্যান-সম্পর্কে 
নি 
ঞ. 


্ীপ্রীসারদা-স্বরূপ 


৫৬১ 
বলেছেন--“ধ্যানজপ তাঁকে লাভ করবার জন্য । 
মান করে ভগবানকে প্রত্যহ প্রণাম করবে 
প্রত্যেক কাজে মনে মনে তাকে ম্মরণ করবে। 
এতেই জপধ্যানের কাজ হবে। যখন সমম্ব পাবে 
একমনে তাঁর কাছে প্রার্থনা করবে। খুব ভোরে 
আর রাত্তিরে ঘুমাবার আগে যা পার তাই করো।” 
অপর এক ক্ষেত্রে বলেছেন-_জপতপের দ্বারা 
কর্মপাঁশ কেটে যায়। কিন্ত ভগবানকে প্রেমতক্তি 
ছাড়া পাওয়া যায় না। কোনও ভক্তকে ম! 
বলেছেন__“ঠাকুরকে ডাকবে, যা কিছু খাবে তাকে 
নিবেদন করে খাবে। তাতে রক্ত পরিফার হবে, 
মন পবিত্র হবে, দেহ নির্মল হবে।” মন সব সময় 
জপধ্যানে বসতে চায় না কেন জিজ্ঞাসা করলে 
মা বলেন- “কৃষ্ণপক্ষ, শুর্ুপক্ষ তো আছে, তেমনই 
মনের অবস্থা হয়। কখনে! ভালঃ কখনো মন্দ । 
এটা! প্রকৃতির নিয়ম । মনের যেমন অবস্থাই হোক 
না কেন, সকাল সন্ধ্যা বসতে ছাড়বে না। মন 
ভাল অবস্থায়ও সকল সময় বনতে চায় নাঃ আবার 
চঞ্চল অবস্থার মধ্যেও কখনও কখনও বেশ বসে 
যায়। কোন্‌ মুহূর্তে যে হবে তা বলবার যো নাই।” 
ধ্যানের সময় গুরুমুতি ও ইট্টমুর্তি ছুইটাই আসলে 
কি কর! কর্তব্য জানতে চাইলে মা বলেন__ 
প্রথম প্রথম এ রকম হলেও পরে দেখবে একটি 
মৃতিই আসবে । যে মুতিটি আসে তাকেই ধরে 
থাকবে।” কোনও ভক্ত প্রশ্ন করলেন “মা, মনের 
মধ্যে ভালো মন্দ চিন্তা ওঠে, তার কি হবে?” ম৷ 
ব্ললেন--এর জন্য ভেবো না। কলিতে মনের 
পাপ, পাপ নয়, বদি না কাজে করে। আর আর 
যুগে মনের সংকরেই পাঁপপুণ্য হতো। কলিযূগে 
সংচিন্ত। মনে হলে তার উত্তম ফল হবে।” সাধন- 
ভঙ্জনের ক্ষেত্রে শ্রীশ্রীমা ৰেশী কঠোরতার পক্ষপাতী 
ছিলেন ন। মাধারণ ক্ষেত্রে তিনি সকালসন্ধ্যায় 
অন্ততঃ ১০৮ বার মন্ত্রপ ও স্মরণমননের উপদেশ 
দিয়েছেন। বলেছেন-_-“খুষ জপ করবে ক * * 


৫৬২ 


কোন ভগ্ন নাই আমি আছি। রোজ এক 
অধ্যায় গীতা পড়বে-_মনে মনে সংকল্প করে যে 
তাঁর গ্রীতির জন্ত পড়ছি। যেদিন সময় হবে না, 
অন্ততঃ ছু'চার শ্লোক পড়ে নেবে। কোন একটা 
আমন ঠিক করে নেবে যাতে বেশীক্ষণ বসতে 
পারো-অন্ততঃ ছুতিন ঘণ্টা। যখন দেখবে পা 
ঝিন্‌ বিন করছে, তখন পা! বদলে নেবে।” 
কোনও ত্যাগী ভক্ত মাকে জানান_“মা খুব 
াপানিতে ভূগছি, কিছু ভাল লাগছে না।” মা 
অমনি বললেন-_“বাবা, ব্যাধি ও তপন্তা একই 
জিনিস_তপন্তার মত ব্যাধিতেও কর্মক্ষয় হয়।” 


প্রশ্ন হ'ল- “মা, আপনাদের পাদপন্নে বিশ্বাদ কি 


করে হয়? মা জানলেন__“বিশ্বাস কি সোজা 
কথা, বাবা! বিশ্বাস শেষের কথা_ বিশ্বাস হলেই 
তো হয়ে গেল।” গুরু ও ইঞ্টে অভেদঙ্ঞান যে 
এই বিশ্বাস অর্জনের উপায় শ্রীশ্রীমা ত| স্পষ্টভাবে 
জানিয়েছেন। 
শ্শ্রীমা ও ঠাকুর অভিন্ন হলেও ব 

ভিন্ন বোধ হ'ত। ঠাকুর ছিলেন সন্যাসভাবপ্রধান__ 
মার জীবন ছিল গার্স্থ্যভাবপ্রধান। ঠাকুর বেশীর 
ভাগ কাল আত্মীয়-স্বজন হ'তে দুরে দেবমন্দিরে 
কাটিয়ে গিয়েছেন_ মা অধিকাংশ কাল পিত্রালয়ে 
আত্মীয়-স্বজন নিয়ে বাস করেছেন। মুদ্রাম্পর্শে 
ঠাকুরের হাত বেকে যেত, তিনি যন্ত্রণাবোধ 
করতেন-__-মা টাকাকে 'লম্মী' জানে বাক্সে রাখতে 
বা বাক্স থেকে বার করতে মাথায় ঠেকাতেন। 
অথচ ঠাকুরের স্তায় অর্থের উপর তার বিন্দুমাত্র 
আসক্তি ছিল না। ঠাকুর নিয়ভূমিতে মন রাখার 
অন্য 'জলখাব', “তামাক খাব রূপ একটা বাসনা 


উদ্বোধন 


| ৫৬তম বর্--১ম সংখ্যা 


রাখতেন মা'র মনকে সংসারমুখী করবার অব্লহন 
ছিল কন্তারূপ! রাধারানী। স্বামী প্রেমানন্দ বলতেন 
গৃহীদের গাহস্থ্ধর্স শেখাবার জন্য শ্রীশ্রুমার 

ভাঁব।” গৃহস্থ ভক্তকে ম৷ বাঁপ-মার সেবাকেই 
সব চেয়ে বড় ধর্ম বলেছেন। সংকাজে মুক্তহাত 
লোককে ভাল বললেও নামপ্রচার বা প্রতিষ্ঠার 
পক্ষপাতী ছিলেন না। গৃহীমাত্রকে তিনি অপচয় 
হতে সতর্ক করতেন। বলতেন, “অপচয়ে মা লক্ষ্মী 
কুপিত| হন।” তাদের বার তিথি মেনে চলতে 
বলতেন। শান্তি-হবস্তয়নে বা পৃজার অ্গরূপে 
চণ্তীপাঠ বিধিপূর্বক না হলে কুফল ঘটে বলেছেন। 
স্্ীশিক্ষায় বিশেষ ক'রে স্থচীকর্মাদি শিল্পকার্ধে মা 
স্ীলোকদের যথেষ্ট উৎসাহিত করতেন-__-তবে স্ব্ী- 
পুরুষের অবাধ মেলা-মেশা৷ বা তথাকথিত শ্্ীন্বাধীনতা 
সমর্থন করতেন ন1। অবস্থাবৈগুণ্যে অবিবাহিত 
কুমারী, স্বামীপরিত্যক্তা অথবা নিগৃহীতা নারী এবং 
বালবিধবাদের শ্রস্রীমা লেখাপড়া! ও কাজকর্ম শিখে 
মানুষের পরিবর্তে ভগবানকেই জীবনের অবলম্বন 
করতে শিক্ষা! দিয়েছেন। সপ্তাবে ও স্বাধীনভাবে 
চিরকুমারী-জীবন-যাঁপনে সমর্থ দেখলে তিনি জোর 
করে তাকে সংসারী করবার পক্ষপাতী ছিলেন না। 
চালচলনে বা আচরণে স্ত্রীলোকের নিলজ্জভাব 
্ীশ্রীমার বিরক্তিকর ছিল। 

শশ্রীমা স্থল মায়িক দেহ ত্যাগ করলেও 
আজও তিনি প্রশ্নঠাকুরের স্তায় অ-মায়িক শরীরে 
বিগ্কমান। আজও তিনি ভক্তহদয়বাসিনী হয়ে 
নানা ভাবে ভক্ত সন্তানকে দর্শন ও শিক্ষাদানে 
কৃতার্থ করছেন। বিশ্বাস থাকলে ভক্ত মাত্রেই 
তীর নিত্য লীলার স্বরূপ বুঝে কৃতার্থ হবে। 


সমালোচনা 


সাধক প্রীরামকৃষও _ উঅতুলানন্দ রায়, বিদ্বা- 
বিনোদ । প্রকাশক- শ্রীমুকুনলাল দে, দি সার্বত 
লাইক্রেরীঃ ১৯২ গ্রে স্টট, কলিকাতা-_€। 
পৃষ্টা__২৪৪ +২৬, মূল্য-_৪২ ! 

গ্রন্থকার ঠাকুরের সাধনজীবন বৎসর -অন্ধ্যায়ী 
সাজাইয়া সংলাপ-প্রধান ভঙ্গীতে উহ! সরসভাবে 
বর্ণনা করিয়াছেন। পড়িতে উপন্াসের মতন 
চিত্তাকর্ষক লাগিবে, বিশেষত; নুতন পাঠক- 
পাঠিকার নিকট । একটি গ্গিগ্ধ ভক্তিভাব বইথানির 
আগাগোড়া অনুস্থযত। শ্রীমৎ তোতাপুরীর বিদায়- 
কালে গুরুশিষ্যের কথোপকথনটি খুবই মিষ্ট 
লাগিল। ( ২৩৯ পৃঃ) 


শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনের দু একটি ঘটনা গ্রন্থকার 
মরাসরি বিশ্বাস করিতে পারেন নাই বলিয়৷ একটু 
রদবদল করিয়! এগুলি লিখিয়াছেন। একটি 
নৃতন কথাও দেখিলাম। শ্রী্ঠাকুর নাকি মাতার 
নিকট শৈশবকালে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন যেঃ কোনও 
দিন কাষায় কৌগীন ধারণ করিবেন না । (১৮ পৃঠ। 
তাই গ্রন্থে বেদাস্তসাধনের সময় ঠাকুর কাষায় 
কৌগীন ধারণ করেন নাই। উপনয়নের সময় কি 
করিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ নাই । 

্রস্থকারের এই মন্তব্যটি আমাদের ভাল লাগে 
নাই : “মৃত্যুকাল প্ধস্ত যিনি (ঠাকুর) সপরিবারে 
খাটি গৃহীর জীবন যাপন করলেন ।” 

আরও কয়েকটি স্থান হয়তো অনেকে পছন্দ 
করিবেন না। যথা-(ক) পরামকুমারের পায়ের 
কাছে লুটিয়ে পড়ল রানী রাসমণির অচেতন 
দেহ” (৪৭ পৃঃ)। 

(খ) দাস্তভাব সাধনকালে ঠাকুরের শ্রীষুত 
মথুরের সহিত মেছুয়া বাজারে গমন (১*-১১৫ পৃঃ)। 

(গ) শেয়ালে ঠাকুরের হুগাল চাটচে (১২১ পৃঃ)। 


(ঘ) ঠাকুরের পাছা বাজিয়ে বিবাহ করিতে 
যাওয়া (১২৭ পৃঃ)। 

(৪) আসর ভরতি লোকের সামনে ঠাকুরের 
ভাঁড়ামি (১৯১ পৃ)। 

চ) নিবিকল্প সমাধির পরেই মুখে "একগাল 
ক্ষীরের পুলি” (২২৭ পৃঃ)। 

গ্রন্থের পরিশিছে ভগবান শ্রীরামকঞ্চদেবের 
শ্রীরামকৃষ্ণ নাম কে দিয়াছিলেন ইহা লইয়া 
লেখকের একটি গবেধণাত্মক প্রবন্ধ সংযোজিত 
হইয়াছে । শ্রীরামকষ্ণদেবের নাম প্রাক-দক্ষিণেশ্বর 
জীবনে যে রামকৃষ্ণ ছিল না, গদাধর চট্রোপাধ্যায় 
ছিল-_-এই বিষয়ে একটি অবিসংবাদিত প্রমাণ 
হইতেছে তীহার স্বহস্তলিখিত একটি পালাগানের 
পুথিতে শ্রাগদাধর চট্টোপাধ্যায় বলিয়া স্বাক্ষর। 
এঁ স্বাক্ষর ভীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ গ্রন্থে ছাপা 
হইয়াছে । এই ভন্য বহুতর যুক্তির উপস্থাপনা 
সত্বেও অতুলানন্? বাবুর সিদ্ধান্তে সংশয় রহিয়াই 
যায়। 

-শ্রীমায়াময় মিত্র 


বেদান্তানুভূতিকারিকা গ্রন্থকার £ 
শ্রীকালীকুমার মিশ্র, এম্-এ কাব্য-বেদাস্ততীর্ঘ। 
প্রাপ্তি্থান--সংস্কৃত শিক্ষাপ্রসার, বোরহাট্‌, বধ মান, 
পৃষ্ঠা ৫০ ; দক্ষিণা--“তত্বোপলব্ধি”। 

সংস্কৃত শ্লোকে নিবন্ধ এই পুস্তকে লেখক 
অছৈত'বদান্তমতানুযা নী ব্রন্মের স্বরূপ এবং জীব ও 
ব্রন্গের এক্য বর্ণনা করিয়াছেন । ব্রদ্গজ্ঞানে দশনাদি 
বিধি সম্ভব নয়। ব্রঙ্গজ্ঞানের সহিত কর্মের সমুচ্চয় 
হইতে পারে না। কেবল চিত্তশুদ্ধি দ্বার! জ্ঞানের 
উৎপত্তিতে কর্মের উপযোগিতা । পরমাত্মা বা 
ব্রহ্ধ কেবল শ্রুতিগম্য। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণগম্য 
নয়। সাধ্য। ন্যার। বৈশেষিক, মীমাংসক ও 


৫৬৪ 


বৌদ্ধ মত পূর্বপক্ষরূপে উপস্থাপিত করিয়া খণ্ডন- 
পূর্বক অদ্বৈতবেদস্তমত সিদ্ধান্তরপে স্থাপন 
করিয়াছেন। শেষে এই জগৎ ব্রন্মের বিবর্ত 
্রঙ্মই একমাত্র সত্য ইহা বলিয়া বিচারের দ্বারা 
ষটদৃশ্ত বিবেকজ্ঞান লাভ হইলে পুরুষ কৃতার্থ হয়। 
পুস্তিকাখানি ক্ষুদ্র হইলেও রচনা কৌশল বশত 
বেদাস্তশাস্্ের প্রায় সমস্ত প্রতিপাছ্ক বিষয়গুলি 
সংক্ষেপে উক্ত হওয়ায় গ্রন্থের গুরুত্ব বৃদ্ধি হইয়াছে । 
বাঙ্গালীর পক্ষে এইরূপ গ্রন্থের রচনা বা! প্রচার 
এযুগে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় । রচয্নিতাঁকে আন্তরিক 
অভিনন্দন জানাই । 


- শ্্রীদীননাথ ত্রিপাঠী 
নরদেবতা বা শ্রীরামকৃষ্ণ জীবন নাট্য 
( পধশঙ্ক নাটক )- শ্রীনীলমণি সান্াল-প্রণীত। 


১ংনং কুমোরপটা লেন, টিন বাজার, শ্রীরামপুর 
হইতে গ্রন্থকারকতৃণক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা_ ৯৬ 
মূল্য দেড় টাকা। 

অবতার-পুরুষের পবিত্র চরিতকথা যে ভাবেই 
আলোচনা করা যাক্‌ তাহাতেই মঙ্গল সন্দেহ নাই, 
কিন্ত এই সমস্ত জীবনী নাট্যাকারে প্রকাশে 
অত্যন্ত সংবম ও লাবধানতা প্রয়োজন, নচেৎ 
তাহাদের লোকোন্তর জীবন পাঠকসমাজে বিকৃতরূপ 
ধারণ করিতে পারে । আলোচ্য নাটকের রচয়িতা 
এই বিষয়ে যথেষ্ট সাবধান্তা। অবলম্বন করেন নাই। 
যে পুণ্যপ্লোক ক্ষুর্দিরাম চটোপাধ্যায়কে পিতৃত্ে 
স্বীকার করিয়া শ্রীরামকৃষ্চদেবের আবিভাব হয়, 
তিনি গ্রাম্যসমাজে কিরূপ সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন, 
তাহার পরিচয় প্রীপ্ররামরুষ্ লীলা প্রসঙ্গ” পাঠে 
জানা যায়। কিন্ত গ্রন্থকার তাহার মুখ দিয়া 
'ব্যাটাচ্ছেলেরা” “গৈলের গরু', 'গুয়োটা” প্রভৃতি 
অশিষ্ট বাক্যের প্রয়োগ করিয়াছেন। শান্ুজ্ঞ 
গ্রাম্য পণ্ডিতগণের চরিত্রচিত্রণও যথোচিত হয় নাই। 
বাচম্পতি ও তীহার সহ্ধর্মিণীর কলহ ঠিক যেন 


[ ৫৬তম বর্ষ--১০ম সখ্য 


ঝাড়, দার ঝাড়,দারনীর ঝগড়া । মনে হয় গ্রন্থকার 
নাটকে রসস্ষ্টির জন্ত ও নাটকখানিকে জনপ্রিয় 
করিবার উদ্দেশ্যে এইরূপ করিয়াছেন। নাটকে 
গানগুলিরও এঁতিহামিকত! রক্ষিত হয় নাই। 
কতকগুলি চরিত্র বেশ ভালই লাগিল । 


বর্ষপঞ্জী, ১৩৬১ অেষ্টুম বর্ষ) - সম্পাদক : 
শ্রীসন্তোষরঞ্জন সেনগুপ্ত । প্রকাশক__এস, আর, 
সেনগুগ্ড এণ্ড কোং, ২৫এ চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, 
কলিকাতা-_১৩। মূল্য চার টাকা। 

সাধারণ জ্ঞান বৃদ্ধি ও চলতি ঘটনাবলীর সঙ্গে 
সম্যক পরিচিতির জন্য বর্ষপঞ্জীর প্রয়োজনীয়তা 
আল্রকাল অনেকেই উপলব্ধি করেন। আলোচ্য 
বর্ষপঞ্ীথানিতে অন্থসন্ধিৎস্থগণের কৌতুহল চরিতার্থ 
করিবার মতো বিষয়বস্তুর অভাব নাই । বিশিষ্ট 
সাহিত্যিক ও সাংবাদিকগণের সম্পাদনা-সহায়তায় 
“বীমা বিবরণী”, “খেলাধূলা” ও “শিল্পবাণিজ্য' 
বিষয়ক অধ্যায়গুলি বেশ মর্ধাদাসম্পন্ন হইয়াছে। 
পাণ্ডিত্যপূর্ণ “সালতামামী' পড়িয়া আনন্দলাভ 
করিলাম । ব্যক্তি পরিচয়” অধ্যায়টিকে আরও 
পুষ্ট করা উচিত, ইহা অসম্পূর্ণ বলিয়া মনে 
হইল। ভারতেতর দেশসমুহের অতি-থ্যাতিমান্‌ 
ব্যক্তিগণেরও সংক্ষিপ্ত পরিচয় পরবর্তী সংস্করণে 
সংযোজিত হইলে পুম্তকখানি সর্বাঙগসুন্দর হুইবে। 


কাশধামে স্বামী বিবেকানন্দ শ্রুমহেন্ত্রনাথ 
দত্ত-গ্রণীত ; প্রকাশক- শ্রীপ্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, 
সেক্রেটারী, মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি। ৩ 
গৌরমোহন মুখার্জি ্াট, কলিকাতা__৬। পৃষ্ঠা 
৮৬ 7 মুল্য ছুই টাকা। 

১৩৩২ সালে প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থধানির ইহা 
দ্বিতীয় সংস্করণ । এই গ্রন্থে স্বামী বিবেকানন্দের 
সম্বন্ধে ভক্তরাজ মহারাজের (স্বামী সদাশিবাননদ ) 
সঙ্গে লেখকের যে সমস্ত প্রসঙ্গের আলোচনা হর 
তাহাই সরল্‌ অনাড়স্বর ভাষায় বণিত হইয়াছে। 


কাতিক। ১৩৬১ ] 


৮কাশীধামে অদ্বৈত আশ্রম ও সেবাশ্রমের হুত্র ও 
গোড়াপত্রনের ইতিহাস লেখক সুন্দরভাবে ব্যক্ত 
করিয়াছেন। পুস্তকথানি আকারে ক্ষুদ্র হইলেও 
ইহার মধ্যে জ্ঞাতব্য অনেক কিছুই আছে। 


ভীপ্ীমা৷ সারদামণি- শ্রঅনিল কুমার 
চক্রবর্তী-প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান £ এম. এল. দে 
এণ্ড কোং ১৩১, কলেন্ স্কোয়ার, কলিকাতা 
--১২) মুল্য-_॥০ আন] । 

ছেলেমেয়েদের জন্য লেখ! শ্রাশ্রীমায়ের চরিত- 
কথাটি তাহাদের উপযোগীই হইয়াছে । বইখানিতে 
মাত্র ১৮টি পৃষ্ঠা আছে, এত ক্ষুদ্র না করিয়! 
পুণ্যজীবনের আরও কিছু ঘটন! ইহাতে সন্নিবেশ 
করা উচিত্ত ছিল। পড়িতে পড়িতে এক স্থানে 
একটি অসঙ্গতি দৃষ্ট হইল। শ্রীরামরুষ্ণদেবের 
ছেলেবেলার নাম ছিল “গদাধর", মা বাবা আদর 
করিয়া ডাকিতেন “গাই” বলিয়া, “গদা' নয়। 


রীপ্রীচণ্ডী ( সানুবাদ )--সম্পাদক £__ 
ব্রহ্মচারী শিশিরকুমার । প্রাপ্তিস্থান : সংস্কৃত পুস্তক 
ভাগ্তার, ৩৮নং কর্ণওয়ালিশ ট্রীটঃ কলিকাতা _-৬ 
এবং ৩নং অন্পর্দা নিয়োগা লেন, কলিকাতা--৩। 
১৯২ পৃষ্ঠা; মূল্য বার আনা । 

এই ক্ষুদ্র পকেট চশ্তীথানিতে মুখবদ্ধে চণ্ীতত্ব 
ও চণ্তীর বিষয়বস্তর আলোচনা! এবং তৎপরে 
চণ্ডীপুজাবিধি, অর্গলাস্তোপ্র। কীলকস্তবঃ কবচ, 
সপ্তশতীরহন্তত্রয় ও পুরশ্চরণের - বিধি দেওয়া 
হইয়াছে । শ্রশ্রীচণ্ডীর মুল শ্লোকগুলি প্রথমে ও 
পরপৃষ্ঠায় সরল বঙ্গাননবাদ থাকায় সাধারণ পাঠকগণ 
বোধসৌকর্ধ লাভ করিবেন। শেষাংশে চণ্তীপাঠের 
ফলঃ দেবীনুত্ত ও রা্রিসথক্ত সংযোজিত করিয়া 
সম্পাদক মহাশয় গ্রন্থথানি সমাপ্ত করিয়াছেন। মূল 
শ্লোকগুলির মত অন্ত স্তব স্তোত্রগুলিরও বঙ্গানুবাদ 
প্রদত হইলে গ্রন্থানির সৌষ্ঠব বৃদ্ধি পাইত। 

ব্রহ্মচারী ভক্তিচৈতন্থয 


সমালোচন। 


৫৬৫ 


সত্)সম্থেদন ও সত্যদর্শন- ব্রহ্গধি শ্রশ্র 
সত্যদেব-প্রণীত) সাধনসমর কাধালয়ঃ ২০১ 
মুক্তরামবাবু ই্রাট, কলিকাতা ৭7 পৃষ্ঠা -২৬৬ 
মূল্য-_-২।* টাকা। 


পুস্তকখানি কতকগুলি ধর্শ ও দর্শনমূলক 
প্রবন্ধের সংকলন। ভারতীয় সমাজ সংক্রান্ত 
কয়েকটি লেখাও আছে। প্রত্যেকটি রচন! শীস্- 
প্রতিষ্ঠ বিচারধারা অনুসরণ করিয়াছে কিন্ত সঙ্গে 
সঙ্গে লেখকের একটি স্বচ্ছ মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী 
লেখাগুলির মধ্যে ফুটিয়! উঠিয়াছে। সেই দৃষ্টিভঙ্গী 
শুধু বুদ্ধি-প্রস্থত নহে; তত্বান্ুভৃতি এবং সরস ভক্তির 
দ্বার অনুপ্রেরিত। ধর্মসাধনান্থরাগী পাঠক 
প্রবন্ধগুলি পড়িয়া উপকৃত হইবেন। “জাতিপরিবর্তন 
“অবান্তর জাতিতে?” এসং «বিবাহ বিচার” এই তিনটি 
প্রবন্ধ হিন্দুসমাজের সময়োচিত সংস্কারের ক্ষেত্রে 
প্রভূত আলোকসম্পাত করে। 


টি. বি. সহজ বোধ্য ও সহজ সাধ্য_ 
ডাঃ নরেশচন্ত্র দাশগুপ্ত, ১৫৭, কর্ণওয়ালিস ষ্টাট, 
কলিকাতা । পৃষ্ঠাঁ-১৯১) মূল্য--৫২ টাকা। 


বাঙলাদেশে দ্রুত প্রসারশল টি. বি বা যঙ্গা- 
রোগের মারাত্মক বিপদ সম্বন্দে চিকিৎসক, 
স্বাস্্যবিদ্‌ এবং সমাঁজ-সেবকগণ উত্তরোত্তরই শঙ্কিত 
হইয়া উঠিতেছেন। এই ভীষণ কালব্যাধির 
আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার অন্ততম উপায় 
হইতেছে সময়োচিত সাবধানতা । আলোচ্য 
পুস্তকটি জনলাধারণের কাছে টি. বি রোগের একটি 
সহজ, স্ুম্পষ্ট, বৈজ্ঞানিক পরিচিতি উপস্থাপিত 
করিয়া উপরে।ক্ত সাবধানতা অবলমনে প্রচুর 
সহায়তা করিবে। জ্ঞানই শক্তি। বঙ্মাসত্বন্ধে 
সম্যক্‌ জ্ঞান থাকিলে উহার প্রতীকারের অনেক 
শত পাঁওয়! যায়। বহুল অভিজ্ঞতাসম্পন্ন 
চিকিৎসক গ্রন্থকার দশটি অধ্যায়যুক্ত এই বইখানির 
মাধ্যমে সত্যই টি, বিকে যেভাবে সহজবোধ্য ও 


1 


৫৬৬ 


সহজসাধ্য করিয়া দেখাইয়াছেন তাহাতে তাহাকে 
আন্তরিক অভিনন্দিত করি। সাধারণ পাঠক 
পাঠিকা ব্যতীত পল্লীঅঞ্চল বা মফংয্বল শহরের 
চিকিৎসকগণও এই বহৃতথ্যপূর্ণ বইটি পড়ি, 
প্রভৃত উপকৃত হইবেন। কাগজ, ছাপা ও বাধাই 
অতি নুন্দর। ২*টি চিত্র আছে। গ্রন্থের 
উপযোগিতার তুলনায় মূল্য খুব বেশী নয়। 


পঞ্চপ্রদীপ (কবিতার বই )-_শ্রীরণজিত রায় 
চৌধুরী-প্রণীত3 টৈতন্তপুরঃ (বধমান) পৃষ্ঠা 
১৭৬) মূল্য ২২ টাঁকা। 

পল্লীবাসী যুবক-কবির ইতঃপূর্বে প্রকাশিত 
ছুইটি কাব্যগ্রন্থ প্রখ্যাত অনেক সাহিত্য-রর্থীর 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ--১ম সংখ্যা 


সমাদর লাভ করিয়াছিল । জগৎ ও জীবনের 
বিচিত্র ক্ষেত্র হইতে আহত নান! বিষয়বস্ত 
অবলম্বনে রচিত বর্তমান গ্রন্থের কবিতাগুলিও 
কবিতামোদীগণের ভাল লাগিবে বলিয়াই আমাদের 
বিশ্বাস। কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায় পুস্তকের 
ভূমিকায় লিখিয়াছেন,_ 


“কবিতাকে আবার জনবল্লভ করতে হ'লে-. 

১। ছল লিখতে হবে ২। বিষগ্পবন্ত সকলের 
পরিচিত হওয়া চাই ৩। ভাষ। প্রচলিত বঙ্গভাষ! হওয়া 
চাই ৪। আয়তন অধথ! দীর্ঘ নাহয় ৫ কবিতায়যে 
কোন একট! হৃদয়াবেগ থাক। চাই ৬। গঠন অনবস্থ 
হওয়া চাই। ছন্দে মিলে ভাষার আদে। অঙ্গহানি ন! খাকে। 


পঞ্প্রদদীপের কবিতাগুলিতে রচয়িত| কাব্য- 
রচনার এই মান রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন 


রামকুষ্জ মঠ ও মিশন সংবাদ 


আবামিক শিক্ষা__রহড়া (২৪ পরগণ! ) 
শ্রিরামরুষ্ণ মিশন বালকাশ্রম একাদশ বর্ষে পদার্পণ 
করিল। পিতৃমাতৃহীন, দরিদ্র বালকগণের জন্ত এই 
আবাসিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ১৯৫২-৫৩ সালের 
কার্ধ-বিবরণী পাঠে প্রতিষ্ঠানের উপযোগিতা! এবং 
সুষ্ঠু পরিনিব্ণহে পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। 
আশ্রমে ১৯৫৩ সালে মোট ছাত্রসংখ্যা ছিল ২৫৩। 
বিষ্ভালয়ের প্রাথমিক, মাধ্যমিক, শিল্প, ব্যবহারিক-_ 
এই বিভাগ চতুষ্টয়ের প্রত্যেকটিতেই ক্রমবর্ধমান 
প্রসার ও উন্নতি উল্লেখযোগ্য ৷ মাধ্যমিক বিভাগের 
১৯৫২ এবং ১৯৫০ সালে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার 
উত্তীর্ণের হার ১০*%।॥ শিল্প বিভাগের জন্য 
২৫০৯*২ টাকা ব্যয়ে কতকগুলি প্রয়োজনীয় যন তর 
পাতি ক্রয় কর! হইয়াছে । প্রায় এক লক্ষ টাকা 
ব্যয়ে ক্রীত আশ্রমসংলগ্ন একটি ছ্বিতল গৃহ সমেত 
৩£ একর জমি যথোপযুজ পরিষ্ষরণ ও সংস্কারাদির 
পর গত ১০ই অক্টোবর (১৯৫৩) পশ্চিম বঙ্গের 


পুনর্বাসনমন্ত্রী মহোদয় শ্রীমতী রেণুক! রায়ের ছারা 
শরিশুবিভাগের ছাত্রাবাসরূপে উদ্ঘাটন কর! হয়। 


ইহাতে ৭৫টি ছাত্র থাকিতে পারিবে। ১৯৫২ 


সালে গ্রন্থাগারে পুম্তক সংখ্যা ছিল ১৪৮৭, এঁ সংখ্যা 
বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ১৯৫৩ সালে দীড়ায় ১৭০৬তে। 
খেলাধুলা। ব্যায়াম, সঙ্গীত, অভিনয় ও উগ্ান-কার্ধে 
ছাত্রগণ আলোচ্য বর্ষে প্রশংসার পরিচয় দিয়াছে। 

দেওঘর শ্রারামকৃষ্খ মিশন বিদ্যাগীঠের ১৯৫৩ 
সালের কাধ-বিবরণী পাঠে জান! গেল, আলোচ্য বধে 
২১২টি বালক এই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভ করিয়াছে। 
ত্যাগ ও সেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত কর্মিগণের 
এঁকাস্তিক প্রচেষ্টায় পরিচালিত বিগ্যাগীঠের আদর্শ 
অতি মহান্‌, ইহা উত্তরোত্তর সেই আদর্শের দিকেই 
আগাইয়! চলিয়াছে। যে-কোন পরিদর্শকের দৃষ্টি 
পড়ে ছেলেদের চারিত্রিক উৎকর্ষ, নৈতিক বিকাশ, 
সুন্দর স্বাস্থ্য, নিয়মান্ুবতিতা এবং পরিষ্কীর- 
পরিচ্ছমতার উপর। ১৯৫৩ সালে ১৯৫ জন 


কাতিক, ১৩৬১ ] 


দুল-ফাইনাল পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১৪ জন উত্তীর্ণ 
হয়। আলোচ্য বর্ষে ছাত্রদের প্রতিনিধিমগ্ডুলী ও 
সেবাসমিতির কাধ সমন্ত বিভাগেই প্রশংসনীয় । 
সাহিত্য-সমিতি কর্তৃক হস্তলিখিত “বিবেক' ও 
“কিশলয়' পত্রিকা! দুইটি নিয়মিত প্রকাশিত হইয়াছে। 
“পাটন! কিশোর দল' পরিচালিত দারা বিহার 
রচনা-প্রতিযোগিতাঁয় একটি ছাত্র দ্বিতীয় স্থান 
এবং চারজন বালক ভারত -্ক্যাপ্ডি-নেভিয়। 
সোসাইটি, কলিকাতা” ও «দেওঘর নবীন নঙ্ঘের 
চিত্রাঙ্কন-প্রতিযোগিতায় পুরস্ক'র লাভ করিয়াছে। 
ছাত্রগণ-পরিচালিত সমবায়-ভাগার হইতে জনৈক 
ছাত্রকে মাসিক ৫২ টাকা বৃত্তিদান ইহার 
পরিচালন-কৃতিত্বেরই পরিচয় দেয়। গ্রন্থগারের 
৬২৬৫ খানি পুস্তকের মধ্যে ১৮০ খানি নূতন কেনা 
হয়। ২০টি দরিদ্র মেধাবী ছাত্রকে আংশিক এবং 
পূর্ণ সাহায্য বাবদ ৫০৭০২ টাঁকা আলোচ্য বর্ষে ব্যয় 
করা হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্$-উৎসবে বিহার রাজ্য- 
পাল শ্রী আর, 'নার, দিরাকরের সভাপতিত্বে এবং 
ভ1গলপুর বিভাগের কমিশনার শ্রী কে, রমণের সভা- 
পতিত্ে পুরস্কার-বিতরণী সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিহার 
কলেজ সমূহের ইনস্পেক্টরদয় শ্রী। পিঃ এস্‌ঃ বর্মা ও 
শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার বিদ্যাপীঠ পরিদর্শন করিয়া! 
অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করেন ও ছেলেদের কর্তব্য 
সম্বন্ধে নানা জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দেন । 

মাঙ্গালোর দক্ষিণ কানাড়৷ শ্রীরামকৃষ্জ মিশন 
বয়েজ হোম্‌'এর তৃতীয় বর্ষের কার্ধ-বিবরণী আমাদের 
হস্তগত হইয়াছে । জাতিবর্ণনিবিশেষে দরিদ্র মেধাবী 
ছাত্রগণের বিনাব্যয়ে উপযুক্ত আহার-বাসস্থান, 
পরিচ্ছদ ও আনুষঙ্গিক প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিসের 
বন্দোবস্তসহ স্ুশিক্ষার ব্যবস্থা-উদ্দেশ্তে মাত্র তিন 
বৎসর পূর্বে প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়। এই অল্প 
সময়ের মধ্যেই ইহার জনপ্রিয়তা বেশ বাড়িয়াছে। 
১৯৫৩ সালের কাধবিবরণীতে প্রকাশ উচ্চ শিক্ষারত 
“জন, মাধ্যমিক বিস্যালয়্ের ২* জনঃ গভর্ণমেপ্ট 


শ্ররামকষ্জ মঠ ও মিশন সংবাদ 


৫৬৭ 


আর্ট কলেজের ১ জন এবং কর্ণাটক পলিটেক্নিক্‌ 
বিগ্ভালয়ের ১ জন_ মোট ৩১ জন ছাত্র আশ্রমে 
ছিল। ছাত্রদের নৈতিক চরিত্রের উন্নতিকল্লে 
শ্ীমন্তগবদগীতা, বিষুসহম্রনাম ও ললিতসহঅনাম 
আবৃত্তি শেখান হয়। আলোচা বধে নিয়মিত 
সাগ্ডাহিক ধ্মক্লাস এবং অবতার ও মহাপুরুষগণের 
জন্মতিথি পালন করা! হইয়াছিল। ছাত্রগণের 
সংখ্যাধিক্য অপেক্ষ। গুণবিকাশের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া 
এই ছাত্রাবাসের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। মাদ্রাজ 
গভর্ণমে্ট ইহার পরিচালনায় সহ্ষ্ট হইয়া! আলোচ্য 
বর্ষে ২৫৫৫২ টাকা এবং মাঙ্গালোর পৌর সমিতি 
২৫০২ টাঁকা দিয়াছেন। 
শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশঢনর 
নবপ্রকাশিত পুস্তক 

(১) পত্রাবলী ( প্রথম ভাগ )- স্বামী 
বিবেকানন্দ, পরিবধিত ২য় সংস্করণ ;--৩* থাঁনি 
নূতন পত্র সংযোজিত হইয়াছে । মূল্য-_৫২) 
উদ্বোধন-গ্রাহকপক্ষে--৪॥* টাকা । 

(২) স্বামী তুরীয়ানন্দ-_স্বামী জগদীশ্বরানন- 
প্রণীত। ভগবান শ্ররামকৃষ্ণদেবের অন্যতম সন্ন্যাসী- 
শিষ্য শ্রমৎ স্বামী তুরীয়ানন্দজীর (হরি মহারাজ ) 
বিস্তারিত জীবন-কথা। পৃষ্ঠা-_৩৪* ( ডবলক্রাউন 
১৬ পেজি )) মূল্য --৪২ 

(৩) প্রার্থনা ও সঙ্গীত-_শ্বামী তেজসানন্দ 
সঙ্কলিত। প্রকাশক- শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ, 
পোঃ বেলুড় মঠ ( হাওড়া) পৃষ্ঠা__৯১ ১ মূল্য--১২ 

ভগবদ্িবয়ক সংস্কৃত ও বাঙলা স্তব-স্তুতি- 
ভজনার্দি স্লিত সার্বজনীন প্রার্থনা ও সঙ্গীত 
পুত্তক। কয়েকটি কোরাস গানের শ্বরলিপিও আছে। 
পুস্তকথানি স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের বিশেষ 
উপযোগী হইবে । 

(৪) বিবেকানন্দ-বাণী (অপমীয়! সংস্করণ)-_ 
অনুবাদক-_-উ্রামহাদে শর্মা। প্রকাশক- শ্রীরামকৃষ্ণ 
মঠ, শিলং (আসাম), পৃষ্ঠা--৭* ) মূল্য--॥* আনা। 


বিবিধ সংবাদ 


সৌরাষ্ট্র এবং কচ্ছে ্রী্রীমা সারদা- 
দেবীর শতবাম্িকী জয়ন্তী -সৌরাষ্ এবং কচ্ছ 
গ্রদ্দেশের বিভিন্ন স্থানে বিগত ২৩শে এপ্রিল 
হইতে +৫ই মে পর্যন্ত শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর শত- 
বাধিকী জয়ন্তী সাঁড়স্বরে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। নিয়ে 
কয়েকটি স্থানের উৎসববিবরণী দেওয়া হইল। 

(১ রাজকোট £_২৩শে হইতে ২৫শে এপ্রিল 
তিন দিন ব্যাপী রাজকোটে উৎসব হয়। ২৩শে 
তারিখের সভায় বন্তৃত। করেন ম্বামী অবিনাশানন্ন, 
সৌরাষ্ট্রের অন্ঠতম মন্ত্রী দয়াশঙ্কর ভাই ডাভে, 
শ্রীহরকান্তভাই শুর প্রীদ্দিভাই মানকড়। ২৫শে 
মহিলা! সভায় সভানেত্রী হন শ্রীমতী বীরমতী ত্রিবেদী 
এবং শ্রীশ্রীমার জীবনী ও বাণী লইয়া আলোচনা 
করেন শ্রীমতী নন্িনীবেন বুস্তানী, অধ্যাপিকা 
মবিতাবেন সোলাঙ্কি। 

(২) মোরভি £₹--২৭শে এপ্রিল শ্রীওয়াই জি 
মেরুর পরিচালনায় এবং স্বামী অবিনাশানন্দঃ স্বামী 
ভুতেশানন্ন, অধ্যক্ষ শ্রীনাথালাল ভাবে, শ্রীএ এন্‌ 
খন! প্রভৃতি বিশিষ্ট বক্তার সমাবেশে মোরভির 
উৎসব মাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। 

(৩) স্ুরেন্ত্রনগর £--২৮শে এপ্রিল সুরেন্দ্র- 
নগরের উতসব-সভায় সভাপতি ছিলেন শ্রীাএস্‌ এম্‌ 
ডুডানি, আই-এ-এদ্‌। বক্তাদের মধ্ শ্রীলালুভাই 
আচার, এম্‌ এল্‌ এ» শ্রচুনীলাল যাজনিক ও 
ও শ্রীকীরচন্দ ভাই কোঠারীর নাম উল্লেখযোগ্য। 

(৪) ভাবনগর £_২৯শে এবং ৩*শে এপ্রিল 
ছুই দিন ব্যগী ভাবনগরের উৎসব জনসাধারণের 
প্রাণে সাড়া আনিয়া দেয়। 

(৫) ভেরাঁভল £--২রা মে ভজন ও বক্তৃতাদির 
মাধ্যমে উৎসব সুন্দরভাবে উদ্যাপিত হয়। 


(৬) জুনাগড় £__৩রা! মে শ্রীহরিপ্রসাদ ত্রিবেদীর 
নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত সভায় শ্রীশ্রমার জীবনের বিভিন্ন 
দিক অবলম্বনে বন্তৃত৷ দেন প্রীগ্রভুলাল কে ডাভে 
এবং শ্রপ্রেমটাদ সি মাগুব্য। 

(৭) পোরবন্দর £--8ঠা মে অনুষ্ঠানে সভা- 
পতিত্ব করেন ব্যারিষ্টার প্রীশিবসিংজী মেরুভা ঝালা। 

(৮) জামনগর £-৫ই ও ৬ই মে ছুই দিন 
জামনগরে উৎসব হয়। প্রথম দিনের সভায় 
শৌরাষ্ট্রের রাজপ্রমুখ জামসাহেব সভাপতির আসন 
অলঙ্কৃত করেন। দ্বিতীয় দিন বিশ্বনাথের মন্দির- 
প্রাঙ্গণে, বক্তৃতা দেন বিচারপতি শ্রবালকুষ্ণভাই 
ত্রিবেদী। 

(৯) দ্বারক! £-৮ই মে দারকায় মিউনিসি- 
প্যালিটির চেয়ারম্যান্‌ শ্রীশ্করলাল গান্ধীর পৌরো- 
হিত্যে একটি বিরাট সভা! অনুষ্ঠিত হয়। 

(১*) ভূজ £--১০ই মে ভুজে উৎসব-উপলক্ষ্যে 
একটি মহিল! সভা হয়, সভানেত্রী হন শ্রীতারাবেন্‌ 
এদ্‌ ঘাটগে। ১১ই মে কচ্ছের শাসনকর্তা 
শ্ীএম্‌ এ ঘাটগের পরিচালনায় সাধারণ সভার 
অনুষ্ঠান বেশ মনোজ্ঞ হইয়াছিল। 

(১১) মাগুবী --১২ই মে মাগুবী উচ্চ বালিকা 
বিষ্ভালয়ে একটি সভার আয়োজন করা হয়। 

(১২) মুন :--১৩ই মে মুন্দ্রার উৎসবসভায় 
সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় পৌরমভার অধ্যক্ষ । 

(১৩) অন্জার £-_১৪ই মে অন্জারে শ্রীগ্রীমায়ের 
পৃজাদি ও শেঠ শ্রমানসীভাই রাজার নেতৃত্বে একটি 
সভা হয়। অনুষ্ঠানান্তে পরিচালকবৃন্দ কাগলাতে 
উৎসব-মভার আয়োজন করেন। 

(১৪) গান্বীধ।ম £--১৫ই মে গান্ধীধামে সাড়স্করে 
উত্দবের পর শতবাধিকী জয়ন্তীর নিধর্ণারিত কাধ- 
সুচীর পরিসমাপ্তি ঘটে। 





ইন্দ্রিয়াণাং প্রসঙ্গেন দোষমৃচ্ছ্যত্যসংশয়ম্‌। 
সংনিয়ম্য তু তান্তেব ততঃ সিদ্ধিং নিষচ্ছতি ॥ 
ব্দোস্ত্যাগশ্চ যজ্জাশ্চ নিয়মাশ্চ তপাংসি চ। 


ন বিপ্রহুষ্টভাবস্ত সিদ্ধিং গচ্ছস্তি কহিচিং ! 
ইল্জ্িয়াণান্ত সর্বেষাং যগ্যেকং ক্ষরতীন্দ্িয়ম্‌। 
তেনাস্ত ক্ষরতি প্রজ্ঞ। দৃতেঃ পাত্রাদিবোদকম্‌ ॥ 
বশে কৃতেক্দ্িয়গ্রামং সংযম্য চ মনস্তথা । 
সর্বান্‌ সংসাধয়েদর্থানক্ষিপ্থন্‌ যোগতন্তনূম্‌॥ 
মন্ুসংহিতা, ২৯৩১ ৯৭, ৯৯১০০ 


ইঞ্জিয়সমূহ যদি বিষয়ে আসক্ত হইয়! পড়ে তবে তাহার ফলে যে মানুষের নানা দোষ আসিয়! 
উপস্থিত হয় তাহাতে মন্দেহ নাই। পক্ষান্তরে কেহ যদি দুর্দান্ত ইন্দ্িয়গণকে সংযত করিতে পারে 
তাহা হইলে চরিত্রে যে দৃঢ়তা আসে তাহা দ্বারা সে পরমা সিদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হয়। 

বেদাধ্যয়নই বল, দান বা যজ্ঞই বল, অথবা ব্রত আর তপন্তাই বল কিছুই কিছু নয় যদি 
ইন্দ্িয়লালস প্রবল থাকে । নির্বাধ ইন্্রিয্পপরতস্ত্রত৷ যাহার ম্বভাবকে ছুষ্ট করিয়া দিয়াছে শ্রেয়ংগ্রাণ্চি 
তাহার পক্ষে সুদূুরপরাহত। 

ইন্দ্রিয়সং্ঘমে যেন কোন আপস না থাকে। জলপূর্ণ চর্মপাত্রের কোন কোণে সামান্ত একটি 
ছিত্র থাকিলেও যেমন সেই ফুট! দিয়া সমস্ত জল বাহির হইয়! যায় সেইরূপ সমস্ত ইন্জ্রিয়ের তো৷ কথাই 
নাই, একটি মাত্র ইন্দ্রিয়ও যদি উচ্ছল হয় তো সেই বিফারই মানুষের প্রক্ত ( সংজ্ঞান ) নষ্ট করিতে 
বথেষ্ট। 

ইন্দরিয়সধ্যমই শ্রেষ্ঠ তপন্তা। উপবাসাদি যোগ দ্বার! শরীরক্ষয় না করিয়া বরং ইন্জরিয়গ্রামকে 
যদি সংযত করিতে পার ভাহা হইলে মনও শান্ত হইবে এবং সকল পুরুষার্থ সহঞ্জে সিদ্ধ করিতে পারিবে। 


অরন্ণে; 


অরণ্যে পথ হারাইয়াছি। 


অসংখ্য বৃক্ষ-লত।-গুল্সাকীর্ণ ভয়াবহ অন্ধকারা- 
বৃত হিংস্রজন্তসমাকুল লোঁকগ্রসিদ্ধ অরণ্যে নয়, 
ছুবোধ্য পদ এবং অসম্বদ্ধ বাক্যের দিগলয়হীন জটিল 
শব্ধারণ্যে। যে শবকে নানা দেশের নানা শাস্বে 
্বয়ং ভগবানের মহিমা দেওয়া হইয়াছে, যাহাকে 
অবলম্বন করিয়া কত হিতকর তববিদ্াঃ দর্শন, কত 
মনোহারী সাহিত্য, কাব্য গড়িয়! উঠিয়াছে সেই 
শবধই যখন অর্থ-উদ্দেশ্ঠ-সঙ্গতি-মাধুর্হহারা৷ হইসনা 
শুধু অসার আড়ম্বরের সৃষ্টি করে তখন উহা আর 
মানুষের ক্ষেমাম্পদ নয়, বরণীয় নয়-_উহা?' তখন 
বিভীষিকা, শত অনর্থের সম্ভাবনার নিলয় “অরণ্য” । 
লৌকিক অরণো পতত্রান্ত হইলে দেহের মৃত্যুর 
আশঙ্কা থাকে, শব্বারণ্যে যখন দিগ্‌ভ্রম হয় তখন 
মনকে, বুদ্ধিকে, হারাইতে বমি। 


শব দিয়! যে অরণ্য রচনা করা যায়, সেই অরণ্যে 
পথ হারাইয়া৷ মান্থযের ঘোরতর অনিষ্ট যে ঘটিতে 
পারে একথা প্রাচীনকালের মানব-মিত্রগণ 
জানিতেন। তাহাদের সতর্কতার বাণী অনেক 
পুরাতন পু থিতে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। 

“অনেক শব লইয়া! মাথ! ঘানাইওন!, উহাতে লাভ তে। 
শুধু বাগিন্রিয়ের র্লাস্তি।” (রাজ! জনকের প্রতি যাজংন্ধা 
খাঁর উক্তি, বৃহ্দারণাক উপনিষদ, 8181২১) * 

“নারদ ।-_-কত তে! পড়িলাম, খখ্েদ যুর্বেদ সামবেদ 
অধর্ধবেদ ইতিহান পুরাণ ব্যাকরণ গণিত দৈববিদ্ভ! ভূবিস্ত! 
তর্বশান্ত্র নীতিশান্ত্র নিরক্ত শিক্ষা-কল-ছন্দ ভূততগ্র গারুড়তন্ত 
ধনুর্বেদ জ্যোতিষ নৃতা/গী তবাসশিল্পবিজ্ঞান, কিন্তু কই, শাস্তি তে। 
হইল না। সত্যের সন্ধান তো পাইলাম না। শুধু কতকগুলি 
শবের বোঝা! বছিয়! মরিতেছি। 

সনৎকুদার ।--ই1 ঠিকই, বৈ কিৈঃহদধাগী্। মাষৈবৈতত, 


« নানুধায়াদ্‌ ব্রুধধান্‌ বাচে। বিগলাপনং হি তৎ 


কথা প্রসঙ্গে 


বাহ! কিছু এত অধায়ন করিয়াছ সবই কতকগুলি বুলি 
মাস্রে।” ' 
(ছান্দোগ্যোপনিষৎ--৭1১।২,৩) 


মুণ্ডতক-উপনিষদের কথা মনে পড়ে নায়মাত্মা 


'প্রবচনেন লভ্যো, না মেধয়া ন বহুন! শ্রুতেন; 


“বহু শান্ত্রপাঠের দ্বারা, নানা গ্রন্থের নানা 
ব্যাখ্যানশক্তি দ্বারা, অনেক শ্রবণের দ্বারা আত্ম- 
সত্যকে লাভ কর! যায় না।” 'আবার আর এক স্থানে 
মুণ্ডক-উপনিষদের খবি ধমকাইয়া উদ্ভিতেছেন, 
“মেলা কথা বলা ছাড়” _অন্টা বাচো বিমুঞ্চথ। 
আচার্যশঙ্কর খুলিয়াই বলিলেন*_ 

শবজালং মহারণ্যং চিততভ্রমণক্|রণম্‌ । 

অতঃ প্রবত্বাজজ্ঞাতব্যং তন্বঙ্ঞাত্বমাত্ুনঃ ॥ 

(বিবেকচুড়ামণিঃ ৬০) 

"বহু শব্দের আড়ম্বরযুক্ত শাস্ত্র মহারণ্যবিশেষঃ উহা 
শুধু চিন্তুকে দিগন্রান্ত করিয়া ঘুরাইয়৷ মারিবে। 
অতএব যথার্থ জিজ্ঞাস হইয়! তত্রজ্ঞ ব্যক্তির নিকট 
হইতে আত্মতত্বের বিষয় জানিয়! লওয়া উচিত।” 

তখন ধাহারা শাস্ত্র লিখিতেন তাহাদের 
আন্তরিকতা ছিল, গভীরতা ছিল) যেটুকু লিখিতেন 
বুঝিয়া লিখিতেন, যে বিষয়ে নিজেদের পরিঙ্গার 
ধারণা ন! থাকিত সে বিষয়ে বিদ্া জাহির করিবার 
মুখতার কথা ভাৰিতে পারিতেন না। কিন্ত 
তথাপি সেই সকল শাস্ত্র সন্বপ্ধেও বুধজনদের কত 
সাবধান-বাণী ! জলের প্রবাহ কোথায় কি আবর্ত 
সৃষ্টি করিতেছে কে জানে, হুশিয়ার হইয়! সাতার 
কাটা ভাল। শবের সম্ভার চলিয়াছে, কখন উহা 
অরণ্যের আকার ধারণ করে-তীক্ষ দৃষ্টি রাখ 
নিরাপদ। 

কিন্ত একালে? একালে তত্বের খোজ বড় বেশী 
কেহ করে না--শবের সাজ দেখিয়াই মকলে খুশী। 
যে যত হরধিগমা শব্দ দিয়া! যত বেনী অর্থহীন বাকা 


অগ্রহায়ণ, ১৩৬১ ] 


লিখিতে বা বলিতে পারিবে তাহার তত বিদগ্ধত! ৷ 
সত্য একালে বিদুর-_সমীপে, চারিপাশে শষেরই 
মেলা । শব্ধারণ্যে আমরা পথ হারাইয়াছি। 
সেকালে বড় দুঃখে খধি অষ্টাবক্র আক্ষেপ 
করিয়। বলিয়াছিলেন,_“নানা মহর্ষি, সাধু ও 
যোগীদদের নান! মত শুনিয়া এবং কোনও মতের 
মহিত কোনও মতের মিল নাই দেখিয়! কাহার ন! 
মনে সাধুসস্তের ব্যাথান ও উপদেশের উপর 
বিতৃষ্ণা উপস্থিত হয়? কাহার না চুপচাপ করিয়া 
থাকিতে ইচ্ছা হয়?” সেকালে সেই ব্যাস- 
বশিষ্ট-কপিল-কণাদ -মন্থ-পরাশরের কালেও শব্দের 
দুর্গতির জন্য এত ছুঃখ, এত লজ্জা, এত শঙ্কা! আর 
একালে? শ্রীরামরষ্ণ পরমহংসদেবই বনুন ₹- 
"এক হরিসভায় আমার নিয়ে গিছলে!। আচার্য 
হয়েছিলেন একজন পণ্ডিত, তার নাম সামাধ্যায়ী। বলে কি, 
ঈশ্বর নীরস, আমাদের প্রেমভক্তি দিয়ে ঠাকে সরস ক'রে নিতে 
হবে। এই কথা! শুনে অবাক। বেদে বীকে 'রূসন্বরূপ' বলেছে 
তাকে কিনা নীরস বলে! এতে এই বোঝ| হায় যে, ঈঙ্বর 
যেকি জিনিস সে বাক্তি কখনও অনুভব করে নাই। 
একজন বলেছিল, “খামার মামার বাড়ীতে এক গোয়াল 
ঘোড়। আছে! এ কথার বুঝতে হবে ঘোড়া আদবেই নাই, 
কেনন! গোয়ালে ঘোড়! থাকে ন।।” 
(আষ্রামকৃষণ কথামত, ১1৮1৪,১।১০।৭) 
স| রে গা ম৷ পা ধা নি এই সাত এবং রে গ! ধা 
নি কোমল এই চার--মোট এগারটি স্বর দিয়া সুদক্ষ 
গায়ক অসংখ্য রূপ ও আকৃতিতে সুরজাল বিস্তার 
করেন, সঙ্গীতবিজ্ঞানে উহা! গৌরব। কাব্যে নাটকে 
লোঁকসাহিত্যে শব্দের বৈচিত্র্য ও প্রয়োগনৈপুণ্য 
বাঞ্ছনীয়, সমাদরণীয়। কিন্ত ধর্মালোচনায়, তন্থো- 
পদেশে শব্ধ সম্বন্ধে সতর্কতা প্রয়োজন। এখানে 
বেণী কথা কওগাঃ লম্া ভারি কথ! কওয়! গৌরব 
নয়, বিপদ-_গহন অরণ্যের বিভীষিকা । সম- 
২ নানানতং মহষাঁণাং সাধুনাং যোগিনাং তথ|। 
দুষ্ট! (নর্বেদমাপক্নঃ কে! ন শানাতি মান্বঃ ॥ 
(অষ্টাবররনংহিত।, ৯1৫) 


কথাপ্রসজে 


৫৭১ 


সাময়িক ধর্মসাহিত্যে এই বিভীষিকা উত্তরোত্তর যেন 
বাঁড়িয়াই চলিতেছে । উপদেষ্টা কি যে বলিতে 
চান, শ্রোতাকে কোথায় যে লইয়া যাইতে চান 
তাহা অনেক লময়েই যেন বুঝিয়! উঠা যাঁয় না। 
যেন মনে হয়»-অরণ্যে পথ হারাইয়্াছি-- 
শব্দারণ্যে। | 

ছুটি একটি নমুনা 

“দেহ গুদ্ধ ন! হইলে দেহকে মুক্ত করা বার না। জীবনুক্ত 
অবস্থ। হইতে পারে, কিন্তু পরব্রঙ্গল।ত ঘটে না। অর্থাৎ 
মাতৃধণ শে|ধ হয় না, মায়াপাশ ছিন্ন হয় না]! এবং পঞ্চতত্বের 
স্বাত।বিক আকর্ষণ অটুট থাকে । এই জন্ত মোহহং ভাব 


জাগে ন।” 
মঃ ঃ ঙীঃ 


“হুট শ্্রীলিঙ্গ, ইহ! পৃীন্বরপ | ব্রক্গাণ্ডের এক দেশ 
সুষ্টি। স্থষ্টির বাহিরেও ব্রদ্ধাণ্ড আছে। রজঃ হৃষ্টিকগী স্ত্রীলিঙ্। 
সন্ব__বালরূপ নপুংস লিঙ্গ। তম: পুংলিঙগ। অষ্টধাতৃতে 
সৃষ্টি হয়_-তাই আট দিক্‌ ও আট দিকৃপাল। আকাশে প্রথমে 
নক্ষত্র, তাহ!র উধ্বে চন্দ্র, তাহার উধের্ নুর্ধ। নক্ষত্র সব মুন 
আত্ম, জ্যোতিরূপ ইহার1 জীবন্ুক্ত পুরুষ। নক্ষত্র খপিয়া 
পড়ে, মানে আত্ম! পৃথিবীতে পতিত হয়। পড়িবার সময় শুল্স 
বাযুস্তর পর্বন্ত জ্যোতিরেখা যায়, পরে স্থুন গাধিব বায়ুমণ্ডলে 
আসিয়৷ অদ্ধক।রে মিশিয়। যায়।” 


নাঃ সঃ সঃ 
“রাত্রে অধিকাংশ মনুস্ত ঘুমাইয়। গড়ে--তাহাদের তেজঃ 
নক্ষত্রমণ্ডলে যায় ও নক্ষত্রের সহিত কথাবার্ত। বলে। ইহাই 
স্বপ্রাবস্থ। | তাই রাত্রে নক্ষত্র এত উদ্বগ দেখার়-_-তেঙে 
তেজ সিলিত হয়। রাত্রি ১২টার পরে প্রায় কেহ জাগিয়! থাকে 
না, তাই তখন নক্ষত্র খুব উজ্জ্বল দেখায়। মানুষ জাগিয়। 
আপন আপন জ্যোতি বাপ্রাণ আকর্ষণ করিয়। লয়, 
তখন নক্ষত্র মান হুইর! পড়ে। এক আয্মাএই মুক্ত বিন্দু উধ্বে 
তারারূপে ও বন্ধ বিন্দু অধোদিকে নান! প্রকার বন্ধঙীব রূপে 
বিভিন্ন যোনিতে থেলা করে।” 
আধাত্বিক সত্যের জগতে যত সরল পথে 
অগ্রসর হওয়া যায় ততই মানুষের পক্ষে মঙ্গল। 
সত্যন্্টা মহাপুরুষরা যুগে যুগে মানুষকে সহজ সরল 
পথেরই সন্ধান দিয়। গিয়াছেন। আজ যদ্দি মানুষের 
বুদ্ধি নান! স্বয়ংসি “দ্রষ্টার, আবিষ্কৃত বনু অটিল 


৫৭২. 


শব্ধ এবং তাক্‌-লাগানো কল্পনায় দিশাহারা হইতে 
থাকে তাহ! হইলে “হে ঈশ্বর, আমার বন্ধুদের হাত 
হইতে আমাকে বাঁচাও বীশুপ্রীষ্টের এই প্রসিদ্ধ 
প্রার্থনার অন্ুকরণে আমরাও যেন প্রার্থনা করি-_ 
“হে সত্যস্বরূপ ভগবান, শবের উৎপীড়ন হইতে 
আমাদিগকে রক্ষ! কর।” 


কাঠগড়ার় ব্রা্গণ 

আচাধ যছুনাথ সরকার কিছুকাল পূর্বে 
£হিনুস্থান ই্ট্যাগ্ডর্ড পত্রিকায় “হিন্দু একতা কি 
ত্বপ্র? (111000 0010--% 07691 1) নামে 
একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। হিন্দু সমাজের বহুবিধ 
বিচ্ছিন্নতার মূলে উচ্চতর বর্ণের গর্ব ও অত্যাচার 
কতটা দায়ী তাহা এঁতিহাসিকরৃষ্টিতে বিশ্লেষণ 
করিবার সমর লেখক এক জায়গায় বলিয়াছেন-_ 

প্স্ততং, আমাদের ব্রাঙ্গণপর্তগণ ধাহারা জাতিতেদ- 
প্রথাকে ভগবানের অপরিবর্তনীর় বিধান বলিয়। মানিয়! লইঙ়্া 
উহাতে আই্টেপৃষ্ঠে বাধা রহিয়াছেন__তাহারাই হইতেছেন 
হিন্দুধর্মের সবচেয়ে বড় শত্রু ।” 

কথাগুলি বড়ই রূঢ। কত গভীর ছ:ঃখে 
অশীতিবর্ষপ্রার মনীষী এঁতিহাসিকের কলম দিয়! 
এই কঠিন কথাগুলি বাহির হইয়াছে, তাহা বুঝিতে 
পারা যায়। হিন্দুধর্মের বিকাশ ও সংরক্ষণে ব্রাহ্মণের 
অবদান কি তাহা বনুশ্রুত প্রবীণ অধ্য।পক ভাল 
করিয়াই জানেন, কিন্তু প্রবন্ধে ব্রাহ্মণের সেই 
গৌরবের দিকটি একরূপ অনুক্তই রহিয়্াছে। 
আমার্দের মনে হয়, তাহাতে প্রগতিশীল আধুনিক 
পাঠক-পাঠিকাগণকে ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে একটি আংশিক 
এবং ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিবার স্থযোগ খুলিয়! 
দেওয়! হইয়াছে । উহীর ফল শুভ নয়। স্থামী 
বিবেকানন্দও ব্রঙ্ণকে লক্ষ্য করিনা অনেক 
কঠিন কথা বলিয়্াছিলেন-কিন্ত ব্রাহ্মণ্য-আদর্শের 
মহিমা বার বার তিনি উচ্চকে খ্যাপন করিতে 
ভুলেন নাই। 

“ভারতবর্ষে ব্রাঙ্মণতই যে মানুষের জাদর্শ তাহ! শব্বরাচার্য 
ভাঙার গীতাভাগ্তের প্রারন্তে অতি চমৎকারভাবে নিব 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্--১১শ সংখ] 


করিয়াছেন । তিনি জিতেছেন, জ্রীকৃক অবতারের প্রয়োজন 
হইয়াছিল ব্রাহ্মণের সংরক্ষণ ও প্রচার করিবার জন্ত। ঈশখরের 
ঘনিউজন, ব্রক্মবিৎ, পুর্ণ আদর্শপুরুষ এই ব্রাঙ্গগকে অবস্ঠই 
থাকিতে হুইবে। ঠাহাকে কিছুতেই হারানে! যার না। 
জাতিগ্রথার সমস্ত গলদ সন্ববেে আগ আমর! জানি যে 
বরাঙ্মণদিগকে এই গযব আমাদিগকে দিতে অবস্ঠই প্রস্তুত 
থাকিতে হইবে। অগ্তান্ত জাতির তুলনায় ঠাছাদেরই মধ্য হইতে 
প্রকৃত ত্রদ্ষণত্বসম্পন্ন বহুতর লোকের উদ্ভব হইয়াছে, ইহা! তে 
সতা কথ! । আমর। নিষ্তীকগ্াবে এবং নিঃসক্ষোচে তাহাদের 
দোঁধগুলি নির্দেশ করিব কিন্তু তাহাদের প্রাপ্য যে কৃতিত্ব 
তাহাও নিশ্চিতই তাহাদিগকে দিতে হইবে। 

্রাহ্মণকে কাঠগড়ায় দাড় করাইবার সময় 
বিচারকগণ স্বামীজীর এই দৃষ্টিভজী গ্রহণ করিলে 
হিন্দুধর্মের কল্যাণ হইবে। তামিলনাদে দ্রাবিড় 
সংস্কৃতির এখন বিজয়ভেরী বাজিতেছে। ব্রাহ্মণ 
সেখানে ক্রমশই কোনঠাসা! হইয়া পড়িতেছেন। 
ভারতীয় জাতির একতানতা এবং বলিষ্ঠতার দিক 
দিয়া ইহা শুভ নয়। রবীন্দ্রনাথ তাহার “গোরা' 
উপন্তাসে বিনয়ের মুখ দিয়া ব্রহ্মণ্য-আদশের স্ন্দর 
ছবি আাকিয়াছেন-__ 

“ব্রাঙ্গণ, যার ভয় নেই, লৌভকে যে ঘৃণ। করে, দ্ুঃখকে 
যে জয় করে, অভাবকে যে লক্ষ্য করে না, যে পরমে ব্রঙ্গণি 
যোজিতচিত্তঃ, যে অটল, যে শান্ত, যে যুক্ত-_সেই ব্রাঞ্মণকে 
ভারতবর্ষ চায়--সেই ব্রাঙ্ষণকে যথার্ভাবে পেলে তবেই 
ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে। আমাদের সমাজের প্রত্যেক (বভাগকে, 
প্রত্যেক কর্নকে সর্ধধাই একটি মুজির হুর জোগাবার জগ্তেই 
ব্রাঞ্চণকে চাই-_র'ধবার জন্ত এবং খণ্ট। নাড়বার জন্তে নয়-- 
সমাজের সার্থকতাকে সমাজের চোখের সামনে সর্ধদ! প্রতাক্ষ 
করে রাখবার জন্তে ব্রাহ্মণকে চাই। এই ব্রাঙ্ধণের আদর্শকে 
আমর! বত বড়ে। করে অনুভব করব, ব্রক্ষণের সন্মনকে তত 
বড়ে। করে তুলতে হুবে। সে সম্মান রাজার সম্মানের চেরে 
অনেক বেশি। এ দেশে ব্রাঙ্গণ খন সেই সম্মানের বধার্থ 
অধিকারী হবে, তখন এ দেশকে কেউ অপমানিত করতে 
পারৰে ন1।” 


ব্রাঙ্মণতত্বের আদর্শটিকে অব্যাহত ও সক্রিয় 
রাখিয়া উহার কাদর্থ এবং অপব্যবহারকে কি করিয়া 
দুর করা যায় ইহারই দিকে এখন মনোযোগ দেওয়া 


অগ্রহায়ণ, ১৩৬১ ] 


বিধেয়। প্রাচীন সংকীর্ণতা গোঁড়ামি প্রভৃতি দুর 
করিয়া নৃতন সমাজ অবশ্তই গড়িতে হইবে কিন্ত 
সেই গঠনের জন্য কাঠগড়ায় দণ্ডায়মান ব্রাক্ষণের 
উপর যেন প্রাণদগ্ডাদেশবিধান না করিয়! বসি ! 


প্রণিধাঢনর বিষয় 


গত ১০ই অক্টোবর নয়ার্দিল্লীর হিন্দু মহাসভা- 
ভবনে “ইউনাইটেড, চার্চ অব নর্দার্ন ইত্ডিয়া'র 
ধর্মযাজক রেভারেও শ্ামুয়েল সপরিবারে হিন্দুধর্ম 
গ্রহণ করিবার সময় থে উক্তি করিয়াছেন ( দৈনিক 
বন্থমতী, ১৫ই অক্টোবর, ১৯৫৪) তাহা বিশেষভাবে 
প্রণিধানের বিষয় ।' 


“রেভাঃ স্যামুয়েল হিন্দুধর্ম গ্রহণ প্রসঙ্গে বলেন যে, তাহার 
পিতামহ খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেন। তাহার পিতা মিশনারী 
স্কুলে শিক্ষাগ্রহণ করিয়! ধর্মধ।জকের ব্রত গ্রহণ করেন। তিনিও 
মিশনারী স্কুলে পড়াশুন। করিয়! ধর্মযাজক হন এবং বিভিন্ন 
স্থানে ধর্মপ্রচার করিয়! বেড়ান । এই সময়ে তিনি বহু হিন্দুকে 
ধর্মান্তরিত করেন। তিনি শ্বীকার করেন যে, ভাহাকে 
হিন্দুধর্মের খারাপ দিকগুলি দেখান হয় এবং হিন্দুধর্মের প্রতি 
তাহার মনে বিদ্বেষের মনোভাব সৃষ্টি কর! হইয়াছিল। 

অতঃপর তিনি বলেন যে, এই সময়ে তাহাকে বিভিন্ন হিন্দু 
প্রতিষ্ঠান বিশেষ করিয়া! আসনাজ্জের বিরোধীদের সম্মুখীন 
হইতে হয়। তাহাদের যুক্তিতকের জবাব দিবার জন্য ঠাহাকে 
বাধ) হইয়! “সত্যার্থ প্রকাশ' ও অগ্ঠান্ত বৈদিক সাহিত্য পড়িতে 
হয়। ফলে তিনি হিন্দুধর্মের উজ্জ্বল দিকগুলির সহিত পরিচিত 
হওয়ার সুযোগ পান। তিনি সম্যক উপলব্ধি করেন যে, হিন্দু 
হরিজনদের খ্রীষ্টান করিয়! তিনি ঠাহাদের আদোৌ কোন মঙ্গল 
করিতেছেন না। তিনি বুঝিতে পারেন বে, স্রীষ্টান ধর্ম এহণের 
ফলে লোকের মন হুইতে জাতীয় মনোভাব দুর হইয়া! বায়। 
রেভঃ স্তাময়েল বলেন, দীর্ঘ দিনের মিশনারী জীবন বাপনের 
গর আমি ধোবণ! করিতেছি, বিদেশী মিশনারীর| দেশের 
জাতীর়তা-বিরোধী শক্তি ।” 

এদেশে খ্রীষটধর্মের প্রসারের পশ্চাতে অনেক 


“যে শিক্ষার দ্বার ইচ্ছাশক্তির 
সফলকাম হয়, তাহাই শিক্ষা ।” 


কথাপ্রসঙ্গে 


৫৭৩ 


কলঙ্কের ইতিহাস রচিত হইয়াছে 

যেমন সেই কলঙ্কের ভাগী, বৈদ্শিকরাজশক্তি- 
পরিপুষ্ট শ্রীষ্টান মিশনারীরাও তদ্রুপ তাহার 
অংশীদার। এই ইতিহাসকে চাপা দিয়া কোন 
লাভ নাই। হিন্দুসমাজকে নিজেদের বিগত ভূল 
্রান্তিগুলি সম্বন্ধে এখন পুর্ণভাবে সচেতন হইতে 
হইবে। কিছুদিন পুর্বে লোকসভায় ডক্টর কাটজু, 
হিসাব দিয়াছিলেনঃ স্বাধীন ভারতে খ্রিষটধর্মে 
ধ্াস্তরীকরণের পরিমাণ নাকি পূর্বাপেক্ষা অনেক 
বাড়ির গিয়াছে । কি করিয়! ইহা সম্ভবপর হয় 
তাহাই আশ্চর্ধের বিষয় । দেখিতে পাই, ভারতী 
খ্ীষ্টানসমাজের কেহ কেহ মাঝে মাঝে অনেক 
যুক্তিতর্ক বিন্যাস করিয়৷ সংবাদপত্রে লিখিয়া থাকেন 
যে থ্রীষ্টরর্মাবলম্বীদের সংখ্য/ যর্দি বাড়ে তো 
হিন্দুদের চিৎকার করিবার কি আছে। খ্রীষ্টান 
থাকিয়াও তো! ভারতীয় থাক৷ যায় যথা অমুক 
বিখ্যাত অধ্যাপক, অমুক প্রসিদ্ধ চিকিৎসক 
ইত্যা্দি। তীহার! ইংরেজ রাজত্বের সময় এত 
খোলাখুলি চ্যালেঞ্জ করিতে ভরসা পাইতেন ন!। 
এখন ধর্সনিরপেক্ষ' রাষ্ট্রে পাইতেছেন। যাহ 
হউক রেভারেগু স্তামুয়েলের উপরোক্ত উক্ভিই 
তাহাদের প্রকৃষ্ট জবাব। ভারতবর্ষে পাশাপাশি 
বহু ধর্মের লোক বাস করিয়া! আসিয়াছে, ইহা! কিছু 
নূতন কথা নয়, হিন্দুধর্মের গভীর উদারতার জন্যই 
ইহা সম্ভবপর হইয়াছে । কিন্ত যাহাদিগকে শ্রীষান 
ধর্মাাঁজকগণ গ্রষ্টধর্মে আনয়ন করেন তাহাদের 
মনে যে হিন্দুর দেবদেবী মন্দির উপাসনা শাস্র 
সমাজের উপর একটি ঘ্বণ। ও বিদ্বেষের বীজ উ্ণ 
হয় এবং তাহা দ্বারা ভারতের জাতীয় সংহতি শিথিল 
হয়, ইহাতে সনেহ নাই । এইজন্ঠ গ্রীষ্টান পাত্রীগণের 
ধর্মাস্তরীকরণ চেষ্ট! সর্বপ্রযত্বে বন্ধ হওয়া৷ আবশ্তক। 


বেগ ও ক্ফুতি নিজের আয়ন্তাধীন ও 
_ স্বামী বিবেকানন্দ 


শ্রীশ্রীমায়ের কয়েকটি স্মৃতি 
সবমী শাস্তানন্ 


./১৯০৪ সালের কথা। পুজ্নীয় জিতেন 
মহারাজ (হ্বামী বিশুদ্ধানন্দজী) ও আমি মাঝে মাঝে 
বালিতে খেয়াপার হয়ে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে উপস্থিত 
হতাম। পঞ্চবটীতে 'অথবা ঠাকুরের ঘরে আমাদের 
রাত্রিযাপন হত। রামলাল দাদা মা কালার 
লুচিপায়েস প্রসাদ যা পেতেন তা থেকে কিছু কিছু 
আমাদের দিতেন। তাতেই কোনও রকমে 
আমাদের হয়ে যেত। পরদিন থাকত সাধারণতঃ 
রবিবার। ছুপুরে মা কালীর প্রসাদ পেরে বিকালে 
আমর! বাড়ী ফিরে যেতাম। রামললদাঁদা একদিন 
বল্পেন, তিনি কামারপুকুরে যাবেন। ঠাকুরের 
জন্মস্থান আমর! কখনও দেখিনি, দেখবার খুবই ইচ্ছ! 
ছিল। আমরা বল্লাম, “তবে আমরাও আপনার 
সঙ্গে যাব।” যাওয়ার দিন স্থির হল। যাত্রার 
পূর্ঘদিন রাত্রে আমরা দক্ষিণেশ্বরে এসে ঠাকুরের 
ঘরে রাত কাটালাম। কিন্ত অনিবাধ কি এক 
কারণে সেবারে রামলালদদার কামারপুকুর রওনা 
হওয়ী সম্ভব হল না। পরদিন সকালে রামলালদাদ। 
কি একটা 'জিনিন পৌছে দেবার জন্য আমাকে 
বরানগরে মহেন্্র কবিরাজের নিকট পাঠালেন। 
মহেন্্রবাবুর পূর্বে ঠাকুরের নিকট যাতায়াত ছিল। 
বাড়ীতে পৌছলে মহেন্দ্রবাবু আমাকে তাঁর ঠাকুরঘরে 
নিয়ে গেলেন, ঠাকুরঘরে প্রবেশ ক'রে সেখানে 
ঠাকুরের পার্থে মাকে দেখে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 
শনি কে?” ইতিপূর্বে মায়ের ছবি আমি কোথাও 
দেখিনি বা তার কথাও কোথাও শুনিনি। 
মহেন্দ্রবাবু বল্লেন, “ইনি আমাদের মা। প্রশ্ন 
করলাম, “ইনি কি জীবিতা আছেন? থাকলে 
কোথায় এখন আছেন? মহেন্ত্বাবু বল্লেন, 
“্জন্বরামবাটাতে আছেন।” রাত্রে ঠাকুরের ঘরে 


স্বপ্নে মাকেই দেখতে পেয়েছিলাম, কিন্তু £মা+ বলে 
তথন জানতাম না। ্বপ্পদৃষ্ট মৃতির সঙ্গে মায়ের 
ছবিধানি অবিকল মিলে যাওয়ায় আমি খুবই 
আশ্বধার্ধিত হলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে সব বুঝতে 
পারলাম । 

এর পর থেকেই মাকে চাক্ষুষ দেখবার জন্ত মন 
খুব ব্যাকুল হতে লাগল। কিছুকাল পরে আমর! 
উভয়ে জয়রামবাঁটী ও কাম।রপুকুর যাঁব মনস্থ করে 
দিন স্থির করলাম। ট্রেনে বধণমান, সেখান থেকে 
গরুর গাড়ীতে উচাঁলন এবং সেখানে রাত্রিযাপন 
ক'রে পরদিন বেল! প্রায় এগারটার মময় কামার- 
পুকুর পৌছলাম। কামারপুকুরে তখন লঙ্ষ্মীদিদি 
থাকতেন। তাঁকে দক্ষিণেশ্বরে আমরা পূর্ব থেকেই 
চিনতাম। আমাদের পেয়ে তিনি খুবই আনন্দিত 
হলেন, পরিতোষ ক'রে ছুপুরে শ্রীীরঘুবীরের প্রসাদ 
খাওয়ালেন। তীর সঙ্গে আমাদের জানাশুনা 
বেশ ঘনিষ্ঠই ছিল। তাই সঞ্ধ্যেবেল! তিনি সংকোচ 
ন! ক'রে ঠীকুরের ঘরে বৃন্দে সেজে পায়ে ঘুঙুর 
পরে শ্রীকৃষ্ণলীলার অনেক অংশ অভিনয় ক'রে 
দেখালেন। আমাদের খুব আনন্দ হল। 

লক্ষমীর্দিদির নিকট বিদায় নিয়ে পরদিন সকালে 
ন'টা নাগাদ আমরা জয়রামবাটাতে উপস্থিত হুলাম। 
মা তথন প্রসন্মমামার পুরান ঘরের ধাওয়ায় রান্না 
করছিলেন। যতদুর মনে পড়ে আমর! আলাদা 
আলাদা এক এক জন ক'রে দর্শন করতে তাঁর কাছে 
গেলাম। আমি যেতে মা আমার সঙ্গে পূর্বপরিচিতের 
তায় আলাপ রুরতে লাগলেন এবং অনেককাল পরে 
নিজের ছেলেকে কাছে পেলে যেমন আনন হয়ঃ 
মা ঠিক সেরূপ আনন্দ প্রকাশ করতে লাগলেন । 
কী যে ন্নেহমাথা শ্বরে তিনি আলাপ করলেন তার 
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আর তুলন! মেলে না। আমরা মায়ের অন্ত একটি 
কাপড় এবং বধমান থেকে কিছু মিহিদানা নিয়ে 


গিয়েছিলাম। মা খুব আনন্দের সঙ্গে সেসব 
গ্রহণ করলেন। পথের অনিয়মে এই সমপ্ আমার 
পেটের অন্ুখ হল। অনুখ শুনে মা পরদিন 


সকালে কি টোটকা! ওষুধের ব্যবস্থা করলেন এবং 
খাওয়াদাওয়া সন্বদ্ধেও বাচবিচার করলেন। 
আমি শীপ্রই সেরে গেলাম । 

পৃজ্নীয় জিতেন মহারাজ মার কাছে দীক্ষা 
নেবেন এরূপ মংকপ্প নিয়েই জন্বরামবাটা 
গির়েছিলেন। আমার কিন্ত মাকে দর্শন করার 
ইচ্ছ। ভিন্ন অন) কোনও অভিপ্রায় ছিল না। ম৷ 
একদিন আমাকে বল্লেন, “তোমার দীক্ষা হয়েছে?” 
বল্লাম “ন! "” জিজ্ঞানা! করলেন, “দীক্ষা “নেবে?” 
বল্লাম “« পথা জানি নাঃ ভাবিওনি । মা বল্লেন, 
“তবে নাক্তশ" পরদিন সকালে পূজার ঘরে পুজার 
পর ম! আমায় মন্ত্র দিলেন। আনন্দে শরীরটি যেন 
অন্থরকম হয়ে গেল। পুজনীয় জিতেন মহারাঁজকেও 
ম! এদিনই দীক্ষা দিয়েছিলেন 1” দীক্ষান্তে আর 
কয়েকদিন জয়রামবাটাতে বাজ। করেঃ এবং 
তারকেম্বরে তারকনাথকে দর্শন ক'রে আমরা 
সেবার দেশে ফিরলাম। 

কিছুদিন পরে গৃহত্যাগ্ের জন্ত ড় অস্থির হয়ে 
গড়লাম। একদিন দক্ষিণেষ্বরে গিয়ে পঞ্চবটী থেকে 
ফিরে এসে ঠাকুরের ঘরটিতে বসেছি । এই সময় 
কলিকাতার সিদ্ধেশরী-মন্দিরের কাছে একজন 
তাগ্ত্রিক থাকতেন। 'তিনি মধ্যে মধ্যে দক্ষিণেশ্বর 
কালীবাড়ীতে আমতেন, লোকে তাকে বাকৃসিদ্ 
বলে মনে করত। গ্রাকুরের ঘরের সামনে দৃক্ষিণপূর্ব 
বারান্দায় সেদিন তিনি বসেছিলেন। রামলালদাদা 
তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, “এই ছেলেটি ঘরবাড়ী 
ছেড়ে সাধু হবে মনে করছে ) তাল হবে কিনা বলুন 
তো?” তিনি বল্লেন, “না, ওর সাধু হওয়া ভাল 
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"ওহে কী বলছে, শুনছ 1” আমি শুনে একটু খাবড়ে 
গেলাম। চিস্তিত হয়ে একদিন কালীখাটে গেলাম 
__মায়ের আদেশের জগ্ঠ বসে রইলাম। অনেক 
রাতে মনে কিরূপে একটুঢ প্রত্যয় জন্মাল যে-_বাড়ী 
ছেড়ে সাধু হবার সময় হয়েছে । মনে আর কোনও 
সংশয় রইল না। অতংপর একদিন আমরা তিন- 
জনে (আমি, পুজনীয় জিতেন মহারাজ ও স্বামী 
গিরিজানন্দ ) পঞ্চবটাতে মিলিত হয়ে জয়রামবাটা 
যাওয়ার দিন স্থির করলাম। 

জয্বরামবাটী পৌছে মাকে সাধু হবার অভিপ্রান 
নিবেদন করলাম । তাই শুনে মা আমাদিগকে 
বাড়ীর বিষয় সব জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন-_ 
বাড়ীতে কে কে আছে, সাধু হলে কোনও অন্থবিধা 
হবে কিন! ইত্যাদি । আমাদের উত্তর শুনে সেদিন 
তিনি কোনও মতামত প্রকাশ করলেন না। 
বল্লেন, “কাল সব বলব 1” 'মা কি বলেন'--এই 
আশ! আগ্রহ ও উদ্বেগ নিয়ে আমরা রাতটা 
কাটালাষ। রাব্রি প্রভাতে আমাদের সে চিন্তা 
দুর হল। নাপিত ডাকিয়ে, মা আমাদের মস্তক 
মুণ্ডন করতে বল্লেন এবং কাপড় চাদর গেরয়ায় 
রং করার ব্যবস্থা করলেন। পরদিন পূর্বাহে 
শশ্রঠাকুরের পৃজ! সমাপনান্তে তার নিকট প্রার্থন! 
ক'রে শ্বহস্ডে আমাদের তিনজনকে গেরয়া কাপড় 
দিলেন, আশীর্বাদ ক'রে বল্লেন “ঠাকুর তোমাদের 
সন্যাস রক্ষা করুন।” আর বল্লেন “সাধুদের কার 
কি মন্ন্যাম নাম আছে আমার সব জানা নাই। 
তোমরা ৬কাশী গিয়ে তারকের (স্বামী শিবানন্দ 
মহারাজ) নিকট হ'তে নাম নিও, আমি পত্র 
লিখে দিচ্ছি।+( এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণের 
জন্য স্বামী গম্ভীরানন্দ প্রণীত শশ্রীমা সারদাদেবী, 
গ্রন্থের পৃঃ ৪২৯-৩০ দ্রষ্টব্য) 

১৯০৯ সালে মাকে দেখবার জন্ত কাণী থেকে 
আমি উদ্বোধনে এলাম । “উদ্বোধনের বাড়ী তখন 


নয়।” আমাকে লক্ষ্য করে রামলালদাঁদ! বল্ধেন_:” নূতন তৈরী হয়েছে। মাত্র দিন পনের হল ম! এ 


€ ৭ 


বাড়ীতে এসেছেন। এসে শুনলাম মায়ের বসন্ত 
হয়েছিল এখনও সম্পূর্ণ সারেনি। পুজনীয় শরৎ 
মহারাজ তাই আমার বল্পেন--“্দূর থেকে মাকে 
প্রণাম ক'রে এসে” সেরূপভাবেই আমি প্রণাম 
করলাম। কিন্তু মা যখন বল্লেন “আমার পায়ের 
কাপড়টা একটু তুলে দাও তো”, তখন আর পৃজনীয় 
শরৎ মহারাজের কথা রাখতে পারলুম না। 
প্রসঙ্গত্রমে মা বল্লেন--“তোমাদের সেবার (কাশী) 
যাবার পর আমি ভাবতাম ছেলেরা কোথায় গেল, 
খেতেটেতে পাচ্ছে কিনা। সেজন্ে ঠাকুরের কাছে 
কেঁদে কেদে বলতাম ঠাকুর, তুমি ওদের দেখো৷ আর 
চারটি চারটি থেতে দিও।” 

কিছুদিন পরে মা সেরে উঠলে পুজনীয় শরৎ 
মহারাজ আমাকে তার সেবায় নিধুক্ত করালেন। 
মায়ের শরীর দুর্বল বলে আমরা ঠাকুরঘরের মেজে 
মুছে দ্বিতে চাইতাম। “নাঃ না, আমিই পারব 
বলে মা কিন্ত করতে দিতেন না। তাই ফল 
ছাঁড়ান, পুষ্পপাত্র সাজান ইত্যাদি অবশিষ্ট কাজ 
আমর! কিছু কিছু করে দিতাম। ঠাকুরের সেবার 
কাঞ্জ যতট! সাধ্যে কুলায় ততটা! মা নিজেই করতেন; 
অপরের সাহায্য পারতপক্ষে নিতেন না। ভক্তদের 
প্রণাম করান, তাদের প্রসাদ বিতরণ করান 
এসব কাজের ভার তখন ছিল আমার উপর। 
সাধারণত: শনিমনল বারের বিকালে ভক্তর! ম।কে 
প্রণাম করতে যেতেন। সমস্ত শরীর চাদরে 
মুড়ি দিয়ে শুধু পা'ছটি বের ক'রে ঠাকুরের 
দিকে মুখ ক'রে মা তক্তাপোশখানির উপর 
বসতেন। গরম হলে কেউ এসময় তাকে হাওয়া 
করত। কোনও ভক্তের কিছু জিজ্ঞান্ত থাকলে 
তিনি সবার শেষে প্রণাম করতেন। প্ররশ্নকর্তা 
মেয়ে হলে অথবা বালক ভক্ত হলে ম! ঘোমটা তুলে 
তাদের সঙ্গে কথা কইতেন অন্তদ্দের বেলা ঘোমটা! 
দিয়েই অনুক্রত্বরে উত্তর দিতেন। 
একটু জোয় গলার মায়ের উত্তরটি উচ্চারপ ক'রে 
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আমর! জিজ্ঞাস্বকে শুনিয়ে দিতাম । প্রণামের পর 
ভক্তরা নীচে গিয়ে ববতেন-_ আমরা তাদের প্রসাদ 
দিতাম, দর্শনার্থীর তুলনায় একদিন প্রসাদ ছিল 
কম। আমি বল্লাম, “প্রসাদ তো! একটু একা 
ক'রে দিলে এতেই কুলিয়ে যাবে ।” মা বল্লেন, পনা 
না, আগে পেটে খেলে তবে তো শ্রদ্ধাভক্তি হবে। 
তুমি বাজার থেকে মিষ্টি কিনে আন। আমি 
প্রসাদ ক'রে দিচ্ছি।” তীর কথায় মিষ্টি আনা 
হল। তিনি ঠাকুরকে দেখিয়ে প্রসাদ ক'রে দিলে 
সে মিষ্টি যথারীতি ভক্তর্দের বিতরণ কর! হল। 

ৃ গর ধীঁ ্ঁ 
১ একদিন খুব দূর ( সম্ভবতঃ শিলং ) থেকে এক 
ভক্ত এসেছেন মাকে দর্শন করবার জন্ঠ। মা 
তখন সবেমাত্র তেল মেখেছেন। গম্গীয় নাইতে 
যাবেন। দূর থেকে এসেছেন ভেবেধরী [নীয় শরং 
মহারাজ বললেন_-“নিয়ে যাও ; দূর একে প্রণাম 
করিয়ে আনবে । তেল মেথেছেন কাজেই পাঁদম্পর্শ 
না করে যেন।” ভক্তটি কিন্ত প্রণাম করতে গিয়ে 
দুহাতে মায়ের পাছুটি জড়িয়ে ধরল। বলত 
লাগল-_“মা, ্টামার কী হবে) আমায় কৃপা করুন" 
ইত্যার্দি। “হ্যা হবে” “হ্যা হবে” মা বার বার এরূপ 
প্রবোধ দিতে থাকলেও ভক্তটি সহজে পা ছাড়লেন 
না। আমি বল্লাম_-“ম|! তেল মেখেছেন ? ম্লান 
যাবেন দেরি হয়ে যাচ্ছে” ইত্যার্দি। কিন্তু কার কথ 
কে শুনে! অনেক প্রবোধ দেবার পর ভক্তটি / 
তখন মার পা ছাড়ল। হ্বানে যেতে অনেক দেরি 
হয়ে গেল। পুজনীয় শরতখ্মেহারাজ আমুপুবি 
সব কথ! শুনে বল্লেন-__“মায়ের অনুবিধ! হচ্ছিল, 
তুমি জোর করে প1 ছাড়িয়ে দিলে না কেন। 
মনে মনে ভাবলাম__অন্থবিধা তো হচ্ছিল কিন্ত 
ভক্ত-ভগবানের ব্যাপার আমিই বা! কি বুঝব। 

ধক গু ১৬ 

১৫1১৬ বছরের একটি ছেলে বাড়ী ছেড়ে 

কীকুড়গাছি যোগোস্তানে পালিয়ে আসে । ছেলেটির 


/ 
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বাড়ী মেদিনীপুরে। কিছুদিন পরে ছেলটিকে 
ফিরিয়ে নেবার জন্গ তার বাবাও যোগোস্তানে যায়। 
যোগোগ্তানের যোগবিনোদ, মহারাজ বাপ ছেলে 
ছু'জনকেই মাকে দর্শন করবার অন্ত উদ্বোধনে 
পাঠিয়ে দেন। মা ছেলেটিকে জিজ্ঞাা করলেন-__ 
“পালিয়ে পালিয়ে এন কেন? ছেলেটি বল্লে__ 
“আমাদের পাড়ায় মাঝে মাঝে সংকীর্তন হয়। 
কীর্তন করতে করতে আমি ঠাকুরকে দেখতে পাই 
আর অচৈতন্ট হয়ে পড়ি। সেই অচৈতন্ত অবস্থায় 
অনেকক্ষণ থাকি। বাবা তাই আমায় মারেন। 
সেজন্যই পালিয়ে আসি।” মা সেকথা শুনে তার 
বাবাকে ধমক দিলেন ; -বল্পেন__-“তোমার্দের কুলে 


এমন ছেলে জন্মেছেঃ তোমর! ধন্ঠ । এমন ছেলেকে 
তোমর! মার ? 
ঙ্ধী ১৪ এ 


একদল বৈষ্বভক্ত গান শুনাবেন বলে উদ্বোধনে 
এসেছেন। নীচে পৃজনীয় শরৎ মহারাজের ঘরে 
গান (কীর্তন ) আরম্ভ হল। ম! উপরে দোতালার 
বারন্দায় বসে গান শুনছেন সঙ্গে অন্ত 
মহিলারা । গানের আসরে পৃজনীয় শর মহারাজ 
রয়েছেন, আমরাও আছি। গান যখন বেশ জমে 
উঠেছে তখন গায়কর্দের কেউ কেউ ভাবে বিহ্বল 
হয়ে পৃজনীয় শরৎ মহারাজকে জড়িয়ে ধরল। 
পূজনীয় শরং মহারাজ আঁদৌ বিচলিত হলেন না; 
কথাবার্তা কিছুই বলেন না। পূর্বের মত নিবিকার 
হয়ে বসে রইলেন। কিছুক্ষণ পরে ভাবের উপশম 
হল। কীর্তন শেষ হলে মাকে বল্লাম-_-'ন! ওদের 
ভাবটাব যা হয়েছিল সেসব কি ঠিকঠিক?” 
মা কিন্তু তাতে গুরুত্ব দেননি। বল্লেনঃ “সংসারী 


“তার নামবীজের খুব শক্তি। 


শীপ্রীমায়ের কয়েকটি স্থৃতি 


অবিষ্ঠা নাশ করে। 


৫৭৭ 


লোক একটু ভাব - চাপতে পারে না; সহজে 
গ্রিল হয়ে পড়ে! ওসব কিছু নয়!” . এ. 
নু ১ কঃ রক 

১৯১২ সাল। কাশীতে কিরণবাবুদের নবনিমিত 
বাড়ীতে মা অবস্থান করছেন। সঙ্গে অন্যদের 
মধ্যে দেবব্রত মহারাজও ( পরে স্বামী প্রজ্ঞানন্দ) 
রয়েছেন। একদিন খবর এল দিল্লীতে লর্ড 
হাডিঞ্রকে মারবার জন্ত বোম! নিক্ষেপ করা হয়েছে 
তবে তার কিছু হয়নি। মা শুনে বলেন--“ওতো 
ভালমান্ষ, ওকে আবার বোমা মারা কেন?” 
কিছুক্ষণ পরেই আবার খবর এল পূর্বে বোমার 
মামলার সঙ্গে যার! যার! জড়িত ছিল তাদের তল্সৰ 
কর! হচ্ছে। পুলিন দেবব্রত মহারাঁজকে ( ইনিও 
পূর্বে বোমার মামলার সঙ্গে সংগ্রি্ঠ ছিলেন) 
অনুন্ধান করছে। সকলেই এ সংবাদে ভয় 
পেলেন মহারাজর! তক্ষুনি দেবব্রত মহারাজকে 
অন্তত্র চলে যেতে বগ্নেন। ঘটনা যতই গুরুতর 
হোক না কেন মা কখনও ভন পেতেন না । এ 
সমাচার শুনেও তিনি কিছুমাত্র বিচলিত হলেন না। 
বরং দৃঢ়ভাবে বল্পেন__“কী হয়েছে? ওতে! এখন 
কিছ করে না। এরা সব ভয় পাচ্ছে কেন?” 
দেবব্রত মহারাজ কিন্ত অপরের অসুবিধা হবে আশঙ্কা 
করে সিমলায় তার ভাইয়ের কাছে চলে গেলেন। 
৩৫-্ীশ্রীমাকে একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 
“যাদের দীক্ষাগুরু ও ন্ন্যাস-গুরু ভিন্ন তারা কাকে 
ধ্যান করবে ?” 

শ্ীতীমা বলেছিলেন, _দীক্ষাগ্তরই গুরু । 
দীক্ষা থেকে জ্ঞানবৈরাগ্য হয়ে মন্যাস হয়। 
দীক্ষাগ্ুরুকেই ধ্যান করবে ।” ৮৮ 


বীজ এত কোমল, 


অঙ্কুর এত কোমল ; তবু শক্ত মাটি ভেদ করে। মাটি ফেটে যায়।” 


_জ্রীরামকুষঃ 


জন্মদিনে 


শ্রীশৈলেশ 
( ভ্শ্রমায়ের শতবর্ষ-অয়ন্তী উপলক্ষ্যে লিখিত ) 
ওগো মা জননী, পাপীতাপী আর্তজনে অভাগ! আলয়হীনে 
বিশ্ববন্ধ্যা, শুভংকরী, ন্নেহময়ী ভ্রিলৌক-পালিনী। লভে প্রাণ ফিরি” । 
তমোধন বিশ্বমাঝে অভ্যুর্দিতা করপুট মৃত প্রাণে এল ফিরে ছন্দোময় প্রাণের প্রবাহ 
প্রেমময়ী ক্ষমা, সুখপাস্তিবহ | 
হে বিশ্বজননী আজি তব শত জন্মদিন কোরান 
তরি দনোয়না! উচ্্বসি উঠিল মন্ত্রি অগ্রিগ্রতা দারুণ ঝলকে ! 
নি জিনিবর্তা হায় একরিরএ উরে তব জ্যোতিঃপ্রভাখানি দুর্বার প্লাবন শ্রোতে 
এসেছিলে নেমে। ধ্বংস করি তম% 
তব জন্মগ্রাম রিক্ত করি দিল তারে বৈরাগী আশ্বিনালোকে 
কুম্ুমিত বনানীর তরুচ্ছায়ে হেরি অভিরাম ! তোমা নমোনমঃ। 
কোকিলের কুহুরবে, শিথি-কেকা -ধ্বনি-স্বনে অলোকচ্ম্বন তুমি আঁকি দিলে পৃথিবীর ভালে 
আনন্দ স্পন্দনে, জীবনের তালে। 
কম্পমান আম্রতরু সৌরভ বিহ্বল রাঁতে এডি 
রর মাসারেঃ সারা বিশ্ব যাপিয়াছে কত যুগ তৰ পথ চাহি?। 
তব লাগি কুকার মুক্ত আজো। বসন্ত পঞ্চমে 'আরক্ত নয়নে উষা নিত্য মেলিয়াছে আখি 
অলি গুঞ্করণে। চাহি তব পথ, 
আজে! যেন শুনি রক্ত অবগুঠনেতে করিয়াছে অন্তরাল 
তব জন্মদিবসের হিল্লোলিত মহামৌন ধ্বনি। সায়ন্তনী রথ, 
কুললক্ষী-মুখস্বাসে কুটারে কুটারে ওঠে দেব, খষি, মহারাজ সর্ব ত্যজি করিল সাধন 
শঙ্ঘের মুছনাঃ চাঁহি আগমন। 
মুখর ভবনে আঁকা বরণ-ডালির পরে ওগো মা, জননী 
ছন্দে আিপন সে সবার প্রার্থনায় এই দিনে আসিয়াছ নামি। 
হেমস্তে হেমস্তী নৃত্য নর্মচিত্তে লাগিছে দোলন, জীবনে জীবনে ডাক দিয়ে দিয়ে বারংবার 
প্রাণের স্পন্দন । দিলে পরিচয় ৃ 
ওগো মা জননী গীতহীন! রাত্রিটিরে চিরমুখরিত করি 
বিশ্বমাঝে বরাভয় লয়ে তুমি যবে এলে নাি করেছ অক্ষয় 
জাগিয়! উঠিল আশা, রুদ্ধ প্রাণ পেল ভাষা এই ক্ষণে তাই হেরি সবে ফিরে চায় 
সারা বিখব ভরি শিহরিত কার! 
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সেই পরিচয় 
কেহ জানে কেহ মানেঃ কেহ তারে কহে নিঃসংশয়। 
মানন তরঙ্গতলে প্রস্ফুটিত শতদল 
আপন সংস্কারে 
আলোড়িয়া তোলে যথা, সেই মত ওঠে কথ! 
চিত্ত সরোবরে ! 
সত্য তব পরিচয় “তোরা! ত আমার ।”-_জানি তাই 
কোন ভূল নাই। 


আজি জন্মদিনে 

মোর! লয়ে ভিক্ষাথালি সম্মিলিত তৰ শ্রাচরণে 

যাচি জোড় করপুটে-_“মাঙ্গল্যের করম্পর্শে 
কর শুভ্রুতম 

মোদের মানসলোক ৷ অনন্ত-তমিত্র-বাত্রি 
হোক্‌ অবসান! 

বু জন্ম-জন্মান্তের পুজীভূত ক্লেদ-গ্লানি যত 
হোক্‌ নিষফাশিত।” 


উৎসব ও সংস্কৃতি 


€৭৯ 


“গগো। মা শরণ্যা, 
আলোকের বস্বে যেতে শাশ্বত সন্ধানে 
তুমিই বরেণ্যা। 
কর দূর অন্তরায়, সংশয়, অসত্য, মায়া 
গ্রন্থ কর ভেদ, 
কামনাবাসনা মোর তব তীব্র-অর্টি-ভেদে 
করে দাও ছেদ। 
দাও মোরে বুঝে নিতে চিদানন্দ স্বরূপ আমার 
আপন আত্মার ॥” 


প্্রীর্ঘ পথ শেষে 

আঙ্জি এসে উত্তরিন্ স্বৃতিময় তব পদপাশে। 

থুচে যাক্‌ হঃখ-নিশা, তৃড হোক্‌ সর্ব তৃষা 
স্থচিরসঞ্চিত, 

ছুঃখহীন নিকেতনে জীব-যাত্রা-অবসানে 
পশিব নন্দিত। 

অনন্ত ক্ষমার তলে দিয়ে ফেলে সর্ব অপরাধ 
কর আশীর্বাদ !” 


উৎসব ও সংস্কৃতি 
স্মতী আশাপূর্ণা দেবী 


এক এক বুগে এক একটি কথার চলন একটু 
বেণী হয়। এযুগে, “সংস্কৃতি' শব্দটার চলন এতো 
বেড়েছে যে, ও শব্টি কিসে ব্যবহার কর! হয়, 
বলার চাইতে কিসে ব্যবহার কর! হয় না বলাই 
বোধ হয় সহজ | 

সাহিত্যে সংস্কৃতি “শিলে সংস্কৃতি ধর্মে 
সংস্কৃতি এসব ছাড়াও-“রবীন্ত্র সংস্কৃতি, রামকৃষ্ণ 
মস্কৃতি' অথবা “বৈষ্ণব সংস্কৃতি ইত্যাদি নিয়ে 
আলোচনার চাষও যত বেড়ে গেছে, তেমনই 
বেড়েছে “সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে'র ঘটা । 

রাজনীতি, মমাঁজনীতি, ইত্যাদি করে, জগতের 
ছুঃখ ছূর্দশাঃ অবিচার স্বিচার, সংগ্রাম শান্তি, 


প্রার্থনা দাবী, প্রভৃতি যে কোনে! সমস্ত নিয়েই 
আন্দোলন অনুষ্ঠান হোক, তা'র সঙ্গে একটি করে 
স্কৃতিক উৎসব থাকাই চাই। 

লোক আকর্ষণ করবার এইটিই সহজ উপায়! 

কারণ-_সাধারণ মানুষ কিছুতেই হিতকথা 
শুনতে চায় না, সমন্তা নিয়ে মাথা ঘাঁমাতে চায় 
না। চিনির আবরণে ওষধ গেলাবাঁর নীতি হিসেবেই 
সাংস্কৃতিক উৎসবের ঘটা এতো! বেশী বিস্তৃতি লাভ 
করেছে। রোগগ্রন্ত জাতির ওষধের প্রয়োজন 
যে সব সময় ! 

সংস্কৃতি” কথাটার ব্যবহার এভাবে আগে 
ছিলো কি না জানি না, কিন্তু সাংস্কৃতিক উৎসব 


৫৮৩ 


এধুগের আবিষ্কার নয় ! ভারতীয় সংস্কৃতিতে 'উৎসব' 
মানেই সাংস্কৃতিক উৎসব। 

তবে তফাৎ এই, এধুগে সাংস্কৃতিক উৎসব 
যেন সভ্যভব্য শিক্ষিত সমাজের বা বিদগ্ধজনের 
একচেটে সম্পত্তি, আগে সেটা ছিলে! না। 

ভারতের যে চিরস্তন সংস্কৃতির ধারাঃ সে শুধু 
সভ্যদমাজে শিক্ষিত সমাজে ব| বিদগ্ধজনের মধ্যেই 
আবদ্ধ নয়, সে সংস্কৃতি__-তা'র কি ধর্মজীবনে, কি 
সমাজজীবনে, কি জাতীয় জীবনেঃ দেহের মধ্যে 
আত্মার মতোই ওতপ্রোত হয়ে মিশে আছে। 

ভারতের সংস্কৃতির চর্চায় অধিকারী অনধিকারীর 
প্রশ্ন ওঠে নাঃ তা"তে সকলের অধিকার। সংস্কৃতির 
চর্চাই ভারতবাসীর পুজো, ব্রত, নিয়ম ! 

তারতের ভাবধারায় উৎসব মানেই শুধু নিছক 
আমোদ নয়, আবার- ত্রত পুজা! মানেই কেবল 
পরলোকের সুখকামনা নয়, তা'র মধ্যেই রয়েছে, 
কাব্যের চগ, রসের চগ॥ শিল্পকলার চর্চা । উৎসবের 
দেশ ভারতবর্ষে বারে! মাসে তেরো পার্বণ কেন, 
বারে! মাসে বাহান্ন পার্বণ ! 

একথা সত্যি, এই গ্রীক্মপ্রধান দেশে-_স্বভাবতই 
দেশবাসীর প্রকৃতিতে রয়েছে অলসতা । কেবলমাত্র 
জীবনধারণের দৈনন্দিন প্রয়োজন মিটোনো ছাড়া, 
আর কোনে কাজ বর্দি না থাকতো, তা"হলে-_ 
এদেশ স্থবির হয়ে পড়তো, এই দেশবাসী জড়ত্ব 
প্রাপ্ত হতো। নিজেকে আলম্তের পঙ্ককুণ্ড হ'তে 
টেনে তোলবার শক্তিও খু'জে পেতো না, প্রেরণাও 
ধু'জে পেতো না। 

আর সত্যি, সাধারণ মা্গষের জীবনে আছেই 
বা কি,যাতে সে নিরুদ্ম হয়ে পড়বে না, স্তিমিত 
হয়ে যাবে না? দিনের পর দিন কেবলমাত্র জীবন- 
ধারণের মোটা প্রয়োজন মিটিয়ে একই দিনের 
পুনরাবৃত্তি করতে করতে বয়েসটাকে বড়ো৷ আর 
পরমাযুটাকে ছোট করে আনা, এই তে!? এই তো 
সাধারণ মানুষের জীবন! 


উদ্বোধন 


৫৬তম বর্ষ”-১১শ সংখ্যা 


ধার! জ্ঞান-বিজ্ঞানের চা করছেন, ধার! 
অতীন্দ্রি় লোকের সন্ধানলাভের আশায় সাধনা 
করছেন, সেই মুষ্টিমেয় অ-সাধারণদের এই মোট 
হিসেবের মধ্যে ফেলছি না, আমি বলছি সাধারণের 
কথা। 

সাধারণের জীবনে উৎসবের প্রয়োজন 
অপরিহাধ ! দৈনন্দিন একঘেয়েমির ফাকে ফাকে 
মাঝে সাঝে একটু বৈচিত্র্যের ছেওয়া না পেলে 
বাঁচা শক্ত । 

আমাদের জ্ঞানবৃদ্ধ পিতামহরা একথা বুঝতেন, 
আর তার! জানতেন__সবাইকে বাচতে হবে, আর 
এক মঙ্গেই বাঁচতে হবে। “আমার সংস্কৃতি নিয়ে 
আমি আমার মতো করে বাঁচি, তোমার মূর্খতা নিয়ে 
তুমি তোমার মতো করে বাচো” এ অন্ুন্দর 
ব্যবস্থাকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে না বলেই, তর! 
বছরের সমস্ত পথটি আলোকিত করে রেখে গেছেন, 
একটির পর একটি উৎসবের প্রদীপ জালিয়ে। 

সে আলোয় সকলের অধিকার, সে উৎসবে 
সবাইয়ের নিমন্ত্রণ। মন্দিরে অবস্থিত পাথরের 
বিগ্রহকে স্পর্শ করবার অধিকার সকলে পেতো! ন! 
সত্যি কিন্তু মানুষের হৃদয়ে অবস্থিত “দেবতা'র 
স্পর্শ পেতো! । এটা নিছক ভাববিলামের কথা 
নয়। মেকালের পালপার্ণের ইতিহাস ধাদের 
জানা আছে, তারাই জানেন, তার মধ ছিলে৷ 
কি পরিপূর্ণ প্রাণের ভাব! 

উৎসব যেন বন্দী হৃদয়ের মুক্তি জড়তার রুদ্ধ- 
শ্রোতে নতুন গ্রাণপ্রবাহ। উৎসবই-__জীবন পু খির 
জীর্ণ পাতায় এনে দেয় নতুন রঙ্ডের জৌলুস ! 

ভারত একথা বুঝেছিলোঃ তাই ভারতে বারে! 
মাসে বাহান্ন পার্বণ ! 

ভারতের উতৎ্সবই ভারতের প্রাণ। ভারতকে 
বুঝতে হ'লে তার উৎসব-অনুষ্ঠানের মুলত্বকে 
বুঝতে হবে। উপলব্ধি করতে হবে কী কল্যাণ- 
মন্ত্র নিহিত রয়েছে এর মধ্যে ! 
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এটা! লক্ষণীয় যে ভারতের সমস্ত উৎসবই ধর্মের 
কাঠামোকে আশ্রয় করে। বমন্ত-উৎসব বা! হোলির 
মতো উদ্দাম, বা! দেয়ালীর মতো ছুঃসাহসিক উৎসব 
থেকে শুরু করে, লক্ষ্মী, যঠী, মনসাঃ মাঁকালঃ ইতুঃ 
ভা পর্যস্ত সব কিছুই ধর্মের ফিল্টারে শোধন করা ! 

ভারতের সভ্যতা, ভারতের শিল্পকলাঃ ভারতের 
সৌন্দধবোধ, ভারতের দর্শন, সব কিছুই গড়ে 
উঠেছে ধর্মকে কেন্ত্র করে। 

ভারত তার দেবতাকে শুধু পুজোর নৈবেস্ট্‌কু 
দেয় না, ভোগের পূর্ণপাত্রটিও দেবতাকে উৎসর্গ 
ক'রে তবে গ্রহণ করে। 

দেবত৷ সকলেরই হৃদয়ের বস্ত, তাই দেবতীকে 
কেন্দ্র করে যা কিছু করা হবে তাতে সকলেরই 
হদয়গত যোগ থাকবে-_একথা আমাদের পৃ 
পিতামহর! বুঝতেন, তাই ভারতের দেবতা মানুষের 
সঙ্গে তার সুখে হূঃখে, বিপদে? সম্পদে, জন্ম-মৃত্যু- 
বিবাহ সব কিছুতে আই্টেপৃষ্ঠে 1ধ1। 

এই হচ্ছে-_-ভারতের সংস্কৃতি। 

তা বলে__-এ শুধু “এহিক চিন্তায় উদাসীন 
ভারতের পরলোকের পথ পরিফার রাখবার উপায়- 
মাত্র নয়। 

ভালে করে ভেবে দেখলেই দেখ! যায়__এই 
ব্বস্থার মধ্যে কেমন ুস্মভাবে প্রচ্ছন্ন রয়েছে 
রাজনীতির কূটকৌশল। 

কেদার-বদরী-কৈলাস-মানস থেকে শুরু করে 
কন্ঠাকুমারী পর্যন্ত আসমুদ্রহিমাচল জুড়ে ছড়িয়ে 
রয়েছে ভারতের তীর্ঘক্ষেত্র। 

এ তীর্থ সমগ্র ভারতবামীর। 

বিশ্বনাথ কেবলমাত্র উত্তর ভারতের সম্পদ্‌ নয়, 
জগন্নাথ কেবলমাত্র ওড়িষ্যার সম্পত্তি নয়, বৃন্দাবন- 
লীলা-মাধুরী শুধুমাত্র ব্রজবাসীর একচেটে নয়, ওতে 
সকল প্রদেশের অধিবাসীরই সম!ন দাবী । 

কতো! পথরেশ সয়ে, কতো গিরি নদী 
উপত্যকা, কতে৷ মরুকান্তার, কতো নিবিড় অরণ্য- 


উৎনব ও সংস্কৃতি 
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ভূমি, অতিক্রম করে কতে! জীবনমরণের সঙ্কট 
তুচ্ছ করে, ধুগ ধুগ ধরে মানুষ চলেছে তীর্থ 
যাত্রায় ! নেযাত্রায় রয়েছে যেন এক চিরস্তন' তীর্থ- 
যাত্রার ধারা । 

সে ধার কখনোই কোনো হছ:খে হুর্ধোগে 
প্রাকৃতিক বিপধয়ে, রাষ্ট্রবি্নবের বিদারণ রেখায় 
বিচ্ছিন্ন হয়ে যয়ে যায়নি। 

তীর্থ-যাত্রীকে কেউ কখনো! বলেনি, বা বলে 
না--“আমাদের দেশে ঢুকে! নাঃ'"আমাদের ধান 
চাল খেয়ে ফুরিয়ে দিও না।” বরং সসম্রমে পথ 
ছেড়ে দেয়, সমাদর করে কাছে বসায়, সুবিধের 
জন্তে ধর্মশাল! খুলে রাখে। 

আবার তীর্থ-যাত্রীকে অবলম্বন করেই কতো 
লোকের রুজিরোজগারের পথ খুলে যায়! 
বাণিজ্যের বিস্তার ঘটে । 

একাধারে প্রার্দেশিকতার বিষ দূর করবার এবং 
অর্থনৈতিক সমন্তা লাঘব করবার এমন সহজ 
কৌশল এ যুগের রাজনীতিতে সম্ভব? 

সর্বসাধারপকে এক করতে, সব প্রর্দেশকে 
এক মাল্যে গ্রথে রাখতে, এই যে একটি ধর্মের 
ডোর, ষে ডোরটি দিয়ে জাতীয় বন্ধন সমু হতে 
পেরেছিলো, লেই বন্ধন-ডোরটির, মুল ভাব- 
রহস্তকে বিশ্থৃত হয়ে, দেবতাকে “কুসংস্কার” বলে 
উড়িয়ে দিয়ে আজ আমরা! যেন প্রত্যেকে প্রত্যেকের 
অঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্নহয়ে পড়েছি! বন্ধনট! গেছে 
শিথিল হয়ে। 

আজ আমর! জাতিতেদ-প্রথার দিকে ঘৃণার 
দুটিতে তাকাচ্ছি, তাকে উঠিয়ে দেবার জন্তে আইন 
তৈরি করছি, কিন্ত তলায় তলায় নতুন যে তেদের 
স্ঠি হচ্ছে, তাঁর কুফলের আশঙ্কায় চিন্তিত 
হচ্ছি না। 

জাতিভেদ ঘুচে যাচ্ছে, শ্রেণীভেদ গড়ে উঠছে। 

দাক্ষিণাত্যের কলঙ্কিত ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, 
নিয়বর্ণ “পারিয়া'রা আহ্ণের রাস্তা দিয়ে হাটবার 
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অন্থমতি পেতে না, জআ্রাক্ধণর! 'পারিয়া”দের রাস্তার 
ছায়া মাড়াতো৷ না! 

আজকের জাতিভেদ-মুক্ত সমাবে, আর ধর্ম- 
নিরপেক্ষ রাষ্ট্রে, ছিশে! টাকা” বেতনের রাজকর্ম- 
চারীর! “তিনশো টাকার পাড়া'য় থাকবার অনুমতি 
পান ন|” 'পাঁচশো টাঁকার পাড়ার অধিবাসীরা 
£তিনশে! টাকার রাস্তায় পায়ের ধূলো দেওয়ার 
কথা ভাবতেই পারেন না। 

একদিন যে কোনো! হতভাগ্য, কোনে! উৎমব- 
অনুষ্ঠানে একটা! ভালো পোষাক জোগাড় করে 
পরে ফেলে পাঁচজনের সঙ্গে মিশে যাবে, তার জো 
নেই। সন্দেহ হলেই আপনি তার *পাড়া'র 
ঠিকানা চাইবেন, বাস! সেখানেই হাড়ির খবর 
জানাজানি। 

আগেকার যুগের সংস্কৃতিতে ধনী নিধ ন, শিক্ষিত 
অশিক্ষিত, রসিক অরপিব, ক্রান্ণ শৃদ্র, সকলের 
জীবনের ছন্দেই একট! ধ্বনিগত মিল ছিলো, 
একালে সে মিলটা ঘুচেছে। 

পৌষ-পার্ধণে সবাইয়ের ঘরে পিঠে পুলি হবে, 
অরন্ধনে কারে! ঘরে উন্নন জলবে না, যার সামর্থ্য 
নেই, সে অন্ততঃ চৌদ্দটা দীপ জেলেও 'দীপাদ্বিতা' 
পালন করবে, হোলিতে যে যার গায়ে খুসি রং 
ছিটোবে_এই যে একাত্মবোধ, এটা শুধু 
উৎসবেই সম্ভব। 

এই যে আজকাল প্রায়ই এখানে ওথানে বর্ধা- 
উংসব পালন হ'তে দেখি__-বধা-আবাঁহন+ “বর্ষা- 


মজল” 'বর্যা-বিদায়” ইত্যার্দি নানা নামে সে উৎসব . 


পালিত হয়। 'ইচ্ছে-অরন্ধনে*র মতে! যার যেদিনে 
সুবিধে। 
কিন্তু এ উৎসবও ওই “শ্রেণীর মধ্যেই 
সীমাবদ্ধ । ধর্মের কাঠামোহীন এই উৎসবের রস কি 
কোনো গ্রামীন লোক গ্রহণ করতে পারবে, যেমন 
পারে ঝুলনযাক্র।-উৎমবের, জন্মাষ্টমী-উৎসবের ? 
একপক্ষে এগুলিও তো ধতু-উৎসব ! 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ--১১শ সংখ্য। 


খাতু-উৎসব ভারতের চিরন্তন উৎসব। 

প্রকৃতির ডালায় যখন যে ফুলটি নতুন ফোটে, 
যে ফলটি নতুন ওঠে, তাকে নিয়েই একটা ন 
একটা উৎসব। বৈশাখমাসে বাগান ভরে ওঠে 
রকমারি ফুলে! গাছের ফুল কি গাছেই ঝরবে? 
নাকি শুধুই হবে বিলাসিতার উপকরণ ? 

না, তাদের নিয়ে শুরু করো-_-শিবপৃজো, 
পুণ্যিপুকুর'॥ “হরিরচরণ', লাগাও রাধাকষ্চের 
ফুলদোল। 

আমের মূকুলে শ্রীপঞ্মীর পূজা, নতুন আম- 
ককাঠালে যঠীবাটার ঘট1!.*.সময় বুঝে বুঝে পাঁজির 
পাতায় আছেই একটা কিছু। আর নতুন অন্ধের 
আশায় নবান্ন-উৎসব, তার ঘটার তো৷ কথাই নেই। 

এ উৎসবকে নিছক গ্রাম্য উৎসব বলে উড়িয়ে 
দেওয়া হয়েছে বলেই বোধ হয় “অন আজ এতে 
রুষ্ট! অন্নই যে জীবনের প্রধান জীবনীরন একথা 
তো৷ অস্বীকার কর! যায় না। 

লক্মীর প্রয়োজনকেই বা অন্বীকার করবার 
সাহস কার আছে? তবে তাকে নিয়ে উৎসব 
অর্চনাকেই ব৷ গ্রাম্য বলে বাতিল করা কেন? 

উপকারীর উপকারকে উপকার বলে গ্রাহ্‌ না 
করাটাই এবুগের ধর্ম বলে হয়তো! অন্নপুজা, সম্পদ 
পূজা, খতুপুজা অপাংক্রেয় হয়ে পড়েছে। 

অথচ “বাহান্ন পার্বণে অভ্যস্ত চিত্তবৃতি নিয়ে 
আমরা উৎসবের প্রয়োজন অনুভব না করে 
পারছি না। 

তাই যত্রতত্র এতে সাংস্কৃতিক উৎসবের ঘটা ! 

উৎসবকে সারা বছর ধরে জীইয়ে রাখবার 
চেষ্টায় মহাপুরুষ খুঁজে খুঁজে তাদের জন্ম-জয়্তী 
আর তিরোভাব উৎসব করছি! করছি এট 
ওট! লেটা। 

আমি কিন্ত এক এক সময় ভাবি_-চিরাচরিত 
পৃজাপার্বণ এখন এমন করে উঠে গেলো কেনঃ বা 
প্রথামাত্র হয়ে রয়েছে কেন? আগের যুগের পাণ- 
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পার্ধণ ব্রত ইত্যাদির প্রথা ধার! প্রবর্তন করেছিলেন, 
তাঁর! কি সাংস্কৃতিক জ্ঞান বি-বঞ্জিত ছিলেন? 

বেছে বেছে কেমন সব শুক্লাতিথিতে আর 
পূণিমায় পুণিমায় যতো কিছু পুজা অর্চনা ! 

তার আয়োজন উপচারই বা কি! 

ফল চন্দন, গন্ধ মাল্যঃ ধুপ ধূনো, আরতি 
আলপনা-__কাব্িক পরিবেশটি স্বস্তি করতে 
মনুষ্ঠানের ত্রুটি নেই। 

ধরা যাক__পত্যনারায়ণ পুজো! ! 
তার আয়োজনটি যেন একটি কবিতা ! 

আমার তো৷ মনে হয়-_ওই শির্নী জিনিসটি 
পুণিমা-সম্মিলনী ছাড়া আর কিছুই নয়। সেকালের 
লোকের! মন্ষাচরিত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন বেশী, তারা 
জানতেন আয়োজনের মাঝখানে যর্দি একটি 
নারায়ণ স্থাপন করে রাখা যায়, তাহলে অতিথিরা 
কেউ অভ্যর্থনার ত্রুটি ধরতে সাহস পাবে না, “যেতে 
সময় হলো না!” বলে পাঠিয়ে বাড়ী বসে থাকবে না। 

তাছাড়া_উৎসব যেন উচ্ছজলতায় পর্যবসিত 
ন] হয়ঃ আনন্দের প্রকাশ যেন অসংযমের রূপ না 
নেয়, সেটাও দেখা দরকার। 

সব কিছু উৎসবের মধ্যেই তো৷ লোকশিক্ষার 
ব্যবস্থা? 

আক্ষরিক শিক্ষার ব্যবস্থা ছিলো ন! সত্য, কিন্ত 
আন্তরিক শিক্ষার ব্যবস্থা ছিলো! । 

কুমারীকালের ব্রত থেকে শুরু করে দুর্গোৎসব 
পর্যস্ত সব কিছুর মধ্যেই লোক শিক্ষা । নীতি ধর্ম; 
সায় অন্ঠায় বোধ থেকে পুরাণ উপপুরাণ শান 
ইতিহাঁস__কোন্‌ শিক্ষাি নয়? 

কিন্ত শুধুই কি শিক্ষা! ? 


উৎসব ও সংস্কৃতি 
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আবহমান কাল থেকে দারা ভারতবর্ষে এই 
উৎসবের মাধ্যমেই ঘটেছে সঙ্গীতের চগ, নৃত্যকলার : 
চর্চা! «লোক সঙ্গীতে'র মতো একটি পরম সম্পদ, 
এইসব চলতি উৎসব বা» জন্ম মৃত্যু বিবাহ ইত্যাদি 
উৎসবকে উপলক্ষ্য করেই রচিত। 

ধানভানতে শিবের গীত' কথাটা! অপ্রাসঙ্গিক 
অর্থে ব্যবহার হলেও মিথ্যা নয়। 

বাঙলাদেশের অনেক জেলায়__নবান্নর ধানভানা 
উপলক্ষ্যে মেয়ের! শিবের বিয়ের পালা গায়। 

অবরোধের দেশ ভারতবর্ষে চিরদিনই মেয়েদের 
অবরোধ শিথিল হয়ে গেছে উৎসবকে কেন্দ্র ক'রে। 

মেয়ের! দল বেঁধে পথে বেরোয়, গান গাইতে 
গাইতে 'জিল সইতে" যায়। যাঁয় এখানে ওখানে । 

বাঙলা বাদে ভারতের সর্বত্রই মেয়েদের নৃতা- 
চর্চার প্রথা রয়েছে, এক একটি উৎসবের অবশ্ত- 
পালনীয় অঙ্গ হিসাবে । 

মেয়েলী শিল্পগুলিও এই উৎসবের মাধ্যমেই 
বিকশিত হবার ন্থুযোগ পায়। আলপন! দেওয়া, 
ঘট চিভ্তির আর দেওয়াল চিত্তির করা, গীড়ি 
রঙানো, শ্রী গড়ানো, বরণডালা সাজানো, মালার্থাথা, 
ইত্যাদি নান! দিক দিয়ে, মেয়েরা তার্দের শিল্পী 
মনকে নানাভাবে নানাছ1দে নানাব্যপ্রনায় ফুটিয়ে 
তুলবার জায়গ! পাঁয়। তাই বলছিলাম-_-সংস্কৃতির 
চা এদেশে আবহমাঁনকাল থেকেই ছিলো, ছিলো 
সাংস্কৃতিক উৎসব। 

আর তেত্রিশ কোটি মানুষ এবং তেত্রিশ কোটি 
দেবতার দেশেও সাংস্কৃতিক বন্ধনট! ছিলো এক-__ 
অথণ্ড। 

এধুগের সংস্কৃতি বিচ্ছিন্ন_থণ্ড, খণ্ড! 


“মানুষই দেবত। হয়। কর্ণ করলে সবই সম্ভব হয়।” 


_শ্্ীঞ্ীমা 


দয়াল প্রভু 


শ্রীমতী প্রতিময়ী কর, ভারতী 


কণ্টকে খিরি না রাখিতে যদি 


জীবন-মঞ্চখানি, 
কামনা-কেয়ার সুরভি কুঙে 

না রহিত বিষ-ফণী। 
ন! ফুরাতে আশা নিঠুর মরণ 

পরমাযু না হরিত, 
যৌবনবনে স্বপ্রকুন্থম 

ছু”দিনেই না ঝরিত। 
ব্যাধির পীড়নে না দমিত যদি 

দেহের অমিত বল, 
বাধা নিরবধি না ভাডিত যদি 

অহমিকা হিমাঁচল। 
না রহিত যদি এত বঞ্চনা 

মিথ্যার ধারাপাত 
হিংসা-গরল দেষ-দাবানল 

স্বার্থের সংঘাঁতি। 


চিন্তা ও অনল 
শ্রীদীনবদ্ধু মাজি 
অনলে সরোষে ডাকি কহে চিস্তাধারা, 
নিষ্টুর হদয় তব দয়ালেশ হার! । 


স্বর্সসম নরদেহ জাঁলাও নিমেষে, 
ভন্মে হয় পরিণত তব কর্ম শেষে। 


হাসিয়া অনল কহে একথা নিশ্চিত, 
মৃতদেহ দহি সাধি মানুষেরি হিত । 
জীবিত যে তারে বন্ধু কর তুমি দাহ, 
বৃথা মোর অপযশ তবে কেন গাছ? 


সুখের সাধনা না হইত যদ্দি 
আলেয়ার পিছে ছোটা।, 

ভবের হাটের ভূয়া কারবারে 
ভূতের বেগার খাট! । 


বিফল না হতো মান্তষে মানুষে 
মন দেওয়। আর চাওয়া, 

ধরি আজীবন করি প্রাণপণ 
উজানে তরণী বাওয়া। 


চিরসাথীহীন না রহিত যদি 
সবারে আকড়ি থাকি 
জীবনপ্রশ্ত্রে জবাব মিলিতে 
কিছু না রহিত বাকি। 


মায়ামরীচিক! না স্থজিতে যদি 
হেমোর দয়াল প্রভু, 

তোমারে কি তবে খুজিত মানব 
তোমারে চাহিত কভু ? 


শিক্ষার ভিত্তি 
পাতি) 
ছেই) 
চা 
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আমরা এখন স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি। 
গুনিয়াছি আমাদের জাতীয় জীবনকে পুনরুজ্জীবিত 
করাই বর্তমান রাষ্ঠের লক্ষ্য। ভারতবর্ষ জানে 
গরিমায় যখন সত্যই বড় ছিল যখন সে সত্যই 
স্বাধীন ছিল, তখন তাহার শিক্ষাপদ্ধতি কিরূপ 
ছিল তাহাই বর্তমান প্রবন্ধে আলোচনা করিব। 

শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক রামেন্ত্রসুন্দর একটি প্রবন্ধে 
যাহা বলিয়াছেন তাহা ম্মরণ করিয়াই আলোচনা 
আরম্ভ করি। তিনি বলিতেছেন “কালের কুটিল 
চক্রে শিক্ষা আজকাল বিজ্ঞান-শিক্ষা সাহিত্য-শিক্ষাঃ 
হাতে-কলমে শ্িক্ষ! বা টেকনিক্যাল শিক্ষা ইত্যাদি 
নানা উপাধিতে অনস্কৃতা হইয়া সহত্র শ্রেণীতে বিভক্ত 
হইয়াছে এবং কোন্‌ শিক্ষা ভাল কোন্‌ শিক্ষা মন্দ 
এই তর্কের কোলাহলে দিগন্ত প্রতিধবনিত হইতেছে। 
কিন্ত আমাদের ভুর্ভাগ্য, আমরা এই কোলাহলের 
অর্থ সম্যক উপলব্ধি করিতে একেবারেই অক্ষম। 
শিক্ষা বলিলে আমর! কেবল একটা মাত্র শিক্ষাই 
বুঝিয়! থাকি এবং সেই শিক্ষার অর্থ মনুষ্যত্বের বৃদ্ধি, 
কৃতি ও পরিপুষ্টি। যাহাতে অপুষ্ট মনুত্যত্ব পুষ্টিলাভ 
করে, প্রচ্ছন্ন মনুষ্যত্ব বিকশিত হয়, হীন সমুয্যত্থ 
্ুত্তিলাভ করিয়! জাগ্রত ও চেতন হইয়া ওঠে 
তাহাকেই আমর! শিক্ষা নামে অভিহিত করিয়। 
থাকি এবং সেই শিক্ষার আবার একটা ভিক্ন যে 
পাঁচটা পথ আছে তাহাও আমাদের কল্পনায় আসে 
না" অর্থাৎ সমাজের কল্যাণে মান্য নামক ব্যক্তিটির 
বাডিত্ব যে উপায়ে সম্যক্রূপে বিকশিত হয় তাহার 


৩ 


নামই শিক্ষা। পূর্বপ্রবন্ধে বলিয়াছি আজকাল 
সমাজ বলিয়৷ কিছু নাই। আমরা নিজ নিজ ক্ষুতত 
গণ্ভীতে স্বাধীনতার আশ্ফীলন করি বটে, কিন্ত 
আদলে আমরা সকলেই দাস। যন্্রপতিরাই 
পৃথিবীর মানবদমাজকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। 
তাহারাই আমাদের প্রভূ, ভর্তা এবং শাসনকর্তা । 
আমাদের ব্যক্কিত্ব বিকাশের দিকে তাহাদের 
উৎসাঁহ নাই, অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্ব বিকাশ 
যাহাতে না হয়, সকলেই যাহাতে বিরাট যন্ত্রের নাট 
বা বণ্ট তে পরিণত হয়, সেই দিকেই তাহাদের 
লক্ষ্য। আমেরিকার বিখ্যাত একজন বৈজ্ঞানিক 
ডাক্তার /15505 08] তীহার 190, 09 
(1131070৩/0, নামক বিখ্যাত গ্রন্থে বলিতেছেন_- 
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এই প্রবন্ধটি একটু বেণী করিয়াই উদ্ধৃত 
করিলাম, তাহার কারণ ইহাতে আধুনিক শিক্ষার 
যে সব গলদ এবং তাহার জন্য ব্যক্কিত্ববিলোপের 
যে চিত্র ডাক্তার ক্যারেল অঙ্কিত করিয়াছেন, এবং 
যাহা এতটুকু অতিরঞ্রিত নহে ; পুরাকালে আমাদের 
দেশে যে শিক্ষাপন্ধতি প্রচলিত ছিল তাহার উদ্দেশ্য 
ছিল এই সব গলদগুলি এড়াইয়! চলা । 

সে শিক্ষাপদ্ধতির খুঁটিনাটি আলোচনা করিবার 
পূর্বে তখনকার সামাজিক গঠন জানা প্রয়োজন। 
জানা প্রয়োজন যে সে যুগের বিজয্লী আর্ধগণ যে 
শিক্ষাপঞ্ধতির প্রচলন করিয়াছিলেন তাহা নিজেদের 
জন্য, বিজিত অনার্দের জন্য নহে। অনার্ধদের 
প্রথম প্রথম তাহার! অবিশ্বাসের চক্ষে দেখিতেন। 
নিজেদের সুবিধার জন্ত যোগ্যতা৷ অনুসারে তাহার! 
নিজেদের তিন বর্ণে শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছিলেন_- 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ত। ইহার মধ্যে কোনরূপ 
জোরজবরদস্তি ছিল না । অধ্যাপক /৯10316 
তাহার 17200008001) পুস্তকে 
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্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈগ্তের জীবনের আদর্শ কি 
হইবে তাহ! নিখু'তভাবে নির্দি্ট ছিল। সারাজীবন 
অধায়নঃ অধ্যাপনা ও আধ্যাত্বিক চর ছিল 
্রাহ্মণত্বের আদর্শ, ক্ষত্রিয়ের আদর্শ ছিল শক্তির 
সাধন! এবং বৈশ্তের আদর্শ ছিল ব্যবসায় বাণিজ্য । 
প্রত্যেকেই দ্বি্ম ছিলেন এবং প্রত্যেককেই 
উপনয়নের পর গুরুগৃহে জীবনের প্রথম আশ্রম 
অতিবাহিত করিতে হইত। নিজের নিজের গুণ 
ব৷ প্রবৃত্তি অনুসারে কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ ক্ষত্রিয়, কেহ 
বৈশ্ত হইতেন। এখন যেমন একই বাঁড়ির ছেলে 
কেহ অধ্যাপক, কেহ সৈনিক এবং কেহ দোকানদার, 
কেহ বা অন্ত কিছু হন। অধ্যাপক রাধাকুমুদ 
মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও তাহার /১101500100197 
20০9607, পুস্তকে এ বিষয়ে আলোঁচন! 
করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন__ 
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এই শব ব্যবস্থায় শূদ্রদের স্থান ছিল না। 
আর্ধসংস্কৃতির মহত্বকে ম্লান করিবার জন্য অনেকে 
শূদ্রদের প্রতি তাহাদের হদয়হীন ব্যবহারের উল্লেখ 
করেন, এ সম্পর্কে শোষক” 'শোধিত' ইত্যাদি 
নানা শব শুনিতে পাওয়া! যায়। আর্ধদের 
শিক্ষাপদ্ধতির আদর্শ তাহাদের উদার সংস্কৃতির 
সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত, সেজন্ত এ সম্বন্ধে 
কিছু আলোঁচন! করিব। 


শিক্ষার ভিত্তি 


৫৮৭ 


ধাহাদের তাহার! জয় করিগ্বাছিলেন তাহারাই 
ছিল শুদ্র অর্থাৎ দাস। তখন বিজিত দেশের 
লোকের! দাস বলিয়াই সাধারণত গণ্য হইত, তথন 
সর্দেশে দাস-প্রথা প্রচলিত ছিল। এখন আমরা 
যেমন গরু ঘোড়া ছাগল ভেড়ার স্বাধীনতা স্বীক।র 
করি নাঃ তখনও মানবসমাজ তেমনি দাসদিগের 
স্বাধীনতা স্বীকার করিতেন না। আধুনিক যন্ত্র 
সভ্যতায় যে নৃতন দাসত্ব প্রথার প্রচলন হইয়াছে 
তাহাতেও দাঁসদ্দিগের স্বাধীনত৷ স্বীকৃত হয় না। 
ভারতবর্ধায় আরদের স্বপক্ষে তবু একটা কথা 
বলিবার আছে। অন্তান্ত দেশের ইতিহাসে দাসদের 
উপর যে বর্বর নির্যাতনের বর্ণনা আমরা পাই, 
ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসে তাহা পাই না। 
পুরাণে কাব্যে রামায়ণ মহাভারতে মাঝে মাঝে আছে 
বটে মুনিরা দাঁসদের স্বন্ধে আরোহণ করিয়া 
যাইতেছেন, অথবা! শুনঃশেফকে যজ্জে বলিদান দিবার 
জন্ত কিনিয়া আনা হইয়াছে। পঞ্চপাগ্বের অনার্ধ- 
দলনঃ থাগুবদাহন, শ্রীরামচন্দ্রের শন্বুকবধ প্রভৃতি 
ঘটনাকেও যদি দাসনির্ধাতনের পধায়ে গণ্য করি 
তবু অন্ঠান্ত দেশের তুলনায় এমন কি আধুনিক 
সভ্যসুগেরও দাস-দলনের তুলনায় সে সব নগণ্য । 
জালিওয়ানবালাবাগের কথাঃ বিরাল্লিশের অত্যা- 
চারের কথাঃ এমন কি আজকাল কেনিয়ায় যাহা 
হইতেছে তাহার কথা স্মরণ করুন । 

আধগণ এদেশে আসিয়াই মহাপুরুষ বা দার্শনিক 
হয়৷ ওঠেন নাই। তীহারাও এদেশে আসিয়া- 
ছিলেন বিজেতাসুলভ মনোভাব লইয়! । কিন্ত 
এদেশে কিছুকাল বাম করিবার পর তীহারা যে ধর্ম 
যে সভ্যতার পত্তন করেন, যে আদর্শ তাহাদের 
পরবর্তী সমাজ জীবনকেও নিয়ন্ত্রণ করিয়াছে, 
যে আদর্শ সনাতন ভারতীয় আদর্শ নামে পরিচিত 
তাহাতে শূদ্রদের প্রতি দ্বার আভাসমাত্র নাই। 
পুরাণে কাব্যে এরকম নিদর্শন হয়তো ছুই 
একটা আছে, কিন্ত প্রেমের নিদর্শনও কম নাই। 


৫৮৮ 


রামায়ণের যুগে শ্রীরাম শন্ুককে, তাড়কাকে, 
রাবণকে, বালীকে এবং আরও অনেক রাক্ষম- 
রাক্ষপীকে বধ করিগ্নাছেন সত্য, লক্ষণ হুর্পণখার 
নাকও কাটি! দিয়াছেন কিন্তু ওই রামায়ণযুগেই 
আমরা পাই গুহক চগ্ডালকে, শবরীকে, রামভজ্ত 
হ্ুমানকে। মহাভারতের যুগে তো একেবারে 
পট-পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। দ্বয়ং মহাভারতকার 
কুষণ-ঘপায়নই পুরাপুরি আর্ধ নহেন, তিনি লোমশ, 
কষ্ণবর্ণ এবং ভয়হয়। পাঁওুঁজননী তাহাকে দেখিয়! 
মুছ1 গিয়াছিলেন। কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নের পিত| খষি 
পরাশর হয়্তে৷ আর্ধ ছিলেন কিন্ত তাহার জননী 
সত্যবতী ধীবরকন্ঠ । এই সত্যবতী পরে রাজা 
শান্তনূর ধর্মপত্বীও হুইয়াছিলেন। এই মহাভারতেই 
দেখি, ভীম হিড়িস্বাকে এবং অঙ্গন উলুপীকে, 
চিত্রাঙ্গদাকে বিবাহ করিতেছেন । রাজা নহুষ 
রাক্ষম উরগ প্রভৃতিকে পালন করিতেছেন। 
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধেও দেখি উভয়পক্ষেই অনাধ নৃপতিরা 
রহিয়াছেন, হীন দাসরপে নহে নির্ভরযোগ্য 
বন্ধরপে। গন্ধ, কিন্নর, পন্নগঃ দৈত্য, দ্বানব, 
নাগগণ যদি অনার্ধ হন তাহা হইলে তাহাদের 
মহিমায় পুরাণ মহাভারত পরিপূর্ণ । একলব্য, 
অধিরতন্ুত, দাসীপুত্র বিছ্র, জতুগৃহের নির্মাতা 
শিল্পী পুরোচন, মায়াবী অঙ্গারপর্ণ প্রভৃতি ষে সব 
চরিত্র মহাভারতকার উদ্জলবর্ণে অঙ্কিত করিয়াছেন 
তাহার! কেহই হেয়চরিত্র নহেন। মহষি নারদ 
কুবের সভার, বরুণ-সভার যে বর্ণনা দিয়াছেন 
তাহাতে অনার্দেরই আধিক্য দেখিতে পাই। 
একথা অবশ্ত ঠিক ভীম বক, কির্মীর প্রভৃতি 
রাক্ষমকে বধ করিয়াছেন, শ্রীরুষ্ণ জরাসন্ধ, শাকে 
এবং অন্যান পাগুবের বু অনার্কে ধ্বংস 
করিয়াছেন; কিন্ধ ইহাদের মহিমাঃ ইহান্দের শৌধ- 
বীর্ধ সম্বন্ধে তাহাদের কোন সন্দেহ ছিল না, 
রাবণের স্বর্ণলক্কার বর্ণনা, কুবেরের অলকাপুরীর 
বর্দন। পড়িয়া মনে হয় না, তাহার! তাহাদের ছোট 
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করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। শান যে আকাশগামী 
সৌভপুরীতে চড়িয়! পৃথিবী হইতে প্রায় এক ক্রোণ 
উধ্বে থাকিয়! শরসম্ধান করিতে পারিতেন একথা 
বেশ সাড়স্বরেই বর্ণিত হইয়াছে । 

মাঝে মাঝে এ সন্দেহও হয় যে অনাধ সভ্যতার 
সংস্পর্শে আসিয়াই হয়তো অণোরণীয়ান মহতো 
মহীয়ান্‌ ব্রদ্মের কল্পনা আধ খবিদের চিত্তে প্রথমে 
প্রতিভাত হুইয়াছিল। কারণ আধদের আগমনের 
বু পূর্ব হইতেই অনার্গণ পর্বভূৃতে_এমন কি 
সর্পেঃ ব্যাস্ত্েঃ সর্বপ্রকার হিংস্র অহিংন্র জীবজন্কতে, 
বুন্ষেঃ প্রস্তরথণ্ডে, আলোকে অন্ধকারেঃ সবর 
দেবতার অস্তিত্ব অনুভব করিতেনঃ দেবতার 
আবির্ভাৰ প্রত্যক্ষ করিতেন। তাই হয়তো পরবর্তী 
যুগে আমরা মুর্তিপুজক হইয়াছি, দেবদেবীদের সহিত 
সিংহ, ব্যাঘ্র» সর্প, বৃষ, হুংসঃ পেচক প্রভৃতিরও 
পূজা করিতেছি । 

এই সব হইতে মনে হয় কালক্রমে আদের 
সহিত অনাধদের গ্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল। 
কিন্তু গ্রীতির সম্পর্ক সত্বেও শুদ্রদের বেদপাঠে 
অধিকার ছিল না। তাহারও কারণ ঘ্বণা নয়, 
সাবধানতা । আধ খষিদের বিশ্বাস ছিল বেদমস্ত্রের 
উচ্চারণ যদি নির্দোষ না হয় বিশ্বের অমঙ্গল হইবে। 
যেহেতু শুদ্রদের মাতৃভাষা! বৈদিক ভাষা নয় 
সেই হেতু তাহাদের ভয় ছিল শুদ্রের! বৈদিক সস 
ভুল উচ্চারণ করিবে এবং তাহা হইলে সমাজের 
অমঙ্গল হইবে। বৈদিক মন্ত্রের শুদ্ধ উচ্চারণ বিষয়ে 
তাহারা খুব বেশী সতর্কতা অবলম্বন করিতেন। 
প্রথমে আধ রমণীগণের বেদপাঠে অধিকার ছিল। 
গার্গী, মৈত্রেয়ী, স্থলভাঃ বিশববার প্রভৃতি অনেকেই 
ব্রহ্ষবাদিনী ছিলেন। কিন্তু এ দেশে বহুকাল 
বাসের পর আর্ধ রমণীগণের স্থবার্ধত্ব খন কমিতে 
লাগিল, আধগণও যখন অনার্ধ রমণী বিবাহ করিতে 
লাগিলেন তখন খষির! রমণীদের এবং পতিত 
আর্দেরও বেদ-পাঠ বন্ধ করিয়া দিলেন। বেদ 
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তখন তাহাদের সভ্যতা শক্তি ও সংহতির মেরুদণ্ড- 
স্বরূপ ছিল, বেদের পবিত্রতা রক্ষা কর! সে যুগে 
সমন্ত জাতির আত্মরক্ষারই নামান্তর ছিল। রাষ্ট্রের 
বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিলে এখন যে কারণে মৃত্যুদণ্ড হয় 
বেদের পবিত্রতা নষ্ট করিলেও সে ঘুগে ঠিক সেই 
কারণেই মৃত্যুদণ্ড হইত । ইহাই তখন নিয়ম ছিল, 
এ নিয়ম পরিব্ঠঙন করিবার ক্ষমত৷ রাজারও ছিল 
না। এইজস্ই প্রীরামচন্ত্র শধুককে বধ করিয়া- 
ছিলেন। 

কিন্তু অনার্ধদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসিয়া কিছু- 
দিন পরে তাহাদের দৃষ্টিভঙ্গী যে পরিবর্তন ঘটিয়া- 
ছিল তাহাতেও সন্দেহ নাই। কারণ পরে দেখিতে 
পাই অনার্ধ রাজারাও যজ্ঞ করিতেছেন। অনার্ধ 
দানব রাজ! বৃষপর্বা কৈলাসের উত্তরভাগে মৈনাঁক 
সন্গিধানে যে 'যজ্ঞ করিয়াছিলেন সেই যজ্জেরই 
দ্রব্যাদি লইয়া অনা ময়দানব বুধিঠিরের রাজসথয় 
যজ্ঞে চমকপ্রদ সভ। নির্াণও করিতেছেনঃ এমন 
কি অভুরনের দেবদত নামক শঙ্খটিও বৃষপর্বার 
যজ্জস্থল হইতে সংগৃহীত হইয়াছে । পরে দেখি, 
দৈত্যকুলের প্রহলাদ একজন শ্রেষ্ঠ হরিভক্ত বলিয়া 
কীর্তিত, নাগরাজ বাসুকী একজন প্রথম শ্রেণীর 
তপস্বী বলিয়! সম্মানিত, পুরাণকার তাহার মন্তকে 
সমস্ত পৃথিবীর ভার অর্পণ করিতেও দ্বিধা করেন 
নাই। পরে দেখি, সমস্ত ব্লশালী অনার্ধগণ আর্ধ 
সভ্যতার দীপ্ডিতে দীপ্যপান, পুরাণের প্রায় সমস্ত 
প্রতাঁপশালী দৈত্যদানবেরা তপন্থীঃ মহধষি উশনা 
দৈত্যদদের গুরু-পদে আমীন হইয়া শুক্রাচার্ধ নামে 
খ্যাত। আর্ধ সভ্যতার প্রথম যুগে দেখি আধা 
শূদ্রদের ছো ওয়া অন্নজল গ্রহণ করিতেছেন না । 
ইহারও কারণ সম্ভবত ঘ্বণা নয়, সাবধানতা । শুট্ররা 
পরাজিত, শুদ্রর৷ অপরিচিত, তাহাদের সামাজিক 
আচার-আচরণও অন্কুত, তাহাদের প্রদত্ত অরজন 
গ্রহণ করা তাহার! আত্মরক্ষার জন্তই সমীচীন মনে 
করিতেন না। প্রথম প্রথম অপরিচিত অনাধ 
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পরিবেশে তাহাদের অত্যন্ত সাবধানে চলা-ফের! 
করিতে হইত। এমন কি মহাভারতের যুগেও 
দেখি পাগুবজননী কুস্তী পুত্রদের ফিরিতে বিলম্ব 
হইতেছে দেখিয়া! চিস্তিত হইয়াছেন, ভাবিতেছেন 
কোনও মায়াবী নিশাচর তাহাদের কোনও অনিষ্ট 
করিল না তো! বলা বাহুল্য মায়াবী নিশাচর মানে 
অনাধ। 

প্রথম প্রথম কিছুদিন তাহারা অনাধদের বিশ্বাস 
করিতে পারেন নাই, তাই সম্ভবত তাহাদের প্রদত্ত 
অল্পজল গ্রহণ করিতেন না। আধুনিক কালেও 
তে৷ দেখি ট্রেনে নোটিশ দেওয়া রহিয়াছে-_ 
“অপরিচিত লোকের নিকট হইতে খাগ্ঠ, পানীয় 
এমন কি বিড়ি সিগারেট পর্যন্ত গ্রহণ করিবেন 
না।” আধুনিক সামরিক আইনও এসব বিষয়ে 
বিশেষ সতর্ক। এই সতর্কত| কি ঘ্বণা? 

বর্তমান প্রবন্ধের পক্ষে ঈষৎ অবান্তর হইলেও 
আরধদের সহিত শুত্রদের সম্পর্ক সম্বন্ধে কিছু 
আলোচনা করিলাম। তাহার কারণ অনেকে মনে 
করেন আধরা শূৃদ্রদের ঘ্বণা করিতেন। ইতিহাদের 
সাক্ষ্য কিন্তু অন্তরূপ। প্রথম প্রথম বিজেতাম্ুলভ 
মনোভাব হয়তো তাহাদের ছিল, কিন্তু কিছুকাল 
এদেশে বাস করিবার পর যে ধর্ম, যে সংস্কৃতির 
পত্তন তাহারা করিয়াছিলেন, যে শিক্ষার আদর্শ 
তাহাদের চিত্তকে ও সমাজকে উদ্ভাদিত করিয়াছিল 
তাহাতে ঘ্বণার স্থান নাই। জোরজবরদস্তি বা ত্বণার 
শাসন স্বল্লায়ু। গ্যায়ের শাসন, প্রেমের শাসন, 
উদারতার শাসন দীর্ঘজীবী । যে ধর্মের ভিত্তিতে 
আর্গণ এদেশে সভ্যতার পঞ্জন করিয়াছিলেন তাহ! 
চারি হাজার বংসরের ঘাত-প্রতিঘাত সবেও এখনও 
সগৌরবে টিকিয়া আছে। অধ্যাপক মর্বপলী রাধা- 
কষ্ণন্‌ তাহার [15 [11000 ৬15৬ ০৫ 116 
পুস্তকে বিখ্যাত ইংরেজ এঁতিহাসিক মিস্টার ভিন্‌ 
সেটে ম্মিথের যে অভিমত 00010 171900:5 
0৫ [7018 হইতে উদ্ধত করিয়াছেন তাহা এই-- 
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[00199 167০0104 811 4090100 19958658858 & 
01650 70002106109] 1010, প্রি 28015 
0:9090150 0092 008৪6 01940090 61006? 
05 959৪2171091 13০019002 ০0: 0০9110081 
৪01১6119110, 11096 0101 02010306109 01১৩ 
০৫ 19190৫, 
0091081:, 1910500955, 0763১, 0011)613 2100 
3৩০6. এই ৪710, বৈচিত্র্যের মধ্যেও এই একত্বের 
প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইয়াছিল কারণ তাহাদের শিক্ষার 
মূলমন্ত্রই ছিল একত্বের সন্ধান। দ্বণার স্পর্শে এই 
সন্ধান ব্যাহত হইত। 

বর্ণাশ্রম ধর্মে প্রত্যেক আর্ধসন্তানের জীবন 
চাঁরিটি আশ্রমে বিভক্ত ছিল। ব্রক্ষচর্ধ আশ্রম, 
আর্ধজীবনের প্রথম আশ্রম। এই আশ্রমে আধ- 
জীবনের ভিত্তি স্থাপিত হইত। ব্রহ্চ্যা শ্রম উত্তীর্ণ 
না হইলে কোন আর্ধন্তানই পরবর্তী গৃহস্থ-আশ্রমে 
প্রবেশের অনুমতি পাইতেন না। কোনও ভদ্র 
গৃহস্থ তাঁহাকে কন্তাসম্প্রদানই করিতেন ন।। ভিত্তি 
মজবুত না করিয্না তাহার উপর হ্ম্য-নির্মাণের 
পক্ষপাতী তাঁহারা ছিলেন না। সত্য ও ধর্মই 
সে ভিত্তির প্রধান উপকরণ। সত্যের সন্ধান এবং 
সে সন্ধানের উপযোগী চরিত্র-নির্মাণই ব্রহ্গচধ 
আশ্রমের প্রধান লক্ষ্য ছিল। একথা তাহারা 
বলিতেন না যে “লেখাপড়া শেখে যেই গাড়ি ঘোড়া 
চড়ে সেই'__ কোনও মিথ্যা আশ্বাস বা অলীক 
মোহের উপর সে শিক্ষা প্রতিঠিত ছিল না। 
বর্তমান যুগের দার্শনিক পণ্ডিতগণও আজকাল 
বলিতেছেন যে শিশুর মনে শিক্ষার ছলে এমন 
কোনিও জিনিস প্রবেশ করাইয়! দেওয়া উচিত নয় 
যাহা মিথ্যা, যাহা! জীবনের নিকষে যাচাই করিলে 
মূল্যহীন প্রতিপন্ন হইবে। /১1250 ০10 
ও/1১1615680 তীহার-[)5 9178 ০৫ 
2005০80০, প্রবন্ধে এই কথাই ঘুরাইয়া ফিরাইয়া 
নানাভাবে বলিয়াছেন। সে যুগে শিক্ষার লক্ষ্য 


10010618015 01561751063 
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কি ছিল তাহা ব্রহ্মচর্ধ এই নামের মধ্যেই স্পষ্ট । 
ব্রন্মের স্বরূপ জ্ঞাত হইয়! ব্রক্গকে জীবনে উপলব্ধি 
করাই মানবজীবনের চরম পরিণতি, সেই পরিণতি 
লাভ করিবার অন্ট যে প্ররস্ততি-_তাহাই শিক্ষা। 
কারণ ব্রদ্ধই সত্যঃ পৃথিবীর বিবিধ বৈচিত্র্য সেই 
একই সত্যের বিচিত্র প্রকাশ। পঞ্চ ইন্দ্রিয় বারা 
পৃথিবীর যে রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করি তাহা তাহার 
সত্য রূপ নয়, তাহা মায়াময় রূপঃ তাহা মিথ্যাঃ তাহা 
ক্ষণস্থায়ী। বহুরূপী বিচিত্র মায়াষফবনিকার অন্তরালে 
যে সত্য, যে ধ্রবঃ যে অনার্দি অনন্ত অথও 
শক্তি বিরাজমান-তাহার নাম ঈশ্বর, ভগবান, 
ব্রহ্ধ,ত 00995 10000010191 1705185, যাহাই 
দিন_তাহাকে উপলব্ধি করিবার শিক্ষাই প্রকৃত 
শিক্ষা । ব্রহ্মকে নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য-অন্ুসাঁরে উপলব্ধি 
করিতে হয়__এই উপলব্ধির কোন বাঁধাধরা একটা 
পথ নাই, প্রত্যেকে নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য-অনুসারে 
নিজের পথ নিজেই আবিষ্কার করেন, গুরু তীহার 
সহায়ক মাত্র। ব্রহ্ধকে উপলব্ধি করিয়া ব্রন্গে 
বিলীন হওয়াই_ মুক্তি । শিক্ষার উন্দেশ্ত মুক্তি-লাভ, 
চাকরি-লাভ নয়, ডিগ্রি-লাভ নর, কোন গ্রকার 
প্রহিক স্বখ নয়। এহিক সুখছুঃখ, এঁহিক জীবন 
যে ক্ষণস্থায়ী, মৃত্যু যে জীবনের অনিবার্ধ পরিণাম 
একথা তাহার! জানিতেন, কিন্তু তাই বলিয়া তাহারা 
বলেন নাই__2%0, 01101. 80010610610, 
(০-00110ড7 9০৩ 019. কারণ ইহাও তাহারা 
উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে এই দেহটাই মরণশীল, 
পঞ্চ-ইন্ডরিয় দিয়া যাহা অন্থভব করি তাহাই নশ্বর 
_ আত্মা কিন্ত অঅর। এই আত্মাই ব্রহ্ম, আত্মান- 
সন্ধানই মানবজীবনের একমাত্র শ্রেয় আত্মানং 
বিদ্ধি তাই আধ শিক্ষার প্রধান উপদেশ । ৪৫ 
02101. করিয়া 70৩2 হইতে তাহারা মানা করেন 
নাই, জীবনকে উপভোগ করায় তাহাদের সম্পূর্ণ 
সম্মতি ছিল রাজসিক জীবনের বিবিধ বিলাসকে 
কেন্জ করিয়! বহু প্রকার শাস্ত্র ও গ্রন্থ তাহারা 


অগ্রহায়ণ, ১৩৬১] 


প্রণয়ন করিয়াছিলেন» আমাদের জীবন যে বহুবিধ 
ক্ষুধায় কাতর. এ জ্ঞান তীহাদের ছিল। কিন্ত 
তাহারা এইসব ক্ষুধাকে সামাজিক কল্যাণে নিয়ন্ত্রিত 
করিতে চাহিয়াছিলেন এবং এই ক্ষুধা-প্রসঙ্গে যে 
উপদেশ তাহার! দিয়াছেন তাহাই ছুঃখের হাত হইতে 
পরিব্রাণ পাইবার সুলমন্ত্র। তাঁহারা বলিয়াছিলেন__ 
জীবনকে ভোগ কর ক্ষতি নাই, কিন্ধ আসক্ত 
হইও না। আসক্তি মানেই বন্ধন এবং বন্ধনের 
পরিণামই ছংখ। যে অনন্ত পথের তুমি যাত্রী সে 
পথে কেমন করিয়া অগ্রসর হইবে যদি মাসক্তির 
শৃঙ্খল প্রতি পদক্ষেপে তোমার গতি রোধ করে? 
সুতরাং আসক্তি ত্যাগ কর, যে কোনও প্রকার 
মাসক্তিই, এমনকি ব্রন্গের প্রতি আসক্তিও ছুঃখ- 
দায়ক । ভোগ কর, কিন্ত ভোগাসক্ত হইও না। 
আসক্তি তোমার মুক্তি-লাভের বাঁধা । অধ্যাপক 
রাধাকষ্ণন্‌ বলিতেছেন-_-[175 [71000 09৭9 
06101800102 1101 এ 0) 15810. ০৫ 
0531:63 ৮/10 0৩ [513069005 ০0 00 
[70)91. 10 11019 0996001: 03 117800173 
০৫617169৬01) 2170 2210), 


এই 70913090655 ০৫ 070 12050781, ভূমার 
পটভূমিকায় জীবনকে দর্শন, আর্ধসভ্যতার মূল সুর। 
আর্য খষি বলিতেছেন_ দেহের অবসান ঘটিবে, 
তোঁমার বিত্ত, তোমার প্রতাপ, তোমার এশ্বর্ 
তোমার অলঙ্কার অহঙ্কার সমস্তই লুপ্ত হইবে, কিন্ত 
তুমি লুপ্ত হইবে না, তুমি অমর, তুমি অনন্ত পথের 
যাত্রী, তোমার পাধিব জীবন তোমার অনন্ত যাক্রা- 
পথের অংশ মাত্র, এই অংশটুকুর সম্বন্ধে মোহ- 
পোষণ করিও না, আত্মবিস্বৃত হইও না, হইলেই 
কষ্ট পাইবে। | 
ম৷ কুরু ধনজনযৌবনগর্বং, হরতি নিমেষাৎ কালঃ 
ৃ সর্বম্। 
মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা, ব্রহ্মপদং প্রবিশাণ্ড 
বিদিত্বা॥ 


শিক্ষার ভিত্তি 
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কামং ক্রোধং লোভং মোহং, ত্যক্তাত্মানং ভারং 
কোহহম্‌। 
আত্মজ্ঞানবিহীনা মূঢা স্তে পচ্যন্তে নরকনিগুঢাঃ॥ 
নলিনীদলগতঙ্জলমতি . তরলং, তৰজ্জীবনমতিশয় 
চপলম্‌। 
বিদ্ধি ব্যাধ্যতিমানগ্রস্তং লোকং শোকহতঞ্চ সমন্তম্‌॥ 
শক্কারাচাধের মোহ-মুদগর আধধশিক্ষার সারমর্ম । 
জীবন-সন্প্ধে সত্যদর্শন এবং ছুঃখ-নিবারণের প্রকৃত 
উপায় বে শিক্ষার লক্ষ্য সেই শিক্ষাই তীহারা 
জীবনের প্রথম আশ্রমে আর্ধন্তানগণকে দিতেন। 
অব্যাপক রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় ঠিকই বলিয়াছেন-_ 
0০0 811 0০ 1702010153 ০01 00০ ৮০110 06 
71000 03 0০ 17703 100053550 2170 
৪0০০0০৫09 [0680 25 016 ০00081 প্লি০ 
9৫6 17105. 
0১5 9০ 07010 71116 
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ধাহারা মানবজাতির ইতিহাস সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক 
গবেষণা করিয়াছেন তাহার্দেরও অনেকের অভিমত 
মৃত্যুই সম্ভবত আমাদের প্রথম ধর্ম-শিক্ষক। মৃত্যুই 
আমাদের মনে প্রশ্ন জাগায় ইহাই কি শেষ? 
উপনিষদের খষি সত্যসঞ্ধানের নিমিত্ত তাই 


নচিকেতাকে যমের নিকটে লইয়া গিয়াছেন। 


নচিকেতা যমকেই প্রশ্ন করিতেছেন-_ 

মৃত্যুর পরে আছে সংশয় সদাই 

কেহ বলে থাকে কিছু, কেহ বলে নাই 

হে যম, তৃতীয় বরে আঙঞ্জিকে তোমার কাছে 

মৃত্য কথ শুনিবারে চাই। 

যম তাহাকে এই সত্য কথা, সনাতন গৃঢ় ব্রদ্মকথা 
পরে বলিয়াছিলেন, প্রথমে কিছুই বলেন নাই। 
নচিকেত! দত্য-লাভের . গ্রকৃত অধিকারী কি না 


€৪৯. 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ধ--১১শ সংখ্যা 


তাছা যাচাই করিয়া লইবার জন্ত তাহাকে প্রলু্ধ অন্ধ-নীত অন্ধসম মূঢ় জেনে! তারা 


করিবারই চেষ্টা করিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন_ 


শতজীবী পুত্র পৌত্র করহ প্রার্থনা 

পণ্ড হস্তী অশ্ব স্বর্ণ দ্রিব চাও যত 
বিশাল রাজত্ব লও 

নিজ আয়ু চাহ ইচ্ছামত 
এর তুল্য অন্তবর যথ! ইচ্ছা নচিকেত। করহ প্রার্থনা 
লও বিত্ত, অমরত্ব, রাজা হও বিশাল র|জ্যের 

পূর্ণ কর সকল কামনা 

ম্যলোকে ছুলভ বা সেই সব কাম্য বস্ত 

যাহা ইচ্ছা মাগ মোর কাছে 
ওই যে রথের পরে বাগ্বন্ত্র মহ রমণীরা আছে 

মনুষ্যের আয়ভেের অতীত ইহার! 
মে!র বরে ভোগ কর ইহাদেরও পরিচর্ধা-সথখ 
মৃত্যু-বিষয়েতে শুধু নচিকেতা হ'য়ো না উৎস্ুক। 


নচিকেতা কিন্তু ভূলিবার পাত্র নন। তিনি 
বলিলেন__ 
অনিশ্চিত মৃত্যুীল এই সব ভোগ্য বন্ধ 
জীর্ণ করে ইন্দ্রিয়ের শক্তি আর সখ 
জীবনই তো! ক্ষণস্থায়ী ; বাহন বা নৃত্য-গীত 
চাহি নাকো তোমারই থাকুক । 


তখন যম প্রীত হইলেন এবং তাঁহার নিকট সত্যের 
স্বরূপ বর্ণনা করিলেন। প্রথমেই বলিলেন__ 


নচিকেতা, তুমি প্রিয়, প্রিয়রূপী কামন! সকল 
ত্যজিয়াছ বিচার করিয়া 
যে বিষয়াকীর্ণ মার্গে বুলোক হ'ল নিমজ্জিত 
তুমি তাহা থাকনি ধরিয়! ; 
অবি্ভা ও বিগ্ভা এরা অতি ভিন্নমুখী 
বহমান বিপরীত ধারে 
নচিকেতা, তুমি জানি বিষ্তা-অভিলাষী 
প্রলুন্ধ করেনি শত কামনা! তোমারে । 
অবিস্ত! অন্তর মাঝে সদ! বর্তমান 
পাণ্ডিত্যের অহঙ্কারে নিজেদের ভাবে জানবান 


ত্রাস্ত পথে সদা ভ্রাম্যমান । 
কামনা, বিষয়, অবিদ্ভা ও অহঙ্কার ইহারা সত্য- 
জানের ব্রহ্গ-জ্ঞানের পরিপন্থী। রঙ্গ কথাট। 
শুনিবামাত্র অনেকে চমকাইক্সা ওঠেন, মনে মনে 
বলেন__-ও বাবা । অনেকের মুখে অবজ্ঞার হাসি 
ফুটিয়। ওঠে, ভাবেন এইবার ভগ্ামির পাল! শুর 
হইল। ইহার কারণ ব্রচ্মকে লইয়া সত্যই অনেক 
ভণ্ড যুগে ধুগে বহুলোককে বিভ্রান্ত করিয়াছে, 
এখনও করিতেছে । ব্রহ্ম শব্টাকেই তাহারা 
অণুচি অপবিত্র করিয়া তুলিয়াছে। ব্রঙ্গনা বলিয়া 
যর্দি বলি 0011১ তাহা হইলে অনেকে হয়তো 
সশ্রদ্ধ হইয়া উঠিবেন। কারণ আমরা সকলেই 
জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে £৪।-এর সন্ধানই 
করিতেছি। এই £৫10:--এই সত্যই ব্রন্গ। 
আমার্দের সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাসঃ বস্তত মানব- 
মনীষার সর্বপ্রকার প্রচেষ্টার একটি মাত্রই উদেশ্ঠ 
--00005 সত্য, ব্রহ্ম ॥ মুনি খষি সত্যন্রষ্টার! যে 
কেবল পুরাকালেই আবিভূত হ্ইয়াছিলেন তা 
নয়, একালেও তাঁহারা আছেন। একালের সত্য- 
্ষ্টাদদের সহিত ধাহাদের পরিচয় আছে তাহার 
জানেন তাহাদের দশনের সহিত সেকালের মুনি 
খধিদের দর্শনের বিশেষ কোন তফাত নাই। যম 
নচিকেতার নিকট ব্রন্মের যে স্বরূপ উদ্ঘাটিত 
করিয়াছিলেন তাহার কিঞিৎ নমুনা দিতেছি। 
আকাশেতে হংস তিনিঃ অন্তরীক্ষে বনু তার নাম 
বেদীতে তিনিই হোতা গৃহে তিনি অতিথি ও দ্বিজ 
মানবে দেবেতে সত্যে আকাশেতে তার অবস্থান 
জলজ ভূমিজ তিনি সত্যজ অদ্রিজ 

মহাসত্য তিনি নুমহান্‌। 
একই অগ্নি ভুবনেতে প্রবেশিয়া যথা 

রূপ-ভেদে ব্রূপ হন 
সর্বভূতে প্রবেশিয়া আত্মাও অন্থরূপী 

অথচ আবার তিনি বাহিরেও র'ন। 


অগ্রহায়ণ, ১৩৬১ ] 


একই বাহু ভূবনেতে প্রবেশিয়া যথা 
রূপ-ভেদে বহুরূপ হ'ন 

সর্যভূতে প্রবেশিয়া আত্মাও অনুরূপী 
অথচ আবার তিনি বাহিরেও র'ন। 

সর্বলোক-চক্ষু-সথ্ধ অশুচিদর্শনে যথা 
না হ'ন মলিন 

সর্বভূতস্িত আত্মা নিলিপ্ত তেমনি 
জাগতিক হুঃথ মাঝে স্বতশ্থ অ-লীন। 


বাসন! কামনা রহিত হইয়া এই ব্রন্মে লীন হইয়! 
যাওয়াই শিক্ষার একমাত্র উদ্দেপ্ত__ব্রচ্মবিদ্যাই 
বিদ্যা । কারণ আধখধিগণের মতে সুখশান্তি লাভ 
করিবার একমাত্র উপায় ব্রঙ্গ-জ্ঞান-লাভ করা। 
ওই যমই নচিকেতাকে বলিয়াছেন-__ 


সর্বভূত অন্তরাত্মাঃ এক বিনি, নিয়ন্তা সবার 
আপনার একরূপে করেন ব্ধা 
তাহারে যে ধীরগণ উপলব্ধি করেন অন্তরে 
অন্তে নয়__তীরা পান নিত্য-মৃখ-মুধা । 
অনিত্যের মধ্যে নিত্যঃ চেতনের ঠতন্ত-ম্বরূপ, 
সকলের মধ্যে এক কাম্য যিনি করেন বিধান 
তাহারে যে বীরগণ উপলব্ধি করেন অন্তরে 
অন্টে নয় হারাই চির-শান্তি পান। 


্রহ্মচ্যাশ্রমে ব্রক্ষবিষ্তাই শিক্ষা দেওয়া হইত। 
কারণ ব্রন্গজ্ঞান দ্বারাই আমরা আমাদের প্রক্কৃত মূল্য 
বুঝিতে পারি, ব্রহ্গজ্ঞানের আলোকেই নিখিল 
বিশ্বের সহিত আমাদের সম্পর্ক কি জানিতে পারি, 
্রহ্গক্ঞানই বিক্ষিণ্ড চিত্তকে শান্ত করিয়া! প্রকৃত 
স্বাধীনতার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে আমাদের সাহায্য 
করে। এই ব্রন্গজ্ঞান পুস্তক পড়িয়া অথবা বক্তৃতা 
"নিয়া লাভ করা যায় না। ব্রচ্ধ আমাদের মধ্যেই 
আছেন কিন্তু তাহাকে উপলব্ধি করিতে হুইলে 
সাধন! করিতে হইবে। স্বামী বিবেকানন্দের 
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এই ধর্ম-অভিমুখে চিত্তকে উন্মুখ করিয়া তাহার 


' জন্ট ব্রহ্মচারীকে প্রস্তত করাই ব্রঙ্গচধাশ্রমের 


লক্ষ্য। 

এখন দেখা যাক এই লক্ষ্যে পৌছিবার জন্ম 
কিরূপ ব্যবস্থা ছিল। প্রথমেই মনে রাখা প্রয়োজন 
যে ব্যক্তিত্বের উন্মেষই ছিল এই শিক্ষার বৈশিষ্ট, 
সেইজন্য গুক্কর সহিত শিষ্যের ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠ 
সম্পর্ককে ব্রন্গচর্ধাশ্রমে প্রথম এবং প্রধান স্থান 
দেওয়া হইয়াছে । শিষ্যই গুরুকে অথ্েষণ করিয়! 
বাহির করিবে এবং গুরু যদি শিষ্যকে উপযুক্ত 
অধিকারী বিবেচনা করেন তবেই তাহাকে শিষ্যরূপে 
গ্রহণ করিবেন। এই অধিকার বিচার সে ধুগে 
একটা মস্ত ব্যাপার ছিল। এখন যেমন টাকা 
দিয়া যে কোনও ছাত্র যে কোনও স্কুলে ভরতি হইতে 
পারে তখন সে উপার ছিল না। গুরু শিষ্যকে 
নির্বাচন করিয়া লইতেন। সে নিরাচনের মানদণ্ড 
থাকিত তীহাঁর মনে, তাহার নিজস্ব বিচারে, 
বাহিরের কোনও নিয়ম ঘারা তিনি নিয়জ্িত হইতেন 
ন।। গুরু অসাধু হইলে এরূপ নিয়মে অনেক 
শিদ্যের শিক্ষা হইতে বঞ্চিত হইবার আশঙ্ক। আছে। 
কিন্ত সে যুগে গুরুরা প্রায়ই অসাধু হইতেন না 
যে যে কারণে লোকে সাধারণত অসাধু হয় সে সব 
কারণ তাহাদের জীবনে আসিবারই সুযোগ পাইত 
না, তা ছাড়া বিদ্যা্দান সেকালে অর্থকরী ব্যবসায় 
ছিল না। যদিও মনুতে, ছান্দোগ্য উপনিষদে, 
স্বৃতিচন্দ্রিকাতে লেখ! আছে শিষ্যের ধনদানেয 


৫৯৪ 


ক্ষমতা তাহার অগ্ততম যোগ্যতাঞ্ কিন্ত ধনদানটা 
শিক্ষাব্যাপারে কখনও প্রাধান্ত পায় নাই। বিদ্যা 
বিক্রয় পণ্য নহে ইহাই ছিল আদর্শ। আধুনিক 
যুগেও ধাহারা বিশেষ কোন গুণীর নিকট বিশেষ 
কোন বিগ্তা শিখিতে যান ত্াহাদেরও নির্ভর করিতে 
হয় গুরুর নির্বাচনের উপর। অর্থ বা ডিগ্রী 
সেখানে কোনই কাজে লাগে না। শিষ্য সেই 
বিগ্তালাভের অধিকারী কি না তাহাই তাঁহারা 


বিচার করেন। গুরু-শিষ্য সম্বন্ধে একটা উপমা 
গ্রচলিত আছে । গুরুর অন্তর যেন একটি জলন্ত 
প্রদীপ) শিষ্য নিজের অন্তর প্রদীপটিকে 


গুরুর প্রদীপের শিখা হইতে জালিয়া লইবে। 
কিন্তু প্রদীপ তই চাকচিক্যশালী বা বহুমূল্য হোক 
না কেন ভিতরে তৈল বা সলিতা৷ না থাকিলে সে 
প্রদীপ জলে না। প্রন্ীপে তৈলসলিত আছে 
কিন! তাহার বিচারই অবিকারবিচার। বীঞ্জ 
বপন করিবার পূর্বে কৃষক যেমন জমির গুণাগুণ 
বিচার করে শিম্যকে গ্রহণ করিবার পূর্বে গুরুও 
তেমনি শিষ্যের গুণাগুণ বিচার করিতেন। শিষ্য 
হইবে শ্রন্ধাবান, সংযতে নিক, শুশ্াযু, সে হইবে সাধুঃ 
শুচি এবং মেধাবী | মনুতে, ছান্দোগো, গীতায় 
এবং প্রাচীন শাদর-পুরাণে শিশ্যের কি কি গুণ হওয়া 
উচিত তাহা নানা স্থানে নানা ভাবে নানা প্রসঙ্গে 
উক্ত হইয়াছে । বিছ্যার্থীর পাচট লক্ষণ একটি 
বহুপ্রচলিত শ্রোকে নিবন্ধ আছে-_ 

কাকচেষ্ট: বকধ্যানী শ্বাননিদ্রস্তখৈব চ। 

অল্লাহারী গৃহত্য।গী বিগ্াথ পঞ্চলক্ষণঃ ॥ 
শযুক্ত বিমলাচরণ দেব মহাশয় ১৩৫১ সালের পৌষ 
মাসের প্রবাসীতে প্রাচীন ভারতে শিক্ষাঁপন্ধতি' 
ন।মক প্রবন্ধে এ বিষয়ে স্থন্দর একটি আলোচন! 
করিয়াছেন। 

সেকালে শিষ্া-মনোনয়নের ব্যাপারে আর একটি 

গজ প্রাচীন ভারতে শিক্ষ।পদ্ধতি--প্রীবিমলাচরণ দেব. 
প্রবাসী, আঙিন?১৩৫১। 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ---১১শ সংখ্যা 


জিনিসকে তীহারা প্রাধান্ত দিতেন-_সেটি শিমের 
বংশ-পরিচয়। এধুগে এ নিয়ম হয়তো অচল। 
কিন্ধ অধ্যাপক রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় তাহার 
/101500 10019 6006810017 গ্রন্থে 
লিখিতেছেন যে, পাশ্চাত্য দেশের মনীষীরাঁও এখন 
এই বংশ-বিচারের যৌক্তিকতা শ্বীকার করিতেছেন-__ 
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পাশ্চাত্য দেশের পণ্ডিতগণ নানারপ মানদও 
ব্যবহার করিয়৷ সেকালের আচার্দের মতোই ক্রমশ 
এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছেন ধেঁ, সকলে সকল 
রকম বিদ্যার অধিকারী নহেন। ব্রাক্ষণের পুত্রই 
যে ব্রাম্গণত্ব লাভের অধিকারী হইবেনই তাহা 
সুনিশ্চিত ভাবে বলা যায় নাঃ কিন্ত হইবার সম্ভাবনা 
যে বেশী তাহাও অস্বীকার করা শক্ত। তবে 
এ কথাও ঠিক যে বর্তমান সমাজের সর্ব শ্ুরেই 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত এবং শূদ্র বর্তমান। যাহারা 
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তাহাদের বাছিয়া শ্রেণীবদ্ধ করিবার নির্দেশও 
পাশ্চান্ত্য মনীষীরা আজকাল দিতেছেন। 11. 
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কবল হইতে রক্ষা করিয়া সমাজকে এক শোচনীয় 
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শিক্ষার ভিত্তি 


৫৯৫ 


ডেমোক্র্যাটক আমেরিকার একজন প্রসিদ্ধ 
বৈজ্ঞানিকও অধিকারী-বিচারের পক্ষপাতী। প্রত্যেক 
কলেজে ভরতি হইবার সময় এখনও ছাত্রদের গুণা- 
গুণ বিচার করা হয়, কিন্ত সে বিচার সাধারণত হয় 
পরীক্ষার নশ্বর হইতে। তাহার চরিত্র বা বৈশিষ্ট্ের 
উপর কিছুই জোর দেওয়! হয় না। তাই বোধ 
হয় এতদিনের সবজনীন শিক্ষামত্বেও আমর! 


“সমাজে দেখিতেছি-_ 


কবি সে ড'ক্তারি করে, ড'ক্ত!র দোকানী 
দোকানী সেতার সাধে 
সেতারী লাঙল কাধে 
কৃষকের লে ভূমিক1 
প্রেমিক সে হয়েছে লেখিকা। 


তাই দেখি 
আমাদের জীবনে গ্রচুর 
একই ক্ষেতে চাষ হয় জুঁই ও কচুর। 
একটানে পান করি স্থুণা আর সাবু 
নানাবিধ বাবু 
আতরের ছিট! দিই ময়ল! কাপড়ে 
শতকরা আশী জন গড়ে। 


আর্ধ-সভ্তার যখন পতন আরম্ত হইয়ছিল 
তখনও হতে বরক্ষ্য-আশ্রমের আদর্শ ঠিকমতো 
অগ্রশ্থত হইত না, মন্থু সংহিতা র তৃতীয় অধ্যায়ে 
অপাংক্তেয় ব্রাহ্মণদের দীর্ঘ তাশিকা হইঙ্েই তান! 
অনুমিত হয়। এইবার মুল প্রসঙ্গে আসা যাক। 


গুরুর সম্মতি পাইল গুরু-সীপে শ্থ্যের 
গমনের নাম উপনয়ন--ই51 ব্রহ্মধ অ শ্রচের 
প্রথম সোৌপান। গর্ভের মধো জননী যেমন শিশুকে 
গ্রহণ করেন, গুরুও তেমনি শিষ্যুক নিঙ্রে 
অন্তরের মধো গ্রহণ করিয়। তাহ।র মধ্যে নিজের 
অধ্যাত্ম সাধনা সঞ্চ!রিত ক'রয়া তাহাকে দ্বিতীর 
জন্ম দান করেন। তাই ব্রহ্মচারী মাত্রেই ঘিষ্জ 
এবং গুরু পিতৃষ্ানীয়।. শুধু পিতৃস্থনীয় নয়, 


৫৪৯% 


শিক্কের জীবনে গুরুই সব। শন্করাচাধ তাহার গুকু- 
ভ্ডোত্রে বপিতেছেন-_ 

গুরুত্রন্গ!, গুরুবিধুও, গুরুর্দেবেো! মহেখবরঃ। 

গুরুরেব পর ব্রন্গ তশ্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ 

অখগুমগ্ডপাকারং ব্যাণ্ং যেন চরাচরম্। 

তৎপদং দিতং যেন তশ্মৈ শ্র্রগুরবে নমঃ ॥ 

অজ্ঞনতিমিরান্ধন্ত জ্ঞ/নাঞনশলাকয়া | 

চক্ষুরুন্দীপিতং যেন তণ্যৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ 
গুরুই ব্রন্গচর্ধাশ্রমে শিষ্যের আদর্শ। তিনি তাহার 
চরিত্র দিয়া উপদেশ দিয়া শিষ্ের মনে যে অন্ুকু্ 
পরিবেশ সথষ্টি করিতেন সেই পরিবেশে শিষ্য তাহার 
নিজের বৈশিষ্ট্য-অন্থদারে বিকশিত হইত। সে যে 
হুবহু গুরুকে নকল করিত তাহা নয়, গুরু তাহার 
বৈশিষ্ট্যকেই পরিস্ফুট করিয়। তুপিতেন। স্বামী 
বিবেকানন্দ আমাণ্রে ধর্মের এই আদর্শ সম্বন্ধে 
তাহার চিকাগে বক্তৃতায় বলিয়/ছিলেন_-[1৪ 
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গুরুও তেমনি শিষোর অন্তরে একটা আদর্শ 
অনুকূল পরিবেশ হ্যঙ্টি করিতেন মাত্র। সে 
পরিবেশের মুল সর ছিপ সত্যান্বেষণ, সত্যের 
গ্রতি, ব্রদ্গের প্রতি মনকে উন্মুখ করিয়া তোলা । 
শিশ্তা নিজের বৈশিষ্ট্য-অন্ুসারে নিজের মতে 
করিয়৷ ব্রন্গোপলন্ধি করিবে, গুরু তাহাকে সে 
উপদন্ধির পথে পাথেয় দিবেন মাত। ইহা ছাড়া 
পরিস্ছল্প সত্য জীবন, মুগঠিত হ্থান্থয, নিস্বার্থ 
কষ্ম, হ্বাবলহন, অহঙ্কার ত্যাগ, বহুর মধো এফকে 


| ৫৬তম বর্ষ--১১শ সংখা! 


প্রত্যক্ষ করিয়! প্রক্কত সাম্য অর্জনের প্রচেষ্টা 
প্রভৃতিও সে পরিবেশের অঙ্গ ছিল। সে পরিবেশের 
আর একটি প্রধান অঙ্গ ছিল প্ররুতি। লোকালয় 
হইতে দুরে শীস্ত প্রকৃতির কোলে গুরুগৃহ প্রতিষ্ঠিত 
হইত। তাহ।র নাম ছিঙ্ল তপোবন। রবীন্দ্নাগ 
এই তপোবন-বিষয়ের একটি স্থুরম্য আলোচন! 
করিঘ্নাছেন। কিছু উদ্ধত করিতেছি__ 

“ভারতবর্ষে এই একটি আশ্চর্য ব্যাপার দেখ! 
গেছে এখানকার সত্যতার মূল প্রত্রবণ শহরে নয়, 
বনে। ভারতবর্ষের প্রথমতম আশ্চর্য বিকাশি যেখানে 
দেখতে পাই, সেখানে মানের সঙ্গে মানুষ অত্যন্ত 
ঘেঁষার্ঘেষি ক'রে একেবারে পিও পাকিয়ে ওঠে 
নি। সেখানে গাছপাঁল নদী সরোবর মানুষের 
মঙ্গে মিলে থাকবার যথেষ্ট অবকাশ পেয়েছিল। 
সেখানে মানুষও ছিল, ফাঁকাও ছিল,--ঠেলাঠেলি 
ছিল না ।''.তপোবনের যে একটি বিশেষ রস আছে 
সেটি শান্তরস। শীস্তরস হচ্ছে পরিপূর্ণ তার রস. 
যেমন সাতট| বর্ণরশ্মি মিলে গেলে তবে সদা রং 
হয়ঃ তেমনি চিত্তের প্রবাহ নানাভাগে বিভক্ত ন! 
হয়ে যখন অবিচ্ছিন্নভাবে নিখিলের সঙ্গে আপনার 
সামগ্রস্তকে একেবারে কানায় কানায় ভ'রে তোলে 
তখনি শাস্তরসের উদ্তব হয়_” 

উক্ত প্রবন্ধেই তিনি আর একটু পরে 
বলিতেছেন- “মানুষকে বেই্টন ক'রে এই যে জগং 
প্রকৃতি আছে, এ যে অতাস্ত অন্তরঙ্গভাবে মানুষের 
সকল চিন্তা সকল কাজের সঙ্গে জড়িত হয়ে 
আছে। মানুষের লৌকালয় যদি কেবলই একান্ত 
মানবময় হয়ে ওঠে, এর ফাঁকে ফাকে যদি প্রকৃতি 
কোনমতে প্রবেশাধিকার না পায় তাহলে আমাদের 
চিন্তা ও কর্ম ক্রমশ কলুধিত ব্যাধিগ্রন্ত হয়ে নিজের 
অতলম্প্শ আবর্জনার মধ্যে আত্মহত্যা কয়ে 
মরে." 

এই সব কারণে গুরুগৃহ লোকালয় হইতে দুরে 
প্রতিটিত হইত। আর্ধসম্তানগণ শৈশবে এই শান্ত 
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প্রাক্কতিক পরিবেশে আদর্শচরিত্র গুরুসন্সিধানে 
শিক্ষার জন্য উপনীত হইতেন। মনুসংহিতায় আছে 
গর্ভা্মে ব্রাহ্মণের, গর্ভ একাদশে ক্ষত্রিয়ের এবং 
গর্ভ ছাদশে বৈগ্ের উপনয়ন দেওয়া কর্তব্য । 
অতি শৈশবকালে শিজ নিজ গৃহে পিতামাতার 
তত্বাবধানে তাহার! থাকিবে । ডাক্তার /১15১৫৪ 
0৪251 এবং অন্ান্ত অনেক আধুনিক শিক্ষাবিদ 
যে পারিবারিক শিক্ষাকে শিশুর মানসিক গঠনের 
পক্ষে অপরিহার্ধ বলিয়াছেন, দে শিক্ষাকে আর্ধগণও 
প্রাধান্য দিয়াছিলেন। শৈশবকালে নিজ নিজ 
পরিবাবে অতিবাহিত করিয়া তবে তাহারা গুরুগৃহে 
গমন করিতেন। সে গুরুগৃহ আধুনিক স্কুল বা 
হস্টেলের মতো হিল না। তাহাও ছিল তাহাদেরই 
গৃহের মতে। গৃহ । সেখানে আদর্শচরিত্র গুরুদেব 
গৃহকর্তা, জননী-সদৃশা গুরুপত্বী গৃহকর্রা, সেখানেও 
তাহ'দের আত্মীয়-স্বজন, সম্তানসন্ততি, গৃহপালিত 
পশুপক্ষী যে পরিবেশ স্থট্টি করিয়াছ, তাহা 
গৃহেরই পরিবেশ। মাতৃমন্কচ্যুত হইয়া সে হস্টেল- 
সুপারিন্টেন্ডেন্ট বা বোঙিংয়ের ম্যানেজারের কবলে 
পড়িত না। আর একটি শ্নেহকোমল মাতৃঅক্কে 
স্থানলাভ করিত। গাহস্থ্.জীবনের সমষ্টি লইয়া 
সমাজ। সেইজন্য শিম্কে একটি আদর্শ গারস্থয 
জীবনের কেন্দ্রে স্থাপন করি॥ তাহাকে সেই 
পরিবরের আপনজন করিয়া লইয়া তবে শিক্ষা 
শুরু হইত। তাই অতি বাল্যকাল হইতেই সে 
পরকে আপন করিতে শিখিত। গুরু ও গুরুপত্বী 
নিঃস্বার্থভাবে পুত্রবৎ তাহাকে পালন করিতেন। 
বাল্যকাল হইতেই তাহার মনে এই সত্যটি উজ্বলবর্ণে 
অক্কিত হুইয়া যাইত যে পরের জন্তই সংসার, 
অনায্বীর অতিথিই সংসারে পৃজ্যতম ব্যক্তি, 
অনাত্মীয় শিম্বোরাও গুরুগৃহে পরম স্লেহভাজন। 
গুরুর গৃহ তাহারই গৃহ। প্রতিদিন গুরুর সহিত 
ত।হার ঘনিষ্ঠ যোগের ফলে গুরু তাহার মানসিক 
প্রক্কৃতির সেই খ্বরূপটি জানিতে পারিতেন, যাহা 
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না জানিলে প্রকৃত শিক্ষা দেওয়া অসস্ভব। 
এক শিক্ষা সকলের পক্ষে উপযোগী নয়। কারণ 
প্রত্যেকটি শিষ্ের মনের গঠন, বুদ্ধির তীক্ষতা, 
চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন। সেকালে প্রত্যেকের 
ব্যক্তিত্বকে সম্যক্রূপে পরিস্ফুট করিয়৷ সমাজের 
কল্যাণে ভাহাকে নিয়েগ করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য 
ছিল। অনেকের তুল ধারণা আছে যে ব্রহ্গচর্যাশ্রম 
হুইতে সকলেই বুঝি জটাঁজুটধারী কমগুনু-পাণি 
সন্নাসী হইয়৷ ফিরিয়! আসিত। মোটেই তাহা 
নয়। সমাজের সর্বস্তরের লোকের উপযোগী শিক্ষার 
ব্যবস্থা সেখানে ছিল। রাজা, প্রক্তা, বণিক্‌ঃ 
ব্রাঙ্গ ॥ যোদ্ধা, সাধারণ গৃহস্থ সব রকম লোকই 
সমাবর্তন-শেষে সমাজে আসিয়! প্রবেশ করিত। 
সংসারবিমুখ সন্দ্যাসীর সংখ্যা বেশী ছিল না। 
যাহারা ছিল তাহার! প্ররৃতই আধ্যাত্মিক মার্গে 
বিচরণের যোগ্য; তাহাদের ব্যক্তিত্বই সর্যাস- 
প্রবণ। প্রত্যেকের ব্যক্তিত্বকে পরিশ্ছুট করাই 
ছিল ব্রশ্বচ্ধাশ্রমের উদ্দেশ্য ৷ কিন্ধু এই ব্যক্তিত্ব 
পরিস্ফুট হইত একটি বিশেষ পটভূমিকায়, সমস্ত 
আর্ধ সভ্যতাই এই পটভূমিকার উপর অঙ্কিত। 
সে পটন্মিকা! ব্র্ধপ্রান, ইংরেজি করিয়! বলিলে 
বলিতে হয় [৩ 7২০৪110১706 
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তাহার মনে সঞ্চিত করিয়া দেওয়! হইত যে, 
বাহিরের পৃথিবীতে বৈচিত্রের অন্ত নাই, প্রত্যেকটি 
স্থষ্টি প্রত্যেকটি হইতে স্বতন্ত্র এই স্বাতস্তরযেই তাহার 
মহিমা, তাহার সার্থকতা, কিস্তু একথা ভুলিও না৷ 
যে সমস্ত স্টির মূলে আছেন ব্রহ্গ, তিনিই 
নানারপে নিখিল বিশ্বে নিঞ্জেকে বিকশিত 
করিয়াছেন, প্রত্যেক স্থষ্টির মধ্যেই তিনি আছেন, 
সুতরাং আপাতরৃষ্টিতে স্বতন্ত্র মনে হইলেও আমরা 
সকলেই সেই এক একমেবাদিতীয়ম্‌ ব্রচ্গের প্রকাশ । 
সমন্ত বিশ্ব যেন বহু বিচিত্র শাখাপত্রবিশি একটা! 
বিরাট অশ্বখবৃক্ষ, কিন্ত তাহার মূল উধ্বে ব্্গো। 
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সনাতন এ অশ্বখ নিম্নে শাখা প্রসারিয়া 
উধব গুল রহে 
ইনি শুক্র ইনি ব্রহ্ম, ইনিই অমৃত 
সর্বশাস্ত্রে কহে 
অতিক্রম কেহ এরে ন! করিতে পারে 
মর্বভূত স্থিত এ আধারে । 
শৈশব হইতে প্রত সাম্যবাঁদের পটভূমিকায় প্রতিটি 
চরিত্র বিকশিত হইত বলিয়া, ধন জন জীবন যৌবন 
সমত্তই নশ্বর, ব্রহ্মই শুধু শাহ্বত। অহরহ এই 
সতাকে সত্য্রষ্ট খবির সহায়তায় উপলব্ধি করিতে 
হইত বলিয়! বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের সম্যক বিকাশ 
সবেও বিরোধ বাধিত না, অশান্তির সম্তীবনা কম 
থাকিত। অন্তরের সাম্যভাবই শান্তির মূল কথা। 
শ্রন্ধেয় পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ব মহাশয় অনেক দিন 
পূর্বে (কাতিক, ১৩৩০ ) “সাম্যদর্শন/ সম্বন্ধে একটি 
মনোজ্ঞ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি 
বলিতেছেন--“ধিনি চিং-ধিশি পুরুষ_তিনিই 
আত্মা। তাহার সামাই সাধনীয়। কে সাধক 
আছ, সেই সাধন-পথে অগ্রসর হইতে পার? কে 
সাধক আছ, অন্তরের সহিত, কেবল কথায় নহে, 
কেবল বাহিক্ক আচারে নহে, অন্তরের সঙ্গে সেই 
সাম্যে আস্মসমর্পণ করিতে পার? আমি জানি 
বর্তমান সময়ে লক্ষ লক্ষ যুবক বলিবেন “আমি 
আছি' 'আমি আছি+__কিন্ত তাহা কি প্রকৃত? 
যদি প্রকৃত হইত তাহা হইলে সংসার অনেকাংশে 
দবর্গতুল্য হইত, আত্মপ্রোহ থাকিত না, প্রেমের 
রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইত। অতএব প্রকৃত নহে। 
সাদ্য উত্ম। ধূর্ততায়, ভগুতায়, বাকচাতুর্ধে সে 
উত্তম বস্ত লাভ হয় না। যাহা উত্তম তাহা পাইতে 
হুইলে উত্তম ভাব উত্তম সাধন! চাই। সকল জাতি 
মিশিয়া একত্র পান-ভোঁজন করা, আদান-প্রদান 
করা, মুখে “ভাই, “ভাই' বলিয়া আলিঙ্গন করা, 
ইহা তো. বাহ্‌ আচরণ, অন্তরের ভাবের বিপরীত 
বাহ আচরণই ভগুতা। অন্তর সাম্যের প্রতি 
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ধাবিত হইলে বৈষম্য স্বয়ং হীনবল হয়, যেমন সাম্যের 
প্রতিষ্ঠা তেমনি বৈষম্যের বিসর্জন--যতটুনু সাম্যের 
বৃদ্ধি ততটুকুই বৈষম্যের ক্ষয়, এই অনুপাতে যদি 
লক্ষ্য থাকে, তাথা হইলে প্রথমে অন্তর পরিফার 
করিতে হইবে। প্রারত বৈষম্যে যাহার মন পুর্ণ 
সে ব্যক্তি বাহ আচরণে যতই সাম্য-দশনের পরিচয় 
প্রদান করুক; তাহার ভাহা ভগ্ডতা মাত্র, তাহা 
সাম্য-সাধনা নহে। সাম্যদর্শন বৈষম্যের ভিতর 
দিয়াই করিতে হয়, বৈষঘ্যসমুহকে একত্র করিয়া 
অন্তরে আবদ্ধ করিতে হয়, অন্তরেই তাহাকে বিলীন 
করিতে হয়। তাহাতে অন্তরেই সাম্যের নির্মল 
জ্যোতিঃ প্রকাশ পাইয়া থাকে। যতদ্দিন বৈষম্য 
অন্তরে বিলীন না হইতেছে ততদিন সাম্যের 
ছায়াদ্রশনও ঘটে না। সাম্যের একটা নকল মাত্র 
লোককে দেখান হয়, যেমন বাঙ্গালার বারবণিতা 
সীতা সাবিত্রী সাঞ্জিয় থাকে, সেইরূপ সাম্যদর্শনের 
একটা সাজ পৃথিবীতে চলিয়াছে। যেসাম্য মহৎ 
উচ্চ পবিত্র সে সাম্য এই নকল সাম্য নহে-***.. 

অন্তর পরিকার' করিয়া প্রকৃত সাম্য-সাধনাই 
ছিল সেকালের শিক্ষার লক্ষ্য । এই লক্ষ্য ছিল 
বলিয়াই শিক্ষার উপযোগিতা সম্বন্ধে কাহারও 
কোন সন্দেহ ছিল না। আজকাল শিক্ষার লক্ষ্য 
আধিভৌতিক সুখ-ম্থবিধা--লেখাঁপড়া শেখে যেই 
গাড়ি ঘোড়া চড়ে সেই । গাড়ি-ঘোড়৷ চড়িবার 
জন্কা আমরা যেন-তেন-প্রকারেণ একটা ডিগ্রি 
লাভ করিতে যাই, ডিগ্রি লাভ করিয়া দেখি গাড়ি- 
ঘোড়া তো দুরের কথা অন্নবস্ত্রের সংস্থান পযন্ত 
করিতে পারিতেছি না । সকলেই চাকুরি চাই। 
বহুকাল পূর্বে আচার প্রফল্চন্ত্র রায় “সভ্যতার 
সোপানে, না! জাহান্নমের পথে শীর্ষক প্রবন্ধের শেষ 
ভাগে বাঙালী জাতির চারিত্রিক দোব-বিশ্লেষণ 
করিয়! হুখ করিয়াছিলেন, “বাঙ্গালীর নিজের চেষ্টায় 
অর্থার্জনের সকল রকম পথই বাঙ্গালী নিজের 
অকর্মণ্যতা ও নিশ্চেষ্টতায় রুদ্ধ করিতেছে। বাহির 
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হইতে দেশে ধনাগম হইতেছে না। অথচ অপবায় 
করিতে বাঙালীর কুণ্ঠা নাই."** 

দোষ বাঙালীর নয়, দোষ শিক্ষার । যে শিক্ষার 
বনিয়াদ জড়বাদের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহার এই 
পরিণঠি অনিবার্ধ। সেকালে শিক্ষ।/র উদ্দেগ্ত ছিল 
কোনও বস্ত বা বিষয়সম্পত্তি লাভ নয়, ব্রক্ধলাভ। 
শৈশব হইতেই গুরু এই আকাঙ্ষাট1! শিষ্যের মনে 
জাগ্রত করিবার চেষ্টা করিতেন। ব্রক্গলীভের জন্ত 
ডিগ্রির প্রয়োজন নাই, প্রয়োজন চরিত্রের, পু'খিগত 
বিগ্ভাও 'অ প্রয়োজনীয় । উপনিষদের খধি এ বিষয়ে 
সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়াছেন__ 

অসংঘমী, দুশ্রিত্র, অস্থির, অসমাহিত 

অবীর অণান্তচিন্ত যিনি 

স্তানী হইলেও এ'রে পাবেন না তিনি। 
গুরু যখন দেখিতেন শিষ্য সংযমী চরিত্রবান 
হইয়াছেন তখনই তাহাকে গৃহস্থ-আশ্রমে প্রবেশের 
অনুমতি দিতেন । এই 'অনুমতিই ছিল সমাবর্তন, 
ইহাই ছিল তখন সমাজে প্রবেশের ছাড়পত্র । 

ধর্মের ভিত্তিতে ব্যক্তিত্বের শ্ফুরণ করিয়া 
সমাজের সহিত সেই ব্যক্তিট যাহাতে খাঁপ খায় এ 
বিষয়েও তাহারা সম্পূণ অবহিত ছিলেন। 
সামার্জিক অশান্তির মূলে থাকে অহঙ্কার, কামনা 
এবং তক্জনিত অসাম্যবোধ। ব্রচ্গঙ্ঞান হইলে, 
এমন কি ব্রন সম্বন্ধে আগ্রহ জাগিলেও অহঙ্কার, 
কামনা, অসাম্যবোধ বিলুপ্ত হয়। কিন্ত ব্রন্মজ্ঞান 
হওয়া বা সে সম্বন্ধে আগ্রহ জাগরিত হওয়া সহজ- 
সাধ্য নয়, সারাজীবন সাধন! করিলেও অভ্তানতার 
তিমির দূর হয় না। তাই ব্রদ্ধাশ্রমে অহঙ্কার 
দূর করিবার একটা! সহজ পন্থ। তাঁহারা আবিষ্কার 
করিয়াছিলেন। প্রত্যেক ব্রন্বচারীকে প্রতিদিন 
ভিক্ষা করিতে হইত, গৃহস্থের নিকট ভিক্ষাপাত্র 
প্রনারিত করিয়! জ্ঞাতসারে বা অঙ্ঞাতনারে স্বীকার 
করিতে হুইত যে অপরের দাক্ষিণ্য ব্যতীত আমরা 
বাঁচিতে পারি না। এই বিনয়, এই মরুতজ্ঞ মুত্র 


শিক্ষার ভিত্তি 
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মনোভাব না থাকিলে সমাজসংহতি সুনর শান্তিপূর্ণ 
হইতে পারে না। 

'জকাল ভিক্ষা সম্বন্দে শিক্ষিত সমাজেও 
একটা কুসংস্কার প্রচলিত হইয়া গিয়াছে । আমাদের 
তথাকখিত শিক্ষিত-সমাজ যে ভিক্ষা পরাম্মুখ তাহ 
নহেন। আমরা বই চাহিয়া পড়ি, সুপারিশ ভিক্ষা 
করি, “কন্সেশন” ভিক্ষা করি, ধার লইবার ছুতায় 
টাকাও ভিক্ষা করি-_-একটু মনোযোগ দির বিশ্লেষণ 
করিলে বুঝা যাইবে যে জীবনের প্রতিপদেই «| 
[9৬৩ 0176 10010: 0০ 1১০৫: ইহাই আমাদের 
জপ-মন্ত্র, কিন্ত ভিখারীকে ভিক্ষা দিবার বেলায় 
আমাদের ইকনমিক্‌ তত্বগান জাগিয়া ওঠে, আমরা 
তখন 1016005$কে প্রশ্রর দিতে চাই না। কিন্ত 
আমরা ভারতবর্ষের যে সভ্যতাকে লইয়৷ আস্ফালন 
করিয়া বেড়াই সেই সভ্যতায় ভিক্ষা হানবৃত্তি নহে, 
চরিত্রগঠনের এবং মুক্তিলাভের উপায়। আমাদের 
দেখের মহাপুরুষর| সকলেই ভিক্ষুক। একটা কথা 
আমরা ভুলিয়া বাই যে বর্তম।ন যুগে আমরা খুব 
কম লোকই মহাপুরুষ হইতে পারিরাছি, কিন্ত 
যন্ত্রসভ্যতা আমদের প্রায় সকলকেই হীনতম 
ভিক্ষুকের পধায়ে লইয়া গিযাছে, সেইজনূই বৌধ 
হয় একজন ভিক্ষুক আর একজন ভিক্ষুকের নিকট 
কিছু প্রার্থনা করিলে অন্থবিধাজনক পরিখ্ততির 
উদ্ভব হয়। ' 

বর্ণাশ্রম ধমে ব্রহ্ষচারীর! ভিক্ষা করিতেন বটে, 
কিন্ত নিঙ্জের জন্ট নহে আশ্রমের জন্ত। গৃহস্থগণও 
্রক্বটারীদের ভিক্ষা দেওয়া গার্গ্থ্যজীবনের কর্তব্য 
বলির মনে করিতেন। এখনও গৃহস্থেরা যে কর 
গভর্ণমেটকে দেন তীহারই একটা অংশ শিক্ষার 
জন্য নির্দি্ হয়। সে নির্দেশের উপর দাতা বা 
গ্রহীতার কোন হাত থাকে না। দেশের শ'সন- 
পরিষদ অনেক সময় নিজের খেয়ালখুণী-অনুসারে 
বাজেট করিয়া শিক্ষার জন্ত অর্থ বরাদ্দ করেন। 
এ ব্যবস্থায় সব সময় যে জুফল ফলে না? সব মময় 
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যে ন্থুবিচার হয় নাঃ তাহা আমরা প্রত্যহ অনুভব 
করিতেছি । সেকালে গৃহস্থের! শিক্ষার জঙ্ত যাহা 
দিতেন তাহার কিছুটা অংশ শিক্ষার্থীদের হাতেই 
দিতেন। ভিক্ষা দ্বারা আর একটা উপকারও 
হইত। যে গার্স্থ্য-আএমে ব্রহ্ষচারীকে পরে 
প্রবেশ করিতে হইবে প্রতিদিন কয়েকটি গৃহস্থের 
ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসিয়া তাহার স্থখ ছুখ আদর্শ 
সম্বন্ধে একটা স্ুম্প্ট ধারণা শিক্ষার্থীর মনে বদ্ধমূল 
হইয়া যাইত। সে সংসারের সহিত নিলি 
থাকিয়াও বুঝিতে পাঁরিত সাংসারিক ব্যাপারে কত 
ধানে কত চাল হয়। ব্রক্চতধ-আশ্রমেও এ ধারণা 
করিবার যথেষ্ট সুযোগ তাহারা পাইত, কারণ 
আশ্রমের সমস্ত কাজই তাহাদের নিজের হাতে 
করিতে হইত। হ্বাবলঙ্থন ত্রদ্মচধীশ্রমের প্রধান 
শিক্ষা ছিল । 

বন হইতে কাঠ কাটিয়া যজ্ঞাগ্সির জন্ত সমিধ 
সংগ্রহ হইতে শুরু করিয়া গো-সেবা, আশ্রমকে 
পরিফর পরিচ্ছন্ন রাখা» কৃষিকর্মের সমস্ত কাজই 
্রন্ধগারীকে করিতে হইত। তাহার দিনচর্ধাই 
ছিল কর্মময় । [01901 ০ 1[819001 8০1%- 
8৩1 প্রভৃতির উপকারিতা ব্ৃতা দিয়া তাহাদের 
বুধাইবার প্রয়োজন হইত না। প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ 
সম্পর্কে থাকিয়া, প্রকৃতির নান! রহস্তের আভাস 
পাইয়! প্রকৃতির রহস্ত ভাগারে নিজেই নিত্য নব 
আবিষ্কার করিয়া সে সেই উপায়ে আনন্দময় জ্ঞান 
আহরণ করিত; যাহা আধুনিক শিক্ষাবিদ্গণ জ্ঞান- 
লাভের শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া শ্বীকার করিতেছেন। 
রুশো বলিয়াছেন--10০ 18010 1710 0৮ 005 
%811003 ৪0160059, 100 81৮5 181 ৪ 935 
০6 09610 200. 005 10610170904 902 1691001179 
06১,,১,.০ ১০, [৪ মে 20005 20601 
8০1৩505 60€ 01900৮21৮16 5০৩ 561 
৪3108000166 91000001010 60: 59802 10 015 
17100 0৩ 91] 00119086168890, 3 06 
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আচাধ কপালনী মহাত্া গান্ধী প্রবতিত 
বুনিয়াদী শিক্ষা প্রসঙ্গে একস্থানে বলিয়াছেন__- 
চা] 38005 110201806১, ]0101 1003 
0৩ 575০1909601309 0 0০ 0৩ 159৩2? 
095 01119300156 220. 6৫008001130 11 
10930551005 10778 01091065910 8981031 
301019800190 914 103 01০1706 2:01 
90015 9041২592115. 

্রহ্মচধাশ্রমে যে শিক্ষাবিধি প্রচলিত ছি 
তাহার সবটাই ছিল টব৪€৪:০ এবং [২6811 । 
প্রকৃতির ক্রোড়েই তাহার শিক্ষা হইত এবং 
যে চ১০৪11%র সম্বঞ্ধে সে উপদেশ লাভ করিত 
তাহাই একমাত্র [62110, তাহার নাম 
ব্হ্মজ্ঞান। 

্রন্মজ্ঞানের আলোকে তাহার ব্যক্তিত্ব বিকশিত 
হইত বলিয়া! যে মোহ সর্ব প্রকার অনর্থের মূল সে 
মোহ তাহার চরিত্রে প্রভাব বিস্তার করিবার 
অবকাশ পাইত না । 15513 0806] বলিয়াছেন 
বর্তমান জগতে সাধারণ মান্য আত্মসম্মানহীন, 
অসহায় 291061533 61:9109 ০0৫ 00931. কিন্ত 
শিক্ষা যর্দি সত্য আত্মজ্ঞানের ভিত্তিতে হয়, শিক্ষা 
যদি বারংবার আশ্বাস দেয়__তুমি ক্ষুত্ব নও, তুমি 
মহতো৷ মহীয়ান্, তুমি অক্ষয় অমর, তুমিই ব্রহ্ম, 
সাধন করিলেই তুমি তোমার ম্বরূপকে উপলব্ধি 
করিবে, তোমার বিকশিত বৈশিষ্ট্য তোমাকে যে 
পথেই চালিত করুক না কেন, তুমি একদিন না 
একদিন নিশ্চয়ই আবিষার করিবে তোমার লক্ষ্য 
“হেথা নয়, হেথা নয়, অন্ত কোথা, অন্ত কোনো 
থানে”। এই শিক্ষার আলোকে শিক্ষার্থী যি 
বিনয়ী, কর্তব্যপরায়ণ, অহঙ্কারশূন্ত হইতে পারে 
তাহা হইলে নিজেকে কিছুতেই সে আত্মসন্মানহীন 
অসহায় 181061699 £10 06 ৫5881 মনে করিবে 


অগ্রহথারণঃ ১৩৬১ ] 


না। তাহার বরং মনে হুইবে--আমি তুচ্ছ নই, 
সোহ্হম্‌। মনে হইবে-_ 

মনোবুদ্ধ্যহস্কারচিত্ানি নাহ 

ন চ শ্রোত্রজিহ্বে ন চ প্রাণনেত্রে। 
ন চ ব্যোম ভূমিনন তেজো ন বাঘু 
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোহহম্‌ শিবোহহম্‌ ॥ 

অনেকে হয়তে প্রশ্ন করিবেন, আর্ধদের শিক্ষাবিধি 
যদ্দি এমনই চমতকার ছিল, তাহা হইলে আধসভ্যতার 
পতন হইল কেন? ইহার এঁতিহাসিক একাধিক 
কারণ আছে, সে সব বিবৃত করিয়া! আপনাদের 
ধৈর্ঘ্যতি ঘটাইব না। উত্তরে একটি কথাই শুধু 
বলিব আদশচিরিত্র মানবের জীবনেও যেমন উথান- 
পতন আছে আদর্শ সভ্যতার জীবনেও তেমনি 
উত্থান-পতন আছে। ইহা অনিবাধ। আধি- 
ভৌতিক মানদণ্ডে বিচার করিলে মনে হইতে পারে 
আর্ধসভ্যতার পতন ঘটয়াছে, কিন্তু তাহার আদর্শের 
মৃত্যু হয় নাই। চারি সহত্র বৎসরের ঘাত প্রতিঘাত 
মহ করিয়াও এ সত্যতা এখনও সজীব আছে। 
স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায়--5৪০% ৪66 ৪০০৫ 
8983 10 [1019 2170 9561090 10 31791 
0১০ 29115101706 075 ৬৪০৪3 €0 10 ৮6৮ 
(09015020012, 00 1110 0১৩ 72513 ০৫ 06 
982-81)0915 10 2. 0:5105000903 921:01)-001919 
1015060690 01910 00: ৪. ৮1119, 01157 00 
151002122৪1] 91030115105 0০৭, ৪ 
8০0880 0053 18015 18970903210. 
1) 0১০ 20116 06 006 10131 ৮/83 
০৮৪, 07935 8503 ৮/০1:6 ৪1) 900160 10, 
006 
100006185 1900 06 0) 00005012100. 

এই 1০৫১৩: 910 বহু বিচিত্ররূপে এখনও 
ভারতের সর্বত্র বিগ্কমান। বারট্রাও রাসেল, 
জোয়াভ.১ আলডুম্‌ হাক্স্‌লি, রম্যা রল! প্রতৃতি 
পাশ্চাত্য মনীধিগণের লেখ! পড়িলে মনে হয় 
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শিক্ষার তিভি 
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ভারতের বাহিকেও ইহার মহিমা! ক্রমশঃ বিস্তৃত 
হইতেছে । এ দেশের মুষ্টিমেয় টণ্যাস্‌-মার্কা কিছু 
লোকের মধ্যে এই %10১-এর মহত্ব হয়তে। কিঞ্ 
কুপন হয়! থাকিতে পারে কিন্তু লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর 
অন্তরে আধধর্মের মহত্ব আর্ধসভ্যতার আদর্শ আজও 
দেদীপ্যমান। মুর্খতম ভারতীয় হিন্দুর সহিতও 
আলাপ করিয়! দেখুন, দেখিবেন তাহার অন্তরের 
অন্তরতম তন্ত্রে এই সভ্যতার ম্ুরটি ঠিক 
বাজিতেছে। 

আমি অবশ্ত একথা বলিতে চাহি না যে, এই 
আধধর্সের শিক্ষারদর্শ অনুরণ করিলে প্রত্যেকটি 
মানুষ মহাপুরুব হইয়া উঠিবে। কোনও শিক্ষার 
আদর্শই সমস্ত মান্বকে একযোগে মহাপুরুষে 
পরিণত করিতে পারিবে না। মানুষ বড় জটিল 
জীব। প্রত্যেককে নিজের সাধনায় নিজের বৈশিষ্ট্য- 
অনুসারে ধীরে ধীরে জটিলতা-মুক্ত হইতে হয়। 
থে মহাভারতে আমর! আর্ধসভ্যতার একট! চিত্র 
দেখিতে পাই, সেই মহাভারতের প্রত্যেকটি চরিক্র 
কি মহাপুরুষ-চরিত ? হিংসা-জর্জরিত কৌরবদের 
সহিত ধর্মনি্ পাগুবরদের যুৰ্ধই তাহার বিষয়বস্ত। 
কিন্ত পাপ-পুণ্যের ছবন্ব-কীর্তনই মহাভারতের চরম 
বক্তব্য নহে। মহাভারতের চরম বক্তব্য শাস্তিপর্বে, 
বেখানে রাজ্যলাভ করিয়াও বুধিষ্টির অন্ৃতগ্ত চিতে 
আত্মীয়-নিধন-শোকে আকুল হইয়া সংসার-ত্যাগ 
করিতে চাহিতেছেন, যেখানে শ্রীকষ্ণ তাহাকে 
সাত্বনা দিয়! শরশয্যাশায়ী তী্ষের নিকট লহয়! 
গিয়াছেন, যেখানে পিতামহ তাঁহাকে স্বীয় জীবনের 
অভিজ্ঞতা হইতে নানা গল্প বলিয়া উপদেশ 
দিতেছেন-_"রাজ! প্রথমে ইস্ত্রি জয় করিয়া 
আত্মজয়ী হইবেন, তাহার পর শক্র জয় করিবেন । 
সর্বপ্রকার ত্যাগই রাজধর্মে আছে এবং তাহাই 
শ্রেষ্ঠ ও গ্রাচীন ধর্ম,” যেখানে তিনি বলিতেছেন-_- 
জীবের বিনাশ নাই, দেহ নই হইলে জীব দেহাস্তরে 
গমন করে। কাষ্ঠ দ্ধ হইবার পর অগ্রি যেমন 


৬২ 


অনৃশ্তাবে আকাশ আশ্রয় করে, শরীর ত্যাগের পর 
জীবও সেইরূপ আকাশের ম্যায় অবস্থান করে। 
শরীরব্যাপী অন্তরাত্মাই দর্শন, শ্রবণ, প্রভৃতি কার্ধ 
নির্বাহ করেন এবং সুখছঃখ অনুভব করেন । সত্যই 
ব্র্ধ ও তপন্তা, সত্যই গ্রজাগণকে হ্ট্টি ও 
পালন করে। - 

এই সত্য ধর্মই আধরধ্ম, ইহারই উপর সেকালের 
শিক্ষ। প্রতিঠঠিত ছিল। কিন্ত ইহাও সত্য যে এ 
শিক্ষা সত্বেও পমেকালে দুষ্ট লোকের, বা অন্থখী 
লোকের অভাব ছিল না। শিক্ষা বা ধর্ম একটা 
আদর্শ তুলিয়া ধরিতে পারে। সেকালে শিক্ষার 
আদর্শ কি ছিল তাহাই আমি এ প্রবন্ধে বলিবার 
চেষ্টা করিয়াছি। 

অনেকে বলেন এই বৈরাগ্যমূলক মনোবৃত্তিকেই 
আধুনিক যুগে 53০90)37. বলে। এই পলায়নী 
মনোবৃত্তির প্রশ্রয় দেওয়া কি উচিত? 

আধশিক্ষা যে বৈরাগ্যকে মহিমান্বিত করিয়াছে, 
গীতা উপনিবদে যে বৈরাগ্যের মাহাত্ম্য কীর্তি 
তাহা পলায়নী মনোবৃত্তি নহে, তাহা মুস্থ সবল 
কর্মীর মনোবৃত্তি,ৎ তাহা অপরাজেয় যোদ্ধার 
মনোবৃত্তি। শ্রদ্ধেয় রামেন্্র সুন্দর ্রিবেদী মহাশক্র 
তাঁহার কর্মকথ! পুস্তকে বৈরাগ্য মন্বন্ধে একটি 
চমৎকার আলোচন। করিয়াছেন। আর সভ্যতার 
মর্মবাণী সে আলোচনায় ব্যক্ত হইয়াছে, তিনি 
বলিতেছেন__“কর্মত্যাগে তোমার অধিকার নাই, 
আসক্তি ত্যাগ কর ; অর্থাৎ কর্তব্যবোধে কর্মাচরণ 
কর, ফল কামনা! করিও না, কর্মত্যাগে কিন্ত 
তোমার অধিকার নাই। ইহাই ছিল মেকালের 
বৈরাগ্য, সেকালের কর্মনন্ন্যান। লে কালের, যে 
কালে মনুষ্যঞ্জীবনের মূল্য ছিলঃ মনুষ্য নির্ভীকচিত্তে 
বিশ্বজগতের প্রতি নিরীক্ষণ করিত; জগতে যাহা 
কিছু আছে তাহা আত্মার ঈশিত দ্বারা আবৃত এই 
মহাবাক্য যখন উচ্চারিত হইয়াছিল। শুন্ধজ্ঞান 
এই বৈরাগ্যের প্রস্থতি, ভক্তি তৃষ্তি ও মুজি এই 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ--১১শ সংখ্যা 


বৈরাগ্যের ফল। """সংসারের শোপিত-কার্মময় 
পিচ্ছিল ক্ষেত্রে সহম্রবার ব্মলিতপদ্দ হইয়া 
মাততায়ীর নিক্ষপ্ত অস্ত্রে ক্ষতবিক্ষত হইয়া জীবনঘন্দে 
নিযুক্ত থাকিয়া যে শিক্ষালাভ হয় তাহারই চরম 
ফল ছুঃখমুক্তি'**” 

এই মনোভাব পলাযনী মনোভাব নহে। 

শ্রদ্ধের় অবিনাশচন্দ্র বনস্থু মহাঁশয় কিছুকাল 
পূর্বে “বেদ-সংহিতায় নৈতিক . আদর্শ” নামক 
চমৎকার একটি প্রবন্ধে খণ্থেদঃ যভুর্বেদ, অথর্ববেদ 
প্রভৃতি হইতে মন্ত উদ্ধত করিয়৷ দেখাইয়াছিলেন 
যেঃ প্রাচীন আর্ধগণের জীবনদর্শন কত সুস্থ কত 
সবল, কত প্রাণ-দীপ্ত ছিল। পলায়নী মনোবৃত্তির 
আভাসমাত্র তাহাতে নাই। তীহার প্রবন্ধ হইতে 
কিছু কিছু উদ্ধ ত করিতেছি । 


তাহাদের আকাজ্ষ! ছিল “পণ্ঠেম শরদঃ শতম্‌, 
জীবেম শরদঃ শতম্” আমরা যেন শত শরৎ দেখি, 
আমরা যেন শতবর্ষ বাঁচি; জীবনের বাধা-বিদ্ব 
দেখিয়া তীহারা পলায়নপর হন নাই, নিভীককে 
বলিয়াছিলেন-__ 
অশ্মদ্বতী রীয়তে ম্রভধবং 
বীরয়ধবং এ তর্ত! সখায়ঃ | 
প্রস্তরসন্কুল জীবন-নদী বহিয়া চলিয়াছে। বন্ধুগণ 
সংহত শক্তিতে অগ্রসর হও, বীরের মতো! চল। 
এ নদী উত্তীর্ণ হও। 


দেবতার নিকট তাঁহাদের প্রার্থনা ছিপ-_ 

তুমি তেজন্বরূপ, আমাকে তেজ দাও, 

তুমি বীর্যস্বরূপ আমাকে বীর্ধ দাও, 

তুমি বলস্বরূপ আমাকে বল দাও, 

তুমি ওজঃম্বরূপ আমাকে ওজ: দাও, 

তুমি মন্যুস্বরূপ আমাকে মন্তু দাও, 

তুমি সাহসম্বরপ আমাকে সাহস দাঁও। 
জীবন যুদ্ধে তীহারা বীরের মতে! অগ্রসর হুইয়| জম 
কামনা! করিতেন-_ 


অগ্রহায়ণ, ১৩৬১ ] শিক্ষার ভিত্বি ৬৪৩ 
যনতাং গায়স্তি বৃত্যন্তি ভূম্যাং মত! বলবা: না। কিন্তু এ কথা ভূলিলেও চলিবে না যে অতীত 
ঘুস্তে যস্তামা ক্রন্দো ষন্তাং বদতি ছুন্দুতিঃ ও ভবিষ্যতের মিলনভূমি বর্তমান। অতীতের 
সা নে ভূমি এ মুদতাং সপন্তা ন সপত্বং অভিজ্ঞতাকে বর্তমান ত্যাগ করিতে পারে নাঃ থে 

_ মা পৃথিবী কণোতু। মব শাশ্বত সত্য অতীতকালে আবিষ্ত হইয়া 


যাহাতে মানবেরা' কলরবের সহিত গায়, নৃত্য করে, 
যাহাতে তাহারা যুন্ধ করে, যাহাতে রণগর্জন হয়, 
দন্দুভি বাজে, মে ভূমি আমাদের প্রতিহন্থীর্দিগকে 
সরাইয়৷ আমাদের অপ্রতিদন্ী কুক। বলা বাহুল্য 
ইহা পলাযনী মনোবৃত্তি নহে। কিন্তু তাহারা! যে 
পাপপুণ্যবোধহীন বিষয়ী ছিলেন না তাহার প্রমাণও 
ওই খাণেদেই আছে। মানুষ পৃথিবী ভোগ করিবে 
সত্যের পথে, ধর্মের পথে থাকিয়» ওই বৈদিক 
খধিগণই প্রার্থনা! করিতেছেন_ যাহ! ভিন্ন কোন 
কর্ম করা যায় না আমার সেই মন মঙলেচ্ছাযুক্ত 
হোক। হে পুজ্য দেবগণ, আমরা যেন কর্ণ দ্বার! 
যাহা কল্যাণময় তাহা শুনিঃ আমরা যেন চক্ষু দ্বারা 
যাহা কল্যাণময় তাহা দেখি ।” 

সমাজ-জীবন ও ব্যক্তি-জীবনকে প্রাচীন আরধগণ 
যে জীবন-দর্শন দ্বারা শিয়ন্ত্রিত করিয়া শাস্তি ও 
আননোর সঞ্ধান করিযম্বাছিলেন তাহার কিছু কিছু 
নমুনা! দিতে গিয়া প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া গেল। 
পরিশেষে একটি কথ! শুধু বলিতে চাই। কেহ 
যেন মনে না করেন যে অতীতকে ফিরাইয়৷ আনিয়! 
বর্তমানে প্রতিটিত করিবার স্বপক্ষে আমি ওকালতি 
করিতেছি। সে প্রয়াস যে হান্তকর তাহা আমি 
জানি। ইহাও আমি জানি বর্তমানই জীবনের 
শ্রেষ্ট সময়। বর্তমানের সমস্ত» বর্তমানের জীবন- 
স্পন্দন, বর্তমানের ম্ুুখ-ছুঃখ-জটিলতার একটা 
বিভিন্নতা আছে, অতীতের মহিমাকীর্তন করিয়া 
বর্তমানের সে বৈশিষ্ট্য আমি ভুলিয়া যাইতে চাহি 


মান্বকে অন্ধকারে পথ দেখাইয়াছিল তাহা 
অতীতকালে হইয়াছিল বলিয়াই বর্জনীয় নহে। 
বর্তমান যুগের মমস্তাগুলিকেও অতীত অভিজ্ঞতা 
দিয়াই সমাধান করিতে হইবে। অতীতকালে লব্ধ 
জ্ঞানকেই বর্তমান কালোপযোগী করিয়া! প্রয্নোগ 
করিতে হইবে। 

আমাদের বারংবার এ কথ! মনে রাখিতে হইবে, 
যে কথা আমাদের দেশের ভ্রানীরা বনুপূর্বে বহুবার 
বলিয়াছেন যে ধর্মই আমাদের জীবনপথের প্রধান 
পাথেয়। এ ধুগের মনীধীরাও ঠিক ওই কথাই 
বলিতেছেন। )০9৫ এর 0০৫ 21১0 1:11 পুস্তক 
হুইতে ছুই চারি ছাত্র উদ্ধত করিতেছি-_১, 
10 31016160016 00 10৩ ০0100091090 270 
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0681:63 2.1 001] 001 15609, আমাদের 
নিজেদের প্রয়োজনের জন্যই ধর্ম চাই, ভগবান 
চাই__এ তথ্য চিরপুরাতন, চিরনূতন। 

কি করিয়া ধর্মনবোধকে আমাদের শিক্ষায় ও 
জীবনে জাগ্রত কর! সম্ভব, আদৌ তাহা সম্ভব কি 
না, তাহার বাধা কোথায়, পরবর্তী প্রবন্ধে তাহা 
আলোচন! করিব। ক্রমশঃ 


“আমাদের দেশের আধ্যাত্মিক ও এঁহিক সকল প্রকার শিক্ষা আমাদের আয়ন্তাধীনে 
আনিতে হইবে এবং সে শিক্ষায় ভারতীয় শিক্ষার সনাতন গতি বজায় রাখিতে হইবে। 


স্বামী বিতিবকানন্দ 


শ্রীমতী দীপালি দেবী 


কবে, তোমার স্মরি আসবে প্রভূ 
আমার চোখে জল 
শুনবো কবে তোমার বাণী, 
তোমার রাতুল চরণধ্বনি 
স্তব্ধ করি বিশ্ব কোলাহুল। 


শ্রীমতী পুষ্প বসু 


সেদিন তোমায় চাইনি প্রভু 
নিবিড় ক'রে। 
সেদিন তোমায় বাসিনি ভালো 
আবেগ ভরে ॥ 
সেদিন তোমায় দেখিনি ফিরে 
নয়ন মেলে । 
সেদিন তোমায় করিনি পৃজা 
পরাণ ঢেলে ॥ 
সেদিন তোমায় নিইনি খুজে 
মানস-পুরে । 
সেদিন তোমায় ডাকিনি কাছে 
প্রেমের জরে ॥ 


প্রভুঃ আমার এমন দিন কি হবে-_ 


তোমার সাথে কইব কথা যবে__ 
শান্ত হবে হৃদয় চঞ্চল। 


কবে, তোমায় আমি শোনাব মোর গান, 
ভুলে সকল গভীর ব্যথা সকল অভিমান, 


তোমার প্রেমে উঠবে ফুটে 
চিত্ত শতদ্‌ল ॥ 


তবুও আমায় রেখেছ প্রভু 
তোমার ছায়ে। 
তবুও আমায় নিয়েছ ডেকে 
রাতুল পায়ে ॥ 
তবুও আমায় বেসেছ ভালো 
দুখের সাজে । 
তবুও আমায় দিয়েছ দিশা 
জীবন মাঝে ॥ 
তবুও আমায় করেছ সুখী 
প্রাণের গানে। 
তবুও আমায় ভরেছ তুমি 
অতুল দানে ॥ 


শ্রমণ অহিংসক 
শ্রীজয়দেব রায় এম.এ, বি-কম্‌ 


ভগবান বুদ্ধের জীবনব্রত ছিল পাপীকে পাপমুক্ত 
করা, হুর্জনকে সাধু সজ্জনে পরিণত করাঃ লোভীকে 
নিলেিভ ত্যাগীতে রূপান্তরিত করা। তাহার 
কপার দন্যু রত্বাকরের মতন, ডাকাত কেনারামের 
মতন হিং অঙ্ুলিমালও সাধু শ্রমণ অহিংসকে 
রূপান্তরিত হুইয়! ধর্মকাধে আত্মোৎসরগ করেন। 

কাশীরাজ এবং কোশলরাজের রথ একবার 
এক সংকীর্ণ পথে বাধিয়া যায়। তাহাদের শ্রেষ্ঠতা 
বিচারকল্নে উভয়ের সারথি নিজ নিজ প্রতুর 
গুণকীর্তন করিতেছিল। কাশীরাজের সারথি বলিল 
-_-আমার প্রভু সাধুলোকের সঙ্গে সদ্যবহার করেন, 
কিন্তু ছুরাত্মার কাছে তিনি বজের মতে| কঠোর” 

কোশলরাজের সারথি হাসিয়া বলিল__“তাইতো 
স্বাভাবিক ) কিন্তু আমার প্রভু ক্রোধীকে অক্রোধে, 
লোভীকে নিলোঁভতায় জয় করেন। অসতের 
সঙ্গে সং ব্যবহার ক'রে, ছুরাত্মাকে নিজ পুণ্যের 
অংশ দান ক'রে তিনি বশীভূত করেন।” 

ভগবান বুদ্ধ সেইভাঁবেই দেশজোড়। হিংসাকে 
দূর করেন, কত ছুূর্জন ছুরাত্মা হিংঅক তাহার পৃত 
আশীর্বাদে সজ্জন, পুণ্যাত্বা, অহিংসকে পরিণত 
হইয়াছেন। ধনী শ্রেঠী এবং রাজারাই যে 
কেবল তাহাদের ধনরত্র, রাজ্যসম্পদ, এহি্দস্খ 
হেলায় পরিত্যাগ করিয়! প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতেন, 
তাহাই নয়; তাহাদের অপেক্ষা কঠোর ত্যাগ 
করিয়া দস্যু তাহার ত্বতাব পরিত্যাগ করিয়াছে, 
নিষ্ঠুর হিংস্র নরহত্যাকারী মহাপাপী তাহার 
জিধাংসাবৃত্তি ত্যাগ করিয়! প্রদুর চরণাশ্রয় 
করিয়াছে। অন্কুলিমালও ছিল এই ধরণের এক 
ছুরাচার, হ্বৃত্ত দস্থ্য। 

তাহার অত্যাচারে সমগ্র জনপদ ভয়ে কম্পমান 


থাকিত, প্রজার! বিব্রত হুইয়া ঘরবাড়ী ফেলিয়৷ ভিন্ন 
দেশে আশ্রয় গ্রহণ করিত । ভগবান বুদ্ধ তাহাকে 
উদ্ধার করিলেন, তীহার প্রসাদে সেই দস্থ্যই সাধু 
অহিংসকরূপে জনপদবাসীর সেবায় পূর্বককত পাপের 
প্রায়শ্চিত্ত করিল। 

অঙ্গুলিমালের পিত! ভার্গব ছিলেন কোশল- 
রাজের প্রধান পুরোহিত ; তিনি এবং তাহার স্ত্রী 
উভয়েই অতি সাধুপ্রকুতির ছিলেন। অস্গুলিমালের 
আসল নাম ছিল অহিংসক--প্রথম জীবনে ন৷ 
হইলেও শেষ জীবনে তাহার নাম লার্থকত! লাভ 
করে। ছরধধোধন জন্মগ্রহণ করিলে চারিদিকে 
যেমন ছুলক্ষণ দেখা যায়, অহিংসকের জন্মক্ষণেও 
সেইরকম অস্ত্রাগারের অস্ত্রশস্ত্র আপন! হইতেই 
মংঘষিত হুইয়! ভীষণ অগ্নি উৎপাদন করে। সাধু 
ভার্গব ভীত হইয়া নবজাতককে ত্যাগ করিবার 
সংকল্প করিলেন। রাজ! কিন্ত এই বথ! শুনিয়া 
বাধ দিলেন-__ 

“আপনি রাজগুরু, আপনি যদি পুত্রত্যাগ 
করেন, প্রজারা কুদৃষ্টান্ত ব'লে ধরে নেবে। 
তাহ'লে শাসনকার্ধে আপনার স্থনামের, গৃহস্থের 
গাহস্থ্য-প্রশান্তির এবং রাজশক্তির স্বাচ্ছন্দ্যে 
হানি হবে। আপনি দ্বিধাহীন ভাবেই পুত্রের 
লালনপালন করুন।” 

অল্পদিন পরেই দেখা গেল অহিংসক যথার্থই 
বুদ্ধিমান, শান্ত, সুশীল বালক। ধীরে ধীরে 
বয়ঃপ্রাণ্তির সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্র এবং শন্্ বিষ্ভায় তাহার 
নিপুণত৷ প্রকাশ পাইল। নুষশে তাহার নাম ভরিয়া 
গেল, তাহার অন্মক্ষণের ছুলক্ষেণের কথা সকলেই 
ভুলিয়া গেল। 

তক্ষশিলায় এক বিখ্যাত অধ্যাপকের গৃহে 


৬৬৩৬ 


অহিংসক উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করিত। তাহার মেধ! 
এবং রূপগুণের কাছে সহপাঠীরা সকলেই পরাস্ত 
হইল। নঈর্ধ্যায় জর্জরিত হইয়া তাহারা তাহার 
বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিল। 

অধ্যাপকের শ্বী অহিংসকের তি স্গেহানুরক্ত 
ছিলেন। অহিংদকও তাহাকে নিজের মাতার 
মতনই ভক্তি করিত। সহপাঠীরা এই ব্যাপারকে 
কলুষিত রূপ দিয়া অধ্যাপকের কানে তুলিল। 

অধ্যাপক সত্যাসত্য বিচার না করিয়াই ক্রোধে 
জ্ঞানশূন্য হইয়া! ছাত্রকে অভিশাপ দিলেন__শাস্তে 
তোমার বিন্দুমাত্র অধিকার থাকবে না, শন্ববিগ্ঠায় 
তুমি নরহত্যা ক'রে জীবিকা নির্বাহ করবে । এক 
সহম্র নিরীহ পথিকের বৃন্ধান্থুল সংগ্রহ না করা 
পর্ধস্ত তোমার মুজি নেই।” 

নিরীহ নিরপরাধ অহিংসক মিথ্যা অপবাদ এবং 
গুরুর অভিশাপ মাথায় করিয়া জনপদ ত্যাগ করিয়া 
বনে আশ্রয় লইল। বনের এক অংশে বহু দেশ 
হইতে ব্ুপথ আসিমা মিলিত হইয়াছে, দলে দলে 
পথিক কর্ম-ব্যপদেশে দিবারাত্রি বন অতিক্রম 
করিয়া যাতায়াত করিত। অহিংদক তাহার 
হত্যা করিতে লাগিল নিবিচারে। গুরুর অভিশাপে 
বাধ্য হুইয়াই সে নরহত্য! শুরু করে, কিন্তু ক্রমে 
ক্রমে তাহার সাধুবৃত্তি সমস্তই সমূলে উতপাটিত 
হইল। সমস্ত জনসমাঁজের উপর এক বিজাতীয় 
ক্রোধ, ত্বণা এবং হিংসার ভাব তাহার মনকে 
অধিকার করিল, নিষ্টুরভাবে নিরীহ পথিককে হত্য। 
করিয়া সে পৈশাচিক আনন্দ পাইত। 

সমগ্র দেশে ভয়ভীতির সঞ্চার হইল, পারতপক্ষে 
কেহই আর দেশে পথে বাহির হইতে চাহিল না।। 
কিন্ধ বাধ্য হইয়াই লোককে বন অতিক্রম করিতে 
হইত, দেশের আভ্যন্তরীণ চলাচল তে৷ বন্ধ থাকিতে 
পারে না। অন্গুলি-সংগ্রাহক দন্যু তথন 'অন্ুলি- 
মাল' নামে পরিচিত হইয়াছে । 

রাজ প্রসেনজিৎ নীনাভাবেই দুবৃ তকে দমন 


উদ্বোধন 
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করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্ত হায় সবই বুথ! 
'আঙ্ুলিমালের পরাক্রমে রাজশক্তি পরাস্ত হইল। 

রাঁজপুরোহিত বনু পূর্বেই বুঝিয়াছিলেন-_- 
অদৃষ্ঠকে অতিক্রম করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই, 
তাহার সেই ছু গ্রহে জাত পুত্রই আজ সমগ্র রাজ্যের 
শঙ্কানস্থল। পুরোহিত-পত্বী সংকল্প করিলেন তাহার 
গর্লজ্জার হাতে তিনি নিজেই প্রাণত্যাগ করিবেন। 
অঙ্কুলিমাল-জননী একাকী তাহার উদ্দেশ্তে চলিলেন। 

ভগবান বুদ্ধ এইসময়ে জেতবনে বিহার 
করিতেছিলেন। অঙ্কুলিমালের জননী পুত্রের হাতে 
জীবনোতৎ্সর্গ করিতে যাইতেছেন 'গুনিয়া তিনি 
ধ্যানে বদিলেন। তাহার পূর্ববৃত্ান্ত অনুধাবন 
করিয়। বুঝিলেন, এইবার তাহার সংপথে আমিবার 
সময় হইয়াছে পাঁপের পাত্র আজ কানায় কানায় 
পূর্ণ হইয়াছে তিনিও ধাত্র/ করিলেন পাপীকে 
উদ্ধার করিতে, পাঁপকে দূর করিতে। 

তখনও পর্ধস্ত অন্ুলিমাল ৯৯৯ জন নিরীহ 
পথিককে হত্যা করিয়াছে, আর একজনকে হত! 
করিলেই তাহার ব্রত সিন্ধ হয়। কিন্তু কয়েকদিন 
ধরিয়৷ একটিও পিকার না পাইয়া! সে ব্যাকুল হইয়া 
পড়িয়াছিল। সমাজচ্যুত, ধর্মহীন, নিঃসঙ্গ দন্থা 
তাহার নিজের পাপনেশাতেই মত্ত হইয়াছিল; 
ত্বাভাবিক জীবন তাহার কাছে এখন সম্পুর্ণ 
নিরর্থক ; নিশ্চিন্ততার অবকাশ তাহার ছিল না। 

এমন সময় ভগবান বুদ্ধ তাহার সন্ুখ দিয়! 
নিঃঙ্কচিত্তে চলির৷ গেলেন, অঙ্কুলিমাল তখনই 
তাহার ভীষণ খঞ্জী লইয়! তাঁহাকে তাড়া করিল। 
পশ্চাৎ হইতে যতবারই দস্থ্য তাহাকে আঘাত 
করিতেছে-_কিন্তু একি ! তাহার দেহ তো ল্পশ 
কর! যাইতেছে না! অস্কুলিমাল বিশ্বে চীৎকার 
করিয়া উঠিল-_ 

“কে তুমি? ড়া ও, আমার ব্রত পূর্ণ করি ” 
ভগবান থামিলেন, তাহার পর ধীরে ধীরে আগাইয়া 
গিয়! তাহার মস্তকে কৃপাহত্ত. রাখিলেন। বহুদিন 
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পর দস্থ্যু মমতার স্পর্শ পাইয়া স্তম্ভিত হইয়! গেল। 
তাহার অবশ হাত হইতে নরহত্যাকারী থড়া খসিয়া 
পড়িল, সে তাহার পদতলে লুটাইয়৷ পড়িল। 

করুণাবিগলিত করুণাঘন ধীরে ধীরে তাহাকে 
ধর্মকথ৷ বলিতে লাঁগিলেন- ধর্মহীন দুরাত্মার মনে 
তাহার গতজীবনের স্থুকৃতির কথা স্মরণ হইল। 
মন্তরমু্ধ অন্ুতাপী তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ লজ্জায় 
মন্তক অবনত করিয়া চলিতে লাগিল। প্রত 
তাহাকে সত্যধমে দীক্ষা দিলেন । দস্থ্য অঙ্গুলিমাল 
বহুদিন পরে শ্রমণ 'অহিংনকে পরিণত হইলেন। 

রাজা প্রসেনজিৎ দন্যুর বছদিন খোঁজখবর 
না পাইয়া আশ্বস্তচিত্তে এইবার তাহাকে সমূলে 
বিনষ্ট করিবার আয়োজন করিলেন। যুব্জয়ের 
পূর্বে ভগবানের আশীর্বাদ লইবার গন্ট তিনি 
জেতবনে আসিলেন। 

প্রতু প্রশ্ন করিলেন_-“কি রাজা, বোধ হচ্ছে 
তুমি কোনে! রাজ্যজয়ের অভিবানে যাত্রা! করেছ !” 

রাজ! বিব্রত বোধ করিয়া বলিলেন__“ন৷ প্রভু 
একজন দস্থ্যকে বন্দী করবার এই আয়ো্ন।” 

গ্রভু বলিলেন--“তা হ'লে আর তোমার বাবার 
প্রয়োজন নেই, সে দস্থ্যর মৃত্যু হয়েছে ।” 

এই বলিয়া তিনি যেখানে অহিংসক ধ্যান 
করিতেছিলেন, রাজাকে সেখানে লইয়া গেলেন। 
রাজা মহাবিম্ময়ে বলিলেন--“একি ! এই তে! সেই 
বর্বর দন্থ্য!” 

ভগবান বলিলেন- “না, এ অন্য লোক । দস্থ্যর 
জীবন শেষ হয়েছে, সাধুর জীবনের শুরু হয়েছে। 
এ'র বোগ্য সন্মান দিতে তুমি কুতিত হয়ো না।” 

রাজা তীহার কহার দিয়া সম্মান করিতে 
গেলে অহিংসক সসক্কোচে তাহা প্রত্যাখ্যান 
করিলেন। তিনি তখন সকল পাধিব কানন! 
বাসনার অনেক উধ্বে অবস্থান করিতেছেন। 

বুদ্ধশিব্য অহিংসক প্রভুর নাম জনপদবাসীর 
ছারে দ্বারে ভিক্ষাপান্র হাতে বহন করিয়া! লইয়৷ 


শ্রমণ অহিংসক 
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যাইতেন। তাঁহার পূর্বকুত হিংন্রতার কথা তখনও 
লোক ভুলিতে পারে নাই, তীহাকে দেখিয়া 
ভয়ে ঘ্বণায় লোকে দ্বার বন্ধ করিয়া দিতে লাগিল । 

তখনও আর এক পরীক্ম৷ বাকি; সত্যসত্যই 
তিনি পূর্বজীবনকে অতিক্রান্ত করিয়া আসিয়াছেন 
কিনা! একদা নগর-উপকে এক কুৎস্তি। 
রোগগ্রন্তা রমণী পথের উপর গ্রসবয্ত্রনায় অসহা 
কষ্ট ভোগ করিতেছিল। সন্ন্যাসী তাহা দেখিয়া 
ব্যাথতহবদয়ে বিহারে ফিরিয়। এদ্ধদেবকে বলিলেন, 
“প্রভুঃ ওকে উদ্ধার করুন।” 

শত শত নিরীহ পথিকের যন্ত্রণাদায়ক নৃশংস 
হত্যাকারী আজ একট সামান্তা রমণীর ন্বাভাবিক 
কণ্দৃ্ দেখিয়া স্থির থাকিতে পাঁরিলাম না! 

অমিতাভ বলিলেন-_-"ওর যন্ত্রণার উপশম 
একমাত্র তুমিই কর:ত পারো । তুমি দ্বিধা-সংকোচ- 
হীন ভাবে ওর শিয়রে দাড়িয়ে সত্যভাষণ করো-_ 
“আমি যদি কোন দিন পাঁপ ও হিংসা নাকরে 
থাকিঃ তবে আমার পুণ্যের সমগ্র অংশের কল্যাণে 
এ রমণীর যস্ত্রণার অবগান হোক, 'এবং বিনাকষ্টে 
এ ইন্দ্রোপম সন্তানের জন্ম দিকৃ।” 

অহিংনক ব্যাকুল হইয়া বলিলেন_ “কিন্তু প্রভূ, 
দে কথা তো সত্য নয়! 'আমি যে কত শত শত 
নিরীহ প্রাণকে খেলার ছলে হত্যা করেছি; আমার 
যে পুণ্যের এক কণাঁও স্থল নেই 1” 

তবু ভগবান বখন বলিয়াছেন অহিংসক নিবিশঙ্ক- 
চিত্তে তাহার কথার পুনরুক্তি করিয়া আসিলেন। 
দেখিতে দেখিতে রমণীর নকল যন্ত্রণার অবসান 
হংল, সে নিবিদ্রে প্রসব করিল । 

শ্রমণ বিহারে ফিরিয়া ভগবানকে বলিলেন-__ 
“প্রভু আমি তো মিথাভাবণ করে এলাম ?” 

গ্রভু বুদ্ধ সম্মিতবদনে বলিলেন_-“নাঃ তুমি 
ঠিকই বলেছ। তোমার তো পুনর্জন্ম হয়েছে, 
গত জীবনের ক্লেদ-পক্কিল মুছে গিয়েছে, পরহিতে 
জীবনসেবায় তোমার এ জীবন এখন উৎস্থষ্ট |” 


শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম দর্শনে 


শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক 
১ ২ 

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমেতে_ সত্য হলো “ঠাকুর দেখা, 

ঘুরছে আমার মন, সফল হল যাওয়া, 
লাগলো! ছুটি চক্ষে আমার কম লোকেরি ভাগ্যে ঘটে 

অম্ুত অঞ্জন । এমন কৃপা পাওয়। । 
পেলাম আমি এমন শুভ দৃষ্টি, হুর্লভেরে হঠাৎ পাওয়। এ যে, 
সবই আমার লাগছে বড় মিষ্টি, আনন্দে বুক চক্ষু আমার ভেজে, 
বুকের মাঝে হাজার ময়ূর আপনাকে যাই যে ভূলে 

করছে রে নন । আমি ক্ষণে ক্ষণ । 


১৬. 
কাঠ পাথর, কি চুণ বালি নয়__ 
ভাব দিয়ে এ গড় 
ধরার মাঝে নৃতন যে এক 
কাস্তিমতী ধরা । 


অন্থুভবে মিলিয়ে আমি যাই । 
সেসায়রের থই আমি না পাই 
তৃণ কুম্ুম পারিজাতের 

পাই যে আলিঙ্গন । 


“সৎ আদর্শ ও ভাবগুলিকে এমনভাবে স্থুপরিণাম লাভ করাইতে হইবে, যাহাতে 
তাহার প্রকৃত মনুষ্যত্ব, প্রকৃত চরিত্র ও জীবন গঠন করিতে পারে। পীচ্ট 
সংভাবকে যদ্দি তুমি পরিপাক করিয়া নিজের জীবনে ও চরিত্রে পরিণত করিতে 
পার, তাহা! হইলে যিনি কেবল একটি পুস্তকাগার কণ্ঠস্থ করিয়৷ রাখিয়াছেন তাহার 
অপেক্ষা তোমার শিক্ষা অনেক বেশী 1” | 


_-স্বাসী বিতিবকানন্দ 


প্রতীকোপাসনা মুক্তি ও আচার্য বাদরায়ণ 


(আত ও ম্মার্ত উপাসনার সাষঞ্জন্ত ) 


( পূর্বানুবৃতি ) 
স্বামী বিশ্বরূপানন্দ 


এক্ষণে আমরা একটু অবান্তর বিষয়ের বিচার করিয়া লইব__এই অধ্যাস ও সম্পছুপাসনার 
স্তর অতিক্রম করিবার পূর্বেই যদি সাধকের দেহত্যাগ হয়, তাহার কি গতি হইবে? সাধক মোক্ষকামী 
বা ভগবদ্র্শনকামী হইয়া সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, ভগবদর্শনের পূর্বে শরীর ত্যাগ হইলে তাহার 
সমস্ত সাধনাই কি বিফল হইবে? তছুত্তরে “নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গাতিং তাত গচ্ছতি” ( গীতা ৬।৪* ) 
ইত্যাদি ভগবদচনের অন্থসরণ করিয়! বলিব-_দেবযানমার্গে তাহাদের দেবলোকে গতি ও তথায় দীর্ঘকাল 
বাস করিয়া মন্ুষ্যলোকে পুনরাবৃত্তি হয় এবং স্বকর্মোচিত কুলে জন্মগ্রহণ করেন ( গীতা ৬৪১-৪২ ), 
ইহাই স্বীকার করিতে হুইবে। কিন্তু ইহা স্বীকার করিলে “নাম ব্রন্ষ” ইত্যাদি উপাসকেরও তাহাই 
স্বীকার করিতে হইবে। তাহা কিন্তু সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ। এইপ্রকার সন্দেহ হওয়া উচিত নহে, কারণ 
“নাম ক্রহ্ধ” ইত্যা্দি প্রতীকোপাঁসক মোক্ষকামী নহেন, ব্রন্ধক্রতুও নহেন, সাংারিক কোন বিশেষ ফল- 
কামনা-বশেই তাহারা! তাদৃশ উপাসনা! সকলের অনুষ্ঠান করেন। আমাদের প্রন্তাবিত এই ম্মার্ত 
উপাসক কিন্তু ব্রন্ষক্রতু' ব্রন্বের উপাসক, ব্রদ্গকে জানিবার জন্তই তিনি অধ্যবসায়শীল। সুতরাং 
“নাম ব্রন্মোপাসনা” ইত্যার্ি প্রতীকোপাসন! হইতে এই স্মার্ত ব্রহ্-উপাসনার প্রভেদ আছে। আবার 
উপাসনাও ক্রিম্লাবিশেষ, স্থতরাং যজ্জাদি ক্রি্নার ন্যায় তাহাও অনৃষ্টের উৎপাদক। আর এইজাতীয় 
কর্মানভূত প্রতীকাবলম্বনা উপাসনা যে অনৃষ্টথারে ফলগ্রদান করে, ইহা! উত্তরমীমাংসার ৩৩1৩৫ কাম্যাধি- 
করণে প্রতিপা্দিত হইয়াছে । আবার “বিস্যয়া দেবলোকঃ” (বুঃ ১৫1১৬ )-_- উপাসনার দ্বারা .দেবলোকে 
গমন হয়", এইপ্রকার শ্রুতিও আছে কিন্ত দেবযানমার্গে গমন ব্যতিরেকে দেবলোকে গমন সম্ভব নহে । 
আবার “জিজ্ঞান্ুরপি যোগন্ত শব্বব্রক্মাতিবর্ততে”__( গীতা-৬৪৪ ) | বব্রহ্মবিষ্ঞ!রূপ |] যোগবিষয়ক 
জিজ্ঞান্ুও বেদৌক্ত কর্মফলকে অতিক্রম করে”, ইত্যাদি স্থৃতিবচন-বলে এতাদশ সাধকের পক্ষে বেদোক্ত 
কর্মানুষ্টানকারিগণের প্রাপ্য যে পিতৃযানমার্গে চন্ত্রলৌকাদি প্রাপ্চি, তাহাঁও কল্পনা করা যায় না। 
আর কর্মানঙ্গভূত প্রতীকোপাসনার ফলে যে'দেবলোক লাভ হয় না, ইহাও বলা যায় নাঃ কারণ “আকাশ 
ব্রন্মোপাঁসনা” (ছাঃ ৭১২1২ ) ইত্যাদি কোন কোন তজ্জাতীয় উপাসনাতে জ্যোতির্ময় দেবলোকলাভাদি & 
ফল্পসকলও বর্ণিত হইয়াছে । সুতরাং এই সকল ধুক্তি ও শ্রুতিবাক্য-বলে প্রতীকাবলম্বনে এতাদশ 
* ইদানীপ্তনকালে কেহ কেহ বলেন--এই দেবলোক ও ব্রন্মলোক ইত্যাদি ভ্রমমাত্র, ইহাদের বাস্তবিক অস্তিত্ব নাই। 
তাহাদিগকে জিজ্ঞাস! করিব তোমা।দর এই পৃথিবীলৌক এবং তোমাদের এই হথছুঃখাদি সত্য অথব| ভ্রম? ইহা! যে সত 
ই! তাহাদিগকে বলিতেই হইবে। এখন তাহাদিগকে জিজ্ঞোন! করি-_তবে নবর্গাদিলে।কই ব! ভ্রম হইবে কেন? এই পৃথিবী 
তোমার নিকট ধ্তট। সা, স্বর্গাদিলে।কবাসিগণের নিকট ্বর্গাদিও ততটাই সত্য। এই পৃথিবী হদি তোমার নিকট সত্য হয়, 
র্গাদিই ব| শ্বর্গবাসীর নিকট মিখ্া| হইবে কেন? আর পৃথিবীলোক যে ত্রমাঝ্ক, নিগুপ ব্র্গাত্মবিজঞন উৎপত্তির পূর্বে, ইহ! 
তুমি বলিতেই গার না। বলিলে, তাহ! কথার কথ] বা মিখ্যাভাষপমান্্র হইবে। বরক্গবন্ত বাতিরেকে সমস্তই মিথ্যা ঝলিয়া, নি্ণ 
ঝঙ্গাত্মবিজ্ঞানের উৎপত্তির পর ইফলোক ও সর্গাদিপরলোক সমগ্ই দিখা ও ভ্রমঙাত্রে পরধবলিত হয়। তাহার পূর্বে নহে। 


৬১৪ উদ্বোধন [ ৫৬তম বর্ষ _১১শ সংখ্যা 


বরন্ষোপাসকের দেবযানমার্গে উচ্চাবচ দেবলোকে গমন স্বীকার করিতে হইবে। কারণ অদুষ্ট কখনও 
বিফল হইতে পারে না । তবে “অগ্রতীকালম্বনান্‌ নয়তি” (ক্রঃ স্থঃ ৪1৩১৫) এই হুত্রোজ স্থায়বলে 
এতাদৃশ প্রতীকোপাসকের গম্য লোক যে বিছ্যল্লোকের নিমনবর্তী কোন দেবলোক, ইহাই নিশ্চিত 
হয়, কারণ বিছ্যাল্লোকের উধ্রবে যাইবার তাঁহার অধিকার নাই। তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ২1৮১-৪, 
বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ৪1৩৩৩ এবং পাতঞ্জলদর্শনের ৩1২৬ ব্যাসভাষ্বে নানাগ্রকার দেবলোকের বর্ণনা 
্রষটব্য। পুরাঁণবিদগণ এই বিষয়ে আরও আলোকসম্পৎ করিতে সমর্থ। অধ্যাসোপাসকাপেক্ষা 
সম্পহ্পাসকের লত্য দেবলোক যে আরও উধবর্তী এবং তাঁহার প্রাপ্য স্বর্গমখও যে অধিকতর হয়, 
ইহাও এই উত্য়প্রকার সাধকের সাধনার তারতম্যদৃষ্টে অনুমান করা ধাইতে পারে । যাহা হউক 
প্রতীক।বলম্বনা হইলেও এতাদৃশ ব্রন্ষোপাসনার ফলে নাধকের দেবলোকপ্রাপ্তি শ্বীকুত হইলে যে 
উত্তরমীমাংসা-স্ঠায়ের বিরোধ হয় না, ইহা নিশ্চিত হইল। 


[ ম্মার্ প্রতীকাবলম্বন। উপাসনার অহংগ্রহোপাসনাতে পরিণতি ] 


ইহা গেল অবান্তর বিচার। এক্ষণে আমর! পুনরায় প্রস্তাবিতের অন্গসরণ করিব। দেবতা- 
প্রতিমার্দিরপ প্রতীকালদ্বনে উপাসনাতে প্রবৃন্ত যে সাধকের নিকট প্রতীকটি অপ্রধান এবং উপান্ত 
দেবতাই প্রধান হইয়। পড়িয়াছেঃ তাদুশ সাধকের মন সাধনার প্রভাবে ক্রমশ: ুক্, সুল্মতর ও নুঙ্মতম 
বিষয়ের ধারণা করিতে সমর্থ হয়। লৌহ যেমন চৃস্বকের প্রতি আকৃষ্ট হয়, এতাদৃশ সাধকও তদ্দরপ 
প্রতীকাদি সমস্ত আলম্বন ত্যাগ করিয়! একমাত্র স্বাভ্যন্তররর্তা পরম প্রেমাম্পদের দিকে ধাবিত হয়। 
সেই বিষয়ে শাস্ম এই-_ 


প্যথা বথাত্মা পরিমৃজ্যতেহসৌ মৎপুণ্যগাথাশ্রবণীভিধানৈঃ। 
তথা তথা পণ্ততি বন্ত হুক্্ং চক্ষুর্তৈবাগ্তনসংপ্রযুক্তম্‌॥ 
বিষয়ান্‌ ধ্যায়তশ্চিত্ং বিষয়েযু বিসজ্জতে। 
মামনুম্মরতশ্চিত্তং ময্যেব প্রবিলীয়তে ॥ (শ্রমগ্ভাঃ ১১/১৪।২৫-২৬) 
“আত্মভাবং নর়ত্যেনং তত্ব. ্বধ্যায়িনং মুনিম্‌। 
বিকার্মাত্মনঃ শক্ত্যা লোহম।কর্ষকো! যথা ॥৮ ( বিষ্ুদুপুঃ ৬1৭৩০ ) 
পুনঃ পুনঃ অগ্রনযোগে চক্ষু যেমন [দোষ ত্যাগ করত ] হক্বস্ত দর্শন করিতে সমর্থ হয়, তদ্রপ মর্দীয় 
পবিত্র চরিত্রের কীর্তন ও শ্রবণার্দি দ্বার আত্মা ( -অন্তঃকরণ ) পরিশোধিত হয় এবং সুম্্ম আত্মতবকে ধারণা 
করিতে সমর্থ হয়। যিনি বিষয়ের চিন্তা করেন, তীহার চিত্ত বিধয়সকলে আসক্ত হয়, আমাকে চিন্তা 
করিলে কিন্ত চিত্ত আমাতেই বিলীন হয়্।” “সেই ব্রহ্ধ, ধ্যানশীল মুনিকে আত্মভাবে গ্রহণ করেন 
(-_নিজস্বরপে লীন করিয়া লন), যেমন চৃদ্বক নিজের শক্তির দ্বারা আকর্ষণ করিয়! লৌহকে নিজের 
সহিত যুক্ত করিয়া লয়।” সেই পরম প্রেমাম্পদের দিকে ধাবিতচিত্ত সাধক কোন কোন অবস্থা অতিক্রম 
করিয়া! তাহার সহিত একীভূত হন, শান্ত তাহ! বলিতেছেন-- 
প্তন্তৈবাহং মমৈবাসৌ স এবাহমিতি ত্রিধ। । 
ভগবচ্ছরণত্বং ্তাৎ সাধনাভ্যানপাকতঃ ॥” 


অগ্রহায়ণ) ১৩৬১ ] প্রতীকোপাসনা, মুক্তি ও আচার্ধ বাদরায়ণ ৬১১ 


“সাধনাভাস পরিপক হইলে ভগবানে শরণাগতি «আমি তাহার”, “তিনি আমার এবং তিনিই 
আমি'_এই তিনপ্রকার হইয়া থাকে। ভক্তির অল্প উন্মেষে সাধক মনে করেন--'আমি 
ভগবানের ।' ভক্তির প্রাবল্যে সাধক মনে করেন--“ভগবান আমারই ।” আর প্রেমের পরাকাষ্ঠা 
প্রাপ্তি হইলে “তিনিই আমি, সাধক এই অবস্থায় উপনীত হইয়া থাকেন। কিন্ত “তিনিই আমি' এই যে 
সাধনের পরিপক্কাবস্থাঃ তাহা সহজলভ্য নহে । কি প্রকারে তাহা লব্ধ হয়, শাস্ত্র তাহা বলিতেছেন__ 


“ব্রদ্তস্তিষ্তোহন্ঘ ম্বেচ্ছয়! কর্ম কুবতঃ। 

নাপয়াতি যদ চিত্তাৎ সিদ্ধাং মন্টেত তাং তদা ॥৮ (বিষ পুঃ ৬৭1৮৭) 
“তিনি গমন করিতেই থাকুন বা স্থির হইয়! দণ্ডায়মান থাকুন, অথবা স্বেচ্ছায় কোন কর্মের 
অনুষ্ঠানই করুন, শ্রীভগবানের মুতি আর তাহার চিত্তমন্দির হইতে দুরে যাইতে পারে না। এই 
প্রকার যে অবস্থা ইহাকে সাধকের ধ্যানের সিদ্ধাবস্থা মনে করিতে হইবে।” এই অবস্থা প্রাপ্তির 
পর সাধককে আরও হুস্াবস্থাতে লইয়া! যাইবার জন্য শান্ত্র বলিতেছেন _ 

“ততঃ শঙ্খগদাচক্রশাঙ্গণদিরহিতং খুধঃ। 

চিন্তয়েন্ুগবন্ধপং প্রশান্তং সাক্ষনত্রকম্‌ ॥ 

বদ! চ ধারণ| তশ্মিন্‌ অবস্থানবর্তী ততঃ । 

কিরীটকেমুরমুখৈভূ ধণৈ রহিতং ম্মরেৎ ॥ 

তদৈকাবয়বং দেবং সৌইহং চেতি পুনবুধঃ। 

কুর্ধাৎ ততো! হাহমিতি প্রণিধানপরো তবেৎ ॥% ( বিষু পুঃ ৬৭।৮৮--৯০) 
“অনন্তর বিজ্ঞ ব্যক্তি শঙ্খ, গদা, চক্র ও ধনুকাদিরহিত, কিন্তু অক্ষমালা' ও যজ্ঞোপবীতধুক্ত 
শ্রীভগবানের প্রশান্ত রূপকে (ধ্যান) করিবেন। যখন সেইরূপে ধারণা (চিত্তের স্থিরীভাব ) 
স্থায়ী হইবে, তখন শ্রীভগবানের মুণ্তিকে কিরীট, কেমুর; ইত্যাদি ভূষণরহিতভাবে স্মরণ (- ধ্যান ) 
করিবেন। তদনস্তর [ পদধুগল, গুল্ফ, হাঁস্তবিকসিত মুখমণ্ডল ইত্যাদি ] এক একটি অবয়বধুক্ত 
দেবতাকে চিন্তা করিবেন (তাহার এক একটি অবয়বে চিত্তসমাধান করিবেন )। ধীমান্‌ ব্যক্তি 
অতঃপর “তিনিই আমি” এইপ্রকার ধ্যান করিবেন; তদনন্তর “আমি” (“আমিই তিনি”) 
এইপ্রকার ধ্যানশীল হইবেন।” 

লক্ষ্য করিতে হুইবে-_সাঁধক এক্ষণে বাহ্‌ প্রতিমার্দি প্রতীকসকলকে ত্যাগ করিয়! শ্ীয় 

হবদয়মন্দিরে মনে।ময়ী প্রতিমাতে “অহংগ্রহোপাসনাতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। শ্রমগ্াগবতেও অহং- 
গ্রহোপাসনা' এই প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে__ 

* এই পাঠ আমর! পাতগ্রল দর্শনের ও নুর ব্যাসভান্ের 'তন্ববৈশরদীতে' প্রাপ্ত হইলাম। প্রচলিত 
বিষুপুরাপনকলে [কন্তু উক্ত ৬৭।৯* সংখ্যক গ্লোকটিতে এই প্রকার পাঠ পরিদৃই হয় না। সেই সকল পুণতকে 
“মোহহং চেতি" এইস্থলে "চেতসাহি" এবং হাহমিতি" এইস্থলে “অবরবিনি"-_-এই প্রকার পাঠ পরিদৃষ্ট হয়। বল! 
বালা, তাহাতে মূলঙ্নোকের এইস্থলে প্রধান প্রতিপাভ যে 'অহংগ্রহোপাননা' 'তাহাই ব্যাহত হইয়া পড়ে। তত্ব- 
বৈশারদীকার পুজাপাদ বাচ্পতি মিশ্রের পরবর্তীকালে “অহংএরছোপাসনাতে আতঙ্গ্রস্ত” কোন সাঞ্ধুদাজিক পণ্ডিত 
হতে! মূলের পাঠ এই প্রকারে বিকৃত করির। খাকিবেন। যাহ। হউক আমরা অহংগ্রছোপদন। প্রতিপাক আরও 
শান্তা উদ্ধত করিতেছি। 


৬১২ উদ্বোধন [ ৫৬তম ব্য-__-১১শ সংখ্যা 


“আত্মানং তন্ময়ং ধ্যায়ন্‌ মৃতিং সংপৃজয়েন্ধরেঃ।” (শ্রীমগ্তাঃ ১১/৩1৫৫ ) অর্থ স্পষ্ট । টীকাকার 
পৃজ্যপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী অন্রস্থ “তন্ময় শষের অর্থ করিয়াছেন-__-“ভগবদাকারম্ঠ ইতি অহংগ্রহোপাসনা 
উক্তা। শ্রমন্তাগবতেই অন্তত্র এইরূপ বণিত হুইয়াছে__ 

“তৎসর্বব্যাপকং চিত্তমাৃষ্যৈকত্র ধারয়েখ। 

নান্তানি চিন্তয়েডুরঃ সুম্মিতং ভাবয়েনুখম্‌ ॥ 

তত্র লব্ধপদৎ চিতমাুষ্য ব্যোগনি ধারয়েৎ। 

তচ্চ ত্যত্বা মদারোহো ন কিঞ্িদপি চিন্তয়েৎ ॥ 

( শ্রীমভাঃ ১১1১৪।৪১-_৪২) 

"সেই সর্বব্যাপক ( -__শ্রীভগবানের মুভির সর্বাঙে সঞ্চরণশীল ) চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া একস্থানে 
( একটী অবয়বে) ধারণ করিবে । পুনরায় অনু অঙ্গ সকলকে চিন্তা করিবে নাঃ কেবল হাস্তবিকমিত 
মুখমগুলকে ভাবনা! করিবে। চিত্ত সেই স্থলে স্থির হইলে তাহাকে আকর্ষণ করত আকাশে 
( সর্ককারণাত্মক মংশ্বরূপে* ) ধারণ করিবে । আবার তাহাকেও ত্যাগ করত আমাতে আরোহণ 
করিয়! (-আমার সহিত অভেদ চিন্তন করত «আমিই ব্রক্গ” এই প্রকার অনুভব করিয়৷ আর 
কিছু চিন্তা করিবে না (ধ্যাতা, ধ্যেয় ও ধ্যান_ এই প্রকার বিজ্ঞানকেও চিন্তা করিবে না)।” 
এই প্রকারে এখাঁনে “অহংগ্রহোপাসনাই' বর্ণিত হইল, বুঝিতে হইবে। ইহাই পরবর্তী গ্লোকে শ্রীভগবান্‌ 
আরও ম্পষ্ট করিতেছেন-__ 

“এবং সমাহিতমতির্মামেবাত্মানমাত্মনি। 

বিচষ্টে ময়ি সর্বাত্মন্‌ জ্যোতির্র্যোতিষি সংযুতম্‌॥৮ (এ ১১১৪।৪৩) 
"এই প্রকারে সংযতচিত্ত যোগী আত্মন্বরূপ আমাকে নিজের মধ্যে দশন করে এবং নিজেকে জ্যেতিরও 
জ্যোতিত্বরূপ সর্বাত্মক আমাতে সংযুক্তরূপে দর্শন করে।” (-_শ্ীধর টীকা অবলম্বনে )। এইস্থলে 
«আমাকে নিজের মধ্যে, এবং “নিজেকে আমার মধ্যে' এই প্রকারে শ্রীভগবান্‌ উদ্ধত বিষুপুরাণে 
“সোহম” এবং অহমিতি”-_এইরূপে পঠিত অহংগ্রহোপাসনাই বিবৃত করিলেন। বিষ্ুপুরাণোক্ত 
শ্লোক বিরুত হইলেও অহংগ্রহোপাসনা-প্রতিপাক এইপ্রকার বনু শাস্ত্-বাক্য তন্ত্র ও পুরাণবিদ্গণ 
উদ্ধ'ত করিতে পারেন। অনুবাদ না দিয়া আরও ছ একটি বাক্য আমরাও উদ্ধত করিতেছি_ 

“ভবেঙ্সিরন্তরং ধ্যানাদভেদ প্রতিপাদনম্।” (বং নারদীয় পুঃ ৩১1১৪২ ) 

“নির্লেপং নিগুণং শুদ্ধং আত্মানং তারিনীময়ম্‌। 

অন্তরীক্ষে ততো ধ্যায়েৎ আকারা্রক্তপফকজম্।* 

* * এবভতং স্বমাত্মানং ধ্যায়েচ্চ তারিণীময়ম্‌॥” ( নীলতন্ত্র, চতুর্থপটল ) 

“চৈতন্তং দর্বভূতানাং যহ্বক্গসোহমীশ্বরঃ | 

সোহমিত্যন্ত সততং চিন্তনান্দেবরপতা। ৷ 

আত্মনো জায়তে সম্যগ্ভাবনান্নাত্র সংশয় ॥” (গনতন্ত্র ১২ পটল, ৫৫ পৃঃ) 

“গুররত্বা বিধানেন সোহমিতিপুরোধতঃ। 

এক্যং সম্ভাবয়ে্ধীমান্‌ ীবন্ত ব্রহ্মষণোহপিচ ॥ (এ »ম পটল ৫* পৃঃ) 


* জীধরঘামী। + বিখনাধ চক্তব্তী। 


অগ্রহায়ণ) ১৩৬১ ] প্রতীকোপাসনা' মুক্তি ও আচার্য বাদরায়ণ ৬১৩ 


এইরূপে দেখালেন সাধক প্রতিমাদি প্রতীকালম্বনে ধ্যানে প্রবৃত্ত হইলেও ক্রমশঃ তিনি অহংগ্রহোপাসনার 
শতরে আরোহণ করেন। প্রতীকে আর তাহার কোনও আবপ্তকতা থাকে না; “এই মাটিতে থোল হয়” 
ইত্যাদির ন্তায় প্রতীক তখন তাহার প্রেমাম্পদের উদ্দীপকমাত্র হইয়৷ পড়ে । 


[ মনোময়ী প্রতিম! প্রতীক নহে ] 


এইস্থলে ছুই প্রকার গন্দেহ হয়__অপ্রতীকালগনা সগুণ ব্রন্মোপাসনাকে অহংগ্রহোপাসন! বলা 
হইয়াছে। এক্ষণে মনোময়ী প্রতিমাতে জীবের অভিন্নত! ধ্যানকে অহংগ্রহোপাসনা বল! হইল। কিন্ত 
মনোমত়ী প্রতিমা তো৷ প্রতীক। সুতরাং তাহার সহিত অভেদোপাসনাকে আর অহ্ংগ্রহোপাসনা বলা 
যায় কি প্রকারে? এই প্রকার সন্দেহের নিরসনের জন্ত, মনোময়ী প্রতিমা যে প্রতীক নহে, ইহাই এক্ষণে 
আমর! প্রতিপাদন করিতেছি--“দেঁবতাদৃষ্টির দ্বারা সংস্কার করিয়৷ যে অনাত্ম বস্তসকল উপাসিত হয়, 
তাহাদিগকে বলে প্রতীক,” ইহ! আমরা পুবেই বলিয়াছি। শ্রীভগবানের যে মনোময়ী প্রতিমা, তাহা 
কিন্ত গ্রতীক নহে, কারণ এইস্থলে কোন অনাত্ম বস্তুকে দেবতাদৃষ্টির দ্বারা সংস্কার করিয়া উপাসনা করা 
হইতেছে না। সাক্ষাৎ পরমেশ্বরেরই এইস্থলে আমরা উপাসনা করিতেছি, তবে তাহাতে রূপ ও গুণের 
আরোপ করা হইয়াছে মাত্র। প্রতীক তাহাকেই বলে, “যেখানে মুত্তিকা ও কাষ্ঠাদদি নিমিত, সুতরাং 
অনাত্বভৃত প্রতিমাদি বস্ততে আত্মবস্তুর আরোপ হয়।” মনোময়ী প্রতিমাতে কিন্ত আত্মবস্ততে রূপাি 
অনাত্মবস্ত আরোপিত হইতেছে । সেইহেতু মনোময়ী প্রতিমাকে আর প্রতীক বল! যায় না। কিন্ত 
কিছু আরোপিত তে হইল? হাঁ, তাহা হইল, কিন্তু কিছু আরোপিত হইলেই তো তাহাকে প্রতীক বলা 
যায় না। কারণ শান্্কারগণ তো আরোপিত বস্থমাত্রকেই প্রতীক বলেন নাই। তাহার! যে অর্থে যে 
শবের প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাকে সেইরপেই গ্রহণ করিতে হইবে। আর নিগুণ ও নিরবয়ব 
পরমেশ্বরে কিছু আরোপিত ন! হইলে, তাঁহার উপাসনাই সম্ভব হয় না।% 
এই বিষয়ে শান্ও বলেন-- 
“সত্যং হি নিগুণ| দেবী, সত্যং হি নিগু ণঃ শিবঃ। 
উপাসকানাং সিদ্ধর্থং সগুণা সগুণো মতঃ ॥” 
( কাল্যা্চনচন্দ্রিকাতে উদ্ধত মুগ্ডমালা তন্ত্র) 
পচিন্বাযন্তাদ্বিতীয়স্ত নিফলহ্যাশরীরিণঃ। 
উপাসকানাং কাধীর্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা ॥” 
( রাম পুঃ তাঃ উপঃ ৭, কুলার্শবতন্ত্র ৫1৬ ) 
"শিব ও শিবা নিগু৭, ইহা সত্য, তথাপি উপাসকগণের সিদ্ধিলাভের জন্থ তাহার! গুণযুক্তরূপে চিস্তিত 
হন।” চৈতন্তমাত্রস্বরূপ, অদ্বিতীয়, সজাতীয় বিজাতীয় ও স্বগতভেদবিহীন, এবং শরীরবিহীন যে ব্রহ্ম, 
উপাসকগণের উপাসনাম্বরূপ কার্ধের জন্ত তাহার রূপ কল্পিত হইয়াছে (-তীহাতে গুণ ও অবস্ব 
আরোপিত হইয়াছে। ) 
এইরূপে দেখা যাইতেছে-_সম্পছুপাসনার স্তর অতিক্রম করিয় সাধক যে “মনোমন্ী প্রতিমাতে' 
চিন্সমাধান করিতেছেন, আত্মবস্ততে অবয়বাদি অনাত্মবস্ত আরোপিত হওয়াতে তাহাকে আর প্রতীক 


* “আরো পিতরপেণাপ্যুপাসনোপপত্ধে- বিবরণত্রমেরসংগ্রহণ, ২২১২ পৃঃ, বনগমতী। 


৬১৪ উদ্বোধন [ ৫৬তম বর্ষ---১১শ সংখ্যা 


বলা যায় না। পরন্ত তাহাকে নিরুপাধিক ব্রন্ধের সোপাধিক ত্বরূপই বলিতে হুইবে। ইহাই হইল 
মনোময়ী প্রতিমার প্রতীকত্বনিরাকরণে প্রথম ধুক্তি। এই বিষয়ে অন্তান্ত ধুক্তি এই-_ শ্রীমন্ভাগৰবতে আট 
প্রকার প্রতিমার বর্ণনা করিয়৷ শ্ভগবান্‌ বলিতেছেন-_ 


“চলাচলেতি দ্বিবিধা প্রতিষ্ঠ! জীবমন্দিরম্‌। 
উদ্বাসাবাহনে ন স্তঃ স্থিরায়ামুদ্ধবার্চনে ॥” (শ্রীমভাঃ ১১২৭।১৩ ) 


“প্রতিমা! সচল! ও অচলাঃ ছুই প্রকার, | তন্মধ্যে ] জীবের হৃদয়মন্দিরে যে মনোমরী প্রতিম৷ তাহা 
অচল|। শ্রভগবান্‌ সেখানে নিত্য প্রতিটিত।* হে উদ্ধব, সেই স্থির! প্রতিমাতে আবাহন ও বিসর্জন 
নাই।” এই ভগবদাক্য হইতে অবগত হুওয়! যায় যে, এই মনোময়ী প্রতিমা, অন্ত সাত প্রকার প্রতিমা 
হইতে ভিন্ন। অন্থান্ত প্রতিমার স্তায় ইহাতে আবাহন ও বিসর্জন নাই। যাহা প্রতীকরূপ প্রতিমা, 
তাহাতে কিন্ত আবাহন ও বিসর্জন থাকে । মনোম্রী প্রতিমাতে তাহ! না থাকায় এবং শ্রাভগবান্‌ তথায় 
নিত্যই প্রতিষ্টিত থাকায় তাহা যে প্রতীক নহে, ইহাই সিদ্ধ হয়। ইহা হুইল এই বিষয়ে দ্বিতীর ধুক্তি। 
তৃতীয় যুক্তি এই_-ভগবান্‌ শারীরকভাম্যকার উত্তরমীমাংসা-দর্শনের ৪1১1২ আত্মন্বোপাসনাধিকরণের 
ভাষ্যে বলিতেছেন__“যেথানে প্রতীকরৃষ্টি অভিপ্রেত, সেইস্ছলে বচনটি একবারমাত্র পঠিত হয়, যথা_ 
"মনো ব্রহ্ধণ (ছাঃ ৩১৮1১), “আদিত্যঃ ব্রন্ধ” (ছাঃ ৩১৯১) ইত্যার্দি। এখানে কিন্তু “তুমিই 
আমি” এবং “আমিই তুমি” শাস্জ এই প্রকার বলিতেছেন। সেইহেতু প্রতীকবোধক বাক্য হইতে ইহার 
অনাদৃ্ত আছে”, ইত্যাদি। প্রস্তাবিত বিষুপুরাণঞ্চ এবং অন্তান্ঠ স্বতিবাক্যেও দেখুন--“আমিই তুমি' 
এবং “তুমিই আমি” এই প্রকারে উপাসনার কথা বলা হইয়াছে । স্থৃতরাং মনোময়ী প্রতিমাতে এই 
উপাসনা যে প্রতীকালম্বন৷ নহেঃ ইহাই নিশ্চিত হয়। এই বিষয়ে চতুর্থ যুক্তি এই__উন্তরমীমাংদা-দর্শনের 
৪1১৩ প্রতীকাধিকরণে প্রতীকে আত্মদৃষ্টি করিতে নিষেধ করা হইয়াছে । এখানে শান্তর কিন্ত মনোমরী 
গ্রতিমাতে আত্মৃষ্টি করিতে বলিতেছেন। সুতরাং মনোময়ী গ্রতিমা যে প্রতীক নহে, ইহাই নির্ণীত হয়। 
অতএব মনোমক়ী প্রতিমাতে এই উপাসন! বে অপ্রতীকালম্বন! ব্রন্মোপাসনা অর্থাৎ অহংগ্রাহোপাসনা, 
ইহাই সিদ্ধ হইল। 


[্মার্ত অহংগ্রহোপাসনার অনুষ্ঠানপ্রকার ও ফল] 


যাহা! হউক, এইরূপে দেখ! গেল- প্রতিমা্দি প্রতীকাবলম্বনে আরব কর্মানঙ্তৃত প্রতীকালম্বনা 
্রহ্ধাবিদ্তা ক্রমশঃ অপ্রতীকালম্বন! ব্রনহ্ষবিগ্াতে (অহংগ্রহোৌপাসনাতে) পরিণত হয়। কুতরাং সিদ্ধিলাভ 


+ কেহ হয় তে! বলিতে পারেন _নিগুণ ও নিরবয়ব পরমেশ্খরে গুণ ও অবর়বের এই প্রকার আরোপ করিল কে? 
অতীন্ত্রিযদশী খহিগণই কি অন্মদাদির সুবিধার জগ্ত তাং! করিয়াছেন? অথব! সদ সুবিধাবাদী আমরাই তাহা করিয়! লইয়াছি? 
তহুত্তরে বলিব--এই উভয়ের মধ্যে কেহই নহেন। অল্লশক্তি জীবের উপর কৃপাপরবশ নিগুপ-নিরাকার ও মার়াধীশ পরমেশ্বরই 
স্বীয় অচিন্ত্য মায়াশক্তিকে অবলম্বন করত ন্ব়ংই নিজেতে তাহ। আরোপ করিয়াছেন, অর্থাৎ গুণ ও অবরবাদিযোগে জীবের 
নিকট কৃপা করিয়! তিনি প্রকাশিত হন। শ্রুতিতে এইরূপই বণিত হইয়াছে, বখা--.“তেভাঃ হ প্রানুর্যহুষ্* ( কেন উঃ ৩।২ )-- 
এনিজেকে তাহাদের ইস্ট্রিরগোচন্ব করিলেন।' “সঃ তশ্মিন্‌ এব আকাশে স্থিহদ জাজগাম বহুণোভমানাম্‌ উসাং হৈষবতীস্‌* 
(কেনউঃ ৩১২ )--তিনি (ইন্দ্র) সেই আকাশে নানা'ঘর্ণালক্কারভূধিত| বহুসৌলার্ধময়ী উদার নিকট গমন করিলেন। 
ইত্যাদি । শ্তিও বলেন_-“নিগু ণোইপি নিরাহারে। লোকা নুগ্রহ্রূপধূক্‌* (বৃঃ নারদীপুঃ ৩১1১৪), ইত্যাদি.। 

* পগ্রতিতিষ্ঠতি অন্তাং ভগবান্‌ ইতি প্রতিষ্ঠা”-_রাঘবাচার্ধকৃতটীক!। 


অগ্রহায়ণ ১৩৬১ ] গ্রতীকোপাসন! মুজি ও আচাধ বাদরায়ণ ৬১৫ 


না হওয়া পর্যস্ত বৈদিক অহংগ্রহোপাসনাসকলের মধ্যে যে কোন একটিকে গ্রহণ করিয়া! যেমন দীর্ঘকাল 
নিরন্তর অতি যত্ব ও আদরসহকারে তাহার অনুশীলন করিতে হয়; এই স্মার্ত অহংগ্রহোপাসনাসকলের 
বেলাতেও তাহাই করিতে হইবে। শ্রী্রীদর্গা, কালী, শিব, বিষ ইত্যাদি সগুণ ক্রন্মমূতি সকলের মধ্যে 
যেকোন একটিকে, অথবা সগ্ণত্রক্দের অবতারভূত শ্রীরামচন্ত্র ও শ্রীকুষ্ণ গ্রভৃতি যে কোনও একজনকে 
স্বীয় উপাস্তরূপে গ্রহণ করিয়া উক্তরূপে দীর্ঘকাল নিরন্তর অতি যত্ব ও আদরসহকারে তাহাতে চিত্তসমাধান 
করিতে হইবে, ধতকাল ন1 সিদ্ধিলাভ হয়। সিিলীভ হইলে সাধকের উপান্তাকার! চিত্তবৃত্তি মৃত্যুকাল 
পর্বস্ত অব্যাহত গতিতে চলিতে থাকে এবং তাহাই দেহত্যাগকালে অন্ত্যবৃত্তিবূপে পরিণত হইয়া-_ 


“যং ষং বাপি ম্মরন্‌ ভাবং ত্যজত্যস্তে কলেবরম্‌। 
তং তমেবৈতি কৌস্তেয় সদা! তদ্ভাবভাবিতঃ॥* (গীত! ৮1৩) 


এই বাক্যোক্তি নিয়মানুযারী সাধকের ব্রদ্জলোক প্রাপ্তির হেতু হয়, ইহা উত্তরমীমাংসাদর্শনের ৪1১1৮ 
আপ্রয়ণাধিকরণে প্রতিপাদ্দিত হইয়াছে । *সিদ্ধিলাভ, শব্দের অর্থ-_“তস্ভাবাপতি” অর্থাৎ ইষ্স্বরূপতা প্রীপ্তি। 
যেমন খ্রীবিষুর ধ্যানকালে “আমিই শ্রীবিষ্ণ' এবং ও্রীবিষ্ই আমি এই প্রকার ব্যতিহারধ্যান করিতে 
করিতে সাধক বিষুঃ্বকূপই হইয়! যান্। এই অবস্থাতেই সাঁধক “দেবে! ভূত্বা দেবান্‌ অপ্যেতি” (বৃঃ ৪1১২) 
_-“দেবতা হইয়া দেব্তাগণকে প্রাপ্ত হন,” এই বাক্যবণিত অবস্থা প্রাপ্ত হন। আর সেই অবস্থা প্রান্ত 
হইলেই শ্রোত অহংগ্রহোপাসনার দ্বার! প্রাপুব্য অবস্থা হইতে এই স্মার্ত অহংগ্রহোপাসনার দ্বারা প্রা্ত 
অবস্থার কোনপ্রকার প্রতেদ না থাকায় শ্রোত এই উপাসনার যাহা ফল, তাহাই ন্মার্ত এই উপাসনার 
ঘবারাও লব্ধ হইয়! থাকে__ইহা অনায়াসেই বলা যাইতে পারে । অতএব শ্রোত অহংগ্রহোপাসনাতে সিদ্ধ 
সাধকের যেমন দেবযান-মার্গে বিছ্যাল্লোক অতিক্রম করিয়া ব্রহ্ছলোকে গতি, তথায় অবস্থিতি, পুনরায় 
ইহলোকে অনাবৃত্তি এবং কল্লান্তে হিরণ্যগর্ভের সহিত বিদেহমুক্তি লব হয়, এই স্মার্ত অহংগ্রহোপাসকেরও 
তাহাই হয়, ইহা অসন্দি্ধরূপেই বলা যাইতে পারে। তবে নিগু ব্রহ্গাত্মবিদ্গণের “সস্যোমুক্তি' একরপা 
হইলেও, তাঁহাদের ব্রঙ্মাকারাবৃত্তির স্থায়িত্বান্সসারে যেমন তীহাদ্দিগকেও 'ব্রহ্মবিদ্বর' “ব্রহ্ম বিদ্বরীয়ান্‌, 
ও 'বরহ্মবিদ্বরি্' ইত্যাদি অবস্থাবান্‌ বলিয়া বর্ণনা করা হয়, অহংগ্রহোপাসকের বেলাতেও তন্রপ “আমিই 
বিষ”, এইপ্রকার ভাবাপন্ন অবস্থাতে সাধকের স্থিতির তারম্যাম্ুযায়ী তাহার লব্বব্য ব্র্গলোকরূপ ফলও 
“সালোক্য”, “সারপ্য!, “সামীপ্য' ও “সার্টি' ইত্যার্দি ভেদে বিভিন্ন হইবে, কি না__তাহা! চিন্তনীয়। এই 
বিষয়ে কোন শাস্তরপ্রমাণ 'আমরা এখনও প্রাপ্ত হই নাই। তবে 'দাধনাধিকযে ফলাধিক্য'_-এই 
স্ায়াজনারে উক্তপ্রকার বিভিন্ন ফলকল্পনা হয়তো অন্তাবা হইবে না। তবে দাশ সধ্যাদি 
ভেদভাঁবাবলম্বী সাধকের উক্ত ব্রহ্গলোকরূপ ফল যে সালোক্যার্দিভেদে বিভিন্ন, ইহা শান্ত্ে প্রাণ 
হওয়৷ যায় | 


যিনি আমাদের প্রকৃত মাতা ছিলেন 


(হীন! সারদ1 দেবীর শতব্ধ-জয়ন্তী উপলক্ষে শ্রদ্ধাঞলি ) 


শ্রীবীণাদেবী সেন, সাহিত্যসরম্বতী 


নাজবের জীবনে সব চেয়ে মহৎ জিনিস হচ্ছে 
ধর্ম-_যা মানুষকে ধারণ করে রাখতে পারে। 
পৃথিবীর মলিন, পদ্থিল আোত থেকে নিজকে দূরে 
রাখতে হলে ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ কর ব্যতীত 


মানুষের জীবনে অন্য কোনো গতি নেই, অন্য 
কোনে পন্থাও নেই। যতদিন সুখ, এন্বধ, বা 
ঈপ্সিত কাম্য যা কিছু মানুষকে আবৃত করে রাখে 
ততদিন সে অহমিকার আশ্রয় গ্রহণ করে, কিন্ত 
তারই জীবনে এমন দিন আসে যখন পৃথিবী তার 
নিকট শূন্য, সংসার তার নিকট দুঃসহ; তথন নশ্বর 
জগতে দীড়িয়ে ধর্মের বিরাট আশ্রয় গ্রহণ করা 
ব্যতীত তার আর কোনো উপায় থাকে না। 
যেদিন পৃথিবীর ছায়৷ তাকে আবৃত করে, সেদিন 
মানুষ কাকে অবলম্বন করে বাচবে? তখন এই 
নিশ্রভ, আলোকহীন ভূমগ্ডলে যিনি আলো! বিতরণ 
করেন তিনি হচ্ছেন ঈশ্বর। বহুদিন পুর্বে এক 
চিত্রে দেখেছিলুম-_উত্তাল তরঙ্গায়িত সমুদ্রথ অকুল 
জলধি-_সমুদ্রের উপরে ত্রাণকর্তা যিশু। একটি 
মেয়ে আলুলায়িত কেশে পরিত্রাতাকে ম্পর্শ করতে 
উদ্ভধত। নীচে লিখিত আছে ০1১ 7995 
1১৪৮৩ ] 2০10৩-_, ইহা প্রতি বর্ণে বর্ণে সত্য-_ 
আমাদের একমাত্র আশ্রয়স্থল ঈশ্বর। যিনি ধর্ম 
বিতরণ করেন তিনি পুণ্য সঞ্চয় করেন-_কিস্ত যিনি 
সে ধর্মকে গ্রহণ করতে পারেন, নিজ অন্তরে উপলব্ধি 
করতে পারেন তিনি তদপেক্ষা পুণ্যবান। ধর্মের 
ভিত্তির উপর ঘিনি সমস্ত জীবনের অন্রালিকাকে 
নির্মাণ করেছিলেন সেই মহীয়সী পুণ্যবতী জননী 
প্ীশ্রীসারদামণি পরমপুক্ুষ রামক্কষ পরমহতসদেবের 
সহধর্মিণী । তার অলৌকিক অন্মবৃত্বাত্ত আমাদিগকে 


বিম্মিত করে। শৈশবে ছিল তাঁর অতি সাধারণ 
ভাব, নরলতা৷ ছিল তাঁর মৃতি। তাঁর শৈশব থেকে 
ধর্মপ্রথণতা তাকে সমস্ত জীবনপথে অন্গপ্রাণিত 
করেছিল। তার সংস্পশে যারা আসতো তাদের 


তিনি অমায়িক ব্যবহার, স্মিষ্ট ভাষণ দিয়ে মোহিত 
করতেন। এমনই একজন সৌভাগ্যশালিনী 
মহামানবীর সংস্পর্শে এসে বহু তৃষিত চিত্ত শীতল 
হয়েছিল, বহু বিপথগামী জন পরম পথকে অবলম্বন 
করেছিল? বহু অশান্ত হৃদয়ের উপর তার শাস্তিবারি 
বধিত হয়েছিল। চৈতন্থরূপিণী জগদস্বারূপে তিনি 
তার মায়ের গৃহে প্রবেশ করলেন। শৈশব তার 
অতিবাহিত হয়েছিলো কর্মব্যস্ততায়, নিতান্ত 
সাধারণ দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে। 

অতি শৈশবেই মায়ের বিবাহ হয় শীশ্রীঠাকুরের 
সঙ্গে এবং যদিও তাদের ভিতর কোন দৈহিক 
সম্পর্ক ছিল না! তবুও পরস্পরের ভিতর যে মধুর 
দাম্পত্য-সম্পর্ক ছিল তা৷ জগতের ইতিহাসে বিরল। 
মায়ের আশৈশব সহৃদয়তা, আজীবন কারুণ্য 
তাকে শৈশবে প্রস্ফুটিত করে তুলেছিল, যৌবনে 
তাঁকে দীষ্তিমতী করেছিল, পরবর্তা জীবনে তাঁকে 
অপূর্ব স্ুষমামাগুত করে তুলেছিল । শ্রশ্রঠাকুরের 
এবং শ্রীমায়ের অদর্শন থাকতো বহুদিন, ব্যবধান 
থাকতো প্রচুর, কিন্ত মায়ের প্রতি ঠাকুরের স্গেহ 
ছিল অনিন্দ, অপরিসীম, অপূর্ব সুন্দর। মায়ের 
ধৈ ছিল অনুত, সহনশক্তি ছিল অসীম। 
কামারপুকুরে থাকাকালীন তাকে আহারাদি বিষয়ে 
কত যে কষ্ট ভোগ করতে হয়েছিল তা৷ অবর্ণনীয়, 
তবুও তিনি ভ্রমক্রমেও বাক্য-উচ্চারণে সে অভাবের 
জন্ঠ দায়ী করেননি একটি পপ্রানীকেও। ঠাকুর 


জগ্রহায়ণঃ ১৩৬১ ] 


রামকষ্ সাধারণ সন্গ্যাসীর মত পত্বীর সহিত যাহা 
কিছু মধুর সম্পর্ক ত্যাগ করেন নি। একদিকে 
সংযম, অন্তনিকে শ্গেহ__একাধারে পবিত্র ব্রঞ্ষচারী, 
অন্তদ্দিকে ন্নেহণীল আত্মীয় এই ছয়ের অপূর্ব 
সংমিশ্রণ, কিন্ত ইহার মূলে কি মা সারদামণি নাই? 
অবশ্ঠই আছে। স্ত্রীর সহিত এক শয্যায় রাত্রিতে 
শম্নন করে যিনি আত্মসংবরণ করতে পারেন তিনি 
খষি কিন্ত যে সহধমিণী সে পুণ্যদানে পতিকে 
সহায়ত করেন তিনিই হচ্ছেন প্রকৃত সহধমিণী 
অর্থাং পতির সহিত যিনি ধর্ম সম্পাদন করেন। 
শামা হয়তে৷ শ্রশ্রঠাকুরকে ধর্মপথ হতে বিচ্যুত 
করতে পারতেন নারীর স্বাভাবিক আসক্তি এবং 
মোহের প্ররোচনায় । প্রেম বিতরণ ক'রে, সারল্য 
দিয়ে, অতি সারারণ নিষ্চলঙ্ক বুদ্ধি দিয়ে কিরূপে 
দূতের হৃদয় জয় করা যাক তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ 
পেয়েছি আমরা__যেদিন কিশোরী বয়সে একাকিনী 
নিনথ রজনীতে পথ হারিয়ে ডাকাতের হাতে 
পড়েছিলেন। ডাকাতকে পিতৃনম্বোধন করে, 
ডাকাতের স্ত্রীকে মাতা সম্বোধন করে বিপদ হতে 
রক্ষা পেয়েছিলেন, এবং অবশেষে তাদের নেহ প্রচুর 
লাভ করেছিলেন। সর্ব ধর্মের সারাংশ হচ্ছে কোন 
জীবকে তুচ্ছ না করা। সমচক্ষুতে সর্বজীবকে 
নিরীক্ষণ করাই সর্ব ধর্মের শ্রেঠাংশ। একটি 
তুতে মুসলমানকে বারান্দায় খেতে দেওয়াতে তার 
ভ্রাতুপ্পুত্রী প্রতিবাদ- করাতে তিনি অসন্থষ্ট হয়েছিলেন 
এবং তাকে সমাদর করে খাইয়েছিলেন। প্রত্যুতরে 


সমলোচন৷ 


১৭ 


যে কথা তিনি উচ্চারণ করেছিলেন তা মহত্বের 
ইতিহাসে হবর্ণাক্ষরে লেখ! থাকবে «আমার শরৎ 
যেমন ছেলে, আমজাদও তেমনি” উচ্ছিষ্ট স্থানটি 
নিজ হাতে ধুইয়ে দিলেন জননী যে ভাবে সন্তানের 
জন্য করে। জাতিকুল ধর্ম নিবিশেষে সকলকে শ্রীতির 
চক্ষে তিনিই দেখতে পারেন যিনি পরমপিতার 
সহিত একত্র হতে পেরেছেন । ধিনি উপলব্ধি 
করতে পেরেছেন প্রতি মান্থষের ভিতরে পরমপুরুষ 
ঈশ্বরের আবির্ভাব। তার অন্তরে তিনি সাড়া 
পেয়েছেন। 

“জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে 
ঈশ্বর 1” /১৮০ 1362. 48001 শুধু মাত্র মানুষকে 
ভাল বেসেছিলেন তাই স্বর্গদূত জানিয়ে গেলেন 
তিনিই যথার্থ ঈশ্বরকে ভালবাসেন এবং তার নাম 
তালিকার সর্ব উপরে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার ভিতর 
দ্রিয়ে মানুষের পরিচয় পাওয়া যায়, আমরা 
প্রীঞ্জমায়ের পরিচয় পাই তাঁর অপরিসীম গুঁদার্ধ, 
করুণা এবং ভক্তির ঘ্বারা। তিনি তপন্থিনী, 
মন্ন্যাসিনী ছিলেন সত্য, কিন্ত সংসারের তুচ্ছতম 
কথা তাঁর দৃষ্টিপথ এড়ায় নাই। সংসারের আবিলতা 
থেকে নিজেকে মুক্ত রেখে তিনি প্রতিটি কার্ধে 
লিপ্ধ ছিলেন, তাই তিনি আমাদের পরমমাত।রূপে 
অভিইিত। 

তার আদর্শ, তাঁর জীবন আমাদের প্রতি 
নারীচরিত্রে প্রতিফলিত হোক, তার জীবনে জন্ম 
লাভ করিয়৷ সমস্ত নারীজাতি জাগ্রত হোক। 


সমালোচনা 


ভাগীরথী- শ্রজ্যোতির্সয় ঘোষ, এমএ, পি- 
এইচ-ডি--প্রণনীত। ৯, সত্যেন দত্ত রোং' 
কলিকাত-_-২৯ হুইতে গ্রন্থকার কতৃক প্রকাশিত - 
পৃষ্ঠা--১*১ ) মূল্য--আড়াই টাক! । 


খ 


০ ৩ 
খীলিতিক আবে 


১] 


্ -*র সিদ্ধহন্ত বাঁঙল! সাহিত্যের 

রিকি ভাগীরধী একখানি কাব্যগ্রস্থ। 
থক ইহাতে প্রাকৃতিক, সামাজিক, অর্ধ্য, অনুবাদ, 
বাস্তবিক, অটোগ্রাফ। কাল্পনিক--এই ফয়েকচি 


১১৮ 


বিভাগে ভাগ করিয়া তাহার কবিতাগুলি পরিবেশন 
করিয়াছেন। প্রাচীন পন্থায় রচিত হইলেও 
কবিতাগুলির মধ্যে এমন একটি সহজ আস্তরিকতা 
রহিয়াছে যাহা কবিতামোদীদিগের আনুন্দবর্ধন 
করিবে। কয়েকটি উন্নত ধরনের হাস্তরসের কবিতাও 
বইখানিতে স্থান পাইয়াছে। 

শিক্ষার কথা-শ্রীদ্যোতির্নয় ঘোষ, এম্‌ এ 
পি-এইচ১ডি (এডিন )--এফ, এন্‌ আই প্রণীত । 
প্রকাশক -শ্রম্নরেশচন্ত্র দাস, এম্‌-এ, জেনারেল 
প্রিন্টার্স আযাগ্ড পারিশার্দ লিমিটেড্ঃ ১১৯, ধর্মতলা 
স্ট'ট, কলিকাতা। পৃষ্টা-_-১২২ ; মূল্য ছুই টাকা। 

প্রেসিডেন্সী কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ শিক্ষা- 
বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ ভূয়োদরশী গ্রন্থকার "শিক্ষার 
কথা” প্রকাশ করিয়া জনসাধারণের অশেষ শ্রদ্ধা- 
ভাজন হুইলেন। বর্তমানে শিক্ষাসমন্া ভারতের 
অন্ঠতম বৃহৎ সমস্তা। লেখক শিক্ষার গলদগুলি 
বিশ্লেষণ করিয়া শিক্ষা কিরূপ হওয়। উচিত তাহার 
একটি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত তাঁহার সুচিন্তিত ও রসোত্তী্ণ 
প্রবন্ধগুলির মধ্যে দিয়াছেন। শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি 
করিতে হইলে অভিভাবকদেরও যে সহযোগিতা 
গ্রয়োজন তাহা “অভিভাবকদের জন্ত' প্রন্ধটিতে 
যৌক্সিকতার সহিত বধিত হুইয়াছে। আমাদের 
মনে হয় প্রত্যেক শিক্ষক ও প্রত্যেক অভিভাঁবকেরই 
পুস্তকখানি পাঠ করা উচিত। 

ভজহরি--্রীজ্যোতির্সয় ঘোষ ( “ভাস্কর +)-- 
প্রণীত) গ্রন্থকার করুক ৯, সত্যেন দত্ত রোড, 
কলিকাতা-_২৯ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা--৮৮) 
মূল্য-_আড়াই টাকা। 

ভজহরি নামে এক বেকার যুবক কিভাৰে 
ছনিয়ার ঘাতপ্রতিঘাতে সাহস ও উপস্থিত বুদ্ধির 
জন্ত জীবনে স্ুপ্রতিষ্ঠ হই ৮" স্পস কাহিনী 
পান, উপায়, পাইলট, বিচার্লাপ্যবতী জনন। 


উদ্বোধন 


 'ুষমা, 


[ ৫৬তম বর্ষ--১১শ সংখা 


বিভিন্জ ছবি উচ্্বলভাবে চিত্রিত। আধুনিকতম 
ঘটন|! ও চিন্তার শোতে লোকে কেমন ভাসিয়া 
চলিয়াছে লেখকের হুঙ্ষৃষ্টিতে তাহা ধর! পড়িয়াছে। 
জুয়াচ্রিতে ও গণকগিরিতে টাকা রোজগার, 
পাইলটের চন্দ্রলোকে গমন, গলিতে গলিতে 
অবতার, সব কিছুই আজ যেন অতি ম্বাভাবিক' 
স্বচ্ছন্দ গতিতে গন্পগুলি পড়িতে পড়িতে ন৷ হাসিয়৷ 
পারা যায় না। মাঝে মাঝে সমাজ ও লোক- 
চরিত্রের উপর কটাক্ষপাতগুলি বেশ উপভোগ্য । 
বইথানি গল্প-রসিকদের প্রিয় হইবে বলিয়া মনে হয়। 

ভারতঈম্তান--উ্রমনোরঞ্জন বন্যোপাধ্যায়, 
এম্-এ-প্রণীত। প্রকাশক--শ্রাদীপ্তিময় বন্ো- 
পাধ্যায়, জামতারা১ এম্‌, পি। প্রাপ্তিগ্ান ২০১, 
ুক্তারামবাবু স্টীট, কলিকাতা-_-৭; পৃষ্ঠা ৯৫; 
মূল্য--১॥* টাকা মাত্র। 

যুগ যুগান্তরের ঘাতগ্রতিঘাত সব্ডেও ভারতের 
যে নিজগ্ব ভাবধাঁরাটি অন্তঃসলিলা ফন্তুর মতো 
আজও প্রবাহিত তাহাকে অবলম্বন করিয়া রচিত 
এই তিন অন্কের নাটকথানি বেশ আনন্দদায়ক । 
প্রচলিত নাটক সমূহের গতান্নগতিকতা-বর্জিত 
বলিয়া ইহার আবেদন হৃদরম্পর্শা, কিন্তু মাঝে মাঝে 
কথোপকথনগুলি অযথ! দীর্ঘ হওয়ার নাটকের 
সাবলীল গতি ব্যহিত হইয়াছে বলিয়া মনে হইল। 

নিষীপ্য-_( পত্রসঙ্কলন )--ডাঃ মহেঙ্রনাথ 
সরকার লিখিত। গ্রকাশক--শ্রারবি কর, দি 
স্কগট৬ ৭৫নং ফুতীনদাম রোড, কলিকাতা-_২৯, 
ৃষ্ঠা_৫৩ ) মূল্য দেড় টাকা। 

প্রখ্যাতনাম! দার্শনিক ও অধ্যাপক ত্বর্গত ড্র 
মহেন্ত্রনাথ সরকারের ৩৩ খানি পত্রের সঙ্কলন। 
পত্রগুলি বিভিন্ন সময়ে তাহার সহধমিণী শ্রীযুক্তা 
লীলাবতী দেবীকে লিখিত। একটি দৃর্টপ্রতিষ্ঞ, 
উন্নতিকামী বুবক কিভাবে তাহার 


গণক, কলহ, গলৌ গলৌ গরগুলির মধ্যিমে ববঁদ,  -পহধর্মিলীকে তীহার কর্ম ও ধর্মনীবনের চলার পথে 
হ্ইয়াছে। প্রত্যেকটি গল্পেই বর্তমান সমাজের হু... গামিন, ও অর্বতোভাবে তীহারই যোগ্য করিয়া 


অগ্রহায়ণ) ১৩৬১ ) 


তুলিবেন তাহার একটি নুন্বর নির্দেশ প্রথম 
দিককার পত্রগুলির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। 
ডক্টর সরকারের বিদেশভ্রমণকালে লিখিত শেষের 
দিককার পত্রগুলির মধ্যে তাহার জীবনের 
স্ুপরিণত ধর্মীয় ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী পরিস্দুট। 
পাঠক-পাঠিক। বহু এ্রৰেয জ্ঞানতাপসের এই পত্রগুলি 
পড়িয়া প্রভূত আনন্দ ও আধ্যাত্মিক প্রেরণা 
পাইবেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস । 


সবার ম! স।রদ।-_-প্রীমতুলানন্দ রায়, বিগ্তা" 
ভ্রিবিনোদ, সাহিত্যভারতী--প্রণীত। প্রকাশক-- 
শ্রীঅমূল্যরতন সাহা» নবগ্রন্থ নিকেতন, ৩৭-১ বিডন 
স্ট'ট, কলিকাতা । প্রথম মংস্করণ ; পৃষ্ঠ--২১২) 
মূল্য তিন টাঁকা। 

 শ্রীশ্রমায়ের পুণ্য জীবনের ঘটনাপঞ্রী আবির্ভাব 
হইতে লীলানংবরণ পর্যন্ত বাংলা সাল অনুযায়ী 
সাজাইয়া শ্রীমায়ের জীবন-কথার মনোজ্ঞ বর্ণনা । 
ভাষার হ্থচ্ছত৷ থাকায় বইখানি পাঠকপাঠিকাগণের 
বেশ মনোরম লাগিবে। 


রামকুষ্ণায়ন_-প্রীতুলানন্দ রায়, বিষ্ভাবিনোদ, 
সাহিত্যভারতী। প্রকাশক--শ্রীনুকুন্দলাল দে, 
দি সারম্বত লাইব্রেরী, ৬১১, বাগবাজার স্টটট, 
কলিকাতা । প্রথম সংস্করণ ) পৃষ্ঠা ৫৮; দাম এক 
টাকা। 

ভগবান শ্রীরামক্কষ্দেবকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ 
হইতে ধেখিয়! রচিত "গৃহী শ্রারামকষ্» “ত্যাগী 
শ্ীরামরুষণ', «মহামানব শ্রীরামকৃষ্ণ? “শিল্পী শ্রীরাম- 
কৃষ্ণ প্রবন্ধগুলি সুখপাঠ্য । প্রথমোক্ত তিনটি প্রবন্ধ 
ইত:পূর্বে উদ্বোধন পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত 
হইয়াছিল। গ্রন্থকারের “সাধক শ্রীরামকষ্ণ' গ্রন্থে 
মন্গিবিষ্ট ওরামরুষ্-নামরহস্ত' নামক প্রবন্ধটির 
সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য কাতিক মানের উদ্বোধনে 
ব্লা হইয়াছে । 

ব্রহ্মচারী ভক্তিচৈতত্ত 


সমালোচনা 


৬১৪ 


20009861012 4৯10 7২6০0289015806802 
শ্ীলক্ষীশ্বর সিংহ $ বিনম্ব-ভবন, বিশ্বভারতী, টিচার্স 
ট্রেণিং কলেজ। পৃষ্ঠ! ৫৮, মূল্য--॥* আনা। 

শিক্ষা ও পুনর্গঠন বিষয়ক কয়েকটি প্রবন্ধের 
মংকলন। প্রবন্ধগুলি পূর্বে বিভিন্ন সাময়িক পত্রে 
প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধকার শ্রীলঙ্ষীশ্বর সিংহ 
চিন্তাশীল গ্রন্থকার ও শিক্ষাব্রতীরূপে ন্থপরিচিত। 
ইহার পিতা শ্রাবাণেশ্বর সিংহ, কৃষি ও কুটিরশিল্প 
বিষয়ে শুধু স্পপ্তিতই ছিলেন না, ছিলেন নিষ্ঠাবান 
গবেষকও। পুত্রকেও তিনি মামুলী শিক্ষার জন্ 
না পাঠাইয়া নানাবিধ শিল্পকাঞ্জ ও তাহার মাধ্যমে 
কার্ধকরী এবং গঠনমূলক শিক্ষায় উদ্ুদ্ধ করেন। 
বিশ্বভারতী শ্রীনিকেতনে গ্রন্থকার দীর্ঘ দিন শিক্ষ1- 
লাভ করেন ও পরে শিক্ষকরূপে কার্ধে ব্রতী 
থাকেন। অতঃপর গান্ধীজীর আহ্বানে ওয়ার্ধা 
বিগ্ভামন্দির পরিকল্পনা! রূপায়ণের দযিত্ব গ্রহণ 
করেন। একাধিকবার ইনি ইউরোপ ভ্রমণ 
করিয়াছেন এবং শিল্পভিত্তিক শিক্ষার ধারাসম্বন্ধে 
প্রকৃত প্রত্যক্ষজ্ঞান লাভের সুযোগ পাইয়াছেন। 
বস্ততঃ শিক্ষাকে জীবনোপযোগী নুতন থাতে 
প্রবাহিত করার ছুনিবার আবেগই তাঁহাকে ভারতে 
ও বহিারতের বরণীয় ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের 
সান্নিধ্যে বারবার টানিয়! লইয়াছে। পরিবার, 
বিষ্ায়তন ও সমাজকে একটি সামগ্রস্তপূর্ণ সাধারণ 
শিক্ষার ন্নিগ্ধ ধারায় সুত্তবন্ধ করার আগ্রহ তাহাকে 
বরাবর পরিচালিত করিয়াছে এবং কবিগুরুর 
শ্রীনিকেতন ও গান্ধীজীর ওর়াধণয় দায়িত্বপূর্ণ শিক্ষা 
পরিচালনায় ব্রতী থাঁকান তিনি তাহার যোগ্যতাও 
সপ্রমাণ করিয়াছেন । সমালোচ্য গ্রন্থথানির প্রতিটি 
পৃষ্ঠায় তাহার এই বহুমূল্য অভিজ্ঞতাও শিক্প- 
ভিত্তিক, জীবনোপঘোগী। যথার্থ শিক্ষার জন্ 
উনপত্তি+ আবেগের দ্বারা চিহ্িত। শুধু তত্বকথ। 
নহে, তথ্য ও অভিজ্ঞতামূলক কার্যোপযোগী 
নির্দেশও গ্রস্থটিতে বিস্তর রহিয়াছে । বুনিরাদী বা 
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শিল্পভিত্তিক শিক্ষায় অন্ররাগী প্রত্যেক ব্যক্তির 
গ্রন্থখানি পাঠ কর! উচিত, মাধারণ শিক্ষিত সমাজও 
উহ পাঠে সবিশেষ উপকৃত হইবেন। 


[7581512 9০9০1811800 90980: শ্রবসন্ত 
কুমার চাটাজি। ৩-বি সাগর ধর লেন, 
কলিকাতা__-৬ হইতে তংকর্তৃক গ্রকাশিত। পৃষ্ঠা 
সংখ্যা_-৫৪+ মুল্য---”/* আন]! 


প্রাচ্যের দেশগুলিকে একটি সাধারণ অর্থ নৈতিক 
ওরা্রিক পরিকল্পনাভুত্ত। করিয়! শক্তিশালী, সমৃন্ধ 
অথণ্ড অঞ্চলরপে গড়িয়! তোলার আদর্শ ও তছ্প- 
যোগী কর্মসত্রের প্রস্তাব এই পুশুডকটিতে সন্নিবেশিত 
হইয়াছে। গ্রন্থকার এশিয়ার দেশগুলির অনগ্রসরতা 
ও তাহার কারণসমুদয় এবং এই মহাদেশের সংস্কৃতি 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ--১১শ সংখ্যা 


ও এীতিহ্বের মহনীয়তা বর্ণনা করিয়াছেন। 
বৈষস্িক ক্ষেত্রে এশিয়াবাসীদের আত্মনির্ভর করা 
এবং শুধু 'অনিবার্ধতার ক্ষেত্রেই এপিয়া বহিভূত 
অঞ্চল হইতে পউ্রধ্যসামগ্রী আমদানি করা প্রভৃতি 
মূলনীতির আলোচনায় চিন্তাশীলতার পরিচয় 
আছে, পাঠকের চিন্তাকেও উহা নাড়া দিবে। 
এশিয়ার সমৃদ্ধি ও সংহতি শুধু এশিয়ার নহে সমগ্র 
বিশ্বের নিরাপত্ত। ও কল্যাণের জন্থই অপরিহার্য । 
বর্তমানে এই চিন্তা লক্রিয় আন্দৌলনেরও স্টি 
করিরাছে। শ্বশ্ন পরিসরের মধ্যেও লেখক এই 
জটিল ও ব্যাপক বিষয়টির সার্থক আলোচন! 
করিয়াছেন। কার্ধকরী পরিকল্পনার ভূমিকারূপে 


নিঃসন্দেহে বইটি সমাদর পাইবার যোগ্য । 
ক্লীমনকুমার সেন 


শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


শ্রীপ্রীমা সারদাদেবীর আগামী জন্মতিথ্ি (ছ্যধিকশততম ) পড়িয়াছে ৩০শে 
অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার (১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৫৪ )। ্রীশ্রীমা-শতবর্ষজয়ন্তী উৎসবের 
পরিসমাপ্তি উপলক্ষ্যে বেলুড় মঠে ও কলিকাতায় এঁ শুভতিথি হইতে একাদশদিবসব্যাগী 
নান। অনুষ্ঠানাদি উদ্যাপিত হুইবে, এই সংবাদ আমরা গতমাসের উদ্বোধনে দিয়াছি। 
প্রতিদিনকার বিস্তারিত কর্মুচী যথাসময়ে সংবাদপত্রে দ্রষ্টব্য । 


রামকৃষ্ণ মিশনের ৯৯৫৩ সালের 
সংক্ষিপ্ত কার্যবিবরণী 
বিগত ১২ই সেপ্টেম্বর বেলুড় মঠে ম্থামী 
আত্মবোধানন্দজীর সভাপতিত্বে রামকৃষ্জ মিশনের 
পঞ্চচত্বারিংশত্ম বাধিক সাধারণ-সভা অনুঠিত 
হইয়াছে। ১৯৫৩ গ্রীষ্টান্ধে মিশনের কাধীবলীর 
একটি সংক্ষিগ্ড বিবরণ নিয়ে প্রদত্ত হইল। 
কেন্দ্র ৫ সর্সমেত ৬৯টি মিশন-কেন্ত্র (গ্রায় 


সমমংখ্যক মঠকেন্্র ছাড়া ) জাতিবর্ণ নিধি 
সকলের সেবা ও অসাম্্রদারিক ধর্মের মূলতত্ব প্রচার 


করিয়াছেন। 


বন্যা ও দুতিক্ষসেব! £ মিশনের বোম্বাই 
শাখাকেন্ত্র বোঘাই রাজ্যের কেন্ত্রীয় রিলিফ কমিটির 
সহায়তায় আহমদনগর জেলার হৃর্ভিক্ষপীড়িত 
জনগণের সাহায্যার্থে মার্চ হইতে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত 
চার লক্ষ ক্ষুধিতের আহাধোৌপধোগী ৮৩২/* মণ ও 
১০২৬ পাউগু খাস্াপ্রব্য এবং ২৯৮* থানি বন্ধ 
বিতরণ করেন। ঘারভাঙ্গার বন্তার্তদিগকে সাহায্যের 
জন্ত মিশন আগ মাসে সেবাকার্য করিয়াছেন। 
২৫০ জন লোককে পাত সপ্তাহের অধিককাল 
যাবৎ খাদ্য দেওয়া হয়) এতঘ্যতীত ১*৮২ থানি 
নৃতন বস্ত্র ও রোগীদিগকে ওষধাদিও দেওয়া হ্যা 


অগ্রহায়ণ, ১৩৬১ ] 


রাজমহেস্ত্রীতে প্রধান রিলিফ-কেন্ত্র স্থাপন করিয়া 
আগস্ট হইতে নভেম্বর পর্যন্ত গোদাবরীর পূর্ব ও 
পশ্চিম তীরস্থ জেলাগুলিতে সেবাকার্ধ পরিচালিত 
হইয়াছে। ইহা আলোচ্য বর্ষে ৭৮*০* খানি 
বনার্দি। ৩৫০**২ টাকা মুল্যের অন্তান্ত পরিচ্ছদ, 
২২৯০ খানি কন্ধল এবং ৬**০*২ টাকা মূল্যের 
গৃহনির্যাণোপযোগী দ্রব্যাদি বিতরণ করিয়াছেন। 
পুনর্বসতিকার্ধও চালানো হয়। 

চিকিগুসা-বিভাগ £ মিশনপরিচালিত ৯৫ 
মখ্যক রোগিশব্যা-সমদ্বিত ৮টি অন্তবিভাগীয় 
হাসপাতালে মোট ১৬১৩৬ এবং ৪৩টি বহিবিভাগীয় 
চিকিৎসালয়ে মোট ১৯,৫৬,১২৭ (পুরাতন সহ) 
দন রোগীর চিকিংসা করা হইয়াছে । রীচির 
মন্্িকটে ডুঙ্গরি যক্্া-আরোগ্যভবনের অন্তবিভাগে 
৬* জন বক্ষারোগী চিকিৎসিত হইয়াছেন। 

শিক্ষা-বিভ।গ ঃ এই বিভাগে একটি প্রথম, 
একটি দ্বিতীয় ও শ্রকটি শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজের 
মোট ছাত্র সংখ্যা ছিল ১৬১৫। ভারত ও 
পাকিস্তানের মিশন-পরিচাপিত মাধ্যমিক বিদ্যালয় 
মমৃহে ৭১১* জন বালক ও ৩১৮৪ জন বালিকা 
শিক্ষা লাভ করিয়াছে । প্রাথমিক বিষ্ভালয়গুলির 
ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৭১৭৩ এবং 
২৪৮৪ শিল্প ও কারীগরী বিষ্ভালয়গুলিতে ৩৪৬ 
জন ছাত্র ছিল। ৩৬টি ছাত্রাবাস কর্তৃক ২৩৫৬ 
জন বিদ্যার্থী ও ২*৫ জন বিদ্বার্থীনীর তত্বাববান 
করা হইয়াছে। 

লাহায্যদান ৫ কয়েকটি শাখাকেন্্র কতকগুলি 
ছঃস্থ লোকের সাহাব্যার্থে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি এবং 
টাকা ২*৯১//* আনা দান করিয়াছেন। প্রধান 
কেন্দ্র নিয়মিতভাবে ৭৩ট পরিবার ও ১৪৫ জন ছাত্র 
(তন্মধ্যে ৬২ জন সিন্ধু প্রদেশের বাস্তহারা ছাত্র ) 
এবং সাময়িকভাবে ২৫৯টি পরিবার ও ৯৬ জন 
ছাত্রকে সাহাধ্য বাবদ প্রায় ১৮৯**২ টাকা 
ব্যয় করেন। 


ও মিশন সংবাদ 
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ভারতের বাহিরে কার্ষ।বলী £ সিংহল, 
ব্রহ্মদেশ, সিঙ্গাপুরঃ মরিশাসঃ ফিছ্ি দ্বীপপুঙ্গ এবং 
ফ্রান্সে মিশন সাফল্যের সহিত শিক্ষা ও সংস্কৃতি- 
মূলক কাধধাবলী পরিচালিত করিয়াছেন। গিংহল 
শাখাকেন্দ্র-পরিগালিত বিভিন্ন ধরনের ২৪টি 
বিষ্চালয়ে প্রায় ৭০০ ছাত্র অধ্যয়ন করে। ফিঞ্জি 
উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ২*২। পাকিস্তানে 
মিশনের কাধ কিছু কষ্টের সহিতই চালাইয়া যাওয়া 
হইগ্বাছে। আমেরিক! ও ইউরোপের প্রচারকাধ 
এই রিপোর্টের অন্ততু-ন্ত নয়। 

আথিক অবন্থ। £$ আলোচ্য বর্ষে মিশনের 
মোট আয় টাক! ৪৩,১১,১৮৩%%৫ পাই এবং মোট 
ব্যয় টাকা ৩৮,৫৪,৯৯৯/৯ পাই। 

কালাডিতে শ্রীশঙ্কর কলেজ--প্রপ্ীশঙ্করা- 
চার্ধের জন্মস্থান কালাভিতে (ত্রিবাহ্থুর) তাহারই 
পুণ্যনামে মহাবিগ্ভালয়ের (শ্রীশঙ্কর কলে) শুভ 
উদ্বোধন-উংসব বিগত ১২ই জুলাই, ১৯৫৪ একটি 
আনন্দপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে সুসম্পন্ন হইয়াছে। 
এই দিনটি প্রাচ্য সংস্কৃতির ইতিহাসে অগ্কতম 
শ্ররণীয় দিবসরূপে পরিগণিত হইবে। প্রতাষে স্বামী 
মেধসানন্দের পরিচালনায় শ্রারামকষচ অদ্বৈত 
আশ্রমের বিগ্যার্থিগণ ও কলেন ছাত্রাবাসের নবাগত 
ছাত্রবৃন্দ ভ্জনমহকারে আশ্রম হইতে কলেজ পর্যস্ত 
প্রায় ছুই মাইল ব্যাপী শোভাযাত্রা করে। বেদাস্ত- 
শিরোমণি শঙ্করশর্মা কতৃকি কলেঞ্জভবনে পৃজাদি 
কার্ধ অনুঠিত হয়। প্রার্থনা ও বক্তৃতাদিতে অংশ 
গ্রহণ করেন সাহিত্যশিরোমণি শ্রীণঙ্কর সুত্রক্ষণ্য 
শাস্ত্রী, শ্বামী আগমানন্, বিচারপতি শ্রী পি, কে 
সত্রক্ধণ্য আয়ার, শ্রী পি. আর মেনন এবং অধ্যক্ষ কে, 
ভি কৃষ্ণ আয়ার। জাতীয় সঙ্গীত গীত হইলে 
কার্ধস্থচীর সমাপ্তি ঘোবিত হয়। 

শ্রীপ্রীম।-শতবর্ষজয়ন্ত্রী নসংবাদ--পুরী 
শ্রীরামরূষ্মিশন লাইব্রেরীতে গত ১৮ই ও 
৯৯শে আযাঢ় শ্রীমা সারদাদেবীর শতবাধিকী 


ঙহ 


জন্মোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। প্রথম দিন সকাল 
৮টায় স্থানীয় বিষ্তালয়ের ছাত্রীগণের মধ্যে শীই- 
মায়ের যে জীবনী-বিষয়ক রচনা-গ্রতিযোগিত৷ হয়, 
উহাতে ৩০ জন ছাত্রী অংশ গ্রহণ করে। অপরাহ্ণ 
৫টায় গ্রন্থাগার-প্রাঙ্গণোস্িত সুসজ্জিত মণ্ডপে 
শরশ্রমায়ের প্রতিরূতির সম্মুখে ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্র 
ডক্টর কৈলাসনাথ কাটঙ্গুর সভাপতিত্বে সাধারণ 
সভা অনুষ্ঠিত হয়। উহাতে ট্রারামরুঞ্চ মঠ ও 
মিশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমং স্বামী মাধবাননজী 
মহারাজ প্রধান অতিথির আমন গ্রহণ করেন। 
অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ওড়িস্যার রাজ্যপাল 
শ্রীক্মারস্থ/মী রাঁজা। সভায় ওড়িন্যার মুখ্যমন্ত্রী 
শ্রীনবরুষণ চৌধুরী, ডক্টর হরেক মহতাব, শ্ীকিশোরী 
মোহন দ্বিবেদী, শ্রীচিন্তামণি আচা্ধ প্রভৃতি বিশিষ্ট 
ব্যক্তি সহ প্রায় ছুই সহম্্ নরনারী যোগদান করেন। 
বিভিন্ন বন্তণ আবেগময়ী ভাষায় প্রীমায়ের পুণ্যলীবনী 
আলোচন! করায় সমবেত শ্রোতৃবুন্দের হৃদয়ে পবিত্র 
মাতৃভাঁব জাগিয়া উঠে। মভাপতির অভিভাষণে 
ডক্টর কাজু বলেন, কিভাবে আদর্শ নারী-চরিত্র 
গঠন করিতে হয় তাহা শ্রীসারদাদেবী দেখাইয়া 
গিয়াছেন, আজ সকলেরই তাঁর জীবন অন্ধ্যান করা 
উচিত। স্বামী মাধবানন্দজী বলেনঃ তিনি ছিলেন 
সকলের মা_-সর্ব দেশের, সর্ব কালের, সকল 
জাতির। দ্বিতীয়দিন শ্রীরামরুষ্ণ ও শ্রীমার বিশেষ 
পুজা, কুমারীপুজা কুমারীসম্মেলন, সঙ্গীত ও 
বক্তৃতা প্রতিযোগিতাঃ প্রসাদ ও পুরস্কার-বিতরণ 


লগ্তনের ক্যাক্‌স্টন হলে অনুষ্ঠিত একটি সভায় 
গত ৩০শে জুন, ১৯৫৪ শ্রীমা সারদাদেবীর জন্ম- 
শতবাধিকী বিপুল উদ্দীপনা! সহকারে ও আননপূর্ণ 
পরিবেশের মধ্যে উদ্যাপিত হইয়াছে । ইহাতে 
আধ্যাত্মিক রাজ্যে জগতের বিভিন্ন ধর্মাবলহ্বী 
নারীজাতির অব্দানসন্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা হয়। 
সভার পরিচালনা করেন মিসেদ্‌ মৌড, অমর। 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ---১১শ সংখ্যা 


বিশিঃ বক্তা হিন্দুঃ খ্রষ্ঠ ইসলাম, ইহুদী ও বৌদ্ধ 
ধর্ম সন্ধে জ্ঞানগর্ভ ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্ৃতা করেন। 
লগ্ুনস্থ রামককঙ-বিবেকানন্ন বেদান্ত-কেন্দ্রের অধ্যক্ষ 
স্বামী ঘনানন্দত্রীর সভাপতিত্বে গঠিত শ্রাদারদাদেবী- 
শতবাধিকীজয়ন্তী-পরিষদ্‌ কতৃক ইংলণে শ্রীমায়ের 
জয়ন্তী উৎসবগুলি সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হইতেছে। 

কাশী শ্রীরামক্কঞ্ মিশন সেবাশ্রমের উদ্ভোগে 
জয়ন্তী উৎসব ১৯শে অক্টোবর হইতে ২৬শে অক্টোবর 
পর্বস্ত মহাসমারোহে উদ্যাপিত হইয়াছে । গ্রীরামরু্জ 
মঠ ও মিশনের সহকারী অধ্যক্ষ পৃজ্যপাদ শ্বামী 
বিশুদ্ধানন্জী এবং সাধারণ সম্পাদক পুজনীয 
স্বামী মাধবানন্দজী তাহাদের উপস্থিতি এবং 
তাষণারদি দ্বারা সকলকে প্রভূত উদ্দীপন! দান 
করিয্াছিলেন। বিশেষ পুজা হোমাদি ব্যতীত 
শোভাযাত্রা, শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী-অবলস্বনে প্রদর্শনী 
(জয়রামবাটীতে প্রদশিত কষ্চনগরের মৃৎশিল্পীগণের 
নিমিত মৃত্তিকা-মুতির) দরিদ্রনারায়ণ সেবাঃ কাশীর 
বিভিন্ন মঠের সাধুভোজন, বালকবালিকাগণের 
মধ্যে মিষ্টা্নবিতরণ, রচন -প্রতিযোগিতাঁর পুরস্কার- 
বিতরণ, চাওড়া সমাজের বিখ্যাত “নদের নিমাই' 
কীর্তনাভিনয় প্রভৃতি উৎসবের অন্ততম অঙ্গ ছিল। 
থিয়োজ্রফিক্যাল সোসাইটির কর্মসচিব শ্রীরোহিত 
মেটা বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষাপরিষদের কর্মসচিব ডর 
শবতীন্ত্রবিমল চৌধুরী এবং কলিকাত৷ লেডি ব্রাবোর 
কলেজের অধ্যক্ষা ডন্ীর শ্রম! চৌধুরী এবং শ্রীমতী 
চন্দ্রকুমারী হা জনসভায় তাহাদের মনোজ্ঞ ভাষণ 
দ্বারা শ্রোতৃমগ্ুলীর আনন্দবধ ন করিয়াছিলেন। 

গত ৭ই নভেম্বর মাপ্রাজ ত্যাগরাজনগরে শ্রীশ্রীনা 
সারদাদদেবীর শতবর্ষজয়ন্তী উতৎনব সুপমারোহে 
অনুষ্ঠিত হইয়াছে । প্রাতে শ্রীরামরষ্ষ। মিশন 
পরিচালিত ১ট বিষ্ভালয়ের প্রত্যেকটিতে জননীর 
গ্রতিক্কতি মনোরমভাবে লজ্জিত করিয়া বিশেষ 
পৃজা, ভঙ্গন বক্তৃতাদদি এবং ৭*** বালকবালিক! 
ও উপস্থিত ভক্তবুনের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা 


অগ্রহায়ণ, ১৩৬১ ] 


হয়। ছেলেদের প্রধান বিদ্যালয়ে প্রায় ছুই সহস্র 
দরিদ্রনারায়ণের সেবা অনুষ্ঠিত হয়। অপরাহে 
প্রীরামকুষ্ মিশন সারদা-বিষ্ভালয়ের বিস্তৃত প্রাণে 
আহত একটি জনসভায় প্র্রমায়ের জীবন ও বাণীর 
আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন মাদ্রাজ শ্রীরামরুষ্ণ 
মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী কৈলাসানন্দ, পুলিশ 
কমিশনার শ্রপার্থসারথি আয়েঙ্গার এবং ভূতপূর্ব 
মন্ত্রী প্র ইউ কৃষ্খরাও। সভান্তে উপস্থিত প্রায় 
নরনারী ও বালকবালিক! শ্রীশ্রীমায়ের 
সুসজ্জিত তৈলচিত্র লইয়া ত্যাগরাজনগর অঞ্চলের 
প্রধান প্রধান রাস্তা দিয়া এক বিরাট শোভাবধাত্রা 
করেন। এই অঞ্চলে এত বড় ও স্বন্দর এবং 
সুনিয়স্ত্রিত শোভাধাত্রা ইহাই প্রথম । 

গত ২*শে কার্তিক (৬ই নভেম্বর, ১৯৫৪) 
করিমগঞ্জ শ্রীরামকুষ্ণ মিশন প্রাঙ্গণে শ্রীপ্রীমায়ের 
শৃতবর্ষজয়ন্তী উপলক্ষ্যে মঠ ও মিশনের সাধারণ 
সম্পাদক পুজনীয় স্বামী মাধবানন্দজী ভগবান 
শ্ীরামকৃষ্ণদেব ও জননী সারদাদেবীর জীবনের 
আলেখ্যমালার প্রদর্শনীর দ্বার উদঘাটন করেন। 
শহরের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এই অনুষ্ঠানে যোগ 
দিয়ছিলেন। প্রচীন ভারতের এরতিহা চিত্রে 
মনোজ্ঞভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে । 


৮০৬৩ 


ভগবান শ্রীরামকৃষ্দেব ও জননী সারদাদেবীর 


*পৃতস্বতিজড়িত “কাশীপুর উদ্যানবাটা”-শাখাকেন্ত্রে 
জয়ন্ত্রীউংসব ১*ই কার্তিক (২৭শে অক্টোবর, ৫৪) 
হুইতে ১৪ই কার্তিক (৩১শে অক্টোবর, ৫৪) প্যস্ত 
অনুঠিত হ্য়। কর্মহুচীর কয়েকটি £-_অধ্যাপক 
ত্রিপুরারি চক্রবর্তী কতৃণক “মহাভারতে নারী” 
সঘন্ধে আলোচনা কলিকাতার বিশিষ্ট গায়কবৃন্দ 
কর্তৃক স্গীত-আসর, হাঁওড়ার অভয়সঙ্গীতপরিষদ্‌ 
কর্তৃক শ্রীত্ীমা'র লীলাকীর্তন, বাকুড়া-সোনামুখীর 
শীমৃত্যুপ্রয় চক্রবর্তী কতৃকি রামায়ণগান (বিষয়_ 
শবরীর প্রতীক্ষা) চোরবাগান রাধারমণ কীর্তনসমাজ 
কতৃকি মাথুর পালা কীর্তন, বৌবাজার সুব্বদ্ক্লাব 


প্রীরামকষ মঠ ও মিশন সংবাদ 


'পীড়ায় কষ্ট পাইতেছিলেন। 


সঙ 


কতৃক শ্রীরামকষ্ণ-সারদা-সঙ্গীত ও কালীকীর্তন, 
শ্রারামকৃষণ মঠ ও মিশনের সম্পাদক পুজনীয় স্বামী 
মাধবানন্দজীর নেতৃত্বে জনসভা (বিষয়__শ্রীশ্রীমা) 
এবং স্বামী গুকারানন্দজী কতৃক শ্রীস্রীরামকৃষ্ণ 
কথামূত ব্যাথ্য। | | 

পরলোকে বিশিষ্ট আমেরিকান ভক্জঞ-_ 
আমেরিকাস্থ নিউইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটির প্রাচীনা 
সভ্যা ও সম্পার্দিকা মিস্‌ রে বাবার কয়েক 
মাস অসুস্থ থাকার পর গত ৩রা৷ জুনঃ বৃহস্পতিবার 
দেহত্যাগ করিয়াছেন। মুদীর্ঘ ৩১ ব্থসর এই 
প্রতিষ্ঠানের অকু& সেব! করিয়! তিনি ইহার প্রাণ- 
স্বরূপ হইয়াছিলেন। কী দারুণ গ্রীন্সে, কী প্রচণ্ড 
শীতে সোসাইটির বেদান্ত-র্লাসে তাহার উপস্থিতির 
কোনদিন ব্যতিক্রম হয় নাই। সোসাইটির ছুর্দিনে 
অর্থসাহায্য দিয়া ইহাকে স্থায়িত্দানে তাহার 
অসামান্ত ত্যাগ সোসাইটির ইতিহাসে চির-উজ্জল 
হয়! থ|কিবে। প্রতিটি কর্মের মধ্যে তাঁহার যে 
বিনয় শ্রদ্ধ৷ ও সারল্য ফুটিয়! উঠিত, তাহ! সোসাইটির 
কমিগণের আদর্শ হইয়া! আছে । এই মহীয়সী মহিলার 
চির-অন্তধণাীনে নিউইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটির যে 
ক্ষতি হইল তাহা অপূরণীয়। 


স্বামী বিমলানন্দের দেহত্যাগ- আমরা 
বিশেষ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে শ্ররামরুষ্চ মঠ ও মিশনের 
অক্লান্ত সেবক স্বামী বিমলানন্দের বেলুড়মঠে গত 
২১শে কার্তিক (৭ই নভেম্বর, ১৯৫৪) ৫৪ বৎসর 
বয়সে দেহত্যাগের সংবাদ জ্ঞাপন করিতেছি 
গত তিন বর যাবং তিনি যরুৎ ও হদ্যস্তরে 
পৃজ্যপাদ স্বামী 
অভেদানন্দ মহারাজ ছিলেন তাহার মন্তরদীক্ষা এবং 
সন্্যাসের গুরু । বিভিন্নসময়ে তিনি জলপাইগুড়ি 
্ররামকষ্জ আশ্রম ও মমনসিং আশ্রমের কর্মভার 
অতি দক্ষতার সহিত পরিচালনা করিয়াছিলেন । 
দৃট অমায়িক চরিত্র এবং সেবানিষ্ঠা তাহাকে 
বহুজনের শ্রদ্ধাভাজন করিয়াছিল। শ্রীরামরুষ্ণ” 
পারদপন্সে তাহার আত্মার চিরশান্তি কামনা করি। 


রামকৃষ্ণ মিশন বন্যাসেবাকার্ধ্য 


গত ৮৮1৫৪ তারিখ হইতে বিহার, বাংলা, কুচবিহারে (গত ২৯।১০।৫৪ পধ্যন্ত ) ৬২২৫ 
আসাম ও পূর্বপাকিস্তানের বন্াপীড়িত অংশে থানি বাদি ৬*২* জনের মধ্যে বিতরণ করা 
রামকৃষ্ণ মিশন বন্টাসেবাকাধ্য করিতেছেন। নিয়ে হইয়াছে । নলকূপ বসান হইতেছে। 
দ্রব্যাদি বিতরণের একটা, সংক্ষিণ্ড বিবরণী প্রদত্ত . লখিমপুর (আসাম ) জেলার ধোলাতে (গত 
হইল ঃ ১১৯৫৪ পর্যন্ত) ২৭২ মন ৩৫ সের চাউল, 

দ্বারভাঁঙা জেলার রসেরা থানার অন্তর্গত ১৪ মন ১৬ সের গুড়া ছুধ ৪৫১ জনের মধ্যে 
মঙ্গলগড় ও দেওধাতে (গত ১৯১০1৫৪ পধ্যন্ত) বিতরণ করা হইয়াছে। দারিদ্রগণকে কিছু কিছু 
২৯৯১ মন চাউল, ২৬ মন ৭ সের ডাল ৭৫ মন অর্থসাহায্য করিয়া তাহাদিগকে বেত ও বাশের 
লবণু এবং ৭১৭৪ থানি বপ্ার্দি ৪১,২৯৬ জনের কাজে এবং বয়ন প্রভৃতি কুটিরশিল্পাদির কাজে 
মধ্যে বিতরিত হইয়াছে । ৩২*৯ জনকে চিকিৎসাও সহায়ত! করা হইতেছে । 


করা হইয়াছে । ী 
কট রান গোহাটির নিকট পলাশবাড়িতে একটি নৃতন 
পৃথিয়! জেলায় লাভা ট্রেশনের নিকট পরাণ বারে 


পুরে (গত ৩০৯৫৪ পধ্যস্ত) ৩০৭ মন ৩৬ সের 
পূর্ব পাকিস্তানের, ঢাঁকাঃ কলমা ও নারায়ণগঞ্জে 


চাউল, কিছু ডাল ও লবণ ১০৯৯ খানি বস্ত্রাদি 
এবং ২০০০ পাউগু গুঁড়া ছুধ ৪,৬২৫ জনকে এবং 
বহুলোককে ওধধাদি দেওয়া হইয়াছে । উপরি- 
উক্ত তারিখের পর হইতে কেবল বস্তার্দি বিতরণ 
ও চিকিৎসাদির কাজ চলিতেছে। 

জলপাইগুড়ি জেলার রামসাই, আমগুড়ি ও 
বার্ণেম ইউনিয়নত্রয়ে (গত ২৭১৫৪ পর্যন্ত) 


(গত ২৩১৫৪ পর্যস্ত ) ১২* মন ১৪ সের চাউল, 
৩৪ মন ৩৮ মের ডাল, ৯ মন ২ সের লবণ, ৮ মন 
৫ সের সরিষার তৈল, ৭ মন ৩৬ সের মসলা এবং 
২৯৯ মন ১২ সের জালানি কাঠ ২০,৯৭৫ জনকে 
দেওয়া হইয়াছে । ৩৭৫ পাঁউওড গুড়া ছুধ এবং 
৩৬ থানি বন্ত্রখণ্ড ২৯২২ জনের মধ্যে বিতরিত 


হইয়াছে। 


২৯৩ মন ১২ সের চাউল, ৮ মন ৬ সেরডাল, 
১৬ মন ১৯ সের লবণ এবং ২৩২৭ খণ্ড বস্বাদি 
১৩১৭১ জনকে এবং ৩৪ জনকে ওধধাদি দেওয়া সাধারণ সম্পাদক রামকৃষ্জ মিশন। 
হইয়াছে। পোঃ বেলুড় মঠ (হাওড়া) ৩1১১1৫৪ 


টিন পাচ সিল টিটি জাতির টি নিলি টি রর 


_ নিবেদন__ 

আগামী মাঘমাসে উদ্বোধনের নৃতন (৫৭ তম? বর্ষ আরম্ড হইবে। | 

গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ অন্ুগ্রহপূর্বক নাম ও ঠিকানা সহ বাধিক টাদা ৫২ টাক! ৷ 

- ১৫ই পৌষের মধ্যে উদ্বোধন-কার্ধালয়ে পাঠাইয়া দিবেন। টাকা যথাসময়ে 

| হইলে ভি. পি. তে কাগজ পাঠাইবার অযথ! বিলম্ব এবং অতিরিক্ত ূ 
ভাকব্যয় ॥* আনা বাঁচিয়া যায়। কুপনে গ্রাহক-সংখ্যা অতি অবশ্যই 

| উল্লেখ করিবেন। পাকিস্তানের টাদা৷ পাঠাইবার . ঠিকানা _শ্রীরামকৃষ্ মঠ, ৃ 

পোঃ উয়ারী, ঢাক । ইতি-_ 

| কার্যাধ্যক্ষ, ১, উদ্বোধন লেন, | 


স্বামী মাধব।নচ্দ 








বাগবাজার, কপিকাতা--৩ 
০০০ উল 


ল 





শ্রীত্রীদারদাষ্টকম্‌ 


অধ্যাপক শ্্রীহুর্গাদাস গোস্বামী, এমএ, সাহিতাশান্ত্রী 


পাদাস্তোজরজঃকণৈর্বমমতীং কৃৎস্সাং পুনস্তী স্বকৈ 
তা যা শুভলক্ষণা জনগণক্ষেমায় সৌম্যাকৃতিঃ | 
বঙ্গন্তর্জয়রামবাট্যভিহিতে গ্রামে ছ্বিজন্তাস্বয়ে 

বন্দে তাং খলু সারদামণিমহং শ্রীরামকুষ্ণপ্রিয়াম্‌॥ ১ 


যামার্তীং পথি দস্থ্যরপাবনতঃ ক্রৌর্যং নিরম্যাদরাদ্‌ 
জাগঙ্গীকৃতবাংশ্চিরায় ছুহিতেত্যাখ্যায় মোহাতায়াৎ। 
সেবাঠৈরচিরাঁৎ প্রসাদ্য দয়িতস্থানং তথা নীতবান্‌ 
বন্দে তাং খলু সারদামণিমহং শ্রীরামকুষণপ্রয়াম্‌॥ ২ 


পূর্বং কল্লিতয়া৷ বিবাহবিধয়ে দৈবেন সদ্ুত্তয়া 

বধবা শিক্ষিতয়াত্মনা শ্বমনসে! বাঞ্থানুরূপং শনৈঃ। 
শুদ্ধাত্াপি পতির্ষয়। শুচিতরো৷ জাতঃ কতার্ঘেইপ্যহো 
বন্দে তাং খলু সারদামণিমহং শ্রীরামকৃষ্ণপ্রিয়াম্‌ ॥ ৩ 


চিত্রং ভোঃ! ফলহারিণীতিথিরজন্যধে দসিদ্ধেঃ ফলং 
পূজান্তে পুরুযোত্তমেন গুরুণ! যস্তে রহস্যপিতম্‌। 
ষোড়শ্যৈ বিধিবং ত্রিলোকজননীবুদ্ধ্যা জপাক্ষভ্রজা 
বন্দে তাং খলু সারদামণিমহং শ্রীরামকৃষ্ণপ্রিয়াম্‌ ॥ ৪ 


যন্তা নোদ্বিজতে ম্ম জীবনিবহঃ শিহ্য। নরেন্দ্রাদয়ঃ 
প্রাপ্যাজ্ঞামপি সন্ত্রমাদপি ভয়াৎ গ্রীত্যান্বতিষ্ঠন্নপি । 
লীয়ন্তে রিপবঃ প্রণশ্টতি ভব; শান্তিশ্চ সঞ্তায়তে 
বন্দে তাং খলু সারদামণিমহং শ্রীরামকৃষ্ণপ্রয়াম্‌॥ ৫ 


৬২৬ উদ্বোধন -. [৫৬তম বর্ষ---১২শ সংখ্যা 


সেবাপ্রেমদয়াত্রপামতিকথা যন্তাঃ পরং গীয়তে 
শ্রদ্ধাভক্তিভরাজ্জনৈরহরহঃ পারেইন্ধি রাষ্ট্রেঘপি। 
কারুণ্যং নয়নেইভয়ং করতলে মুক্তিশ্চ পাদাম্ুজে 
বন্দে তাং খলু সারদামণিমহং শ্রীরামকৃষ্ণপ্রিয়াম্‌ ॥ ৬ 


যস্তাং স্েহনিধো প্রকামবিনতাঃ সৌজন্যমুগ্ধান্তরাঃ 
সাধবীসংঘশিরোমণো পৃথুতপোনিষ্ঠান্থুধৌ অজ্জনা:। 
স্বেষামাদধতি প্রসন্নবদনাঃ সর্বন্থমপ্যাতিতো 

বন্দে তাং খলু সারদামণিমহং শ্রীরামকুষ্তপ্রিয়াম্‌ ॥ ৭ 


মাতর্দাতরয়ে ! কৃপামঘ্ি! ধরোদ্ধার্থমভ্যাগতে ! 
ত্রায়ঘেহ সুতাননাথপতিতাং স্বৎপাদপদ্ধাশ্রিতান্‌। 
সংপ্রার্থ্তি বরং ক্রমাহ্ুপগতাঃ প্রাচ্যাঃ প্রতীচ্যাশ্চ যাং 
বন্দে তাং খলু সারদামণিমহং শ্রীরামকষ্প্রিয়াম্‌॥ ৮ 


শ্রীসারদাফুল্লপদারবিন্দে 

লগ্নে। যথালিপ্নকরন্দমত্তঃ | 
অত্যন্পধী-মাতৃকৃপার্থি-হর্গী- 
দাসাস্তুতোহস্ত স্তব এষ শস্তঃ ॥ ৯ 


অনুবাদ 
আপন পাদপন্মের পরাগরেণুদ্বারা সমগ্র জগৎকে পবিত্র করিয়া! জনগণের কল্যাণের নিমিত্ত 


যে সুলক্ষণ! সৌম্যদর্শনা নারী বঙ্গদেশের জয়রামবাটা নামক গ্রামে ব্রাহ্মণবংশে আবিভূৃতা হইয়াছিলেন, 
সেই শ্রীরামকুষ্ণলীলা সঙ্গিনী সারদামণিদেবীকে প্রণাম করি । ১ 


মোহ দুরীভূত হওয়ায় নিজ নিষ্ঠুরতা পরিত্যাগ করিয়া দস্থ্যও পথে গীড়িতাবস্থায় ধাহাকে 
অবিলম্বে সাদরে কণ্ঠাসস্তাষণপূর্বক চিরতরে আত্মীয়রূপে গ্রহণ করিয়াছিল এবং সেবাশুশ্রাবার দ্বারা 
প্রসন্ন করিয়া শ্বামিসন্গিধানে সত্বর পাঠাইয়াছিল, সেই শ্রীরামকষ্ণলীলাসঙ্গিনী সারদামণিদেবীকে 
প্রণাম করি। ২ 

ধাহার বিবাহন্যবস্থা প্‌ব' হইতেই দৈবকর্তৃক নির্দিষ্ট হইয়াছিল, ধাহাকে তীহার শ্বামী নিজের 
মনের মতো করিয়৷ ধীরে ধারে শিক্ষা দিয়াছিলেন এবং যে স্থুশীলা সুচরিতাকে বধূরূপে পাইয়া শুদ্ধচিত 
পতিও অধিকতর শুদ্ধচিতত ও কৃতরুত্য হইয়াছিলেন, সেই ্রীরামরুঞ্চলীলাসজিনী সারদামণিদেবীকে 
প্রণাম করি। ও 


পৌষ, ১৩৬১ ] কথাপ্রসঙ্গ 


ফলহারিণী পৃজাতিথিতে নিশীথ রাত্রিতে যে ষোড়শী নারীকে জগজ্জননীজ্ঞানে যথাশাস্ত পূজা 
করিয়! তাহার গুরু পুরুষোত্রম পতি আপন জপমালিকার সহিত সিদ্ধির ফল নিভৃতে অভ্তপূর্বভাবে অর্পণ 
করিয়াছিলেন, সেই শ্ররামকষ্ণলীলাসজিনী সারদা মণিদেবীকে প্রণাম করি। ৪ ্‌ 

ধাহার নিকট হুইতে প্রাণীনকল কিছুমাত্র উদ্বেগ প্রাপ্ত হইত না, ধাহার নিকট হইতে আল্ঞ! 
লাভ করিয় নরেন প্রমুখ শিষ্যগণ সসন্ত্রমে সভয়ে ও সানন্দে তাহা প্রতিপালন করিতেন এবং বাহার 
কৃপা হইতে রিপুগণ বিনষ্ট, সংসার-চক্রে আবর্তনরহিত ও শাস্তির উদ্ভব হয়, সেই শ্রীরামকষ্ণলীলাসনগিনী 
সারদামণিদেবীকে প্রণাম করি। ৫ 

সমুদ্রের পরপারে অবস্থিত রাষ্ট্রসমূহেও ধাহাঁর সেবা, প্রেম, দয়া, লজ্জা ও বুদ্ধির কথা 
নরনারীগণকতৃক পরমভক্তিশ্রন্ধাসহকারে প্রত্যহ কীর্তিত হইতেছে এবং যাহার নয়নে করুণা, করতলে 
অভয় ও পাদপন্নে মুক্তি বিরাজিত, সেই শ্ররামকুষ্খলীলাসঙ্গিনী সাদামণিণেধীকে প্রণাম করি। ৩ 

যে স্সেহপরায়ণাঃ সাধবীকুলশিরোমণি, প্রসৃততপোনিষ্ঠাবতী মহিলাকে তাঁহ।র সৌজন্তমুগ্ধ, 
বিনয়াবনত সঙ্জনগণ আর্তিবশতঃ আপন আপন সর্বস্বও প্রসন্নমুখে অর্পন করিয়া থাকেন, সেই শ্রীরামকৃষ- 
লীলাসঙ্গিনী সারদামণিদেবীকে প্রণাম করি। ৭ 

“জগতের উদ্ধারের জন্য অবতীর্ণ! দয়াময়ী জননী, তোমার চরণপন্মে শরণাগত অনাথ ও পতিত 
সন্তানগণকে উদ্ধার কর”-_এইবপ বর প্রার্থনা করিয়া প্রাচ্য ও 'প্রতীচ্য নরনারীগণ ধাহার নিকটে ক্রমে 
ক্রমে উপস্থিত হইতেছেন, সেই শ্রীরামকৃঞ্চলীলাসঙ্গিনী সারদামণিদেবীকে প্রণাম করি। ৮ 

অতীৰ মন্দমতি ও মাতৃকুপাপ্রার্থী দুর্গাদাকর্তৃক বিকীর্ণ এই প্রশস্ত স্ব শশ্সারদামণিদেবীর 
প্রকুল্প পার্দপন্মে মধুমত্ত মধুকরের মতে| লীন হইয়া বিরাজ করুক। ৯ 


৬২৭ 


কথা প্রসঙ্গে 


এমন কথা পাই যাহাকে বলিতে ইচ্ছা হয় 
শ্রীরামকৃষ্ণের অতি-ব্যাখ্যা' | এগুলি শ্রীরামরুষ্ণের 
গৌরব খ্যাপন করে না, ত্বাহার উপর অবিচার 
প্রকাশ করে। 


প্রীরামক্কষ্্র অতি-ব্যাখ্য' 


ব্যাথা! করা ভাল, কিন্তু অতি-ব্যাথ্যা_ 
, ব্যাথ্যাকে মনের থেয়াল ও খুশিমতো টানিয়া উহার 


অনাবগ্তক পরিধি-বিস্তার শুধু বে ভাল নয় তাহা 
নয়, অনেক সময়ে ক্ষতিকর। শ্রীরামকষ্ণদেবের 
জীবন ও শিক্ষা লইয়া অনেক পুস্তক এবং প্রবন্ধাদি 
লেখা হইতেছে, অনেক সভায় অনেক বক্তৃতা শোন! 
যাইতেছে । লেখক ব! বক্তার উৎসাহের প্রাবল্যে 
অথবা বোধ করি, মৌলিকত্ব-গ্রকাশের আকাঙ্ায় 
কোন কোন লেখা বা ভাষণে মাঝে মাঝে আমরা 


কাহারও কাহারও অভিমতে শ্রীরামকষ্জের 
উপদেশ এত সহজ ও সরল যে উহাদের ব্যাখ্যা কর! 
বাতুলতা মাত্র, ব্যাখ্যা করিতে গেলে উক্তিগুলির 
গাভ্ভীধ ও মাধুর্য নষ্ট হইবার আশঙ্কা । এই মতে 
গ্রচুর যুক্তি আছে সন্দেহ নাই, কিন্ত তথাপি স্বামী 
বিবেকানন্দের কয়েকটি কথাও ভুলিতে পারা যায় 
না। স্থামীজী তখনও আমেরিকায় যান নাই। 


৬২৮ 


তিনি একদিন শ্রীরামকষ্তক্ত শ্রীহরমোহন মিত্রকে 
বলিয়াছিলেন, "ঠাকুরের এক একটি কথা অবলম্বন 
করে ঝুড়ি ঝুড়ি দর্শনগ্রন্থ লেখা যেতে পারে।” 
হরমোহন বাবু ইহাতে বিশ্বয় প্রকাশ করিলে স্বামীজী 
শ্রীরামকৃষ্ণের “হাতি নারায়ণ ও মাহুত নারায়ণ 
গল্পটির গভীর দার্শনিক তাৎপর্ধ তাঁহাকে তিনদিন 
ধরিয়া বুঝাইয়াছিলেন। (শ্রীরামকষ্খলীলাগ্রসঙ্গ, 
গুরুভাব, পূর্বাধ? প্রথম অধ্যায়)। ইহার পূর্বেকার 
আরও একটি ঘটনার কথাও মনে পড়ে । শ্রীরাম- 
কুষ্ণদেব দক্ষিণেশ্বরে। বৈষ্ণবধর্মের কথ! উঠিয়াছে। 
নামে রুচি, জীবে দয়া, বৈষ্ণবপৃজন এই তিনটি 
পালনীয় সাধন ঠাকুর সমবেত সকলকে বুঝাইয়া 
ঝলিতে বলিতে হঠাৎ ভাবমুখে বলিয়া উঠিয়াছিলেন, 
"না, না, জীবে দয়া নয্ব-_-শিবজ্ঞানে জীবের 
সেবা ।” 

“ভাবাবিষ্ট ঠাকুরের এক! সকলে শুনিয়া যাইল বটে, 
কিন্তু উহার গুঢ় মর্ম কেহই তখন বুঝিতে ও ধারণ! করিতে 
পারিল না। একমাত্র নরেন্্রনাথই সেদিন ঠাকুরের ভাবতঙ্গের 
পরে বাহিরে আসিয়া বলিলেন, “কি শন্তুৎ আলোকই আজ 
ঠাকুরের কথায় দেখিতে পাইলাম। গুধ্ক, কঠোর ও নির্মম 
বলিয়। প্রণিদ্ধ বেদাস্তজ্ঞানকে ভক্তির সহিত সম্মিলিত করির়্য 
কি সহজ, সরস ও মধুর আলো।কই প্রদর্শন কারলেন ! ক 
ভগবান যদি কখন দন দেন তো! আজ যাহা শুনিলাম এই 
অদ্ভুত সত্য সংসারে দর্বহ প্রগার করিব-_পঞ্ডি হমুখখ, ধনী-দরিস্র, 
ব্রহ্মণ-চগাল সকলকে গুনাইয। মোহিত কারব।” 
লীলা প্রসঙ্গ, দিবাতাব, *ম ধায়) 

ভগবান যে দিন দিয়াছিলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণ- 
শিক্ষার “অদ্ভুত সত্য” স্বামীজীর মাধ্যমে দুর দূরান্তরে 
প্রচারিত হইয়া সহত্র সহ নরনারীর ধর্মচেতনা 
সঞ্জীবিত করিয়াছিল তাহা আজ আমরা সকলেই 
জাঁনি। অতএব শ্রীরামরূ্ণ-উপদেশের ব্যাথ্যা'র 
প্রয়োজন ছিল- সত্যসন্ধানী তত্ব স্বামী 
বিবেকানন্দের বলিষ্ঠ ব্যাখ্যার। শ্রীরামরুষ্দেবের 
অপরাপর সঙ্্যাসি-শিষ্যগণও সেই বব্যাখ্যা' শুনিয়া 
হইতেন। 'ম্বামি-শিষ্যসংবাদ' গ্রন্থে 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ব-_১২শ সংখ্যা 


( পূর্বকাণ্ড, ৭ম বল্পী) লিপিবদ্ধ একটি ঘটনার কথা 
মনে আসে। স্বামীতী আমেরিকা! হইতে ফিরিয়া 
আসিয়াছেন। ১৮৯৭ সালের ১লা মে, বাগবাজারে 
বলরাম বন্থুর গৃহে মন্ন্যাসি-গুরুত্রাতা এবং ঠাকুরের 
গৃহস্থভক্তগণকে সমবেত করিয়া '্ররামকৃষ্ণমিশনে'র 
হুঞ্পাত করিলেন। সভার পর অন্কতম গুরুত্রাতা 
স্বামী যোগানন্দ শ্বামীজীর নিকট সংশয় প্রকাশ 
করিতেছেন, “তোমার এসব বিদেশীভাবে কার্ধ করা 
হচ্ছে। ঠাকুরের উপদেশ কি এরূপ ছিল?” স্বামীজী 
উত্তরে গভীর আবেগভরে যে কথাগুলি বলিয়াছিলেন 
তাহা শ্রীরামকুষ্ণ ও বিবেকানন্দ উভয়েরই জীবনকে 
বুঝিবার পক্ষে একটি মূল্যবান দিগদর্শন-ম্বরূপ। 
মূলগ্রন্থের এ অধ্যায়টি অভিনিবেশ সহকারে 
প্রত্যেকের পড়া উচিত। আমরা স্বামীজীর উক্তির 
অংশবিশেষ এখানে উদ্ধত করিলাম__ 

"তুই কি করে জানলি এসব ঠাকুরের ভাব নয়? 
অনস্তভাবময় ঠাকুরকে তোরা তোদের গঞ্ডিতে বুঝি বন্ধ করে 
রাখতে চাস? * ** সাধারণ ভক্তের ঠাকুরকে যতটুকু 
বুঝেছে, প্রভু বাস্তবিক ততটুকু নন্‌। ঠিশি অনস্তভাবময়। 
রহ্গাঞ্জানের ইয়ত্তা হয়ে, প্রভুর অগদাত|বের ইয়ত্তা! নেই।” 

স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা এবং লেখাগুলি 
যদ্দি না থাকিত তাহা হইলে শ্রীরামকৃষ্চ-উপদেশের 
মর্সট আমরা কতটুকু বুঝিতাম ? স্বামী শিবানন্দজী 
(মহাপুরুষ মহারাজ) সত্যই বলিয়াছিলেন,__্রীরাম- 
কৃষ্ণ হচ্ছেন সুত্র, স্বামীজী তার ভাষ্য ।” 


কিন্তু ভাষ্য বা ব্যাখ্যানের ভার সকলের উপর 

দেও চলে না, নকলের লওয়াও উচিত নয়। 
সকলের উহ! সাজে না । স্বয়ং বান্ুদেব সার্বভৌমকে 
শ্রীচৈতন্দেব সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন ব্যাধ্যা 
করিতে যাওয়ার দায়িত্ব কত। 

“প্রভু কহে পুত্রের অর্থ বুঝিয়ে নির্মল । 

তোমার ব্যাখা! গুনি মন হয় ত বিকল।॥ 

সুত্রের অর্থ তাস্ত কহে প্রকাশিয়া। 

তুমি তান্ত কহ দুত্রের অর্থ আচ্ছাদির়া ॥ 


পৌষ, ১৩৬১ ] 


সুরের মুখার্থ তু্ি ন! কর ব্যাথান 
কল্পনর৭খ তুমি তাহ কর আচ্ছাদন ॥* 
(ই্চৈ ঠন্গঃরিতাম্বত, মধ/লীলা, ৬ পরিচ্ছেদ ) 

শ্ররামকৃষখ বলিয়াছিলেন, “জীবে দয়! নয়-- 
শিৰঞ্জানে জীবের সেবা” | স্বামী বিবেকানন্দ এই 
উক্তির মধ্যে কর্মপরিণত বেদান্তের (17800091 
৬/2,09 ) সন্ধান পাইয়ছিলেন। এই ব্যাখ্যাকে 
অবলম্বন করিয়াই ততপ্রতিষ্টিত সেবাধর্ম প্রসারলাভ 
করিয়াছে । রোগীর সেবা, আর্তের সেবা, অন্্র- 
দরিদ্র অসহায়ের সেবা সবই শ্রীরামরুষ্শিক্ষার 
স্বামীজীনিরণীত ব্যাখ্যানমারে ভগবদারাধনা। 
পরিফার কথা। কিন্তু এই পরিফার কথাটিই 
অতি-ব্যথ্যার কবলে পড়িয়া আমারিের বুিত্রান্তি 
ঘটাইতে পারে। যেমন, যর্দি বলি-__-€জীবের সেবাই 
পরম ধর্ম-__ অতএব দেব-দেবার পূজা্নাদিতে কোন 
প্রয়োজন নাই, মন্দিরের বিগ্রহগুলি ছু'ড়িয়া ফেল, 
ঘণ্টা চামর কোশাকুশিগুলা ভাঙিয়! দাও, গঙ্গাঙ্গান- 
ব্রত-উপবাস প্রভৃতি কুসংস্কার, জপধ্যান প্রার্থনা 
প্রভৃতি অলসত। মাত্র কর্মই শ্রেষ্ঠ তপন্তাঃ ইত্যাদি 
তাহা হইলে আমর! শীরামকৃষ্চকে 'পপুলার' হয়তো 
করি, কিন্তু তাহাকে মারিয়! ফেলিয়া নয় কি? 

শ্রীরামকৃষ্ণের বনু-পরিচিত উত্তি--“যত মত, 
তত পথ'। ব্যাখ্যা--প্রত্যেক ধর্মই বিশ্বসংসারের 
এবং মানুষের জীবনের পরমসত্যকে অনুভব করিবার 
এক একটি প্রণালী-_ প্রত্যেক ধর্মকেই সহানুভূতির 
সহিত দেখা, মর্ধাদা দেওয়া উচিত- ধর্মে ধর্মে বিবাদ 
সর্বঝ। পরিবর্জণীয়। এই ব্যাখ্যা “অতি-ব্যাখ্যা'র 
পর্যায়ে কতকট। এইরূপ আকার ধারণ করে £_ 
সমন্বয় মতে মতে পথে পথে সমম্বপ্, সব কিছুর 
সহিত সব কিছুর সমন্বয়। জড়ে চেতনে সমঘয়। 
আলোকে আধারে সমগ্বয়ঃ সত্যে মিথ্যায় সমন্বয় ! 

শ্ররামরু*্ শুনিলে কানে আঙল দিতেন 
নাকি? 

ভীরামকষ্। তোতাপুরীর নির্ধেশমত বেদাস্ত- 


কথাপ্রসঙ্গে 


৬২৪৯ 


সাধনা করিয়াছিলেন। ঠাকুরের অন্ততম সন্যাসি- 
পার্ষদ স্বামী (সারদানন্দ গ্ী শরংমহারাজ ) লিখিত 
শ্রশ্ররামকষ্ণলীলাপ্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ের সন্র্যাসদীক্ষার 
বিশদ বর্ণনা আছে। সন্যাস লইয়াও ঠাকুর কেন 
গৈরিক পরিতেন না তাহার ব্যাখ্যা এ গ্রন্থেই 
দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু অতি-ব্যাখ্যাতৃগণ 
তাহাতে স্কট নন। স্থুল সুক্ষ বহু যুক্তি বিস্তার 
করিয়াঃ কাব্য-সাহিত্য-অলঙ্কারের বহুতর প্রয়োগ 
হানিয়! তাহারা সিন্ধ|ভ্ত ঘোষণা করেন- ঠাকুর 
আদপে সন্যাসীই ছিলেন না! বেদান্তসাধন 
করিয়াছিলেন কিন্তু সন্গ্যাস গ্রহণ করেন নাই। 
ধর্মপত্রীকে কথনো পরিত্যাগ করেন নাই, অতএব 
তিন বরাবর গৃহস্থ। 

বৃথাই শ্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্জ-আরাত্রিকের 
গানে লিখিয়। গেলেন__তত্যাগাশ্বর হে নরবর' ! 

শ্রীরামকষ্ণদেৰ খলিয়াছিলেন, সকলকে নয়-__ 
গিরিশচন্ত্রকেই__“আমায় বকলম! দে'। বকলম! 
দেওয়ার তাৎপর্য কিঃ উহ! দিবার অধিকারী কে, 
কাহারই বা বকলম! দেওয়া সার্থক ইত্যাদি বিশ্লেষণ 
আমরা শ্ররামরুষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ গ্রন্থে দেখিতে পাই 
( গুরুতাব, পুর্বা্ধ, ১ম অধ্যায়)। কিন্ত সেই 
বিল্লেষণকে অতিব্যাখ্যাতারা টানিয়! লইয়৷ গিয়া 
যখন একটি “সহজ” সাধনে পরিণত করেন, যখন 
বলেন, “সাধনভজন করবার ক্ষমতা কি আর 
আমাদের আছে? আমর! '“জয়রামকৃষ্” বলে 
ভবপারে যাব -__তখন প্রশ্ন জাগে, তবে এত 
ব্যাকুলতার কথা, এত ত্যাগবৈরাগ্যের কগা, এত 
একান্তে ঈশ্বরকে ডাকিবার কথা তিনি দিনের পর 
দিন কাহাদের জন্ত বলিয়! গেলেন? 

শ্রীরামকষ্ণ বণিম্না ছিলেন, “এখানকার অনুভূতি 
বেদবেদাস্ত ছাড়িয়ে গেছে । কিন্তু ইহার অর্থ 
নিশ্চিতই ইহা নয় যে, উহা! দশমুণ্ড-ও বিংশবান্- 
সমদ্বিত এমন এক অপূর্ব অদ্ভুত অন্ভূতি বেদ- 
বেধাস্তের সিদ্ধান্তের সহিত যাহার কোনই মিল নাই। 


৬৩ 


“তোমরা বুঝিবে নাঃ ইহা বেদবেদাস্তের পারের 
কথা” ইহ! বলিয়া লোককে হয়তো! প্রতারণ করা 
যায়, কিন্ত শ্রীরামকৃষ্চকে নিশ্চিতই মহিমাঞ্ধিত করা 
যার না। ভুলিয়! গেলে চলিবে ন৷ স্বামী বিবেকানন্দ 
তাহাকে বলিয়াছিলেন-_“বেদমৃতি'। বলিম্াছিলেন_ 
শ্রারামরুষ্চজীবন বেদবেদাস্তেরই জীবন্ত ভাষ্যস্বরূপ। 

শ্ররামকষ্খের অতি-ব্যাখ্যা কিরূপ আকার 
ধারণ করিতে পারে তাহারই কয়েকটি উদাহরণ 
দেওয়! হইল। শ্ররামরুষ্ সহজ, কিন্তু গভীর। 
যর্দি গভীরকে ধরিতে না৷ পার সহজ লইয়া পরিতৃধ 
থাক-_কিন্তু গভীরে পৌছিতে গিয়! যেন ঘৃর্ণাবঠে 
পড়িও না! এ বিষয়ে হু'শ রাখিয়ো। 


গতিশীল সংস্কতি” 


কিছুর্দিনপূর্বে ল্মাপীড়িতগণের জন্য একটি 
আরোগ্যোত্তর উপনিবেশ স্থাপনের সাহায্যার্থে 
কলিকাতায় যে চিত্রতারকাদ্দের ( পুরুষ এবং স্ত্রী) 
ক্রিকেট ম্যাচ হইয়া গেল উহা লইয়। সংবাদপত্রে 
অনেক সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে । লোক- 
হিতকর কাজের জন্য আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থা 
দ্বারা অর্থসংগ্রহ এদেশে বছদিন হইতেই চালু আছে 
কিন্ত সেই আমোদ গ্রমোদের ধারা সম্বন্ধে সতর্কতা 
অবশ্তই অবলম্বনীয়। আনন্দবাজার পত্রিক! “নিতান্ত 
বিসদৃশ/-নাসীয় সম্পাদকীয় ভ্তস্তে লিখিয়।ছেন _ 

শ্চত্রতারকাদিগের দ্বার অনুষ্ঠিত ক্রিকেট খেল! যেমন 
অনুষ্টান-হিসাবেই দ্ববিরোধী ব্যাপার, তেমনি নে(ভকবিচারেও 
সৌষ্টবহীন ও অশোশুন। * * জনসমাজের একশ্রেণীর 
মনে চিত্রতারকাদিগকে ম্বচক্ষে দেখিবার জন্ত থে প্রবল 
কৌতুহল আছে, তাহ! উচ্চশ্রেণীর এবং মুস্থ ও সঙ্গত 
কৌতুছগ নহে বণিয়াই জামর। মনে করি।” 


“নিক বন্ুমতী' মনে করেন ( সম্পাদকীয় প্রবন্ধ 
“তারকার নাচ' এবং অপর একটি মন্তব্য “ভাবিবার 
বিষয় ) এই অনুষ্ঠানের দ্বারা বাঙ্জালী সভ্যতা ও 


কির অসম্মান করা এবং একটি নৈতিক কুছৃষ্টান্ত 
দেশের সামনে তুলিয়া ধর! হুইয়াছে। একাধিক 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বধ--১২শ সংখা 


ভদ্রলোক বিভিন্ন কাগজে প্রতিবাদাত্মক পত্রও 
প্রকাশ করিয়াছেন। 

কিন্তু সমর্থকেরও অভাব নাই। জনৈক 
পত্র-লেখ “হিন্ুস্থান ই্ট্যাপ্ডার্ড' পত্রিকায় বলিতেছেন 
( ২৬।১১1৫৪ ) $-- 

"কিছুকাল পুরে নৃ€ন দিল্লীতে বয়োবৃদ্ধ এবং গন্ভীরান্মা 
লোকসতার সাস্তগণ খন এঞ্টি দাবা ক্তিক্টে ম্যাচে 
নামিয়াছিলেন তখন তে। আপনাঙ্গের বিবেক আহত হয় নাহ। 
কক তরুণ এবং চাকচিক্যখয় [১৩এঠারকাদিগকে হি ঠাঙাদের 
পেশাদার বৃঠাসীতাদি বদ্ধ রাখিয়া একদিন কলিকাতায় 
তাহাদের অগাণত অনুরাগিগণকে আনন্দ দিবার জন্ত খেলার 
মাঠে নামিতে পনুরোধ কর! ধয় তাহাতে দোষ কি? » * « 
নারাতারকার! খেলায় যোগ দিয়াছিলেন বলিয়া! হদি আপগত্ি 
উঠে তাহা! ছইলে আমি বলিব স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে এত কু 
অনুচিত। আমর! ৫ স্ত্রীজাতিরই গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়!ছি 
এবং আমাদের গুহ যনি নারীর উপস্থিতি দ্বারা সঞ্লীবিত ন! হইত 
ঠাহ! হইলে গৃহ আর গৃহ থাকত না। ক * সংস্কৃতি ভাল 
জিনিস_কিন্ত সংস্কৃতি [স্থতিশীল বস্তু নয় উহা! গরতিপীল-_ 
কালের সাহত উহাও বড়িয়। চলে।” (ইংরেজীর অনুবাদ) 

এই পত্রলেখকের মন্তব্যের সহিত আমরা 
একমত হইতে পারিলাম না । লোকসভায় সদন্তদের 
ম্যাচ আর চিত্রতারকার্দের (নারী ও পুরুষ) ম্যাচ 
এই ছুইটি অনুষ্ঠানের পটভূমি ও আবেদন যে এক 
নয় তাহা বুঝাইয়! বলিবার প্রয়োজন নাই। আমরা 
স্্রীজাতির গর্ভে জন্মিয়াছি এবং স্ত্রীজাতি আম দিগের 
গৃহের লক্ষমীন্বরূপিণী বলিয়াই তে! তাহাদিগকে 
আমর! সম্মানের চোখে দেখিব, হান্ধা! কৌতুহলের 
দৃষ্টিতে নয়। নারীর মর্ধাদ! হৃদয়ের গভীরে তুলিয়! 
রাখিব বলিয়াই তো খেলার মাঠে তাহার রূপ যৌবন 
লাস্ত উপভোগ করিতে যাইব না। গতিশীল 
সংস্কতি'র নামে সংস্কৃতির আধ্যাত্মিক ও নৈতিক 
বনিয়াদই যদি ধসিয়৷ পড়ে তো! অহে! হর্ভাগ্য ! 

বাঙ্গালী শ্রমিক 
শ্রীনলিনীকান্ত সরকার আনন্দবাজার পত্রিকায় 
(৯ই আইশ্ছিন, রবিবার) *শ্রদ্ধাম্পদেষু নামক নিবন্ধে 


পৌষঃ ১৩৬১ ] 


আচাধ প্ররুররচন্ত্র রায়ের কয়েকটি স্ৃতিকথা প্রকাশ 
করিয়াছেন। বাঙ্গালী ধুবকগণকে স্বাবলম্বী এবং 
শ্রমান্গরাগী 'দেখিবার জন্য এই মহাপ্রাণ দেশসেবকের 
গভীর আগ্রহ ও প্রাণপাতী চেষ্টার কথা সর্বজন- 
বিদিত। নলিনীবাঁবুর সহিত আচার্ধের একটি কথো- 
পকথনের অংশবিশেষ আমর উদ্ধত করিতেছি-_ 


তিনি বললেন, “তুই বুঝি বাসেই ধাতায়াত-করিস?” 

"বাসেও চলি, ট্রামেও চলি।” 

“আচ্ছা বল্‌ দেখি, ধতগুলি বাসে চড়েছিস তার মধ্] 
কথান! বাঁঙালীয় আর কথান! জ-বাঙালীর? আরদে সববাস 
ধার! চালায়, ধার। টিকিট বিক্রি করে, তাদেরই ব! বাঙালী 
অবাঙীলীর হার কত?” 

অ|মি বললাম, “তা আমি কি করে বলব? তবে, এট। 
ঠিক যে, বাঙালীর হার খুঃই কম। অধিকাংশ বাস এঅ- 
বাঙালীর। বাসের ভিতরেই মালিকের নাম লেখা থাকে। 
আর সেসব চালক ও টিক্টি-বিক্রেতারা প্রা কতকরা একশ 
অবাঙালী।” 

আচার্ধদেষ একট। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। বললেন, 
“বাংল! ক্রমে ত্রমে চলে যাচ্ছে অবাঙালীর হাতে। ঝর 
এদিকে তোরা ভারত স্বাধীন করবার ভন্তে অন্ধের মত বোম! 
রিতলবার ছুড়ছিস্‌।” 


এই কথোপকথন যখন হইয়াছিল তখন ভারত 
পরাধীন। আজ স্বতন্ত্র ভারতে বাঙ্গালী যুবকদের 
অবশ্তই শ্বাধীনতালাভের জন্য বোমা রিভলবার 
ছুড়িবার প্রয়োজন নাই, কিন্তু আচার বাচিয়া 
থাকিলে দেখিতেন স্বাতস্্য-সংগ্রাম হইতে অবসর 
পাইলেও বাঙ্গালী অর্থনৈতিক ও শ্রমনৈতিক 
স্বাধীনতার দিকে বিশেষ কিছু চেষ্টা করিয়! উঠিতে 
পারে নাই। নিক্ষল রাজনৈতিক দলাদলিতে তাহার 
সমস্ত গঠন-শক্তি ন্ট হইতেছে। মানত্মের বা 
পৃর্িয়ার কিছু অংশ পশ্চিমবঙ্গের মানচিত্রে সংযোজিত 
হইলেই বাঙ্গালীর জীবনসমস্তার সমাধান হইবে 
না। বাঙলার যে ভূমিভাগ এখনও ভারতবর্ষের 
রাজনৈতিক ম্যাপে পশ্চিমব বলিয়া! পরিচিত তাহা 
নিছক ভূমিভাগই মাত্র। উহার ব্যবসাবাণিজ্য। 


কথাগ্রসঙ্গে 


. লোকের সংখ্যা ও লক্ষ ৩ হাজার। 


৬৩১ 


শ্রমিক সংস্থাঃ সামাজিক লেনদেন এমনকি 
সাংস্কৃতিক কাঠামোও যে উন্তরোত্তরই বাঙ্গালীস্বের 
ছাপমুক্ত হইতেছে ইহা অতি নির্মম সত্য। 
শভৃপেশচন্জ্র লাহিড়ী “কলিকাতায় বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ 
শীর্ষক আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত একটি 
সাম্প্রতিক প্রবন্ধে কলিকাতায় অবাঙ্গালী শ্রমিকের 
পরিসংখ্যান দিয়াছেন। কৰিকাত! ও হাওড়া 
ষ্টেশনে ও পোটকমিশনারের জেঠিগুলিতে প্রায় 
২৫ হাজার লোক মাল বহনের কাজ করে, 
তাহাদের মধ্যে একটিও বাঙ্গালী নাই। বন্দরে 
মাল খালাস করিবার ৩ হাজার গাধাবোটের 
১০ হাজার মাঝি__ তাহারা সকলেই প্রায় 
'অবাঙ্গালী (কিছু পাকিস্তানী বাঙ্গালী মুসলমান 
আছে )। কলিকাতায় প্রায় ৬০০০ রিক্মাচালক 
ও ৫শত ঘোড়ারগাড়ী-চালক সকলেই অবাঙ্গালী। : 
ঠেলা ও গরুমহিষের গাড়ীর চালক-_৩* হাজার 
শ্রমিকের মধ্যে একজনও বাঙ্গালী নাই। 
কলিকাতার রাস্তায় ৫ হাজার ঝাকামুটে সকলেই 
অবাঙ্গালী। কর্পোরেশনের জলের কল, রাস্তা! 
মেরামত, রাস্তা পরিষ্কার প্রভৃতি কাজে ১৫ হাজার 
শ্রমিকের মধ্যে অবাঙ্গালীরই বিপুল সংখ্যাধিক্য। 
মাটি কাটা, ইট তৈরী প্রভৃতি কাজে নিযুক্ত ৫* 
হাজার শ্রমিকের মধ্যে বাঙ্গালী খু'জিয়া পাওয়া 
দায়। ধৃপী, ক্ৌরকার, মুদি, মিঠাইওয়াল।, 
গোয়ালাঃ দারোয়ান ইত্যাদির বু কাজেও অবাঙ্গালীর 
প্রাধান্ত। পানের দৌকান, বিডি সিগারেট ও 
শরবতের দোকান প্রভৃতিতেও বাঙ্গালী কোণঠাসা । 
জুতা সেলাই, মেরামত প্রভৃতি চামড়াসংক্রান্ত কাজ 
সম্পূর্ণভাবে অবাঙ্গীলীর করায়ত্ত। পাটশিল্লে মোট 
তাহার মধ্যে 
পরিচালনাঃ তত্রাববান এবং কেরানীগিরি কাজে 
নিযুক্ত লোকসংখ্যা! মোটামুটি ১৫ হাজার, বাকি 
২লক্ষ ৮৭ হাঁজার শ্রমিকের মধ্যে অবাঙ্গালীদেরই 
বিপুল সংখ্যাধিক্য। 


গত 


শ্রমপাধ্য কাজের উপযোগী নয়-_কিন্ত উপরোক্ত 
তালিকায় এমন বনু কাঞ্জ নাই কি যাহা বাঙ্গালী 
একটু অভ্যাস করিলেই করিতে পারে ? যে উৎসাহ 
লইয়! বাঙ্গালী ধুবক পাড়ায় পাড়ায় হাতেলেখা 
মাসিকপত্র, “সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান” প্রভৃতির আয়োজন 
করে সেইরূপ বা ততো২ধিক আগ্রহ লইয়! যাহাতে 
বেকার যুবকদের মধ্যে কায়িক পরিশ্রম করিবার 
রুচি ও ইচ্ছ! জাগ্রত হয় তাহার চেষ্টা কর! উচিত। 
ইহা শুধু বাঙ্গালী বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্যই 
প্রয়োজন তাহা নয়, বাঙ্গালীর সমাজ ও সাংস্কৃতিক 
জীবনের সংরক্ষণ ও পরিপুণ্র জন্যও উহা! 
অপরিহার্য । বাঙ্গালী 'আরামজনক' কাজের দিকে 
চাহিয়া থাকে বলিয়াই অবাঙ্গালীরা আগিয়া জীবন- 
সংগ্রামের সব ক্ষেত্রে তাহাকে হটাইয়। দিতেছে। 
বাঙ্গালী যদি এদিকে আত্মসচেতন হয় এবং যে সকল 
শ্রমসাধ্য জীবিকা তাহার দেহে কুলায় বৃথা আভি- 
জাত্যবোধ ত্যাগ করিয়৷ সুসংহতভাবে তাহা গ্রহণ 
করে তাহা হইলে উহা! একটি সঙ্গত মহান আদর্শেরই 
বাস্তব রূপায়ণ হইবে, 'প্রাদেশিকতা” হইবে না। 
£ছোটকাঁজ' বলিয়া কোন জিনিস আঙ্রকাল আর 
সমাজজীবনে বর্তমান নাই-_কিন্তু তবুও বাঙ্গালীর 
মনে এই কুসংস্কার যেন এখনও চাপিয়া আছে। 
ভারতের অন্তান্ত রাজ্যে অবস্থা অনেক ভাল। 
বাঙ্গালী তাহার বাঙ্গালীত্বের জন্য গর্ব অন্ুভব করে। 
কিন্ত এই বাঙ্গালীত্বের সংজ্ঞা! কি? শুধু মিহি গলায় 
করুণ টান! স্থরে গান, কবিতালেখা, “সাংস্কৃতিক 
বক্তৃতা আর নৃতানুষ্ঠান? তাহা দ্বারাই কি 
বাঙ্গালী বাচিবে? বাঙ্গালীত্বের সংজ্ঞা যাহাই 
হউক ছোটবড় কাজের নিক্ষল বিচার ত্যাগ করিয়া 
সকলপ্রকার শ্রম-জীবিকায় ভারতের অন্যান্থ অনেক 
রাজ্যের স্ায় দলে দলে লাগিয়া! ন৷ গেলে বাঙ্গালীর 
অর্থ নৈতিক ও শ্রমনৈতিক কাঠামে৷ দাড় করানো 
যাইবে না শ্রী কাঠামে! দৃঢ় না হইলে “সংস্কৃতি'র 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ---১২শ সংখ্যা 


মনোরম সৌধও তাজিয়া পড়িবে । গত ৭ই আগস্ট 
ভারতীয় ইন্লিনীয়ারিং এসোসিয়শনের একাদশ 
বাধিক অধিবেশনের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গের 
প্রধানমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্ত্র রায় বাঙ্গলার শিল্পপতি- 
গণকে (ধাহারা অধিকাংশই অবাঙ্গালী ) তাহাদের 
শিল্পগ্রতিষ্ঠানসমূছে বাঙ্গালী শ্রমিক নিয়োগের 
আবেদন জানাইয়াছিলেন। তিনি আরও বলিয়া- 
ছিলেন-__এই সমস্ত বাঙ্গালী শ্রমিক অন্যান রাহ্যের 
শ্রমিকদের স্তায় দক্ষতীসম্পন্ন । কথা এই যে, শুধু 
কারিগরী শিল্প নয়, সকল প্রকার শ্রমের কাজেই 
বাঙ্গালী কর্মীর অভাব না হয় এবং বাঙ্গালীর শিল্প 
বাণিজ্য সংসার সমাজ দিনের পর দিন প্রধানত; 
বাঙালীর শ্রমেই পরিনিপ্পন্ন হয় এমন শুভদিন 
বাজলায় কবে আসিবে? * 


অভিনন্দন 


ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহেরু এ 
বৎসর ৬৫ বৎসরে পদার্পণ করিলেন। রাঠ্পতি 
র/জেন্দ্প্রসাদের বয়সও গত ১৭ই অগ্রহায়ণ (৩র! 
ডিসেব্বর, ১৯৫৪) সভ্ভর পূর্ণ হইল। সমগ্র 
দেশের সহিত আমরাও আমাদের হৃদয়ের অকুন্ঠিত 
অভিনন্দন ভারতমাতার এই আদর্শ সেবকঘয়ের 
উদ্দেগ্তে জ্ঞাপন করেতেছি। স্বামী বিবেকানন্দ এই 
শতাব্দীর প্রারন্তে দেশমাতৃকার সেবাকেই শ্রেষ্ঠ 
উপাসনা জ্ঞান করিবার আহ্বান ভারতের যুবকগণকে 
মর্মম্পশশী আবেগে জানাইয়াছিলেন। আমাদের 
পরম সৌতাগ্য রাষ্ট্রপতি এবং মুখ্যমন্ত্রী-__ছুইজনেই 
তাহাদের জীবন ও কর্মে এই আদর্শকে বিশিষ্টভাবে 
ফুটাইয়া! তুলিয়াছেন এবং স্মার্থবুদ্ধি, লোকমান, 
সন্কীর্ণতা প্রভৃতিকে দুরে রাখিয়া অতন্জরিত পরিশ্রমে 
দেশকে সর্বাজীণ কল্যাণের পথে লইয়া যাইবার চেষ্টা 
করিতেছেন। এখনও বন্থবর্ধ এই মহাব্রত পরিপালন 
করিবার শক্তি ভগবান তীহার্দিগকে দান কন্গন 
ইহাই একা স্িক প্রার্থনা! । 


অতীন্দিয়ত। ও মরমী অনুভূতি 


স্বামী গ্রভবানন্দ 


পৃথিবীর সকল ধর্সেরই একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য 
দেখা যায়। উহ! এই যে, ধর্মসমূহের প্রত্যেকটি 
মূলত; অতিপ্রা্কৃতিক জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। 
ইন্দ্রিয় বারা এশ্বরিক সত্য লাভ করা বায় না, বিচার 
দ্বারাও নহে। অতীন্দ্রিয় জ্ঞান ঝধি ও প্রত্যাদেশ- 
প্রাপ্ত মহাপুরুষগণের নিকট প্রদত্ত হইয়াছিল বলিয়া 
দানি করা হয়। এইগুলি আমরা লিপিবন্ধ দেখিতে 
পাই জগতের বিবিধ ধর্মগ্রন্থে। শ্রীষ্টধর্ম যাহার উপর 
প্রতিষিত সেই বাইবেল হইতেছে ওল্ড টেষ্টামেণ্টের 
প্রত্যা্দি্ট সাধক বর্গ (9:910176) এবং শ্রীষ্ট কতৃক 
প্রাপ্ত ঈশ্বরাদেশের সমষ্টি । এইরূপ কোরাণ 
মহম্মর্দের ও ত্রিপিটক বুদ্ধের পাওয়া 'অতীন্দ্বির 
জ্ঞীনের লিপিবদ্ধ সংগ্রহ। প্রত্যেক ধর্মের এক 
একটি নিজৰ ধর্মগ্রন্থ আছে, আর উহাকে বলা হইরা 
থাকে ঈশ্বরের বাণী। 

সাধারণত; দেখা যাঁর যে, জগতের বিভিন্ন 
ধর্মাবলম্বীগণ বলেন এই আর্দশ একমাত্র তীহাদেরই 
স্ব স্ব ধর্মশাঞ্জে সংরক্ষিত আছে। হিন্দুগণ কিন্ত 
এইরূপ কোন দাবি করেন না। তাহাদের ধর্মগ্রন্থ 
বেদকে বখন তাহারা বলেন “অনাদি ও “অনন্ত' 
তখন ইহাই স্ুম্প্ট যে, ঈশ্বরাদেশকে তাহারা কোন 
একটি নির্দিষ্ট পুস্তকের কতিপয় পৃষ্ঠায় সীমাবদ্ধ 
করিতেছেন না। গ্রন্থের আর্দি ও অন্ত আছে 
কিন্ত আগ্তবাণী হইতেছে সনাতন। 

প্রত্যার্দিষ্ট সত্যকে যখন কোন বিশেষ ধর্ম- 
শান্েই সীমাবন্ধ বলিয়া দ্বীকার করি, তখন 
স্বভাবতই এ সত্যের ব্যক্তিগত অনুভূতির উপর 
কোন জোর দেওয়া হয় না। আমরা বিশ্বাসের 
বলে এ সত্যসমূহকে স্বীকার করিয়া লই। ধর্মকে 
যদি শুধু “বিশ্বাস করা হয় এবং তাহা যদি 

হ 


আমাদিগকে সাধন! ও অনুভূতির দ্বারা অতীন্দ্রিয় 
সত্যসমুহকে নিজস্ব করিয়া লইতে প্রেরণা না দেয়, 
তাহা হইলে ধর্ম হইয়া পড়ে নিক্ষল। সে ক্ষেত্রে 
পাথিৰ জীবনই হয় মানুষের একমাত্র লক্ষ্য। 
শাস্ত্পুস্তকে আমর! কতকগুলি নৈতিক গুত্র ও বিধি 
নিয়মাদি দেখিতে পাই। নান্ুষের সমাজকে পরি- 
চাঁণিত করিবার জন্য এগুলি খুব প্রয়োজনীয় সন্দেহ 
নাই, কিন্ত তথাপি ভগবানকে প্রত্যক্ষ অনুভবের 
চেষ্টা না করির শুধু নৈতিক আচার ও বিধিনিষেধ- 
সমূহ অন্গমরণ করিয়াই যদি আমরা সত্ষ্ট থাকি 
তাহা হইলে সংসারে আমর! “ভাল লোক+ বলিয়! 
পরিচিত হই সত্য, কিন্ত উহাই কি সব? একমাত্র 
তগবং-দর্শন দ্বারাই জীবনে রূপান্তর আসিতে পারে। 
অতএব কোন ধমকে ষথাবথ অন্থসরণ করা মানে 
নিজেদের জীবনে «ই ধর্মের প্রত্যাদিষ্ট মত্যসমুহের 
অনুভব । ইশ্বর আছেন বলিয়া বিশ্বাম কর! যায় 
কিক যতক্ষণ ন! তাহাকে জানা যাইতেছে, তাহার 
দেখা পাইতেছি, ততক্ষণ তো৷ তিনি কল্পনামাত্র। 
নিছক কল্পনায় জীবনের রূপান্তর হয় না। মহাজ্ঞানী 
দশনিক আচাধ শংকর বলেন, এিশ্বরিক সত্য 
লাত করিবার পক্ষে শান্ত্রসমূহ্রেই একমাত্র প্রামাণ্য 
নহে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাই উহার প্রকৃত প্রমাণ।* 
মত্য হইতেছে চিরন্তন। সেই সত্য বর্দি অতীতের 
খাষি ও প্রত্যািঃ ব্যক্তিগণের নিকট আত্মপ্রকাশ 
করিয়া থাকে তাহা হইলে আধ্যাত্মিক পথের 
যে কোন পথিকের নিকটই উহা আত্মপ্রকাশ 
করিতে পারে। | 

ধ্মীয় মতবাদসমূহের কথ! ছাড়িয়। দিয় ধর্মের 
মূল উৎনকে অস্কুসদ্ধান করিলেও দেখি যে, সেই 
একই বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে-_ 


৬৩৪ 


প্রত্যক্ষান্ভূতি। উপনিধর্দের জনৈক খবি ঘোষণা 
করিয়াছেন, “হে অমৃতের সন্তানগণ, শুন, আমি 
সেই সত্যকে জানিয়াছি যাহ! অন্ধকারের অতীত। 
তোমরাও উহা জানিয়৷ মৃত্যুকে অতিক্রম কর।” 
বৌদ্ধ শানে আছে, "যে ব্যক্তি কথ! অনুযায়ী কাজ 
করে না তাহার বাক্য যেন গন্গহীন সুন্দর পুম্প__ 
মনোরম কিন্তু ব্যর্থ।” হয় তো কাহারও ধর্মশানে 
গভীর পাণ্ডিত্য থাকিতে পারে, কিন্তু শাস্বীয় সত্যগুলি 
জীবনে কাখকরী করিতে না পারিলে তাহার স্থুন্দর 
কথাগুলি নিরর্৫থক হইয়! যাঁয়। “যে কথা অন্যায়ী 
কাজ করে, বর্ণে ও গঞ্জে পরিপূর্ণ স্ন্দর পুণ্পের 
মতো তাহার কথাগুলি পবিত্র ও ফলপ্রহ্থ হয়।” 

্ীষ্ট বলিয়াছেন, “সত্য কি তাহা জানিতে 
হইবে, এবং সেই সত্য তোমার্দিগকে মুক্ত করিবে।” 

কাহাকেও ধম প্রচার করিতে দেখিলে শ্রীরাম- 
কষ্ণদেব তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন*_“তুমি কি 
আদেশ পাইগনাছ?” অর্থাৎ তুমি কি ঈশ্বরকে 
দেখিয়াছ? তাঁহাকে জানিয়াছ ও অনুভব করিয়াছ ? 
অপরে আহার করিলে তোমার ক্ষুধা নিবুত্তি হইবে 
না। ধর্ম সম্থপ্ধেও তদ্ধপ। ধর্ম তখনই সার্থক 
যখন উহা! জীবনে পরিবর্তন আনে এবং মানুষকে 
আধ্যাত্মিকতার এমন এক স্তরে লইয়া যার যেখানে 
রহিয়াছে বিশুদ্ধ অনিন্দ এবং জ্ঞানের অনুভব । উহাই 
ধর্মের সার্থকতা । উপনিষদে আছে__“আনন্দেই 
এই বিশ্বের জন্ম, আনন্দেই গতি ও আনন্দেই লয়” 
এই সত্যের অনুভবই ধর্মের সার কথা । অতএব ধর্ম 
ও অতীন্দ্ি়তা অভিন্ন । ইহা কোন বিশে মতবাদ 
ব| অন্ধবিশ্বাসের উপর স্থাপিত নর । ইহার অর্থ এই 
যে, মানুষ ঈশ্বরকে দর্শন করিতে পারে, তাহার 
সহিত কথ! বলিতে পারে, ঈশ্বরসত্তার মহিত নিজের 
যোগস্থাপন করিতে পারে। মরমীরা (1১1930০8) 
সব যুগেই ছিলেন, ভবিষ্যতেও থাকিবেন। তীহারাই 
নিজেদের অন্তরে গ্রশ্বরিক প্রত্যাদেশ প্রত্যক্ষ করিয়া 
শীন্কে নিহিত সত্যকে প্রাণবন্ত করিয়া রাখেন। 


উদ্বোধন 
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মানুষ ধর্ম চায় কেন? গভীর মনোবিগ্ভার দিক 
হইতে বুদ্ধ ইহার উত্তর দিয়াছেন। তিনি কোন 
মতবাদ ঝা প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের আশ্রয় লন নাই। 
তাহার দৃষ্টি যেন প্রত্যেক মানুষের অন্তরের 
গভীরতা পৌছাইয়াছিল। বুদ্ধ বলিলেন-_-জগতের 
সকলেই ছুঃখকষ্ট ভোগ করে। প্রত্যেক প্রাণীই 
দুঃখকে জয় করিবার ও অসীমের সন্ধান পাইবার 
একান্ত প্রয়োজনীয়তা বোধ করে। ইহাই ধর্মের 
স্ত্রপাত। মানুষ যতদিন মনে করে ইশ্বরানুতৃতি 
ব্যতীত অন্ত কোন উপায়ে ছুঃখকষ্টের হাত হইতে 
পরিত্রাণ পাওয়া যাইবে ততদিন তাহাকে শখ 
ছুঃখের রাজ থাকিতে হয়। দন্দাতীত ন! হইলে; 
ছেতবোধের পারে ন| যাইতে পাঁরিলে, অবিশিশ্র 
আনন্দ লাভ হয় না। সাংখ্যদর্শনকার কপিলের 
ভাবায় ছুঃখকষ্টের সম্পূর্ণ নিবৃঙি-ব্যাধি, বাধ্য 
ও মৃত্যুর কখল হইতে সম্পূর্ণ মুক্তিই ইইতেছে 
মানুবের চরম লক্ষ্য । 

সাংারিক সুখ বিসজন দিয়া বুদ্ধদেব সত্যের 
সঞ্ধানে বাহির হইলেন। তিনি দেখিলেন প্রত্যে- 
কের তিনটি ছুঃখ-ব্যাধি, বাধক্য ও মৃত্যু । 
ধু নিজের জন্য নয়ঃ মানব-সাধারণের জন্য 
বুদ্ধ এই ছুঃখত্রয়ের হাত হইতে পরিক্রাণের পথ 
খু'জিয়াছিলেন। নিবাণ অর্থাৎ ধ্যাত্মঞ্জান লাভ 
করিলে মানুষ সকল প্রকার ছুঃখকষ্টের হাত হইতে 
মুক্তি পায়। কিন্তু বুদ্ধই একমাত্র এই স্ত্য 
গ্রচার করেন নাই, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীষ্ট এবং জগতের বড় 
বড় অবতারগণের প্রত্যেকেরই শিক্ষার মর্ম ইহাই। 

মানুষ নিজের মাপ দিয়াই সকল জিনিস ওজন 
করে। তাহার প্রকৃতিতে জড় হইতে ঈশ্বর পযন্ত 
সবস্তরের সত্য প্রতিফলিত হইম্! থাকে । বুধ- 
জনের! বলেন, দেহ, মন ও আত্মার সমন্বয়ে এই 
মানষ। সে নিজেকে দৈহিক বা মানসিক অথব! 
আধ্যাত্মিক সত্তা বলিয়া চিন্তা করিতে পারে। 
নিজেকে স্থুলদেহ মাত্র মনে করিলে বিশ্বের নব 
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কিছুর স্থূল, পাঞ্চভৌতিক দ্িকটাই মনে পড়ে। 
আবার মানুষ যখন নিজের মানস সন্ডার সহিত 
তাদাত্মবোধ করে তথন তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট থাকে 
বুদ্ধিবৃত্তির স্তরে । আর নিজেকে আধ্যাত্মিক জীব 
বলিয়৷ ভাবিলে তাহার আত্মু্টি খুলিয়৷ যায়, 
তথুন সব কিছুকেই সে আত্মারপে, ভগবানরূপে 
দেখে। যতদ্দিন আমরা নিজেদের দেহ বা মন 
বলিয়া মনে করি, ততদিন দ্ৈতবুদ্ধি যায় না। 
মনের সহিত নিজের একাত্মতা বোধ যতদিন 
থাকিবে ততদিন সুখ ও ছুঃখ উভয় বোঁধই থাকিতে 
বাধ্য । মান্য মূলতঃ চৈতন্তস্বরপ আত্মা । দেহ ও 
মনের সার্থকতা! উহারা মানুষের এই আত্মিক 
সত্তা অনুভব করিতে সহায়ক হইবে বলিয়াই। 
আত্মচৈতন্টের অনুভূতি হইলেই মানব সর্বপ্রকার 
বন্ধনের পারে চলিয়া! যাইতে পারে। 

এখন ধর্ম বা মরমীবাদের বিপক্ষীয় কয়েকটি 
আপত্তির বিচার কর! যাক। একটি প্রধান আপ এ 
এই যে, অতীন্দরিয়ত। হইল পলায়নবাদ। কিন্ত 
বাস্তবিক উহা কি অন্যায়? বাড়ীতে আগুন 
লাগিলে জলন্ত গৃহ হইতে কি লোক পলায়ন করিবে 
না? সত্য বটে অতীন্দ্রিঃতা জীবনের ছুঃখ ও 
বন্ধন হইতে পলায্বনের পথ বলিগ্না দেয়, কিন্ত 
কাহার না তাহা কাম? অধিকন্তু মরমী কেবল 
নিজের মুক্তি অনুসন্ধানের অন্তই ছঃখকষ্টের হাত 
হইতে পরিত্রাণ পাইতে চাহেন না। বোধি লাভ 
করিয়া তিনি অপর সকলকে অঙ্ছগতার বঞ্ধন 
হইতে মুক্ত করেন। তিনিই বথার্থ নি-স্বার্থ ব্যক্তি। 
বৈদাস্তিক আদর্শ হইল-_“মুক্তিঃ নিজের ও মানব 
জাতির কল্যাণার৫ঘে।” 

অমনি আর একটি আপত্তি উঠে__জীবন কি 
ছুঃখময় ? এ কথা সত্য যে বুদ্ধ ও খ্রীষ্ট এই জীবনকে 
দ্ুঃখময় বলিয়াছেন; “যে আত্মরক্ষা করিবে সে 
জীবন হাঁরাইবে।” কিন্ত তাহাদের ইহা বলিবাঁর 
উদ্দেন্ত কি ছিল? উক্ত কথার তাৎপধ এই যেঃ 


অতীন্দরিয্নতা ও মরমী অন্ভূতি 
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পাখিব জীবন ম্বতই দুঃখের নহে, কিন্তু উহাকে 
যখন চরম ও পরম লক্ষ্য মনে করি তখনই উহা 
ছঃখময় হইয়া দড়ায়। পৃথিবীর এই জীবনকে 
অতিক্রম করিয়া অনন্ত জীবন লাভ করিবার জন্যই 
জীবনের প্রয়োজনীত। | বীশ্ুত্রীষ্ট বলিয়াছেন”_ 
“নবজন্ম না হইলে মানুষ ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ 
করিতে পারে না।” কিন্তু সেই নৃতনজন্ম লাত 
করিতে হইলে দেহ ধ্বংসের প্রয়োজন নাই। নুতন 
করিয়া জন্মাইতে হইবে আমাদিগকে চেতনার 
দিক দিয়া_এই জীবনেই অতীন্দ্রিয় জ্ঞান লাভ 
করিতে হইবে। 

আর একটি আপত্তি__অতীন্দিয়তাবাদ যুক্রিবাদের 
বিরোধী । ইহা কিন্ত সত্য কথা নয়। অতীন্দরিয় 
অনুভূতি হইল যুক্তির সীমার উধের্বে। মাম্ুষকে 
ইভা “বুদ্ধির অতীত শান্তিতে লইয়! যায়। জ্ঞান 
যে ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করিবেই ইহা কেছু 
বলিতে পারে না। হুক্মাতিশ্থগ্ম বস্ত নিরীক্ষণের 
জন্য বৈজ্ঞানিককে নূতন নুতন বন্ত্রসম্হ 'আবিষার 
করিতে হইয়াছে । আমরা যাহাকে 'যুক্তি' বলি 
উহাকে একটা! নির্দিষ্ট পরিধির মধ্যে কাঁজ করিতে 
হয়, আর উহা ইন্দ্িয়জ জ্ঞান হইতেই আপন তথ্য 
সংগ্রহ করে। কিন্তু অতীন্দ্রিয় অন্ভূতিগুলিও 
অন্রান্ত জ্ঞান। সেগুলি কতিপয় ব্যক্তির নিকটেই 
সীমাবদ্ধ নহে, যে কেহ ইন্দ্রিয়-সংবেদনকে অতিক্রম 
করিতে পারি'বন তিনিই উহা! লাভ করিবেন। 

মনগড়! কল্পনা এবং বথার্থ আধ্যান্মিক অনুভূতির 
পার্থক্য কি? ধরুন, কাহারও হয়তো! মতিভ্রম 
হইয়াছে অথচ সে উহাকেই অতিচেতন জ্ঞান বলিয়! 
দ্রাবি করে। বুঝিব কিভাবে? প্রথমতঃ প্রত্যাদিষট 
সত্যের লক্ষণ এই যেঃ উহা অন্ত কোন প্রণালী বা 
উপায়ে জানা যায় না। উহাতে অনেক তথাকথিত 
“যৌগিক বিভূতি” বাদ পড়িয়৷ যায়। যেমন, 
দুরদর্শন” বা দৃরশ্রবণ'-_এগুলি তো টেলিভিশন 
বা বেতারের সাহায্যেও জান! যাঁয়। দ্বিতীয়তঃ 
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আগ্তবাণী অন্ত কোন প্রমাণের প্রতিকূল হইবে না। 
যর্দি আমার প্রাপ্ত প্রত্যাদেশ অপরের অভিজ্ঞতার 
বিরোধী হয় তাহা হইলে উহ! অথগুনীয় নছে। 
অন্ত কথায়, যুজিকে প্রমাণরূপে ধরিতেই হইবে । 

ঈশ্বরাদেশ প্রাপ্তির তিনটি স্তর আছে। প্রথম, 
শান্ত হইতে বা বাহার নিকট সত্য প্রকাশিত 
হইয়াছে এরূপ কোন ব্রঙ্ধন্ত ব্যক্তির নিকট হইতে 
সত্য শুনিতে হইবে। কিন্তু উহার গ্রতি অন্ধ 
বিশ্বাস পোষণ করা উচিত নয়। বহুলোক শান্ত্ববাক্য 
বিশ্বাম করে অথচ উহার অর্থ কি জানে না। 
অতএব দ্বিতীয় স্তর হইল সত্যকে বিচার করিয়া 
দেখা। বিচারদ্বারা বোধশক্তি লাভ হয়। তৃতীয় 
স্তর হইতেছে সত্যের ধ্যান করা। প্রত্যেক 
বিজ্ঞানেরই নিজন্ব একটি পন্থা আছে। রসায়ন 
শান্ত্র পড়িতে হইলে রাসায়নিক পরীক্ষাগারে উহার 
প্রয়োগ শিখিতেই হইবে। সেইরূপ, ধরশ্বরিক 
সত্যের প্ররোগ শিক্ষা করাই ধর্ম। কিন্ত এই প্রয়োগ 
শিথিতে গেলে কতকগুলি নিদিষ্ট শর্ত ও নিয়ম 
মানার প্রয়োজন হয়। একজন মহাপুরুষকে প্রশ্ন 
কর! হইয়্াছিল-_“পথ কি?” তিনি উত্তর দিলেন 
“প্রাচীন খধিগণ যে পথে গিয়াছেন উহাই পথ |” 
যেমন ধরুন, আমি পদার্থবিদ শিথিতে চাই। 
পদার্থ-বিছ্াবিদের নিকট গিয়। বলিলাম, আমি 
শুবু ধ্যান করিয়। এ বদ্ধা আয়ত্ত করিব। 
এইরূপ মনোভাব হইলে আমি কখনও পদার্থ 
বি্কাবিদ্‌ হইতে পারি কি? উহা শিখিতে হইলে 
এ বিজ্ঞানান্থণালনের নিদি্ নিরমগুলি অনুসরণ 
করিতেই হইবে। ধর্মের ক্ষেত্রেও তদ্রপ | প্রাচীন 
খাধিরা যে পথে গিয়াছেন উহাই পথ। উহা 
অন্মরণ কর! প্রয়োজন । 

সেই পথটি কি? সংক্ষেপ; উহ! হইল 
আত্মসং্যম এবং ভগবদ্ভক্তি। চঞ্চল মনকে বশ 
করিতেই হইবে ও সেই মন ভগবানে অর্পণ করিতে 
হইবে। প্রর্থনা॥ একাগ্রতা ও ধ্যানই উহার উপায়। 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্--১২শ সংখ্যা 


এইগুলিকে কেন্দ্র করিয়াই আধ্যাত্মিক সাধন। 
গড়িয়! উঠে। ূ 

এই নিয়মগুলি অনুশীলন করিলে সাধকের 
ধর্ম-চেতনা বধিত হয় এবং সে মানুষের ও বিশ্বের 
প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে উত্তরোত্তর জ্ঞান লাভ করে। 
বাহিরের স্থুল পাঞ্চভৌতিক দেহ, তাহার পর হুক 
দেহ বা মন, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি। ইহার পর কারণ 
শরীর ব! জীব-সংস্কারের আশ্রয় । এই সব কিছুকে 
ছাড়াইয়া আত্ম! বিরাজ করিতেছেন। আত্মাই 
মানুষের প্ররুত স্বরূপ । আত্ম! এই স্কুল, সুক্ষ ও 
কারণ এই আবরণত্রয়ে আবৃত । জাগ্রত স্বপ্ন ও 
সুযুপ্তি-চেতনার এই তিনটি স্তরে মানুষ যথাক্রমে 
স্থল, সুন্ধ্ম ও কারণ শরীরে বাস করে। এই মকল 
আৰরণকে অতিক্রম করিলেই সে চতুর্থ অর্থাৎ 
তুরীয়ে পৌছায়। তখনই হয় বিশুদ্ধ চৈতন্টের 
সাক্ষাংকার। 

অনুরূপভাবে এই ভৌতিক বিশ্ব যেন বন্ধের 
বা আত্মার স্থল শরীর। আর স্থুল বিশ্বের অন্তরে 
রহিয়াছে সুক্ষ বা মানসজগৎ। উহা যেন ত্রহ্গের 
এক্সদেহ । এই মানসস্তর অতিক্রম করিয়া ব্ন্ষের 
কারণ শরীর । কারণ শরীর অবলম্বন করিয়াই ব্রহ্ম 
বিশ্বের স্থষ্টি, ছ্িতি ও লয়ের কর্তা । তীহারই নাম 
ঈশ্বর বা সগুণব্রক্ম। ঈশ্বরের এই কারণ শরীরের 
পরে নৈব্যক্তিক সত্তা বা নিগুণ ব্রন্ধ। 

ক্ষুদ্র ব্রন্গাণ্ডের মধ্যে বৃহৎ ব্রদ্গাণ্ড বর্তমান। 
আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ ইহা সমর্থন করেন। 
উদাহরণস্বরূপ এক বিন্দু জল লওয়া যাক্‌। উহার 
মধ্যে সমগ্র সৌর জগতের প্রতিচ্ছবি দুষ্ট হইবে। 
সেইরূপ বিরাট বিশ্বরদ্ধাণ্ডে যাহা! বর্তমান, মানুষের 
মধ্যেও তাহা বর্তমান । আধ্যাত্বিক ক্ষেত্রে প্রবেশ 
করিলে সাধকের নূতন দৃষ্টি খুলিয়া যাষ। পাঞ্চ- 
ভৌতিক দৃষ্টি দিয়া আমরা স্থুল বিশ্বকে দেখি । যতই 
অন্তরের গভীরে প্রবেশ করি ততই সত্যের অন্ত স্তর 
উন্ুক্ত হয়। সুক্ স্তরে লোকের হয়তো! অলৌকিক 


পৌষ, ১৩৬১ ] 


কিছু দেখিবার ও শুনিবার শক্তি হইতে পারে। 
সণ বিশ্বে স্থল গ্রলৌতন আছে । মানসিক বিশ্বে 
তেমনি মানমিক প্রলোভন আছে। “সিদ্ধাই” লাভ 
করিয়! যদি কেহ সেগুলি ব্যবহার করে তবে তাহার 
আধ্যাত্মিক উন্নতি ব্যাহত হয়। যাহা হউক, 
প্রত্যেককেই এই স্তর দিয়! যাইতে হয় না। উহার 
পর কারণ স্তর। এই স্তরে মানুষ দেখে বন্ধের 
ব্যক্তি'ম্বরপ বা ঈশ্বর-রূপ। তখন কাহারও 
মৃতি-দর্শন বা মন্ত্র-র্শন ঘটে। আবার সেইসব 
ঈশ্বরীয় রূপ মিলাইয়া শুদ্ধ আনন্দ অনুভূত হইতে 
পারে। “কারণ স্তর পার হইল ব্রন্ষের নিগ্ডণ 
সভা বা নিরুপাধিক মত! । এখানে আসিলে ঈশ্বরের 


এস 


৬৩৭ 


সহিত ভেদবোধ 
তাদাত্যানুভৃতি। 

হিন্দু, বৌদ্ধ ঝ খ্রীষ্টান প্রত্যেকেই এই অবস্থা 
লাভ করিতে পারে। সেইজন্ই যথার্থ ধর্ম 
সার্বজনীন । উহ! বলে না, আমার পথই একমাত্র 
সত্য। সব পথকেই উহ! সত্য বলিয়া! স্বীকার 
করে। গ্রীষ্ট বা কষ ধাহাকেই অনুসরণ কর! 
যাক না কেন অন্তরের গভীরে প্রবেশ করিলে দেখা 
যায় যে গ্রীষ্ট ও কৃষ্ণ উভয়েরই এক সত্তা । পথ যাহাই 
হউক পর্বদ! ম্মরণ রাখা চাই যে, গ্রষ্টান, হিন্দু বা 
বৌদ্ধ হওয়া আমাদের লক্ষ্য নহে। আমাদের 
আদর্শ হইল 'ভ্রতগবাঁনের মানুষ হওয়া। 


থাকে নাঃ থাকে নিবিড় 


এম 
শ্রীবিমলকৃষ্ণ চট্রোপাধ্যায় 


ক্ষণিকের এই স্বপন-মায়ায় হারা তোমারে আজ 
কত ন! দহন সহি নিশিদদিন, হে মোর হদয়-রাজ । 


ভাবি যাঁরা প্রিয় অতি আপনার আমি নহি 
তাহাদের 
বেদনার মাঝে ভুলিব কেমনে-__তার! শুধু বিলাসের। 
যেদিন হিসাব হয়ে যাবে শেষ নাহি রবে পরিচয় 
বারে বারে হেরি বেদনাবিধুর জীবনের অভিনয়। 
তাই রহে যাঁরা নহে তাঁর! মোর, হারাবে কেলেছি 
যারে 
সেই হবে চির পথের বন্ধু-_সাথী হবে পরপারে। 


ব্যথ-কণ্টকে ছিন্ন যখন আমার হৃদয়খানি 

'ন্তরে আমি এনেছি তখন তোমার অভয়-ৰাণী। 

তুমি ভুলিবে না জানি ওগো! আমি-- তোমারে 
ভলেছি তাই 

স্বপনের ভূল ভেঙ্গে দিখে আজ তাই হে তোমারে 

চাই। 
ধুলায় মলিন আলোকবিহীন জীর্ণকুটারে মম 
বারেকের তরে এস সুন্দর, এস এস প্রিয়তম! 


শিক্ষার ভিত্তি 
( পূ্বনথবৃততি ) 
€ তিন) 
বনফুল, 


[ বিশ্ববিদ্ভালয়ে প্রদত্ত 'শরৎচন্্র চ্যাটাঞ্জ? বক্তৃত। ] 


বর্তমানে কি করিয়া ধর্মকে আমাদের শিক্ষা ও 
জীবনের মধ্যে সঞ্চারিত কর যাইতে পারে, 
আমাদের বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি তাহার অনুকূল 
কি নাঃ তাহা আলোচনা! করিবার পূর্বে যে সব 
মনীধী আমাদের নব্যভারতের নির্মাত| ধর্মস্থন্ধে 
তাহার্দের মতামত আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে 
না। রাজা রামমোহন রার যে প্রাচীন বেদাস্ত ও 
উপনিষদকেই আমাদের জীবনে পুনঃ প্রতিষ্ঠা 
করিতে চাহিয়াছিলেন একথা সুবিদিত। 

বহ্নিমচন্দ্রও ব্হুকাল পূর্বে তাহার ধর্মতত্ব নামক 
পুস্তকে বলিয়াছেন _ধর্ম বলিতে ভারতবাঁসীর মনে 
যে ভাবের উদয় হয় ইংরেজী “রিলিজন” শব্দটি সে 
ভাবের বাহক নয়। তিনি বলিয়াছেন সংক্ষেপে 
ধর্মের অর্থ পূর্ণ-বিকশিত মনুষ্যত্ব । উক্ত পুন্তকেই 
তিনি গুরুর মুখ দিয়। ব্লাইয়াছেন_-“আমিও সেই 
আধ খধিদদিগের পদারবিন্দ ধ্যানপূর্বক তাহার্দিগের 
প্রদ্খিত পথে যাইতেছি। তিন চারি হাজার বৎসর 
পূর্বে ভারতবর্ষের জন্ত যে বিধি সংস্থাপিত হইয়া ছিল, 
আজিকার দিনে ঠিক সেই বিধিগুলি অক্ষরে অক্ষরে 
মিলাইয়া চালাইতে পার! যায় না। সেই খাঁষরা 
যদি আজ ভারতবর্ষে বর্তমান থ|কিতেন, তবে 
তাহারাই বলিতেন, “নাঃ তাহা চলিবে না। আমাদের 
বিধিগুলির সর্ধাঙগ বজায় রাখিয়! য্দি এখন চল, 
তবে আমাদের প্রচারিত ধর্মের মর্মের বিপরীতাচরণ 
হইবে।” হিন্দুধর্মের সেখ মর্মভাগ অমর ; চিরকাল 
চলিবে, মমুয্যের হিতসাধন করিবে, কেন না মানব- 
প্রকৃতিতে তাহার ভিত্তি।'*'কিছুই ধর্ম ছাড়া নহে। 


ধর্ম য্দি যথার্থ স্বথের উপায় হয়, তবে মনুষ্য-জীবনের 
সর্বাংশই ধর্মকতৃকি শাসিত হওয়া উচিত। ইহাই 
হিন্দুধর্মের প্রকৃত মর্ম। অন্ত ধর্মে তাহ! হয় না, 
এজন্য অন্ত ধর্ম অসম্পূর্ণ ; কেবল হিন্দুধর্ম সম্পূর্ণ ধর্ম। 
অন্তজাতির বিশ্বাস থে কেবল ঈশ্বর ও পরকাল 
লইয়াই ধর্ম। হিন্দুর কাছে ইহকাল, পরকাল, 
ঈশ্বর মনুষ্য, সমস্ত জীব, সমস্ত জগৎ, সকল লইয়াই 
ধর্ম। এমন সর্বব্যাপী সর্বসুখময় ধর্ম কি আছে?” 
স্বামী বিবেকানন্দের জীবন, সাহিতা ও সাধনা 
এই ধর্মেরই মহিমা প্রচার করিয়! জগতের শিক্ষিত 
সমাজে ভারতের বৈশিষ্ট্কে গৌরবের আসনে 
প্রতিঠিত করিয়াছে । ভারতে ও ভারতের বাহিরে 
তিনি এই ধর্মের মাহাত্ম্য বিশ্লেষণ নান! দৃষ্টিকোণ 
হইতে করিয়াছেন। কিন্ত চিকাগো বক্তৃতায় হিন্দু- 
ধর্মের সারমর্মটি তিনি বলিয়াছিলেন। 00010 
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রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাশতদল বিকশিত হইয়াছে 
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এই ভারতীয় ধর্মের মুণালনীর্ষে। ভারতীয় ধর্মই 
যেন আধুনিক ধুগে রবীন্দ্রসাহিত্যরপে নূতন 
মৃতিতে, নূতন বর্ণে, নৃতন ছন্দে, নুতন গ্োতনায় 
আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । এই ধর্মই তাঁহার কবিতায় 
গানে গল্পে উপন্যাসে প্রবন্ধে প্রার্থনায় ওতপ্রোত 
হইয়৷ আধুনিক জড়বাদী সভ্যতার সম্মুখে সনাতন 
অথচ অভিনব বিশ্ময়লোকের সন্ধান দিয়াছে। 
বস্তত, এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে যে 
শাশ্বত দেবতাকে তিনি ধ্যান-যোগে প্রত্যক্ষ 
করিয়াছিলেন তাহারই আরতি তিনি সারাজীবন 
করিয়া গিয়াছেন। ইহাকে লক্ষ্য করিয়াই তিনি 
গাহিয়।ছিলেন__ 
অহরহ তব আহ্বান প্রচারিত শুনি তব উদার বাণী 
হিন্দু বৌদ্ধ শিখ জৈন পারসীক মুসলমান খুঠানী 

পূরব পশ্চিম আসে তব সিংহাঁসনপাঁশে 

প্রেম-হার হয় গাথা 

জনগণ-এক্য বিধায়ক জয়হে, ভারতভাগ্য-বিধাতা। 

এই ভারতীয় ধর্মের পূর্ণাঙ্থ বৈশিষ্ট্যক্ে তিনি 
যে ক্ষুদ্র কবিতাঁটিতে রূপারিত করিয়াছেন তাহা 
আপনারা মকলেই পড়িয়াছেন, 
তাহা সম্পূর্ণ উদ্ধত করিবার লোভ সঞ্গরণ করিতে 
প|রিলাম না 

হে ভারত, নৃপতিরে শিখায়েছ তুমি 

ত্যজিতে মুকুট দণ্ড সিংহাসন ভূমি 

ধরিতে দরিদ্র বেশ ; শিখায়েছ বীরে 

ধর্মযুদ্ধে পদে পদে ক্ষমিতে অরিরে 

ভুলি জয়-পরাজয় শর সংহরিতে, 

কর্মীরে শিখালে তুমি যোগযুক্ত চিতে 

সর্ফল-স্পৃহা ব্রন্মে দিতে উপহার ; 

গৃহীরে শিখালে গৃহ করিতে বিস্তার 

প্রতিবেশী আত্মবন্ধু অতিথি অনাথে ; 

ভোগের বেঁধেছ তুমি সং্যমের সাথে 

নির্মল বৈরাগ্যে দৈন্ত করেছ উজ্জল 

সম্পদেরে পুণ্যকর্মে করেছ মঙ্গল, 


শিক্ষার ভিত্তি 


তবু এই প্রসঙ্গে 


৬৩৯ 


শিখায়েছ স্বার্থ-ত্যজি” সর্ব হুঃখে সখ 

সংসার রাখিতে নিত্য ব্রন্মের লন্মুথে। 
এই ব্রহ্মময় সনাতন ধর্ম মহাত্মা গান্বীরও জীবনের 
গ্রেরণা। ইহার মধ্যেই তিনি আবিষ্কার করিয়া- 
ছিলেন যেঃ আত্মশক্তিই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শক্তি, 
একমাত্র শক্তি । এই সন!তন ধর্মই তাহাকে শিক্ষা 
দিয়াছিল যে, প্রেমই সভ্য-মানবচরিত্রের শ্রেষ্ঠ 
॥ গাতার মম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, 4! 
19910 59131071009 91891015109 00 1624 
00৩ 0109. 7০-49% 0৩ 017 03 1001 01010 
[09 1311013 0: 1 [020--10 13 1 
[00006], ] 1080 100 ০101১ 1000৩ ৬170 
৬০ 105 1010 190000১1900 171 
০08] 1))090161 1023 09101019161 81104 
10 


199 170৬০: 010210150, 910 119 170০1: 


1061: 01906 1১ 1))৮ 3140 ০৮০1 311)00. 


12119. ৬/176 গো 17 0107100100 0: 
41350003981 ৪6০] 1০60110 1 10 190301)), 

মোহনদাস করমঠাঁদ গান্ধী মহাত! হইয়াছেন 
এই ধর্মেরই প্রভাবে । তাহার সমস্ত জীবন এই 
জননীর নির্দেশেই পরিচ।লিত হইয়! বিশ্ববাসীর শ্রদ্ধ] 
অঞ্জন করিয়াছে। 

আমাদের বর্তমান এঙ্রের ধাহারা কর্ণধার 
তাহাদেরও জীবনাদর্শ ভারতীয় সনাতন ধমের 
ভিত্তিতেই প্রতিঠিত। পাশ্চাত্য বস্তৃতাস্ত্রক সভ্যতার 
কিছু কিছু আমেজ হয়তো কাহারও কাহারও চরিত্রে 
লাগিয়াছে, কিন্ত একটু বিশ্লেষণ করিলেই তাহাদেরও 
চরিত্রের মূল সুরটা যে ভারতীয় তাহা বুঝিতে 
বিলম্ব হয় না। আমাদের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু 
যদ্দিও তাহার আত্মজীবনীতে বলিয়াছেন__| গার্ট 
21) ০৯০0০101200: 10911011917 06 0100 15891 
7১01 0৫ 07০ ৬/০3, কিন্ততীহার সমস্ত কর্ম, সমস্ত 
প্রেরণা সমস্ত চিন্তার উৎস ভারতীয় ধর্মেরই মর্মবাণী। 
তাহার 073০০৬০ ০৫ 17019 গ্রন্থে লক্ষ্য করি 
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উপনিষদের মহিম! তাহার পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত 
মনকে বারংবার বিচলিত করিয়াছে । উপনিষদ 
সন্ধে ইউরোপীয় দার্শনিকরের অভিমত তিনি 
সাগ্রহে এবং সগর্বে উদ্ধত করিয়াছেন। শোপেন- 
হাওয়ার যেখানে বলিতেছেন-_-”1701. ৪৬০ 
[00911317943 


07161291900 901011006 009011,0 91199 


৪1765005 ০ 6 4691, 


2070 06 ৮/1)019 19 [067৮2.050. 107 ৪ 10151 
[0 00৩ 


৮1019 ৮0110 0619 73 20 30 ৪০9 


8100 101) 8120 91006319101, 


106০0690191 2110 91958010623 020 06 009 
(710910131725. 


070 11111)630 13401). 


771)6য 21:2 01:90000 ০91 
1 3 48311764 
59090601195 00 10090017013 072 দি100 01 
00 [0901016, 11100 30109 ০ 0079 [920101- 
31724317983 19601) 06 $91800 06 10 1166, 
1111 190 070 301703 01 22 00210]. 
যেখানে তিনি 149১: 1011৩£ এর মত উদ্ধৃত 
করিতেছেন, “5৩ [00205319043 26 009 106 
105 075 11206016075 10010106105 056 


0016 210 016 076 10.0010,091113, 3০ 31100919, 
০ 00৪১ 1 0109 01001786909 0...৮ 

যেখানে তিনি আইরিশ কবি /. হু'র অভিমত 
ব্যক্ত করিতেছেন-_”[1)৩ 


00 036 [10815135805 ০০92011 


31885596919. 
৪1100) 
৪০৭11]: 001105538 ০9£ ৬/:5৭০]০ 0 81] 
00193 0780 16961 006 ৪0000151008 
1852 199194 ৮10 08177) 1517781010181709 
0801 01908] ৪ 0)9089820 02531970910 
11553) 0৫]1 06 66ড91191) 80166 091 20 
৮/10, 8119840৮73১ 25 0৪ ০০] 1126 
৮1000 10. 900 561:109100 01 0710785 
$1)101) 01১৩ 50901 65515 00 19 318. , 
সেখানে তাহার মনও এতরেয় ব্রাহ্মণের খধির 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ব--১২শ সংখ্যা 


সহিত স্বর মিলাইয়া গাহিয়া উঠিয়াছে চরৈবেতি, 
চরৈবেতি। পথিক চল চল। 

যেখানে তিনি বলিতেছেন] 1১৪৬০ 10৫৫ 
1105 900. 10986058015 ৪011 220. 17 
০৮৮ ৮9, 1 896 00 55091151009 10 
00081, [00917 105191015 10210016103 10856 
31 


00৪ ৮০10 06313 15809 [05 00 0129 ৮10) 


8০৬০ 00 71010) 800:900100. 09. 


1169, 9 706০] ০৬৪] 133 9995, 101 09 109 ৪. 
818৬০ 10 10) ৪০ 0091 ৬০ 12 9106 69০) 
9097 811 006 00070. 12010091051 90811 
(01175810681 22 0৮181039018 ৮1061 
0০ 310৮/7938. 2180 00117533০0৫ 1106 
০95%1:02176 [0.5] 09010 109৮6 [03160 100 
005 (00106 00৩ 01003 210 3810 09 
[0)3০11- 
“10319005060 911, 10109001691] 00 1011)09 
[1৮৩ 5০০ ০ 09009 35100 ৮9303 0১6 
15801 
/ 8805 01 10:590 00০ ৮০৪13 1091)1005 
[2 1091217105 ৮10, 0013 1155 0015 46805 
সেখানে তিনি সত্য-সন্ধী ভূমা-উন্বুখ ভারতী 
সাধকেরই সমগোত্র। কারণ ভারতীয় ধর্ম 
৩880০০ 9116 নহে, তাহা নিজের বেশিষ্ঠ্য 
অনুসারে জীবনকে অবলম্বন করিয়াই সত্যান্বেষণ। 
আমাদের প্রধান মন্ত্রীর সম্বন্ধে একটু বিস্তৃত 
আলোচনা করিলাম। তাহার সম্বন্ধে যাহা সত্য 
আমাদের বর্তমান যুগের অন্য নেতার্দের সম্বন্ধেও 
তাহা সত্য । পণ্ডিত নেহেরুই তাঁহার [01০০৩ 
০6 1015 পুস্তকে শ্রদ্ধে্র সি. রাজগোপালাচারীর 
উপনিষদ্সন্বন্ধে মত উদ্ধত করিয়াছেন। রাজ- 
গোপাঁলাচারী বলিতেছেন--”11)5 910801003 
110928117801018) 006 10216861086 ০1 


0005816 810 0৪ 810)091 12015159 30101 


পৌষ, ১৩৬১ ] 


০6 35001018007 ৬10 51010190180 05 
0১০ 00200611179 0১130 0: 0000) 0৩ 
[01081018180 0201613 210 0001]3 019 
110 0৮৩ 40021 5606৮ ০৫6 01) 0101৬ 0:3০) 
[2910 01013 [00981 2101610৮৮01 1701) 
09915 
00091 88910130510. 

আমাদের উপ-রানপতি অধ্যাপক সর্বপল্লী 
রাধাকুষ্ণন্‌ বর্তমানে ভারতীয় দারশনিকদের মধ্যে 
অগ্রগণ্য । পৃথিবীর বিখ্যাতি বিশ্ববিগ্ালয়গুলিতে 
সারাজীবন তিনি ভারতীয় ধর্মেরই মহিমা কীর্তন 
করিয়াছেন, উদাত্তকঠে ঘেষণ! করিয়াছেন যে 
হিন্দুধর্ম মানব-ধর্ম, জীবন-ধর্ম। তাহা কোন 
0০9০0:106 ব। [09809 র কারাগারে আবদ্ধ শু 
নিয়মাবলীমাত্র নহে। 

আমাদের রাষ্ট্রপতি রাজেন্ত্রপ্রসাদও বিশুদ্ধ 
ভারতীয় ধর্মেরই সাধক । শুধু তিনি কেন মধ্য- 
প্রদেশের প্রধানমন্ত্রী গোবিন্ববল্পভ পন্থ, বিহারের 
ভূতপূর্ব রাজ্যপাল প্রবীণ পণ্ডিত আপে, আচার্ধ 
নরেন্দ্র দেব, এমন কি ভিন্নধর্মাবলম্বী মৌলান। 
আবুল কালাম আজাদ, খান আবছুল গফফর খা, 
মহম্মদ আসফ আলী, বাংলার বর্তমান রাজ্যপাল 
অদ্ধেয় হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং আরও অনেকের 
জীবনাদর্শ ও রচনাবলী হইতে প্রমাণ কর! খুবই 
সহজ বে ভারতের সনাতন ধর্ম_যাহাকে রবীন্দ্রনাথ 
মানবধর্ম বলিরাছেন-_-যাহাঁর সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ 
বলিয়াছেন--1013 06 3817,5 11810 ০01010% 
0:98 8199895 06 016512186 ০910019- 
সেই ধর্ম ইহার্দেরও প্রত্যেকেরই জীবনকে 
মহিমান্বিত করিয়াছে । সে ধর্ম সুস্থ সবল 
অনাসক্ত স্বাধীন মনুষ্যত্বের উদ্বোধক। কিন্ত 
অৃষ্টের এমনই পরিহাস যখন এইসব মনীষীদের 
প্রাণপণ প্রয়ামে ভারতে সার্বভৌম গণতান্ত্রিক 
লোকরা প্রতিষিত হুইল তখন যে ধর্ম ভারতীয় 

ও 


৪0]] 009 177093১ 1)0৫0াা 2104 


শিক্ষার ভিত 
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সভ্যতার মেরুদণ্ড সেই ধর্মটাই শিক্ষা হইতে বাদ 
পড়িয়া গেল। 

আমাদের কন্ট্টিটিউশনের ২২ংনং আর্টিকেলে 
বলা হইয়াছে-_ 

(১) 0 761101903 10030000017 319]! 
709 7:9139৭ 17. 2) ০0100960029] 10311- 
0001 10119 11010 9160 ০90 01 390 
(01705, 

(২) ০ 


৪0110210101 105000007 1০0098013০4 0% 


[00891 90001010521 
0১০ 31209 01 16061৮10621 006 01 31906 
00180 91811 19০ 150011100 00191001901 
1) 215 101161905 ৮৮913110786 12 159 
০0919410650 17 3010. 11880000107 00 1 
01৮ [015171365 2009.0154 11)01:000 001033 
30101) 19015010১ 01৫ 16 ৪001 19613017 13 ৪. 
[01701, 103 ঠ0010171) 11873 215৩1 ৪ 
00105617 0761:000, 

ইহাই বর্তমান আইন। 1২61121017, সম্বন্ধে 
এ আইন অন্যায় নছে, কিন্ত যে ধর্মের স্বরূপ আমি 
পূর্ববর্তী প্রবন্ধে অঙ্কিত করিবার প্রয়াস পাইয্নাছি 
তাহা 7২০118100 নহেঃ তাহা জীবনকে অবলগ্ন 
করিয়া সত্য -সন্ধান, তাহা সুস্থ মনুষ্যত্ব উদ্বোধনের 
পক্ষে অত্যাবন্তকীয় শিক্ষা । এক হিসাবে এই 
এক-পেশে শিক্ষার মাধ্যমেও আমরা আমাদের 
অগ্াতসারে সেই ধর্মই অন্নরণ করিতেছি । 
রসায়নে, পদার্থবিষ্ঠায়। জীব-বিচ্ঞানে, গণিতে, 
সাহিত্যে, দর্শনে 'মআমরা সত্যকেই অগ্বেষণ করিতেছি, 
কিন্ত সেই সত্য জীবনের চরম সত্যের সহিত 
অসংলগ্ন বলিয়া আমাদের জীবনে তাহা অর্থহীন 
হইয়া পড়িয়াছে, তাহাকে আমর! অন্তরের মধ্যে 
গ্রহণ করিতে পারিতেছি নাঃ তাহাকে কিছুক্ষণের 
জন্য মুখস্থ করিয়া ডিগ্রিলাভের কাজে তাহাকে 


নিয়োগ করিতে গিয়া বিভ্রান্ত হইতেছি। যাহার মূল্য 


৬৩৪২ 


অন্তরের আনন্দিত উপলব্ধিতে, যে উপলব্ধি ব্যতীত 
সুস্থ সুন্দর জীবন অসম্ভব, তাহার মূল্য বাহিরের 
বাঞ্জারে খুজিতে গিয়৷ হতাশ হইতেছি। এই 
ধর্মহীন শিক্ষাই আমাদের বর্তমান জীবনযাত্রায় 
সর্বাপেক্ষ। মর্মীস্তিক ট্র্যাজিডি । 

একথা মিথ্যা নয় যে রিলিজনের নামে পৃথিবীর 
স্তর বহু রক্তপাত হইয়াছেঃ ইহাও সত্য যে এই 
রিলিজনের ওজুহাতেই মাত্র কিছুদিন পূর্বে হিন্দু 
মুসলমানের পাশবিকত৷ ঘ্বণ্যতমরূপে আত্মপ্রকাশ 
করিয়া! ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত করিয়াছে । কিন্ত 
আমি যে ধর্মের কথা বলিতেছি তাহা এ ধরনের 
হ6118100এর বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ । 

আমাদের স্বাধীনতা লাভের পর যে [াযুভা- 
8119 12000901091 001001)0135101) গঠিত হইয়াছিল 
(১৯৪৮-৪৯), অধ্যাপক রাধাকঞ্চন্‌ যে কমিশনের 
নেতা ছিলেন সে কমিশনও এবিষয়ে সচেতন। 

কমিশন বলিতেছেন--৬/1)9 19 193000- 
৪1015 001 05 00120170009] 9:0063899 13 1701? 
15119109193 30101 1000 006 18101910005 
0101 200 36109119698 ৮10 ৮1101 
15115192990 1701360 00 519১1) 0691919 
17) 2 9000006 06 ০%101091 01090100013 
0189 1£6110107; 002: 0610 07 8101301 
[2 013 
9090916017 19009659360 1)1079616 7980 00 


043, 017050০0170 5621 
23011 80 19116101, ৮/1010]) 10181 301৮6 
113 0000039, 

তাঁহারা বলিতেছেন যে রিলিজনের এই ছন্দ- 
প্রবণতার জন্ঠই অন্তান্ত অনেক রাষ্ট্রেরে মতো 
আমার্দের রাষ্্ও ধর্ম-নিরপেক্দ ৪০০০1৪: হইয়াছে । 
এ বিষয়ে আমাদের পালাঁমেণ্টে ধখন বিতর্ক হইতে- 
ছিল তখন ডাক্তার আঙ্বেদকার বলিয়াছিলেন যে 
ভারতবর্ষের সমস্ত রিলিজনের সমভাবে পৃষ্ঠপোষকতা 
করিবার সামর্থ্য রাষ্ট্রের নাই। একটি রিলিজনকে 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ব---১২শ সংখ্যা 


রাষ্র্মের প্রাধান্ঠ দিয়। অন্তান্ত রিলিজনকে ক্ষু 
করিবার ইচ্ছাও রাষ্ট্রের হওয়া উচিত নয়, তাই 
তাহারা ধর্ম-নিরপেক্ষ হইয়াছেন। নিরপেক্ষতা 
যে রাষ্ট্রের প্রধান গুণ হওয়া উচিত তাহাতে সন্দেহ 
কি। কিন্ত হঃখের সহিত বলিতে হইতেছে 
ধর্মের সম্বন্ধে নিরপেক্ষ হইলেও ভাষার ক্ষেত্রে 
তাহার নিরপেক্ষ হইতে পারেন নাই, একটি 
ভাষাকেই তাহার! রাষ্র-ভাষার মধাদা দান 
করিয়াছেন। প্রয়োজনবোধেই করিয়াছেন এবং 
হিন্দীকে নিাচন করিয়া তীহারা যে অন্ায় 
করিয়াছেন তাহাও আমি বলিতেছি না, আমার 
বক্তব্য যে, রাষ্ত্রের কল্যাণের জন্য তাহারা যেমন 
একট! ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করিলেন তেমনি রাষ্্ের 
কল্যাণের জন্যই উদ্ারতম ভারত ধর্মের অনুশীলনকেও 
শিক্ষা ব্যবষইীয় অন্তত স্থান দিতে পারিতেন। 
1২9118107 ও 580019 800 সম্বন্ধে আলোচনা 
করিতে গিয়া [01)1৮9151ঠ 001010133101) অবশ্য 
ভারতের উদার ধর্মের কথা বিস্তৃত হন নাই। 
তীহারা বলিতেছেন যে আমাদের রাষ্ট্র যদিও ধর্ম- 
নিরপেক্ষ* কিন্তু «0 40993 206 17067 0021 
39060 ০1 


10000170613 ড/০01:0% ০0 


16৮21:61805, 16 00983 1001 380 096 91] 
০0: 800৮1053 816 [0199185 800 ৫6%915৫. 
€০ 075 991010. 196215 ০৫ $61931 9020০৩- 
৬/০ 


৪01520060 [09050191181 ৪ 075 01711950019 


[0601 20000 900206 8 00115 
০6076 30906. 10191 ৮০01৭ 10০ (০ ৬10156 


০০ 08006, ০000 29581018৮8১ ০01: 
01781:806511300 861)1008) ০0 55901810087, 
7770091) ৮ 19৮6 0০ 8626 191151010, ৮/৩ 
022)01 00919610096 ৪. 49121 1:611510909 
80:910, 1099 100, 00081000001 1019001 
1115 ৪ ৪০91992 091694. 73581458, 1৮ 06 


0591010150০ ০৭ ০9090010010 ৮6 10959 


পৌষ, ১৩৬১ ] 


07 10810106806 ৪ 1080009] গি10) এ 
079001021] ৪ ০৫116 ড/131018 13538200911 
06107009100 270 161191003, 

অর্থাৎ তাহার! 'ভারতবর্ষীয় ধর্মের উদার বৈশিষ্ট্য 
সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন। 

একথাও তাহার! বলিয়াছেন--৮[15 ৪৫০০- 
001 0৫6 006 [10191 000109091 0 £611101) 
18 1)06 1001031502156 ৮৮107, 010৪ [00100110193 
০৫ 90: ০0173000610). 

ইহার পর তীহারা [9180 ০001০০91 ০0 
ঢ২০118101 সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছেন তাহা 
অতিশয় চমংকার। তাহাতে একথাও স্বীরৃত 
হইয়াছে যে__[6 76119510115 9. 10109059: 0 
19911320092 16 ০2101700102 162.01800 
000:090910 2110615 107095/1065 0 ৫0150793. 
[03 9001000 00:998 01501101109) 0৪1 
10) 92010209,. ৬/19€ ৮০ 10660. 191701 
60901098] 161191903 ০0002101012 1000 310110191 
19101106,-১, 

কিন্ত এই ৪91000গ1 0210178 কি করিয়া 
লাভ করা যাঁয় সে সম্বন্ধে তাহারা যাহা বলিয়াছেন 
তাহার সহিত সম্পূর্ণ একমত হইতে পারিলাম না। 
কেবল নিজের চেষ্টায়_বাহাঁকে তাহারা ১৩1 
৫০: বলিয়াছেন__মধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর 
হওয়া শক্ত । কোনও শিক্ষ।র পথেই 3০17০ 
দ্বারা অগ্রসর হওয়া যায় না। এমন কি চুরি-বিষ্তা, 
পকেটকাটা-বিষ্ভার জন্যও গুরু চাই। ছুই একজন 
অনাধারণ ছাত্র হয়তো ৪০16590: দ্বার! 
আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিতে পারেন, কিন্ত 
সাধারণ ছাত্রের! তাহা পারিবে না। 10001561310 
০০00013819 যে শৃঙ্খলা, যে সংযমঃ যে সাধনার 
মহিমা কীর্তন করিয়াছেন, যে স্বাধীন জিজ্ঞান্থ সন্তার 
উদ্ভব তাহার! ছাত্রদের মধ্যে মুর দেখিতে 
চাহিয়াছেন, অন্ত ধর্মের প্রতি যে শ্রদ্ধান্বিত 


শিক্ষার ভিত্তি 


৬৪৩ 


মনোভাব তাহারা প্রতি ভারতবাসীর নিকট 
প্রত্যাশা করেন তাহা কিছুতেই সম্ভব হইবে না 
যদি ছাত্রদের বাল্যকাল হইতে একটা আদর্শ- 
অনুকূল পরিবেশে মানব না করা হয়। সেকালে 
ব্রহ্মচ্ধাশ্রমে এই পরিবেশ ছিল। আমাদের 
স্বাধীন রাষ্টে তাহার কোনও ব্যবস্থা নাই। 
0101৬231 ০09017185101, অব্শ্র বিশ্ববিষ্ভালয়ের 
শিক্ষা স্ধপ্ধেই আলোচনা করিয়াছেন এবং তাহাদের 
আলে/চনায় ভারতবর্ষের আদর্শকে তাহারা মুখ্য 
স্থান দিয়াছেন এ কথা সত্য, কিন্তু শিক্ষার যেটা 
আসল ভিত্তি -সুস্থসবলচরিব্র-নির্মাণ সেইখানেই 
আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার গলদ রহিয়৷ গিরাছে। 
0701৮0310 00101715310], 1008778 এৰং 
এর নিন্দা 
করিয়াছেন। কিন্ধু এই 49800 এবং ০9221330- 
0৮৩ 10090001190 কি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে 
আজ বিভিন্ন রূপে মূর্ত হইয়া আমাদের স্বাধীন 
চিন্ত/কে ব্যাহত করিতেছে না? আমরা প্রত্যেকেই 
আজ এক বা একাধিক ইজমের কবলে পড়িয়া 
বা স্বদ্ধে চর্তিা আত্মন্রষ্ট হইয়াছি। “ধু কমিউ- 
নিজম্‌ নয় গান্ধী-ইঞ্জমও আজ আমাদিগকে কম 
বিত্রত করিতেছে না। মহাত্মা গাম্বীর আদর্শ 
কেহ অন্রসরণ করে না, কিন্তু তাহার নামে দল 
পাঁকাইতে অনেকেই উতসুক। সত্য শিক্ষার 
ভিত্তিতে চরিত্রগঠনের ব্যাপক ব্যবস্থা যতক্ষণ না 
হইতেছে ততক্ষণ যে কোনও মহৎ আদর্শকে 
লোকে 99৮78 ও 0০9০00129 এ পরিণত করিবে । 


০010600৮5  1009000180012 


[000159151 ০01010153101, €:01% 161101903 


[2৪ এর ত্বপ্ন দেখিয়াছেন। তীহারা বলিতেছেন 
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10 ড/1১101) 00৪ ৮/0110 19 4694. 

ভারতবর্ষের ধর্মজগতের ইতিহাসে এনব্ূপ 
019 1511510903 2081 এর বারংবার আবিভাব 
ঘটিয়াছে। কিন্ত কেবলমাত্র বক্তৃতা দিয়া এরূপ 
017 15118100310) তৃষ্টি করা যাঁয় না 
প্রত্যেক বালককে বাল্যকাল হইতেই স্বকীয় বৈশিষ্ট্য- 
অনুসারে বিকশিত হইবার সুযোগ দিতে হয়। 
আমাদের বর্তমান রাষ্ট্রে সে স্থযোগ আপাতিত নাই। 

ভারতবর্ষের ধর্ম চিরকাল প্রগতিশীল। তাহা 
কোনও কালে 90817760070 কে প্রশ্রয় দেয় 
নাই। বৈদিক ধর্মের কর্মকাণ্ড যখন সমস্ত জাতির 
প্রাণসভাকে আবিল করিয়াছিল তখন আমরা 
পাইয়াছিলাম উপনিষদের খষিদেরঃ গৌতম বুদ্ধকে। 
বৌদ্ধ ধর্মের যখন অধঃপতন ঘটিল, মহামহোপাধ্যায় 
হরপ্রসাদ শান্মীর ভাষায় যখন “বৌৰের! ইন্জরিয়াসক্ত 
কুকর্মাদ্িত ও ভূতপ্রেতের উপাসক গইয়! উঠিল” 
তখন আবিভূতি হইলেন কুমা'রিল ভট্ট, তাহার পর 
শঙ্করাচাধ, তাহার পর রামানুজ। মুসলমানের 
আমলে আমাদের নৈতিক জীবন যখন পদ্থিল হইয়া 
উঠিয়াছিল তখন আমর! পাইয়াছিলাম শ্রীচৈতন্তকে। 
যে কয়জনের নাম করিলাম ইহার! প্রত্যেকেই 
শৈশবকালে আধ ধর্মের আদর্শ-মনুসারে ব্রহ্গচর্যাশ্রমে 
শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। পরবর্তী ধুগে ইংরেজের 
আমলে জড়বার্দের কবলে আবার বখন আমাদের 
দেশের ধর্ম বিপন্ন, তখন যে সব বিদ্রোহী সমাজ- 
সংস্কারক্দের আমর! পাই তীহার! যদিও বাল্যকাল 
্রন্ষচধাশ্রমে অতিবাহিত করেন নাই, কিন্ত 
তাহাদেরও জীবনের আদশ ছিল ব্রহ্গচ্ধাশ্রমেরই 
আদর্শ। রাজ! রামমোহন, দয়ানন্দ সরস্বতী, 
শ্রীরামকুষ্খ, মহবি দেবেন্দ্রনাথ, আচার্য কেশবনন্দ্র 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ--১২শ সংখ্যা 


স্বামী বিবেকানন্দ, মহাত্ম! গান্ধী ইহারা প্রত্যেকেই 
্রহ্মভ্তানের আলোকেই নিজেদের বৈশিষ্ট্য বিকশিত 
করিয়াছেন। 

এই ব্রহ্ম, এই সত্য সকল ধর্মেরই মূল। 
্দ্ধঙ্ঞান লাভ করাই সকল ধর্মের চরম লক্ষ্য, 
প্রতি ধর্মের ক্ষেত্রে নামট1 হয়তো৷ ভিন্ন ভিন্ন। 
পৃথিবীর সুধী ও সাধক সমাজ বারংবার সমস্বরে 
ঘোঁধণা করিতেছেন যে ব্রঙ্গজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত ন! 
হইলে নুখ-শান্তির আশা নাই। কিন্তু কেবল মাত্র 
৪০16-6001 দ্বার! এই বঙ্গ-জ্ঞানে প্রতিঠিত হওয়া 
যায় না, তাহার জন্ত সাধনার ক্ষেত্র প্রস্তত করিতে 
হয়। সাধনার ক্ষেত্রে অবগত 5০17691:1 প্রয়োজন, 
সাধনার ক্ষেত্র পাইলেও সকলে ব্র্গজ্ঞানী হয় না, 
কিন্ত সেরপ ক্ষেত্র না থাকিলে তাহার সম্ভাবনা 
পরধস্ত লোপ পায়। আমাদের স্বাধীন রাষ্ট্রে সেরূপ 
ক্ষেত্রের কোনও ব্যবস্থা নাই। 

আমি অবশ্ত ইহা দাবি করিতেছি না থে 
আমাদের রাষ্্র গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে ব্রহ্মচধা শ্রম 
করিয়া দিন এবং সেথানে ছাত্রের! দলে দলে গিয়া 
বেদমন্ত্র উচ্চারণ করুক। এরূপ ব্যবস্থা করিলে যে 
রাতারাতি আমরা সকলে ধামিক হইয়! উঠিব এ 
অসম্ভব কল্পনা আমার নাই। কিন্তু এ ক্ষোভ আমার 
আছে যে ভারতীয় রাষ্ট্রে ভারতের কোন ছাপ নাই, 
ভারতীয় রাষ্ট্রও পৃথিবীর অন্ান্ত জড়বাদী রাষ্রের 
অন্ছকরণমাত্র। আজ যখন পাশ্চাত্য দেশের 
চিন্তা-নায়কগণ জড়বাদের ভীষণ ভবিষ্যৎ দিব্য- 
দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করিয়! আশা করিতেছেন যে ভারত- 
ধর্মই পৃথিবীতে একদিন হয়তো শান্তির পথ প্রদর্শন 
করিবে তখন ভারত-রাষ্ী কিন্ত নকল করিতেছে 
জড়বাদী পাশ্চাত্য রাষ্দের, তাহার সমস্ত উৎসাহ ও 
বেক গিয়া পড়িয়াছে কেবলমাত্র আধিভৌতিক 
উন্নতির উপর। পৃথিবীতে শাস্তির পথ দেখাইতে 
হইলে জাতির চরিত্রে যে অধ্যাত্মবোধ জাগরূক করা 
দরকার সে সম্বন্ধে আমাদের রাষ্ই উদাপীন। আজ 


পৌষ, ১৩৬১ ] 


একমাত্র বিনোবাজীর কর্মে ও বাণীতে ভারতের 
শাশ্বত আহ্বান শোনা যাইতেছে, কিন্ত তিনি 
শাসন-পরিষদের কেহ নহেন। তিনিও দেশের 
আধিভৌতিক ছুঃখমোচনের জন্যই ব্দধপরিকর 
হইয়াছেন কিন্তু তাঁহার পদ্ধতিতে ভারতীয় সভ্যতার 
বিশেষ সুরটি লাগিয়াছে বলিয়া পৃথিবীর মভ্যসমাজ 
আজ মুগ্ধ বিশ্মিত হইয়াছেন। আমাদের ভারতীয় 
রাষ্রে সে সুর নাই। পরাধীনতার ফলে আমর! 
অত্যন্ত দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছি তাহ! সত্য, অ|মার্দের 
ভাতিকাপড়ের ব্যবস্থা কর! যে সর্বাগ্রে দরকার এ 
কথাও সত্য, কিন্ত স্বদেশে সেই অন্নবন্ধ উৎপাদন 
করিবার অন্ত যে চারিত্রশক্তি প্রয়োজন তাহার 
দ্রিকে মন না দিলে সমন্তই বৃথা হইবে । হইতেছেও। 
আমাদের রাষ্্র আমাদের ছুঃখমোচনের বিবিব ব্যবস্থা 
করিয়াছেন) চাঁষ, জমি, ট্রাক্টার, সার জল- 
সেচনের ব্যবস্থা, গরু ছাগল মুরগী মতস্তের উন্নতিঃ 
বড় বড় নদীকে বাঁধিয়া বিদ্যুংউৎপাদন; এ 
সমস্তের জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ হইতেছে, 
কিন্তু যে পরিমাণ সুফল আমরা আশা করিয়াঁছিলাম 
সে পরিমাঁণ সুফল হয় নাই। তাহার কারণ যে 
নুস্থ, সমর্থ চরিত্রবান্‌ মানুষ সমস্ত কর্মের প্রথম ও 
প্রধান উপাদান সেরকম মানুষই আমাদের দেশে 
বেশী নাই। যে ইংরেজী শিক্ষা আমরা স্কুলে 
কলেজে এতর্দিন লাভ করিয়াছিলাম তাহাঁতে গলদ 
ছিল, তাহা ধর্মহীন ছিল, ইংরেজের! আমাদের শক্ত 
সমর্থ চরিত্রবান্‌ মান্ষ করিতে চাঁন নাই, মেরুদণড- 
হীন কেরানী, করিতে চাহিয়াছিলেন। আমাদের 
স্বাধীন রাষ্্রের শিক্ষাপদ্ধতিতেও সে গলদ বর্তমান। 
আধিভৌতিক উন্নতির জন্ত হয়তো আমাদের বাধ্য 
হয়৷ এই সব অপটু অসাধু লোকদের লইয়াই 
কাজ চালাইতে হইবে, কি যদি ভবিষ্যতের জন্ত 
আমর! সাধু সচ্চরিত্র কর্মী-্ষ্টির আয়োজন না করি 
আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার, আমাদের সমস্তার 
সমাধান হইবে না, সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া 


শিক্ষার ভিতি 


৩৪৫ 


যাইবে। পাশ্চাত্য জাতির! যে আজ আধিভৌতিক 
জগতে এত উন্নত তাহার কারণ তাহাদের চরিত্র। 
তাহাদের শিক্ষাবিধিও চরিত্র-নির্মাণকেই প্রাধান 
দিয়াছে। কেবল নোট মুখস্থ করিয়া পরীক্ষা পাশ 
করাই সে দেশের চরম লক্ষ্য নয়। তাহাদের 
লক্ষ্য জীবনকে পঞ্ষেক্দ্রিয় ঘারা৷ উপভোগ করিবার 
শত্তি, অর্জন করা। তাহাদের দেশের একজন 
বিখ্যাত শিক্ষাবিদ 2. 11710617094 বলিয়াছেন 
[1য় 10007 93 20 10001101781 85101 
1090 00, 16801010010 ৬11] ০01706 10 81161 
৪3 3001 83 ০0 (912৩1 0172 ০০: 1001191]3 
[8৮০ 19০94165. তীহাদের শিক্ষাটা ভোগমুখী 
তাই তাহারা আজ ভোগের শিখরে সমাসীন। 
প্রাচীনকালে যে ক্ষত্রিয় রাজারা রাজসিকতার 
আধার ছিলেন ত্াহারাও বাল্যকালে ব্রক্মচধাশ্রমে 
শিক্ষা লাভ করিতেন, ব্রঙ্গচর্যাশ্রমের কচ্ছসাধন 
তাহাদের চরিত্রে সেই শক্তি সঞ্চার করিত যাহা 
না থাকিলে ভোগও করা যায় না। পাশ্চাত্য 
সভ্যতার অনুকরণও যদি আমরা করিতে চাই 
তাহা হইলেও চরিত্রনির্মাণদ করিতে হইবে। 
ভোগের শিখরে চড়িয়৷ আজ পাশ্চাত্য দেশবাসীরা 
অবশ্য বুঝিতেছেন যে ধর্মহীন ভোগসবস্ব শিক্ষার 
পরিণাম আণবিক বোমা॥ বহুকাল পূর্বে তীহাদেরই 
কৰি (001671480 যে বাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন 
16810213006 11310 00/210 0015 
৪], 2106019 06610010001 119 100 19 81101019 
009//810 10199 2. ৫611, 1105 090101 
3৫০1 2৪ 059 15923616 17093 52%9 ০ 
[0780 26 10011099830, 06 8৪5 ৮/০৪০৩, 
৪ 8:8€ 0681 ৮০৪০ সেই বাণীর মর্ম তাহারা 
এখন হাদয়ঙ্গম করিয়াছেন। তাই তাহাদের 
দার্শনিক পণ্ডিতগণ এখন ভারতবর্ষের বেদে 
উপনিষদে গীতায় তন্ত্রে ৪78০] হইবার মত্য পথ 
অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হইয়াছেন। অর্থাৎ আজ 


৬৪৩ 


তাহারাও বুঝিতেছেন শিক্ষার লক্ষ্য কেবলমাত্র 
বিষয় নয়, বস্ত নয়, 1০০৭1০ও নয়, ব্রহ্গজ্ঞান, মুক্তি । 

আমরাও যর্দি আমার্দের ভবিষ্যৎ দেশবাসীদের 
চরিত্রবান কর্মনিষ্ঠ করিতে চাই তাহা হইলে ধর্মকেই 
শিক্ষার ভিত্তি করিতে হইবে। এ সম্বন্ধে আলোচন! 
করিতে গিয়া পূর্বে একটা প্রশ্ন স্বতঃই মনে জাগে, 
সত্যই কি আমর! ঢাই যে আমার্দের ছেলেমেয়ের! 
প্রকৃত শিক্ষ! লাভ করুক ? আমাদের সত্যই যদি 
সে আকাঙ্ষা জাগিয়! থাকে তাহা হইলে উপায়ের 
অভাব হইবে না। যাঁদুশি ভাবনা ধন্ত সিদ্ধি9্বতি 
তাদৃশী-__এ বাক্য মিথ্যা নহে। ইংরেজ রাজত্বের 
উচ্ছে্ধ হোঁক ইহা আমরা অন্তরের সহিত কামনা 
করিয়াছিলাম ইংরেজ রাজত্বের উচ্ছেদ ঘটিয়াছে। 
কোন বাধাই আমাদের নিবৃত্ত করিতে পারে নাই। 
আমার্দের স্বাধীনতাঁলাভের ইতিহাস আমাদের 
ভাবনা-অনুযারী সিদ্ধির ইতিহাঁস। প্রবলপ্রতীপ 
ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের বিরোধিতা সত্বেও আমাদের 
দেশে অন্ুণীলন-সমিতি স্থাপিত হইয়াছিল, সেখানে 
নানারপ কচ্ছ সাধন করিয়া গাতার আদর্শে অন্- 
প্রাণিত হুইয়৷ যুবক যুবতীর মৃত্যুবরণ করিবার 
অন্ত প্রস্তুত হইয়াছিল। পুলিসের লাঠির সম্মুখে 
তাহাদের উন্নত শির অবনত হয় নাই, কামান 
বন্দুক, নির্বাসন বা মৃত্যুদণ্ড তাহাদের ভীত করিতে 
পারে নাই। শুনিয়াছি আমাদের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত 
নেহেরু রাত্রে ঘরের খালি মেজেতে শুইয়া জেল 
থাটিবার মহড়া দিতেন । নির্ধাতনের জন্য অনেক 
পূর্ব হইতেই তিনি নিজেকে প্রস্তুত করিয়াছিলেন। 
দেশের অগণ্য আবালবৃদ্ধবনিতা স্বাধীনতাসংগ্রামে 
প্রাণদান করিয়াছে, অনেক পরিবার ধ্বংস হইয়া 
গিয়াছে। স্বাধীনতালাভ না করা পর্যন্ত আমরা 
নানাভাবে যুন্ধ করিয়াছি । আমাদের তীব্র আকাঙ্া 
জাগিয়াছিল বলিয়া সে স্বাধীনতা আজ আসিয়াছে। 
আমাদের ছেলেমেয়েরা চরিতে মনে স্বাস্থ্যে 
শক্তিতে প্রকৃত ভারতবাসী হোক এ আকাজ্জা 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্--১২শ সংখ্যা 


সত্যই যদি আমাদের মনে জাগে তাহা হইলে 
তাহাও নফল হইবে । 
কিন্ত ছঃখের সহিত বলিতে হইতেছে সত্য- 
ধর্মের প্রতি তীব্র আকাজ্ষা আমাদের মনে এখনও 
জাগে নাই। আমর! যে নাস্তিক হইয়া পড়িয়াছি 
তাহা নয়, বন্থকাল পরাধীনতার ফলে, আমাদের 
ধর্ম এক বিকৃত তামসিক রূপ ধারণ করিয়াছে । 
ধর্ম আজকাল আমার্দের হেঁসেলে ঢুকিয়াছে, তাবিজে 
মালিতে আশ্রয় লইয়াছে, তাহা কতকগুলি 
লোককে অতি সাবধানী ভীতু, কতকগুলি লোককে 
অতি ভগু ধাপ্লাবাজে পরিণত করিয়াছে, আবার 
কতকগুলিকে করিয়াছে পলাতক । এই ধর্মের 
এভাবে কোটি এবং পাঁজি আমাদের জীবনে কায়েমী 
আসন দখল করিয়াছে, ইহাদের ব্যঙ্গ করিয়াই 
শরদ্ধেয় ডাক্তার বনবিহারী মুখোপাধ্যায় একদিন 
লিখিয়াছিলেন__ 
বুঝেছি আত্ম! অবিনশ্বর, বুঝেছি মিথ্যা ছুনিয়া 
তাই আমাদের নাই ভয় কানা কৌড়ি 
তাই পথ চলি দিনখন দেখে খনার বচন শুনিয়! 
সাহেব এড়াই সেলাম করি বা দৌড়ি 
কারণ আমরা অধ্যাত্মিক জাতি 
ইহলোকে যারা মজ! লুটিবার লুটে নিক 
আমরা রহিম্ু পরকালে হাতপাতি। 
আর একটি কবিতায় লিখিয়াছিলেন-__ 
হাঁরু সন্ন্যাসী বেশ তো-_বাঃ 
কামনা! না যাক কামানো ঘুচেছে 
বেড়ে চলে দাড়ি বেশ তোফা 
কিছুই না ক'রে বছর ভর খেতে চান 
বাণী না খসায়ে জ্ঞানীর আসন পেতে চান 
বিনা খরচায গাঁজাচগয় মেতে যাঁন 
অহোঃ নমো তায়, 
পলাতক ইনি ছাড়ি স্থত-জায়া 
ছাড়ি যত মায়ামমতায়। 
অহোঃ নমো তায়। 


পৌষ, ১৩৬১] 


কৰি দ্বিজেন্্রলালের হাসির গানে ও রবীন্দ্রনাথের 
ব্যঙ্গ কৌতুকে এ জাতীয় ব্যঙ্গ রচন! অনেক আছে। 
বন্তত যে ধর্ম মাগুষকে নিফাম নির্ভীক, শান্ত ও 
উদ্দার করে সেই ধর্মই ত।মসিকরূপে আজ অনেককে 
বিষয়ী, কামুকঃ অশান্ত ও নীচ করিয়৷ তুলিয়াছে। 
গুরু-করা আজকাল শিক্ষিত সমাজের মধ্যে একটা 
ফ্যাশান হইয়া উঠিয়াছে, বিরিঞ্চবাবা জাতীয় 
গুরুরও অভাব নাই, কিন্ত ধর্মে প্রকৃত আগ্রহ 
জাগিলে রাত্রিশেষে স্ধালোকবৎ বে আনন্দচ্ছট! 
জীবনকে উদ্ভাসিত করিয়া দেয় সেরকম আনন্দিত 
জীবন তে৷ বড় একটা দেখিতে পাই না। অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই দেখি ধর্ম ও পণ্য, বা সামাজিক সুখ- 
সুবিধা পাইবার যন্ত্রমাত্র। আমি যাহা বলিলাম 
নর্কক্ষেত্রে তাহা হয়তে! সত্য নয়, প্রকৃত সাধু ও 
সাধক নিশ্চয়ই আছেন। শ্রীরামকৃষ্জ ও' স্বামী 
বিবেকানন্দকে কেন্দ্র করিয়। 'আমাদের দেশের 
শাশ্বত ধর্মকে সেবায়, শিক্ষায়, কর্মে, সংস্কৃতিতে 
রপদান করিবার জন্ত যে সন্্যাসীর দল গৃহত্যাগ 
করিয়াছেন তাহারই ইহার নিদর্শন । ব্যক্তিগতভাবে 
হহাদের ভিতরের খবর আমি বেশী জানি না, কিন্ত 
ব!হির হইতে যাহ! দেখিয়াছি শুনিয়াছি বা পড়িয়াছি 
তাহাতে ইহাদের স্থন্ধে মনে শ্রদ্ধাই জাগিয়ছে। 
দেশে প্রকৃত সাধু সম্যাসী নিশ্চয়ই আছেন, তাহা 
না হইলে দেশ রসাতলে যাইত । 

কিন্তু একথাও সত্য থে সত্য ধর্মের প্রতি তীর 
আকাজ্ষ! আতির মনে ব্যাপকভাবে এখনও জাগে 
নাই । আমরা এখনও আন্তরিক ভাবে কামনা 
করিতে পারিতেছি না যে 'আমাদের ছেলেমেয়েরা 
প্রকৃত মানুষ হোক। লেখ! পড়া শেখে বেই গাড়ি 
ঘোড়া চড়ে নেই--এ মোহ এখনও আমাদের মধ্যে 
প্রবলভাবে বিগ্যমান। 

রবীন্দ্রনাথ প্রথমে শান্তিনিকেতনে ব্রহ্গচর্য 
বিষ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন । কিন্ত সে বিদ্যালয়ের 
শাদর্শ আমাদের দেশবালী তেমন উৎসাহের সহিত 


শিক্ষার ভিত্তি 


৬৪৭ 


গ্রহণ করেন গাই। রবীন্দ্রনাথ নিজে আমাকে 
বলিয়াছিলেন_-“দেশের যারা ভাল ছেলে, তার! 
আমার ব্রক্মচধ বিদ্যালয়ে খুব কম এসেছে । যেসব 
ছেলের কোথাও কিছু হল না তারাই এসে আমার 
বিগ্ভালয়ে ভিড় বাড়াতে লাগল.*'” 

এইজন্ই ক্রমশ তাহ! সাধারণ বিস্তালয়ে পরিণত 
হইল এবং এখন যাহা বিশ্বভারতী নামে পরিচিত 
তাহা পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণমাত্র। 

আধুনিক কালে মহাত্ম! গান্ধী প্রাচীন ভারতের 
ব্রহ্মচযাশ্রমের আদশকে বর্তমান যুগের উপযোগী 
করিয়া যে বনিয়াদী শিক্ষা-বিধি প্রবতিত করিয়াছেন 
তাহাও 'আমাদের দেশে তেমন সমাদর লাভ 
করিতেছে না। আমাদের খে রাষ্ছরে মহাত্মা গান্ধী 
906 06 07৪ 90017 বলিয়। কীতিত সেই 
রাষ্ট্রও বনিয়াদী শিক্ষাকে যথোচিত মধাদ1 দিতেছেন 
না। মুখ্যত থে চারিটি প্রস্তাবের উপর বনিয়াদী 
শিক্ষা প্রতিঠিত তাহা এই__ 

(১) এই শিক্ষা প্রাথমিক, সর্বজনীন, 
অবৈতনিক, আবগ্তিক (09101091501 ) এবং 
সাতবত্মরব্যাপী হইবে। 

(২) শিক্ষার বাহন হইবে কর্ম। সমাজ ও 
পরিবেশের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকিবে। 

(৩) এই শিক্ষাকে আর্থিকভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠ 
হইতে হইবে। 

(৪) শিক্ষার ভিত্তি হইবে সত্য ও অহিংস । 
প্রাচীন ভারতবর্ষের মুল শিক্ষাশের সহিত ইহার 
কোনও তফাৎ নাই। মহাম্ব। গান্ধীকে বনিয়াদী 
শিক্ষায় ধর্মের স্থাণ কি হইবে জিজ্ঞাসা কর! 
হইয়াছিল। উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন--৬/০ 
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(017 0062 ৩/2010180. 95010177201 6৫008 
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প্রাচীন ভারতীয় আদর্শের সহিত ইহার কোন 
বিরোধ নাই। এই আদর্শের কথাই স্বামী 
বিবেকানন্দ তাহার চিকাগে৷ বন্তৃতায় পৃথিবীর 
সজ্জন-সমাজকে শুনাইয়াছিলেন £__ 
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আমাদের বর্তমান কনষ্িটিউশনের সহিতও 
ইহার বিরোধ নাই-কিন্ত তবু বনিয়াদী শিক্ষা 
দেশবাসীর ঝ৷ স্বদেণী রাষ্ট্রের আন্তরিক সমর্থন লাভ 
করে নাই। 

শুনিয়ছি যে সব ছাত্রের শহরের স্কুলে আসিয়া 
পড়িবার সুবিধা ঝ! সামর্থ্য নাই তাহারাই বনিরাদী 
বিগ্ভালয়ে গিয়া ভরতি হয়, শুনিয়াছি গা্ধীভক্ত 
মন্ত্রীদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে অনেকেই ইংরেজ- 
পরিচালিত স্কুলে গিয়াই ভরতি হইয়াছে, কিংবা 
ভরতি হইতে চাঁয়। আমাদের দেশের শিক্ষিত 
সন্প্রদায়ও ছেলেমেয়েদের বনিয়াদী বিদ্যালয়ে 
পাঠাইতে চান না। ভাল শিক্ষকও সেথানে কম 
আছেন। শুনিয়াছি যে সব শিক্ষকদের অন্য 
কোথাও ভালো চাকরি জোটে ন! তাহারাই অগত্য। 
গিয়! এইসব বনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষাভার গ্রহণ 
করেন। 

অর্থাৎ দেশের লোকদের এ বিষয়ে সত্য আগ্রহ 
জাগে নাই। যদি জাগিত তাহা হইলে রাষ্ট্রের 
সাহাধ্যভিক্ষা করারও প্রয়োজন আমর! অনুভব 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্-_-১২শ সংখ্যা 


করিতাম না। গৃহেই আমর! এ ব্যবস্থা করিতাম। 
আমরা আমাদের ছেলেদের বিলাসী, অকর্মণ্য, 
পরনির্ভরশীল করিয়া ফেলিয়াছি কারণ আমরা 
নিজেরাই বিলাসী, অকর্মণ্য পরনির্ভরশীল। 
ছেলেদের সেই আদর্শে গড়িতে চাই, বুঝি না যে 
ইহাতে কি সর্বনাশ হইতেছে। পূর্বে আমাদের 
দেশে স্বুলকলেজ ছিল না, কিন্তু সেন জ্ঞানের 
ধারা অবরুদ্ধ হইয়া বায় নাই, শিক্ষকেরা নিজ নিজ 
গৃহ্হ ছাত্রদের গ্রহণ করিতেন। ছাত্রের! তাহাদের 
গৃহে গিয়া তাহাদের পরিবারভুক্ত হইতেন। আমর! 
ইচ্ছা করিলে এ ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে 
পারি। এব্যবস্থায় আর কিছু না হউক আথিক 
স্থবিধা যে হইত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কারণ 
সেকালে যাহার যেমন সামর্থ্য সে তেমনই গুরু- 
দক্ষিণা দিয়া শিক্ষালভ করিতে পারিত, এ বিষয়ে 
বাধা-ধরা কোন কড়া নিয়ম ছিল না। একালের 
শিক্ষকরা ও এ ব্যবস্থায় নিশ্চয়ই রাজী হইবেন বদি 
তাহারা ছাত্রের মধ্যে প্ররকৃতজিজ্ঞান্থ এবং ভক্ত 
সেবককে দেখিতে পান। কিন্তু তাহাই তাহারা 
পাইবেন না। একালে ছাত্রের পিতামাতার! 
ছেলেদের গুরু-গৃহে ভূত্যের মতে। কার্জ করিতে দিতে 
সম্মত হইবেন কি? সেকালে গুরু-দক্ষিণা সমন্ধে 
বাধধরা নিয়ম ছিল না বটে, কিন্ত এ নিয়মটা 
আবস্তিক ছিল--শিষ্তকে গুরু-গৃহে গৃহকর্ম করিতে 
হইবে। ব্যক্তিগতভাবে কায়েন মনস বাঁচা! গুরুকে 
সেবা! করা প্রত্যেক ছাত্রের পর্বপ্রথম কর্তব্য ছিণ। 
অধ্যাপক আল্টেকার মন্থু হইতে উদ্ধৃত ' করিয়া 
দেখাইয়াছেন বে ছাত্র গুরুকে সেবা করিবে অগ্নির 
মতো» দেবতার মতো, রাজার মতো» পিতার মতো, 
ভর্তার মতো। তিনি দেখাইয়াছেন যে বৌ 
বিহার এবং হিন্দু গুরুকুলে _”[1) ৪130611 ৮/৫3 
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অভিজাত মুসলমান সমাজেও এ প্রথা প্রচলিত 
ছিল। সম্রাট আলমগারের পুত্র মহম্মদ নিজহস্তে 


তাঁহার গুরুর কর্দমাক্ত পৰ-প্রক্ষালন করিয়া দেন 


নাই বলিয়া আলমগীর বিরক্ত হইকাছিলেন 
শুনিতে পাই। 


যে 10010 0£ 18000: লইয়! আজকাল 
আমর! মুখে মাক্ষালন করি কিন্ত যাহ!র আভাস 
পর্যস্ত আমাদের টদনন্দিন জীবনে নাই, তাহারই 
পরিপূর্ণ রূপ কর্মবৌগ। সেকালে গুরু-গৃহে এই 
কর্মযোগেরই ভিত্তি স্থাপিত হইত। অনেকে 
হন তো বলিবেন, “মশায় সবই তো বুঝলাম কিন্ত 
সেরকম গুরু কোথায়?” 

এ প্রশ্নের উত্তর রবীন্দ্রনাথ বন্ুপূর্বে ১৩১৩ 
সালে তাহার শিক্ষাসমন্তা' নামক প্রবন্ধে 
দিয়াছিলেন। উক্ত প্রবন্ধে তিনি লিখিয়াছিলেন__- 
“শিক্ষক কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেই জোটে, কিন্ত 
গুরু তো 'ফরমাশ দিলেই পাওয়া যায় না। এ 
সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে আমাদের সংগতি 
যাহা আছে তাহার চেয়ে বেশী আমর! দাবি করিতে 
পারি না! এ কথা সত্য। অত্যন্ত প্রয়োজন হইলেও 
সহসা আমাদের পাঠশল|য় গুরুশহাঁশয়ের আসনে 
যাঁজ্বন্ধ্য খধির আমদানি কর! কাহারও আয়ত্তাধীন 

৮] 


শিক্ষার ভিত্তি 


৬৪৯ 


নহে। কিন্তু একথাও বিবেচনা করিয়া দেখিতে 
হইবে আমাদের যে সংগতি আছে অবস্থাদোষে 
তাহার পুরাটা দাবি না করিয়া আমরা সম্পূর্ণ 
মূলধন খাটাইতে পারি না এমন ঘটনাও ঘটে। 
ডাকের টিকিট লেফাফায় আটিবার জন্য যদি 
জলের ঘড়া ব্যবহার করি তবে তাহার অধিকাংশ 
জলই অনাবগ্তক হয়ঃ আবার স্নান করিতে হইলে 
সেই ঘড়ার জলই সম্পূর্ণ নিঃশেষ করা যায়, একই 
ঘড়ার উপযোগিতা ব্যবহারের গুণে কমে বাড়ে। 
আমরা যাঁহাকে ইস্কুলের শিক্ষক করি তাহাকে 
এমন করিয়া! ব্যবহার করি যাহাতে তাহার হৃদয়- 
মনের অতি অল্প অংশই কাজে থাটে--ফোনোগ্রাফ 
যশ্থের সঙ্গে একখানা বেত এবং কতকট! পরিমাণ 
মন্তিফ জুড়িয়। দিলেই ইন্কুলের শিক্ষক তৈরি করা 
যাইতে পারে। কিন্ত এই শিক্ষককেই যদি গুরুর 
আসনে বসাইয্লা দ/ও তবে স্বভাবতই তাহার হৃদয় 
মনের শক্তি সমগ্রভাবে শিগ্চের 'গ্রতি ধাবিত হইবে। 
অবনত, তাহার বাহা সাধ্য তাহার চেয়ে বেশী তিনি 
দিতে পারিখেন না, কিন্ত তাহার ঢেয়েও কম 
দেওয়াও তাঁহার পক্ষে লঙ্জাকর হইবে । একপক্ষ 
হইতে বথার্থভাবে দাবি উখবাপিত না হইলে 
অন্তপক্ষে সংপূর্ণ শজির উদ্বোধন য় না। আজ 
ইপ্ুলের শিক্করূপে দেশের বৌকু শক্তি কাজ 
করিতেছে, দেখ বর্দি অন্তরের সঙ্গে প্রার্থনা করে 
তবে গুরুরূপে তাহার চেয়ে অনেক বেণা শক্তি 
থাটিতে থাকিবে -” 

বলা বাহুল্য, আমাদের দেশের অন্তর হইতে 
এ প্রার্থনা এখনও উখিত হয় শাই। তাই 
আমর! রবীন্দ্রনাথের ব্রচ্মচ্ধ বিগ্ালয়ে ছেলে পাঠাই 
নাই, গান্ধীজীর বনিয়াদী শিক্ষা সন্ধদ্দেও তেমন 
উৎসাহী নহি। তাহার কারণ শিক্ষাকে এখনও 
আমর! অর্থের মানদণ্ডেই বিচার করিতে উৎসুক, 
সত্য-শিক্ষার মানদণ্ডে নয়। আমরা একথা এখনও 
অন্তর দিয়! উপলব্ধি করি নাই যে অর্থ উপ(ন 
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করিতে হইলেও ডিগ্রি অপেক্ষা সত্যের ভিত্তিতে 
নিমিত চরিত্রই বেনী কার্ধকরী। 

আমাদের এই বোধ জাগরিত ন! হইলে রাষ্ট্রের 
বা সমাজের মঙ্গল নাই। আমাদের আপাত- 
উন্নতির বুদ,দ সামান্যতম আঘাতেই ফাটিয়া! যাইবে। 
ধর্মহীন শিক্ষা আমাদের হুর্বল করিয়া ফেলিয়াছে, 
অন্নবস্ত্রেরে জন্তও তাই আমর! পরমুখাপেক্ষী। 
শক্তির একমাত্র উৎস যে সত্য-শিব-মুন্দর তাহার 
প্রতি আগ্রহবান্‌ না হইলে আগিভৌতিক সুখ 
সুবিধাও আমরা লাভ করিতে পারিব না। পিতা 
মাতাদদের মনে বদি এ আগ্রহ জাগে তবেই আমরা 
ধর্মকে__সত্য-মানবধর্মকে, শিক্ষার ভিত্তিতে স্থাপন 
করিয়া ভবিষ্যৎ বংশধরদের ঞ্জারতবাসী নামের 
যোগ্যতা দান করিতে পারিব। 

এ আগ্রহ জাগাইবার কোনও উপায় আছেকি? 
একটি উপায় আছে। কিন্ত সে উপায়ের পথও 
ক্রমশ সন্থীর্ণ হইয়! আমিতেছে। সে উপায় সাহিত্য । 
সংসাহিত্য মানুষকে তাহার অজ্ঞাতসারেই সত্য- 
শিব-নুন্দরের দিকে, মহত্মানবত্বের দিকে আকর্ষণ 
করে। আমাদের সার্বভৌম গণতান্ত্রিক 
লোকরাজ ইচ্ছ! করিলে ব্যাপকভাবে সংসাহিত্য 
প্রচারের ব্যবস্থা করিতে পারেন। সাহিত্যের 
জন্য কিছু অর্থ বরাদ্ধ করিয়া বা সাহিত্যকে 
উৎসাহ দিবার নাঁমে নিজেদের পেটোয়া লোকেদের 
কিছু বখশিস বা মেডেল দিলে তাহা সম্পন্ন হইবে 
না। আন্তরিকভাবে সেদন্ত সচেষ্ট হইতে হইবে। 
দেশের জ্ঞানী ও গুণীদের আহ্বান করিয়! যাহাতে 
গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে সহজে মলভমূল্যে কথক্তা, 
অভিনয়, সিনেম!, লাইব্রেরি প্রভৃতির মাধ্যমে 
মতসাহিত্য প্রচারিত হয়, জনসাধারণের অন্তরে 
যাহাতে তাহ! প্রবেশ করে এ ব্যবস্থা করিতে হইবে। 
করা কিছু অসম্ভব নয়। ইউনিভাসিটি কমিশনও 
ইহার যৌক্তিকত। ম্বীকার করিয়।ছেন। তাহার! 
যে ব্যবস্থা মুষ্টিমেয় বিশ্ববিগ্থালয়ের ছাত্রের জন্ত 


উদ্বোধন 
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করিতে বলিয়াছেন তাহা ব্যাপকভাবে সমস্ত 
দেশের জন্ত করা কি অসম্ভব? দেশের উন্নতির 
জন্ফ ছাগ-পরিদর্শক, মুরগী-পরিদর্শক নিযুক্ত 
হইয়াছে দেশের প্ররুত উন্নতি যে সাহিত্যের 
মাধ্যমে হয় সে সাহিত্যের জন্য গতর্ণমেন্টের 
পৃষ্ঠপোষকতা দাবি করিলে তাহা কি খুব অন্ঠায় 
দাবি হইবে? 

প্রশ্ন উঠিবে সাহিত্য বলিতে কি বোঝায়? 
যাহাই ছাপার অক্ষরে বাজারে বাহির হয় তাহাই 
আজকাল সাহিত্য-পদবাচ্য । কিন্ত মানুষের মনকে 
সর্বাপেক্ষা বেণী প্রভাবিত করে স্থট্টিধ্মী কাব্য- 
সাহিত্য । পুরাকালে তপোবন সমাজের যে স্থান 
অধিকার করিয়াছিল বর্তমান যুগে উৎকৃষ্ট স্থপিধ্মী 
সাহিত্যও ঠিক সেই স্থান অধিকার করিয়া 
রহিয়াছে। এখন সংসাহিত্যের উপবনেই আমরা 
সত্য-শিব-সুন্দরের সাক্ষাৎ পাই। 

আধুনিক জগৎ যখন বস্তবাদের স্থল চাপে 
ভিয়মাণ হইয়! দিশাহারা হইয়া! পড়ে তখন আমর! 
বিবেকানন্দের সাহিত্য হইতে আশ্বাস পাই-_1গ17 
[17০ ৪০৪] 
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রম! রল্যা তখন উদ্বাত্তকে ঘোষণা! করেন-_ 
উত্তিষ্ঠত! চিত্কে সকল আপস, সকল হীন 
মৈত্রীবন্ধন, নকল ছদ্মবেশী দাসত্ব হইতে মুক্ত কর। 
চিত্ত কাহারও দাস হইতে পারে না। আমরাই 
চিত্তের দাস। আমাদের আর কোন প্রভু নাই। 
এই স্বাধীন চিত্তের আলো বহন করা, তাহাকে রক্ষা 
করা এবং পথভ্রান্ত মানুষকে ইহার আশয়ছায়ায 
ডাকিয়া আনাই আমাদের কাজ__ 

বঙ্কিমচন্দ্র তখন আমাদের দেখাইয়া দেন__মা 
কি ছিলেন, কি হইয়াছেন, কি হইবেন। তিনিই 
বলিয়! দেন মাতৃপৃজায় শ্রেষ্ট অর্ধ্য ধন নয়, এর্ব্য 
নয়ঃ এমন কি প্রাণও নয়ঃ ভক্তি । 


পৌষ, ১৩৬১ ] 


রবীন্দ্রনাথ তখন বলেন - 
তোমার শঙ্খ ধূলাঁয় পড়ে” কেমন করে সইব 
বাতাস আলো! গেল মরে' এ কীরে ছুর্দেব 
লড়ৰি কে আয় ধ্বজা! বেয়ে-_ 
গান আছে যার ওঠনা গেয়ে__ 
চলবি যারা চলরে ধেয়ে__ 
আয়নারে নিঃশঙ্ক 
ধূলায় পড়ে' রইল চেয়ে ওই যে অভয় শঙ্খ । 
বন্তত, সংসাহিত্যই এই যুগে অশান্ত হবদয়ের 
একমাত্র সান্বনার স্থল। এই আণবিক বোমা-ভীত, 
ইজ.ম্‌-ক'্টকিত শ্বার্থপরতার ধুগও কবির বাণীকে 
স্তব্ধ করিতে পারে নাই। আজও আমরা সাগ্রহে 
বিশ্বাস করিতে চাই সবার উপরে মানুষ সত্য, 
তাহার উপরে নাই । আর্ত অসহায় মানব আজও 
উৎকর্ণ হইয়| প্রাচীন কবি খধির উচ্ছৃসিত বাণী 
শুনিতেছে__হে অমৃতের পুত্রগণ তোমরা শ্রবণ কর, 
তমসার পরপারে আমি আদিত্যবর্ণ মহান্‌ পুরুষকে 
দেখিয়াছি। 
সাহিত্যই আমাদের একমাত্র পথ একমাত্র 
পথপ্রদর্শক । আধুনিক ভারতের নব জাগরণের 
মূলে ছিল এই লাহিত্য। রামমোহন, বঙ্কিম, 
বিবেকানন্দ, রবীন্ত্রনীথের এবং আরও অনেকের 
সাহিত্যসীধনাই আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামে শক্তি 
সঞ্চার করিয়াছে । মহত্তর সংগ্রামে আমাদের যদি 
আবার অবতীর্ণ হইতে হয় এই সাহিত্যই আমাদের 
প্রেরণা জোগাইবে। জড়বার্দের কোলাহলে পৃথিবী 
আজ পরিপূর্ণ, কিন্ধ সে কোলাহলের উধ্বে” এখনও 
উৎকৃষ্ট কাব্য বর্তমান এবং তাহা সত্য-শিব-সুন্দরের 
চিরন্তন মহিমাঁকে অক্ষু্ রাখিয়াছে। কি করিয়া 
রািয়াছে তাহার রহস্ত ব্রন্মের রহস্তের মতোই 
অতি জটিল অথচ অতি সহজ । বাহার! জড়বাদ-লব্ধ 
ধোঁয়াটে বুদ্ধি দিয়! ইহা বিশ্লেষণ করিতে যান 
তাঁহারা জটিলতার স্থাট্ট করেন মাত্র, বাহাদের দৃষ্টি 
্বচ্ছ, অন্তর রসগ্রাহী তাহারা সহজেই ইহার মর্মে 


শিক্ষার ভিত্তি 


৬৫১ 


প্রবেশ করেন। উংকষ্ট ৃষ্টিধর্মী কাব্য সুধের 
মতোই স্বর শ্বয়ম্্রকাশ। তাহা তর্ক করে না, 
সুপারিশ সংগ্রহ করে না একেবারে মর্ষে গিয় 
প্রবেশ করে, সমস্ত মত্তাকে অভিভূত করিয়া দেয়। 

একথাও এখানে বল! প্রয়োজন যে ধাহারা 
উচ্চ-কোটার বিজ্ঞানী তাহারাও সত্য-শিব-স্ুন্দরের 
সঞ্ধজানী। তাঁহারা সে সন্ধান ভিন্নপথে করেন। 
কবিদের উপলব্ধি ও ইহাদের উপলব্ধিতে বিশেষ 
তফাত নাই । ইহার্দেরও মনে হয় তিলের মধ্যে 
তৈলের মতো, হুগ্ধের মধ্যে ঘ্বতের মতো, ভূগভস্থ 
নদীর মধ্যে জলের মতো, কাষ্ঠথণ্ডের মধ্যে অগ্নির 
মতে শুদ্র সত্যের অন্তরালে বৃহৎ সত্য প্রচ্ছন্ন 
আছে। এই হিসাবে উচ্চকোটার বিজ্ঞানীরাও 
সত্যসন্ধী, সত্যদ্রঠা কবি। আইনই্টাইন তাই 
মহাত্ম! গান্ধীর সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত, সুলিভান তাই 
[.100101119178 06 3০1915০9 লিখিয়াছেন, ]01190 
77051৩0 তাই ভগবানের স্বর্পপসন্ধানে ব্যস্ত, 
[81053 0৩013 তাই হ্যইির বিস্ময়ে আগুুতঃ 
অলিভার লঙ্জ তাই পরলোকের রহগ্তে নিমগ্ন, 
চু. 0. ৬/০1১ তাই বিজ্ঞানকে কাব্যে এবং 
কাব্যকে বিজ্ঞানে রূপ দিয়াছেন, জগদীশচন্ত্র তাই 
'অব্যক্ত' নামক অন্নপম গ্রন্থের গ্রন্থকার । 

বস্তত যেখানেই প্রতিভা স্থষ্টিধমী সেখানেই 
তাহার ধর্ম এক-_সত্য-শিব-সুন্দরের সন্ধান। 
সপ্িধ্মী প্রতিভাই তাই সমাজকে সর্বাপেক্ষা বেণী 
প্রভাবাপ্িত করে। স্থষ্টিধ্মী প্রতিভাবানদের 
দায়িত্বও তাই অনেক বেণী। 

কিন্তু দুশকিল হইয়াছে এ ধুগের স্থট্রিধ্মী কৰি 
বা বিজ্ঞানীরা কলে নিজেদের দায়িত্ব সম্বন্ধে 
সচেতন নহেন। পূর্বেই বলিরাছি এ ধুগে সং- 
সাহিত্যের ক্ষেত্র ক্রমশ সন্কুচিত হইয়া আসিতেছে। 
যে যন্ত্রঘভ্তা মানবের শাশ্বত সভ্যতাকে 
আজ গ্রাস করিতে উদ্ভত তাহাই ইহার জন্ 
মুখ্যত দায়ী । 


৬৫২ 


যন্ত্রভ্যত অনেক প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য- 
অষ্টাকেও আত্ত্রষ্ট করিয়াছে । তীহারা উৎকৃ 
সাহিত্যন্থির দিকে তত মনৌযোগী নহেন 
যত মনোযোগী 3631 35116 রচনার দিকে । 3631 
৪০116 যে ভাল বই হইতে পারে না তাহা আমি 
বলিতেছি না। কিন্ছু সাধারণত 8৫৪৫ 611৩1 
দেই সব পুস্তকই হয় যাহা অধিকাংশ লোকের 
সাময়িক উত্তেজনাকে তৃপ্ত করে, শাশ্বত সত্যের 
খবর বাহাতে বড় একটা পাওয়া যাঁর ন!। 
আমাদের বর্তমান রাষ্তরকে ব্যঙ্গ করিয়! এখন 
আগাঁদের দেশের কে।নও শক্তিশ/লী লেখক যদ্দি 
কাব্য রচন! করেন তাহা হু হু করিয়া বিক্রয় 
হইবে। পৃথিবীর যে কোনও রা্রকে ব্যঙ্গ করা 
সহজ, কারণ সাধারণ মানবের ন্ুখশান্তির দিক 
হইতে"বিচার করিলে কোন রাষ্্িই এখনও পর্যন্ত 
নিখুত হইতে পারে নাই। 9.8.১ এরূপ 
অনেক রচনা করিয়। খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। 
516 এর গালিভাস” ট্রাভল্স্ও ব্যঙ্গ রচনা। 
ব্যঙ্গ রচনা বা যে কোনও রচনা স্থাটি হিসাবে তখনই 
সার্থক হয় বখন তাহা শাশ্বত রদ-বোধকে তৃপ্ত 
করে, যখন তাহাতে সত্য শিব ও সুন্দর মূর্ত হয় । 

আজকাল বাস্তববাদী এই ছাপ লইয়! ঘে সব 
সাহিত্য বাজারে বাহির হয় তাহাতে দেখি সত্যের 
সহিত শিব ও সুন্দরের যোগ নাই। সমাঙ্জের 
কতকগুলি কুৎসিত চিত্র বা মানবের কতকগুলি 
কুৎসিত প্রবৃত্তিই সে সব লেখার প্রধান উপাদান । 
তাহা মত্য সন্দেহ নাই, কিন্তু শিব ও সুন্দরের সহিত 
বিচ্ছিন্ন যে সত্য তাহা পুর্ণ সত্য নহে। যেমন 
ধরুন, 1.9 01200911' 1.০%০9: নামক বিখ্যাত 
পুস্তকে যাঁহা চিত্রিত হইয়াছে তাহা! আংশিক সত্য। 
কাম মানুষের একট। স্বাভাবিক ক্ষুধা সন্দেহ নাই, 
কিন্তু উহাই যে মানবের একমাত্র ক্ষুধা নহে 
তাহাতেও সন্দেহ নাই। মানুষের ক্ষুধা একরপ 
নহে সহত্ররূপ। এই সহমরূপী ক্ষুধা কেবল কাম 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ--১২শ সংখ্যা 


বা লোভের পথে নহে নানাপথে যে সুধা সন্ধান 
করিতেছে তাহার পরিচয় যদি কাব্যে না পাইলাম 
তবে কাব্যের সার্থকতা কি? কামের কবলে 
তো সকলেই আমর! অল্পবিস্তর পড়িন্না আছি 
কেবল তাহারই স্বরূপ জানিবার জন্ত কাব্য পড়িবার 
প্রয়োজন নাই। আর একটা উদাহরণও মনে 
পড়িতেছে-_মমের 1২513 নামক বিখাতি গল্পটি। 
এ গল্পের মূল কথাটি এই যে একজন মিশনারি 
একটি পতিতাকে উদ্ধার করিতে গিয়া নিজেই 
শেষে পতিত হইয়।৷ আত্মহত্যা করিলেন। এরকম 
ঘটনা প্রায়ই সমাজে ঘটে, ইহারই পুনরাবৃত্তি, 
এমনকি শিল্পাপ্িত পুনরা বৃত্তিও উচ্চাঙ্গের সাহিত্য- 
স্থট্টি নহে, কারণ ইহাতে শিব ও স্থন্দরের রূপ 
নাই। ঠিক এই একই উপাদান লইর! আনাতোল 
ফান, “থেয়া” (18515) লিখিয়াছেন এবং তাহা 
উচ্চাঙ্গের স্যার হইয়াছে, কারণ তাহাতে পূর্ণ সত্য 
বিচিত্ররূপে রূপায়িত হইয়াছে । রমা রলযার জা 
ক্রিসতয় গ্রন্থের প্রথম 'ভাগেও কামনার চিত্র 
আছে, কিন্তু কেবলমাত্র ওই চিত্রটি আীকিয়াই 
গ্রন্থকার তাহার কাব্য শেষ করেন নাই। নানা 
স্থথহ্ঃখের মধ্য দিয়া তিনি নায়কের চিত্বকে 
বৃহতের দিকে বিরাটের দিকে উন্মুখ করিয়াছেন, 
সত্যের সহিত শিব ও সুন্দরের শিল্প-সঙ্গত মিলন 
ঘটাইয়াছেন তাই জ1 ক্রিমভডক্‌ আধুনিক বিশ্ব- 
সাহিত্যে অমর কাব্য । ঠিক ওই কারণেই মমের 
061)01097. 199198৩ সার্থক স্যষ্টি। আমাদের 
দেশে বৈষ্ণন সাহিত্যে এমন অনেক চিত্র আছে 
যাহা! আধুনিক শ্রীলতার মানদণ্ডে অশ্লীল কিছু 
কাম-লীলাই যে বৈষ্ণব কাব্যের একমাত্র বক্তব্য 
নহে তাহার প্রমাণ বৈষ্ণব কাব্য আগ্ঠোপান্ত পাঠ 
করিবার পর মনে যে স্বর বাজিতে থাকে তাহ! 
কামের সুর নয়, প্রেমের স্থর, ভক্তির নুর 
অনন্তের স্থুর। 

কবির স্ষ্টিতে বাস্তব অবাস্তব গৌণ ব্যাপার। 


পৌষ, ১৩৬১ ] 


সার্থক স্ঙিতে ফুল অভিমান করে, পাখী উপদেশ 
দেয়, পশুরাও মানুষের ভাষা বাবহার করে, ঘড়ার 
ভিতর হইতে দৈত্য বাহির হয়, রাবণের দশ মুড 
থাকে, রাজকন্ঠা সোনার কাঠির স্পর্শে জাগেন, 
রূপার কাঠির স্পর্শে ঘুমান। শাশ্বত রস যেখানে 
জমিয়াছে সেখানে কিছুই বেমানান মনে হয় না। 
ৰাস্তবকে অবলম্বন করিয়াও যে সার্থক স্থষ্টি হইবে 
তাহা কেবল বাস্তব হইবে না তাহা স্থপ্িও হওয়া 
চাই। বাস্তবকে কবি ঠিক সেই ভাবে গ্রহণ 
করিবেন চিত্রকর যে ভাবে তীহার চিত্র-পট ব্যবহার 
করেন। তাহা কাগজ; কাপড়, কাঠ, পাথর, 
লোহা) সোনা; তামাঃ পিতল, কাচ, যে কোনও 
জিনিস হইতে পারে, কিন্তু সেই জিনিসটার 
আস্ফালনই চিত্র হইবে না। চিত্রকরকে তাহার 
উপর ছবি আঁকিতে হইবে। সে ছবিতে কেবল 
অনন্ত| বা প্রতিভার রূপ থাকিলেই তাহা প্রথম 
শ্রেণীর শিল্প-স্যষ্টি বলিয়! গণ্য হইবে না, তাহা 
সত্য-শিব-স্ন্দরের দিকে মনকে যদি উদ্ুখ না 
করে। বাম্তবের পটভূমিকায় কবিও যাহা সৃষ্টি 
করিবেন তাহা এই জাতীয় স্য্টি তাহা বাস্তবের 
নকলমাত্র নয়। কবি চিত্রকর, ফোটাগ্রাফার 
বা সাংবাদিক নহেন। প্রথম শ্রেণীর কবিরা যে 
কোনও পটভূমিকার উপরই সত্য-শিব-সুন্দরের 
সম্পূর্ণ সত্যের বাঁণীকে মূর্ত করিয়৷ তুলিতে পারেন। 
তাই শাশ্বত সাহিত্যের বাণীও উপনিষদের বাণীর 
মতো ভিগ্ধতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিঘান্তে সর্ব সংশয়াঃ। 
তাই শাশ্বত সাহিত্যই শাশ্বত ধর্মের বাহক। যে 
সব সাহিত্যিক বাস্তবতার অঙ্গুহাতে সমাজের মধ্যে 
যাহা কুংসিত, যাহা! অক্ষম, যাহা পন্ুঃ যাহা কর্দমাক্জ, 
যাহা কলঙ্কিত তাহাই বাছিয়া বাছিয়! বর্ণনা করেন 
তাহারা জীবনের পূর্ণ সত্যকে প্রকাশ করেন না। 
তীহারা ভুলিয়া যান আলোকে ফুটাইবার জন্য 
কালে! পটভূমিকা! প্রয়োজন, আলো যদি না ফোটে 
কালো পটভূমিকা অর্থহীন। সমাজে কুৎসিত চিত্র 


শিক্ষার ভিত্তি 


৬৫৩ 


অনেক আছে, তাহার! সাহিত্যের বিষয়ও হইতে 
পারে, কিন্ত বাছিয়! বাছিয়৷ কেহ যদি সেইগুলিকে 
কাব্যে স্থান দিয়া উগ্রবর্ণে কেবল সেইগুলিকে চিত্রিত 
করিতে থাকেন তখন সন্দেহ হয় লেখকের শিল্প- 
প্রচেষ্টার পিছনে অন্ত মতলব 'আছে, সম্ভবত তিনি 
সাহিত্যিক-বেণী মিস মেয়ে! ভালে! কিছু তাঁহার 
চোখে পড়ে না, কেবল দ্রেনুগুলিই তিনি দেখিতে 
পান। 

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি ব্মান যুগের যন্ত্র 
পতিরাই বর্তমান যুগের প্রভু । তীহারা! নিজেদের 
স্বার্থসিদ্ির জন্য মানুষকে তো বটেই শাশত 
সত্যকেও ছখচে ঢালিয়া নিজেদের স্থবিধামতো 
১০101914153 করিতে চান। অনেক সাহিত্যিক 
ক্ষণস্থায়ী খ্যাতির মোহে অর্থের লোভে অথবা কোন 
মিথ্যা আদর্শে দুগ্ধ হইয়! বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের 
হস্তে ক্রীড়ণক মাত্রে পধবসিত হইয়ছেন। স্মষ্টিধ্মী 
সাহিত্য তাই অনেকম্থলে আজ হীন প্রোপ্যাগাণ্ডা 
মাত্র। অনেক বিজ্ঞানীরও ঠিক এই দশা। 
বিজ্ঞানের আবিফার তাই আজ মানবসমাজের 
€ম্কর না হইয়া! অনিষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে। যাহ! 
সঈপ্জীবনী সুধা হইতে পারিত তাহা বিষে পরিণত 
হইরাছে। পুরাণের গন্নে শুনিয়াছি দৈত্যদানবদের 
প্রর্থনায় তুই হইয়! সৃষ্টিকর্তার তাহাদের বর 
দিতেন এবং সেই বলে বলীয়ান্‌ হইয়! দানবেরা 
মানবসমাঁজকে পীড়ন করিত। বর্তমান যুগের ধাঁহারা 
শষ্টা তাহারও 'অনেকে আজ দৈত্যদানবদেরই 
বরদ।ন করিয়াছেন 

একটি গাত্র 'আশার কথাঃ বিজ্ঞান ও সাহিত্য 
উভদ়্ ক্ষেত্রেই প্রকৃত সাধক পৃথিবীর সর্বত্র এখনও 
কিছু কিছু আছেন। পৃথিবী বখন জলগ্লাবিত 
হইয়াছিল তখন নোয়া তাঁহার নৌকায় ভাল ভাল 
জিনিসের নমুনাগুলি তুলিয়া লইয়৷ স্যগ্রিরক্ষার 
ব্যবস্থা করিয়।ছিলেন। কোনও অজ্ঞাত নোয়া হয়তো 
এই শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সাহিত্যিক ও বিজ্ঞানীদের রক্ষা 


৬৫৪ 


করিয়া মানবজাতিকে একদিন মহাঁবিনাশ হইতে 
রক্ষা করিবেন। 

বঠমান বুগে রাষ্ী আমাদের ধর্ম শিক্ষা দিতে 
অপারগ, নানা কারণে সে সামর্থ্য তাহার নাই। 
অথচ ইহাও স্থুনিশ্চিত যে একমাত্র সত্যধর্মই 
আমাদিগকে প্ররুত সুখশাস্তির সন্ধান দিতে পারে, 
আত্মত্রষ্টকে আত্মস্থ করিতে পারে, পরাধীন 
মনুষ্যত্বকে স্বাধীনতার আলোকে বিকশিত করিতে 
পারে। পৃথিবীর প্রতিদেশেই আজ সাঁধুরা লাঞ্ছিত, 
মন্য্যত্বের করোধ করিয়! দিবার জন্ত নানা মুখোশ 
পরিয়া যন্ত্রশক্তি আজ উদ্ধত। শুভখুদ্ধিসম্পন্ন 
কৰিরাই এখন মানবজাতির আশা । স্াহারাই আজ 
মানবজাতির সেই বিবেককে উদ্ দ্ধ করিতে পারেন 
যে বিবেক অবিচলিতকঠে বলিবে ঘস্ত্র বড় নয়, 
মানুষ বড়। মানুব যঙ্ত্রের দাস নয়, যন্ত্রই মানুষের 
দাস।' শুদ্ধচিত্ত নির্ভীক বিজ্ঞানীদের আজ বলিবার 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ--১২শ সংখ্যা 


সময় আসিয়াছে -_মাঁদাম কুরীর প্রতিভাশালী 
কন্তা যেমন এক সভায় বলিয়াছিলেন- বিজ্ঞানের 
শক্তিকে আমরা বণিকদের হন্তে তুলিয়া দিব না, 
মানবের কল্যাণে নিয়োগ করিব। গীতায় শক 
বলিয়াছেন__ 

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ ছুন্কতাম্‌। 

ধ্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥ 
যস্ত্রসভ্যতা আমাদের মনুষ্যত্বকে যে নুতন কারাগারে 
বন্দী করিয়াছে সেই কারাগারের মধ্যেই নূতন 
যুগের শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় আবিভূতি হইয়া ধর্ম সংস্থাপন 
করিবেন যদি আধুনিক যুগের সত্যত্রষ্টাী কবি ও 
বিজ্ঞানীরা তাহাকে তেমন করিয়া! আহ্বান করিতে 
পারেন। 

বর্তমান যুগের নিপীড়িত মানব সত্য্রষ্টাদের 
কে সেই উদাত্ত আহ্বানবাণী শুনিবার জন্য উৎকর্ণ 
হইয়া আছে। 


শ্ীশ্রীমায়ের পুণ্যস্মতি 
কপূর্বাহবৃতি) 


শ্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, এমএ 


€ দুই ) 


বেলুড় মঠে স্বামী ধীরানন্দজী (কৃষ্ণলাল মহারাজ) 
আমাকে পুজনীক় প্রেমানন্দ মহারাজের নিকট 
দেখেছেন। এই সময়ে তিনি আমাকে অত্যন্ত 
ন্নেহ করতে লাগলেন। আমার জীবনের আধ্যাত্মিক 
কল্যাণের জন্ত তিনি সর্বদাই আমার দিকে নজর 
রাখতেন। তিনি মাঝে মাঝে আমাকে শ্রীপ্রীমার 
নিকট দীক্ষা গ্রহণ করতে উৎসাহিত করতেন। 
কতর্দিন যে আমাকে এসদ্ন্ধে বুঝাতে চেষ্টা করেছেন 
তা এখন ভাবলে আমি বিশ্মিত হই। যাই হোক 
১৯১৮তে একটিন বলরাম মন্দিরে পুজনীয় কৃষ্ণলাল 
মহারাজ আমাকে আবার বল্লেন “তুই মার কাছে 


যেয়ে দ্বীক্ষা নে।” আমি তীঁকে বল্লাম, “না, আমি 
দীক্ষা নেব না।” কারণ তখন আমার মনের ভাৰ 
ছিল দীক্ষার সময় গুরু যা উপদেশ করবেন তা 
ঠিক ঠিক পালন না! করতে পারলে প্রত্যবার হয় 
আর মহা অনিষ্ট হবার সম্ভাবনা । কৃষ্ণলাঁল 
মহারাজও সেদিন আমাকে যেন রাজী না হলে 
ছাড়বেন না মনে হলো। তিনি সমস্ত শুনে বল্লেন, 
--তোর নাধ্য কি যে গুরুর উপদেশ পালন 
করতে পারিস তিনি যদি তোকে দিয়ে তার 
উপদেশ পালন ন! করান, সাতার শিখতে হলে 
জলে নামতেই হবে। কোথায়. শুনেছিম্‌ মানুষ 
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সীতার শিখেছে জলে না| নেমে” ইত্যাদি। 
কথাগুলো আমার মনের মধ্যে খুব গভীর রেখাপাত 
করলে! আমি চুপ করে ভাবতে লাগলাম। হঠাৎ 
মনে হলোঃ কিন্তু মা দীক্ষা দেবেন কি করে? আমি 
পৃজনীয় কষ্খলাল মহারাজকে বল্লাম__“মা ত মেয়ে- 
মানুষ, ম৷ দীক্ষা দেবেন কি করে?” আমার মনের 
ভিতর আরও একট! সংশয় ছিল। পূর্বেই বলেছি 
'আমি যেদিন প্রথম বেলুড়ে যাই সেই দিন স্বামী 
ব্রহ্মানন্দজী মহারাজ আমার মাথার উপর ব্রঙ্গ- 
তালুতে আঙ্গুল দিয়ে কি যেন একটা লিখেছিলেন 
আর তখন থেকে আমার অন্তরে স্বাভাবিকভাবে 
সবদাই একটা নাম চলতো । কাদ্রেই আমি পু্জনীয় 
কৃষ্ণলাল মহারাজের কথায় সেদিন যখন দীক্ষার 
কথা ভাবছিলাম তখন মনে হলো, আমার দীক্ষা 
কি হয়ে ধায় নি? আমি কিন্ত কুষ্ণলাল মহারাজকে 
এ মগজে কিছু বললাম না। যা হোক্‌ কষ্ণলাল 
মহারাজকে যখন বল্লাম ম! মেয়েমানুষ। মা কি 
দী'্1। দেবেন, তখন কঞ্ণচলাল মহারাজ হো হো 
করে হাসতে লাগলেন এবং আমাকে বল্লেন, “ৰলিদ্‌ 
কিরে, এসব কথা আবার কোথায় শিখেছি?” 
আমি তাকে জানালাম কোন সাধুর লেখা বইএ 
আমি একথাটা পড়েছি। কষ্ণচলাল মহারাজ হঠাৎ 
গম্তীর হয়ে গেলেন এবং মামাকে বলেন__ আচ্ছা 
চল্‌ নীচে যাই, নীচে পুজনীয় হরি মহীরাজ আছেন 
তাকে এসঘন্ধে জিজ্ঞাসা করা যাবে।” নীচে 
পূজ্জনীয় হরি মহারাজ একটি ছোট জলচৌকির উপর 
আসন করে বসেছিলেন। তাকে যে কি ভালই 
লাগলে তা আমি আর ভাষায় প্রকাশ করতে 
পারছি না। আমি ভূমি হয়ে প্রণ।ম করলাম। 
পৃজনীয় কৃষ্ণলল মহারাজ আমার পরিচয় তাঁকে 
দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বল্লেন যে--“আমি 
অনেকদিন থেকে একে বলছি গ্রশ্রীমার কাছে দীক্ষা 
নিতে, কিন্ত এ ত কিছুতেই রাজী হচ্ছে না, উল্টো 
আজ বলছে ম! ত মেয়েমান্ষ, মা আবার দীক্ষা 


পশ্রমায়ের পুণ্যস্থৃতি 


৬৫৫ 


দেবেন কি? পুজনীয় হরি মহারাজ এই শেষের 
কথাটি শুনে উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠে আমাকে বল্লেন, 
“্র্দিকে দেখছি ছেলেমান্য কিন্তু এর ভিতরেই 
দেখছি শাগ্জ টা সব পড়া হয়ে গেছে।” আমি 
বল্লাম_“না মহারাজ, আমি শাস্ত্র কিছুই পড়ি নি, 
তবে এক সাধুর লেখা বইএ এ কথাট! পড়েছিলাম ।” 
পৃজনীয় হরি মহারাজ হঠাৎ অত্যন্ত গশ্তীর হয়ে 
গেলেন। আমি পুজনীয় মহারাজের সৌম্য এবং 
প্রশান্ত গম্ভীর মৃতি দর্শনে অত্যন্ত আকৃষ্ট হচ্ছিলাম। 
মনে হচ্ছিল যেন প্রাচীন ভারতের কোন মহ্ধি 
স্বেচ্ছায় শ্রীশ্রভগবানের কার্ষে মহায়তা করবার 
জন্থ পৃথিবীতে অবতীণ হয়েছেন। তিনি আস্তে 
আস্তে বল্লেন_-“তোমাকে কে বলেছে মেয়েমানুষ 
দীক্ষা! দিতে পারে না?” এই বলে একটু চপ করে 
থেকে অত্যন্ত তেজের সহিত বল্লেন, “মা জগদা, 
আগ্ভাশক্তি মহামায়া স্বয়ং তাতে কখনও সন্দেহ 
করো না। যিনি বঞ্ধন দিয়েছিলেন তিনিই বন্ধন 
মুক্ত করতে সমর্থ। বদি মা শ্বয়ং তোমাকে দীক্ষা 
দিতে রাজী হন তা হলে তুমি ধন্য, তোমার পিতৃকুল 
ধন্ত। জন্মে জন্মে যে মহাঁশক্তিকে খুঁজে বেড়াচ্ছ, 
তিনি বন্ধন মুক্ত করবার জন্ক উদ্বোধন-বাঁড়িতে 
বসে আছেন। কঞ্চলাল তোমার পরম স্ুহ্বৎ যে__ 
থে মহামায়াকে মুনিখবিরা ধ্যানে পায় না সেই 
মহাঁমায়ার শ্রাচরণে এত আগ্রহের সঙ্গে পৌছে 
দিচ্ছে।” এই কথাগুলো অনেকক্ষণ ধরে বল্লেন 
এবং চোখমুখ লাল হয়ে উঠলো উত্তেজনায়। 
আবার বলে উঠলেন--“কোথায় লোক সব। 
মহামায়া বন্ধন খুলবার জন্ত উদ্বোধনে বসে 
আছেন কটা লোক তার কাছে গেল। হাজারে 
হাজারে লাখে লাখে লোক যায় না কেন?” 
পূজনীয় হরি মহারাজ যখন এসব কথা বলে 
একটু থামলেন, আমি দুহাত জোড় করে বল্লাম, 
“মহারাজ, তাহলে আপনিও বলছেন যে আমি 
শ্ীপ্রমার কাছে যেয়ে দীক্ষা গ্রহণ করি?” মহারাজ 


৬৫৬ 


বল্লেন একেবারে নিশ্চয় বল্ছি। তুমি যাও 
কৃষ্ণলালের সঙ্গে মার কাছে মার বাড়িতে ।” 
মহাপুরুষদের কথার কত শক্তি! এইযে এতদিন 
আমি দীক্ষানেওয়! ব্যাপারটা ইচ্ছ৷ করে এড়িয়ে 
এসেছি শ্রীশ্রীহরি মহারাজের কথা শোনার পর 
আর স্থির থাকতে পারলাম না। আগে যেন দায় 
ছিল কৃষ্ণলাল মহারাজের ; এবার দায় আমার। 
আমি ওখানেই ভূমি হয়ে পৃজনীর হরি মহারাজকে 
প্রণাম করে কঞ্লাল মহারাজকে বল্লাম_-“চলুন 
মহারাজ এখনই মার কাছে-_মাঁর বাড়িতে।” এই 
বলে আমি ক্ণলাল মহারাজের হাত ধরে টানতে 
টানতে বলরাম মন্দির থেকে বাইরে এলাম। 
পৃজনীয় কৃষ্চল।ল মহারাজের এত ন্নেহভালবাসা 
আমি পেয়েছি দে কোনকথা ব্লতে গুর কাছে 
সক্কোচ হতো ন।। আমি মহারাজের হাত ধরে 
টানতে টানতে রাস্তা দিয়ে চল্লাম। মহারাজ 
বল্লেন,_ওরে হাত ছেড়ে দে লোকে কি 


বলবে?” লোকে কি বণৰে সেদিকে আমার 
ত্রাক্েপই নেই। বাক এভাবে আমরা উদ্বোধনে 


মায়ের বাড়িতে পৌছুল|ম। পু্তনীয় কৃষ্ণলাল 
মহারাজের সঙ্গেই উপরে গেলাম। কৃষ্খললি 
মহারাজ দীক্ষার কথা মাকে নিবেদন করতে ম 
বল্লেন-_-“কালই তোনার দীক্ষা হবে।” পরদিন 
ন্নানযাত্রা। আমার ছোট ভাইকেও সঙ্গে নিয়ে 
গেলাম। আমাদের উভয়েরই দীক্ষা! হয়ে গেল। 
দীক্ষাকালে শ্রীখ্ামা ঠাকুরবরের খাটটির উপর পা 
ঝুলিয়ে বসেছিলেন। আমি নীচে তার সামনে একটি 
কুশাসনে বসেছিলাম। মা আমায় জিজ্ঞাসা 
করলেন__-“তোমরা শক্ত না বৈষ্ণব? আমি 
খানিকক্ষণ ইতন্ততঃ করে বল্লাম-_আমাদের বাড়িতে 
আমার বাব! ত এক সময়ে খুবই কালীপৃজ! করতেন। 
অবশ্ত একথা বলার আগেই ম৷ বল্লেন-_-“বুঝেছি 
তোমর! শাক্ত।” তারপর পতিতপাবনী শ্রশ্রীম! 
এই দীন সন্তানকে মহামম্র দান করিলেন। কিন্ত 


উদ্বোধন 
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ঠিক দীক্ষার একটু আগেই মাকে আমার জেলের 
অনুভূতির কথা বলতে আরম্ভ করেছিলাম । ম৷ 
বল্পেন_“আমি সব জানি” এই কথা বলে বল্লেন 
_-ঠাকুর ত তোমাকে দিয়েছেন আমিও ত দেব 
আমার কাছ থেকেও নাও।” তারপর বল্পেন__ 
“ঠাকুর তোমার গুরু ।” আর দেয়ালে একটি ছবি 
দেখিয়ে বল্লেন_“ইনিই তোমার ইষ্ট।” “ঠাকুর ত 
তোমাকে দিয়েছেন” শ্রীশ্রীমার একথার অর্থ কিন্তু 


আমি এখনও উপলব্ধি করতে পারিনি কারণ আমি 


্ী্রঠাকুরের নিকট থেকে কোন অবস্থায় তখন ত 
কোন দীক্ষামন্ত্রপাইনি। তবে কি শ্রীমহারাজ যে 
অঙ্গুলি সঞ্চালনে_ বেলুড় মঠে যেদিন প্রথম 
গির্েছিলাম- মাথায় কি লিখেছিলেন এটা শ্রশ্র- 
ঠাকুরের দেওয়া কোন মন্ত্র এ সমন্তা সমাধানের 
জন্ত পৃথিবীতে হয়ত আর কেউ নেই। বাই হোঁক্‌ 
দীক্ষা হয়ে গেলে আমি মাকে বল্লাম, “মা! আমাকে 
কি তুমি নিরামিষ খেতে বলবে ?” “মা বললেন-__ 
মে কি তুমি নিরামিষ খাবে কেন?” “আমার 
ছেলের! নিরামিষ খাবে কেন? তুমি খাবে দাবে 
আর ফুতি করবে।” "য! প্রাণে চায় তাই পরবে 
আর বা প্রাণে চায় তাই থাবে বাকীটা আমি 
দেখবো ।” এতক্ষণে মহ্বন্বের ঘনিষ্ঠতা হৃদয়ে 
অনুভূত হয়ে গেছে। আমি যে আগ্যাশক্তি 
জগন্মাতার সম্মুখে দাড়িয়ে কথ! বলছি অথবা 
জ্ঞান ভক্তি এবং মোক্ষদায়িনী শ্রীগুরুর সামনে 
দাড়িয়ে কথ! বলছি সে সব ভুলে গেছি। সামনে 
ম! শুধুই মা-_তবে সমস্ত ভার গ্রহণ করেছেন সেই 
মা। আমি ঘিতীয় প্রশ্ন করলাম, “যদি ইষ্টমন্ত্র জপ 
না করতে পারি তাহলে কি হবে?” মা বেশ 
উত্তেজিত ভাব দেখিয়ে বল্লেন__“সে কি ইঞ্টমন্ত্র জপ 
করবে না ইষমন্ত্র জপ না কর তোমারই যাবে 
আমার কি হবে?” এই মা'র অন্ত রপ কিন্ত এর 
পেছনেও মার মনে করুণা ও কৃপা পূর্ণভাবে বিরাজ 
করছিল। তৃমিষ্ঠ হয়ে গ্রণীম করে বাহিরে এলাম। 


পৌষ, ১৩৬১] 


ছোট ভাই ভিতরে গেল। তারও দীক্ষা হলো। 
আমরা উভয়ে নীচে নেমে এলাম। নীচে স্বামী 
সারদানন্দ মহারাজ ছিলেন। তকে প্রণাম করে 
বল্লাম_“মহারাজ আজ আমাদের দীক্ষা! হলো ।” 
মহারাজ বল্লেন__“বা বেশ ।” বিম্ময়মিশ্রিত হর্ষ 
নিরে হোষ্টেলে ফিরলাম। কোন মানুষ হঠাৎ যদি 
কোন বিরাট ধশ্বর্ধ লাভ করে অথচ তার গতানু- 
গতিক পরিচিত ঠ্দনন্দিন জীবনটাকেও সঙ্গে করে 
চলে তার যেমন অবস্থা হয় আমারও তব্রপ 
হয়েছিল। একদিকে বি-এ পরীক্ষা দেবার জন্য 
তৈরী হওয়া । পিতামাতার সঙ্গে সন্থন্ধ একপ্রকার 
অন্তরের দিক থেকে ছিন্ন। অথচ হোষ্টেলে থাকার 
খরচা ইত্যাদির জন্ঠ পিতার দিকেই তাকাতে হয়। 
মনে ভয়ানক বৈরাগ্য এবং উদাসীন ভাব । বন্ধুবান্ধব 


লীলাময়ী সারদা 


৬৫৭ 


যে ছুএকজন ছিল তাদের সঙ্গেও প্রাণ খুলে সব 
কথা বল! যায় না। অন্তরে মঠে যোগদান করার 
প্রবল ইচ্ছাঁ। এতগুলো! বিসদৃশ ভাবের চাপে পড়ে 
আমি একপ্রকার মুস্থমান হয়ে গেলাম। সকাল 
এবং সন্ধ্যাবেলা এলেই শ্রীপ্রীমার কথা মনে পড়তে 
বিশেষ করে ইষ্মন্ত্র জপ সন্ধে তার বিশেষ নির্দেশ। 
ছুবেলাই বসতাম। খুব যে বেণী সমন দিতে 
পারতাম অথবা জপ খুব যে বেশী জমতো! তা নয়, 
তবু না বসে যেন থাকতে পারতাম না। এই 
প্রকার ঘাতপ্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে একটা! ব্যাপার 
এই হলে! যে বি-এ পরীক্ষা সেবারে দেওয়। হলে 
না। আমি নানাপ্রকারে বাধ্য হয়ে কিছুকালের 
জন্য দেশে গেলাম। 

( ক্রমশঃ ) 


লীলাময়ী সারদা 
€ পাঁচালি ) 


স্্্সি 


বাংল! দেশের শ্তামল| পল্লী, তাহারি সরলা মেয়ে 
এমন কিছুই ছিল ন| সে দেহে দেখিবার মত চেয়ে। 
শিক্ষা --.বর্ণ পরিচয়” "ধুঃ$ তাও হ'য়েছিল তুল 
সাদাসিধে শাড়ী, শ1থা ছুটি হাতে, বঞ্রবিহীন চুল। 
সরল! নারীর পু এ বেশে, সুপ্ত ছিল থে গ্তামা 
যখন ছিলেগে! নহবত ঘরে, কেহ তো চেনেনি মা। 
পাগল ম্বামীর সন্ধানে যবে চলিলে সুদূর পথে 
ব্যাকুল নয়নধার! যে তোমার রধল না কোন মতে। 
ধরা নাহি দিলে অরূপ তোমারে 

কেমনে চিনিব মাগে। ! 
কভু পথে কার্দো, কু মন্দিরে 

দেবী-রূপে তুমি জাগো। 
কখনে! বরদ! ভক্ত যখন চরণে পড়িয়! কাদে 
আপনারে মাতা বিলাইয়া দাও পড়ি করুণার ফাদে। 


শ্রীমতী নীহারবাল। বন্দ্যোপাধ্যায় 


বখন শরীর বলহীন রোগে, বাতের বেদন! পায় 
নান! দেহক্রেশে শধ্যায় শুয়ে কোনরূপে দিন যায়। 
জননীর শ্নেঠে শরৎ তাহারে সদা আগুলিয়। থাকে 
দরশন আশে দূরদেশী এলে তাদেরও রুখিয়া রাথে। 
বরিশালবাসী একটি ভক্ত সে কথা না শুনি কানে 
পাগলের মত “মাঃ মা; বলে ডাকে, 
টি কোথা মা! তাহা না জানে। 

গোলমাল শুনি জগং-জননী দেহবোধ গেল! ভূলে 
আলু থালু বেশে, আসি দ্বার দেশে, 

ডাকেন দরজা খুলে। 
কহিলেন, “কেন আসনি ? সে কে, 

“শর করেন মানা, 
রুগ্ন দেহেতে দীক্ষ! দাঁনিলে ক্লেশ 

বেড়ে বাবে নানা । 


৬৫৮ 


রু্টা জননী বলিছেন তারে, “শরৎ আর কি কৰে? 
জানে না সে কি.যে, কি কারণে তবে, 

আমরা এসেছি ভবে ।” 
কতু বলিতেন, “আমার ছেলেরাঃ পথে পথে দ্বারে দ্বারে 
আহার লাগিয়৷ ফিরিছে এ ছুঃখ 

পারি ন! যে সহিবারে। 
কখনই নয়, বলেছি ঠাকুরে, হে প্রভু ! তোমার ছেলে 
কেমনে তোমারে ভজিবে এমন দেহের কষ্ট পেলে? 
কোন সন্তান কহে, “মাগো! তুমি 

ঠাকুরে কি ভাবে দেখ? 
ক'ন্‌ গম্তীরে, “সন্তানভাবে” এইকথা জেনে রেখো। 
শিবের সহিত মতীর মিলন দেহাতীত চিন্ময় 
তাইতে! জননী ঘোষিলেন এই অভিনব পরিচয় । 
কোন বা ভক্ত শূলবেদনায় পাইয়া বিষম ক্লেশ। 
তন্্রার ঘোরে স্পষ্ট শুনিল নাহি সনেহ লেশ। 
গগরুপাদোদক পান কর ত্বরা হয়ে যাঁবে শিরাময় ।” 
মায়ের চরণসলিল গ্রহণে, কাটিল তাহার ভয় । 
কেহ বলে? মাগো ! পুঁজিব তোমারে, 

চরণ বাড়ায়ে দাও 
কেহ বলে “আম' চাখিয়া এনেছি, 

এখুনি মা তুমি খাঁও। 
কোন বা ভক্ত যোগীজনধন চরণকমল *পরে 
অমল কমলদল জল দিয়া প্রাণ ভরি পৃজ৷ করে। 
ন্নেহের মূরতি জননী আমার ভক্তবাসন! জানি 
লকরুণ দিঠি অভয়া বরদা হাসিমাথা মুখখানি । 
ধ্যানের মুর্তি সন্মুথে পেয়ে কোন যোগা করে স্থাস 
ম্বেদজলে ক্রমে তিতে ওঠে মার সবখানি দৌহবাস। 
ওপাশ হইতে আসিয়া সেবিকা 'গোলাপ, রুথিয়া ওঠে 
“ওমা একি পুজা ? মাটির প্রতিমা 

ইহীরে পেয়েছ বটে!” 
আবার কখনো! কোন বা ভক্ত দীক্ষা লইতে আসি 
ধুলায় রোগ্রে লুটাইছে তাঁর করুণার প্রত্যাণী। 
অন্তর্ধামিনী জানিয়া সে কথা। কহেন, যাইতে বল? ! 
হবে না দীক্ষা, মিথ্যা এমন কীদিয়। কি আছে ফল। 


উদ্বোধন 


1 ৫৬তম বর্ষ-_-১২শ সংখ্যা 


ভক্ত নীরব; অশ্রুর শ্োত ক্রমশঃ বাড়িয়া! যায় 
পুন আসি মাতা, দ্বার হ'তে হেরে, মুনিবিড় মমতায়-__ 
বলেন, 'উহারে হেথা লয়ে এস, এথুনি দীক্ষা! হবে।' 
এত দয়া তোর না! হ'লে কেন গে 

জগংজননী কবে? 
এমন কত কিঃ কত ইতিহান কে তার সংখ্যা রাখে 
সাধারণ চোখে শুধু দেখি মোরা সেই সাধারণ মাকে। 
কেহ ভাবে মাকে শুধাইয়া লব সাধন ভজন কথা 
নিকটে আসিরা ভার নাও বলি কাদিয়! লুটায় মাথা। 
বদনে ফুটে না বলিবার কিছু, শুধু দেখে চেয়ে চেয়ে 
কোন্‌ বড় ঘর হইতে এসেছে, 

কে জানে কাহার মেয়ে। 
জননী মোদের আশ্বাসি তারে, ক'ন্‌ ভার লইয়াছি 
বহুদ্দিন হতে রহিয়াছ মে!র অতিশয় কাছাকাছি । 
ভাবনা কি তার? ঠাকুরে যে জন নিয়ত ম্মরণ লয় 
এপথ হইতে বিপথে লইতে কাহারও সাধ্য নয়। 
বলিতেন»__সাধো কলিতে এবার-সত্য পরম ধন 
সত্যে রহিলে ভগবাঁনে পাবে, ঠাকুর ইহাই কন্।/ 
নিরাশা-আকুল সন্যাসী দেন অচুযোগ-ভর! লেখা 
বৃথা এ জীবন বহিতে পারিন! মিলিল ন! তার দেখা । 
নামিলে যদিগো দেবতা কেন এ দেউলের প্রয়োজন 
গেরুয়৷ পরি! মিছামিছি যেন পথে পথে বিচরণ ।” 
শুনিয়া জননী গম্ভীরাননে, দ্বীপ্ত তেজেতে কন্‌ 
“একি তার কথা? ভগবৎপদে যদি কেহ সপে মন-_ 
ধন্য সেজন এসেছে এখানে, হইবে ইট্টনাভ; 
জীবনেও যদি না৷ হয় মরণে হবেই আবির্ভাব ।” 
ভক্ত মায়ের নানান প্রকার আসিছে বিবিধ পথে 
যার যেই ভাব, সে তাহা লইয়া, চলেযাঁয় তার মতে। 
কার কিবা ভাব, কিরূপ আধার জননী জানিতে পারে 
স্বভাব দেখিয়া! সাধনার পথ বলে দেন একেবারে। £ 
জয়া বিজয়ার মতো মার কাছে, যোগেন গোলাপ রহে 
অনাবিল স্নেহন্লোত সম মার ছুজন ছুধারে বহে। 
একদা! যোগেন, নারী-প্রক্কতির বশীভূত! হ'য়ে কয়_ 
'ভাইঝি ভাইপো লয়ে অস্থির, এ কেমন দেবী হয় ? 


পৌষ, ১৩৬১ ] 


জাহৃবী তীরে ধ্যানেতে বসিয়া একদা! দেখিছে চেয়ে 
ঠাকুর দীড়ায়ে, জ্যোতিতরঙ্গ ঝরিছে অঙ্গ বেয়ে। 
জলের উপরে মরাশিশু ভাসে, দেখান আঙ্ুল তুলি 
উনিও অমনি পতিতপাবনী, একথা! যেওনা ভূলি। 
উহারে আমারে জানিবে অভেদ, মূর্তি কেবল ছুটি 
ঘন সংশয়-আ্বাধারে জ্ঞানের আলোক উঠিল ফুটি 
ত্বরিতে আসিয়! নমি জননীরে, 

কয়, 'মাগোঃ ক্ষমা কর। 
বিশ্বাসহীনা হ'য়ে তোর পদে দোষ করিয়াছি বড়।” 
আমূল ঘটনা শুনিলেন দেবি, পরে কহিলেন হেসে 
“অবিশ্বাস তো৷ আসিবেই, পাকা বিশ্বাস হবে শেষে ।” 
যখন ছিলেন বুন্দাবনেতে প্রার্থনা ছিল তার 
হে রাধারমণ ! কারো কোন দোষ 

না দেখি যেন গো আর। 
এই কর মোর, দৌষ দৃষ্টিটি চিরতরে মুছে লও 
সবই তে তোমার বিরাট মুরতি। 

কোনটিবা তুমি নও? 
দোষ কেহ কারো৷ দেখোন! দৃষ্টি দূষিত হইয়া! যাবে 
সে আধার মনে ঈশ্বরালোক 

কেমনে প্রকাশ পাবে? 
প্রসঙ্গ ক্রমে কহেন,-নারীরও মন্ন্যাম হ'তে পারে 
হোঁক না সে নারী”, গৌরদাসীরে 

দেখাইয়া বারে বারে 
কন্‌। 'একি নারী? কত কি করেছে, 

স্ুল, গাড়ি? ঘোড়া! কত 
যে নারী এমন সে ঠিক্‌ পুক্রষ ত্যাগী সন্ন্যাসী মত ।/ 
আরে কত কথা মনে পড়ে নান! পুস্তকে ধরা আছে 
বাতুলের মত বলিবারে চাই, আপনা সবার কাছে। 
মনে হয় শুধু বার বার আজ 

মা” “মা” বলিয়! ডাকি 
মনের কক্ষে রাখিয়া মে ছবি অনিমেষে চেয়ে থাকি। 
আর কেঁদে বলিঃ আয় মাগো! তুই, 

আর বার ফিরে আর 
সাধনবিহীন স্বেচ্ছাঁচারে যে, জীবন বিফলে যায়। 


লীলাময়ী সারদা 


৬৫৯ 


কে আর চরণ বাড়ায়ে জীবের পাপতাপ নিজে লবৰে। 


কে বলিবে “ওরা ধুলিমাথা৷ ছেলে 

মোরে কোলে নিতে হবে। 
কখন যোগিনী, কথন বালিকা, নির্ভরতার বাণী 
কহেন যা কর তোমর! সকলে, 

আমি কিছু নাহি জানি।' 
কভু ঝা জ্ঞানের মণি মন্দিরে, মন্দারমাল! গ'লে 
বরাভয় করে সারদা জননী, হাসিছেন কুতুহলে। 
ভয় নাই' আমি আছি বতদিন, সবে নিরাপদে রবে . 
যারা না পারিবে সাধন ভজন, ঠাকুর-শরণ লবে। 
অসহ রোগের যাতনা, তবুও রাত্রে নিদ্রা নাহি 
জপের মালাটি হাতে লয়ে র'ন শূন্য দৃষ্টি চাহি। 
শুধালে তাহারে কহেন»_-আমার শিষ্ সে বুতর 
কেহ বা জপেন, কাহারে। বা নাহি একতিল অবসর । 
তাহাদের সব অক্ষমতা যে বহি আমি নিজ শিরে 
না দিই বিরতি জপে সে কারণে» 

কন্‌ অতি ধীরে ধীরে। 
অন্তিমে মার ভক্ত সে সেরা, কাদিল! চরণে পড়ি 
কহিল “মোদের উপায় কি হবে, 

যদি চলে যাও ছাঁড়ি ? 
ক্ষীণন্বর তবু থামিয়া থামিয়া জননী কহিল! তারে 
'দরশন তুমি করেছ ঠাকুরে, নরদেহী দেবতারে 
আর নাহি ভয়, তথাপি তোমায় শেষ এক কথা বলি, 
শান্তি মিলিবে, কথন কাহারও 

দোষ দেখিও না ভূলি। 
বদি দেখ দোষ,দেখিবে নিজের, বিশ্বে আপন দেখো, 
কেহ নহে পরঃ জগৎ তোমার, 

এই কথা মনে রেখো।' 
যাদের দুঃখে কাতরা জননী, তাদের কলুষ বহি 
দুঃদহ রোগ যাতনাঁর জাল! নীরবে লইয়া সহি 
সকলের তরে এই শেষ বাণী, রাখিয়া জননী মোর 
হাসিয়া একদ! চলি গেল! করি লীলার রজনী ভোর । 
সহিষুতার মধুর মুরতি, ক্ষমাময়ী তুমি মাগো ! 
মোদের আধার বক্ষ উজলি চিরদিন তুমি জাগো ॥ 


পরমভাগবত শ্রীউদ্ধব 
হ্মচারী ভক্তিচৈতন্য 


যুগ যুগ ধরে কতো সাধক, কতো ভক্তঃ ভগবানের 
আরাধনা ক'রে তাকে লাভ করেছেন অনন্ঠাভক্তি 
দিয়ে) কিন্তু শ্রীভগবান্‌ নিজমুখে ধার পরিচয় 
দিয়েছেন ভক্তশ্রেষ্ঠ বলে সেই চিঙ্গিত প্রিয়তম 
ভক্ত হলেন শ্রীউদ্ধব। 
“ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনিন শঙ্কর; | 
ন চ সনকর্ষণো ন শ্রনৈবাত্মা চ যথা ভবান্‌ ॥” 
্রীমন্ভাগবতম্--১১/১৪।১৫ 
_-(৫হে উদ্ধব) তুমি যেরূপ আমার প্রিয় সেরপ আর 


কেহই নয়। ব্রদ্ধা যদিও পুত্র, শঙ্কর যদ্দিও আমারই: 


স্বরূপ, সন্কর্ষণ ভ্রাতা এবং লক্ষ্মী পত্বী তথাপি কেহই 
প্রিয় নয় তোমার মতো! । এমনকি আমার নিজের 
আত্মাও তোমার মতো৷ প্রিয় নয়।” ভগবানের এই 
উত্তি থেকেই ধারণ| হয় ভক্তিজগতে উদ্ধবের স্থান 
কতো উচ্চে। এই উক্তির মধ্যে যে একাও 
অতিরপ্রন নেই তার প্রমাণ তাঁরাই পেয়েছেন ধারা 
সমুদ্রের মতো বিশাল গম্ভীর উদ্ধবচরিত্রের অনুধ্যান 
করেছেন। 

তক্তমালিকার মধ্যমণি উদ্ধব ছিলেন দেবগুরু 
বৃহস্পতির শিষ্য। যে সাধকপ্রবরকে পিতৃত্তে 
স্বীকার করে লোকসংগ্রহের জঙ্গে 'আাবিভূতি 
হয়েছিলেন তগবান্‌ শ্রারুষ্। সই যদুকুলতিলক 
বন্ুদেবের ভ্রাতা মহাত্মা দেবভাগের পুত্র ছিলেন 
শ্রীউদ্ধব। তাঁর দেহকাস্তি ছিল শ্ররুঞ্ণের মতোই 
নবজলধরতুল্য, মুখশ্। ফুল্লকমলসদুশ, নয়নবুগল 
আকর্ণবিস্তৃুত। নীতি ও তবজ্ঞানের সাক্ষাৎমূর্তি 
ছিলেন তিনি নিজের গুরুদেবের তুল্যই । যোগ্য 
গুরুর যোগ্য শিব্য ! 

যখন উদ্ধৰ মথুরায় এলেন শ্রকুষ্জ প্রথমদর্শনেই 
ত/কে আপন-অন্তরঙ্জ বলে চিহিত করে নিলেন 


অন্তরের অন্ততন্ভলে। তাইতো উদ্ধব হয়েছিলেন 
মথুরারাজের বিশ্বন্ততম সচিব, অগ্কুরাগী মিত্র 
হিতকারী বন্ধু। 

ব্রজধাম থেকে মথুর! যাত্রার সময় ভগবান্‌ 
গোপীদের আশ্বাস দিয়েছিলেন, শীঘ্রই ব্রজে ফিরবেন 
বলে। তিনি জানতেন তার অদর্শনে তদ্গতচিতত 
গোপীদের কিরূপ অবস্থা হয়েছে, তাই বিরহোত্কগ্ঠা- 
বিহ্বল গোপান্গনাদের সাস্বনা দেবার জন্তে পরমপ্রিয় 
উদ্ধবকে নির্জনে বললেন, হে সৌম্য, একবার 
ব্রজপুরে বাও। মা বাবা আমার অদর্শনে কতো 
ব্যাকুল! গোপীরা! ইয়তো মুতকল্প। 'আমার সন্দেশ 
তাদের কাছে পৌছে দিয়ে তাদের শান্ত করে 
এন।” বস্তুতঃ করুণাময় ভক্তবৎসল প্রভু নিজের 
প্রিয়তক্ত উদ্ধবকে ব্রজবাসীদের লোকোত্তর প্রেমের 
পরিচয় দেবার উদ্দেস্তেই বেন প্রেরণ করলেন 
সুদূর ব্রজপুরে। 

উদ্ধব ভগবানের সন্দেশবাহক দূতরপে গোকুলের 
অভিমুখে যাত্রা করলেন। পথে নয়নাভিরাম 
প্রাকৃতিক সৌন্দ্দশনে মনঃপ্রাণ পূর্ণ হল। দ্িনমণি 
পশ্চিমগগনে অস্তমিত হতে চলেছেন, সন্ধ্যার সেই 
গোধূলিলগ্নে দিন-রাত্রির স্িক্ষণে তীর রথ প্রবেশ 
করল গোকুলে। গোধুলিধুঘরিত রথ মন্ধ্যার 
অন্ধকারে গোকুলবাসীর দৃষ্টিগোচর হল না। ধার 
গতিতে শ্রুষ্ণের প্রিয় অনুচর উপস্থিত হলেন 
নন্দালয়ে। 

নন্দরাজ তাঁকে বাস্থদেবজ্ঞানেই স্বাগত ও 
যথোচিত অভ্যর্থনা করলেন। এতদিনের অদ্শনে 
পিত নন্দ মাতা বশোদ। কতে! উৎকঠিত, কতো 
কাতর! তার! কষ্খবলরামের কুশল প্রশ্ন করতে 
থাকেন ব্যস্তসমস্তভাবে। একটার পর একটা 


পৌষ, ১৩৬১ ) 


প্রসঙ্গ চলতে লাগল মধুর লীলামূৃতকথার। আলো- 
চনার আর শেষ হয় না। প্রশ্ের সমাপ্তি নেই! 
মাধুধ্ঘন ভগবানের অমিয়চরিতকথা যতই পান কর! 
যাক আশ মেটে না-_ আরে! চাই, আরও । উদ্ধাৰ 
বাৎসল্যভাবে আত্মহারা নন্দ-যশোদার শঁভগবানে 
পরম অনুরাগ দেখে গ্রীত হলেন। একটি জিনিস 
কিন্ত তার সুঙ্ষদৃষ্টি এড়াল নাঃ তিনি উৎন্ৃক হয়ে 
লক্ষ্য করলেন অন্ুরাগের আতিশব্যহেতু শ্রীরুষ্ে 
প্রতি তাদের সাধারণ মানুষের মতোই আত্মীয়-বুদ্ধি। 
তাই বললেন-_ 
“ন মাতা ন পিত৷ তশ্ত ন ভাধা ন সুতাদয়ঃ। 
নাত্ীয়ো ন পরশ্চাপি ন দেহে! জন্ম এব চ॥ 
ন চাস্ত কর্ম বা লোকে সদসন্মিশ্রযোনিষু। 
ক্রীড়ার্থঃ সোহপি সাধূনাং পরিত্রাণায় কল্পতে ॥” 
ভাঃ ১৭৪৬৩1৩৮১৩৯ 
“তার মাতা, পিতা, স্ত্রী, পুত্র» আপন, পর কেউ নেই, 
তাঁর দেহ, জন্মঃ কর্ম, কিছুই নেই, ত.ব লীলা! ও 
সাধুদের রক্ষার জন্তে কখণো কখনো! বিভিন্ন শরীরে 
(মধম্তকুর্ম-নৃসিংহাদি) স্বেচ্ছায় আবিভূত হন। 
আরও বললেন» 
“ধুবয়োরেব নৈবায়মাত্মজো! ভগবান্‌ হরিঃ | 
সর্বেষামাত্মজো হ্যাত্বা পিতা মাতা চ ঈশ্বরঃ ॥” 
ভাঃ ১০।৪৬৪২ 
£ভগবান্‌ হরি কেবল আপনাদেরই পুত্র নন, তিনি 
মকলের পুত্রৎ সকলের আত্মাঃ পিতা, মাতা 
ও প্রভৃ।' 
বলরাম ও শ্রকৃষ্ণের জগৎকারণত্ব ও 
অন্তর্যামিত্বের আশ্চ মহিমা ও তাদের অপুর্ব 
লীলাকথা-বর্ণনায় কিভাবে যে নিশা! অতিবাহিত 
হুল কেউ বুঝল না। আনন্ের মুহূর্তগুলি আনন্দই 
দ্রুত এগিয়ে চলে অনন্তের পথে। রাত্রিশেষে 
রা্মমুহূর্তে ভেসে আসে প্রভাতীম্রের মধুরসঙ্গীত। 
সমস্ত অশুভ নাশকারী সেই শ্রবণমঙগল সুরতান 
উদ্ধবের কর্ণরুহরে প্রবেশ করল। তিনি মুগ্ধ হলেন, 


পরমভাগবত শ্ীউদ্ধব 


৬৬১ 


তার হৃদয় প্রেমরসে আগ্ুত হুল। ধারে ধীরে 
পূর্বগগন লালিমায় মণ্ডিত করে জবাকুন্মসঙ্কাশ 
দিবাকর দেখা দিলেন। ব্রজগোপীরা দেখলেন 
ননরাজের বারে সুবর্ণরথ। “কে*এসেছেন, কার 
এই মোহন রথ? পরম্পর জিজ্ঞাস! চলে ।'*.". 
তারপর আজানুলস্বিতবাহু, আয়তলোচন, ভাস্বর, 
কৃষ্ণের মতোই পীতান্বরধারী উদ্ধবকে দেখে তাঁরা 
বুঝলেন, নিশ্চয়ই হইনি কৃষ্ণের অনুচর, অন্তর 
তণ্ভাবভাবিত সথা। গোগীরা তাই লজ্জা বিসর্জন 
দিয়ে আবেগভরে শ্রীরুষ্ণের বাল্য ও কৈশোর লীল৷ 
বর্ণনা করতে লাগলেন। প্রতিটি কথায় ব্যাকুলতা, 
বিরহজনিত তীব্র হুঃখ ও প্রেমজাল! বিচ্ছুরিত হয়ে 
আসে! ব্রজাঙ্গনাদের সাত্বনা দিয়ে উদ্ধব বোঝাতে 
থাকেন-_-শশ্রাকুষ্ণ সর্বব্যাপী, তিনি যেমন আপনার্দের 
হৃদয়পুরে সেইরকম সমস্ত বিশ্বচরাচর ব্যাপ্ত হয়ে 
রয়েছেন। তার সঙ্গে কখনো আপনাদের বিয়োগ 
হতে পারে না। যিনি অন্তরে, বাহিরে, জলে, 
স্থলে, অন্তরীক্ষে তাঁর সঙ্গে কি বিচ্যুতি সম্ভব? 
এই কথা শুনে গোপাজনাদের নয়নবারি উথলে 
ওঠে, অঝোর ঝরে ঝরতে থাকে আর বুক ভেসে 
যায়। তার! বলতে থাকেন, £হে উদ্ধব, আপনার 
কথা সবই ঠিক। একটও মিথ্যে নয়। কি যমুনা- 
পুলিনে, কি বৃক্ষলতায়, কি কুঞরবনে সর্বত্রই সেই 
শিথিপুচ্ছধারী কমললোচনকে দেখি, তার হৃদয়হারী 
শ্যামমুতি তিলেকের জন্তেও আমাদের জ্দয় থেকে 
অন্তহিত হয় না। ক্ষণমাত্রও তাঁর চিন্তা ত্যাগ 
কর। আনাদের পক্ষে অমস্তব, এযে একেবারে 
দুঃসাধ্য ॥' ডউদ্ধব ভাবলেন, গোপীর! মহাভাগ্যবতী। 
দান, ব্রত, তপন্তা, যজ্ঞ, জপ, স্বাধ্যায়, ইন্দরিয়সধ্যম 
দ্বারা যে ভক্তি লাভ হয়, মুনিগণেরও ছুরলভ সেই 
ভক্তি সৌভাগ্যবশতঃ এ দের লাভ হয়েছে । উদ্ধবের 
ধারণা ছিলঃ তগবান্‌ বুথাই গোপীদের প্রশংসায় 
পঞ্চমুখ, এদের উপর অনুরাগের আধিক্য-ৰশতঃই 
তিনি এত উচ্চ প্রশংসা করে থাকেন। গোপাদের 


৬৬২ 


উল্লেখযোগ্য বিশেষ কিছুই প্রেমভক্তি হয়তো! নেই। 
উদ্ধবের নিজের তত্বজ্ঞান সম্বন্ধে খুব উচ্চ ধারণা 
আজ সব চুরমার হয়ে গেল। গোপীদের ভাব- 
বিহ্বল অবস্থা! দেখে তাঁর চোখ ফুটল। ব্রজপুরীর 
অলৌকিক প্রেমে অভিভূত হয়ে, কাদতে কাদতে 
তিনি গোগীর্দের প্রণাম করে প্রার্থনা করলেন, 
গোপীদের চরণরেণুসেবী বৃন্দাবনের তৃণগুল্লতার 
মতোও যেন একট! কিছু হতে পারেন। 

ভগবন্ভাবে বিভোর হয়ে চোখে প্রেমের অঞ্জন 
মেথে উদ্বব প্রত্যাবর্তন করলেন মথুরায়। সেখান 
থেকে ভগবানের সঙ্গে ঘারকায় গেলেন। দ্বারকাপুরে 
সর্বদা ছায়ার মতে৷ শ্রীরুষ্খের সঙ্গে থাকেন রাজ- 
কাধে মন্ত্র দেন, সর্ববিষয়ে সহায়তা করেন। 
এমনইভাবে মহানন্দে দিন কেটে যায়। কিন্ত 
বৈচিত্র্যময় জগতে একটানা একটি ভাবে তো 
দিনের পর দিন কাটে না। তাই বুঝি বিরহের 
দিন ঘনিয়ে আসে। মলিন আর বিরহ এই নিয়েই 
যে সংসার! আলে'কের পশ্চাতেই অন্ধকার! 
অনধিগম্য ভক্তভগবানের অপার লীল! ! 

নিয়তির গতি কেউ রোধ করতে পারে না। 
ুনিবার তার গতি । কালচক্রের নিম্পেষণে সবাই 
পিষে যাচ্ছে। তাই যদুকুলও রেহাই পেল না। 
অনৃষ্টের অমোঘ লিখনে, ষছুগণ শাপগ্রস্ত হলেন। 
এইবার চাই শাপমুক্তি। শাঁপবিমোচনের জন্যে 
তারা প্রভাসতীর্থে যাত্রা করতে মনস্থ করলেন। 
ভগবানের প্রভাসযাত্রার সঙ্কল্প জেনে উদ্ধব বুঝলেন 
এইবার তাঁর অন্তধীনের সময় নিকটবর্তীঃ মানবলীল 
সমাগুপ্রায়। একান্তে তিনি সকাতর প্রার্থনা 
জানালেন, «হু কেশব, ক্ষণাধও আপনার পাদপগ্প 
ছেড়ে থাকতে পারবো না, আমাকে আপনার সঙ্গে 
ত্বধামে নিয়ে চলুন । 

“নাহং তবাজ্বিকমলং ক্ষণাঁধ'মপি কেশব। 

তাক্ত,ং সমুৎসহে নাথ ত্বধাম নয় মামপি ॥” 

ভা: ১১৬৪৩ 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষব-_-১২শ সংখ্যা 


ভগবান্‌ তখন প্রিয়তম স্থহৎকে জানালেন তার 
অন্তধণনের কথা, আর বললেন তিনি অন্তহিত হলেই 
পৃথিবীতে হবে কলির আধিপত্য । তাই শ্বজন. 
বান্ধবে স্লেহমমতা৷ ত্যাগ করে তাতে মনঃসন্নিবেশ 
করে সমদৃষ্টি হয়ে জগতে বিচরণ করতে উপদেশ 
দিলেন। 
ত্বং তু সর্বং পরিত্যজ্য নেহং স্বজনবন্ধুযু। 
ময়াবেশ্ত মনঃ সম্যক্‌ সমদৃথিচরস্ত গাম্‌॥” 
ভা; ১১৭৩ 
উদ্ধব বুধলেন ভগবান তাঁকে সংসার ত্যাগ করতে 
আদেশ করছেন। সেই জন্তে “অনুশাধি ভূত্যম্‌/ 
বলে তব্বজ্ঞানের উপদেশ চাইলেন। 
এই সময়ে শ্রীভগবান্‌ উদ্ধবকে তবজ্ঞানের বহু 
উপদেশ দেন। এগুলি ভাগবতে হীরকথণ্ডের 
মতো শোভা পাচ্ছে। প্রসঙগক্রমে তিনি উল্লেখ 
করলেন শ্রীশ্রীদভাত্রেয়ের অপুধ কাহিনী ও তর 
চবিবিশ গুরুর কথা। পৃথিবী, বায়ুঃ$ আকাশ, জল, 
অগ্নি» চক্র; নুর্য, কপোত, সমুদ্র, অজগর, পতঙ্গ, 
মধুকর, হস্তী, মৌমাছি, হরিণ, নতন্ত, পিঙ্গলা, চিল, 
বালক, কুমারী, শরমিীতা, সর্প, মাকড়সা কুমুরে 
পোকা- এই চব্বিশ গুরুর কাছে দত্তাত্রের কিভাবে 
শিক্ষালাভ করেছিলেন সরলভাবে বুঝিয়ে দিলেন সে 
কথা। তারপর একে একে আত্মার ত্বরূপ, বদ্ধ ও 
মুক্তের লক্ষণ, সাধু ও ভক্তের স্বরূপ, সংসঙ্গ, 
ভক্তিলাভের উপায়, ধ্যানযোগ, সাধন! ও সিদ্ধি 
প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের উপদেশ দিলেন। যোগ, 
সাংখ্য, ধর্ম, স্বাধ্যায়ঃ তপন্তা এমনকি সন্্যাসও 
ভগবানকে উজিত৷ ভক্তির মতো :বশীভূত করতে 
পারে না__তাই(তিনি বললেন, 
"ন নাধয়তি মাং যৌগো৷ ন সাংখ্যং ধর্ম.উত্তব। 
ন স্বাধ্যায়স্তপন্যাগে! যথা ভক্তিরমোজিতা! ॥ 
ভাঃ ১১১৪।২০ 
ভগবানের কাছে এইরপ জ্ঞান ভক্তি ও যোগমার্গের 
উপদেশ লাঁভ করে পুলকিত উদ্ধব বাপ্পরূদ্ধকে 


পৌষ, ১৩৬১ ] 


পরমভাগবত শ্উদ্ধাব ৬৬৩ 
আনন্দাশ্র মোচন করতে লাগলেন। চরণারবিন্দে তীর্ঘপধটনে। এদিকে মহামতি বিছুরও সারা 


প্রণত ভক্তকে সন্গেহে উঠিয়ে শ্রীরুষ্ বললেন, 
“হে উদ্ধব, আমার অন্তধণনের পর তুমিই হবে আমার 
তব্রজ্ঞীনের রক্ষাকর্তা, তুমি সিদ্ধের সিদ্ধ, তোমার 
সাধনার কোনও প্রয়োজন নেই। তথাপি লোক- 
শিক্ষার জন্তে তুমি আমার বদরিকাশ্রমে যাও ।”-__ 
গচ্ছোদ্ধব ময়াদিষ্টো। বদর্ধাখ্যং মমাশ্রমম্‌। "আসন্ন 
ভগবদ্বিয়োগকাতর ভক্ত কিছুতেই তাঁকে পরিত্যাগ 
করতে পারছেন না__মত্যন্ত বিহ্বল হয়ে পড়ছেন। 
কিন্তু তার আজ্ঞাপাঁলনের জন্তে কপাপ্রদত্ত পাদুকা 
মন্তকে ধারণ করে বার বার প্রণাম করতে 
লাগলেন। বিদায়ের এ দৃশ্তটি কী করুণ! এই 
ৃশ্ত চিত্রকূটে রামচন্দ্র ও ভরতের চিত্র স্মরণ করিয়ে 
দেয়। অন্তরতম ভক্তের অন্তরে ভগবান্‌ চিরজাগরূক 
থাকলেও বাহিরেও তাঁর বিরহ যে অসহনীয়! 
উদ্ধব গোপীদের যে বিয়োগবিধুর অবস্থা হ্বয়ং 
প্রত্যক্ষ করেছিলেন আজ তীরই সেই অবস্থা! 
এরপর বদ্'রিকাশ্রমে গিয়ে ভগবানের আদেশ 
পালনে রত হলেন। স্থকঠিন কার্ধের ভার সমপিত 
হয়েছে তাঁর উপর । তত্বজ্ঞানের সংরক্ষণের ভার! 
দূর দুরান্তর থেকে সাধু সন্াসী মহাত্মারা এসে 
মধুর তত্বকথা শুনে ধন্য হয়ে যাচ্ছেন। একদিন 
নয় ছদিন নয় দিনের পর দিন ধরে লোককল্যাণ 
ব্রত উদ্যাপিত হয়ে চলেছে। জ্ঞানপিপান্থর 
জ্ঞান্পিপাসা শান্ত করতে করতে প্রেমিককে 
ভগবংপ্রেম বিলতে বিলাতে উদ্ধব এইবার ব্রেলেন 


ভারতের একটির পর একটি করে সমস্ত তীর্থ 
ভ্রমণ করে বেড়াচ্ছেন। পবিত্র যমুনাপুলিনে ছুই 
মহাপুরুষের পরম মিলন হুল অতর্কিতে দৈবযোগে। 
যেন আকাশের সঙ্গে সমুদ্রের মিলন ! পরস্পর গা 
আলিঙ্গনে বদ্ধ। কিছুক্ষণ পরে বিছর ভগবান্‌ 
শ্রীকষ্ণের কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। ভগবানের নাম 
শ্রবণমাত্রই পাঁচবছর থেকে বৃদ্ধবয়স পর্যস্ত কিভাবে 
তার অকুণ্ সেবা করেছেন সব একে একে 
স্বতিপটে উদ্দিতি হতে লাগল । তীর সর্বাঙে 
পুলক, নয়নে প্রেমাশ্রঃ মুখে মু হাস। উদ্ধব 
সমাধিস্থ হলেন। কী অপুর ভাব! থীরে ধীরে 
সম্থিৎ ফিরে এলে বললেন, “শ্রীরুষ্ণভাস্কর অন্তমিত, 
আমার্দের গৃহ কালসর্পগ্রন্ত। ভাগ্যহীন! এই পৃথিবী । 
যছুগণ সর্বাপেক্ষা হতভাগ্য, এতকাল শ্রীকুষ্ণের সঙ্গে 
বাস করেও তার ভগবংস্বরূপত্ব তাদের কাছে 
অজ্ঞাতই রইল।” 
সী গু রহ ধা 

উদ্ধব-চরিত্রের মতো জ্ঞান ও ভক্তির এমন 
অপূর্ব সামগ্রস্ত সত্যই দুলভ। একদিকে ভক্তির 
পরাকাষ্টা, অপরদিকে জ্ঞানের চরমোতকর্ষ। সমুদ্র- 
দর্শনের মতোই এই চরিত্র যুগপং আনন্দ ও বিন্বয় 
উৎপাদন করে। যতই গভীরে গ্রবেশ করি, তন্ময় 
হয়ে বাই। কে পরিমাপ করবে অতলম্পর্শ প্রসন্ন 
গম্ভীর চরিত্রের গভীরতা ! হে পরমভাগবত তাই 
উদ্দেশে জানাই ধু শত প্রণতি । 


পূর্ণজ্ঞান আর পূর্ণ ভক্তি একই। 'নেতি' “নেতি' করে বিচারের শেষ 


. হলে, ব্রহ্গঙ্ঞান । 


তারপর যা ত্যাগ করে গিছিল, তাই আবার গ্রহণ | 


ছাদে উঠবার 


সময় সাবধানে উঠতে হয়। তারপর দেখে যে, ছাদও যে জিনিসে--ইট চুন নুরকি-- 


সিড়িও সেই জিনিসে তৈয়ারী!” 


_-জ্রীরাসকফ্ 


প্রতীকোপামনা, মুক্তি ও আচার্য বাদরায়ণ 


( শ্রোত ও স্মার্ত উপাসনার সামগ্রস্ত ) 


( পূর্বানবৃদ্ধি ) 
স্বামী বিশ্বরূপানন্দ 


[ ম্মার্ত উপাসনার বলে নিগুণ ত্রন্াত্মবিজ্ঞান ও সচ্যোমুক্তি ] 


এই স্মার্ত উপাসনাসকলের বলে কেবল যে স্বর্গ ও ক্রমমুক্িরূপ ফল লব্ধ হয়, তাহা 
নহে। “সগুণ দৃহরবিষ্ভা ( ছাঃ ৮১) অবলম্বনে উপাসনাতে প্রবৃত্ত সাধকের যেমন নিগু ব্রহ্ধাত্ম- 
বিজ্ঞানের উদয় হয়ঞ্চ তদ্রপ গুণ ও অবয়বরূপ উপাধিযুক্ত পরমেশ্বরের উপাসনাতে প্রবৃত্ত সাধকের 
ভগবৎকৃপাঁয় নিগুণ ব্র্গাত্মবিজ্ঞানের উদয় হইয়া সগ্গোমুক্তিও লব্ধ হইয়া থাকে, ইহা অবগত হওয়া 
যায়। সেই বিষয়ে শান্ব এই__ 


“ভবেন্গিরন্তরধ্যানাদভেদগ্রতিপাদনম্‌ ॥ 

সুযুপ্তিবৎ পরানন্দযুক্তশ্চোপরতেন্ডিয়ঃ | 

নির্বাতদীপবৎ সংস্থঃ সমাধিরভিধীয়তে ॥ 

সর্বোপাঁধিবিনিমুক্তঃ সদানন্দৈক বিগ্রহঃ | 

নিশ্চলপরিপূর্ণশ্চ সম1ধিরভিধীয়তে ॥ 

রী যা ফট 

আত্ম! তু নির্মল: শুদ্ধ; সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। 

সর্বোপাধিবিনিমু'ক্তে! যোগিনাং ভাত্যচঞ্চল; ॥ 

নিগু ণোহপি পরো দেবোহাঙ্ঞানাদ্গুণবানিব। 

বিভাত্যজ্ঞাননাশে তু যথা পূর্ব ব্যবস্থিতঃ ॥ 

পরজ্যোতিরমেয়াত্মা! মায়াবানিব মায়িনাম্‌। 

তন্নাশে নির্মলং ব্রহ্ম প্রকাশয়তি পণ্ডিতাঃ॥ ইত্যাদি 

(বৃঃ নারদীঃ পুঃ ৩১/১৪২--১৪৮ ) 

নিরন্তর ধ্যান-প্রভাবে পরমেশ্বরের সহিত অভিন্নত! জ্ঞান হয়। ইহাই অহংগ্রহোপাসনার পরিপক্কাবন্থ1। 
এক্ষণে সেই অবস্থা হইতে সাধক কি প্রকারে নিগু ৭ ব্রন্ধাত্বজ্ঞান লাভ করেন, তাহা বর্ণনা করিতেছেন-__] 
অনন্তর স্ুযুণ্তি অবস্থাতে যে প্রকার হয়, সেইপ্রকারে উপরতেন্রিয় ও পরমানন্দযুক্ত সাধকের বায়ুহীন 
গ্রদেশে দীপশিখার ন্যায় যে নিশ্চলভাবে অবস্থান, তাহাকে সমাধি বলা হয়। সেই অবস্থাতে সাধক 
সর্বোপাধিবিনিমুক্ত হইয়! একমাত্র সৎ ও আনন্দাত্মক বিগ্রহ হইয়৷ পড়েন। (_সচ্িদাননন্বরূপ 
হুয়া পড়েন )। তাদৃশ যে নিশ্চল পরিপূর্ণ অবস্থাঃ তাহাই সমাধি নামে অভিহিত। তখন আত্মার 
সর্বোপাধিবিনিমূক্ত শুদ্ধ ও নির্মল যে সচ্চিদাননাস্বরূপতা, তাহা যোগিগণের নিকট অচঞ্চলভাবে 


* সগচণ রঙ্গোপান্তা! নিগু শধীং-স্প্রঃ হঃ ১1৩১৪, ভাঙররপ্রভ!। “পরোপাস্তিহার প্রতিপতিঃ” (এ ) _-্চায়নিপয়। 


পৌব, ১৩৬১] প্রতীকোপাসন! মুক্তি ও আচাধ বাদরায়ণ ৬৬৫ 


প্রকাশিত হয়। তখন নিগু হইলেও যে পরম দেবতা অক্ঞানবশতঃ গুণবানের স্তায় পরিলক্ষিত 
হইতেছিলেন, অজ্ঞানের নাশ হইলে তিনি পূর্বে যেমন ছিলেন, সেইরূপেই প্রকাশিত হইতে থাকেন, 
(অজ্ঞান বিনষ্ট হইলে জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে ভেদজ্ঞানের নাশ হওয়ায় জীব ব্রহ্মা তিরস্বম্বরূপেই 
প্রকাশিত হইতে থাকেন )। পরমজ্যোতিঃস্বরূপ অমেয় আত্মা মায়াধীন জনগণের নিকট মায়াবানের 
যায প্রতিভাত হইতেছিলেন, সেই মায়ার নাশ হইলে, হে পঞ্ডিতগণ, নির্মল ব্রহ্ম প্রকাশিত হইতে 
থাকেন” ইত্যার্দি। এই বিষয়টিই অন্ত্র আরও পরিঞ্চারভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহ! এই__ 


“তন্তৈব কল্পনাহীনং শ্বরূপগ্রহণৎ হি যৎ। 
মনসা ধ্যাননিম্পাগ্তঃ সমাধিঃ সোইভিধীয়তে ॥ 


ক সী ক 


তগ্ভাবভাবনাপন্নস্ততোহসৌ পরমাত্মনা । 

ভবত্যভেদী ভেদশ্চ তন্তাজ্ঞানকৃতো৷ ভবেৎ ॥ 
বিভেদজনকেহজ্ঞানে নাশমাত্যস্তিকং গতে। 

আত্মনো ব্রহ্ধণো ভেদমসন্তং কঃ করিষ্যতি ॥” ইত্যাদি 


(বিষণ পুঃ ৬৭।৯২ ৯৫-_৯৬ ) 


[ “অহংগ্রহৌপাসনাশীল ] সেই সাধকের মনের দ্বারা যে ধ্যান, ধ্যেয় ও ধ্যাতা__এই প্রকার 
কল্পনাবিহীন স্বরূপের গ্রহণ, যাহ ধ্যাননিষ্পাস্ত» তাহাকে সমাধি বলে। [ ইহাই নির্বিকল্প সমাঁধি 
অবস্থা ]। তখন সেই সাধক পরমাত্মভাব প্রাপ্ত হইয়া পরমার সহিতি অভিন্ন হইয়া পড়েন, 
যেহেতু পরমায্মার সহিত যে বিভিন্নতা, তাহ। তাহার ( __পরমাত্মার অর্থাৎ পরমাআ্মাকেই আশ্রয় 
ও বিষয়কারী ] অজ্ঞানের কার্ধ। [ পরমাত্ম। ও জীবাত্মার মধো ] ভেদজ্ঞানের জনক যে অল্ঞান, 
তাহার আত্যন্তিক নাশ হইলে, জীবাত্মা.ও পরদাত্মার মধ্যে যে [ পরমার্ঘতঃ ] অবিগ্থমান বিভিন্নতা, তাহা 
আর কে সম্পাদন করিবে? ( _-উক্ত প্রকার নিবিকল্প সমাধির প্রভাবে অজ্ঞানের নাশ হওয়ায় 
জীব ও ব্রন্মের ভেদক্ঞান সম্পাদক কিছুই না থাকায় জীব ব্রহ্মরূপ স্বস্বরূপেই প্রতিঠিত হন” )। 


[ প্রসঙ্গের উপসংহার-্মার্ত উপাসনাসকল বেদের বিরুদ্ধ নহে ] 


এইরূপে দেখা গেল প্রতীকাবলম্বনে যে উপাসনা আরব্ধ হইয়াছিল, এইভাবে নিগুণণ ব্রহ্ধাত্ম- 
বিজ্ঞানেই হয়, তাহার পরিসমাণ্তি। অহং গ্রহোপাসনা দ্বার! ক্রমমুক্তিদ্বারেই হউক, অথবা! সাক্ষাৎ 
ভাবেই হউক এই ক্রঙ্গাত্মবিজ্ঞানের উদ্‌য় না হইলে জীবের সর্বহঃখের আত্যস্তিক উপশম সম্ভব হয় না। 
এইরূপে প্রতীকাবলষনা বি্াত্বারাও ক্রমমুক্তি ও সম্ভোমুক্তি ল্ধ হয়, ইহা নির্ীত হওয়ায় পূর্বপক্ষী 
যে বপিয়াছিলেন “প্রতিমার্দি প্রতীকালঘনা উপাসন! ক্রমমুক্তিপ্রদত্ত নহে এবং সন্ভোমুজিপ্রদত্ত নহে 
তাহা নিরাকৃত হইল। আর “অপ্রতীকালম্বনান্‌ নয়তি” ( ব্রঃ পুঃ ৪1৩১৫ ) ইত্যাদি হুত্রের সহিত 
যে বিরোধ প্রতিভাত হইতেছিল, তাহাও নিরাক্ৃত হইল। অতএব উত্তরমীমাংসার অবিরোধী হওয়ায় 
এই স্মার্ত উপাসনা সকল যে বেদবিরুদ্ধ নহে, ইহাই সিন্ধ হইল। 


ঙ 


৬৬৬ উদ্বোধন [ ৫৬তম বর্ষ--১২শ সংখ্যা 


[ সিদ্ধিলাভের পূর্বে দেহপাত হইলে অহংগ্রহোপাসকের ও 
ভেদভাবালম্বী সাধকের গতি ] 


আরন্ধ বিচার সমাপ্ত হইল। কিন্ত প্রসঙ্গগত আঁরও ছুই-একটি বিষয়ে কিঞ্ং আলোচনা 
না করিলে বিচারটি অংশতঃ অসম্পূর্ণ থাকিয়! যায়। ন্ুতরাং আরও কিঞ্চিৎ আলোচনার আবশ্তকতা 
আছে। তাহা এই-_অপ্রতীকালঘন ব্রহ্গবিষ্ভাতে সিদ্ধিলাভ করিলে সাঁধকের ক্রমমুক্তি হয় এবং 
কোন কোন সাধক সেই অবস্থাকেও অতিক্রম করিয়! “ন তত প্রাণা: উৎক্রামস্তি, ব্রঙ্গেব সন্‌ ব্রহ্মাপ্যেতি” 
(বৃঃ 8181৬) --তীহার প্রাণসকল (-_লিঙ্গশরীর ) উৎক্রমণ করে না, ম্বরূপতঃ ব্রন্গস্বরূপ তিনি 
ব্রহ্মেই বিলীন হইয়া যান” এই শ্রুতিপ্রতিপান্চ সগ্োমুক্তি লাভ করেন, ইহা বর্িত হইয়াছে। 
কিন্ত অপ্রতীকাবম্বনা ব্রহ্গবিদ্াতে সিদ্ধিলাভ করিবার পূর্বেই দেহপাত হইলে তাদৃশ সাধকের কি 
গতি হইবে? আর ধাহারা অপ্রতীকভূত মনোমিয়ী প্রতিমাতে সখ্য, দ্াস্ত ও বাৎসল্যার্দি ভেদ- 
ভাবালম্বনে উপাসনা করেনঃ “তুমিই আমি এবং «আমিই তুমি"_এইপ্রকার ভাবাঁলম্বনে অহংগ্রহো- 
পাসনা করেন না, অপ্রতীকালম্বনা হইলেও ভগবনদর্শনের পূর্বে শরীরত্যাগ হইলে, তঁহাদদেরই ব! কি 
গতি হইবে? এই প্রশ্নন্বয়ের উত্তরে গীতা অ৪১-৪৪ শ্লোকের ব্যাধ্যাতে পৃজ্যপাদ আচার্ধ শ্রীমৎ 
মধুস্দন সরম্বতী মহোদয় যাহা বলিয়াছেন, তদম্সরণে বল! যায়_ মৃত্যুকালে তা্শ সাধকের মনে 
যদি ভোগবাঁসনার উদয় হয়, তাহা হইলে মৃত্যুর পর তিনি দেবযানমার্গে ব্র্গলোকে গমন করেন। 
নানাম্তরভেদে বিভক্ত ব্রহ্ষলোকে স্ব-সাধনোচিত কোন উচ্চাবচ স্তরে বছ বখসর নানা দেবোচিত 
স্থখভোগে অতিবাহিত করিয়া! পুনরায় মনুষ্যলৌকে আগমন করত রাজচক্রবতিগণের গৃহে জন্মগ্রহণ 
করেন এবং পুনরায় ভগবৎকপালাভে যত্বণীল হন। আর নৃত্যুকালে তাদৃশ সাধকের মনে যদি ভোগবাসনার 
উদয় না হইয়া শ্রন্ধা ও বিবেকবৈরাগ্যার্দি কল্যাণগুণসকলেরই প্রাবল্য থাকে, তাহা হইলে “তীব্র 
সংবেগানাম্‌ আন্ন:” ( যোঃ স্থঃ ১২১)--তীব্র বৈরাগ্যযুক্তগণের শীঘ্রই হয়”, এই পাতঞ্জলোক্ত স্তায়ান্থসারে 
স্বীহার আর ব্রন্মলোকে গমন করিয়া দেবোচিত ভোগাদিতে সময় নষ্ট হয় না। পরস্ত অচিরাৎ 
তাহার যোগিগণের কুলে জন্ম লাভ হয় এবং পূর্বসংস্কারবশে পুনরায় তিনি সাধনাতে প্রবৃত্ত হইয়া 
সিঞ্চিলাঁভে যত্বণীল হইয়! থাকেন। 


[ ভেদভাবাবলম্বী সিদ্ধ সাধকের পুনরাবৃত্তি ] 
এক্ষণে আর একটি প্রশ্ন স্বতঃই আসিয়! পড়িতেছে-_াঁহারা সখ্য, দাস্ত ও বাৎসল্যাদি 
ভেদভাবালম্বনে উপাসনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তাদের কি গতি হইবে? “আমিই তুমি, 
এবং তুমিই আমি+_এই প্রকার অভেদভাবালম্বনা না হওয়ায় তীহার্দের উপাসনা তে৷ ক্রমমুকিপ্রদ 
হইবে না। তহুত্তরে বল! যায়-_-ভে্ভাবালম্বনে সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেও যখন তাহাদের পরম- 
প্রেমাম্পদের দর্শনলাভ হয়, তখন উক্ত তেদভাব কতক্ষণ থাকে, তাহা চিন্তনীয়। জারভাবরূপ 
অতি মলিনভাঁবালঘনে ভগবান্‌ শ্রীর্চের সমীপাগত গোঁপীগণেরও যখন “আমিই শ্রীকষ্ণ' -_এই 


* ব্রঙ্গলোক যে উচচাধচ নানাস্তয়নেদে বিভক্ত, ইহা! পাঁতঞ্রল দর্শনের ৩।২৬ শৃত্রের ব্যাসজান্তে এবং গীত 
৬1৪১ প্লোকে মধুহ্দনী টীকাতে বদিত হইয়াছে। 

+ শ্রীমন্তাগবত ১১।১২।১২,১০1২৯/১১। 

$ জীদন্থাগবত ১০।৩০1৩। 


পৌষ, ১৩৬১] প্রতীকোপাসনা। মুক্তি ও আচার্ধ বাদরায়ণ ৬৬৭ 


প্রকার অভেদবুদ্ধি উৎপন্ন হইয়াছিল তখন ভেদভাবালম্ধনে উপাসনাতে প্রবৃত্ত হইলেও শাস্ত) দাস্ত, 
তিতিক্ষু, শুন্ধচিত্ত ও শুন্ধভাবাবলম্বী সাধকগণের যে অভিন্নতাবুদ্ধি ঝটিতি উৎপন্ন হইবে, এই বিষয়ে 
কোনপ্রকার সন্দেহ হওয়া উচিত নহে।ঞ্ তবে এতাদৃশ সাধক যদ্দি শ্রাভগবানের সহিত লীলা- 
বিলামেই অভিলাধী হন এবং শ্রীভগবানের তাহাই অভিপ্রেত হয়? কারণ ক্রীড়া আর একের ইচ্ছায় 
হয় না; তাহা হইলে তাহার! কখনও ত্ব-সাধনোচিত ব্রক্গলোকের কোন স্তরে, আবার কখনও বা 
ইহলোকে আগমন করিয়া তাহা করিতে পারেন, ইহাতে কোন প্রকার বিরোধ তো পরিদু্ট 
হইতেছে না। তবে তাহাদের ব্রদ্মলোক হইতে যে পুনরাবৃত্তি হয়, ইহা স্বীকার করিতে হইবে, 
যেমন পুরাণোক্ত জয় ও বিজয় প্রভৃতির হইয়াছিল । আর শ্রাভগবানের সহিত ভক্তের এই 
লীলাবিলাস যে ভেভাবাবলম্বী সাধকের একচেটিয়া! অধিকার, তাহা নহে। আত্মারাম ও সমস্ত 
বন্ধনহীন সুতরাং মুক্ত মুনিগণও যে তাৃশ সৌভাগ্যের অধিকারী হইয়া থাকেন শাস্ত্রে তাহা 
পরিদৃষ্ হয়, যথা_ 
আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নিগ্র্থা অপুযরুক্রমে। 
কুর্স্তযহৈতুকীং তক্তিমিখন্ূতগুণে! হরি; ॥ (শ্রীমাঃ ১৭১*) 
"সর্বপ্রকার বন্ধনমুক্ত শাত্মরূপ স্বম্বরূপে অবস্থিত মুনিগণও ভগবান্‌ শ্রাবিষ্ণুতে নিক্ষাম ভক্তি করিয়া 
থাকেন, শ্রাহরির এমনই মহিমা ।” আর সগুণ এবং নিগুণ_এই উভয় প্রকার ব্রহ্গাত্মবির্ই যে 
ভগবানের কৃপায় আধিকারিক পুরুষরূপে ইহলোকে আগমন করত তাহার সহিত লীলাবিলাস করেন 
এবং তাহার অভিপ্রেত কাধ সম্পাদন করেন, ইহা উত্তরমীমাংস!-দর্শনে ৩।৩।১১ 'যাবদধিকারা ধিকরণে, 
ও ব্রহ্মবি্াভরণে বণিত হইয়াছে । 
[ শ্রীভগবানের কৃপাই তাহাকে লাভ করিবার উপায় ] 
আচ্ছা, শ্রুতি ও স্ত্বতিতে যে সাধনের এত বিভিন্ন ক্রম বর্ণিত হইয়াছে, এই সকলের মধ্যে 
সাধনের ঠিক কোন অবস্থাতে প্রীভগবানের দর্শনলাভ হয়? এতদুত্বরে মহাঁজনগণ বলেন _যখন যে 
অবস্থায় প্তগবান কৃপা করিয়। দর্শন দেন, তখনই তীহার দর্শন লাভ হয়। তাহার কপ। ব্যতিরেকে 
তাহাকে প্রাপ্ত হইবার কোন উপায়ই নাই। সেইহেতু শ্রুতি বলিতেছেন __ 
"্যমেবৈষ বৃখুতে তেন লভ্যঃ, তশ্তৈষ আত্মা বিবৃখুতে তদুংস্বাম্” (কঠ উঃ ১২২৩) 
“ষে সাধককে ইনি অনুগ্রহ করেন, সেই অন্নগৃহীত সাধকের ছারাই তিনি লব্ধ হন; তীঁহারই নিকট 
এই আত্মা! স্বীয় শ্বরূপ প্রকটিত করেন।” তিনি কোন প্রক।র সাধনার বা অন্ত কোন কিছুরই 
বশ নহেন। 
“একশ্চরতি ভৃতেষু স্বৈরাচারী বথানখম্‌।” (মহাভাঃ শা: ৩৫১1৫) 
'স্বাধীন-আচরণশীল সেই এক ঈশ্বর প্রাণীসকলের মধ্যে যথান্থে বিচরণ করেন।” ম্তরাং কে কোন্‌ 
বন্ধ দিয়া তাহাকে বশ করিবে। «তিনি ভক্তির বশ» কিন্তু তাহাঁও তো তিনি না দিলে পাওয়া যায় 
* জীমন্তাগবত ৭১1২৯-৩* প্লৌোকও ভ্ষ্টবা। তাহাতে ক্রোধ, ভয় ও দেব ইত্যাদি কলুষিত ভাব।বলম্বনেও মোক্ষ বণিত 


হইয়ছে। 
7 “আমি মুক্তি দিতে কাতর নই, তত্ভি দিতে কাতর হই* প্রীইরানকৃফ কথামত । 


৬৬৮ উদ্বোধন [ ৫৬তম ব্ব---১২শ নংখ্যা 


না। ভক্তিই বল, জ্ঞানই বল, এই ব্রক্ষবিভ্া/ একমাত্র ঈশ্বরপ্রসাদলত্য 'শীক্‌ ও দাছের ন্তার় কোন 
মূল্যে তাহাকে ক্রয় করা যায় না। তবে শ্রুতি ও শ্ৃতিতে সাধন-বর্ণনার এত আড়ম্বর কেন? এতছৃত্তরে 
জ্ঞানী বলিবেন__“হদয়মন্দিরকে অর্থাৎ অন্তঃকরণকে পরিফার করিয়! তাহার যোগ্যত৷ সম্পাদনের জন্, 
আর নিষিঞ্চন ভল্জ বলিলেন-_কীাদিতে শিখিবার জন্ত' | রাজরাজেশ্বর খন দীনছূঃথীর পর্ণকুটারে 
আসেন, তখন পুর্বেই স্বীয় অন্চরগণকে পাঠাইয়া পরিষ্কার ও সংস্কার করাইয়া সেই কুটারের যোগ্যতা 
সম্পাদন করান, তাহার পরেই হয় তীহাঁর আগমন। প্রস্তাবিত স্থলেও তন্রূপ সাধনরূপ অনুচর প্রেরণ 
করত তিনি কাম .ও ক্রেশাদি দৌষসমূহের নিরাকরণ দ্বারা অন্তঃকরণকে ত্বপ্রকাশের উপযুক্তভাবে 
পরিডূত করিয়। লন। অন্তথ! সেই মহাভাবের বেগ ধারণ করিবার যোগ্যত! সাধারণ জীবের কোথা 
হইতে আমিবে? তিক্ষুককে হঠাৎ লাখ. টাকা দিলে তাহা তাহার শরীর ত্যাগেরই হেতু হয়। ভক্ত 
বলেন-_-মা সন্তানের নিকট ঠিক সময়মত আসেন বটে, তবে বেটার সমগ্ন যে কখন হইবে, তাহার ঠিক 
কি? পাগলী বেটা কোটি কোটি বিশ্বের স্যট্িস্থিতিসংহারে ব্যস্ত, তাহার কি একটা কাজ? সুতরাং 
কাদিয়া কাদিয়! বেটাকে একবারে বিব্রত করিয়া! ফেল, দেঁখিবে বেটা ঠিক আসিয়া গিয়াছেন। এই সাধন- 
সকল সেই ক্রন্দন | ইহার অভ্যাস কর, বেটার কৃপা হইবেই। তাই ভগবতী শ্রুতি বলিতেছেন-_ 

“্যস্ত দেবে পর! ভক্তিরধথা দেবে তথা গুরৌ। 

তন্তৈতে কথিতা হার্থাঃ প্রকাশস্তে মহা ্বনঃ ॥” (শ্বেতা: উ£ ৬২৩) 
“পরমেশ্বরে ধাহার অচল! ভক্তি পরমেশ্বরে যে প্রকার ভক্তি গুরুর প্রতিও ধাহার সেই প্রকার ভক্তিঃ 
এইগ্রকার যে সাধক, তাহার- নিকটই শ্রতিতে উপদিষ্ট এই বিষয়সকল প্রকাশিত হুইয়৷ থাকে |” 
ইতি। হরি ৩ । ( সমাপ্ত) 


স্বামী আত্মপ্রকাশানন্দজীর দেহত্যাগ 


গত ১*ই অগ্রহায়ণ, শুক্রবার (২৬শে নভেম্বরঃ ১৯৫৪ ) বিকাল ৫-২৪ মিনিটে বেলুড় মঠের 
বনুশ্রদ্ধাতাজন প্রাচীন মন্্যাসী শ্বামী আত্মপ্রকাশীনন্দজীর ( প্রিয়নাথ মহারাজ ) ৬৭ বৎসর বয়সে 
দেহত্যাগের সংবাদ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সন্গ্যাসী, ব্রহ্মচারী, ভক্ত এবং বন্ধগণের নিকট বিশেষ 
মর্মবেদনাদায়ক । কিছুকাল যাবৎ তিনি মুক্ররুচ্ুতা রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন এবং গত বংসর 
(১৯৫৩) অক্টোবর হইতে কয়েকমাস তাহাকে চিকিৎসার জন্ত বেলগাছিয়া আর জি কর 
মেডিক্যাল কলেজে থাঁকিতে হইয়াছিল। বিছুট! সুস্থ হইয়াও উঠিয়াছিলেন। ১লা অগ্রহায়ণ ( ১৭ই 
নভেম্বর ) চিত্তরঞ্রন ক্যান্সার হাসপাতালে তাঁহার “প্রস্টেট, গ্লযাণ্ড; অপারেশন নিধিদ্ে সম্পন্ন হয়, 
কিন্ত দুইদিন পরে হঠাৎ আংশিক পক্ষাঘাতের আক্রমণে বাকৃশক্তি ও শরীরের দক্ষিণ দিক অবশ 
হইয়া! যায়। ইহার পরে অবস্থা আরও সঙ্কটাপনন আকার ধারণ করে নিউমোনিয়ার আক্রমণে এবং 
পরিশেষে পূর্বোল্িখিত সময়ে উপনিষদের মঙ্্র এবং শ্ররভগবানের স্বমঙ্জলকর নাম শুনিতে শুনিতে 
নির্মায়িক বৃদ্ধ সন্ধ্যাসী পাঞ্চভৌতিক দেহ ত্যাগ করেন। তাহার নশ্বরদেহ বেলুড়মঠে নীত হ্ইয়! 


গঙ্জাতীরে সম্গযাসীদের জন্ত নির্দিষ্ট সংকারস্থানে বহুসংখ্যক সাধু ব্রহ্মচারী ও ভক্তবৃন্দের উপস্থিতিতে 
অগ্রিসাৎ কর! হয়। 


পৌষ, ১৩৬১ শ্রীরামক্চ নঠ ও মিশন সংবাদ 


প্রিক্নাথ মহারাজ খ্রীঃ ১৯১২ সালে বাগবাজার শ্রীরামরষ্ণ মঠে (উদ্বোধন কাধালয়)) যোগদান 
করেন। স্বদেশী আন্দোলনের বিপ্লবাত্মক কার্ধপ্রণালীর সহিত সংশ্লিষ্ট যে সকল কর্মী পরে গঠনমূলক 
সেবাকার্ধে ব্রতী হইয়া গ্রীরামকুষ। সঙ্ঘবে যোগদান করিয়াছিলেন তিনি তাহাদের অন্ততম। তাহার 
বলিষ্ঠ নিঃস্বার্থ চরিত্র, অসাধারণ কর্মদক্ষতা এবং পরহুঃখকাতর উদারহদয় শ্রীরামরুষ্ণ মঠ ও মিশনের 
বহুতর কর্মক্ষেত্রে বিপুল সার্থকতা আনয়ন করিয়াছিল । তিনি বেলুড় মঠের একজন অন্ততম ট্রার্টি .এবং 
প্রীরামকষ্জ মিশনের প্গভর্ণিং বডি্রও জনৈক সদন্ত ছিলেন। উদ্বোধনের প্রীশ্রীমা-শতবর্ষজযন্তী 
সংখ্যায় স্বামী আত্মপ্রকাশানন্দঞ্জীর 'মাতৃম্মরণে'-সংঞ্ক একটি হৃদয়স্পর্শী ক্ষুদ্র স্থৃতিকথা প্রকাশিত 
হইয়াছে। জগদগ্থার অভয়চরণে মাতৃগত প্রাণ সন্তান চিরবিশ্রাম লীভ করুন ইহাই আমাদের 
এঁকাস্তিক প্রার্থনা । 


৬১৬৯ 


শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


জন্মতিথি-_ভগবান শ্রীরামকৃ্ণদেবের কয়েক- 
জন মন্ন্যাসি-শিষ্যের জন্মতিথির তারিখ এই বংসর 
যেরূপ পড়িয়াছে নিয়ে প্রদত্ত হইল__ 

স্বামী শিবানন্দ (মহাপুরুষ মহারাজ)__ অগ্রহায়ণ 
কষণ একাদশী, ৪ পৌষ (২*শে ডিসেম্বর ) 
সোমবার । 

স্বামী সারদানন্দ (শরৎ মহারাজ) পৌষ 
শুরু! ষষ্ঠী, ১৫ই পৌষ (৩১শে ডিসেম্বর), শুক্রবার । 

স্বামী তুরীয়ানন্দ (হরি মহারাজ )__ পৌষ 
শুরু চতুর্দশী, ২২শে পৌষ (৭ই জানুয়ারী, ১৯৫৫ 
শুক্রবার । 

স্বামী বিবেকানন্দ পৌষ কৃষ্ণ সপ্তমী, 
১লা মাঘ (১৫ই জানুয়ারী, ৫৫), শনিবার । 

শাখাকেক্দ্র-সংবাদ-প্রীরামকষ্চ মঠ ও 
মিশনের অধ্যক্ষ পৃজ্যপাদ ত্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজ 
গত ১৯শে কার্তিক ( ৫ই নভেম্বর ) দিল্লী আশ্রমে 
একটি পরিকল্পিত শ্রীরামকৃষ্ণমন্দিরের ভিত্তিস্থাপন 
করিয়াছেন। ৬ই অগ্রহায়ণ ( ২২শে নভেম্বর ) 
কনখল সেবাশ্রমে একটি রঞ্জনরশ্মি ( ১2৪0) 
গৃহের ভিতিস্থাপনও পুজাপাদ মহারাজজী কর্তৃক 
অনুষ্ঠিত হয়। 


মঠ ও মিশনের সহাধাক্ষ পুজ্যপাঁদ স্বামী 
বিশ্দ্ধানন্দজী মহারাজ গত ১০ই কার্তিক (২৭শে 
অক্টোবর ) লক্ষ সেবাশ্রমে পদার্পণ করেন। 
ষে সাতদিন তিনি তথায় ছিলেন প্রত্যহ বিকাল 
৪টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত নানাবিধ ভগবৎ- 
প্রসঙ্গ দ্বারা সমাগত ভক্তগণকে পরিতৃপ্ডি দান 
করিয়াছিলেন। পুজ্যপাদ মহারাজজী ৮ই অগ্রহায়ণ 
আসানসোল শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে শুভাগমন 
করেন এবং প্রায় সগ্তাহকাল অবস্থান করিয়া 
১৪ই বেলুড় মঠে রওন! হুইয়। যান। ১০ই 
অগ্রহারণ প্রাতে তিনি আশ্রমের বিস্ভাথি-বাস- 
ভৰনের ভিত্তিস্থাপন করেন। প্রতিদিনই আশ্রমে 
বার্ণপুর, কুলটি চিত্তরঞ্জন, মাইথন, রানীগঞ্চ প্রভৃতি 
বিভি স্থান হইতে বহু ভক্ত নরনারী তাহাকে 
দর্শন ও তীহার হদয়ম্পর্শা ভগবং-প্রসঙ্গ সাগ্রহে 
শ্রবণ করিয়া বিমল শাস্তি ও আনন্দ অনুতব 
করিয়াছিলেন । 

পরলোকে বিস্‌ হেলেন রুবেল- _বেলুড় 
মঠে ভগবান শ্ীরামকুষদেবের বিরাট মন্দির প্রধানত: 
ধাহার আর্থিক দানে সম্ভবপর হইয়াছিল সেই 
মহীয়সী আমেরিকান মহিল! চিরকুমারী মিস্‌ হেলেন 


৬৭৩ 


ফ্যা্দিস্‌ রুবেল (ভগিনী ভক্তি) গত ১৫ই সেপ্টেম্বর 
১৯৫৪ সুইজারন্যাণ্ডের জুরিক শহরে দেহত্যাগ 
করিয়াছেন। . মৃত্যুকালে তাহার বয়স ৫৬ বৎসর 
হইয়াছিল। প্রায় পচিশ বৎসর পূর্বে মিস্‌ রুবেল 
আমেরিকায় শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের প্রভিডেন্দ কেন্দ্রের 
সংস্পর্শে আসেন এবং স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থে 
ব্যাখ্যাত বেদাস্তের সার্ভৌম বাণীর প্রাতি বিশেষ- 
ভাবে আকৃষ্ট হন। শীঘ্রই বেদান্তের শিক্ষা তাহার 
জীবনের আশা, আকাজা! ও চেষ্টায় অস্ভুত 
পরিবর্তন আনয়ন করিল এবং ভগিনী নিবেদিতার 
মতোই তিনি ভারতবর্ষকে তাহার ধ্যানলোকের 
জন্মভূমি বলিয়া জ্ঞান করিতে লাগিলেন। শ্রীরাম- 
কষ মঠ ও মিশনের তদানীন্তন অধ্যক্ষ পুজ্যপাদ 
শিবানন্দ মহারাজের সহিত তিনি কয়েকখানি 
পত্রব্যবহার করিয়াছিলেন, পরে ১৯৩৫ সালে 
তিনি যখন ভারতবর্ষে প্রথম আসিলেন তথন 
পরবর্তী মঠাধ্যক্ষ পুজ্যপাদ স্বামী অবগ্ডানন্দজীকে 
দ্রশন এবং তাহার বিশেষ ন্েহলাত করেন। 
প্রীরামকৃষ্চ মন্দির নির্মিত হইলে ১৯৩৭ সালে 
উহার উদ্বোধন-উপলক্ষ্যে তিনি দ্বিতীয়বার ভারতে 
আসেন এবং তখন হইতে ভারতবর্ষেই থাকিয়া 
যান। তৎকালীন মঠাধ্যক্ষ পৃজ্যপাদ স্বামী বিজ্ঞানা- 
ননজীও তাহাকে বিশেষ দ্নেহ করিতেন। মিম্‌ 
রুবেল শ্রীরামরুষ্চ-মন্দির ব্যতীত শ্রীরামকষ্ণচমিশনের 
একাধিক শিক্ষা ও পীড়িত সেবার কাজেও বু 
আর্থিক সহায়তা করিয়া গিয়াছেন, কিন্ত ইহাই 
তাহার জীবনের বড় কথা নয়-__বড় কথা তীহার 
একান্ত আধ্যাত্মিক সাধন-নিয়োঞজ্িত বৈরাগ্য- 
ভাস্বর সরল অনাড়ন্বর নির্মল নিরভিমান চরিত্র। 
পীড়িত রুগ্ন দেহেও বৎসরের পর বৎসর তিনি 
যেন্ূপ কঠোর ধ্যানধারণায় ডুবিয়। থাকিতেন তাহা 
সত্যই বিন্রয়কর। মাঝে শ্থাস্থ্যোক্লতিকল্পে কিছু 
দিনের জন্ত আমেরিকায় গিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে 
ফিরিয়! পুনরায় কিয্ংকাল পূর্বে নুইজারল্যাণ্ড 


উদ্বোধদ 


( ৫৬তম বর্ধ--"১২শ সংখ্যা 


যান। ওখানেই.তীাহার জীবনাবসান ঘটিল। সত্য 
সাধিকার বিদেহ আত্মা পরমপদদে চিরন্তন আশ্রয় 
ও শাস্তিলাভ করুক ইহাই আমাদের একাস্তিক 
প্রার্থনা। 3 

শ্রীপ্ীম। শতবর্ষজয়ন্তী লংবাদ--গত ২৬শে 
অক্টোবর (১৯৫৪), সন্ধ্যাকালে নিউইয়র্কের ৩৪ 
ওয়ে ৭১তম স্টাটস্থিত বেদান্ত সৌসাইটিতে 
সোসাইটির সদন্তগণকে এবং তাহাদের বন্ধুবাদ্ধবগণ 
ও জনসাধারণকে শ্রীমা'র স্বতির প্রতি সর্বজনীন 
শ্রদ্ধানিবেদন-অগুষ্ঠানে অংশগ্রহণের স্থযোগদানের 
উদ্দেস্তে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। পবিত্র 
গাভীবময় ও ভক্তিপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে এই 
অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। মন্দিরটি স্ুন্দররূপে সঙ্জিত 
কর! হয় এবং পত্রপুপ্ে সুশোভিত শ্রামার একখানি 
মনোজ্ঞ প্রতিক্তি বেদীর নিকট স্থাপন করা হয়। 
এই বেদীর উপরে শ্রারামকষ্ণের প্রতিকৃতি স্থাপিত 
আছে। মন্দিরে এত বিপুলসংখ্যক নর-নারীর 
সমাবেশ হয় বে, মন্দিরের মধ্যে আর তিল 
ধারণের স্থান ছিল না । উপ্রতলায় বাসের জন্ত 
নির্দিষ্ট কক্ষগুলিতে অবশিষ্ট শ্রোতৃবর্গের বসিবার 
এবং টৈছ্যতিক শক্তির সাহাধ্যে তাহাদের শ্রবণের 
ব্যবস্থা করা হয়। স্বামী পবিভ্রানন্দ সংস্কৃতে ও 
ইংরেজীতে প্রার্থনা করিয়৷ ভার উদ্বোধন করেন। 
অতঃপর রামক্কঞ্চ মিশনের প্রেমিডেন্ট স্বামী 
শঙ্করানন্দের প্রেরিত বাণী পাঠ কর! হয়। স্বামী 
পবিত্রানন্দ তাহার উদ্বোধনী বক্তৃতায় বলেন যে, 
পাশ্চাত্য জগৎ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন এবূপ 
পরিবেশের মধ্যে শ্রামা জীবন যাপন করিয়াছেন যে, 
তাহা পাশ্চাত্যের নিকট বোধগম্য হইবে কিনা 
তাহা এক প্রশ্ন এবং এমন কি, তাহার জীবনের 
মাহাজ্যু ও তাৎপর্ধের আভাস কিরূপ দেওয়! যাইতে 
পারে, তাহাও এক মমন্তা। আমেরিকায় বেদান্ত- 
আন্দোলন আরম্ভের ব্যাপারে তিনি সর্বাপেক্ষা 
গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কারণ, তাহার 


পৌষ, ১৩৬১ ] 


সিদ্ধান্ত-অনুসারেই বেদান্তের বাণী প্রচারের জঙ্চ 
বিবেকানন্দের আমেরিক। আগমন চূড়ান্তরূপে স্থির 
হয়। যে কয়েকজন দুর্লভ শ্রেষ্ঠ তগবৎসাধকের 
নীরব এঅনাড়ম্বর জীবন রহস্তময় কারণে এতদূর 
শৃক্তিসম্পন্ন বলিয়! প্রমাণিত হইয়াছে যে, তাহা 
সমগ্র বিশ্বে তাহাদের পরিমগডলসমুহের ক্রমাগত 
প্রসারে প্রভাব বিস্তার করিতেছে এবং সময়ের 
গতির সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রভাবের শক্তি বৃদ্ধি 
পাইতেছে, শ্রীম! তাঁহাদের অন্যতম! । এই দিনের 
সান্ধ্য সভায় আমন্ত্রিত বক্তা, বেদান্ত-মন্ত্রে দীক্ষিত! 
মার্কিণ শিষ্যা মিসেস শারলোটি বোস ভারতে এক 
বৎসর যাবৎ তীর্থভ্রমণ শেষ করিয়া সগ্য প্রত্যাগমন 
করিয়াছেন। আমন্ত্রিত বক্তাদের মধ্যে তিনি প্রথমে 
বক্তৃতা করেন। তিনি তাহার বক্তৃতায় কথার 
সাহায্যে ষে বাস্তব চিত্র স্াকিয়৷ যান, তাহা এই 
দিনের সমগ্র সান্ক্য অনুষ্ঠানে আদর্শ-পরিবেশ ্যষ্ি 
করে। দক্ষিণেশ্বর, বৃন্দাবন? বাঙ্গালোর, কামার- 
পুকুর, ও জয়রামবাটার যে বিবরণ দেন, তাহাতে 
সকলেই মুগ্ধ হন। 

ভারতীয় সংসদের সদন্তাঃ রাইপুঞ্জে ভারতীয় 
প্রতিনিধি ও তারতন্থিত শ্রামা*র জন্ম শতবাধিকী 
কমিটির স্বস্তা! শ্রীমতী লক্ষ্মী মেনন শ্রীমা'র জীবনের 
শিক্ষা সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। ভারতীয় নারীদের 
জীবনাদর্শ যে সমস্ত নারীর পক্ষেই শিক্ষামূলক এবং 
বিশেষভাবে পাশ্চাত্যের নারীরা শ্রমা'র জীবন 
হইতে যে শিক্ষা লাভ করিতে পারেন, শ্রীমতী মেনন 
তাহা বলেন। 

বোষ্টন ও অন্তান্ত বেদাস্ত কেন্দ্রসমূহের প্রতিষ্ঠাতা 
স্বামী অখিলানন্দ তাহার বক্তৃতায় শ্রীমার জীবনের 
কয়েকটি ঘটনা বর্ণনা! করেন। তিনি বলেন যে, 
বাহার! শ্রামা'র করুণার নিকট আত্মসমর্পণ করেন, 
তাহাদের মকলেরই আধ্যাত্মিক জীবনের ভার তিনি 
বহন করেন। পরিশেষে শ্বামী পবিভ্রানন্দ বলেন 
যে, শ্রীমা'র জীবনের সমস্ত ঘটন! সর্জনের গোচরী- 
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ভূত করা আবশ্তক। তাহ! হইলে লোকে উপলব্ধি 
করিতে পারিবে যে, নরদেহধারী যে কেহ নিজেকে 
আধ্যাত্মিক জীবনের কত উচ্চ স্তরে উন্নীত করিতে 
পারে। তাহার জীবনকথা গল্প-গাথা ও প্রাচীন 
যুগের পৌরাণিক কাহিনীর মতো। তিনি যে 
আমাদের সময়ের এত নিকটবর্তী কালে জীবিত 
ছিলেন, তাহা মনে করিতেও বিশ্ময়বোধ হয়। 





গত ৫ই ডিসেম্বর শ্রীরামরুষ্জ মিশনের উদ্মোগে 
শ্রশ্রমা সারদামণির জন্মশতবাধিকী উপলক্ষ্যে 
রবিবার সকালে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী শ্রপান্নালাল 
বন্গ ১৬৩ নং লোয়ার সাকু'লার রোডস্থ ভবনে চারু 
ও কারু-শিল্প এবং সাস্বতিক নিদশনসমূহের এক 
প্রদর্শনীর ঘবারোদঘাটন করেন। 

নিমন্ত্রিত ভদ্রমহোদয় ও মহিলাগণের সম্মেলনে 
শিক্ষা-মন্ত্রী বলেন যে সারদামাতার শতবার্ষিকী 
উপলক্ষ্যে আজ চতুর্দিকে নারীজাতির মধ্যে যে 
জাগরণ দেখ! দিয়াছে তাহাতে ভারতের নারী- 
সমাজের উন্নতিই স্থচিত হইতেছে। নারী-সমাজের 
এই উন্নতিকে শুধু শহরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখিলে 
চলিবে না। সারদামাতার আদর্শে উদ্দ্ধ হইয়া 
সুদুর পল্লী অঞ্চলে নারীজাতির মধ্যে সামাজিক 
অবিচার দূরীকরণে ব্রতী হইবার জন্ত তিনি কর্মীদের 
উদ্ভোগী হইবার আহ্বান জানান। 

পশ্চিমবঙ্গ বিধাননভার ম্পাকার শ্রীশৈলকুমার 
মুখোপাধ্যায় বলেন যে, শ্রশ্রাসারদামাতা দাম্পত্য- 
জীবনে নারীত্বের এক মহিমময় আদর্শ স্থাপন করিয়! 
গিয়াছেন। ভারতের আধ্যাত্মিক শক্তির কথা যে 
কারনিক নয় তাহা আজ সর্বত্র প্রমাণিত হইতেছে। 

৮ই ডিসেম্বর কলিকাতার সংবাদপত্র-প্রতিনিধি- 
দের প্রদর্শনীটি ঘুরাইয়। দেখানো! হয়। শিল্পকলা! 
ও সংস্কৃতিমূলক বছ ভ্রব্যাদিতে গ্রদর্শনীটি সজ্জিত 
কর! হইয়াছে বিশেষ করিয়া ভারতীয় ইতিহাসে 
বিভিন্ন সময়ে নারীসমাজ যে গৌরবময় কীর্তি 
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রাখিয়! গিয়াছেন তাহা প্রদশিত হইয়াছে । এই 
প্রদর্শনীর মাধ্যমে জনগণ ভারতীয় নারীজাতির 
আদর্শ চরিত্র-ও জীবন উপলব্ধি করিতে পারিবেন 
এবং ভবিষ্যৎ নারীসমাজ-গঠনে প্রভূত সাহায্য 
করিবেন। প্রদর্শনীর গ্রবেশঘ্বারেই একখানি গরুর 
গাড়ীর মধ্যে শ্রীশ্রীম! সারদাদেবীকে তাহার এক 
সঙ্গিনীর সহিত দেখ! যাইবে। শিরী গ্রীনিতাই 
পাল উহা নির্মাণ করিয়াছেন। উক্ত স্থানের 
অনতিদুরে সারদ! ভবনে ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকষ্ণদেবের, 
মাতা সারদাদেবীর এবং স্বামী বিবেকানন্দের ব্যবহৃত 
দ্রব্যাদি সজ্জিত করিয়া রাখ! হইয়াছে । উক্ত সারদা 
ভবনের দ্বিতলে এগুলি রাখ! হইয়াছে । মাতা সারদা 
দেবীর ব্যবহৃত বালাঃ হার, বাটি, থালা, কাপড়॥ এবং 
তাহার অন্তান্ঠ দ্রব্যাদি সহ শ্রীরামকৃষ্ণদেৰ কাঠের 
যে আসনে উপবেশন করাইয়া মাতা সারদাদেবীকে 
ষোড়শী পুজা করিয়াছিলেন সেই কা্ঠাসনখানাও 
উক্ত স্থানে রাখা হইয়াছে। যে বালা জোড়াটি 
শ্রীরামকষ্ণদেব মাতা সারদাদেবীকে উপহার 
দিয়াছিলেন এবং ঠাকুরের মৃত্যুর পর মাতা 
সারদাদেবী উহ! অপসারিত করিতে চাঁহিলে 
উন্থা পরিত্যাগ না করিবার জন্ ঠাকুর স্বপ্লাদেশ 
করিয়াছিলেন উহা! প্রদর্শনীতে সন্গিবিষ্ট হইয়াছে । 

স্বামী বিবেকানন্দের ব্যবহৃত একটি পাগড়ী এবং 
প্প্রীরামকষ্খদেবের ব্যবহৃত লেপটিও প্রদর্শনীতে 
জনসাধারণের দেখার জন্য রাখা হ্ইয়াছে। 
আমেরিকা ও ভারতের শিল্পীদের তৈয়ারী মাতা 
সারদাদেবী ও ঠাকুর শ্রীরামকুষের মুতি প্রদর্শনীতে 
স্থান পাইয়াছে। সারদা-ভবনের দ্বিতলে ভারতে ও 
ভারতের বাহিরে রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন শাখা- 
কারধালয়ের কারধাদি সম্পর্কিত আলোকচিত্র, মানচিত্র 
ও অন্কান্ত প্রচারপত্র রাখা হইয়াছে । এইন্থানে 
শ্রীরামকষ্চদেবের একখানি পূর্ণাবয়ৰ প্রতিকৃতি 
স্থাপন করা হইয়াছে 

সারদা-ভবনের নীচতলায় রাম মিশনের 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ব---১২শ সংখ, 


বিভির শিক্ষাবিভাগ ও প্রহৃতিসদনের ব্যবস্থা: 
প্রদর্শিত হইয়াছে । নিবেদিত! স্কুলের কার্ধকলাপও 
প্রদ্শিত হ্ইয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দ ও ভগ্মী 
নিবেদিতা যে প্রকারের শিক্ষা কল্পনা করিয়াছিলেন 
তাহাই দেখান হইয়াছে। উহাতে শিক্ষার্থীদের 
চরিব্রগঠনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া! শিক্ষা-প্রদানের 
ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। ছোট ছোট বালক- 
বালিকাদের পূজা, স্তোত্রপাঠ প্রভৃতি প্রাচীন পদ্ধতির 
অনুসরণ এবং সীতা, সাবিত্রী, গার্গী প্রমুখ মহিয়সী 
মহিলাদের আদর্শে শিক্ষা দেওয়া হয়। 

সারদা-ভবনের পশ্চিমে সংস্কৃতি-তবনে অবনীন্ত- 
নাথ ঠাকুর, গণেন্্নাথ ঠাকুর, নন্দলাল বন্ধু, 
কথনয়না দেবী, যামিনী রায়, মণীন্্র গপ, রমেন 
চক্রবর্তা প্রমুখ শিল্পীদের অঙ্কিত বনু চিত্র সজ্জিত 
কর! হইয়াছে । 

সংস্কৃতি-ভবনের দক্ষিণে শিক্ষাভবন অবস্থিত। 
এই স্থানে নানা প্রকার শিল্লের একত্র সমাবেশ করা 
হইয়াছে। এইস্থানে কৃষ্ণনগরের শিল্পীদের অক্কিত 
মাতা সারদাদেবীর বিভিন্ন সময়ের মুর্তি তৈয়ারী 
করিয়া! রাখ! হইয়াছে। 

এই প্রতিমুর্তিগুলি মাত! সারদার্দেবীর জীবনী 
অবলঘনে তৈয়ার কর! হইয়াছে । এই প্রদর্শনীতে 
নানাপ্রকার কুটিরশিল্পের মধ্যে চামড়ার কাজ, 
বেতের ও বাঁশের কাজ, সুচী-কর্ম প্রভৃতি নানা 
শিল্পের ঈল খোল! হইয়াছে । কাশ্শীরের কারুশিলপও 
এই প্রদর্শনীতে স্থান পাইয়াছে। শিল্প-ভবনের 
নিকটে রামকৃষ্ণ সারদাপীঠ কর্তৃক একটি আদর্শ 
গ্রাম্যভবন দেখান হইয়াছে। ইহাতে গোবর 
হইতে জালানী গ্যাস উৎপাদন দেখানো হইয়াছে। 

গত ১৩ই ও ১৪ই নভেম্বর দেবদেউলবহুল 
প্রাচীন তীর্ঘনগরী ও ভাস্করশিল্পের পীঠস্থান ভূবনে- 
স্বরে শ্রীত্রীমায়ের শতবার্ধিকী উৎসব মহাসমারোহে 
সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে 
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উৎসবের কার্হটী অনুযায়ী প্রথম দিন 
অপরাহে নূতন রাজধানীতে ওড়িব্যার মুখ্যমন্ত্রী 
শ্রীনবরুঞ্ণ চৌধুরীর সভাপতিত্বে এক মহতী সভার 
অঞ্ষ্ঠান হয়। উহাতে বেলুড় মঠের স্বামী জপানন্দ 
মহারাজজী প্রধান অতিথির ভাষণে প্রায় দেড় 
ঘণ্টাকাল শ্রস্রীমায়ের পুণ্যজীবনীর বহু তথ্যবহুল 
ঘটনার উল্লেখ করিয়া এক সারগ্ বক্তা প্রদান 
করেন। অতঃপর ওড়িস্যার জনসংযোগ-বিভাগের 
সেক্রেটারী শ্রীচিস্তামণি মিশ্র এক মনোজ্ঞ ভাষণ 
দান করেন। সভাপতির অভিভাষণে মুখ্যমন্ত্রী 
শ্রীযুক্ত চৌধুরী এক আবেগময়ী ভাষায় প্রীপ্রীরাম- 
কষদেৰ ও এ্রত্রীসারদাদেবী জীবনী আলোচনা- 
পূর্বক বলেন আজ দেশ ম্বাধীন। এখন শ্রীরাম- 
কৃষ্ণদেব ও ্রীগ্রীসারদাদেবীর জীবনাদর্শ অনুসরণ 
করিয়া চলিলেই আমরা দেশের প্রকৃত মঙ্গল সাধন 
করিতে সমর্থ হইব। তিনি আরও বলেন-__ 
বর্তমান যুগ শ্রীরামরুষ্চের যুগ। 

দ্বিতীয় দিনে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে ভোরে মঙ্গলারতির 
পর ্রাশ্রীমায়ের একখানি বৃহৎ স্থসঞ্জিত প্রতিকৃতি 
সহ প্রভাতফেরীদল রাজধানী ও শহরের বিভিন্ন 
এলাকায় পরিভ্রমণ করে। তৎপর পুজা হোম 
চণ্ডীপাঠ ভজন কীর্তন প্রভৃতি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানাদি 
সম্পন্ন হয়। মধ্যাহ্নে প্রায় ৬০** ছাত্র ছাত্রী ভক্ত 
ও দরিদ্র নারায়ণকে বসাইর! প্রসাদ বিতরণ কর! 
হয়। অতঃপর স্তুলপ্রাঙ্গণে সকাল ১০টা হইতে 
অপরাহ্ব ৫টা পর্যন্ত এক বিরাট ছাব্র-সম্মেলনে 
শিশুমেলা ও শিশুপ্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। উহাতে 
নানাবিধ খেলাধূল! নৃত্য দাসকাঠিয়া ও পাসা 
প্রতিযোগিত! হয়, এই প্রতিযোগিতায় পুরস্কার 
বিতরণ করেন বেনুড়মঠের স্বামী জপানন্দ 
মহারাজ। 

উৎসব প্রাঙ্গণে প্রথমরাত্রে স্থানীয় কপিলেশ্বর 
কালিকা ক্লাব কতৃক “সাবিত্রী ও সত্যবান' যাত্রা ও 
পরদিন পুরী শ্রীরলাব কতৃক “কুরুক্ষেত্র নাটক 
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বিশেষ কৃতিত্বের সহিত ওড়িয়া ভাষায় অভিনীত 
হয়। এইভাবে ভূবনেশ্বরে দুইদিনব্যাপী উৎসবের 
পরিসমাপ্তি ঘটে। 

শ্তামলাতাল (আলমোড়া) বিবেকানন্দ আশ্রম 
জয়ন্তী-উৎসবের আয়োজন করেন গত ২২শে 
অক্টোবর । বিশেষপুজা,ঠ ভোগরাগ, আরাব্রিক, 
রামনাম সন্কীর্তনার্দি বাতীত একটি জনসভারও 
অনুষ্ঠান হয়। শ্রীরামকুষ্ণদেব ও ্রস্্রমায়ের জীবন 
ও শিক্ষা সম্বন্ধে পাঠ ও আলোচন! করেন আশ্রমাধ্যঙ্গ 
স্বামী অপূর্বানন্দ। পার্শ্ববর্তী ৪৬টি পাহাড়ী গ্রামের 
বনু নরনারী উৎসবে যোগদান করেন। দরিদ্রগণের 
মধ্যে ১০১ টি নূতন শাড়ী বিতরিত হয়। সমবেত 
সকলকে মিঠাই ও হালুয়। প্রসাদ দেওয়া 
হইয়াছিল। 

শিলচর শ্রীরামকুষ্ণমিশন সেবাশ্রমে বিগত ৪% 
নভেম্বর হইতে ৭ই নভেম্বর দিবসচতু্যব্যাপী বিপুল 
সমারোহে শীশ্রীমায়ের শতবর্ষজয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত 
হয়। এতহুপলক্ষ্যে শ্রীরামরষ্চ মঠ ও মিশনের 
সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ শ্বামী মাধবানন্দজী মহারাজ 
শিলচরে শুভাগমন করিয়া! সভাগুলির পরিচালনা 
করেন। ৪ঠা নভেম্বর পূর্বাহ্ে স্বামী শুদ্ধাত্মানন্দজী 
বেদ ও উপনিষদ্‌ পাঠ করেন। অপরাহ্ে বিস্তাধি- 
সম্মেলনে চেরাপুঞ্জি কেন্দ্রের স্বামী শুদ্ধবোধানন্দ, 
শিলংকেন্দরের খ্বামী চণ্ডিকানন, শ্ীযুক্তা জ্যোত্ম চন্দ, 
অধ্যাপক শ্রপ্রিয়তোষ মেত্র বক্তৃতা করেন। প্রধান 
অতিথি লোকসভার সদন্ত শ্রীযুক্ত! পুষ্পলত দাসও 
একটি মনোল্ঞ বক্তৃতা প্রদান করেন। পরিশেষে 
পৃজনীয় মাঁধবানন্মজী একটি উপদেশমূলক ভাষণ 
দেন এবং প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় বিজগ্নী ছাত্র- 
ছাত্রীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। পরে 
তিনি ছাত্রগণকতৃকি অঙ্কিত শ্রীশ্রীঠাকুর ও 
প্রতীনায়ের জীবনালেখ্যের প্রদর্শনীর ্বারোদঘাটন 
করেন। 

৫ই নভেঘর, শুক্রবার প্রীমায়ের যোড়শোপচার 


৬৭18 


পুজা, চত্তীপাঠ, কুমারীপুজার অনুষ্ঠান, প্রসাদ 
বিতরণ এবং এক বিরাট মহিলা-সম্মেলনে হয়। পরে 
বালকগণকতৃক ব্রতচারী নৃত্য, ব্যায়ামকৌশল- 
প্রদশন এবং চগ্ডালিক!” অভিনীত হয়। 

৬ই নভেম্বর অপরাহ্থে বিভিন্ন ধর্মের প্রতীক, 
পতাক! এবং শ্রশ্রঠাকুর প্রীতম ও শ্রীশ্রন্বামীজীর 
গ্রতিকৃতিসহ এক মহতী শোভাযাত্র৷ শহর প্রদক্ষিণ 
করে। সন্ধ্যায় একটি বিরাট জনসভায় স্বামী 
শুন্ধবোধানন্দ, শ্বামী সত্যকামানন্দ, শ্রতী পুষ্পলতা 
দাস, কাছাড়ের ডিপুটি কমিশনার প্রীআার, ভি, 
সুতরন্ষণ্যন্‌, অধ্যক্ষ শ্রীজে কে চৌধুরী প্রভৃতি ব্ৃতা 
প্রদান করেন। সভাপতি পৃজনীয় মাধবানন্দজী 
মহারাজের মনোজ্ঞ ভাষণ সকলকে অপূর্ব প্রেরণা 
দেয়। ৭ই নভেম্বর ভজন-কীর্তনসহ সমস্তদিন ব্যাপী 
আনন্দোৎসব হয়। প্রায় ১২ হাজার নরনারী 
এদিন বসিয়া গ্রসাদ গ্রহণ করেন। 

বিগত ২৭শে নভেম্বর হইতে ৫ই ডিসেম্বর 
পর্যন্ত জামসেদপুর শহরে শ্রশ্ীমা সারদাদেবীর 
শতবাধিকী উতমব বিশেষ সমারোহের সহিত 
উদ্যাপিত হইয়াছে। শহরের বিভিন্নস্থানে সভা- 
সমিতি ও আনন্দানষ্ঠানের আয়োজন হইয়াছিল। 
কলিকাতা, বেলুড়মঠ, রাঁচী এবং আরা হইতে 
আগত বিশিষ্ট বক্তাগণ হিন্দী, বাংলা, ও ইংরেজী 
ভাষায় অতি মনোমুগ্ধকর ভাবে মায়ের জীবনালোচনা 
করেন। ্রীরামকৃষ্চ মঠ ও মিশনের সাধারণ 
সম্পাদক শ্রীমৎ শ্বামী মাধবানন্দজী মহারাজ উল্ত 
উৎসবে উপস্থিত থাকিয়া সর্বনাধারণের আনন্দ- 
বধ করিয়াছিলেন। উৎসবের অন্যতম উল্লেখ- 
যোগ্য ঘটনা শ্রীস্রীমায়ের বৃহৎ প্রতিরূতিসহ প্রায় 
এক মাইল ব্যাগী শোভাযাত্র!। ভজননিরত এবং 
স্কুলের বিশেষপোধাক-পরিহিত প্রায় আড়াই হাজার 
ছাত্র-ছাত্রী-সঙ্ঘকে (স্থানীয় বিবেকানন্দ সোসাইটি- 
পরিচালিত) অতি স্ুশৃঙ্খলভাবে ভক্তিবিনভ্রচিতে 
জয় পারদাদেবীকী জয়' উচ্চারণ করিতে করিতে 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ--১২শ সংখ্যা 


পথ অতিক্রমকালে বাহারা দেখিয়াছেন তীহারাই 
প্রশংসা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। উৎসবের অন্যান্ঠ 
উল্লেখযোগ্য ঘটনা (১) কলিকাতার নুপ্রসিদ্ধ 
সুহ্বদক্লাব কতৃক ছই দিন উচ্চাঙ্গের কালীকীর্তন 
(২) সোসাইটি প্রাঙ্গণে মহিলাসভা ও বাঙ্গালী, 
মাদ্রাজী, গুঞ্রাটা মেয়েদের বিচিত্রাচ্ষ্ঠান (৩) 
মেয়েদের হন্তশির প্রদর্শনী (৪) প্রধান উৎসবের দিনে 
(২৮শে নভেম্বর) প্রায় সাত হাজার তক্ত নরনারী 
ও ছাত্রছাত্রীগণের পরিতোধষসহকারে প্রসাদ-গ্রহণ 
(৫) সর্বশেষ দিনে প্রায় ছুই হাজার দরিদ্র- 
নারায়ণসেবা ৷ 


'সারদ। মঠ, প্রতিষ্ঠা__ভারতীয় নারীজাতির 
সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং আধ্যাত্মিক কল্যাণের 
জন্য আত্মনিবেদিতা৷ অরতধারিণীগণের প্রধান শিক্ষা- 
কেন্দ্ররূপে দক্ষিণেশ্বরে গঙ্গাতীরে গত ১৩ই অগ্রহায়ণ 
(২রা ডিসেম্বর, ১৯৫৪) «সারদামঠ নামে স্বামী 
বিবেকানন্দের পরিকল্লিত স্ত্ী-মঠ প্রতিষ্ঠিত হুইয়াছে। 
শ্রীরামরুষ্চ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ পৃঙ্যপাদ স্বামী 
শক্করানন্দজী মহারাজ এদিন সকাল ৯টার সময় 
মঠের অনেক মন্গাসী এবং ভক্ত নরনারীর উপ- 
স্থিতিতে ঠাকুরঘরে ভগবান শ্রীরামকষ্ণদেব, জননী 
সারদাদেবী এবং আচাধ স্বামী বিবেকানন্দজীর পট 
স্থাপন করেন। সন্যাসিগণ এবং অপরাপর পুরুষ 
দর্শকবৃন্দ ৯২ টায় চলিয় আসেন। মহিলাগণ 
সারাদিন ভজন, পৃজ।পাঠ, হোমাি উৎসবানুষ্ঠান- 
সমূহে যোগদানে প্রভৃত আনন্দ ও উদ্দীপনা লাভ 
করিয়াছিলেন। প্রায় আড়াই হাজার মহিল! 
বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। 


এই নব-প্রতিষ্ঠিত শ্বী-মঠ দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী 
হুইতে ২ মাইল উত্তরে “সুরধুনী কানন' নামক 
উদ্ভানবাটাতে অবস্থিত। এখন কয়েকবৎসর ইহা 
বেলুড় মঠের পরিগালনাধীন থাকিবে--পরে একটি 
স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবে। 


"পীষ, ১৩৬১ ] 


আীরামকরুষ্জ মই ও মিশচঢনর 
নব প্রকাশিত পুক্তক 


স্বামিজীকে যেরূপ দেখিয়াছি--ভগিনী 
নিবেদিতার “[)5 19302 98 ] 39৬7 11705 
ূ গ্রন্থের অনগবাদ । 
টি 


বিবিধ 


শৃজেরী মঠাধিপতির দেহত্যাগ-_ভারত- 
বর্ষের চারপ্রান্তে আচার্য শঙ্কর কতৃক প্রতিষ্ঠিত 
চারিটি মঠের অন্যতম শৃঙ্গেরীর (মহীশূর রাজ্যে) 
মঠাঁধিপতি বহুজনশ্রদধেয় বৃদ্ধ সন্ন্যাসী স্বামী চন্দ্রশেখর 
ভারতী গত ১৭ই আশ্বিন (২৬শে সেপ্টেম্বর) প্রাতে 
[জানদীতে ্গানকালে দূর্ঘটনায় ন্বর দেহ ত্যাগ 
“রিয়াছেন। স্থপ্রাচীন শৃঙ্গেরী মঠের সাংস্কৃতিক 
ঈঁতিহা তিনি দীর্ঘকাল বিশেষ গৌরবের সহিত রক্ষা 
এয়া আসিয়াছিলেন। জ্ঞাননিষ্ঠ সন্যামীর বিদেহ 
গাত্ম। পরমপর্দে চিরশাস্তি লাভ করুক ইহাই 
আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা । 
প্রশংসনীয় উদ্ভম--সিস্ড্রি কারখানার সংলগ্ন 
শহরপুরাঃ রোরাবীধঃ সিক্রি ও সিলভার টাউনের 
. প্রতিটি ঘরের দ্বারে দ্বারে সংগীতসহ শোভাযাত্রা! 
বাহির করিয়া স্থানীয় শ্রারামকৃষ্ সেবাশ্রম 
( শহরপুরায় অবস্থিত ) নগদ মোট ৬২*২ টাকা 
১০০২ টাক! মূল্যের চাউল. ডাল, আটা প্রভৃতি এবং 
৯৮ খানি পুরাতন কাপড় সংগ্রহ করিতে সক্ষম 
[বিখছে। সংগৃহীত সাতশতকুড়ি টাক শ্রীরামকৃষ্ 
মিশনের সম্পাদকের নিকট পাঠানে! হইয়াছিল। 
স্থানীয় বা'সিন্নাদের এইরূপ অকুণ সহযোগিতা 
'শবং অক্কপণ ববদান্ততা থাকিলে এই সেবাশ্রম 
ভবিষ্যতে মানবসেবার আ্যাদর্শে উদদ্ধ থাকিয়া বরাবর 
'শকার্ধে ব্রতী থাকিতে পারিবে সেবকদের ইহাই 
বিশ্বাস। 
চ 


বিবিধ সংবাদ 


৬৭৫ 


অন্নবাদক-_ স্বামী মাধবানন্দ 

পৃষ্ঠা_৪২০ 9 মুল্য-_৪২ টাকা 

(২) রাজ মহারাজ-_স্বামী নরোতমানন্দ- 
প্রণীত। ভগবান শ্রীরামকষ্ণদেবের “মানসপুত্র' 
রাখাল মহারাজের (ন্বামী ব্রঙ্গানন্ন ) সংক্ষিপ্ত 
জীবনকথা । পৃষ্ঠা-_-১২২ ১ মূল্য-_-১॥* আনা 


ংবাদ 


দরিদ্রেবান্ধবভাগারের সেবাকার্য-_কলি- 
কাতার ৫৬২-বি বিডন স্টটে অবস্থিত দরিদ্রবান্ধব- 
ভাগ্ারের ত্রিংশং এবং একব্রিংশৎ বাষিকী (১৯৫২ 
ও ১৯৫৩) কার্যবিবরণী পাঠে আমরা আনন্দলাভ 
করিয়াছি। এই জনসেবাত্রতী প্রতিষ্ঠানের চারটি 
প্রধান বিভাগ £-- 

(১) শ্রীস্রীবালাননন ব্রহ্মচারী সেবায়তন (১০৫1২, 
দরীনেন্্র স্ট'ট, হালসিবাগান, কলিকাতা) 

১২টি রোগি-শয্যা-বুক্ত এই বিভাগটিতে 
১৯৫২ সালে (৬ই অক্টোবর হইতে ৩১শে ডিসেম্বর 
পর্যন্ত ) ১৪টি এবং ১৯৫৩ মালে ৩৮জন যল্মারোগীর 
চিকিৎস! করা হইয়াছে। 

(২) চিত্তরঞ্জন দাতব্য চিকিৎসালয় 

এই বিভাগে আলোচ্যবর্ষহরয়ে যথাক্রমে আযালো- 
প্যাথি মতে ৫১৭৮৪ ও ৫১১৩৪৩ এবং হোমিও- 
প্যাথি অন্ুনারে ৪৬,৫০৩ ও ৪৫১০৯১--মোট 
যথাক্রমে ৯৭২৮৭ ও ৯৬৪৩৪ সংখ্যক রোগীকে 
ওষধ দেওয়! হইয়াছে । ইহাদের মধ্যে নূতন 
রোগীর সংখ্যা __২৯১১২৫ ও ২৮১৬১ 

(৩) চেষ্ট ক্লিনিক_-রবি, বুধ এবং শুক্রবার 
বেলা ১১টা হইতে ১২টা পর্যন্ত এই বিভাগে সাধারণ- 
ভাবে হৃদরোগী এবং বিশেষতঃ যল্সমারোগীদের 
ব্যাধিনির্ণয় এবং প্রাথমিক চিকিৎসা করা হয়। 
আলোচ্যবর্যদবয়ে রোগীর সংখ্যা ছিল ৯৪২২ (নূতন 
রোগী--১০৬২) এবং ১১,৯২৯ (নৃতন ও পুরাতন ) 


৬৭৬ 


(৪) সচ্চিদানন্দ গ্রন্থাগার--এই গ্রন্থাগারে 
(বৃহস্পতিবার ব্যতীত প্রত্যহ সন্ধ্যা আটা হইতে 
৮টা পর্যন্ত খোলা থাকে) নানাবিষয়ক পুস্তকাদি 
নামমাত্র (ছেলেমেয়েদের পক্ষে ** আনা; 
প্রাপ্তবয়স্কদিগের জন্য ।* আনা) মাসিক চাদায় 
জনসাধারণকে পড়িবার সুযোগ দেওয়া হয়। 
একটি অবৈতনিক পাঠাগারও লাইব্রেরীর সহিত 
সংযুক্ত আছে। ১৯৫৩ সালের শেষে পুস্তকসংখ্যা 
ছিল ৩৮১৫; সভ্াসংখ্যা ১০৪7 গড়ে প্রতাহ ২৫ 
খানি বই বাহিরে দেওয়া হইয়াছে । 

উপরোক্ত কাধগুলি ছাড়া দরিদ্র পরিবারে 
বন্ত ও ছুদ্ধ বিতরণও প্রতিষ্ঠান করিয়া থাকেন। 

সারদাদেবীর শতবাধিকী উদ্যাপন-__ 
প্প্ীসারদামাতার শতবর্ষজয়ন্তী উপলক্ষ্যে গত 
৪ঠা অগ্রহায়ণ (২০ শে নভেম্বরঃ ৫৪) বাগবাজার 
পল্লীর স্বর্গত পণগুপতি ও নন্দলাল বস্থর ভবনে এক 
মহতী সভায় নেত্রীত্ব করেন শ্রীযুক্তা হুর্গাপুরী দেবী। 
ডক্টর শ্রীগৌরীনাথ শান্ীর মঙ্লাচরণের পর সভার 
কার্য আর্ত হয়। আচাধ মন্মথমোহন বনু, লব্ধ প্রাতিষ্ 
সাহিত্যিক শ্রসজনীকান্ত দাস, শ্রীমতী বেলা দে, 
শ্রীমতী রাধা মিত্র এবং শ্রীমতী 'গৌরী সিংহ শ্রীশ্র- 
মাতার পুণ্য জীবনী ও বাণীর আলোচনা করেন। 
শ্রীশীমাতার পাদপন্মে ভক্তির অর্ধ্য নিবেদন করিয়া 
সভানেত্রী মহোদয় ই্রশ্রীমায়ের জীবনের বহু ঘটনা 
ললিত ও ভাবগন্ভীর ভাষায় বর্ণনা করেন। এই 
প্রসঙ্গে তিনি শ্রশীমায়ের অপার দয়া, ক্ষমা ও 
সন্তানের প্রতি তাঁহার ভালবানার কথা বলেন। 
শ্রীমতী কান্তি মিত্র ও শ্রবিমানভূষণ পাল 
দুইখানি গান করেন। শ্রশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রমের 
বালিকাগণ কর্তৃক আরতি ও বন্দনার পর 
সভার পরিসমাপ্তি হয়। 

বাকুড়া জেলার মণিপুর গ্রামে গত ২১শে ও 
২২শে কার্তিক গ্রপ্রমায়ের শতবর্ষ-জয়ন্তী উৎসব 


সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। এতহপলক্ষ্যে 


উদ্বোধন 


1 
র্‌ ন্‌ 
 ॥ 


[ ৫৬তম বর্ষ-_-১২শ সংখ্যা 


শ্ীপ্রঠাকুর ও শ্রীীমায়ের বিশেষ-পৃজা, ভোম, 
চণ্তীপাঠ, : শ্রীরামনাঁমসংকীর্ভন, সভা ও প্রসাদ 
বিতরণার্দি অনুঠিত হইয়াছিল । বক্তা ছিলেন 
বাকুড়া শ্ীরামকৃষ্জ মঠের অধ্যক্ষ শ্রুমৎ স্বামী 
মহেশ্বরানন্জী, মেদিনীপুর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী 
স্থশান্তানন্দ এবং শ্বামী বিশ্বদেবানন্দ । এই উত্সব: 
সমস্ত ব্যয়ভার মণিপুর গ্রামনিবাসী রীপ্রভাক? | 
মগ্ডল মহাশয় বহন করিয়াছিলেন । 

গাজিপুর (হাওড়া) গ্রামে শ্রীশ্নীসারদাদেবীর" 
শতবর্ষজয়স্তী উপলক্ষ্যে ১১ই অগ্রহায়ণ সকালে, 
শ্ীশ্রীমার পুজা, দন্ধ্যায়. অধ্যাপক শ্রীশঙ্করী প্রসাদ 
বন্থ কর্তৃক জীবনী-আলোচনা এবং পরে কালীকীর্তন 
হয়। পরদিন পুজা, হোম, কালী-কীর্তন ব্যতীত 
অপরাহ্ে একটি আলোচনা-সভার আয়োজন 
হইয়াছিল। উদ্বোধন-সম্পাদক স্বামী শ্রদ্ধানন্দ,( 
অধ্যাপক শ্রীকিরীটিভূষণ দত্ত, অধ্যাপক শ্রীশঙ্কর 
প্রসাদ বনু এবং আরও কয়েকজন বক্তা ভাষণ দেন। 
গাজিপুর ও গ্রামান্তরের বহু নর-নারী ও বালক 
বালিকা যোগদান করিয়াছিলেন । পরবর্তী কয়েক 
দিন শ্রীম্ভাগবতপাঠ ও নামসঙ্কীতনের ব্যবস্থা হয়। 
এই উৎসব উপলক্ষ্যে একটি প্রবন্ধ প্রতিযৌগিতাও 
অনুঠিত হইয়াছিল । 

গাল্পভারভী,র উদ্লোগ-_“গল্পভারতী' মাসিক 
পত্রিকা স্বামী বিবেকানন্দের অন্ততম জীবনী গ্রন্থ- 
লেখক ৬সতোন্দ্রনাথ মজুমদারের স্মৃতির প্রতি 
শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের জন্ত একটি প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতার 
আয়োজন করিয়াছেন। প্রবন্ধের বিব্ববস্ত-_“বিশ্ব- 
মৈত্রী ও শ্বামী বিবেকানন্দ' । ১৬ পেজী ফর্সণর ২৪ 
পৃষ্ঠার ভিতর সীমাবদ্ধ লেখাটি ৭ই পৌষের মধ্যে 
গল্পভারতীর ঠিকানায় (২৭৯বি, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ 
কলিকাতা-৬ ) প্রেরিতব্য ৷ সর্বশেষ্ট প্রবন্ধের লেখৰ 
একটি স্বর্ণপদক উপহার. পাইবেন এবং রচনা. 
গর্ভরতীয় জাগার্মী টিবেকাব্তর সংখ্যায় প্রকাশি* 
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